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ভোলা 


বিশ্বস্তসুঘে জানতে পারা 
গেছে বাংলাদেশের  সাহাষ্য- 
কল্পে যে চাঁদা পশ্চমবাংলা থেকে 
তোলা হয়েছে বা এখনও হচ্ছে তা 
আসম নির্বাচনী খরচা হিসাৰে 
শাসক কংশ্সেসের কোন কোন জায় 
শর কান্দে লাগান হচ্ছে বলে অভি- 
যেগ করা হয়েছে। 

গত কয়েকমসে বহু বান্তি ও 
প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের শরণার্থীদের 
' জন্য ৰহু টাকা চাঁদা দেন এবং কে 
কত চাঁদা দিয়েছেন তার কোন সঠিক 
{হসাবও রাখা হরনি বলে আনা 
শগেছে। গত কয়েক মাস 
ধরে “বাংলাদেশ সাহায্য তহ- 


বিল” নামে বহু সংগঠনের উৎ- 
পাত পশ্চিম ৰাংলার বিভিন্ন স্থানে 
হয়েছে। একমাত্র কলকাতাতেই একশ 
আটটি এই নামশ বা অনামশ প্রাত- 
ক্ঠান আছে। তাছাড়া বর্ধমান, 
হবগলী, হাওড়া ও চৰ্বিশ পরগণা 
এবং উত্তর বাংলার কয়েকটি জেলাতে 
ৰেশ কয়েকটি প্রাতষ্ঠান এই সব 
চাঁদা তোলার কাজে ব্যস্ত আছে। 

জানা পোহে, ৰেশ কয়েক কোটি 
টাকা চাঁদা গত কয়েকমাস ধরে শর 
সমস্ত প্রতিষ্ঠান পশ্চিম বাংলা 
থেকে তুলেছে। আর চাঁদা তোলা 
প্রীতষ্ঠানগীলর বেশীর ভাগই 


শাসক কংগ্রেস, পি এস পি, এস্‌! এস 


77৯৮ জাপশ্হীল কেনা হয়েছে 


শপ, হিন্দ; মহাসভা প্রভাতি দলের 


সঙ্পো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ' 


সম্পর্ক আছে। | 
আরো মজার ব্যাপার, বে 
কম্পে তোলা হয়েছে তার বেশীর- 
ভাগই বাংলাদেশ সরকারকে প্রদান 
করা হব নি ৰলে অভিযোগ উঠেছে। 


প্লাজ্যের বেশ ককেকজ্দন প্রভাব , 


শাল অর্থনীতাবদের মতামত 
নেওয়ার সময় তাঁরা জ্ঞানান বে 
বাংলাদেশের সাহাব্কল্পে যে সব 
চাঁদা তোলা হয়েছে বা হচ্ছে তার 
হিসাব কে রাখছে ? রাজ্য বা কেন্দ্রীয় 
সরকার থেকে এমন কোন ব্যবস্থা 


অবলম্বন করা হর নি যাতে এই . 


চাঁদার সঠিক হিসাব পাওয়া যাৰে। 
ইতিমধ্যে অনেকেই অভিযোগ 
করেছেন যে উত্তর কলকাতা এবং 
বর্ধমানে এ চাঁদার টাকায় নির্বাচনে 
কাজ করবার জন্য শাসক কংশ্লোস 
কয়েক জীপ কিনেছে। তাছাড়া 
আরো কয়েকাঁট জীপ কেনার চেষ্টা 
হচ্ছে। 
তবে শাসক কংগ্লেস থেকে 
জানান হচ্ছে যে জীপশানীল 'বাভত্র 
প্রতিষ্ঠান দিয়েছে । কিন্তু দর্পণ 


২ ২ স্পা জানতে পেরেছে চাঁদার টাকার, যে 


সেগুলি 


পন্ানো। প্ররানো জীপ চাঁদার 
টাকায় কেনা হলেও বলা হচ্ছে যে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 'দয়েছে। এটা 
আসল ঘটনাকে চাপা দেবার জন্য 
একটি বিশেষ প্রচেষ্টা ছাড়া আর 
কিছুই নয়।  - 


এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 


" পাশ্চম বাংলায় এখনও বহ: প্রাত- 


ছ্ঠানের বহ: ব্যান্ত বাংলাদেশের নামে 
চাঁদা তুঙ্গতে ব্যস্ত  আছেন। 
খুব শীগাঁশিরই স্বতম্ত্, জনসঙ্ঘ ও 
আরো কয়েকটি দল এইভাবে চাঁদা 
তুলতে পারে কলে শোনা যাচ্ছে। 


সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
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চাশক্য স্রেকার 

বাংলাদেশের নতুন সংাঁবধানের 
খসড়া তৌর। এখন মাজৰ আর 
তাঁর ঘাঁনম্ট মহলে খসড়ার “বান 
ধারার বিশ্লেষণ চলছে। দুশো 
উনিশটি ধারা সম্বলিত এই 
খসড়া সংবিধান পুরোপযীর ভার- 
তীয় ধাচের। এখানে প্রাতশ্রাততে 
সমাজতঅন্তের কথা বলা হয়েছে, 
'কিল্তু আসলে গণতাম্বিক সমাজ 
গঠনের দিকে ঝোঁক। 

তৰে মৌলিক আকার প্রসপো 


অধ্যায়ে বাজি ধারার ব্যন্ধগৃত 


সম্পত্তির ব্যাপারে ভারতাঁয় সংার্ব- 
ধানের তুলনায় অনেক বৈশ্লাৰক 
পল্থার'কথা বলা হরেছে। মনে রাখা 
দরকার এই খসড়া প্রস্তুত হয়ে- 
ছিল গত দশ মাস ' ধরে--আর্ধাৎ 
এমন একটা সময়ে যখন দেশের যুব 
শান্ত স্বাধীনতা সংগ্রমে সশস্ত পথ 
নিয়েছে। 

ডি বিনা 
প্রসঙ্গে খসড়া সংবিধানের ছাবিবিশ 
ধারা বলা হয়েছে, “শিল্প ও 
ব্যবসা সংক্ষল্ত যে কোন সম্পাস্ত 
আইনের অধিকারে সরকার নিয়ে 
নিতে পরে।” অবশ্যই এ ধরণের 
ব্ৰস্থা কেবলমাত্র জনসাধারণের 
দাতের দেহি হর 
পারে। / 

এই ডি 
কথাও 'বলা' হয়েছে, কিন্তু সংবি- 
ধানের নিদেশে সরকারশ সম্পত্তি 
নেওয়ার আধকার চ্যালেঞ্জ করে 
কোন মামলা রুজ্জন করা চলবে না। 


চি রিতা হিরন লে 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 


চু সাধারণ কমীদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ 


(বিশেষ প্রতিনিধি) .. 


তাঁৱ অন্তঙ্গন্থে ছ্বিধাবিভন্ত 
ফরোয়ার্ড বক দলের ভাঙ্গান রোধের 
চেষ্টয্ যে পথ বেছে নিয়েছে তা 
যে কোন সাধারণ মানুষের কাছেও 
পরম স্বাবধবাদশী পথ বলে প্রতিভাত 
হবে। জন্ম থেকে সুরু করে আজ 
পর্যন্ত নানা ঘাত প্রতঘাতের মধ্য 
দরে অগ্রসর হলেও যে দল তার 
বামপল্ধী চারঠ বজায় রাখতে 
পেরেছে সেই দল কিছু সুবিধা- 
বাদী নেতার স্বার্থে একটা স্মাবিধা- 
বাদী পথের আশ্রয় নিয়েছে। 
ফরোয়ার্ড বুক ঠিক করেছে, বাম 
বা দাক্ষিণ কোনো জেটেই যাবে না। 
দুই পক্ষের সঙ্গেই আলোচনা 
চাঁলয়ে যে পক্ষের কাছ থেকে আস-' 
নের ক্ষেত্রে বেশশ স্াবধা পাবে 
সেই পক্ষের সঙ্গেই কর্মসূচী 
বিহীন আঁতাত গড়ে তুলবে। 

স্বভাবতই ফরেয়ার্ড ব্লকের 


কাছে নাত বা আদর্শ গোঁণ হয়ে 


দাঁড়য়েছে। যে দল নীতি হিসাবে 
ঘোষণা করেছে সমাজতান্তিক্‌ বিশ্ল-: 
বকে, যে দল' কংশ্রেসকে মনে করে 
ধনক শ্রেণীর দল সেই দলের সি 
পি এমের সলো যত মতপার্ঘক্যই 
থাকুক না কেন কংগ্রেসের সলো 
কোনরূপ সমঝোতায় যাওয়া চলে 
না। ৰরং সেখানে তারা এস পি-র 
মত একলা চলার নীতি গ্রহণ করলে 
তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। কিন্তু সে 
সাহস তারা দেখাতে পারল না। 
ফরোয়ার্ড ব্লকের মধ্যে এক পক্ষ 
কংগ্রেসের সংঙ্গে যেতে বদ্ধপারকর, 
অপর পক্ষ সিপিএম জোটের 
সঙ্গে আঁতাতের পক্ষপাতী । এই 
অবস্থায় দলের নেতৃত্ব পরস্পব 
বিরোধী দুই জেটের সঙ্গো আলো- 
চনা সুরু করেছেন। যে পক্ষের 
কাছ থেকে বেশশ সাবধা পাৰেন 
সেই পক্ষের দিকে ক:কে অপর 
পক্ষের বিরোধিতা করবেনা রাজ- 
নীতি ক্ষেত্রে কোন দজই ইতো- 


পূর্বে ধাতৰড় স্ববিরোধতার পথ 
গ্রহণ করোন। স্বভাবতই কংগ্লেস 
এবং লি পি এম জোট চেষ্টা করছে 
ফরোয়ার্ড ব্লককে অপর জোট থেকে 
দূরে রাখতে তাদের নিজ্রস্ব 'ির্বা- 
চনী কোঁশলে অপর জোটকে দূর্বল 
করার জন্য। 

ফরোয়ার্ড রক প্রথম আলাপ 
সুর করেছে কংগ্রেসের সঙ্গে । 
কংগ্রেস তাদের যোলটি আসন দিতে 
চেয়েছে! বাগে পেয়ে কংগ্রেস 
অত্যন্ত অমধাদাকর শর্ত দিচ্ছে! 
'দিনহাটার আসন ছড়তে তারা রাজশ 
আছে তবে সেই আসনে ফরোয়ার্ড 
‘ব্লকের প্রার্থী কে হবে তা ৰাছাই 
করে দেবে কংগ্রেস । এ ছাড়া কংপ্লে- 
সের নীচের তলা করশরা ফরো- 
যার্ড ব্লককে তাদের জেতা কোনো 
আসনই ছাড়তে চাচ্ছেন না। ফলে 
শেষ পর্যন্ত যদিও সমঝোতা হয় 
ফরোয়ার্ড বকের আসনে কংশ্রোস যে 
সাহায্য করবে না তও স্নানাশ্চত। 

কিন্তু এত করেও কি ভাঙ্গন 
রোধ করা যাবে? যেখনে লড়াইটা 
নীতির সেখানে স্মাবধৰাদের প্রলেপ 

(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠার) 


দ্যোতক নয় 


চাষের জ্বামর ব্যাপারে নির্দেশ হল 
যে, সর্মস্ত সম্পার্ত সরকার নিজের 
হাতে নিয়ে নিতে পারে কেৰলমান্ত 
সেই সমস্ত সম্পত্তি ছাড়া যেগনলো 
সিলিংয়ের মধ্যে এবং যে জাম 
মালিকরা ব্যান্তগত তত্বাবধানে চাষ 
করায়। অর্থাৎ জাঁমর মালিক ভাগ 
চাষ কাঁরয়ে গ্রাম এলাকার চাষের 
জাম রাখতে পারবে না। 
যদিও আওয়ামী লশগের বিভব 
নেতারা সমাজতা্িক এৰং ধর্ম 
নিরপেক্ষ একটি সমাজ গঠনের কথা 
বহুদিন ধরে ঘোষণা করে আসছেন 
খসড়া সংবিধানে কিন্তু সমাজ্- 
তাঁন্লিক ব্যবস্থার কোন ছাপ পাওয়া 
যায় না। দর্পণের সঙ্গে বিশেষ 
সাক্ষাৎকারে খসড়া প্রণেভাদের মধ্যে 
একজন ৰলেছেন যে বাংলাদেশের 
এখনকর সমস্যা মূলতঃ ধর্মানরপেক্ষ 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পার্কত। 
[তান বলেন যে, দ্বিজাতি 
তত্বের 'ভাঁত্ততে পাকিস্তানের 
সৃ্টি। এবং বা ক্ছ ব্যবস্থা এত- 
দিন গ্রহণ করা হয়েছে সৰই পাব 
কোরণের নামে এবং “ইসলাম 
বিপন্ন? এই শ্লোগানের মাধ্যমে! 
উাঁনশশো আটচাল্লশ সাল থেকে 
বালালঁ বুঝতে পেরেছে যে, 
ধমেরি নামে পাঞ্জাবী শাসন শোষণ 
ৰাংলাদেশে জেঁকে বসছে আর 
ইসলামের জিশাশির তুলে ওরা বাঙ্গা- 
লীর জাতীয়: সংস্কীত ধ্বংসের 


' চেষ্টায় লিপ্ত! 


(শেষাশে দশম পৃহ্ঠার) 


A 





শপ 


বাঙলাদেশের সমস্যা 


(দপপের সংবাদদাতা) 

পাকিস্তানীরা অর্থনৈতিক দিক 
দিরে বাংলদেশকে কতখানি জের 
করয়ত্ত করে রেখোঁছল তার একটি 
পূর্ণাঙ্গ শিবরণ সম্প্রাত পাওয়া 
গেছে। দেখা যয়, যে বাংলা দেশের 
পাট ছড়া অন্ঠান্য সব শিল্প বে 
শুধু কাঁচামালের অভাবে ভুগহে 
তাই নর, কল কারখানাগগনীল প্রো” 


দস্তর চাল; করার লোকও নেই। 


এর প্রধান কারণ হল বাংলাদেশে 
সমস্ত গুরুত্পূর্ণ কাজে পাঁক- 


স্তানীর নিজেরা আঁধাণ্ঠত দিলেন 


যার ফলে এখন কাঁ টেকানক্যাল কা 
গ্রশাসানক কাজে উপযুক্ত লোকের 
একান্ত অভাব। 


ৰংলাদেশে সম্প্রাত উ:থপেণ্ট,- 


সাবন ইত্যাঁদ নিত্যপ্রয়োজনীয় 
বস্তৃগ্দালর অভাব দেখা দিয়েছে! 
কারণ এর কোনটাই বাংলাদেশে 


তৈরী হত না সবই আসত ৰিদেশ 
থেকে, পাকিস্তানের মারফৎ। বঙ্গ- 
বন্ধু শেখ ব্ক্দিবর রহমান নাক 
তাঁর কিছ সহকর্মীকে বলেছেন যে 
টুথপেষ্ট ফ্রিয়ে গেলে কাঠকয়লা 
দিয়ে দাঁত মাজৰে লেকে । .কিন্তু 
বিদেশী 'জানষে অভ্যস্ত ঢাকার 
মধ্যাবন্ত সমাজ কী কচ্ছসাধনে 
রাজী হবে? 

এই ভন্ুলোকেদের সকলেরই 
একাঁট বা দ:'ট গাড়ী আছে, বিদেশশ 
শাড়ী। কিন্তু সারা বাংলাদেশে 
কোন স্পেয়ার পার্টসের কারখানা 
নেই। এর ফলে যাঁদ এইসব গাড়ী 
একবার ভাঙ্গো ত ভাঙ্গল বর্তমানে 
মেরামতের কোন উপায় নেই। বড় 
বড় কারখানার বিদেশী যন্ত্রপাতি 
নিয়েও সেই একই সমস্যা। 

বাংলাদেশের শিল্প পুলবায় 

(শেষাংশ দশম পৃন্ঠার) 


বাঙলাদেশের খমড়| মংবিধান 


tx 


& দই ৪ 


ইউনিয়ন ভাঙ্গার ব কাজে ভি এমকে 
সিপসনের বিভনন সংস্থায় ধর্মঘটের নেপথ্যে 


জিন ঠা 
ৰাইশাটি - সংস্থায় গত দশই জান 
নারী দীর্ঘ দু মাস কাল ব্যাপী 
ধর্মঘটের অবসান হয়েছে। এখানে 
মোট শ্রীমকের সংখ্যা পনেরো 
হাজার। এখানে উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় 
ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার প্রাতানধি 
ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে এই 


মীমাংসার ফলে সংস্থাগনালর ধর্ম - 


ঘটের অবসান হয়েছে। 


সালের এপ্রিল মাসে ডি এম কে 
দলের সদস্যরা সরকারী প্রশাসন 
ব্ৰহার করে ' প্রীগ্যরুমূতিকে 
ইউনিয়ন থেকে পদত্যাশ্শ করতে 
বাধ্য করায়। ভি এম,কের রাজ্য 
মৃখ্যমল্ী এম করুপানিধি এ দলের 


কিল্তু তার বাহ্রকাশ তখন ঘটে 


করে। রাজা সরকার এবার প্ণীলশ 


(বিশেষ প্রাতনিধি) 


তারে লিভার নে: তাঁরা আৰার পি EE 


তখন তাঁরা উদ্যোগ নিয়ে এ আই 
এট ইউ সি, সিট, আই এন টি ইউ 
সি, এইচ এম এস ও সশ্ডিকেট 


কংগ্রেসের ব্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের 
সঙ্গো যোগাযেশা শুরু করলেন।; 


ববি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউীনিরন 
সংস্থার প্রাতানাধ ও মাদ্রাজ- শহ- 


রের অন্যান্য গ্রেড ইউনিয়নের প্রাত- 


শনাঁধদের, নিয়ে এ্যাকশন কাঁমাট 
গঠন করে লড়াই চালাতে লাগ- 
লেন। শ্রীশ্গোপালের এ চান্তর মধ্যে 
শ্রমিকদের শতকরা পাঁচ ভাগ মজুর! 
বৃদ্ধির কথা-..ছিল। অপ্রচ ইঞ্জি- 
ননয়ারং বেতন পর্ষদের সুপারশ 
অনুসারে এগারো টাকা পণ্যাশ 
ভাতা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। 


- এছাড়া চীন্ততে আরও 'লীখত 


ছিল যে, বকেল্লা মহার্ঘভাতা কিংৰা 
{বশেয় বে ভাতা বর্তমানে দেওয়া 


হবে তার থেকে বেশশ টাকা যাঁদ 


অন্তৰত” সাহায্য বাবদ দেওয়া 
হয়ে থাকে তাহলে এ বাড়তি 
টাকাটা শ্রাসকদের পরক্তণী পাওনা 


থেকে কেটে নেওয়া হবে। - 


চব্বিশ ঘল্টা কাজ করে দেবে। এর- 


বারা তাদের নাকি লক আউট সম- 


য়ের কার্জশ্দীল তুলে দিতে হবে। 


যে চন্তির ধারার জন্য শ্রামক কর্ম . 


চারীরা চটোছলেন, তা হল: কর্তৃ- 
পক্ষের ধার্য সর্বোচ্চ উৎপাদন লক্ষ্য 
পুরণের জন্য নিরবাচ্ছিন্ব . উৎপাদন 
চাঁলয়ে বাওয়া। এবং যাঁদ ইউনিয়ন 
শ্রমিক কর্মচারীরা কর্তৃপক্ষের কাছে 
প্রীতশ্রুত- উৎপাদন স্তর একটানা 


. তিনমাস স্থিতিশীল না রাখতে 


কর্তৃপক্ষ শ্রমিক ' কর্মচারীদের 
দেয়া সুযোগ সুবিধলদাল একতরফা 


' ভাবে প্রত্যাহার করে নিতে পারে। ”* 


কোম্পানীর স্ট্যাশ্ডিং অর্ডার অন্দ- 
সারে কর্তৃপক্ষ শ্রমিক কর্মচারীদের 
বিরুদ্ধে ষে. কোনরকম শাস্তিমূলক 


ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বলে ও 


চুক্তিতে বলা হয়েছে। 

এই কুখ্যাত শ্রামক বিরোধী 
চ্ন্তর বিরুদ্ধে কাট্টুর গোপালের 
পদত্যাগ এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক 


কর্মচারীগণ ধমিট করেছিলেন ।- 


এরপর দেশে যখন জরুরী অবস্থা 
তামিলনাড়ুর মবখ্যমন্তীর ' মৌখিক 
প্রতিশ্রাত পাওয়ার পর কমচারীরা 
কাজে যোশা দিলেন। কিন্তু ভি এম 
কে দলের লোকেরা আবার শ্রমিক 
কমচারদের উপর হামলা করার. 


থেকে কাজ বন্ধ করে ধর্মঘট শুরু 
করলেন; এরপর কেন্দ্রীয় সরকার 
যখন ধর্মঘটের মীমাংসার জন্য 
তামিলনাড়; সরকারকে" প্রথম দিকে 
অন্ুরোধ এবং পরে তদের ওপর 


চাপ সৃষ্টি করলেন তখন ভি এম 


কে সরকার অভিযোগ করলেন যে 
কেন্দ্রীয় সরকার এই ধর্মঘটের 
ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ডি এম কে 
মাল্পসভা ভাঙ্গতে চাইছেন। ইতি- 
মধ্যেই আবার কেন্দ্রীয় শ্রমমল্মীর 
কাছে 'তামিলনাড়ু সরকার ধর্মঘটের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অন্মরোধ 
জানাঙ্গেন। এর- উত্তরে খাঁদলকর 
সাহেৰ সিম্পসন কোম্পানির মালক- 
পক্ষ, শ্রামক প্রর্তীনাধ ও সরকারের 


লেন। িল্তু সরকারের পক্ষ থেকে 
এ বৈঠকে কেউ হাজির হলো না। 


দপরণ £. শুক্রবার ২৮শে জান্যয়ারী ১৯৭ 
সিদ্ধান্ত হয়। বিভিন্ন সংস্থা: 


অবশেষে রাজ্যের মহখ্যমল্তী 
জর শ্রামক কর্ম ' 

গক্ষ থেকে সবশ্রী এম 
রর 
সি), পি রামমর্ত (সিটয), জি 
ব্লামান্ুজম (আই এন টি ইউ সি), 


পা 


এম এস) আলোচনা করেন এবং 
একাট চন্ত সম্পাদত হয়। 
চান্ত অন্সারে ছয় জনের 
একটি কাঁমাট হয়েছে। 
নের পূনরায় নির্বাচন, না হওয়া 
পর্যল্ত শ্রীমক  কমণচারশদের ওর়া- 


" ক্ণস ইউনিয়নের নেতৃত্ব িসেৰে - 


এই কমিটিকে সরকার মেনে নিয়ে 
বিজি সমস্যাদি নিয়ে মীমাংসা 
করবেন। কাঁমাটতে উপরোক্ত চারটি 
সংগঠনের প্রাতানীধ বাদে িশ্ডি- 
কেট কংগ্রেস ও ভি-এম কে দলের 


ট্রেড ইউনিয়নের দই জন নেতা 
" থাকবে না। " | 


সিম্পসন গোষ্ঠ'ভুক্ত ইউনিয়নের 
পাঁরচালনার জন্য যে ছয় জনের 


কমিটি রয়েছে গ্রত চোদ্দই জান:- 


য়ারী সেই কমিটির প্রথম সভা হয়। 
এঁ সভায় সিম্পসন গোষ্ঠীর বাই- 
শটি সংস্থায় প্ল্যান্ট কমিটি গঠনের 


ইউানির-" 


গর্দিলতে এখনও শ্রামক কর্মচার*- 





উত্তর কক্রকাতায় প্রফুলকান্তর কাৰ্যকলাপে 
তক্ষণকান্ত বিচলিত এ এ 


- নির্ভরযোগ্য সর থেকে জানা 
গেছে যে অমৃতবাজার. পাকার 
মালিক শ্রীতুষারকাল্ত ঘোষ সম্প্রতি 
তাঁর উত্তরাধিকার" শ্রীতরুণকাল্তিকে 


হওয়ার বাসনা রয়েছে। একই পাঁর- 


পাওয়াও সহজ হবে না। 
- কল্তু তরুপবাৰ সম্পূর্ণ 
লিপ্ত হতে চাইলেও. শ্রীপ্রফুল্ল- 
কান্তির সাম্প্রতক কার্যকলাপ 
তাঁকে বেশ িচাঁলত করেছে। 
একথা গোপন নেই বে বিগত 
ধর্মঘটের সময় থেকেই বাশাৰাজাব 
এলাকার বেশ কিছুসংখ্যক যুবক 
পারিকা-বগাল্তরের্ঁ মালিকদের কাছ 


বশে প্রানি) 


থেকে নিয়ািত টাকা পেয়ে থাকে। ' 
কর্মচারী হিসাবে ' এদের নাম - 


লেখানো আছে। কিন্তু টাকা নেও- 
বার সময় ছাড়া এদের পত্রিকার 
কোন কাজ করতে হয় না। . 


এই  বফ্দবকশ্োন্ঠীর . উপব 


 প্রফক্ঞকান্তির প্রভাৰ যে বেশ এ- 


কথা উত্তর কলকাতার কোন লোকের 


- অজানা নেই। নিজের রাজনৈিক 


জ্বার্থ চারতার্থ করার জন্য ইাঁন 
এদেরকে নানান ধরণের কাজে 
লাগান। - | 
যগাল্তর-পিকায় সম্প্রতি, এই 
“প্রফঞ্পবাহনী”র কীর্ত প্রকাঁশত- 


হওয়ায় প্রায় পাঁচশ যুবক. পত্রিকার ' 


ছাপাখানা হামলা করে।, এর 
পেছনে প্রফক্লাবাকর প্রত্যক্ষ সমর্থন 
না থাকলে এটা যে সম্ভৰ নয় 
এটা মালিক গোচ্ঠির বঝতে অস্ু- 
বিধা হয়নি। ' 

বছরের পর বছর কোন কাজ 
না করিয়ে বেতন "দিয়ে যাওয়া যে 


শুধু .আ্থক ক্ষত তাই নয়. 


প্রাতণ্ঠানের নিরাপত্তাই এখন 'ৰপন্ন 
হয়ে পড়েছে। 
বাগবাজ্ঞারের জনৈক প্রবীণ 


'শচকিংসক জানালেন যে গত 'নর্বা- 


চনের সময় একটি হাতে লেখা 


- পোচ্টার এই অণ্যলের ' অনেকের . 


দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাতে 
লেখা ছিল. ঃ 'বাঁচত এদেশ, রাতে 
নকসাল, দনে কংহোস। 

ওঁর তখন মনে হয়োছল এটা 
নেহাৎ বানানো কথা। গত কয়েক 
সপ্তাহের ঘটনার সে ধারপা বদলাতে 


প্রবীণা অধ্যাপিকা দর্রখ করে বল- 


ছিলেন, যে বিষবৃক্ষ রোপণ করা 1: 


শেছাংশ দশন পৃত্জন্ম) 






1 








(শেষ প্রাভাীনাষ) 
বন্ধমানের কক থেকে সি পি 
1 এম নামটা মুছে ফেলার জন্য শাসক 
 কংগ্েস ও তাদের তথাকিত দঢুশ্ডা- 
বাঁহনশ এবং পুলিশ যে বদ্ধপরিকর 
" তা রবিৰার শান্তশাড় ও বড়শ্দল সফ- 


পারলাম সি পি এম সমর্থকেরা কেন 
সাধারণ মান:যও এদের হাত থেকে 
নিষ্কীত পাচ্ছে না। অত্যাচার আর 
সল্লাস এই. দুইয়ে মিলে শল্তিগড় 
আর বড়শুলের জনজাবনকে স্তব্ধ 
করে দিরেছে। 

মাপার, হাটগোবিজ্দপুর, 
| হলাদ দে পাড়া ষজ্ডাঁসং পাড়া, 


Ys 
| রায়ান পাঁলিতপ্5র প্রভাত স্থানে 


শি পি এম ছাড়াও সাধারণ চাষী 
মজুর, দোকানদার প্রর্ভীতর ওপর 


গন্ভারা যে প্রত্যহ অত্যাচার চালাচ্ছে 


তার নিদর্শলও পেলাম । 


বার কিংবা পাইপশানের নল ঠোঁকয়ে 


' গৃশ্ভারা জানতে চাইছে তার স্বামণ 
কোথার। যাঁদ না বলে তা হলে 
তাকে নাবিচারে গাল গালাজ করা 
হয় এবং তার ওপর অত্যাচারের 
, হন্মকা দেওয়া হয়। 
কথা হচ্ছিল শান্তগড়ের জনৈক 
চি যন্বকের সঙ্গো। কথা প্রসঙ্গো তিনি 
আনালেন যে শান্তগড় রেল ইয়ার্ডের 
যে সব ওয়াগন ব্রেকার পুলশের 





রের সময় বুঝতে পারলাম বুঝতে : 


ভাশ্ডারাভাহ, দাদপুর, শান্তিশাড় টো: 
টাইল এলাকা, তেক্তুলেদাসপুর, ' 


“পরশ ॥ শক্রবার ২৮শে জানুরার ৯৯৭২ 


শক্তিগড় ও বড়শুলে পুলিশ ও 
কংগ্রেসা গুণ্ডাদের অত্যাচার 


খাত।র় প্রা্তীদনই তাদের কুকাজের 
ধফারস্তি লিপিবদ্ধ করত, আজ 
তারাই বড়শনল ও শক্তিগড়ে সন্তা- 
সের রাজত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। 
আর«এদের পেছনে মদং দিচ্ছে 
প্ৰালশ আর ফব কংগ্নেস। | 

সৰচেয়ে মজার ব্যাপার, 
এইসব পাংষ্ডারা নিজেদের পনালশের 
লোক বলে পাঁরচয় দিয়ে পাঁলশেরই 
সামনে লুঠতরাজ করে চলেছে আর 
পূলিশ তার নীরব সাক্ষী হিসেবে 
দাঁড়য়ে থাকছে। এইসব ওয়ান 
ব্রেকারদের মধ্যে লোকমান, নুরু 


প্রভীতর নাম সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য । - 


মেয়েদেরও এই সব গ্শ্ভারা যে 


রেহাই দিচ্ছে না তা গোৰিন্দপুরের 


নাড়ু মুখারজশীর মেয়েকে দেখলেই 
বুঝতে পারা ষাবে। এই মেয়েটির 
অপরাধ বে তার মা ও বাবা সি পি 
এম সমর্থক। 

কোন কোন জায়গায় াস্ডারা 
রিভালবার, পাইপগান প্রভাত নারে 
গরীব চাষীদের ধান জোর করে 
কেটে নিয়ে যাচ্ছে। বাদ গরীব 
চাষীরা বাধা 'দতে বায় তা হলে 
তাদের হয় খুন করা হয় না হয় 
প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয় বলে 
জানা গেছে। 

ধিষপদ চন্দ্র নামে জনৈক 
চায়ের দোকানদার আমাকে জানা- 


* লেন যে “স্যার, আমার দোকানে 


সকল দলেরই মানুষ চা খেতে 
আসে। গত তেসরা জাননারী সাধন 


জনৈক কামশনার একদল গুন্ডা 
নিয়ে এসে আমাকে শাঁসয়ে গেল, 
বাঁদ সি পি এমের লোকেদের তোমার 
দোকানে চা খেতে দাও তাহলে 
দোকান জুট হবে। আম গরীব 
লোক, চা-ীদগারেট বেচে খাই। 
আমার অপরাধ কোথায় ?” 
সত্যই ওর অপরাধ কোথায়? 
এ প্রশ্ন করাছ পাশ্চমব্যংলার তথা- 
কথিত প্রশাসক কর্তৃপক্ষের কাছে। 
আম জানি এ প্রশ্নের উত্তর কেউ 
দেবেন না। শুধ তাই নয়_এর 
প্রাতাবধানও করৰেন না। 
বেসরকারী সূত্রে জানা গেছে, 
মিজ্ণপুর এলাকার গত ন-মাসে 
কমপক্ষে আটজন ফবককে গ্রংণ্ডারা 
খুন করেছে। সবচেয়ে বেশী ন্‌শং- 


সভাবে খন করা হয়েছে দ্ৰপন ও 


স্বাধীন নামে দুজন িনরীহ যুব 
ককে। আর এই হত্যালশলার প্রধান 
কেন্দ্র হলো হসাদ দে পাড়া । যেখানে 
আজও রন্ত্ের ছাপ দেখতে পাওয়া 
যাবে। আমরা যেখানে কথা বলাছি- 
লাম সেখান থেকে হলাদ দে. পাড়ার 
দুরত্ব মাত কয়েক মাইল। আমারও 
বুক কাঁপাছল। কারণ আমি এখানে 
একেৰারে নতুন। কিছুই জানি না। 

প্রার়,পাঁচশ জন বক আজ এই 
ধুশ্ডাদের ভয়ে ঘর ছাড়া। তাদের 
খোঁজে গ্ুশ্ডারা প্রতিদিনই তাদের 
বাড়তে হামলা চালাচ্ছে বলে জানা 
গেল৷ দু-একটা বাড়ীও দেখলাম । 





 কামারপুকুর কলেজে নব কংগ্রেসের কার্তি 


_ একজন লাইব্রেরিয়ান সহ ১৭.জন অধ্যাপকের 
পদত্যাগপত্র বলপূৰ্বক আদায় রং 
(দর্পশের সংবাদদাতা) করেন এৰং এমনও বলেন ষে ভাঁব- 


গত চোম্দই জানুয়ারী হুগলী 
/ জেলার কামারপকুর কলেজে একদল 
অপ্রকৃতিস্থ লোক কলেজ প্রাঙ্গাণে 


, প্রবেশ করে অধ্যক্ষের নিকট উনিশ - 


" . জন অধ্যাপক ও একজন অশিক্ষক 
* কর্মচারীর পদত্যাগপত্র দাবী করে। 
কারণ হিসাবে (অধিকাংশ মাতাল) 
এই জনতা জানার যে এই বিশজন 
অধ্যাপক দি পি এম পার্টির সঙ্গো 
সংহত, সুতরাং কামারপুকুর কলে- 
জের ন্যায় আদর্শ কলেজে এই 

* সমস্ত সমাজীবরোধাঁ এবং ব্যাঁভ- 
চারা ব্যক্তিদের থাকার কোন যোশাযতা 
. নেই। এই. মহরতে পদত্যাগ পত্র 
লিখে না দিলে প্রাণ নিয়ে এখান 


থেকে কাউকে *ফরে যেতে হবে না। - 


দৈহিক নিপীড়ন ও জীবহানির 
আশংকাতেই সতেরো জন পদত্যাঙ্গ- 
পপর লিখে দৈন-বাকী তিনজন 
।কলেজে অনুপস্থিত থাকার পদ- 
'ত্যাগপন দাখিল করেন না। অধ্যক্ষ 
সঙ্গো সঞ্জো চারজন গুরুতর সি পি 
এম অধ্যাপকের পদত্যাপঘ গ্রহণ 


ষ্যতে কামারপকুরে কোন কারে 
MLR AUS WL নিত 
জানানো হয়। 


বা 


এম সমর্থকের পদত্যাগপত্র সম্ৰন্ধে 
আলোচনার জন্য মদ্যপ জন- 
তার এক কাঁমাট তৈরী হর 
এবং পরবতশী একদিন স্থির করা 


“হয় এদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য। 


জনতার বশদ্ৰদ অধ্যক্ষ সানন্দে তা 
মেনে নেন। এস ডি পি ও (আরাম- 
বাগ) এবং গোঘাটা থানার সেকেণ্ড 
অফিসারের সামনেই দীর্ঘ সময় এই 
নব কংশ্লেসী জনতা “বল্দেমাতরম? 


তন করে। 
ঘটনার সূত্রপাত একটি খাতা 
চরকে কেন্দ্র করে। * সত্তর সালে 


পার্ট ওয়ান পরাক্ষায় সংস্কৃত অনা- 
সের একটি ছাত্রের খাতা চুরি 


যায় এৰং উত্ত ছাত্র ছাত্র পাঁরষদের , 


নেতা। এই ঘটনার দারিত্ব বি পি 
এস এফ-এর সধারণ সম্পাদকের 


উপর চাপানো হয় এবং প্রচণ্ড 
প্রহারের পর তেরোই জানঃল্লারী 


তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয় ষে 


এই কাজ সে করেছে। ছাত্র পাঁর- 
ষদের গ:ণ্ডাদের দাবী ছিল যে 
অধ্যাপকরা এর পিছনে ছিলেন এ- 
কথা. ককুল_ করতে হবে। সমস্ত 
ঘটনা অধ্যক্ষের সামনেই হয় এবং 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এই সমস্ত 
ঘটনা থামানোর কোন কার্যকরশ 
চেষ্টাই করেন নি। পরদিন গব পি 
এস এফ-এর সাধারণ সমর্থক ছাত্র 
ছাত্রীদের প্রচষ্ডভাবে মারধোর করা 
হয় এবং ছাত্র পরিষদের প্রচার 
পত্রের অন্যতম দাবা ছিল__এতদণ্যল 
থেকে ণস পি এম ব্ক্ধজীৰদের 
নিশ্চিহ করুন । নব কংগ্রেসের 
স্থানীয় নেতৃত্বও প্রায় একই বন্ধব্য 
প্রচারপত্র মারফৎ প্রচার করেন। 


. পশ্চিমবল্লা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যা- 


লয় অধ্যাপক সমিতি অত্যন্ত গুরু 
ত্বের সঙ্গে এই জঘন্য এবং ইতিহাস 
সৃষ্টিকারী : অধ্যাপক বিতাড়নেব 
বিরুদ্ধে অশ্সর হচ্ছেন। 


বড়শ্দলে একজন পোস্ট আঁফসের 
'পওন যার নাম অহেন্দ্র সাঁতরা, 
তাকে এমন মার মারা হয়েছে বে 
তার শিঠ ও,কুক থেকে এখনও দাগ 
মিলিয়ে বায় নি। 

অর্চনা গুহ নামে জনৈকা স্কুল 
গশক্ষিকাকে এই গন্ডারা জোর করে 
পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেবার চেষ্টা 
করছে বলে অভিযোগ পাওয়া দোল । 


দের হুমকী দিয়ে বলা হচ্ছে, 
“বাংলা দেশের ব্বাম্ধর্জীবীদের 
মতো তোমাদেরও অবস্থা হবে” 
এরপর গেলাম শান্তগড় টেকস- 


_ টাইলের কর্মী সত্যেন “শ্বাসের 
গত বাইশে জানুয়ারী - 


বাড়ী । 
পুশ্ডারা তাকে এবং তার সহকর্মী 
ভোলা রায়কে অপহরণ করে নিয়ে 
যায় এবং তারপর বেধড়ক মারধর 
করে। শ্রীবশ্বাসের মুখে কয়েকটা 
ক্ষত চিহ দেখলাম। কাঁটাতার "দিয়ে 
সত্যেনবাব্র বাড়ী ঘরে নাক 
অত্যাচার চালায়। ঘটনার বিবরশে 
জানা যায় যে সি পি এম প্রভাবিত 


ইউনিয়নের হয়ে যখন সাধারণ 


কমশীরা চাঁদা তুললেন তখন দুটি 
জাপে করে দা্ভারা মারাত্মক অস্ত- 
শস্ম নিত আসে এবং কম্মীদের 
ওপর আক্রমণ চালায়। আর মজার 
ব্যাপার, বর্ধমান সদর থানার দাট 
পুলিশ ভ্যান ঘটনাস্থলে থাকা 
সত্বেও গৃস্ডাদের ছু বলে 'ন। 
আর এই গপ্ডাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে 


তৰে সব সময় সম্ভব নর» 
i মোটকথা এখানকার জনজশবন 


. পীলিশের উদাসশনতার ফলে সন্দ্া- 


সের রাজত্বে পারপত হয়েছে একথা 
সফরকালে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম । 


রি পতন ] 
পশ্চিমবঙ্গের 
স্বাস্থ্যদপ্তরে 
দ্নীতি চক্র 


(দপ শের আবাদদাতা) 


দপপের পাতায় বারৰার বহু 
প্রামাণ্য বিবরণ প্রকাশ করে দেখানে' 
হয়েছে যে কি ভাবে কয়েকজ্জন 
অসাধু, 'অকর্মণ্য ও চাঁরন্রভ্রচ্ট আম- 
লার হাতে পড়ে (রাজ্য সরকারের 
গ্ৰাস্থ্যদপ্তর ও তার সধামলন্ট 


ভক্ত গোপনে গোপনে তাঁদের নাম 
সংগ্রহ করার জন্য পি, একে নাক 


_ নির্দেশ দিয়েছেন। 


- সবচেয়ে মজার ব্যাপার, স্দনীল 
দাশশ্া:প্ত, নির্মল বোস, শশী বড়াল, 
কালশ ভাদুড়ী, ধৰকাশ দকশ্তগণ্ত 
প্রমুখ কেরানীকুল, যাঁরা এতাঁদন 
ডেপুটি ভিরেকটর ডাঃ অক্ষয় রায়ের 
একান্ত অনুগত ব্যাস্ত হিসেবে 
নানা অপকর্মে লিপ্ত ছিলেন, তাঁরাও 
রাতারাতি তাঁদের আনুগত্য পাল্টে 
নতুন স্বাস্থ্য 'অধিকর্তার মন জর 
করার চেষ্টা করছেন। ৃ 


চার | এ 


৷ অৰ্ৰনৈতিক্ক ললি 


মে তেকে দেবার বাজেট আছে 


: (অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 

অর্নদাত জীবনের শেষকথা 
নয়, জীবনের র্ভাত্তভুম। অর্থনৈ- 
তিক দুরবস্থা বদলাতে হলে রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন কারণ 
আর্থনশতিক কাজকর্মের সামাজিক 
সংগঠনে সরকারী নীতি দর্শনই 
প্রধান কথা। 

একথা যাঁরা আর্থনীতিক ব্যব- 
স্বার মালক তারা যত ভালো 


কার ভাবে হদরজ্গম করেন না 
বঙ্গে মনে হয়। 

- আামশ উনিশশো যাহাত্তর- 
₹তয়ান্তর সালের কেন্দ্রীয় বাজেট 
তৈরশ হচ্ছে এমন এক সময়ে যখন 
সারা দেশের প্রার সব কয়টা রাজ্যে 
ধনর্বাচন 'আপ্রয। এই নির্বাচনে 
কংগ্রেসের জয় হলে আগাম" ৰাজেটে 
নিপশড়নমূলক করভার এবং 
আর্ক নশীতঙবাল নিম্পে কংগ্রেস- 
দল ঞ্জনগণের সাম্প্রতিক আস্থার 


সংখ্যাধিক্য হাস পাৰে না এটা যেমন ' 


সত্য, তেমান সারাদেশের জনগপ 
শাসক কংগ্নোস সম্পর্কে কী মনোভাব 
পোষণ করেন তা জানা যাবে 'এবং 
কেন্দ্রীয় সরকার যে আঁধকাংশ জন- 
গণের আস্থা হারিয়েছেন তা বোঝা 
বাবে। তাদের পদত্যাগের দাৰ" 
ওঠাও তখন স্বাভাবিক । 

এই সঙ্কটজনক পারাস্থাতর 
সম্সূর্খন হয়েই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস 
সরকার “একট” নতুন চল দিয়েছেন। 
তাঁরা  বাজেট- পেশ করার জন্যে 
চাব্বশ বছরের _ চিরাচারত বাধ 
লঙ্ঘন করে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ 
তারিখের পাঁরবর্তে মার্চ মাসের 
মাঝাসাঝ - বাজেট পেশ করার 
পসদ্ধান্ত নিয়েছেন। ' অজুহাত 
দিয়েছেন যে প্রধানমল্ম এবং অন্যান্য 
সংসদ সদস্যেরা নির্বাচনের কাজে 
ব্যস্ত থাকবেন, তাই বাজেট পেশ 
করার তাঁরখ পায়ে দেওয়া 
হল। ( 

' কথাটা পুরোপ্দীর সত্য নয়। 
বাজেট চিরাচরিত নিয়মে পেশ করে 
আলোচনার জন্যে নির্বাচনের পরে 
দিন ঠিক করলেই প্রধানমন্তী 
অথবা সংসদ সদস্যদের 'নর্বাচনে 
অংশগ্রহণ করতে বাধা হত না। ৰরং 
নর্বাচনের আগেই বাজেট প্রস্তাব 
নিয়ে নির্বাচনী ইস সৃষ্টি হত, 
গণতান্দক রতি অনুসারে ৰাজে- 
টের ঁবাজ্ঞয কর ও নীতি সম্পর্কে 
সারা দেশে আলোচনা হতে পারত 


"এবং জন্গণ্র সঠিক রায় দেওয়া 


সম্ভব হত। 
কিল্তু শাসক কংগ্রেসের পক্ষে 


তা করা সম্ভব নয়। কারপ তাঁরা 
' জনগণের কোন ঠাপতাল্নিক বোধ 
ৰা চেতনা আছে তা কাৰ্যতঃ স্বীকার রোর্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাঁরণতি 


করেন না। পছ্ন্দও করেন না। 
পরন্তু, তারা জনগণের রায়কে ভয় 
করেন। কারণ এই জনগণই উাঁনশশো 


সাতটি সাল থেকে শাসক কংগ্রেসকে .স্ব- 


বিাভিল্ন রাজ্য থেকে উৎখাত করে 
দিয়েছে । এখনও ভীঁড়ষ্যা, তামিল 
শিকার নেই। ভবিষ্যতে কেরল, 
আসাম, এককথায় সমগ্য পূর্ব ও 
দক্ষিণ ভারতে কংগ্রেস শাসকদল 
হিসেবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে) 
এই ভয় থেকেই শাসক কংহোসের 


সব নীতি ও কৌশল নির্ধারিত হর । 


তাই ৰাজেট পেশ করার তারিখ 
অমন বিসদৃশভাবে পাঁরবার্তত করা 
হয়েছে। 

শাসক কংগ্রেস জানেন যে তাদের 
পূর্বতন আর্থিক নশীতঙ্লি' আজ 


এমন মারাত্মক ফল প্রসব করেছে যে 


দেশ তার দরস্থ পাঁরণামের হাত : 


থেকে বাঁচতে পারুৰে না। কৃষ্ণ- 
তনয় শম্বের বদ্দবংশ ধ্বংসকারী 
মূষল প্রসবের মতই জওহরলাৰ- 
গলি আশামী দিনে কংগ্রেসের 


পশ্চিমঘঙ্গের হাল 


'কেতাৰী বিদ্যার জাহাজ' বলে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। অর্থাৎ মুখে 


দপ্তরবিহীন মন্ত্রীর 


আমলে 
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এ রাজ্যে রাম্রপীতি শাসনের . 
আমলে দণ্ডরাবহাঁন বে মন্ত্রীর উপর 


কতৃত্ব দেওয়া হয়োছিল তান নাক 


নির্বাচনের পর মাখ্যমল্মী হচ্ছেন। 
মোটাম্দুটি এটাই শাসক কংহ্োস 
দলের সিদ্ধাল্ত। গত কয়ের মাসে 


রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সক- . 


লেই উপলব্ধ করেছেন। রাজ্যে কি 
দেখা গেছে? তথাকথিত আইন, 
শৃঙ্খলার নামে - আঠারো থেকে 
পঁচিশ বছরের ছেলেদের জেলের 
মধ্যে রেখে অত্যাচার! বর্ধমান 
উত্তর চাঁববশ পরঙগপা, পূর্ব কল- 
কাতার . ৰোঁলয়াঘাটা কলকাতার 
দক্ষিণ প্রান্তে যাদবপুর, হঙ্লালী; ও 
হাওড়ার শিল্পান্ল প্রভৃতি জড়ে 
সি পি এমের উপর ন্যক্কারজনক 
আক্রমণ করছে শাসক কংগ্রেস দলের 
ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহনী। তকে সাহায্য 
করছে ভারপ্রাপ্ত  দৃণ্ঠরাবহাঁন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পুলিশ বাহিনী। 
একই 'জানষ লক্ষ্য করা গেছে 
বিভিন্ন কজেজের নিৰাচিনে। 
সেখানে ' বোমা ও পাইপগানের 
সাহায্যে ভোট প্রার্থীদের ভয় দেখিয়ে 
কলেজ দখল করা। সঙ্গে সঙ্গো 


- আবার চলছে বিভব ঘ্রেড ইউ- 


নিয়নগযল ভাঙ্গার জন্য গান্ডামশি 
মারদাঙ্গা প্রভাতি। নির্বাচন যত 
এশায়ে আসছে গস্ডগোল উত্ত- 


হিসেবে এ রাজ্যে আৰার-িছ তরুণ 
খুন হচ্ছে। সেটা অবশ্য দু দিকে- 


রই হচ্ছে। কারণ, আক্রমণকার"র 


আক্রমণ প্রতিহত করতে পরিয়ে অনে- 


কেই প্রাণ হারাচ্ছেন। বেশশর ভাগ ' 


ক্ষেতেই পুলিশের গলিতে । 
রাজ্যের পালশ কর্তারা অবশ্য. 

এই ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্ব*ন। কারণ 

এতাঁদন যারা তথাকথিত নকশাল- 





"_ পল্ঘী নাম নিয়ে কলকাতা ও শহর- 


_ ভোটের আসরে নেমে পড়েছে। 


.কশীর্ত হূশালশ নদশর উপর 'শ্বিতীয় 


মঞ্জরীকৃত অর্থও দেবে না, এব- 
ছরে তো নয়ই । প্রোসডেল্ট নিক- 
সন তার বশে 'জান্ুয়ারীর (স্টেট 
অব দি ইউীনযন ৰাতার বলেছেন 
যে যেসব দেশ মাকন পররাম্টী- 
নশীতর স্পো তাল মিলিয়ে চলতে 
পারবে না, তাদের আমোরকা কোন 
সাহায্য তো দেবেই না, বরং বিশব- 


ব্যাক, আই এম এফ প্রভৃতি ; 


সংস্থাও যাতে না দেয়, তার জানো 
তার সর্বশান্ত্ প্ররোগ .করবেন। 
এই পাঁরপ্রোক্ষিতে বিশ্বব্যাংকের 
মাঁক্কনী সভাপতি রবার্ট ম্যাকনা- 
মারা দিক্লাশতে আলোচনা করতে 
আসছেন। সংবাদে জানা গিয়েছে 
বে ভারতের পক্ষ থেকে তাকে 
জানানো হবে অর্থনীতর কোন 
কোন ক্ষেত্রে এখনও ভারতের বিবেশী 


তলতে সন্মাস সৃষ্ট করোছিল 
তারাই আজ শাসক কংগ্রেসের হয়ে 


অথচ এদের গ্রেপ্তার করার উপায় 
নেই। করলেই' ছেড়ে দিতে হবে। 
শাসক কংগ্রেসের কর্তাদের কথা না 
শুনলে চাকরী নিয়ে টানাটানি 
পড়ৰে। কিন্তু রাজ্যের শাসন 
শৃঙ্খলা ফারয়ে আনার দারত্বপূর্প 
পদে আঁধাম্তভত .মন্গীমশায় চুপ 
থেকেই এতে সম্মতি জানাচ্ছেন। 

এই ভদ্রলোকের আর এক 


সেতু সম্পর্কিত। এই ভনদ্লোক 
শুধু যে ডারাস সাহেবের কাছে 


আমলাদের মধ্যেও ছোকরা ও 


পশিচমবঙ্গোর নৰ কংগ্ৰেস] রাজত্বে 
ছোকরা আর বুড়োর লড়াই কেবল 
মাত শত-সংব্রতর মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নেই এ লড়াই আমলাদের মধ্যেও 
সংক্রামত এহয়েছে। .কয়েকাঁদন 
আশে সি এম পি ওতে বড়ো চিফ 


টেনাঁডং ইনজিনিয়ারের লড়াইয়ের 
কাহিনী-দর্পপে পড়েছেন আপনারা । 
এবার আরও কয়েকটি তাজা খবর 
নিবেদন করাছি। IE 


শি এম ডল্‌লেউ এসে সুপার- 


. এান:য়েটেড ইনাজনিয়ার ডিরেক্টর 


অজ্পবরস্ক ক্যাডারের লোক পছন্দ 
করছেন না। কারপ অজ্পৰয়স্ক 
লোক. বেয়াড়া হয়। তার থেকে. 
বেছে বেছে একজন 'রটারার্ড 
খালকাটা কাজে অভিজ্ঞ লোককে 


{লস এম ভি এতে দুই শ্রেণীর 
লোক ঢুকেছে। এক শ্রেণী তরুণ 
এৰং অন্য শ্রেণী আঁতবৃদ্ধ। এই 
আঁতবৃদ্ধের তাঁলকার আছেন 
সর্বঞী দেবেশ মুখাব্রী, কে ডি 


পাঙ্গুলী, শচীন দন্ত ইত্যাদি. 


(সম্প্রীতি সি এম ডি-এর টাকায় 


রকে কর্পোরেশনে কাজ তদারকির 
জন্য নেয়া হয়েছে। সে কেলেক্কারর' 
কথা আপনারা কংগ্লোসঁ কাগজেও 
পড়ুছেন।) তরুণ দলের দলপতি 





নুড়ার লড়াই - 


জীপ কে চ্যাটাজী। তিনি ও 
পৈতৃক ভিপার্টমেস্টের অনেককে : 
ল্যাং মেরে খুঁটির জোরে ও 
তলায় উঠেছেন তাঁর বর 
আদালতের রায় ঝুলছে । 


সি এম পি ওর তরুণ হীঞ্জনি 
মহল নিজেদের মধ্যে ঝগড়ার 
নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ব্দড়োরা মত 
লুটছে। বাইরে থেকে আরো নু. 
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ন। দ্‌রদ্‌ষ্টর অভ.ব ছিল তাঁদের, 
ছিল নিখাদ শোঁযার্তৃম। এখনকার 
নব কংহোসীদের শুধুমাত্র ৰাচন- 
ভঙ্গাশ বিশ্লেষণ করে দেখলে ওদের 
প্রাতিক্রিরাশশল ছাড়া বস্তবিক আর 
[কিছুই বলা যায় না। খুব একটা 
তাঁলয়ে দেখার অবকাশ নেই যাঁদের, 
দ-দশটা কাগজও পড়তে যাঁরা 
পারেন না, বিশেষতঃ গ্রাম বাংলার 
সংখ্যাগারঘ্ঠ সেই সব খেটে খাওয়: 
মানুষের মনে নৰ কংগ্রেস বা কংগ্নে 
সের (শা) নূতন মুর্তি ভেসে 
উঠতে শুরু করেছে। সম্প্রাতকালের 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্বামের 
ব্যাপারে কংগ্রোসের বন্তব্যগীল তার 
নৃতন মুর্তকে আবরণে-আভরণে 
, আরো স্দসঙ্জিত করে ুলেছে। 
" সত্যকার বামপল্ধী দ্সগ্রীল একট; 
: ৰেকারদায় পড়ে শগেহে। কারণ, 
কংগ্লেসের মদখের কথা আর তার 
ঘাস্তব রুশায়ণকে “মালয়ে নেবার 
সময় সুযোগ এখনো উপাস্ধত হর 
ন। কংগ্রেস মুখর কথায় বাজীমাং 
করছে। “পারবা হঠাওশ থেকে শর 
করে 'রাশরার সত্পো মৈত্রীচুন্ত' 
পর্য্ত প্রচারাভিযানের যে দীর্ঘধারা 
' _এর মধ্যে বামপন্থার উৎকট গন্ধ 
আছে। কংগ্রেস সত্যকার বামপন্থী 
দলপাীলর বিরুদ্ধে পদালশের 
সাহায্যে প্রত্যক্ষ আক্রমণ সংগঠিত 
করছে-_এ কথা সত্য এবং. আক্রমশটা 


হাত্রপরিষদ ও যুব কংগ্রেসের নামে 
বে সমস্ত বন্তব্য ও শ্লগান চোখে 
পড়ছে, আমি সেগসির মধ্যে কিছ; 
}- উদ্ধৃত করছি। অধিকাংশ বন্তব্য ও 
| শ্লোঙানের লেজর হিসাবে অবশ্য 
ইন্দিরা গাল্ধী বা কংশ্যেসের জয় 
এবং সি পি এম বিরোধিতা প্রস- 
পাট জুড়ে দেওয়া হয়েছে। (এক) 
কালোবাজারী মুনাফাখোরদের কালো 
হাত ভেঙ্পো দাও। (দুই) সাম্রাজ্য- 
" বাদী দুষমন িকসন হিয়ার । 


পাশ ॥ শক্ররার ২৮শে জানুয়ার! ১৯৭২ 


 শাসকশ্রেণ কতৃক বামপন্থী 
"শ্লোগান.+ব্যবহার প্রসঙ্গে 


িলশপ মজনমদার 


(তিন) বাংলাদেশের ম্মান্তর আলো, 
তিৰ্ৰতে ছাঁড়য়ে দাও. ভিয়েতনামে 
ছাঁড়রে দাও ৷ (চার) ছুব্যমূল্য বৃদ্ধির 


. প্রাতবাদে প্রাতরোধ গড়ে তুলন। 


(পাঁচ) অপসংস্কীতর বিরদ্ধে 
প্রাতরোধ গড়ে তুলুন । ছেয়) আম- 
রাও মার্কসৰাদকে শ্রদ্ধা কার {কচ্তু 
শ্রামক-কৃষক-হাত্র মেরে শ্রমিক-কৃষক- 
ছাত্র প্রেম, শেম শেম সিপি এম। 


সেনগুপ্ত (বাংলার কথা)! (নয়) 
আমাদের লক্ষ্য সমাজতল্ম, পথ গাণ- 
তল্ম, মন্ত্র বন্দেমাতরম, নেতশ ইন্দিরা 
গাল্ধী। দেশ) “পশ্চিমবন্পো হংসা- 
ত্মক কার্যকলাপের মূলে অন্যান্য 
কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ 
হল অর্থনৌতিক দুর্দশা । আর এই 


ঘোষ প্রমুখ দক্ষিপণপল্থী প্রতিক্রিয়া- 
শীলদের ভূমিকা কিছু কম ছল 
না। অর্থনৈতিক প্দর্গঠিনের কর্ম 
সুচী গ্রহণ না করায় দেশে ৰাভিন্ন 
প্রকার 'শিবসেনার উদ্ভব ঘটোছিল।” 
-শ্রীচ্দ্দাজ্জং বাদব। (এগ রো) 
*কংগ্লেস সমাজতল্ত প্রতিষ্ঠায় প্রাতি- 
শরবত । প্রাতশ্রাত পালন না করতে 


" পারলে জনগণ ইন্দিরা গান্ধাকে 


কিংবা কংগ্রোসকে সাঁররে দিতে 
পারেন ।”_ প্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুজ্সী। 


কেন বাদপন্ধী শ্লোগান? 

এখন প্রশ্ন হল £ শাসকশ্রেণী 
বামপল্থা শ্লোঙগন কেন ব্যবহার 
করে? কখন ব্যবহার করে? এক- 
{দন হঠাৎ ইচ্ছে হল এবং পরদিন 
থেকেই সমাজ্ঞতম্ত্র মার্কা বন্ধা বাছা 
শ্লোগানগনাল আওড়তে শুরু করা 
গেল, ঘটনাটি সে রকম নয় । বিজ্ঞান 
বলে, কাষেরি পেছনে আছে করণ। 
সুতরাং সমাজাবিজ্ঞানের সিন্ধান্ত 
এ প্রসঙ্গো স্মরণ করতেই হবে। 
অর্থনৈতিক সংকট যখন পরিপক্ক 
হয়ে রাজনোতিক সংকট সৃষ্টি করে, 
যখন ধাঁনকতন্ীশ রান্ট্রের অস্তিত্ব 
বিপন্ন হয়ে ওঠে তখনই শাসকশ্রেণধ 
শর্ত 


ইন্দিরা গান্ধী যখন এগ রো বছরের 


বালিকা সেই সময় তাঁর পিতা জও- এমন কি শ্রামক্রাও তাঁর দিকে টির কথা। 


হরলাল জেলে বসে তাঁকে ইতালী 
ও জার্মনীর শাসকশ্রেণীর এই 
বামপল্ধী শ্লোগান ব্যবহারের 


আয়ত্ত করে নিল। সর্বপ্রথম কথা, 
এরা হল সমাজতল্তবাদ আর কম্ম্য- 


ননিজমের শত্রহ; অতএব বিস্তশালণ 
শ্রেগশরা এদের সমর্থন করতে 
লাগল । কিন্তু মসোলিনী এককালে 


সম জ্রতল্ম্ী আল্দোলনকারশ এবং ' 


বিপ্লবপল্থী ছিলেন; ধাঁনকতম্্র- 
গিবরেধশ বহু জনাপ্রয় বুলি তাঁর 
কল্ঠস্থ দারদ্রুতম শ্রেণীর লোকেরা 
অনেকেই সে কলগলো শুনলে 
তৎক্ষণাৎ মগধ হরে যার়। আন্দো- 
লন চলাবার বিদ্যার খুব ঝড়ো 
ওস্তাদ হচ্ছে কামীনস্টরা, তাদে 
কাছ থেকে সে বিদ্যার কারিকুরিও 
তান অনেকখানিই শিখে 'নয়ে- 
ছিলেন। অতএব ফ্যাসিজম হরে 
উঠল ন'নাবিধ মতের একটা বাচন 
সমন্বয়, তার অনেকরকম ব্যাখ্যা 
করা চলে। মূলত এটা একটা ধাঁনক- 
তল্মশ আন্দোলন; অথচ এমন বহু 
ধ্বনি এরা উচ্চারণ করত যা ধাঁনক- 
তদন্তের পক্ষে একেবারে মারাত্মক! 
এমনি করে এর মধ্যে নানাবধ লোক 
এসে একত্র হল। এর মেরুদণ্ড ছিল 
মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীগরলো, বিশেষ করে 
বেকার নিম্পতর মধ্যবিত্ত শ্রেণশ। 
বারা সংঘবদ্ধ নয়, শ্রামক ইউনিয়ন 
ভুক্ত নয়, ফ্যাঁসজমের শান্তি বাড়াবাত্র 
সঙ্গে সঙ্গে তারাও একে একে 
এসে এর মধ্যে ভিড়ে গেল। এর 
কারণ ৰোকদ শম্ত নল সাফল্য 
দোঁখয়ে মানুষকে বত সহজে দলে 
টানা যাক্প এমন আর কিছুতেই হয় 
না। ফ্যাঁসস্টরা জবরদস্তি করেই 
দে.কানদারুদের 'জিনিসপলের দাম 
কমিয়ে রাখতে বাধ্য করল, ফলে 
দারিদ্র লোকেদেরও প্রীতি আরো 
অর্জন করল” (বিশ্ব ইতিহাস 
প্রসঙগা পত 4৭৭১ 


আর জামানীর আডলফ হিট-০ 
"লারের দলের নামই ছিল 'নাঁশয়া- 


নাল সোংসিয় জিস্ট' ৰা জাতশর 
সমাজতন্ত্রী দল। অর্থাৎ পার্টর 
নামের মধ্যেই সমাজতন্দের গান্ধ 
ছিল। নেহেরু িখছেন_ “শিল্প 
পাঁতরা হিউলরকে সমর্থন করে- 
ছিলেন, টাকা যোগাচ্ছলেন, কারণ 
তান সমাজতল্ল্বাদকে গল পাড় 
ছেন, ভাব দেখে মনে হচ্ছে মার্কস- 
বাদ বা কঁমিউনিজমের আসন্ন 
প্লাবন থেকে দেশকে রক্ষা করবার 
তিনিই একমাত্র দৃ় প্রাচীর । দারিদ্র 
তর মধ্যাবন্ত কৃষকরা, 


০ 


মাইতি কিংবা কেজেঘাটার শশিপ্রা 


বাড়ালেই পাওয়া যাবে বন্ধ ৷ অর্থ 
নিজের অজ্ঞাল্তেই নিজেরই মৃতু 
বাণ ব্রচনা। ৃ 

বামপন্থী শ্লোগান ব্যবহার কনে 
শাসকশ্রেণী সেই মৃত্যুবাপ রচনা 
করছে। 

ধরুন, সমাজতল্ত-এই শব্দ- 
এর আগে-পেছনে 


Ul পাঁচ? 


মনোমত অন্যন্য যে বন্তব্যই জুড়ে 
দেওয়া হোক না কেন, মানুষের অক 
চেতন মনে এই শব্দটি ব্যাখ্যার 
অপেক্ষা রখলেও আর অস্প্গ 


_ থাকছে না। শব্দাট তার মনে কতক 


হয়ে শেছে। 


- চেতন মনে অস্পন্ট প্রশ্ন জাগছে 


সুর করেছে £ এতকাল স্বাধীনতা, 
এ হেন শর কাছে কংগ্রেস গা 
গাদা টাকা ধার করেছে কেন? সাহ 
য্যের মধ্যে শর্ত ছিল ক? মাকিন' 
পধজি বজেয়াপ্ত হবে ত? এব 


,. প্রস্গাত ভিয়েতনামের ছবিও মান, 


ব্যাপারে কংগ্লেসের শ্লে:গানের কথা 
ধরুর্ন। শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে 
ব্যমল্যবাদ্ধি প্রাতরেধে কর্ন 
কেমন করে? সাধরণ মানুষ ও 
প্রয়োজনের আঁতারত্ত সণ্যয় করা: 


(common) ভাবনাবে 


কেন্দ্র করে মান্দষকে এক্যসদে 
গ্রাথত করছে। , শাসকশ্রে 
শ্লাশনগ্ীলর প্রচারকতশা বকে 
তার প্রতি মানুষের মোহ আরে 


বেড়েছে, সন্দেহ নেই। যেদিন সেই ' 


মেহ ভেঙে যাবে, ম্বঙ্নের সঞ্ে 
রূপাঁয়ত ৰাস্তবের মিল পাবে ল 


সেদিন মানুষের এই এক্যবন্ধ ভাধন -- 


ও আবেগ একটা ভয়ংকর বিপর্ঘ7 
সৃষ্টি করৰে। 


সোভিয়েত বিস্লৰী রণকৌশলে 
শহরাপ্ঘল হল রাম্ট্রশান্তর সংহত 
সুসংগঠিত নিয়ামক কেন্দ্রু। তাই 
শহরের উপরেই আঘাত হানতে 


মাওবাদী রাজনাঁতির পর্যালোচনা 


কছ্ছদন আগে দর্পপে কমিউনিস্ট 
সনায়* বিপ্লবাবিরোধী ও মাও- 
চিন্তাধারা বিরোধ একটি তত্ব 
প্রকাশ করা হয়েছে। 

প্রথমতঃ লেখক শোষক ব্যান্তর 
'দহিক হত্যার কর্মনশীতকে দ্বধা- 
হাঁনভাবে পরিত্যাগ করতে বলে- 
ছেন। প্রবন্ধের শুরুতেই শোষক 
ঘান্তকে হত্যা করা হচ্ছে বলে তান 
প্রশ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 
গার মতে, “শ্রেণীশতনকে প্রাণে 
াঁচয়ে রেখেই অক্োবর বিপ্লব 
হয়েছে, চীন বিশ্লবও হয়েছে। 
প্রণীশতেকে প্রপে বাঁচযে রেখেই 
বং ভাঁবষ্ঢতেও করবেন” কিন্তু 
মামরা জোরের সঙ্গ একথা বলব 
ঘ আমরা শ্রেণীশত্র বরকে হাত 
ব্ুতে চাই। এটা কোন অন্যায় 


বর। দবদ্লৰ হচ্ছে উগ্র ব্লপ্রয়ো-' 


গার কাজ । শ্রেণীশন্ডুকে খতম 
চরার অর্থ হচ্ছে_ তার রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সামাজক প্রত 
পা্তকে খতম করা। . 

॥  শ্রেপীশত্রদের বাঁচিয়ে রেখে 
অক্টোবর ও; চীন বিপ্লৰ সম্প্ 
ছয়েছে_এ সম্পূর্ণ ইতিহাস-বাহ- 
তি কথা। লেখকের কথাতে মনে 
রে শ্রেণীশত্রদের না মেরে তাদের 


- তুললে আমরা 


একটি পূর্বশর্ত পূর্ণ হওয়া প্রয়ো- 
জন। সেটি হল অর্থনশীতবাদ+, 
সংস্কারবাদী, সংশোধনবাদী অপ- 
নেতৃত্বকে বিচ্ছম করে এই সব গণ- 
সংগ্রামে প্রকৃত কাঁমউনিম্টদের 
নেতৃত্ব স্থাপন করতে হবে 1” 


দাবদাওয়া ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে 
তোলাই প্রধন' কাজ হসেবে গণ্য 
করতে হবে। বর্তমানে ভারতবর্ষে 
যেখানে বিপ্লবী সংগ্লামকে এগিয়ে 
নেওয়ার জন্য গোরা যুদ্ধের মধ্যে 


হবে। পরবতশিক'সে শরস্লৰকে 
গ্রামাণ্টলে ছাঁড়রে দিতে হবে। 
ওঁপনিৰোশক দেশগুলিতে 
জাতীর মুক্ত ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব 
কোন রণকোঁশল অন:সরণ করবে? 
সোভিয়েত 'বস্লৰের রণকোঁশল কি? 
শহরগুলিই কি জাতীয় মত্ত ও 
গাঁণতাল্লিক বিপ্লবের ঝাঁটকাকেন্দ্ 
হবে? রুশ ৰঙ্গশোভকদের মতো 
উপানিবেশের কমিউনিস্টরাও কি 


' শহরের কাজের উপর সবচেয়ে বেশশ 


জোর দেৰেন ? 
এই প্রশ্নের সঠিক জবাব 


দিয়ে গণফোৌজ ও ঘাঁটি অগ্ঞল গড়ে দিলেন কমরেড মাও সে তুং-এর্‌ 


তেলই হচ্ছে প্রধান কাজ, তখন 
এই ধরণের অর্থনৈতিক আন্দো- 
লনের কথা বলার অর্থ হচ্ছে সংশো- 
ধনৰাদের পাঁকে ডুবে যাওয়া, 
বিপ্লব’ অন্দোলনকে পিছন থেকে 
ছুর্রি মারা। এম সি সি অত্যন্ত 
সচেতনতার সঙ্গো সশস্ম সংগ্রামের 
মধ্য দিয়েই অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের 
বিভিল্বরূপের সংগ্রামকে গড়ে তুলৰে 
এবং খই পদ্ধতিতে সংগ্রাম গড়ে 
আদ্শচ্যত ও 
হতমার্গী হব বলে মনে কার 
না।' 

এম সি সি নেত্ে গ্রামে 
গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গণফোঁজ 
ও ঘাট অপ্তল তৈরশ করাকে প্রাথ- 


ঘদয়কে পরিবর্তন করতে হৰে। এম ‘মক প্রধান* আর কেন্দ্রীয় কয 


স ঁস মনে করে যে, ধৈর্য ধরে 


বলাতে লেখক একেবারে তেলে 
বেগননে জ্বলে উঠেছেন। তার 
বন্তব্য, “এই বুস্তীট ধোপে টেঁকেনা। 
এই য্যান্ত প্রাক বিশ্লব চীনে সত্য 


চশন 'ৰপ্সবের পথ । এছাড়া অন্য- 


- কোন পথ নেই। এই 'সিদ্ধাল্তাট 
মার্সবদ লোনিনবাদ-মাও সে তুং, 


{চিন্তাধারা বিরোধী ।* কৈন, লেখক 
কি ভারতবর্ষে অধা সামল্ত- 


সফল হয়েছে। একটি সোভিয়েত 
ধিবস্পৰের কৌশল । 'ম্বিতীয়টি 


নেতৃত্বে টনের কামিউনিস্ট পা্টি। 
চীনের পার্ট হাতে কলমে কাজ 
করলেন। দক্ষিণ ও বামে অনেক 
দবচ্যাতি ও ভূল ভ্রাম্তির মধ্যে দিয়ে 
বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। 


চীন বিপ্লবের বূলকৌশলই প্রযোজ্য 
ভারতের জ্রাতীয় াণতাল্লিক বিশ্লৰ 


দপণি ॥ শুক্রবার ২৮শে জান্য়ারী ১১৭: 


বা জলই্াণতাল্তুক বিপ্লবও সার্থক 
হৰে সভাপতি মাও প্রদার্শত দশর্ঘ- 
স্থয়ী জনযুদ্ধের পথ-চীন বিস্প- 
বের পথ অনুসরণ করেই । কমরেড 
মাও বলেছেন £ “সাধারণতঃ বিস্লৰ 
সেই সমস্ত দায়গায়ই সবপ্রথম 
সরু হয় এবং বিজয়ী হয়, যেখানে 
িপ্লৰাবরোধী শান্ত অপেক্ষাকৃত 
দুর্বল থাকে৷» ভ.রতের সাবশাল 
গ্রামাণ্ডল হচ্ছে ভারতাঁয় বিপ্লবের 
শতুগোষ্ঠার বা প্রাতিক্রিরাশীলদের 
দুবলিতম স্থান। 


প্রবন্ধকার আরো ৰলেছেন £ 
“এই কমরেভরা শত্রু পক্ষকে গ্রামা- 
গলে যতটা দুর্বল ভেবে এসেছেন, 
তারা কিন্তু সেখানে সাঁত্য, সত্য 
ততটা দঃবল মেটেই নয়” তৰু 
তাঁর বন্তব্যের মধ্যে দিয়ে এটা পাঁর- 


চকার যে আমরা গ্রামাপ্পলে শতকে 


বতটা দুর্বল ভেবেছি, ততটা নাও 
হতে পারে; কিন্তু পারমাপে কিছুটা 
কম হলেও গ্রামাপ্তলে তারা দর্বল। 

কেন চীনের পথ ভারতের পথ 
হবে তা পুর্েন্ত আলোচনায় স্পচ্ট। 
প্রৰম্ধকারের বন্তব্যে শহর ও গ্রামের 
এক সঙ্গো অভ্যুত্থান সংগঠিত করার 
যে.চিন্তা রয়েছে, তা আসলে 


আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতক রূপাঁদভে 
চক্রের লাইনের কোন পার্থক্য নেই। 


. দের উচিত অসুপদের উপর ভিত্তি 








আমরা জানি যে মাকসবাদ লোঁনন 
বাদ ম'ও সে তুং চিল্তাধারা। 
ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা 
বিশেষ বোশদ্ট্ের সঙ্গে সম্পাতি 
রেখেই প্রয়োগ করতে হবে। যাঁ্লিক- 
ভাবে প্ৰয়োগ করলে চলবে লা। 


আমরা (এম দস সি) মনে করি, 
জনগণের মধ্যে তিনাট অংশ আছে 
(এক) অগ্রণী (দই) মাঝারণ 
(তিন) পিছিয়ে পড়া । কমিউানস্ট- 





করে মাঝ রীদের ক্রমশই অগ্রণ* 
পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং ‘পাছে 
পড়দের মাঝারি পর্যায়ে নিয়ে 
অ'সা। সুতরাং শতকরা একশোভাগ 
লোকের মানীসক প্রস্তুতি হওয়ার 
পর টিস্লব শুরু করতে হবে এ ২ 
চিন্তা ভুল। ৰরং গোরলাব্ধ 
গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ব্যাপক 
জনগণকে এই যুদ্ধে ক্রমশ সামিল 
করাতে হবে। 


সবশেষে এই প্রবন্ধের লেখকের 
কাছে কয়েক প্রশ্ন রইল। প্রশ্ন . 
করাটা এই জন্যই জরুরী যে, তান 
পাঁর্কার কিছুই লেন ীন। বর্ত- 
মনে ভারতবর্ষের বিপ্লবী চরিত 
কি হবে? কোন পথে ভারত- 
ৰৰ্ষের বিপ্লব এশোবে ? ভারতীয় 
বিস্লরের রণনশীত ০০ 
কি হবে? 


শি 


নকশাল পন্থাদের প্রাত নিবেদন 


পীঞস্থান কংগ্রেস-শাসিত  ভারত- 


ৰর্য। তাহার একাঁট রাজ্য পাঁশচম- 


বঙ্গা। সেই রাজ্যে পাঁচ বছরে 
চতুর্থ দফায় সাধারণ নির্বাচন হইতে 
চাঁলতেছে। এইর্‌প উর্বর গলতল্ম 
আর কোন্‌ দেশে আছে? 
সি পি আই (এম-এল) ও 
তাহার সমধমশি সংগঠনগ্দাল কাঁ 
কারবেন? ভীনশশ উনসম্তর ও 
উানশশ একাত্তর সালের মতো জন- 
সাধারণকে বয়কট করিতে "বলবেন 
কি? জনসাধারণ তাহাদের আগের 
দুই বয়কটের ডাকে সাড়া দেন নাই। 
জনসাধারণ সাঁঠক, না নবশাল- 
পল্ঘশরা সঠিক? আগের দুই ৰাবে 
ভোটাভূটিতে যোগ "দয়া জনসাধা- 
রণ সঠিক কাজই করিয়াছিলেন 
বয়কটের ডাক দিরা নকশালপন্থীরা 
বিষম ভুল কাঁরয়াছিলেন। এবারও 
যদি আঁহারা বয়কটের ডাক দেন? 
ইহা 'নাশ্চত যে এবারও জ্রনসাধা- 
বণ তাঁহাদের ডাক অগ্রাহ্য করিয়া 
ভোট দিতে বাইবেন-ষদি অবশ্য 
নব-কগ্রেসীরা বর্ধমানের মতো পথ 
আটকাইয়া না রাখে। 
নকশালপল্ধীদের প্রত দিনত 
অনুরোধ মার্কসবাদলোনিনবাদের 
আলোকে প্দনর্বার বির কাঁরয়া 
দেখুন £ আজকার সময় কি ৰয়- 
কটের ডাক দিবার সময়? কমিউ- 
নষ্টা বয়কটের ডাক কখন দেন? 
যখন গণসংগ্রামের ধারায় উত্তাল 


জোয়ার আসে, আন্দোলনের ঢেউ 
তুঙ্গে উঠে, বিস্তৃত অণ্ঠল ব্যাপিয়া 
সশস্ত্র গপ-অত্যুতথান প্রত্যাসম্র হইয়া, 
উঠে, প্রাতস্টিত কর্তৃত্ব ও আইন- 
কান্দনকে অগ্রাহ্য কাঁরয়া, ভাঙিয়া- 
চরয়া, খাটিয়া-খাওয়া মানুষ যখন 
নিজেদের কর্তৃত্ব, নিজেদের বৈপ্ল- 
{বক আইনকান্দন জার কাঁরতে 
আগ্াইয়া যান-তখনই তুলিতে হয় 
বুর্জোয়া নির্বাচন বয়কটের 
স্লোঙান। , 

আজ কি গণসংগ্লামের ধারায় 
সেই জোয়ার উ.ঠতেছে? নকশাল- 
পল্থশরা ষাঁদ ভাৰের ঘরে চুরি 
কাঁরতে না চান, তাহা হইলে তাঁহারা 
্বীর্কার করিতে বাধ্য যে, না, এখন 
সেই অবস্থা নাই, আবলদ্ৰে সেই 


অবস্থা দেখা "দিবার সম্জৰনাও 


আতি ক্ষীণ। 
তাই, নকশালপলধীরা যাঁদ সত্যই 
মার্কসবাদী-লোননবাদশ হন, তাহা 
হইলে তাঁহাদের বৈপ্লাবক কত্য 
হইবে নির্বাচনে যোগ দেওয়া। 
ধিকভবে তাঁহারা যেশা দিবেন? 
আমরা তাঁহাদের বর্তমান 
অবস্থায় নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করা- 
ইতে বলতেছি না। আমাদের 
প্রস্তাব তাঁহারা নব-কংশ্নেসকরোধী 
মোর্চাকে সমর্থন করুন, জনসাধা- 
রণকে বলুন তাঁহারা বেন নব- 
কংগ্লেস-বিরোধাী মোচাকে জয় 
করেন। | 
আমরা ৰিস্লবী কর্মীদের 


বিচার কাঁরতে অন্নরোধ ইনি 


বর্তমান অবস্থার ভারতীয় জন- 
গণের প্রধান শন কে নব-কংশ্রেস, 
না নৰ-কংগ্রেস-ঝরোধী পেঁটিবু 
র্জোয়া পার্টিশ্দীল? কাহারা 
কাহাকে খুন করিতেছে? যাহার 
নব-সংগ্রেসী সরকারের ও গুশ্ডাদের . 
গালতে খুন হইতেছে, তাহারা = 
কাহারা? খাটিয়া-খাওয়া মানব. 
নয়? গপসব্শঠনঙ্দুলিকে তছনছ 
কারতে চাঁহতেছে কাহারা? গণ- 


‘সংগ্রামগদালকে পিয়া মারার কাজে 


নাময়াছে কাহারা? 
নয়? 

. আজ, এই উনিশশ বাহাত্তর 
সালে,»ভারতীয় জনগণের প্রধান 
শত নব-কংগ্রেস পার্টি ও তাহার 
সরকার। এই পার্ট ৰড়ো মারাত্মক 
শল্ন_ভারতের শোষক শ্রেশীগ্যালর 
দূরদর্শী, সবচেয়ে ধ্রম্ধর মাপা 
বাজ, তাহারাই আজ এই নৰ-কংগ্লেসে ' 
আঁসয়া জেট বাঁধিয্ছে। আর 
ইহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে 
সোভিয়েত দেশের বিস্মবাবিরোধশ 
নেতৃত্ব, তাহাদের বিপুল আঁর্ঘক 
বৈভৰ ও রাজনৈতিক প্রতারণার 
ক্ষমতা লইয়া । এই শত জ্বতন্- 
জনসংঘের চেয়েও অনেক বেশী 
ভয়ঙ্কর, কারণ ইহা গাণতম্ল ও 


নব-কংহেস 


' আওড়াইতে খাটিয়া খাওয়া মানবের 


(শেষাংশ অষ্টম পৃঙ্তার) 


হ্পণ ॥ শ্ক্রবার ২৮শে জানুয়ারী ১৯৭২ 


তত দাঁণ 


ধ্যাত হক নিয়ে কংগ্রেস হাইকম্যা বেত মাল 


(ছর্পশের পর্যবেক্ষক) 

উাঁনশশ উনচাঁদলশ সালে 
নেতা" সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্লেস 
সভাপাতর পদে নির্বাচিত হওয়ার 
পর তখনকার কেন্দ্রীয় কংগ্রোস হাই 
কম্যান্ড ক ভাৰে তাঁকে পদত্যাগ 
করতে বাধ্য করোঁছলেন এবং বাংলা 
দেশের প্রাদোশক কংগ্রেস কার্মাট 


_ বাতিল করে ‘এড হক' কাঁমাট গঠন 


| 


করেছিলেন সে আদ্র হাতহাসের 
কথা। 

তখন বাংলাদেশের 'কাঁতিপন্ 
মশরজাফর' (আনন্দবাজারের ভাষায়) 
বাংলাদেশ থেকে নেতাজী সভাষ- 
চন্দ্র ও তাঁর অনঃগামণদের বিতাড়ন 


এড হক" কাঁমাট গঠনের প্রধান জাত 


কারণ, নির্বাচিত কংগ্লোস কাঁমাঁট- 


গলিতে হাইকমাশ্ডের পোঁধরা . 
লোকেদের কাম সংখ্যাধিক্ তৈরী 
একি করা। 
| কংগ্নেস হাইকম্যান্ড একই পদ্ধতিতে 


এখনও বাতশ-বহুর পর 


বিভিন্ন রাজ্য কামিটি, জেলা কাঁমাঁট- 


“এড হক’ কাঁমটি 'নিষনন্ত করে চলে- 

ছেন। 
মহারাচ্দে ওয়াই ৰ চ্যবন এবং 

তাঁর সমার্থত মুখ্যমন্ত্রী ভি পি 


_ নায়েকের বিরুদ্ধে সেচমলাশ শংকর- 


'ল্লাও চ্যবন গো্ঠি উঠে পড়ে লেখো- 


জী 


2 ছেন। প্রদেশ 'নর্বাচন কাঁমাটতে 


Ed 


ঠিক হয়েছে যে নির্বাচনের পর 
কংগ্রেস জয়লাভ করলে ভিপি 
নায়েক তিন-চার মাসের বেশশ 
মখ্যসম্পী থাকতে পারবেন না। 
নতুন লোককে অর্থাৎ শংকর রাও 


চাবনকে, মৃখামন্াি করা হবে। 
আবার মধ্যপ্রদেশে,। রাহা 
কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটি দ্কং 
মুখ্যমন্তী শ্যামাচরপ  শুক্রাকেই 
মনোনয়ন দিতে অস্বীকার করে- 
ছেন। প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশের 'তন- 
জন মন্মী পদত্যাগ করেছেন। 
প্রধানমল্ীর আস্থাভাজন পরামর্শ 
দাতা লীভ, পি মিশ্রের ইংগিতেই 
যে মুখ্যমন্ত্রী শুক্তার এই দন্দশা 
ঘটেছে তা সবাই কঝতে পেরেছেন: 
আসামের মহখ্ামল্তী মহেন্দ্র 
মোহন চৌধুরী আসামে এড হুক' 
কমিটি গঠনের ঘোর বিরুদ্ধে 
ছিলেন। কিন্তু আস্্ষ বিধানসভা 
নির্বাচনে তাঁকে এবং তাঁর উপদলের 
সমর্থকদের সরাবার জন্যে কেন্দ্রীয় 
মন্দ ফকর্দাম্দন আলি আহমেদ 
এবং মৈনদল হক চৌধুরীর উৎসাহ 


পেয়ে আসামের “বিদ্লোহঁ” উপদল 


জেদ ধরে শেষ পর্যন্ত এড হক 
কাঁমাট আদায় করেছেন। মৃখ্যসল্ভীর 
উপদল মুখে এটা মেনে নিয়েছেন 


বটে, কিন্তু তাঁরা মনে মনে তীব্র 


{বিক্ষোভ পোষণ করছেন। 
{হারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এল এন 
মিশ্র এবং জশাজশীবন রামের দুই 
প্রতিশ্বক্বী গোষ্ঠি রাজ্যের শাসন 
ক্ষমতা নিজ নিজ হাতে রাখার জন্যে 
তৱ প্রাতম্বাল্কতা করছেন। 


পুরা এবং হরিয়ানায় কংগ্রে- ' 


সের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, থাকা 
সত্বেও মখ্যমন্লীদের পদত্যাগে বাধ্য 
করা হয়েছে এবং সেখানে রাষ্ট্রপতির 
শাসন কায়েম করা হয়েছে। 


মহাশুরের তো দুই উপদলের 
লড়াই চূড়ান্ত খেয়োখোরর রুপ 
পারগ্রহ করেছে। বাশালোর কর্পো- 
রেশনে শাসক কংগ্রেস দলভুন্ত আঠাশ 
জন পৌরাঁপতার মধ্যে কুঁড়জ্ঞন 


সঙ্গে জোট বে'ধে সরকারী কংগ্লেস' 


মনোনীত সদস্যদের মেয়র ও ডেট 
মেয়র, নির্বাচনে হারিয়ে দিয়েছেন। 


পাশ্চমবলো জেলা কাঁমটিগীল 
থেকে হাইকম্যাশ্ডের কাছে অনবরত 


_ম্বাডহলাছেশ্ণশ সহ্মাচ্গাম্তর 


বস্তুতঃ, শেখ মুজিবর রহমান 
ও তাঁর আওয়ামী লীগ পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করার 


পথের বাধা অপসারণ করতে বাধ্য 
হল। এটাও জনগণের বিরাট জয়। 





ভেপুটেশন, তারবার্ত বাচ্ছে এই 
এড হকাপনার 'ৰরুদ্ধে। উত্তর 


কলকাতার 'জনৈক কংগ্রেস নেতা * 


প্রচ্ছণ শাসাঁন দিয়েছেন যে এড 
হক করার ফল হাইকস্যাস্ড আসব 
নির্বাচনে টের পাবেন। 

প্রায় প্রা্তটি রাজ্যে কেন্দ্রীয় 


, হাই কম্যাশ্ডের মনোন*ত ব্যান্তদের 


নিয়ে এড হক কামিটি গঠন করার 
পেছনে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে প্রচন্ড 
কলহ [িসংবাদেরই আঁভব্যান্ত সান 
কংগ্রেসের এক গোধ্তি অপর 
শোম্ঠিকে ক্ষমতাচন্যত করার জন্যে 
সব রকম উপায় অবলম্বন করে চলে- 
ছেন। ভারতের প্রাতাট রাজ্যেই 
কংগ্রেসের এই অৰস্থা। 

এর প্রধান কারণ কফধুগ্রেসের 
অবক্ষরশ চেহারা । বড় বড় একচে- 


জোতদারদের প্রাতনিধি কংগ্রেস আজ 
মুখে সমাজতল্মের কথা বলে ৰটে 
কিন্তু কার্যতঃ সে একটা অবক্ষরণ, 
কারেমী জ্বার্থের পাহারাদার । 
কংগ্রেসের প্রাতিটি কাজের মধ্যে 
চিন্তার মধ্যে গপতল্ত্র বিরোধ, 
প্রগতি বিরোধী চারত সমস্পদ্টভাবে 
প্রকাশিত । 


প্রাক-স্বাধানতাকালের আয়ব্যয়ের হিসাব 


আজ যখন স্বাধীন বাংলাদেশ 
বিশ্বের বহ: রছষ্ট্ের স্বীকৃত সার্ব- 
ভৌম রাম, তখন স্বাভাঁৰক ভাবেই 
বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিকদের 
কল্যাণ সাধনের রাষ্ট্র হিসাবে তাকে 
প্রাতম্ঠা লাভ করতে হবে। 
* বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বড় 


য়ই তাঁরা আবার নতুন কোন ওুঁপ- 
দনৰোঁশক শৃঞ্খলে বাঁধা পড়তে 
চাইবেন না। 
বাংলাদেশকে সাহায্য করার 
জন্যে বিশ্বের বিভিম্ব দেশের মধ্যে 


আগ্রহ দেখা 'দিয়েছে। এটা নিশ্চয়ই 


আনন্দদায়ক সংৰাদ। 
কিন্তু বাংলাদেশের সরকার 
ধনতাল্লিক দ্নয়ার শোষপমূলক 
সাহাব্লাভের পথ পাঁরহার করে 
চলারই প্রবণতা দেখাচ্ছেন। বাংলা- 


' দেশ জাতায় শ্রমিক লীগের সাধারণ 


বেন। বিশেষতঃ এপার বাংলার বে, 
অধিবাসীরা চাঁৰ্বশ বন্ধুর ধরে 
শবদেশশ সাহাব্য' পাবার ফল হাড়ে 
হাড়ে টের পাচ্ছেন, তারা তো আন- 
'শ্দিতই হৰেন। পাশে সমাজতন্যের 


“জাতীয় এঁক্য ৪ পুনর্গঠনের গখে বাঙলা দেখ 


পাঁকস্তানের স্টেট ব্যাংক কর্তৃক 

ছাপানো কাগজ নোট ছড়াবার পার- 
মাণ ছিল উনিশশো একমুব সালে 
তিনশো স্াতষাঁট্ু কোটি বাষাঁটু লক্ষ 


টাকা এবং উাঁনশশো উনসত্তর সালে . 


তা ৰেড়ে এক হাজার-দ?শো একুশ 
কোটি ছাঁব্বশ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। 
উানশশো একট সালে আশোকার 
পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে মূলধন 
সংগ্রহের অনমতি দেওয়া হয় 
একশো 'ছয়ান্তর কোটা একানবলই 
লক্ষ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তান 
এবং করাচী 'মালয়ে এক হাজার 
একশ উননব্বূই কোটী চরাশি + 
লক্ষ টাকার মূলধন সংগ্রহ করার 


'অন্মতি দেন পাকিস্তান সরকার। 


উনিশশো উনসত্তর সালের এক 
বিশে মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তা- 
নের মূলধন সংগ্রহের অনুমতি 


“তিনশো তোতিশ কোটা পণচিশ লক্ষ 


টাকা, আর এঁ বছরে পশ্চিম পাঁক- 
দ্তান ও করাচী মিলিয়ে মুলধন 
সংগ্রহের অন্মাতি দেওয়া হয় এক 
হাজার সাতশ উননফ্কই কোটশ 


* ২৯ জাই & 


দপপ ॥ শক্রবার ২৮শে জানুয়ারী ৯৯৭ধ 


উপন্যাসের পর এই লেখাটি ছাপার যোগাড় ফরেছেন। তাদের নবতম স্টি 
তাই মনে হুল। বিনোদব্িহারী * শিখণ্ভী বোধহর সুনীগ গল্ো- - 


সাহিত্য দুণ A 


দেশ পাকরকার 7 বিনোদন সংখ্য। 


FEE EE EOE EC 


- পড়ল । এটি তৃতীয় বিনোদন সংখ্যা। ' 


সংখ্যা আবিভূ্ত হতে পারে 'ন, 
সেৰারই প্রথম বিনোদন সংখ্যার 
হয়োছল, এটা একটা সামারক সংখ্যা 
মাঘ । কল্তু তার পরের বছর বনো- 
দন সংখ্যার পনরাগমনে বোকা 
শেল এটা চিরস্থায়ী ৰবন্দোবস্তই। 
আর দশটা কাগজের বড়াঁদন সংখ্যার 
মতো দেশও বড়দিনের ছুটিতে 
সময় বিনোদনের পাকাপাকি বন্দো- 


-বস্ত করতে বন্ধপরিকর। 


সংখ্যার মেজাজ. হালকা। হালকা 
. ৰলেই হয়তো ঠাট্টা ইয়াকশিতে এই 
সংখ্যাট ঠাসা। সাহত্য সৃষ্ট বা 
সাহিত্য মেজাজের ধার ধারতে 
{িনোদিন' ‘দেশ’ রাজশ নয়, সে রসে- 
বশে মানুষের চটহল' মনকে চট:লতর . 
ফরে তুলতে চার়। 

এবারের সংখ্যাটর' আদ্যোপান্ত 
দেখেও তাই মনে হল। একমান 
“অমৃত বিষের পাত্রে” লেখাটি বর্ত- 
মান লেখকের পড়ার সৌভাগ্য হয় 
গন, তাছাড়া সমস্ত রচনার যেমন 


০ বিষরৰস্তু তেমাঁন তার প্রকাশ ৷ 


প্রথম লেখাটি লিখেছেন কার 
ভি এল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার 
ফাক অতুল প্রসাদ সম্পর্কে 


এদলশপকুসার সারাঞ্জীবনে ভিত, 
সঙ্গো রাঁসকতা করেছেন। তান 
বহহমখী ব্যাপারেই হাত 'ফারলে- 
ছেন, কিল্তু কোথাও কল্কে পান 'নি। 
সাহত্য, গান, ধর্ম রাজনীতি সব- 
কিছনতেই তান নাক গলাতে শিরে 


ছিলেন। তাকে সেই বানপ্রস্থ থেকে 
আবার ফাঁররে নিয়ে এলেন ‘দেশ' 
কতৃপক্ষ । এবং সুযোগ পেয়েই 


.দিলীপকুমার কবি অতুলপ্রসাদ 


সম্পর্কে লিখতে 'গিয়ে বাংলাদেশের 
অপাপত অতুলপ্রসাদ অনরাগীদের 


কায়দা করে জানিয়ে দিয়েছেন, কাৰ 


অতৃলপ্রসাদ নাক তোতলা হলেন। 
"_ বাংলাদেশে একটি কথা, সাধা- 
রণ একটি ভদ্রতা আছে, কানাকে 
কানা বাঁলও না, খোঁড়াকে খোঁড়া 
বাঁলও না। "দেখা যাচ্ছে দিলীপ- 
কুমার এই প্রচালত ভদ্রতার ধার 
ধারেন না। বহ্যাদন মৃত এক বিরাট 


ব্যান্তর সম্বন্ধে তার অল্তরশাতা 


জানাতে পিয়ে {তান কলে ৰদলেন, 
অতুলপ্রসাদ তোলা ছিলেন। যেন 
এই তোতলামটুকু না তুলে ধরলে 
অতুল প্রতিভার প্রাতি খুবই অবি- 
চার করা হত। 'দিলীপকুমার শব্ধ; 
বলেই ক্ষান্ত হন 'ি। সারা প্রবন্ধ- 
টিতে তান যতবার অতুলপ্রসাদের 
বাক জুড়েছেন ততবারই তোতলামির 
চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। 


'জ্রাট এড়াবে কি করে। 


+ 


॥ *এ ছাড়া তান ৰার বার এও 
বোঝাতে চেকেছেন অতৃলপ্রলাদের 


শান একমাত্র তান ছাড়া আর 


কেউই তেমন বকে উঠতে পারেন 
নি। শুধু বোকা নয়, 'তানই এক- 
মাত্র সবচেয়ে ভাল অতুলপ্রসাদের 
খান গাইতে পারেন। কতবার কোন' 
গান শ্দনিয়ে তিনি খোদ অতুল- 
প্রসাদকে মাং করে 'দিয়েছেন। নিজের 
কথা শোনানৌর কি অন্য বল্দোৰস্ত 


হত না? 


তোতলামির 'পর অতুলপ্রসাদের 
গানে রচনার ঘটও তান ধরেছেন। 
দিলশপকুমারের দৃম্টি থেকে রচনার 
কারণ 
জীবনে একমাত্র পতৃদেৰ ছাড়া অন্য 
কারো রচনাকে কি তিনি হাটমক 
ভাবতে পেরেছেন ? 

অতএব অতুলপ্রসাদের ওপ্রে 
এই রচনাঁটি কি ইয়ার্ক করবার 
জন্যই দিলশপকুমারকে দিয়ে লেখানো 
হয়েছে। পাঠকরা বলতে পারবেন না, 
তবে এর উত্তর 'দেশ' সম্পাদকের 
জানা আছে ‘নিশ্চয়ই । 
, এরপর দ্বিতীয় লেখা সত্যাজং- 
বাবুর। * না, গোয়েন্দা গল্প লয়। 
শিল্প" বিনোদাবিহারী ম্ুখোপাধ্যা 
য়ের ওপরে আলোকপাত 'দেশ' 
এৰং “আনন্দবাজার” ধরেই নিয়েছেন 
সত্যাজংবাককে দিয়ে বা চালানো 
যাৰে তাই চলবে। অন্তত গোয়েন্দা 


মুখোপাধ্যায়ের ওপর একটি -ডকু- 
মেল্টরী ছাব করছেন” সত্যাঁজৎ- 
বাৰ৷ সেই সম্পর্কে দুজনের মধো- 
কার ইল্টারভিউর.সারংসার এই অপ- 
কর্মীট। পাঠক চিত্ত বিনোদন করুক 
আর না করুক দেশের শোভাবদ্ধন 
যে এটি করেছে এতে সন্দেহ নেই। 
কুমার ঘোষের । সন্তোষবাৰদর 
সাহত্যর এককালে আম সত্য ভন্ত 
ছিলাম। কিল্তু তার বর্তমান. দুর- 
বস্থা দেখে সত্যই ভীষণ কষ্ট হয়। 
গীঁজ্প উপন্যাসে তান প্রায় রণেভষ্পা 
দেওয়া দৌনকের মতো হয়ে নাটক 
{য়ে মাতামাতি করাছলেন। আনল্দ- 
বাজারীর সম্পাদকীয় লিখতে লিখতে 


তিনি যে তালে গেছেন এ কথা। 


তাকে বোঝায় কে। কারণ আনন্দ 
বাজারই আজ সাহিত্যের আয়না । 


তাই সেই আয়নায় তান সব 


বিষয়ে প্রাতফাঁজত হতে চাইছেন 
এটা বেদনার কথা । [বিনোদন সংখ্যার 
আখড়া পেয়ে তাঁর মনাঁসজ ফাজ- 
শোয়ে ৷ 

এরপর আসছি বস্তাপ'চা শৈলজা- 
নন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনাতে। কৰে 


তিনি ঘি খেয়েছেন সেই পাম্ধ এখনো - 


শুকৈয়ে ৰেড়চ্ছেন. বাংলা দেশের 
বোকা পাঠকদের। পরে ফিরে সেই 
ব্যর্থ জীবনের সপ্চিত বাস মালকে 
আবার উপড়েছেন নতুন করে। তাঁর 


নয় ঝড়ো হরে ভিমরাতি হয়েছে, 


সেই সঙ্গো কি দেশ সম্পাদকেরও 
1ভমরাতিতে ধরেছে। 

একজন শিখস্ডপর প্রয়োজন সব 
সময়ে। ‘দেশ ৰহুবার এই শিখন্ডী 


পাধ্যার। ভাঙ্গে বোলে অম্বলে সব 
তান আছেন। বিনোদন সংখ্যা- 
তেও তাঁর চিন্তার কেরামতি দেখি- 
রেছেন। | 

আরেকাঁট লেখার কথা বলেই 
এ প্রবন্ধ শেষ করব। “তবালয়ার 
ব্বাল- “লেখক রাধাকান্ত নন্দশ। 
পাঠক সাধারণ ক্ষমা করবেন, প্রথমেই 
বলে নিই, আধ্াীনক গানে যেমন 
গোরাপ্রস্সও  কীৰ তেমনি আধ" 
নিক . তৰলা সপ্াতে রাধাকাল্ত 
নল্দীও তবাঁলয়া। কত হাতশ গেল 
তল, মশা বলে কত জল। রাধা- 
কান্ত নন্দীর এই লেখা পড়ে মনে 


হবে একমাত্র তান ছাড়া বোধহয় + 


বিশ্ব দুনিয়ায় আর কোনো উল্লেখ 
তৰলচি নেই। প্রবন্ধটিতে প্রথম 
থেকে শেষাবাধ নিজের ব্যাশ্ড 
বাজিয়ে তিনি শেষ করেছেন। এটা 
কি ঠাট্টা! 

ক্রীড়ার ওপর বে সব লেখা 
গুলো প্রকাশিত হয়েছে তার কথা 
না বলাই ভাল। ওই ধরণের 
নিকৃষ্ট রচনা মাঠ-ময়দান কি গড়ের 
মাঠেও থাকে ৰলে দোখ নি। 
বিনোদন সংখ্যার একমাঘ ব্যাতি- 
ক্রম বোধহয় মাঘাদের কাকার প্রাত 
্দ্ধা্র্ল নিবেদনটনকু।  যাঁদও 
এখানে মনা দে নিজেকে প্রকাশ 
করেছেন তৰু তাঁকে ছাড়িয়ে তাঁর 


বাবুকাকা বহু উধের্য উঠতে সক্ষম. 


এবং মনে হয় বিনোদন 


হয়েছে। 
সংখ্যা নামক মজাদার ঠাট্রা ইন্লাকশির 
সমাবেশের মধ্যে এটি পাঠক মনকে, 
অন্তত কিছক্ষণের জন্য প্নিশ্ধতারু :_ 
আমেজ দেবে। | 


তাই, সি পি আই 


সভা সত প্রথম শর্ত-তাঁহারা জ্বনগপের সমক্ষে আঁত অবশ্যই কোনো মোহ ছড়াই- প্রয়োজন। 
এই প্রাতশ্াত দবেন যে, বৈ বেন না। . এ কথা জনসাধারণকে (এম এল) ও উহার সমধমশি রাজ- 
(খত্য পৃন্ঠার পর) ৃ সকল রাজনৈতিক সংগঠন তাঁহা- তাঁহারা কখনোই বলিবেন না যে নৈতিক সংগঠনগ্গীলকে আমরা 


পরাজিত হয়, তাহা হইলেই কি এই 
বৈশ্লীবক কর্তব্য সুসম্প্ব হইবে? 
কখনোই নহে, নিশ্চই নহে। কিন্তু 
, এই শতকে যাঁদ নির্বাচনে হারানো 
ধার, মান্ৰত্বের গাঁদ দখলে বাধা 
দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে 
চূড়ান্ত সংগ্লামে পরাস্ত করার 
প্রস্তুতি কতকটা পাঁরমাণে সহজ 
হইতে পারে। সরকারের 'বাহয়ে 
থাকিয়াই ইহারা কী *বাসরোধকর 


অবস্থা সৃষ্টি কীরয়াছে তাহা তো 


আমরা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ কারতোহ। 
. ইহারা মাঁল্দত্বের গাঁদতে বাঁসতে 
পারলে এই ভয়াবহ তান্ডব শত- 
গুণ বাড়িয়া যাইবে ইহা জীন 
গ্চত। : 

ধিস্লাবীরা “ক তবে প্রাতাবগ্লব 


এই পেটিব্র্জোয়া মল্মিসভা তাঁহা- 
দের জরুর সমস্যার কোনো 
সার্থক সমাধান কারিতে, পারে ৰা 
করিতে চাহে । এই মাম্মসভার ভঁত- 
ঘস্ত পেটিবর্জোয়া শ্রেপীচারন্র 
তাঁহারা অবশ্যই অসচ্কোচে প্রকাশ 
করিয়া দিবেন। সশস্ম গাণাৰ'লব 
ছাড়া, খাঁটযা-খাওয়া মানুষের হাতে 
রাম্টরকর্তৃত্ব ছাড়া আঁজকার ভারতশর 


সরাঞাশণ সমাধান সম্ভব নয়_এই 
সত্য তাঁহারা আঁত অবশ্যই ব্যাপক 
আকারে প্রচার কাঁরবেন। এবং এই 


, গণাবিস্লাৰকে শীঘ্র সম্ভব করিবার 


জন্য যাহা যাহা করা প্রয়োজন, সে- 
সকল কাজ তাঁহারা আঁবিচলিতভবেই 
করিয়া বাইবেন। নৰ কংহোস 
বিরোধ পোঁটব-র্জোয়া মোর্চা 
মাল্পত্ব করতে থাকলে তাঁহাদের 
এই সকল কাজে কোন বিশেষ অল- 
জ্বনীয় প্রাতিৰন্ধক সৃষ্টি হওয়ার 
কোন সংগত কারণ নাই; উলটা, 


বর্তমানে তাঁহাদের যে 'বপর্যস্ত 
অবস্থা তাহাতে এই মন্ত্রিসভার 


বিশেষ অন্রোধ জানাইতোঁছি_ 
বয়কটের ডাক দিয়া নিজেদের আরও 


“ বিচ্ছিত্ন করিবেন না। বয়কটের ডাক 


দিবার সময় ইহা নয়। নব ফংশোস 
বিরোধী পোঁটবনর্জোরা মোর্চা 


কাজ করুন। 
বৈশ্লাৰক রাজনীতির কথা অকুষ্ঠ- 
ভাবে প্রচার কাঁরয়াই, সশস্ত াপ- 
বিস্লবের জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত 
হওয়ার কথা ৰালতে বিতেই, নব 
কংহোস বিরোধী মোর্চাকে জর 
কারবার আহবান জানানু। দেখি- 
বেন, ইহাতে আপনাদের 'বাচ্ছত্ততা 
অনেক পাঁরমাপে কাটয়াছে, আপ- 
নাদের ভাঙাচোরা সংগঠন আৰার 
জোড়া জাঙিতেছে। ৯ 

আমরা আশা কারি, বন্ধু” 


দরদী-সমর্থকদের এই. প্রস্তাব 


আপনারা সস্থির চিত্তে বিবেচনা 


J বিরোধী মোর্চার প্রধান স্তম্ভ, বাঁদ নর্বাচনে আয়শ হইয়া মাশ্বিত্ব সশ্তিক্ষের ফলে তাঁহাদের একটা কাঁররা গ্রহণ করিবেন এবং ' আঁব- 
তান্ডবে ভয় পাইবেন, গর্তে পিয়া বৃহত্তম প্টিবর্জোয়া *,“* সি লাভ করে, তাহা হইলে এই মান্য- সময় পর্য্ত কিছুটা স্মাবধাই লগ্বে কাজে নামিয়া পাঁড়বেন। 
, টুকিবেন? অবশ্যই নহে। চড়াল্ত পি আই (এস) নেতৃত্বের "শামনে। সভা সম্পরকে নকশালপদ্ধীরা হইৰে। এই কথাটি তাঁহাদের বোঝা | ‘. সীতেশ করগ্ত 


১ ২ 
তাহার জন্য. স্বাধীনভাবে সাধ্যমত । 


নিজেদের স্বত্ত “ 


« 





দর্পণ ৪ শক্রবার' ২৮শে জান্মুয়ার 


১৯৯৭৫ 


. সৈনিক ও ধুষপান 


' ভারততভূযণ লাহিড়ী 


দৈহিক ও নৈতিক শান্ত পর- 
স্পর নিভরশশল। একাঁটর অৰ- 
নাঁততে অপরটির ক্ষত অবশ্য- 
ম্ভবী। হয়ত সামায়কভাবে ইহারা 
সমনন্তরাল না হইতে পারে; কিস্তু 
দীর্ঘকালব্যাপী ইহাদের পারস্পারক - 
সংযোগ আবচ্ছেদ্য। সুতরাং আমা- 
দের জওয়ান বাহাদের আঁধকংশই 
উচ্চমনা, সং মানীসকতার অধিকার” 
ও সংল্থ অভ্যাস সম্পষ, ত'ছাদেত্র 
এমন কোনও অপ্রয়োজনীয় অভ্যা- 
সের দাস হওয়া উচিত নহে যাহা 

তথা নৈতিক শান্তর হান 

'পারে। বিশেষতঃ আরো- 
পিত কু-অভ্যাস হইতে নিজেদের 
রক্ষা করিবার জন্য প্রতিটি সৈনি- 
ককে সচেষ্ট হইতে হইবে এবং এই 


করে এৰং বিজ্ঞাপন-নর্ভর কু- 
অভ্যাসমূলক পণ্যের প্রান্তীক 


চাঁহদা (মারজিনাল ডিমান্ড) সচ- 


রচর নিম্নাভিমুখ্খী হয় না। [সঙ 
রেটকে এই জাতীয় আরোপিত 
সর্বগ্রাসী অভ্যাসসমূহের শীষ 
স্থানাধিকারণী বলা যায়। 

কেন আমরা সগারেটকে শীর্ষে 
স্থাঁপত কাঁরতেছি ? কারণ অন্যান্য 
কু-অভ্যাসের কুফল" সহজে পাঁরদজ্ট 
হয়। কিন্তু িগারেট সেৌঁকো- 
1ৰষের ন্যায় ধীর অথচ অমোঘ 
গাঁততে কাজ করে। অর একাট 
কারণ দশক্ষিতকরণ ও প্রাথমিক 
পর্যায়ে সিগারেট সেবনের স্বজ্প- 


- ব্যাম্ন। প্র 


অপাঁরমেয় অর্থানকূল্যসঞজাত 
িদ্রাল্তমূলক প্রচারের সাহয্যে 
সিগারেট সেবন এখন পৃথিবীর 
প্ৰয় সর্বত্র অৰশ্যপালনীয় ফ্যাসানে 
পারণত হইয়াছে। 
রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের মধ্যেও এই অভ্যা- 
সের ব্যাপকতা কম নহে । অপারপত 


বারাসাত এশ্সি-ইব্িগেশন 


বণ 


hn 

বারাসাত এগ্ন -ইরিগেশন 
আঁফিসটাকে এখন একটা ব্যবসা 
কেন্দ্র সম্ধ্যার পর নাইট . ক্লাকও) 
বলা বার। রত্বা এস্ড কোং ও 'শবানী 


অফিস ব্যবস! কেন্দ্রে পরিণ্ত 


(বশেষ প্রতিনিধি) 


সামাজিক ও. 


ব্যাপারে আমাদের আঁধকতর উদ- 
গ্রীব হওয়া উীচৎ। সৃতরং এই ' 
সম্পর্কে সামারক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 
ৰাভন্ন সমীক্ষার মতামত অপ্রা- 
'সাঁলাক হইবে না। স্বীবধার জন্য 
ডঃ প্রাইল্স হপকিল্স (ইউ এস এ) 
রচিত শন আপ ইন স্মোক' নামক 
পুস্তক হইতে উদ্ধতিগনল সংক- 
লিত হইতেছে। 

. “প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (যন্ত- 
রাষ্ট্রের) পোন্সলভ.নিয়ার (সিশারেট 
বিরোধ কোনও আইন এই রাজ্যে 
ছিল না) আঁধৰাসীদের মধ্যে শত- 
করা মাত্র পধ্লীতিশ জন সামারক 
বাঁহনীতে যোগদানে সক্ষম বািয়া 
ধিবৰেচিত হই্রাছিল। পক্ষাল্তরে, 


- কানস.স রাজ্যে (সিগারেট বিরোধ 


আইন এই রাজে; বলবৎ ছল) 
ইহার শতকরা হার ছিল তিরাশি 
(পৃঃ তোত্রিশ)%। “পদাতিক ও নৌ- 
বাহনীতে মনোনয়নের' জন্য 
অঠারো হইতে আঠাশ বৎসর বয়স্ক 
বে সকল ব্যন্তি পরাঁক্ষিত হয় 
নির্ধারিত দৈহিক যোগ্যতার মানে 
পেশছাইতে পারে নাই। হৃংপিণ্ড 
সংক্রান্ত রোগ, দৃণ্টিশত্তি ও শ্রবণ 
শান্তির অপ্রতুসতা, দল্তরোগ ও 
হানিয়া প্রধানতঃ এইস্ীলই অযো- 
গাত।র প্রধান কারণ। এবং ইহাদের 
মধ্যে প্রথম পাঁচটি ব্যাধিই 'সুঙ্গা- 
রেট সেবনের ফলে প্রাদভূরতি হর 
কিংৰা বৃদ্ধপ্ৰাপ্ত হয় পেত ৩৪)” । 
*অধাাঁনক বদ্ধ দূরপাল্লার অস্ত 


অগ্রভাগ-নিঃইসৃত কাঁবন-মনোক্ইভ 


- এই হানি ঘটায় (পৃ ৩৭)।% 


এই জাতীর বহু উদ্ধৃতি 
দেওয়া যইতে পারে এবং ইহার 
স্টান্তসঙ্গাত প্রাতৰাদ বিশেষ প্রচা- 
রিত নয়! সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা 
যায় বে, সিগরেউ সৈনিকের শারা- 
রিক তথা মানাঁসক সক্ষমতা নষ্ট 
করে এবং যাহা শারীরিক ও মন- 
সক তথা নৈতিক শান্তর হানি * 
ঘটার তহা প্রতিটি সৈনিকের পক্ষে 
অবশ্য পররিতাজ্য। 


প্রিক হানিকর বস্তুর কুফল সম্পর্কে 
আমাদের সমর নেতাঙ্গপ যথেষ্ট 
স্জগ বাঁলয়া মনে হয় না। কারণ 
সেক্ষেত্রে তাঁহারা জওয়ানদের জন্য 


কলিকাতা বিশবাঝ্যাছের 
দান্তিহীনতা 
(বিশেষ প্রতেনিধি) 


এম ববি {ব এস সেকেণ্ড গএ্যাম্ড 
যদ্ইন্যাল পরাক্ষা ভস্ডুল হয়ে 


শগেল। যাঁদও ইতিপূর্বে বি এ, ৰি 


িশ্বাৰদ্যালরর কর্তৃপক্ষ চৌন্রশাট 
কলেজ কেন্দ্রের পরীক্ষা বাঁতল 
করেছেন। 


থেকে শুর করে মাস্টার ভিন্না, 
আইন পরীক্ষা কিংবা এম ৰি বব এস 


সর্বক্ষেত্েই এই দাঁব। এটির নাম ' 


গণ টৌকাটীক। 

এম 'ীব বি এস প্রসঙ্গো দং চারটি 
কথা বলা প্রয়োজন । পশ্চিমবঙ্গো 
নির্ধারিত সময়ের আট মাস পরে 


পরীক্ষা শুরু হয়েছিলো। এই : 


পরীক্ষার চারটি কেন্দ্র ছিল। আর 
জি কর, নীলরতন সরকার, মোঁভ- 
কেল কলেজ ও ন্যাশনাল মোঁডিকেল 
কলেজ। পরাক্ষা শুরু হওয়ার 
প্রথম দিন ছল এ্যানাটাম পরাণক্ষা। 
ন্যাশনাল - মোডকেল কলেজের 
ছাত্ররা হলের মধ্যে ইশ্ডি়ান সোভি- 


“ কেল কাীষ্দলের সদস্য ডাঃ হশরেন 


চ্যটাজশীর ওপর চড়াও হয়। দ্বিতীয় 
দিনে এন আর এস হাসপাতালের 


ধরেন। এই তার অপরাধ। 

অথচ আশ্চবের কথা হলো 
গার্ড পাহারা দিতে এসোঁছলেন। 
পরীক্ষার হলে বিদ্বাৰদ্যালয় থেকে 
পারদর্শক আসার আগে তারা ছাত্র 
দের সতর্ক করে দিচ্ছিলেন যাতে 
ত'রা টোকার মালপত্র সরাতে পারে। 


ঢ নর? 


তাহারা আত্মরক্ষা কাঁরতে পারিবে 
দই একদিন শখ করিরা ধূমপান 
কারবার পর “সগারেট ক্লাল্ত দূর 
করে এই. সর্বব্যাপী মিঞ্চা প্রচা- 
রের শিকারে সেও পাঁরণত হইনে 
এবং স.রা জীবনের মত স্বাস্থ্য ও 
দ্সে রূপাল্তরিত হইবে । আমা” 
দের সামারক বহিনীকে সর্বতো- 
ভবে এই কুহকজাল হইতে রক্ষা 


" কারতে বরৰান হইতে হইবে। 


আমাদের নেতারা কি এই অবশ্য 
প্রয্োজনীয় ক্রতব্যপালনে বিস্দখ 
হইৰেন? 


এক বছরের জন্য সাসপেশ্ড কর- 
লেন? জান না, এই ঘটনা না ঘটলে 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হরতো চোখ 
কান বাজে এই পরাক্ষাই মেনে 
ধনতেন। হারা ডান্তার হয়ে সমা- 
জের সেৰা করবে তারা যাঁদ এ পথ 
বেছে নেয় তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে 
[িবনীতভাবে নিবেদন করতে হুর যে, 
আগামীকালের ভাবা ডান্তার বল্ধুরা 
দয়া করে মালুষের জীবন নস্ট 
করার কাজে ব্রতী না হয়ে অন্য 
পথের সম্ধান দেখুন। তাতে আপ- 
নারা বাঁচবেন ক না জান না তবে 
জনসাধারণ অৰশ্যই বাঁচবেন। 


বুড়ো; ও: তরুণ 


' (৪ প্ষ্ঠার পর) . 
গলাতে গিয়ে মাথা ঘ্বরে পড়ে, 
যাচ্ছেন। কারণ প্রত্যেকের পেছনে 
বড়ো বড়ো খাটি নড়ানো বেশ শল্ত। 
তবুও আমরা তরুণদের কাছেই ষ! 
দের কাছে নয়। আমলারা রাজ- 
নীতির বাইরে থাকবেন এটাই সবার 
কামা। 


বাংলা দেশ সমাচার 


" (লন পত্র পর) 
হয়েছিল,: তারই ফলে বাইশটা এক- 
চেটিয়া মালিক পাঁরবারের উল্ভব 
ঘটে আর কোটী ফোটশ পাকিস্তানশ 
মানুষের অনশন দারিদ্র ও বেকারী 
চিরস্থায়ী হয়ে গেল। 

তার ফলেই বাংলাদেশের মান: 
ষের* বিদ্রোহ এবং অৰশেষে স্বাধশ- 
নতা লাভ । আজ এই ্বাধীনতাকে 
অর্থপূর্ণ করতে হলে প্রান্তন শাসক- 
দের পঠুঁজিবাদশ পথ পরিত্যাগ করেই 
এগোতে হবে। একমা্র সমাজনা্মিক 
বিকাশের পথেই চিরদিনের জন্যে 
অভাব, অনটন দারদ্যের অবসান 
ঘটানো সম্ভব। | 

বাংলাদেশে জাতীয় একোর 
মাধ্যমে জনগণ জাতীর অর্থনৈতিক 


কিন্তু দর্খের বিষয় এই সাম- কিন্তু তা সঙ্কেও অঘটন আজো পনগঠিনের পথে পা বাঁড়য়েছেন। 


~ 


Regd. No. C72 


নবাঙলাদেশেন সংবিধান 
(প্রথম পণ্ঠার পর) ' 


তাই তখন থেকেই গণতা্িক 
আন্দোলন শ্দরু হয়ে শেল আর. 
সেই আন্দোসন দমাতে বারে বারে 


এর আগে যে সমস্ত সংবিধা- 
নের খসড়া রচিত হয়েছে 'তাতে 
সর্বদাই বলা হত যে পাকিস্তান 


"ওরা সম্প্রদায়ক দাঙ্গা লাঁগয়েছে। 
এতেও কিন্তু আন্দোলন দমেনি। 
তাই শেষ পর্যন্ত উনিশশো আটাস 
সালে িজিটারীর একনারকত্বের 
সুচনা । 

এই কারণেই বাংলা দেশের 
বর্তমানে মূল সমস্যা হল গশতশ্গ 
প্রতিষ্ঠা করার আর ধর্মকে ব্যান্তুগত 
বিশ্বাসের পর্যায়ে রাখার । সংবিধা- 


একটি এশ্লামিক রাম্ট্রী এবং পাঁবঘ 
কোরাণের দেশ অনুযায়ী এই 


রাষ্ট্র চলবে। এমন কি উনিশশো 


সত্তর সালে ইয়াহিয়া খান নির্বা- 


ফরোয়'র্ ব্লকের অবস্থা 
(প্রথম পৃত্খার পর) 


দিয়ে তাকে আড়াল করা বায় না।' 


ফরোয়ার্ড ব্লকের কিছু নেতা আছেন 
যাঁদের কাছে নির্বাচনে জয়লাভ 
হচ্ছে মুখ্য, কথা। এই কথাকে 
আড়াল করার জন্য সি পি এমের 
বিরুদ্ধে সক্কীর্ণতাবদের প্রশ্নটি 
তাঁরা বড় করে তুলেছেন। আসলে 
তাঁরা আর নিজেদের বাম- 
পল্ধী বলে দাবাই করতে পাবেন 
না। যাঁদ কংগ্রেসের সঙ্গো মোর্চা 
গড়তে দল নেতৃত্ব ব্যর্থ হন তাহলে 
এ"সব নেতাদের ব্যন্তিশতভাৰেই 
কংগ্রেসে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনা 
পথ থ্কবে না। এই ধরণের কয়ে- 
কজন নেতা 'মালত হয়ে নিঙ্জে- 
দেরই ফরোয়ার্ড ব্লক বলেই চিহি্ত 


১ করে কংগ্রেসের সঙ্গো- চলে যেতে 


পারেন। সেখানে ভালান থামানো 

ধাবে না। 
অপরদিকে যে দলের জল্ম ও 

বৃদ্ধি কংগ্রেস বিরোধিতার মধ্য দিয়ে 


প্রকুরকান্তি 

(২য় পণ্ঠার পর ) 
হরেছল তার ফল এতদিনে পেটা 
ছাত্র ও যুবক সমাজকে দ্‌ঁষত করে 


দয়েছে। এখন কেমন করে এর হাত 


থেকে রেহাই পাওয়া যায়-তাই 


সহাভাবনা। ছাত্র। ও শাক্ষকাদের 
সম্মান বজার রাখা সদস্কিল হয়ে 
পড়েছে। 


. ওর ধারণা নকসালী আন্দো- 
লনের, সময় এই যুবক গোম্ঠীকে 
যাঁরা পেছন থেকে বাহৰা দিয়েছেন 
তারা ভুলে যান যে এদের কারও 
কারও কাছে ইস্কুলে হাঙ্গামা, 
" নেতাদের মূর্তি ভাঙ্গা এবং ওয়া- 
পান ভাঙ্গা একই ধরণের কাজ । এত 
সব কিছ করেও সামজিক প্রাতি- 


সেই ফরোয়ার্ড ব্লকের বেশশর ভাগ 
কমশী এবং বিশিষ্ট কয়েকজন নেতা 
কিছুতেই কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ 
করে কয়েকাঁটি আসনের জন্য ৰাম- 
পল্ধীদের বিরোধতা করার নীতি 
মেনে নিতে পারবেন না। জেলায় 
জেলায় সধারণ কর্মীদের মধ্যে 
আজ তাই চুড়ল্ত বিক্ষোভ ৷ বর্ষ - 
মান, চবিশ পরগণা, হুশঙ্গশ এমন 
কি হাওড়া, পররাসয়া,। এৰং উত্তর 
বঙ্গের করেকটি জেলার "সাধারণ 
কর্মীরা ইতোমধ্যেই দলের পাহশত 
নীতি অনুসছরে ধনিক শ্রেণী এবং 
তার দর্জী কংগ্লেসের “বিরোধিতা 
সুর করেছে? সি পি এমের 
বিরুদ্ধে তাদের পূর্বে যে মনোভাৰ 
ছিল তারও পাঁরবর্তন ঘটেছে। 
ইতোমধ্যে আর এস পি এবং এস 
ইউ সির সি পি এমের সঙ্গো আঁতাত 
হওয়ার পর এ রাজ্যে আর তৃতার 


বামপন্থী জোটের সম্ভারনা নষ্ট 


হয়ে, গেছে। আসম্ন নির্বাচনে এ 
রাজ্য পুরোপাঁর বড় দু. শিবিরে 


,বিভন্ত। একটি ধাঁনক শ্রেণীর দল 


কংহোসের শিবির, অপরটি সি পি 
এম, আর এস পি এবং এস ইউ 
সি প্রভৃতি দদের বামপন্থী 


শিবির। সি পি আই তাদের সর্ব, 


ভরতীর নীতি অনসারে কংগ্রেস 
শিবিরের অংশদার। এই অবস্থায় 
ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব বাদ কংশ্বে- 
সের সঙম্গো আঁতাত করেন তাহলে 
দলের অর্ধেক নেতা এবং কমশিদের 
তিন চতুর্থাংশই সেই রয় সেনে 
নেবেন লা। তাঁরা বমপল্ধশ 
শিবিরে যাৰেন বলে ইতোমধ্যেই 
ঘোষণা করেছেন। কজেই সাম়ায়ক- 
ভবে ভাঙ্গন রেধৈর জন্য ফরো- 
যার্ভ ব্লক যে স্বিধাবদের নতি 
নিয়েছে তাতে এই ভাঙ্গন আরো 
অপরিহার্য হয়ে উতঠবে। দুচার 


চ্ঠার অভাব হয়ান। এর জবাৰ. কে দিনের মধ্যেই অৰস্থ টা আরো 


দেবে? 


করে ধরা পড়বে? 


বলা হয়েছে, "আওয়ামী লাগ 
ঘেষপা করছে যে, এমন কোন আইন 
প্রণয়ন করা হবে না যা পানর 
কোরাণ সুতা বিরোধী” অবশ্য 
নির্বাচন করতে গেলে তখনকার 
গে একথা বলতেই হত, না হলে 
ইয়হিয়া ওদের নির্বাচন প্রাত- 


দ্বান্বতায় অংশগ্রহণ করতে দত না। ' 


বর্তমান সংবিধান খসড়ায় 
কোরাণ অথবা ইসলাম সম্পর্কে 
কোন কথাই বলা হয়ান। আইনের 
চেখে সমান আঁধকার প্রসলো 
মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে বলা 
হয়েছে, “রাম্টী কোন নাগারককে 
কেবল মাত্র তার ধর্ম জাতি স্মী বক 
পদরুষ অথবা বিশেষ কোন জায়গায় 
জন্মগ্রহণ করার খাঁতরে আইন 
প্রস্পোগোর শ্যাপারে বিশেষ সুবিধা 
দেবে না। ধর্ম 'নার্বশেষে বে কোন 
'নশ্ারকের আইনের ক্ষেত্রে সমান 
অধিকার থাকবে, এবং চাকর 
অথৰা অন্যান্য স্বাবধার ব্যাপারে 


সমস্ত নাগরিক সমান সুযোগ” 


পাবে। 
বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে 
খসড়া সংবিধান ঘোষণা করা 
হয়েছে। তবে একথাও ৰলা হয়েছে 
যে, সংবিধান প্রণয়নের পাঁচ বছর 
পর্যন্ত ইংরাজী ভাষা সমস্ত আঁফস 
আদাঙ্গতে ব্মৰহার করা হবে। 
অবশ্য রাষ্ট্রপতি কোন বিশেষ আদেশ 
বলে এই সময়ের মধ্যে বাংলা 
ভাষাকে ইংরেজ্ীর . পাশাপাশি ব্যব- 
হার করার নির্দেশ দিতে পারেন। 
এই ' প্রসঙ্গে শেখ ম্যাজবের 
দুয়েকটি সাম্প্রাতক ঘোষপার কথা 
স্মরণ করা যেতে পারে। বান্দদশা 
থেকে ৰাংলাদেশে প্রথম পদর্পপ 
করেই তান বিরাট জনসভায় 
ঘোষণা করেন যে, তিনি মহসল- 
মান। ঠিক তার পরেই প্রেস কন- 
ফারেল্সে ঘোষণা করেন যে, বাংলা- 
দেশে কেবলমাত্র বাঙ্গাল" থাকবে, 
অর্থাৎ যারা ৰাংলা ভাষার লিখতে 
পড়তে এবং অক্রেশে কথা বলতে 
পারে তাদেরই বাঞ্গখালশ বলে গণ্য 
করা হবে! এত কথা তান ৰলে- 
ছিলেন বিহারী মুসলমানদের 
সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি- 
ভাঙ্গা অথবা আচরপাঁবাঁধ “ক হৰে 
এই ধরণের এক প্রশ্নের উত্তর দিতে 
শিয়ে। অর্থাৎ ভাষা সম্পর্কে বাংলা- 
দেশ অবেগাপ্রবণ এবং এ ব্যাপারে 
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ভাড়া আদার করে থাকে এবং সর 
কারও প্রমোদকর বাবদ অর্থ রোজ- 
গার করেন, তবু কলকাত'য় খেলা 


কলক তায় দর্য্নী া্কাম 


শুক্রবার থেকে পার্ক সাকা্স 


প্রশংসা অর্জন করেছে। [তান আরও বলেন যে, চৌর- 

প্রমোদ মাধ্যম হিসাবে এবং পীর ওয়াই এস সি এর উল্টৌ- 
শরীর চর্চার ক্ষেতে সাক্কাসের দিকের জায়গান্ট সার্কাস দেখানোর 
গনরুত্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ব, পক্ষে আদর্শজায়গ্গা। কতৃপক্ষ যদ এ 
রাজা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। * জায়গাটিকে সাকাসের জন্য নিদিষ্ট 

কিল্তু কলকাতায় যাঁদও জাঁমর করে প্রাখেন তাহলে তল ছুয়। 
ভাড়া বাবদ কলকাতা কর্পেটরেশন এ বষরে তিনি কতৃপক্ষের দি 
সাকাস দলের কাছ থেকে বেশ আকর্ষণ করেন। 





এই বছরেই, যখন মান অর্ধেক চা | 
বাগানে কাজ হয়েছে, প্রায় বারো 
মিলিয়ন পাউণ্ড আঁতারন্ত চা উৎ- 
“পাদন হৰে যার এখনও কোন 


বাঙলাদেশের সমস্ত৷ 
_ (প্রথম পুষ্ঠার পর) 


চালু করার ব্যাপারে আরও সমস্যা 
আছে। যেমন প্রভিডেন্ট ফাশ্ড, রা 
জশবন বাঁমার সমস্ত টাকা পাঁক- * ক্রেতা নেই। 

বাংলাদেশের অর্থনোতিক পনর 


+ বশ্ডে গাঁচ্ছত রাখতে হয়। এই টাকা মূলত এলিয়ে আসতে হবে এবং 


সবই চলে গেছে পাকিস্তানে এবং এবং ভারত সরকারকে এখানকার 
সারা জীবনের সনণ্যয় থেকে বাতা হবে। ভরতের ব্যবসায় গোষ্ঠী 
এই ক্ষাতপূরণের দায়িত্ব কারা এট ভাল করেই ৰুঝেছেন এবং 
নেবেন সরক'র অথবা শিল্প প্রাত- এখন ব্যবসার সুযোগ আদয়ের 
্ঠানগ্ীল, তা এখনও জানা যায় না? চেষ্টায় আছেন। এখনও অবাধ 

চা ব্যবসায়ীরা বোধহয় বাংলা- এরা ভারত সরকারের মরফর্থ” 
দেশে সবথেকে বেশশ , ক্ষাতিগ্রস্ত বাংলাদেশকে সাহায্য করতে রাজী 
হয়েছেন! প্রাত বছর পাঁকস্তীন্‌, নন কারপ তাতে কোন ম:নাফা থাকে _ 
বাংলাদেশ থেকে পণ্ডাল্ন লিয়ন না। এই ব্যবসায়ী শোচ্ঠীর. পার ১২৯ 
পাউন্ড চা নিত। এখন এই আত- ছ্কার মত, বাঁদ আমাদের ঘরে কছ্ধ 
রিক্ত চা নিয়ে সমস্যা। খ্বব একটা পয়সা নাই এল তহলে আর আমা- 
উৎকৃষ্ট ধরপের চা নয় বলেই এর দের বাংলা দেশকে সাহাব্য করে 
বিদেশে খুব একটা চাহিদা নেই। কাঁ লাভ? 





শফিকুল হাসানের 
মুক্তির সংগ্রামে পূর্ব বাংলা 


জধ্‌ তত্ব নপ, ক্ঘা; 
বিশ্লেষণ নয়, ৰাখ £ জাওয়ামী 
লীগ নয়, 
5 হিশ কাজবীজি ) মুক্গিৰ 
নয়, মাও সে তৃ ; ওপার ময়, এপার 
বাওসাঁও এজাকাৰ হয়ে 
ধরা দিয়েছে 
লেখকের তীক্ষু এবং হচ্ছ 
কিচাৰ বোধে 
' ইদানীং ক'লে পপর্বতাংলা” 
সিক্ষের 
উচ্ছল বয় বাতিক্রেম 
এই প্রস্থট। 
ছাষ | আভা চাকা 
প্রকাশক, / রবীন ঘুখে পাধ্যায় 
প্রাপ্তস্থান / গোলাম রসুল 
৬১, হট লেন কলি-১৩ 








সম্পাদক হুণরেন বস্‌ 


শাক কতক 'জভা্ ইণ্ডিয়া প্রেস কলকাতা-১৩ থেকে জা এবং ৬১জং জট জেল, ফাঁজকান্তা-১৩ ৭, রঙা যো আযজক দ্কোরায। হান তমাল ঘেকে প্রস্দান্দনচ 


t 


- সনি গি এমকে হেয় করার চক্রান্ত 


কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে হত্যার পরিকল্পনা 





৯৫শ বর্ঘ ২য় সংখ্যা ৷ শুক্রবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারশী ১১৭২ | দাম ৩২ পক্ষল। 


বাংলাদেশ সরকারের 





 ধর্চিমবে নির্বাচনে 
কংগ্রেমের য়লা 


সম্পর্কে গলিণ সন্দিহান 





কংগ্রেসের নির্বাচনা 
স্বার্থে বাঙলাদেশের 
অবাঙ্গালা মুসলিমদের 
গাণ্ঠমবকে ঢোকান হচ্ছে 


(দপশণের সংবাদদাতা) 


একটি উদ্বেগজনক তথ্য 
দপণের কাছে বাজ সত্র 
থেকে আসছে। তথ্যাট হচ্ছে, 
নির্বাচনী স্বার্থে পাঁশ্চম- 


বলোর কয়েকজন নৰ কংগ্নেসী - 





চেয়ারম্যানকে ভাতিপ্রদর্শন 


(বিশেষ প্রাতাঁনাষ) 


হুল রিভার ব্রীজ কাঁমশনের 
চেয়ারম্যান শ্লীমপি সান্যালকে টোলি- 
ফোনে হমকী দেওয়া হয়েছে যে 
তান ধেন হাওড়ার নতুন সেতু 
তৈরী করার জন্য টেশ্ডার মঞ্জুর 
করা নিয়ে গোয়ারতুমি আর না 
করেন, বাঁদ তিনি নিজের নিরাপত্তা 
রক্ষা করতে চান। 

পাঠকদের স্মরণ আছে যে 
শ্লরীসান্যাল ইাঁঞ্জানয়ারং প্রজেক্ট 
ইণ্ডিয়া নামক সরকার” প্রতষ্ঠানকে 
কাজের দায়িত্ব দেওয়ার বিষর কাঁম- 
শনের অন্যান্য সদস্যের সঙ্পো এক- 


- মত হরোঁছলেন। তার পক্ষে ক 


যুক্ত আছে সেটাও হইীতপূর্বে 
প্রকাশিত হয়েছে। | 
ব্যান্তগত মালকানায় পাঁরচালত 


একাঁট ?শজ্প প্রাতষ্ঠানকে সেতু 
তৈরী করার ভার দেওয়ার জন্য 
শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যে ওকালাত 
করছেন একথাও গোপন নেই। 
সন্দেহ করা হচ্ছে, রাজাপাল 
শ্রীভার়াসও এ বিষয় সম্পূর্ণ নির- 
পেক্ষতা বজায় রেখে চলছেন না। 

এই প্রভাবশালী প্রাতহ্ঠানাটর 
অনুগত জনৈক কর্মচারী শ্লীসান্যা 
ছকে এক লক্ষ টাকা দিতে চেয়ে- 


ছিলেন বাতে তীন এ বিষয়টি নিয়ে 
অগ্রসর না হন। কমচারশটিকে ভদ্র- 
ভাবে প্রত্যাখ্যান করায় বেচারা 
ম্াস্কলে পড়েছেন। বুঝতে পাব- 
ছেন না যে আরও বেশী টাকা বলা 
উচিত ছল কিনা । 

ব্রীজ কমিশনের সল্ো ঘানজ্ট 
জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী অবশ্য 
মনে করেন যে শ্রীসান্যালের পেছনে 
টাকা অপচয় করার বোকামি কোন 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান করবে না। 

আসাম নির্বাচনের জন্য খরচ 
করা এর চেরে বম্ধিমানের কাজ 
এবং তারা সেই পথ ধরেছে। 

নব কংগ্লেসকে বিপুল সংখ্যা- 
'ধিক্যে ঈনর্বাচনে জয়ী করতে পারলে 
শ্রীমীণ সান্যাল ও এ: ধরণের 
দ্বাধীনচেতা সভ্যদের কাঁমশনের 


সদস্যপদ থেকে অপসারণ করতে 


কোন অস্দবিধাই হবে না। তার- 
পর ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রধান- 
মর্মীকে দিয়ে ভিত্তিপ্রস্তর ল্থাপন 
ফরান হলে দেশের মান সব তুলে 
বাবে । আর একজন ইন্দিরাজীর জয়- 
ধ্যান দেবে! 


of 


দুই ॥ 


পশ্চিমবঙ্পো বাংলাদেশ প্রধান- 
মন্দা শেখ মাজবুর রহমানকে 
আমরা ল্বাগাত- আনাচ্ছ। সেই 
পঁচিশে মার্চ থেকে ভারতের 
মাটিতে বঙ্গবন্ধু মূজিবকে স্বাধীন 
বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী . হিসাৰে 
্বাধাত জানাবার জন্য সারা ভারত- 
বাসী, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার 
বাঞ্ালশী অধর আগ্রহে অপেক্ষা 
করছে।- বলাবন্ধবর কলকাতার আনু- 
চ্ঠানিক পদার্পণ এবং জনসভার 
ভাষণ এক এীতহাঁসক ঘটনা 
হিসাবে চিহ্নত হবে। 

ছেচাল্পশ সালের যোলই 
আগস্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের 
* কথা ইতিমধ্যে মানুষের - স্মৃতি 
থেকে মুছে যাওয়ার কথা নয়। 
সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের. পাঁরশাতি 
হিসাবে দ্ৰিজাঁতি তত্বের উদ্ভব এবং. 
শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সৃষ্টি। 
কলকাতার বকে যোলই অল্লাস্টের 
হিন্দ সংসলমান সংঘর্ষ ও রম্ত- 
স্নানের অন্যতম সাক্ষী শেখ ম্াজ-. 
ঝর রহঙসান। তখন বাংলা দেশের 
খাদে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আসন 


মংজিবর-শুর, শহীদ স্রাবর্দী। 


এর পরেই ভারত ভাগ করে মনসল- 
মানদের আলাদা রাম পাকিস্তান 
সৃষ্ট সম্পর্কে তদানীল্তন কংগ্রেস 
ও মহসলশীম ল’গ নেতাদের মধ্যে 
_ বোঝাপড়া হয়ে যায়। দ: দেশের 
কায়েমী জ্বার্থ ককতে পারে যে, 
মানুষকে শোষণের রথেন্ট সুযোগ 
আছে এবং সেই অনন্যার দু দেশেই 
শোষণ শুরু হয়। পাকিস্তানে 
বাইশটি কারেমী দ্বার্থের পাঁরবার 
সারা দেশকে শুনবে ফলেফে'পে 
ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী 
লর্নে পাকিস্তানের সৃষ্টি, নিজ দেশে 
তৃতীয় শ্রেশীর নাঙশারকে পরিণত 
হর। ব্যবসা ৰাঁশিজ্য, শিল্প এমন দি 
চাকরীর স্মবিধা পর্যন্ত সব কিছু 
থেকেই বাঙ্ালশ ৰাণ্টত হর। 
ভারতেও কায়েম দ্বাথের 
পণ্চান্তর পরিবার অন্দরূপ ভাবে 


সি পি আই কর্মীদের গোপন সভা 


. (দপপের সংবাদদাতা) 


বিশ্বস্ত সৃনরে খবর পাওয়া গেল 
বে, গত পরলা ফেব্রুয়ারী ভালহোস 
স্কোয়ারে বার্মাশেল ও সমল্ত ব্যাঙ্ক- 
প্টীলর পক্ষে সি পি আইয়ের 
উদ্যোগে এক গোপন বৈঠকে নির্বা- 
চন’ পরিস্থিতি নিযে আলোচনা 
হর। সভায় আসক নির্বাচনে কর্মী- 
দের ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত আলো- 
- চনা হয়! সি পি আইয়ের আসাম 
নির্বাচনের ভূমিকার কর্মীরা সি পি 
আইয়ের ম্টর্যাটেজী মেনে নিতে 
রাজশী হন না। 7 

{নিৰ্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গো হাত 
মালয়ে কাজ করার ব্যাপারে কমশিরা 


চি 


{তান অপরাধের প্রায়শ্চন্ত করার 


অর্থাৎ ওদেশেও কি করে একটি 
সহযোগ" কায়েমী স্বার্থ গোষ্ঠী 
সৃষ্ট করা যায় এবং যাদের মাধ্যমে 
ওদেশের ব্যবসায় ভাগ বসান বার 
তার চেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে 
বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। 

সবই কুঁক্ষগত করে। পাঁশ্চমৰপোও 
বাধ্যালীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে 
দাঁড়ায়। দেশ বিভাগের ফলে দিল্লীর 


মসনদে বসলেন নেহরু আর পশ্চিম- ক ৮9777 
বঙ্গোর ভাগ্যে জ:টল সত্তর লক্ষ চাট 


কল্যাণকর হবে না। মনে হয় সাম্প্র- 
দায়ক দাঞ্খার নিজ দায়িত্ব সম্প- 
কেঁও তান সজাগ ছিলেন। পরে 


সন্দেহ এসেছে যে, হয়ত বা আও- 
মামী ল’গ এদেশের কংগ্রেসের মত 
পঁপিতল্ের নামে আর সমাজতল্মের 
বাল দিয়ে শেষ পর্যন্ত কারেমশ 
দ্ৰাৰ্থের নতুন গোম্তী পাড়ে তুলবে। 

নির্বাচনের প্রাক্কালে মুজিৰ- 
ইন্দিরা ব্স্ত জনসভা হয়ত রা 


বিধ্বস্ত এলাকা ' পাঁরভ্রমপ 


চেষ্টা করেছেন। নেতাজশীর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা শরৎ বস: মহাশয়ের সঙ্গে 
একযোগে তান বস্তু সার্বভৌম . 
বাংলার স্বপ্নও দেখেছেন। এ সবই 
আজ ইতিহাসের কথা। আজকের 
পারপ্রোক্ষতে অবশ্যই হস্ত বঙ্গের 
শ্লোগান ওঠে না, বরং এখন এই 
শ্লোগান বাংলাদেশ বিপ্লব বিরোধী 


করবে, এ সন্দেহ অনেকের মনে 
দেখা দিয়েছে। 


বর্ষেও তার সন্দ্রপ্রসারী প্রতি- বর্ষের অন্য কোন রাজ্যে ইন্দিরা 
ক্রিয়া দেখা দেৰে। এ সম্পর্কে কংগ্নেসের 1 

ভারতবর্ষের কারেমী দ্বার্থ অবশ্যই যোগ্য রা চর 
সজাঙ এবং তাদের প্রচেষ্টা হবে কি টি থেকে 
তরন্মক উন্বয়নফে ভারতশয় কায়- “দিল্লীতে নামানো হয়। সিদ্ধার্থ রায় 
দায় “গশতান্তিক পথে” আনা যার। প্রম্মখ পাশ্চমবপোর কংগ্লেসী 
নেতারা মুজিবকে কলকাতায় নিয়ে 
আসার চেষ্টা করেছিলেন ৷ আতিযোগ 
তত: উঠতে পারে বে, শর থেকেই 
নাঁক ক্বিমত। তাদের মধ্যে অনে- কংগ্নেসীরা বাবম্তুকে নিজেদের 


কেই বলেন, বৃহত্তর রার্জনীতি তো রাজনৈোতিক প্রচারের বল্ত্ হিসাবে ' 


বটেই, ৰ্যাচ্কের কর্মী ইউনিয়নের ব্যবহার করতে চেয়েছেন। - 

257২ এ সমস্ত কথা এখন তোলা 
্যাক্ষ সংগঠন, .আগে যার সভাপতি হচ্ছে এইজন্য যে, বাংলাদেশের , 
ভিলেন অতুল্য ঘোষ ছাত্র ও নব. বলবা নেতারা যেন অজাল্তে .এ- 
কংগ্রেস ভুক্ত কিছু ব্যান্ত জোর করে দেশের আভ্যল্তরশপ রাজনীতিতে 
উনি ডি জাড়কে না পড়েন সেই বিষয়ে সতর্ক 
কেও নানা করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 


আলোচনা হয়। সবচেয়ে বড় কথা, J 
আস্ত নির্বাচনে সি পি আইয়ের মজিবুর ঘহমানের কাছে শুনতে 


ভূমিকা নীচুস্তরের অনেক কর্মীই চার বাংলাদেশের সমাজতাল্মিক 
সহজ মনে মেনে নিতে পারছেন না। কার্যক্রম সম্পকে ন্ব্যর্থহধন বন্ধুক ৷ 


সমর 


কংহোসী নির্বাচনী প্রচারকে সাহায্য _ 


দপপি ॥ শ্ুকবার ৪ঠা ফেবরুয়ারশ ১৯৭২ 


বাংলাদেশে 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


এই অবাঙ্গালশদের মধ্যে বিহারশদের 
সংখ্যা সর্বাধিক। 

পাত কুড়ি ৰছর ধরে পাঁকস্তা- 
নের কায়েম" ল্বার্থ বাঙ্গাল শোষণ 
বজ্জার রাখার জন্য এখানকার সমস্ত 
পাশতাল্পক আন্দোলন ইসলাম 
ধবপ্র্য এই িজিশাশর তুলে সাম্প্র- 
দায়ক দাগ্াার মাধ্যমে দমন করে 
এসেছে । এই দাঙ্গায় সরকারণী ষড়- 


- ধন্যে সহায়ক হয়েছে বিহারী মস- 
লমানেরা আর ধর্মান্ধ করেকটি ' 


রাজনৈতিক দলের সমর্থকেরা । 
গত উানিশশো সাতচাল্লশ সাল, 


. থেকে তীনশশো চোঁযাঁটু সাল পর্যন্ত 


বড় বড় দাঙ্গা সংগঠিত করা হয়েছে 
আর সঙ্গো সঙ্গো লক্ষ লক্ষ হিল; 


" অষ্টলের সমস্ত . অবাঙালশ মংলল- 


মান' মীরপুর মহম্মদপনর . এলাকার -* 


জড় হয়। পাছে কোন সংঘর্ষ হর 
তাই বাংলাদেশ সরকারের দেশে 
ভারতাঁয় সৈন্যবাহিন এ অগ্তল 
পাহারা দিতে থাকে। 

এই সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে 
অনেক অস্মশশ্ম পাকিস্তানীরা দেশ 
ছাড়ার আগে িতরপ করে গেছে। 
এই সৌঁদন পর্যন্ত ওরা চোরা- 
শোপ্তা অনেক গুলি চাঁলিয়েছে। 
গত-শ্ক্রবার হঠাৎ শহরে প্রচার 
শোনা গেল যে, একজন বাঙ্যালশ 


নাক বিহার অন্যলে ছোরা খেরে 
নিহত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গো সশস্য 


বাঙ্গালী যবকের দল মীরপ্দর মহ- 
ম্মদপুর এলাকার হানা দেয়। 
প্রহরায় নিফন্ত ভারতী্প সৈন্য- 
বাহিনী ওদের বাধা দিতে খেলে ওরা 
গলি চালায় এবং তার ফলে সংঘর্ষ 
বাধে। স্পো সঙ্গো বাংলাদেশ সর- 
কার এ অণ্চলে চাঁৰবশ ঘল্টার কার- 
ফিউ জারী করে। 


হয়। & 
- - জানা গেছে যে, কিছ? মাওবাদী 


দালালরা একবোগে  ভারতায় 
দৈন্যবাহনীর বিরুদ্ধে প্রচার 
চালাচ্ছে। ্‌ 
স্মরণে রাখা দরকার যে, মাীজৰ 
ফেরার আগেই এই প্রচার জোরদার - 
হয়োছল, বার ফলে ম্জবকে প্রথম 
জন্সভাতেই ঘোষণা করতে হয়েছে 
যে, ভারতীয় সৈন্যবাহনী বাংলা " 
দেশ সরকারের নির্দেশেই মোতা-. 
যেন রয়েছে এবং ইল্দিরা গাল্ধী * 
বলেছেন বে, বাংলাদেশ সরকার 
চাইলেই সঙ্পো সঙ্গো ভারতশীয় সৈন্য 
বাহন” প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।, 


a 


সম 


টি 


Nes 


দর্পণ | শুক্ষষার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ 


বর্ধমান শহরে চরম অরাজ্বকত। 


বপরোয়! সন্ত্রাস ছিনতাই, নানা লাঞ্চন। 


-. (ৰশেষ প্রাভানাষ) 

পাত নির্বাচনে সমগ্র বন্ধমান 
জেলায় যে পারাস্থাত ছল তা 
এবার আরো ভরক্কর যে, সেটা বন্ধ - 
মান শহর 'সফর করবার সময় পাঁর- 
স্কার বোঝা গেল। আজ বদ্ধনান 
শহর চরম অরাজকতার মধ্যে ডুবে 
আছে। ছিনতাইকারশ আর গ্দুস্ডারা 
বন্ধ মান চ্টেশন থেকে তাদের এলাকা 
শুরু করে সারা ৰ্ধ মান শহরে 
তাদের রাম রাজত্বের রাজধানশ তৈরী 
করে চলেছে। 

আম যখন বদ্ধমান শহরে আসি 
তখন আমার সঙ্গে বিনি গাইড 
{হিসাবে আসাছলেন তার উপস্থিত 
থাকা সত্বেও আমার মন আতঙ্গে 
ভরা ছিল। ভর হচ্ছিল এই ঝাঁক 
গাস্ডারা আমাকে তাড়া করে। এই 


বব আমার গাইভকে' আক্রমণ করে! . 


দোকান পাট সব সময় খোলা থাক- 
লেও নতুন লোকের পক্ষে যে এ ভয় 
অহেতুক নয় তা যে কোন দন বন্ধ 


জন সি পি এস সমর্থক! বাক 
পনেরো জনের মধ্যে বেশ কয়েকজন 
কংগ্রেস সমর্থকও আছেন। যাদের 
খুন করে কংগ্রেসেরই লোক এ 
অঁভষোগ পেলাম বৰ্ধমান শহরে। 
তাছাড়া বেশ কয়েকজন যূৰককে 
সন্তেশ্বর বা অন্যান্য এলাকা থেকে 
ধরে নিয়ে এসে বন্ধনানে খুন করা 
হয়েছে বলেও অঁভযেলা পেলাম । 
বাদের খুন করা হচ্ছে তাদের 
ৰেশীর ভাগই বাইশ-তেইশ বছরের 
ষবক। এদের অপরাধ এরা সি পি 
এম করে। তাছাড়া প্রায় শ দণয়েক 
বাড়ী লট করা হয়েছে। একমান্র 
নীলপদরে বাড়ী লুট হয়েছে চাল্ল- 
শটা। তাছাড়া প্রায় খান পঁচিশ 
বাড়ী জালিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


আধকাংশ বাড়ীর মালকই / আজ 
গঢণ্ডাদের ভয়ে ফেরার। / 

এই গদণভারা নির্বিচারে নার 
ধর্ষণও করে চলেছে । এমনকি 
এদের-হনত থেকে ট্রেনের বাশ্রীরা 
পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছেন না। প্রথমে 
গৃস্ডারা তার গহলা ও টাকা পরসা 
দাবা করে, যাঁদ তা দিতে তান নং 
পারেন তা হলে তার ইজ্জত গুস্ডারা 
জোর করে ছিনিয়ে নেয়। যতদুর 
আঁভষোগ পেলাম তাতে জানা 
যায় গত কয়েক সাসে এইভাবে প্রায় 
পনেরো জনকে ধর্ষণ করা হয়। 
এদের মধ্যে তিনজনকে পাগল অব- 
স্থার দেখলাম। যাদের বরস 
আঠারো থেকে 'ন্রশ বছরের মধ্যে 
এদের দেখে মনে পড়ল। পাক বাহন 
বাংলাদেশের নারীদের উপর যে 
হারে অত্যাচার চালিয়েছিল তার কথা। 
দু-একটা দেখবার সৌভাগ্য ঢাকা ও 
যশোর সফরকালে আমার হয়োছল। 
আজকে এ তিনজনকে দেখে বাংলা 
দেশের সঙ্গে কোন পার্থক্য খুজে 
পেলাম না। আমাদের দেশের প্রধান- 
মল্ল নারী, আর তার দল নারী- 


ক্বের যে অবমাননা করছে তা দেখে . 


সভ্য দেশের সাংবাদিক হসাবে 
আম স্তদ্ভিত। আরো লঙ্জার 


কথা এদের এ অত্যাচারের কাঁহনী , 


বা মর্মন্তুদ ঘটনা কোন সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত না হওয়াতে সাংৰাদিক- 
দের সম্বন্ধে এখানকার স্থানীয় 
লোকের ধারণাও খানিকর্টা পাল্টে 
গেছে। 


ছিনতাইকাররা আজ বর্ধমান 


শহরকে ঘিরে ফেলেছে। [িশেষ 
করে তে'তুলতলা বাজার, খোস- 
বাগান, 'বজয়চাঁদ হাসপাতাল এলাকা- 
গাল এদের গ্যাকশন সেল্টার। 

আঁম ঘখন 'বজয়চাদ হাস- 
পাতাল এলাকার কাছে বাই তখন 
দুপুর । জনৈকা সিস্টার নোর্স) 
তখন হাসপাতাল থেকে তাঁর 
হোস্টেলে ফিরে বাচ্ছলেন। আমার 
প্রশ্নের উত্তর তান প্রথমে দিতেই 
রাজশ হচ্ছিলেন না, পরে বললেন_ 
“আপনারা খবরের কাগজের লোক। 
আপনাদের কাছে যদি আজ কিছ? 
বাল তাহলে কাগজে তা ৰের হবে 
এবং পরে আমার ওপরই অত্যাচার 
হবে। তবে একথা বলতে পারি 
আমাদের হাসপাতালের নাস 
মেয়েরা পথ চলতে সত্যই ভন্ন পায়। 
আমরা এখানে চাকর করতে এসেছি 
কোন রাজনৌতিক দলের শিকার 
হতে আঁসাঁন। কিন্তু তথাপি 
আমাদের ভয় থাকে, পাছে কখন 
কোন অঘটন ঘটে ।” 

বর্ধমান স্টেশনে রিকশাওয়ালা- 
দেরও এই সমস্ত গশ্ডাবাহনণীর , 
সঙ্গে সরাসাঁর যেলাযবোগ আছে 
বলে জনৈক অবালালী '1রকশা- 
ওয়ালা আমাকে জানাল! িরিকশা- 
ওয়ালার কাছ থেকে জানতে পারা 
গেল সন্ধ্যের পর খ্যব কম লোকই 
রিকশা করে যেতে চায়। সম্প্রার্ত 


তাদের একজন সহকর্মী খন হয়। 
হার ফলে বর্ধমান শহরে একদিন 
রিকশা ধর্মঘট হয়। | 
বর্ধমানের কয়েকঙ্রন দোকান- 
দারকে প্রশ্ন করলাম- কার্জকারবার 
কেমন চলছে? কাগজের লোক শুনে 
ভয়ে কেউই সহজে মুখ খাতে 
চার না। অবশেষে একজন অনেক 
দুঃখের সঙ্গে জানালেন, চাঁদা দিতে 
দিতে কারবার লাটে উঠল । 


জনৈক বৃদ্ধ দোকানদার জানা- 
লেন-_“আমার আয় মাসে একশ 
টাকা । আমাকে দেড় হাজার টাকা 
চাঁদা দিতে হবে, না হলে দোকান 
জবালিয়ে দেৰে। তাছাড়া আম 
একসঞ্ো চাঁদা দিতে পাঁরান তাই 
আমাকে ইনস্টলমেল্টে চাঁদা দিতে 
হচ্ছে।” বর্তমানে বর্ধমান শহরে 
দোকানদারদের কাছ থেকে এক 
হাজার টাকার কমে চাঁদা নেওয়া 
হচ্ছে না। এই চাঁদা নির্বাচন" তহ- 
বলের নাম করে নেওয়া হলেও 


বিপদ বুঝে কংগ্ৰেস বাবু 
থানায় এসে ছয় জন সি পি এম 
কর্মীর বির্নন্ধে লিখিত অভিযোগ 
করেন যে ওরা ছেলেটিকে খ্বন 
করেছে। আর এই ছয় জনের মধ্যে 
কুড়মন স্কুলের কিছু 'শিক্ষকও 
আছেন। এই সমস্ত শিক্ষক ভয়ে 
স্কুলে যেতে পারছেন না। ফলে 
স্কুলও বন্ধ। যে সমস্ত জায়গায় 
প্দশ্ডারা খুন করে তার মধ্যে পাড়- 
বীরহাটার নাম সাঁৰশেষ উজ্লেখ- 
বোগ্য। আমরা যেখানে বসে কথা 
বলছিলাম সেখান থেকে পাড়ৰীর- 
হাটার দূরত্ব মাত্র আধ 'মাইল'। 

রগ, আম্রা নাঁলগররে যাই; 
নীলপুরের নতুন কলোনীর 'প্রিয়নাথ 


ব্যাপারীর বাড়ীতে তাঁর দুই 
মেয়েকে দেখলাম। রাণী ও 'বভা 
দুই মেয়ে। দুজনেই ব-এ পড়ে। 
একজনকে পুলিশের সামনে গন্ডারা 
কোমড়ে লাঁথ মারে এবং বাঁশ পেটা 
করে। তার চিহদও দেখলাম । িছানা- 
পত্তর এদের বাড়ীর সব জৰালিয়ে 
দেওয়া হয়েছে ও বাড়ীর যাবত"য় 
জানষপত্র লুট করে নিয়ে যাওয়া 


ভয়ে মূঙ্্া যান। গাশ্ডারা চাল 
আর ধানে আগ্দন লাগিয়ে দিযে 
যার। 

ফেরৰার পথে দু-একজন প্রবীণ 
কংগ্নেসীর সর্পো আলাপ হলো। 
কথা প্রসঙ্গে তাঁরা জানালেন এ 
অবস্থার জন্য দলই দায়ী। আর 
অত্যাচার যদ বাড়তেই থাকে তা- 
হলে কোথায় গিয়ে দলের অবস্থা 


/ ঢু তিন 


দাঁড়াবে বলতে পারছি না। 
সন্ধ্যের অন্ধকারে রিকশা কং 
স্টেশনে ফিরছি । ৰ বি ঘোষ রো” 
দিয়ে ষাচ্ছলাম, দেখলাম রাস্তা 
বেশশর ভাগ দোকানই বল্ধ। চ্টে 
নের বাইরে যে ব্যাল্টনাট আঃ 
তাও গোপন ভাবে দেখলাম, দে* 
লাম সন্ধ্যার অন্ধকারেই মদ আঁ 
জুমা খেলা শর হয়ে গেছে। € 
ক্যাম্টন থেকে লক্ষ্য রাখা হয় কো 
প্যাসেঞ্জার কখন গাড়ী থেকে নাঃ 
লেন এবং |কোথার যাচ্ছেন এ: 
তারপর তাল বুঝে তার সর্বস্ব ল: 


- করা। সঙ্গে কোন মেয়ে থাকলে তে 


এলাম তখন আমার প্রাণ ঠা 
হলো। আর চোখে দেখলাম, আম 
গাইড গোপন জায়গা থেকে আমা 
বিদায় জানাল । 





০স্শশ সুজ্তিশক্কে লিল্জে 
কুভলীন্স শত্ৰাজনীতি 
" গ্ধীনমন্ত্ীর নিকট মেয়রের অভিযোগ 


(ৰশেষ প্রানি) 
কলকাতার মেয়র শ্রীশ্যামস্ল্দর 
ধপ্ত এবারে স্বয়ং প্রধান মন্দার 
কাছে দরবার করেছেন যে শেখ মাঁজ- 
বর রহমানকে পৌর প্রৃতিষ্তানের 
তরফ থেকে সংবর্ধনা দেওয়ার 
সুযোগ যেন দেওয়া হর। 
ইতিপূর্বে রাজ্যপাল ভায়াসের 
কাছে আবেদন করেছিলেন নিশ্চয়ই 
ফল হয়নি । তাই নতুন করে 
আপল। 
রাজ্যপালকে লেখা ওঁর {চার 
জবাব চশফ সেক্রেটারী দিয়েছেন। 
তাতে পার্কার জানিয়ে দেওয়া 
হয়েছে যে বেখানে প্রধানমন্ত্রী উপ. 
স্থিত থেকে অভ্যর্থনা জানাবেন 
সেখানে আর কারও সংবর্ধনা 
জানানো সম্ভৰ হবে না। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে সময়ের 
অভাবে এই সংবর্ধনার আয়োজ্জন 
সম্ভব নয়। 
সরকারাঁভাবে শেখ সাহেবের 
কলকাতায় আড়াইদিন অবস্থানে 
যে কর্মসূচশ প্রচার করা হয়েছে 
তাতে জানা যায় যে প্রথম দন 
(ছয়ই ফেব্রুলারশ) ব্রিগেড প্যারেড 
গ্রাউন্ডে বিকালে অভ্যর্থনা ও রানে 
ভোজসভাক্ন উপস্থিত হওয়া ছাড়া 
ফেরবার দিন জআটই) ঢাকার যাওয়ার 
আগে ওঁর লব্পহদে শরণার্থী শাবির 
পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
ক্বিতীর দিন, (সাতই) উনি 
সারাদিন রাজভবনে বিশ্রাম করবেন 
এবং সরকারের অননমোদিত কিছু 


কিছ লোকের সঙ্গে মোলাক) 
করবেন। 

 শ্রীগ্ুপ্তর বন্তব্য যে প্রধানমন্ঃ 
যাঁদ রাজ্যপস্রলের কথা মেনে নে 


তাহলে বুঝতে হবে এরা সব! 
ম্াজবর রহমানকে নিয়ে দল" 
রাজনীতি করছেন। 


প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাক 
অন্য আর কারও অভ্যর্থনা জানাদে 
নিষ্প্রয়োজন_উান এই যুক্তি মে 
নিতে পারছেন না। 

কলগানিন ক্রশ্চেফ যখন কন 
কাতার আসেন তখন পণ্ড, 
নেহরু ব্রিগেড প্যারেড শ্রাউশ্ 
ভাষণ দিলেও কলকাতার মেয় 
শ্রীনরেশ  ম:খার্জীকে পৌরসভা 
তরফ থেকে মানপত্র দিতে দেওঃ 
হয়োছল-_একথা উাঁন বলেছেন। 


আসলে গোটা ব্যাপারটাই শাস 


শেষাংশ ৪র্থ পঙ্যায়) 


চার 


অর্থন্ৈভিন্ফ ক্ল 


বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ও উৎপাদন বৃদ্ধি 


হলেই লোকের কষ্ট কমে না 


(অনৈতিক ভাষ্যকার) 

আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার গত 
চাববশ বছর ধরে দেশের অর্থনৌতিক 
" উন্নাতাবধানের জন্যে যে ধরণের 
আর্ক নীতি পরিচালনা করে 
এসেছেন তারই ফলে আজ যে আমা 
দের দেশের আর্ক, অগ্র্গাত বুদ্ধ 
হয়ে গেছে, সেই মৌলিক সত্যটি 
উপলব্ধি করবার সময় এসেছে । 

প্রস্পাতঃ বৃটেনের পার্লা-. 


ব্যবস্থা গুহ করেছেন যার ফলে 
বৃটেন আজ দুই দশকের আঁর্থক 


অন্টন এবং উৎপাদন হাসের পর্যায় 
পেরিয়ে, সমৃদ্ধির বাগে প্রবেশ 
করেছে। বৃটেনের আন্তজাতিক 
দেনা পাওনায় দীর্ঘকাল ধরে ঘাটাত 
দেখা দেবার ফলে ৰৃটেনের পাউণ্ড 
মুদ্রার বারে বারে মুল্য হাস করে 
তার রপ্তানী বাণিজ্যকে রক্ষা করতে 
হয়েছিল । বৃটেনের শিল্প কোম্পানী- 
গল মজুর বৃদ্ধি ও উৎপাদন 
খরচ বৃদ্ধির জনো, আন্তর্জাতিক 
বাজারে আর প্রাতযোশাতা করতে 
পারছিল না ফলে একটার পর একটা 















টিপ 


রর 


Ak 


আজ বৃটেনের পাটাঁত িটেছে 


এখন তার দেনাপাওনার উদ্বৃত্ত; : 


পারমাণ নফ্কুই কোটী পাউন্ড 
(আমাদের টাকার প্রায় দু 
হাজার কোট টাকা) এবং কোম্পানী 
শেয়ারের সূচক সংখ্যা একশ 
নয় থেকে পাঁচশ্তে উঠেছে । এমন 
সম্‌দ্ধ উনিশশ সাতচাল্লাশ সালের 
পর কখনও দেখা দেয় {ন। 
সঙ্গে স্গো এমন ভয়াবহ 
ৰেকার বৃদ্ধির সংখ্যাও কোনাদন 
দেখা যায় নি। উনিশশ সাতচাল্লিশ 


সালে বৃটেনে কোন বেকার ছিল 
না। পননশযঠন ও সম্প্রসারণের অর্থ- 
নীতি জোর কদমে চলেছিল। তখন 
- উগ্গাশ্ডার লোক “শিয়েও কাজ 
পেতেন। 

তারপর অর্থনশীতর অপ্রাতরোধ্য 


দর্পশি- ॥ শুক্রবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী :১৯৭ ২৮ 


নিয়সে পুঁজিবাদ উৎপাদনের সংকট 
তীব্র হরেছে। বুর্জোয়া হশীনমলা 
অর্থনীতাৰ্দদের সব কায়দা, জার- 
জর! বকরকানি ভেলো দিয়ে তা 
একদিনকার সেরা ধনবাদাী শান্ত 
বৃটেনেও আত্মপ্রকাশ করেছে। উনি- 





প্রমাণ ৷ কিন্তু এই সামাজিক ইতর 
মনোভাব সৃষ্টি করতে পেরোছল 
পাওয়েলী ফ্যাসস্তেরা নির্বাচিত 
হতে পেরোছল। 


আমাদের দেশের বর্তমান কেন্দ্রীষ 
সরকার যে নীতিগদীল দশর্ধকাল 
ধরে চালিয়ে এসোছলেন, তার মোট 
ফল হিসেবে আমাদের দেশেও 
আর্ক অগ্রগতি রুদ্ধ হৰার পথে, 
কোটী কোটা বেকারে দেশ ছেয়ে 
গেছে, ছাঁটাই, লক আউট অনশন 
নৈরাশ্যে দেশ আচ্ছন্ন । এ নীতি- 
পল কি? 

্বাধীন হবার পর যে ভারত 
সরকার ক্ষমতার আসনে বসল, তার 
মূল শিকড় ধনবাদশী জমিদারদের 


1 
সরকার (মুখে তারা যাই” বলল) _. 


রপ্তানী বাণিজ্য বাড়ানো, উ 


বাড়ানো, ট্যাক্স বাড়ানো ছাপানো _.. 
টাকা বাড়ানো, 'ৰদেশ থেকে আনা ' 


ধণ বাড়ানো, মন নাফা বাড়ালো 
এক কথায় এসবই. তারা অর্থ নৈতিক 
অগ্রশ্গীতর মুলকথা মনে করেন। 
কিন্তু এর ফলে ধনবাদী মাল- 
কের সম্পদ ৰাড়ে, স্দনাফা বাড়ে বটে 
কিন্তু একই আনুষঙ্গিক নিরমে 
বেকার বাড়ে, দুখ দশা বাড়ে, 
অভাব অনটন বাড়ে, 'জানসপন্রের 
দাম ৰাড়ে। লী 
ধনবাদশ মালকেরাও শেষ পর্যন্ত 
ভয় পেয়ে যায়। তারা জানে যে 
এভাবে যাঁদ মননাফাব্দ্ধ, উৎপাদন 
বন্ধ, মূল্য বৃদ্ধর সম্গো সো 
বেকারী বাড়ে, লোকের দন্তখদ দশা 
বাড়ে (এৰং তা বাড়তে বাধা), 
তাহলে লোক ম্নাফা কামানোর 
গোটা সমাজব্যবস্বাই ভেঙে চরে 
ফেলবে । তাই তারা এদেশেও সমা- 
জের সবচেরে ঘৃণ্য, ওুছা সমাজ- 
িরোধাঁদের জমায়েত কাঁরেছে কৃষ- 
কের উপর আক্রমণ চালাতে, শ্রমিক 
ইউনিয়ন, ভেঙ্গে দিতে, এ প্রাপঘাতশ 
রম্তমোক্ষণের ব্যবস্থা যাঁরা বদলাতে 
সক্রিয় হয়েছেন, গণ আন্দোলনের 
সেই কমশদের হত্যা করতে। ধন- 


. বাদী জাঁমদারদের সরকার তার 


পাঁলশ সি আর প 'মালটারশ 
দিয়ে এই ঘপ্য সমাজাবরোধী খননে 
গুশ্ডাদের জনসাধারণের. রোষানল 
থেকে রক্ষা করছে। ঠিক বেন ৰৃটে- 
নের ফ্যাসিস্তদের মতই কৃষ্ণাঙ্গদের 
বিরদ্ধে পাড়ার পাড়ায় হামলা 
চালানো চলেছে। 

এই ফ্যাঁস্ত কারদা কেন্দ্র 
অথবা রাজ্যে শাসক দলের শান্ত 
সুচনা করে না। তাদের চরম সংক- 
এটা অভিব্যান্ত। 

আজ অর্থনীতি এমন এক অব- 
স্থায় এসেছে যে উৎপাদন ৰাড়ালে 
মুনাফা বাড়বে, কিন্তু. চাকরী 
বাড়বে না কারণ ছাঁটাই করে, বেশী 
কাজ করিরেই (রেশনালাইজেশন) 
এই ভাবে মুনাফা বাড়ানো সম্ভব। 
কাঁচামালের দাম বাড়ছে, টাকার সুদ 
বাড়ছে, ব্যাচ্কের আমানত বাড়ছে 
সঙ্গো সঙ্গো চাকরীবাকরী কমছে, 
মানুষের দাম কমছে। এটা কেন্দ্রীয় 
সরকারের দশর্ধীদনের অন্মসৃত 
নশীতরই ফল এটা বুঝে, সরকার ও 
তার নশীক্তকে বদলাবার কাজে হাত 
দিতে. হবে। 


মেয়রের অভিযোগ 


(৩য় পৃথ্ঠার পর) 


কাতার কর্মসূচী প্রস্তুত করেছেন 
ভারত সরকার। 


হল একথাও তুলেছেন পৌরসভার 


সদস্যরা। 





দর্পশ ॥ শুক্ষবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ 


স্প্ছিিকেকেস্প কেন | পাওয়া যানে তাঁকে ক খাবার দেওয়া 
রাজারা 


হয় তার থেকে। চীনা খাদ্যরাসক 
এৰং সে সম্পর্কে ওয়াকিবহদ্বল মহ- 


সাদাত বপদে পড়েছেন হি বং 


যে পিকিংে নিকসনের স্থান খুবই 
(দপশের পর্থবেক্ষক ) উচবতে। এ ছাড়াও অবশ্য দেখতে 


হৰে কটি পদে মার্কন প্রোসডেল্টকে 
ইাজপ্টের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার মান অবস্থায় যখন নিকসন চীন খাওয়ানো হয়। 
সাদাত 'ৰপদে পড়েছেন। গত বাচ্ছেন। তাই মস্কো সাদাতকে ্ এ 
সপ্ত।হে ‘তান আলোচনার মাধ্যমে পাঁরম্কার ঝাঁঝয়ে দিয়েছে যে সে 

সমর্থন ভোজের তোড়জোড় অবশ্য 

ইসরাইলের সঙ্গে বরোধ মেটাবার এখন ফদ্ধখরত ইজিস্টকে নি 

শহরের প্রাতাট বড় রেস্তরার নামশ 
সাধারণের একট বড় অংশ, বিশেষ যুদ্ধে না গিয়েও অৰশ্য সাদাত উদ 
আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন। এবং সাম্রাজ্যবাদী নিকসনের উপর 


ইসরায়েলের সপো বিরোধের যেমন সম্প্রীত অসামারক আমলাদের এদের “আক্রমণ” বেশ জোরদার হবে 
মীমাংসা একমাত্র লড়াইয়ের মাধ্যমেই সংখ্যা এবং এদের খাতে খরচা প্রায় বলেই শোনা গেছে। 
) হতে পারে। পণ্টাশ শতাংশ কমানো হয়েছে। ভিয়েতনামে শোচনীর অবস্থার 
ছাত্রদের খুৰ একটা দোষ নেই তৰে ভাব ভুলবার নর। ছাত্ররা ফলে হলিউড অথবা নিউইয়কের, 
কারণ সাদাত নিজেও জঙন্গাপমনো- এখনও অবাধ তাঁদের বিক্ষোভ কোন খ্যাতনীমা আঁভনেতা-আভ- 
ভাবস্ডলভ কথাবার্তা ককিছাদন জানিয়ে চলেছেন এবং তাঁদের সর্ব- নেত্রী আর ওখানে মার্কিন সৈন্য-. 
আগেও 'বলেছিলেন। কাররোয়্ শেষ দাবী সাদাত সরকারের পদ- দের. মনোরঞ্জনের জন্য যেতে চাই- 
এক ভাষণকালে সাদাত ঘোষণা করেন ত্যাঙগ। | ছেন না। ইউ এস ও নামক সংস্থাটি, 
যে একাত্তর সালের ডিসেন্বর মাসে তবে এখনই সাদাতকে পদত্যাগ যারা ছ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
গতনি ইসরায়েলের বিরদ্ধে হম্ধখ করতে হবে বলে মনে হয় না, কারণ থেকেই এই ধরণের অনমষ্ঠান পৃথি- 
ঘোষণা. করবেন। ডিসেম্বর এল শনজ দল ও সেনাব্াাহনীর ওপর বার বিভব জারগায় মাঁকনী 
গেল, কিছুই হল না উপরন্তু সাদাত তাঁর ক্ষমতা বজার আছে। কিন্তু সৈন্যদের জন্য করে থাকে, এখন 
এখন শান্তিপূর্ণ মশমাংলার কথা কতাঁদন সাদাত এভাবে ঠাশ্ডাপারম আর লোক পাচ্ছে না। এই সংস্থার 
বলছেন। তরুণ ইজিপ্ট স্বভাবতই কথাবার্তা বলে চালাতে পারবেন.তা অন্যতম কর্ণধার জেমস শেলডনের 
ক্ষন্ধে। বলা কাঁঠন। বর্তমানের ঘটনাবলশ সতে কোন অঁভনেতাই আজ আর 
গিডসেম্বরে সাদতের যুদ্ধে না থেকে মনে হয় শী্গগণীরই পাদাতকে এমন একটি যুল্ধের সঙ্গো নিজেকে 
যাওয়ার মূল কারণ সোভয়েতের বম্ধ অথবা আলোচনা এই দরের জড়াতে চাচ্ছে না যে বন্ধ আজ 
অনীহা। মাঁর্কন প্রেসিডেন্ট নিক- কোন , একটির স্বপক্ষে দৃঢ় বন্তব্য আমোরকাতেও একটি ঘৃশ্য বষয়- 
২৫ সনের মস্কো সফরের প্রাক্কালে, রাখতে হবে এবং সেইমত এগিয়ে বল্তু হয়ে দাঁড়য়েছে। একমার নাম- 
+ সোভিয়েত নেতৃবৃজ্দ চান না এমন চলতে হবে। ও গান OT 


ওয়াশিংটন চটে শিরে ওই সফর প্রসডেন্ট নিকসনকে চশন কত- আছে সে হচ্ছে প্রচণ্ড বৃদ্ধবাজ বব্‌ 
বাতিল করে দের। বিশেষ করে বর্ত- খানি গুরুত্ব দের তার একটি প্রমাণ হোপ। 


পাকিস্তানী গুপ্তচর নাম দিয় পাশ্চমবঙ্গের 
রাজবন্দীদের তামিলনাড়, প্রেরণ 


পাঁশ্চমৰাংলার পাপতান্তিক দ্টেশনের যে প্ল্যাটফর্ম থেকে 'বন্দী কিছু মানুষকে কিছ? দিনের জন্য 
আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের স্পেশ্যাল ছাড়া হয়, সেই প্ল্যাট- '্ষাপ্রচারে ভোলানো যায়, কিন্তু 
পশ্চিমবাংলা থেকে সারয়ে জ্দদুর | ফরসকে এই দি আর পি বাহিনী সমস্ত মানুষকে চিরদিনের জন্য 
তামিলনাড়ুর কান্ডালোর জেলে নিয়ে দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। স্টেশনের - ভোলানো যায় না। কাঙ্ালোর জেলে 
পায়ে যে নির্যাতন চালানো হচ্ছে, কর্মচারীদের মধ্যে প্রচার করা হণ বাজবল্দীদের উপাষ্থীতই কংগ্রেস 
তার কদছ্ধ কিছু সংবাদ সেনসরের বে পাকিস্তানী ণ্চচরদের দাঁক্ষণ সরকারের ভ্রষ্টাচারী প্রচারের . 
এ লোহার পর্দা ভেদ করে পশ্চম- ভারতে নিয়ে বাওয়া হচ্ছে! কান্ড মুখোস খুলে দিয়েছে। 


সি 


4 বাংলার মানুষের মধ্যে এসে লোর আঁভমুখশ দ্রেনাট যখনই কোন 


শন 


লয়? 


এখানে দেও না। রোগীদের 
মকর রাতে 


যা পাতায় হয়োছল। 
হাসপাতালে রোগীদের a ০ 


ওপর লাঠিচার্জ. প্রাণ অবহেলা ও দব্যবহার এখ 
নও চলেছে। 

_(দপশের সংবাদদাতা) গত একাঁতারশে জান্ুলারী 
গত একাঘশে জানার যাদব- বখন প্রর্বোস্ত দাবাদাওয়া নিয়ে 
হাসপাতালে বিক্ষোভরত হাসপাতাল প্রালাপে রোশীরা 
৮ বিক্ষোভ জানাচ্ছিলেন। সে সময়ে 
লাঠিচার্জ, করে। ফলে কয়েকজন 2 হন হাস kids i 
দে তাক. অজক্তরে পরের করে নংশংস্ভাবে 


আদাঁছলেন। কার্যত কোনও প্রাত- দারুল বিক্ষুদ্ধ। আমরা জিজ্ঞাসা 


কার, হাসপাতাল প্রাঙ্গনে রোগীদের 
কারই হয়ান। রোগীদের বিশেষজ্ঞ রা 
দিয়ে চিকিৎসা করানো হর না। বিক্ষোভের মূল কারপটাই বাকি: 


রোগশদের উপবত্ত কেনই ৰা পালিশ বাহিনী দুপদর 
4 রি দবুটো থেকে সন্ধ্যা 'সাতটা পর্যল্ত 


শোল। এর অবশ্যই যথোপষ্যন্ত তদল্ত 


গশ্চিমবন্ থেকে ভাগছে ূ হওয়া প্রয়োজন । | 
Fie দা, যুব কথন দের 
সে সমনেই ফসল সানা বিরুদ্ধে মেদিনীপুর 


' ক্‌পক্ষ তাঁদের বান ইউানিটগ্দল জেলায় বিন্ধোষ্ঠ 


পঁশ্চসবঙ্জা থেকে অন্য সারিয়ে | 
নিচ্ছেন। খবর পাওয়া গেল যে, (দশের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


সংস্থার রোডও এসেম্বলশ ইউানট, সম্প্রীতি মোদনীপুর জেলার 


(কনভেন্ট রোড) টিউব লাইট ইউনিট বব কংগ্রেসের একটি বিদ্রোহ 


ও অন্যান্য ইতানটগুুলো' থেকে সংস্থা গড়ে উঠেছে। তাঁরা নিজে 
ক্রমান্বয়ে মোসনারী সাঁরয়ে নেও- দের বিদ্রোহী যব কংহ্ষেস বলে 
যার আয়োজন চলেছে। . দাবী করে। গত পাচিলে জানলার 

ইতিমধ্যে, কোম্পানীর লাউড্‌ তাঁরা একটা সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
স্পীকার. এসেম্বলি, ব্যান্ড সুইচ, করে যে ভরা কিছুতেই মোঁদনী- 
ভাঙ্ব হেজ্ডার ইত্যাদ ইউনিট- প্দরের কোন আসন 'স পি আইকে 
গুলো সাঁরয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রায় ছেড়ে দিতে রাজী নন। তাদের বন্তব্য 
পনেরোশ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রাতিন তাঁদের সঙ্গে সস গপ আই- 
মুখে । এদের মধ্যে মাহলার সংখ্যাও রের সংঘর্ষ: হচ্ছে। যেখানে এই 
কোন অংশে কম নয়। শতকরা বাট পার্টর কোন সংগঠন নেই, তা 
ভাগ মহলা এদের মধ্যে রয়েছেন। সত্বেও তাদের আসন দেওয়া হচ্ছে। 

লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হলো, নতুন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব যাঁদ তাদের 
চাকুরীর কোন ব্যবস্থা না করেই দাবীর বিরোধিতা করে আসন দেবার 
রাষ্ট্রপতির শাসনে একটি মাঁলক চেষ্টা করে তাহলে বিদ্রোহী ফুৰ 
গোচ্ঠী নিজেদের কারখানা মহা- কংগ্রেস থেকে প্রার্থী দেওয়া হবে। 


পেশছেছে এই নির্যাতনকে স্টেশনে 'থেমেছে, সেই স্টেশনে "ঘোষ হারানো এলাকায় কংগ্লোসের 
৮ থ্যাশ্রয়ী, আগের থেকে খবর পাঠানো হয়েছে পৰত এসতক্ে * 8 bi Bi 


দরচ্টাচারী কংগ্রেস সরকার বে পদ্ধাত বে পাকিস্তান গুপ্তচর বোঝাই 


বল করছিল, হা জেন আল; পল দলকে = -জান্য উঠেপড়ে লেগোছন। ন নল 


কারদায় “মস্তিদ্ক ধোলাই”-এরই বোঝানো হয়েছে যে বন্দীরা সব 
সাঁমল। পাকিস্তানী গুপ্তচর । + . 
তাঁরশে ডিসেম্বর রাত দুই- কাঙ্ডালোর জেলে আশে থেকেই নব কংগ্রেসে স্মব্রত-শতর প্রেফুল্ল- 

এর একটি স্পেশাল ট্রেন আটশো জেলরক্ষশদের নিয়ে মিটিং করে বলা কাতিতি ঘোষ) এখেয়োখোর কিস্তু 
বল্দশ 'নয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে হয়েছে যে পাকিস্তানী পাগ্ুচরদের মেটোঁন। শত ঘোষকে বাহাত্তর 
ছাড়ে। দোসরা জানুয়ারী রাঘে দবই- এই জেলে আনা হচ্ছে এবং তাদের ঘল্টার, মধ্যে কংগ্লেস থেকে বিভাড়- 
টায় 'িচিন্োপক্স হয়ে বন্দীরা ওপর গপ্তচরসূলভ ব্যবহার করতে নের দাৰী করেছিলেন ছাত্র পাঁরষদ 
প- কান্ভালোর জেলে উপস্থিত হন।. হবে। ফলে বন্দীরা কান্ডালোর সভাপাঁত সব্রত মখারজশী। শত 
হাওড়া ষ্টেশন থেকে ট্রেনটা ছাড়ার জেলে যাবার প্রথম দিনেই তাদের ঘোষ সেই দাবীকে নস্যাৎ করে উত্তর 

৮» আগে শস আর পি বাহন নিয়ে ওপর অমান্ীধক লাঠিচার্জ করা কলকাতার এ্যাভ হক কংগ্রেস কমি-- 
'. ধসটিং করা হয় এবং তাদের বলা 'হয়। এই নির্যাতনের মধ্যে ব্দরেই টির 'সভাপাঁত হয়েছেন। অন্যদিকে 
-; হয় যে, রানি দ্ইটার সময় যে শাসক কংগ্রেস চেয়েছে পশ্চিমবাংলার শত ঘোষের অনুগত উত্তর কলকাতা 
ট্রেন ছাড়বে তাতে প্রার আটশ মানষের দৃষ্টির বাইরে বন্দীদের ছাত্র পারষদের ভূতপূর্ব সভাপতি 
পাকিস্তানী গগুচরকে - দক্ষিণ তিলে তিলে হত্যা করার জন্য। স্নাদন ভ্টীচার্যকে কয়েকদিন আগে 
‘ভারতে নিয়ে ধাওয়া হৰে। হাওড়া ইতরাজণতে একট প্রবাদ আছে: সংর্রত,.ছাত পাঁরষদ থেকে বহিষ্কৃত 


(দপশের সংবাদদাতা) এই অবস্থা। কার্যত নব কংগ্পেসের 


ট প্রদেশ নেতৃত্ব যুব কংশ্রেস ও ছাত্র 
করেছেন। কিন্তু সুদিন ভট্টাচার্য পাঁরষদের কর্মপল্থার ওপর নর্ভ'র 
সাংবাদিক সম্মেলনে করে বলেছে, করে চলেছে। সমস্ত জেলাতে প্রির- 
সে ৰাহচ্কারের আদেশ মানেনা । দাস-স্ব্রত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক 
জানা গিয়েছে, শত ঘোষ এবার ধবরাট বিক্ষোভ দানা বেধে উঠেছে, 
স্বত্রতর বিরুদ্ধে দক্ষিণ কলকাতার যার ভক্লাবহ পাঁরণপাত বে কোন 
স্তত্রত বিরোধীদের সঙ্গো হাত মুহূর্তে সমগ্র পচমবাংলার আত্ম- 
মিলিয়েছেন। আগামী নির্বাচনে প্রকাশ করবে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গো 
দেখা যাবে, দক্ষিণ কলকাতার সুব্রত এঁগারোই মার্চ নির্বাচন হবে কমা 
বিরোধী রথাঁন তালকদার . আর সেটাও রাজনৈতিক মহঙ্গ আশঙ্কা 
লক্ষমীকাল্ত বস্‌ সদলবলে সান্রতকে করছেন। কারণ শাসক-কংগ্রেসের এই 
হারানোর কাজে লেগেছেন। শত অল্তন্বল্ব শদল্লীর নেতৃবৃন্দকে ' 
ঘোষ এদের সবরকম সাহায্য দেবার পশ্চিম বাহুলায় নির্বাচনের তারিখ 
প্রতিশ্রৃত দয়েছেন। ঠপছুৰার কথা ভাবাচ্ছে। 


Regd. No. C-72 


নির্বাচনী আসর গরম করার 
জন্য লোক-দখানো আন্দোলন 


(শের সংবাদদাতা) 


ভারতের কমিউনিস্ট পাটির 
কলকাতা জেলা “নির্বাচনের আসরে 
নামার জন্য স্বীয় প্রচেষ্টায় ও সেই 
সঙ্গে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন, যুব 
প্রভৃতির মাধ্যমে বিগত সপ্তাহে 
তথাকাঁথত সাম্াজ্যবাদ ?বরোধী 
সস্তা আন্দোলনে নেমেছেন । 
পাত সাতাশে জানুয়ারী কল- 
কাতার একশোটি গেঞ্রোল পাম্পের 
নামনে কোথাও দুই ঘল্টা, কোথাও 
সাট ঘন্টা ধরে মাঁকন তেল বয়কট 
£রে ল্বদেশী তেল কেনার জন্য 
একটি আন্দোলন করলেন। সর- 
কারের কাছে তাদের দাঁব হলো 
মাঁক'ন তৈল শিল্প জাতীয়করণ 
করা, কিন্তু ব্রিটিশ তৈল চাল: রাখা । 
বাঁদও এটা বলা নেই তবুও এর 
বিরুদ্ধে কিছু বন্তব্য নেই দেখে 
এটাই অন্মান করা যায়। ' 

তৈল শিল্প জাতশয় করণের 
নামে নির্বাচনের পূর্বে কয়েকাঁট 
পেঘ্রোল পাম্প ঘেরাও না করে 
দিল্পতে কর্তাদের সামনে বিক্ষোভ 
দেখাতে তাদের অস্নাবধা কোথায় 
হচ্ছে এটা বোবা যাচ্ছে না। 


NN 


সি পি আই-এর ঘ্রেডড ইউানয়ন 
অর্থাৎ এ আই টি ইউ ?সর রাজ্য 
কাঁমাট কল্তু এদিকে খুব চালাক। 
তাঁরা মাঁক্ন নীতির নিন্দা করে 


সেই সরকারের কাছে কয়েকটি. 


দাঁব রাখলেন। শাত সাতাশে 
জানুয়ারী তাঁরা কলকাতাস্বিত 
মার্ক দূতাবাসে গিয়ে মার্কন 
দূতের উদ্দেশ্যে একটি স্মারক- 
লিপি দেন। প্মারকলিশিতে বাংলা- 
দেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান, 
ভিয়েতনাম থেকে মার্কন সৈন্য 
প্রত্যাহার প্রভৃতির দাঁৰ জানানো 
হয়। সি পি আই দলের শ্রমিক 
নেতারা বেশ বচক্ষণ।  সাম্রাজ্য- 
বাদীদের নিন্দা করে তাঁদের কাছে 
পাল্টা দাঁব, রাখার লাইনটি বেশ 
“ধার মাছ না ছ:ই পানি” গোছের । 
সি পি আই দলের ফুৰ সংঘের 
নিজস্ব আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা 
খ্যব স্পন্ট নয় বলেই এরা হঠাৎ 
নির্বাচনের পূর্বে রাজ্যব্যাপণ আল্দো- 


জানুয়ারী ব্যাঙ্ক ঘেরাওয়ের মাধ্যমে 
জনসমক্ষে রূপ নিল। এদিন কয়েক- 
শত তরুণ তরুণী বিনয়-বাদল- 
দীনেশ বাগে অবস্থিত ৰ্যাক্ক অফ 
আম্দোরকা ঘেরাও করলো । মার্ক 
নাতির তগন্র প্রাতবাদ জানালো । 
বিক্ষোভের দাবি ছিল £ পি এল 
৪৮০ চলাচল ৰল্ঘ করা, সকল 
বিদেশ পুজি বাজেয়াপ্ত করা 
(বিশেষতঃ মার্কন পাজি), মাঁক্নি 
ধণ পারশোধ স্থাগত রাখা প্রভৃতি। 

পশ্চিসবঞ্গা যুব সংঘের এই 
কর্মসূচীর ফলে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম 
কয়েক ঘল্টা অচল হয়ে .গেল। 
ব্যাচ্কের মধ্যে হব সংঘের নেতার 
নেতৃত্বে একদল িক্ষোভকারশী ঢুকে 
ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নেকটাই ধরে 
নেড়েছে বলে জানা গেল। বাইরে 
থেকে ব্যাঙ্ক দপ্তর লক্ষ্য করে কয়ে- 
কাট ইস্ট পাটকেল ছংড়ে জানলার 
শাঁস“ প্রভাত ভেঙ্গে দেওয়া হয়। 
বিক্ষোভের এই উশজ্খলতা বড়ই 
দৃষ্টিকটু লাগে। 





০্ঞ্লগাত্ 
(প্রথম পৃহ্ঠার পর) 


বাঁড়য়ে দিয়েছেন। এখন দ্রুত 
আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়ে সি 
পি এমকে এই সুব হত্যাকাশ্ডের 
সপো জাঁড়য়ে দেওয়ার চেষ্টা চলৰে। 

এই ধরণের যে একটা চক্রান্ত 
চলছে তা পুলিশ কর্তাদের একাংশ 
এই ফড়বল্পের পরোক্ষ মহায়তা 
করলেও রাজ্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষ 
এতটা বরদাস্ত করবেন না। হাতি 
মধ্যেই সারা রাজ্য জ্ড়ে মস্তানশর 
বিরদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে ওঠায় 
গুপ্ত হত্যার চক্রা্তকারীদের -উপর 
অনেকটা চাপ পড়েছে। গত ছয়- 
সাত দন নানা কারণে উচ্চতম 
পলিশ কর্তৃপক্ষ পূর্বের তুলনায় 
একটু নিরপেক্ষতার ভাৰ দেখা- 
চ্ছেন। 


এসব সত্বেও কিন্তু চক্রান্ত বন্ধ 


হচ্ছে না। বরাহনশার থেকে সরু 
করে সারা উত্তর কলকাতায় এখন 
মস্তীনরা সঙ্বন্ধ। তারা উত্তর 


কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস, 


নেতার সত্ব স্নেহচ্ছায়াম এখন 
লালত হচ্ছে। এরা এখন গোটা 
পশ্চিম বাংলাট্কেই নিজেদের জাঁম- 
দারী বলে মনে করছে। এই অংশের 
সঙ্গেই দাক্ষিণ কলকাতা এবং উত্তর 
ও দাঁহ্ষণ শহরতলীর অস্তানেরা 
মিলিত হয়ে একটা কেন্দ্রীয় সংস্থা 
হিসাবে কাজ করছে। কংগ্কেসের 
অভ্যক্তরেই এদের বিরোধী শোহ্ঠীও 
আছে। তাদের ম্ল্তানেরাও কস 
বার না। এই দুই গোষ্ঠীর আভ্য- 
ল্তরখশণ িরোধও আছে? তা নিরে 


সংঘর্ষও ঘটে। কল্তু উভয় গোচ্ঠীই 
বামপন্থীদের পেটাবার ব্যাপারে 
একমত ৷ 

সন্দাস সৃষ্টির অননক্‌ল পাঁর- 
বেশের জন্য গ্দপ্ত হত্যার চক্রান্ত 
উভয় অংশেরই আছে। কয়েকজন 
দস পি.আই নেতা এবং কংগ্লেস 
জোট যাঁদ ফরোরার্ড বুক আসে 
তাদেরও  দ্যাতভন জন এবারের 
টার্গেট ৷ তাছাড়া এই 
সময়ে কংগ্নেসের আজল্তরীণ কু 
সত দলাদার নেতৃত্বে যাঁরা আছেন 
তাদেরও কয়েকজন শান্ত আক্রমণের 
লক্ষ্য হবেন বলে আশঙ্কা করা 
হচ্ছে। উদ্দেশ্য, এক ঢলে দুই পাখা 
মারা। দলের মধ্যে নেতৃত্বের পথও 
সঙ্গম হবে, অন্যাদকে সি পি এমের 
বিরদ্ধে কুৎসার বন্যা প্রবাহিত করা 
বাবে। 

তবে একটা আশার কথা বাস- 
পল্থ জোট গড়ে ওঠায় জনসাধা- 
রপের মধ্যে বেভাবে উৎসাহের সৃষ্ট 
হয়েছে তাতে রাজ্য প্দীলশ কর্তৃ- 
পক্ষও নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে 
নিশ্চিত হতে পারছেন না, এমনাক 
সল্পাস সৃষ্ট করেও কংগ্রেসের জর- 
লাভ সহজসাধ্য হবে না।' তাই 
তারা সরাসার এইসৰ হড়বল্মের 
সঙ্গো নিজেদের জড়াতে চাইছেন না। 
পুলিশের একটা মৃহল বরং 
নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে শাল্তি- 
শৃঙ্খলা রক্ষারই পক্ষপাতি। 


(যান্ত সহ) মতো কাক নেবেন না। 
তাতে টাকার ঘরে শূন্য বাদ পরে 
যাৰে। 
সবশেষে তিনি আবার সন্দেহ 
করেছেন £ কোন বিদেশশ শান্ত নাকি 
লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে আসছেন। তারা 
একই সঙ্গো একাধিক গোম্ঠশকে 
রসদ সরবরাহ করে পশ্চিম বাংলায় 
রাজনোৌতক আঁস্থরতা ও অশান্তি 
জিইয়ে রাখতে চান। তারা প্রত্যক্ষ- 
ভাৰে ভারতেরও ক্ষাত করতে চান 
এই সম্পদ শীল্ততে বিশাল পশ্চিম- 
বলো আঘাত হেনেই। তাঁরা কারা 
এবং কার মাধমে সে উদ্দেশ্য 
হাসল করছেন, তান আর শেষ 
পবষল্তি সে প্রশ্নে গেলেন না । কেননা 
গেলেই যাঁদ সেটা বাস্তবে না ঘটে ? 
িম্যা তা এই মন্হূর্তে প্রকাশ কর- 
লেই যাঁদ তাদের সঙ্গো একদা বরুণ- 
বাঝদের জড়িত কোন ক্রেদান্ত ইাত- 
হাস বৌরয়ে পড়ে? যদ দেখা 
বায়, তারাই গোপনে সেই সব 
দেশ" চরদের পদলেহন' করেছেন? 
সতরাং সে সংবাদ আপাতত প্রকাশ 
না করে বরুপবাব খুব ব্দ্ষমত্তার 
পরিচয় দিয়েছেন। 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই শাসক 
গোষ্ঠীর পেটোয়া সাংৰাঁদকরা এই 
রকম মাটিছাড়া ভূমিকাই গ্রহণ করে 
থাকেন। অতএব এই অবস্থায় 
সুচিন্তিত পথে অশ্সর হতে হবে 
বামপন্থী জোঁটকে। যাদের উপর 
প্চমবাংলার মানুষ এখনো কিছ 
ভরসা রাখছেন। শুধমান এই 
নির্বাচনে জয়লাভ করাই তাদের 
উদ্দেশ্য হলে চলবে না। কেননা 
যে জোট নিয়েই একাধিকবার ভাঙ্গন 
দেখা দিয়েছে, তারই হয়তো বা 
কিছু অদল বদল করে আবার জোট 
গাঠন। এক্ষেত্রে স পি এমের রাজ্র- 
নৈতিক চাঁরকে আরো নির্মোহ 
করে তোলৰার প্রয়োজন রয়েছে 
সর্বোত্তম শক্তিশালশ দল হওয়া 
সত্বেও এককভাবে - প্রাতম্বশ্িতা 


DARPAN, Price 52 P. 


করবার সাংগঠনিক শক্তিকে জনসাধা- -» 


রূপের সমক্ষে প্রকাশ করবার প্রয়ো ৮ 


জন ররেছে। অন্যথায় সমকোতার 
নত চিরস্থায়ী নয়। শধআন 
নির্বাচনশ বৈতরণশ পোরয়ে যাবার 
অবলম্বনই যথেষ্ট নয়। - একথা 
পাশ্চমৰ্লা ছাড়াও সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে বেশী করে চিন্তা করা 
প্রয়োজন; নইলে সমঝোতা, বিজয় 
দোদুল্তমানতা, দলশীর সংঘর্ষের 
মধ্য দিয়েই সংসদীয় গণতনল্মের 
কুঝাটকার' দিশেহারা হয়ে পড়তে 
হবে। দিশেহারা হয়ে পড়বেন 
তারাও, যাঁরা এখনো জশবনপাত 
করে এই রাজনৌতিক দলের মুখ 
চেয়ে রয়েছেন। আঙাম 'দনে 
মার্কসবাদশ কমিউনিস্ট পার্টির সেই 
লক্ষ্যই হওয়া উঁচত; তাঁরা আগামশ 
নির্বাচনে জয়লাভ করুন আর নাই 


করুন! 
সন্দিহান 
প্রেথম প্‌্ঠার পর) 
রাজ্যের পলিশ মহল পাঁরচ্কার 
ৰলছে যে যেভাবে কব কংশ্রেস, ছার 
পাঁরফদের সদস্যদের গত এক বছর 
অবাধে পৃশ্ভামী করতে "দেওয়া 
হয়েছে তাতে, বিশেষ করে কল- 
কাতার আশেপাশে এবং {শল্পাণ্টল- 
গ্দাীলতে কংগ্রেসের ভোট পাওয়ার 
সম্ভাবনা খুবই কম। কিছু পলিশ 
আঁফসারের এও বন্তব্য যে তাদের 
কর্তাদের সক্রিয় সমর্থনের ফলে 


খা 





অবস্থার আরও অবনাত ঘটেছে ».. 


এৰং বিভব জায়গায় আধিবাসশ- 


দের কাছে কংগ্রেস পুলিশ আঁতাতের 4 


চিন্ট স্ম্পন্ট হয়ে উঠেছে। এবং 
এটি ভোটে জয়লাভের পথ সল্লাম 
করবে বলে মনে হয় না। 

অপরদিকে দলের নেতাদের মধ্যে 
অন্তর্বিরোধ ক্রমশই বেড়ে উঠছে। 
কিছুদিন আগে জয়নাল আবোদিন 
আবাল বরকত খাঁ চৌধুরীকে অন্দ- 
রোধ করেন মালদহের একটি আসন 
সিদ্ধার্থ জারা মায়া রায়কে ছেড়ে 
দিতে । তাতে বরকত সাহেব 
খেকয়ে ১ ওঠেন, “বা, বা তোর 
দালালশ করতে .হয় তুই কর, আমার 
এসৰে দরকার নেই। আসন সম্তা 


নয়, আর আমি যাকে তাকে দেবও  " 


না'। দলের মধ্যে একের অপরের 
প্রীত এই মনোভাব রুমশই বাড়ছে। 

অন্যান রাজ্যেও সেই একই 
অবস্থা। যাঁদও এইসব জায়গায় 
কোন শান্তশালী এীক্যবদ্ধ গবরোধশ 


হানবেন। নির্বাচনের ঠিক পরেই 
এই ঘটনা ঘটতে পারে। 


+ ৯ শা সােীোাশীীীিপশাাশীশ পিসী শশী শী পপি 


জম্পাদ- ছুখরেন 


ন্স্‌ 
পপ্রদক কতক অভ ইণ্ডিয়া প্রেস কাঁজকাতা-১৩ থেকে আত এবং ৬১নয নট জেল, কাঁজকাতা-১৩ ৭, রাজা গ্মযোষ জলজ প্ফোরার দপ'শ' কাজ থেকে প্রথা 


EA 


১ 


a 





১৫শ ব্য ওয় সংখ্য ৷ স্ডনার ১১৯ কেয়ার ১৮২২ দাম ৩২ পয়লা 


কং রেস সক ক্ৰ টা 


য়ন বনের ব্যাধারে 
দিদি ঘা বমী ফলে 


ভীব্রবি; 


দেওয়া হয়ান। 


একটি আসন ছাড়া পি পি আইরের 
যেখানে সংগঠন আছে সেখানে । 
সি পি আইকে প্রাতদ্বাল্্রতা করতে 
সুন্দরবনের একটা ' 
ব্যাপক অণ্টল, 'জলপাইগুাঁড় শহর 
সহ, মাল, মেটোল প্রভাত অণ্যল, 
বাঁকুড়া সহর ও তৎ সংলগ্ন এলাকা 


প্রভৃতি সি পি আইয়ের সংগঠন, 
,  শকিচ্তু সেখানে তাদের আসন দেওয়া 


হয়নি । এ ছাড়া মোট একচাল্লশাটি 
আসনের মধ্যে সি পি আইকে, আর 
এস পি-র সম্পে একটি এবং ফরো 
যার্ড ব্লকের সন্পো একটি আসন 
ছাড়া বাকী সব আসনেই দি পি 
ই হত! 
হবে। - 


সূত্র ছিল এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ 
ধবরোধণ ভ্রল্ট গড়ে তোলা সম্পকে" 
শেখ ম্ণীজবের প্রস্তাৰ। আলোচনার 
সময মুঁজব কো মন্ত বা আঁফ- 
সার উপদেষ্টা হিসাবে উপস্থিত _ 


সল্দেহ যে, এদের মধ্যে কেউ কেউ 

' হয়ত ৰা সি আই এর দালাল। 
ম্াজব প্রস্তাব করেন যে, ভারত- _ 
বর্ষ ও-বাংলা দেশের স্বাধীনতা ও 


ফলে নর্বাচনে জয়লাভের জন্য 


. প্রায় সৰ আসনেই সি পি আইকে 


পুরোপ্দীর' সংগঠনের জন্য কংগ্বে- 
সের উপর নির্ভর করতে হবে) 
কিন্তু প্রায় সব জেলা থেকেই প্রাপ্ত 


সংবাদে জানা বার নব কংগ্রেসের - 


-কর্মশরা দি পি আইয়ের "প্রীত 


এখন পর্যন্ত সহযোশিতার হাত 


প্রসারত করে দেয়ান। বরং ৰহু 
অণ্যল থেকেই নব কংগ্লেসাঁরা সি 
শপ আইয়ের প্রার্থী এলাকা ছেড়ে 
দিয়ে নিজেদের প্রার্থীর অনুকূলে 


কাজ করতে অল্ট এলাকায় চলে, 


যাচ্ছেন। 


আসন দিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই নব 


কংগ্নেসীরা লিজ দলের নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিরেছে। কিল্তু 
তাতে কোন ফল না হওয়ায় এখন 
তাঁরা দস পি আই প্রার্থীদের ভোৰা- 
শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 


কংগ্রেস নেতার সাটিফিকেট 
ছাড়া ভর্তি করা হবে না 


(দপশের সংবাদদাতা) 
বন্ধমানের 'বাঁভব এলাকা 


- থেকে দর্পপের কাছে আঁভ- 
যোগ এসেছে যে, বন্ধমান 
শহরে স্কুল কলেজে ছাত ছান্রী, 
ভর্তির ব্যাপারে ' রাজনৈতিক 
সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। ছাত্র 
ছাত্রদের এবারে লা হয়েছে 
বে, প্রত্যেককে এলাকার কংহ্োস 


নেতার কাছ থেকে সার্ট , 
ফকেট নিয়ে আসতে হবে। 
এই সাঁটাঁফকেট জোগাড় 
করতে পারলে তবেই ভাঁতব্রি 
সুযোগ দেওয়া হবে। শোনা 


. যাচ্ছে বিজি শিক্ষাপ্রাতিত্ঠানের 


অফিসে নব কধগ্রেসীরা বসে 
রা ৃ 
করে? | 





সাম্রাজ্যবাদ । অতএব এর 'ৰরুদ্ধে 
সংগ্রামের ওপরেই ভবিষ্যৎ ধা 
কিছু পাঁরকত্পনা সবই নিভ'র 
করবে। ' 

এমন ক ধরীনরপেক্ষ সমাজ 


সাক্সাজ্যবার্দী চক্ত। 
নজর জ্বারথীসক্ষিতে 
সম্প্রদায়কতাবাদদের ব্যবহার করে। 
ভারতবর্ষ ও পাকিল্তানে এতদিন 


হুগলী জিলা 
রান তডাতোজের 


-ষে সমস্ত সাম্প্রদারক দালা হয়েছে ' 
এবং যার ফলে বাংলা দেশের গপ- 
তাল্িক আন্দোলন বহ: বছর ধরে 
ব্যহত হয়ে এসেছে তার ৰোঁশর 
ভাখাই সাম্ত্রাজ্যবাদশ চক্রান্তের পাঁর- 
পাম। ২২ ' 

শেখ মুজিবের কাছে যথেষ্ট 
প্রমাণ আছে যে, এখনও এই চক্র 





বংগ্রেের নির্বাচনী চারে 
রাজ্বী না হওয়ায় 
দ্রোগাচাকে পিটিয়ে মার! 


« (দপণের সংবাদদাতা) 
“ আবার হুগলী জেলে বন্দী 
হত্যা। _ আবার নকশালপল্থী 
দনহত। আবার সেই বন্দ পলায়- 
নের অদ্জূহাত। সরকারের এই 
পারিকজ্পনা সাঁত্যই অভিনব। বন্দী 
পলায়নের শেষ নেই, ৰল্দী হত্যারও 
শেষ" নেই৷ 

সংবাদে জানা গেছে, গত সোম- 
বার সোতই ফেব্রুয়ারী) কয়েকজন 
বল্দশ পালাবার চেম্টা করলে কারা- 
রক্ষরা লাঠি চার্জ করতে শুরু 


করে। ফলে দ্রোণাচার্য ঘোষ নামে _' 


এক ব্যান্ত নিহত হন। প্রসলাত 


, উল্লেখ করা যেতে পারে  দ্রোশাচার্ 


নশীতর সঞ্গে জাড়ত ছিলেন। 
তিনি শেওড়াফীল অপ্রলের এক- 
জন 'বাশিষ্ট কর্মশ। | 

পুলিশ সুত্রের সংবাদে জানা 


- গেছে, দ্রেশাচার্য ছাড়াও আরো 


পনেরোজ্রন গুরুতর রুপে আহত 
হয়েছেন, এবং চারজন কারারক্ষণও 
নাক ‘বিশেষ - আঘাত 


পেয়েছেন। বিশ্কষ্তসূঘে খবর 
এসেছে, এ সংবাদ সম্পূর্ণ মধ্যা। 

সেদিনের লাঠি চার্জের ফলে 
{নিহত হয়েছেন ছয়জন। এ'রা 
প্রত্যেকেই নকশালপল্ধী। সোমবার 
সকাল সাতটার সময় যখন উত্ত 
বঙ্দশদের উপর অত্যাচার চালানো 
হয়, তখন তাঁদের মরশপণ চীংকারে 
স্থানীয় জনসাধারণ বাইরে দশাঁড়রে 
ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। জেল কম্পাউ- 
পের সমাল্তবতশি ' দেয়াল বেশী 


থাকার জন্য ঘটনার পরিণতি এবং 
মৃত্যুর সংখ্যা অনেকের কাছেই 
অজ্ঞাত ৷ 

' সম্প্রতি মনন্তপ্রান্ত জনৈক বন্দীর 
মুখ থেকে জানা গেছে, মৃত ব্যান্তর 
সংখ্যা প্রকৃত পক্ষে ছয়জ্ন। আরো 
জানা যায়, ৰল্দী পলায়নের ঘট- 
নাও সম্পূর্ণ মিথ্যা! গত সোমবার 


নিট 


; ছদই॥ 


দর্পশ 0 শরবায, ১৯ই ফেব্রুয়ারী ১১৭৪ 
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বাংলাদেশ প্রধানমন্দ্রী শেখ 
মুজিবর রহমান দৃদিনের জন্য 
' কলকাতা সফর করে গেলেন। 
_ পশ্চিমৰশোর জনসাধারণ বাংলাদেশ 
_ সংগ্রামে অভূতপূর্ব সমর্থন জানি- 
ক্পেছে। নিজেদের নানা অস্মাবধা 
সত্বেও এই রাজ্য পঁচাত্তর লক্ষ 
পূর্ববঞ্গাবাসীকে আশ্রয় দিয়েছে। 


মানুষের মধ্যে খৰ একটা উচ্ছ্বাস, 
ছিল না, তার মানে ' এই নয় বে 
অভাব। পশ্চিমবঙ্গাবাস মুজিবকে 
বাংলাদেশ আন্দোলনের আঁবসম্বাদস 
নেতা হিসাবে শ্রদ্ধা করে। গুর 
সম্পর্কে পশ্চিমৰষ্যো বিস্ময় আছে 
কি করে কায়েমী স্বার্থের সো 
লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত এই নেতা 
সারা দেশকে এক কাট্রা করে ফেলল । 
পূর্ববঙ্গেও ত এখানকার মত নানা 


' থাকার কথা নয়। 


পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিজের জশব- 
নের আঁভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে কিভাবে 
গুপতাল্দিক আন্দোলন বানচাল করা 
হয়। এই বিভেদের মধ্যেও আও- 
মামী লীগ শেষ পর্বদ্ত একচ্ছত্র 
প্রভাব 'বস্তার' করে জাতীয় এক্যের 
এক নতুন ইতিহাস করল। 
ইতিহাসের প্রধান নায়ক শেখ 
মুজিব । 

এই ভাবেই প্চিমবঙ্গোর 
সাধারণ মানুষ মুজিবকে 'বচার 
করেছে। এটা রাজনৈতিক ৰশ্দোষল, 
তাই এর মধ্যে খুব একটা উচ্ছ্বাস 
ওদের দেশে 
শবস্লবের প্রার্থমক পর্যার শেষ 


হয়েছে, কারেমী স্বার্থ হটে গেছে। ' 


ক কায়দায়, কি সংগ্রামের মধ্যে 
দিয়ে এই অবস্থার ওরা উত্তীশ 
হল সবই এখানকার মানদিয শ্দলেছে, 
জেনেছে। 

এখনও এখানে মানুষ আঁতকে 


ওঠে এই কথা শচল্তা করে যে, _ 
কায়েমীস্বার্থ নিজের শোষণ বজায় 


রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত কত বর্বব 
হতে পারে, ক ভল্প্কর মূর্ত 
ধারণ করতে পারে। আল্দোলন 
দমনে হত্যা ধংস ইত্যাদি কোন 
কিছুতেই ওরা পেছপা নয়। 

শেখ মুজিবের কাছে এখানকার 
মানুষ শুতে চেয়েছে ওদেশের 
আন্দোলনের ধারা সম্পর্কে, এর পর 
সাধারণ মানুষের জন্য কি ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে সেই বিষয়ে। ওর 
চেহারা দেখার পাঁরবর্তে পুর কথা 
শুনতে মানুষ আহ্বহী ছিল। তাই 


' '্রগগেড প্যারেড মাঠের জনসভার 


যত লোক সমাগম আশা করা 


১০৮8 
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দলের রড় অংশ এমন কি কেন্দ্রীয় র 


সি পি আইয়ের আশা সিটবেনা 


(বিশেষ প্রাভানাীষ) . 


সরকার গঠন করলে যাতে রা 
ভাগ পায়। “দকল্তু তাদের সেগনড়ে 
বালি। শাসক কংগ্নেসের আবেদীন 
সাহেব ৰলে 'দয়েছেন যে সংখ্যা- 
গারম্ঠতা পাওয়ার পর তারা ঠিক 
করবেন তারা কারোর স্পো কোয়া- 
লিশন সরকার গঠন করবেন কিনা । 
কারণ শাসক কংগ্রেসের ছাত্র, যুবক- 
দের একটি বড় অংশ ' কোরালিশন 


বিরোধ'। অপরদিকে তকর্ণবাবুর = 


দল লি পি আই এর সঙ্গে আঁতা- 
 তেরই বিরোধী । সেই কারণে কংগ্রেস 
, সংখ্যার্গীরদ্ভতা পেলেও সি পি আই- 


এর পক্ষে মল্মিত্বের ভাগ পাওয়া 


সম্ভব নয়। 


' শুধু মৌদনীপ্ুরেই রয়েছে। গত- 


বারের এ শোচনীয় অবস্থায় এখান 
থেকে আটাট আসন তারা পেয়ে- 


ছিলো। কারণ মোঁদনশপুরে কংগ্রোস 


বিরোধিতা করে এই দল এ আসন- 
পল লাভ করেছিলো ।- 'এবার 
নতুন অবস্থার, তারা 'িরাচনে 
নামছে। যে. মোদলীপ্রে সি পি 
আই দলের কৃষক কমশদের অন- 
বরত শাসক কংগ্রেসের জোতদার- 
দের, সঙ্গে লড়াই করে ফসল তুলতে 
হয়েছে সেখানে সেই জ্োতদঢরের 
দলের সঙ্গে নির্বাচনী মণ্ডে দাঁড়ালে 


নিশ্চয়ই এর প্রাতিক্রিয্লা সাধারণ _ 
কর্মীদের মধ্যে পড়বে । এটা বুঝতে 


পেরেই শত নর্বাচনে দবশ্বনাথ- 
ৰাবরা আপাতত করেছিলেন। তখন 


A 


এই- 


পশ্চিমবঙ্গোর মানের আঁত- 
জ্তার় এখানকার কায়েমী দ্বার্থের 
পদ্ধতি বিষয়ে একটা ধারপা নিশ্চ- - 
রই সৃষ্ট হয়েছে। নিজেদের 
মুনাফা বজায় রাখার জন্য এরা এবং 
এদের তাঁব্দোর রাম্টীষল্ঘ গত কয়েক 
বছর ধরে কি ঁক পদ্ধাত নিয়েছে 
তা সবই মাননযের জানা। গপতা- 
পিক আন্দোলন দমন, করতে যে 
কোন হত্যালীলার় এরা পেছপা নর। 
উনিশশো উনসত্তর সাল থেকে এই 
সেদিন পর্যন্ত হঠাৎ উগ্রপল্থণদের 
বাড় ৰৃক্ধি আর বেখানেই গপ- 
তালাক আন্দোলনের ভিৎ গড়ে 





হত্যা করা হল এবং এখনও 
এই হত্যা কি ভাবে চলছে তা মানব 
লক্ষ্য করছে। পর পর জৈলের মধ্যে 
হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে। পদ্ধাতর 
দিক থেকে কায়েমীন্বার্থ সবদেশেই 
এক আচরণ করে। ৃ 

ওরা গশতল্লের কথা বলে, 


নেতারাও এটা বুঝতে সক্ষম হয়ে- 
ধছিলেন। 

কিস্তু এবার অবস্থা বিপরশত 
হওয়ায় কেন্দ্রীর নিদেশে সি পি 
আই নেতারা শাসক কংগ্কেসের 


খপ্পরে পড়লেন। ফল বোঝা যাবে 


আর দু এক মাস পরে। নির্বাচনে 


সি পপি আই গতবারের তেরোঁটির 


চনের পর। ' একটা বিষয় এখনে 


সি পি আই-এর সেই, মেজাত্র বা 
আন্দোলন, সম্ভব হচ্ছে না এর 


কারণ কি? নর 
-শেষাংশ দশন প্ঠায়) 


ভিত 4 

পর্যন্ত ওরা গাপতান্্িক নির্বাচনের বক্তৃতায় বলেছেন যে এই কায়েম 
কাপারে শ্রদ্ধাশীল যতদিন এই ক্বার্থকে আর বাংলাদেশে মাথা 
নির্বাচনে ওদের জর সুনিশ্চিত: তুলতে দেবেন না। "ধনী আরও ' 
পরাজিত হলেই ওদের আসল - ধনী হতে পারবে না পরশবের 
চেহারা ধরা পড়ে। তখনই ওদের অবস্থার উন্নাত হবো” শ্রীমতী 
কোশল সুরু হর। এই কৌশলের হইান্দরার কাছে তাঁর বিশেষ অনু- 


প্রধান হাতিয়ার হত্যার যন্দ। এ রোধ ছল বেন ভারতের কায়েম*- 


বল্দের চেহারা বাংলাদেশের মত স্ৰার্থ বাংলাদেশে ঢুকে ভারত ও 


এখানেও . বিকট, অবশ্য অতটা বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে যে 


প্রকটভাবে এখনও এখানে প্রকাশ নাবড় সম্পর্ক গড়ে উঠছে তা 
করার দরকার হয় নি বা সময় বিদ্বান্ত করতে না পারে। 
হয় নি! 


ছেন। ওর পক্ষে বোঝা মুস্কিল তাদের চেতনা আরও দানা ৰেধেছে, 


নিজেও জানেন বে, ভারতে বাংলা কর্মী হিসাবে কাজ করছে আর লক্ষ 
দেশের “আন্দোলনের প্রত যে সার্বিক লক্ষ যে সমস্ত মানুষ কংগ্োৌসকে সম- 
সমর্থন তা কোন বিশেষ একটি রাজ- থৰ্ন করে তাদেরও এই একই ধারণা 


বিপ্লবী সবার বোধ থেকে । মুজিব তবে কায়েমশ স্বার্থ যদ মনে = 
এদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, এবং সঙ্গে করে থাকে যে, মুজিব শ্রমর্ণ 
সঙ্গে আন্নষ্ঠানিকভাবে এদেশের কংগ্রেস নির্বাচনশ প্রচারে সাহায্য 
প্রধান মন্ত্রাকে। বারে বারে তিন করবে তাহলে তাঁরা অবশ্যই ভ্রাল্ত। 
নেতাজশীর কথা বলেছেন, এই কথা, মুজিব ভ্রমণ মান্ষের মনে গপ- 
মান্মষকে আরণ ফরিয়ে দেওয়ার তাল্তিক চেতন্দ জোরদার করবে 


জন্য যে, কায়েম স্বার্থের বিরুদ্ধে তাতে কারেম" স্বার্থের সুবিধা হৰে 


নিরলস সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই না, হবে কায়েমীস্বার্থ' বিরোধ 
মানত আসে। 


পিটিয়ে মারা হয়। সুতরাং একই 
উদ্দেশ্যেই যে অপরাপর ৰল্দীদের 
অন্যরাজ্যে স্থানান্তরিত করা হছে 
তা আজ এই ঘটনায় . জলের মত 
পরিস্কার। 

 অন্দসান্ধংস মহলের খবরে 
প্রকাশ, অন্য রাজ্যে মগজ ধোলাই” 
য়ের জন্য যে সব বন্দ নিয়ে 
যাওয়া হয়েছে, অরা যদি শাসক 
কংহেসের নির্বাচনী প্রচারে নামতে 
বাজাও হর, তবুও তাদের পশ্চিম- 
ৰো প্রচারের কাজে লাগানো হবে 


ব্পশ ৪ শুক্রবার ১১ই ফেব্ুক্সামী ১৯৭২ 


ণশ্িমবদের পতি কেনের ঘ ছাবটার সম্পর্কে কিচু হয 


অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা 


কথগ্রেসী সরকারের জয়ঢক পেটা- 


নোর জন্য ‘প্রগতিশীল’ কুশলী প্রচার দের একটা কাজ ছল দেওয়ালে: 


বিদ আমদানী করলেও সরকার 
প্রতিবেদনে জ্বীকার করা হয়েছে 
যে এই রাজ্যে পঠীঁজ' লগ্লীতে 
একটা 'স্থিতাবস্বা চলছে। 

' যারা এতদিন উদ্যোাশ . ছিলেন 
তাদেরও উৎসাহ নেই। আর যাঁদের 
স্যোধ দেওয়ার জন্য সরকার নাকি 
হাত বাড়িয়েছেন তারাও সে রক 
সাড়া দিচ্ছেন না। 

অবশ্য এ ধরণের প্রচারের আর 
একটা মতলব থাকতে পারে। যা 
সুবোগ সুবিধার প্রতিশ্রুত দেওয়' 
হয়েছে তাই যথেষ্ট নর। আরও 
প্রয়োজন। এই কনসেশনের বিরদ্ধে 
প্রীতবাদ বাতে মুখর না হয় সেটাও 
যে এই প্রচারের উদ্দেশ্য একথা 
অনেকে মনে ফরে। 
সরকারী এমপ্লয়মেল্ট a 


চেঞ্জে বারা নাম লাখরেছে সেই 


হিসাব অন্মুযারী  পাঁশ্চমবলো 
বেকারের সংখ্যা তিশ লক্ষ । গ্রামা- 
প্লের বেকায়ের হিসাব ধরলে এই 
সংখ্যা অনেক বেশ। 

এদের ক ভাবে “সফার” করা 
যায় তার জন্য সকলেরই দরদ । ষোল 
দফা কর্মসূচীরও মুল্য উদ্দেশ্য 
নাকি বেকারীর অৰসান। 

অথচ “রুগ্ন? কলকারখানা 


- ধরে এনে করিয়ে 


কালকে সরকারের কর্তৃত্থাধীনে 
আনার বে প্রস্তাব যোল দফার অনা- 
তম সে বিষে কাজ এশোর 
ধন। বাঁদও এ সম্পর্কে: আইনগত 
বাধা দূর করা হয়েছে বেশ কিছু 
দিন। ' | 

এই প্রসলো ল্দরণশীর যে অলপ 
কিছুদিন আগে রাজ্য সরকারের 


' শ্রামক দণ্তরের এক সমীক্ষার প্রকাশ 


যে আধকাংশ ক্ষেত্রে কলকারখান: 
ৰুদ্ধ হওর্যর 'মনলে আছে শ্রাঁক 
বিক্ষোভ নয় মাঁলক গোষ্ঠীর অপ- 
দার্থতা ও অসাধূতা। কাঁচা মালের 
অভাবের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে 
কারখানা চালু রাখা সম্ভব হয়নি।' 
এই রাজ্যের ইঞিনরারং শিল্প 
ও তার উপর নির্ভরশীল ছোট- 


দেওয়ার কথা হলেও এ পর্বল্ত 
আট হাজার অর্ডার দেওয়া, হয়েছে। 
এই রাজ্যে অর্থনোতক শ্রীবৃদ্ধির 
জন্য হ:গল' নদীর উপর চ্বিতার 
সেতু নির্মাণের প্রকষ্পাট যোল 
দফার অনযতম। একে কেন্দ্রে করে 
রাজাসরকারের প্রধানেরা কি ভাৰে 
জল ঘোলা করেছেন তা আর 
গোপন নেই৷ 


| এই প্রসলো বলা দরকার যে 
করলা, লোহা ও ইস্পাতের দাম 
নিয়ে বহুদিন থেকে পশ্চিমকঙ্পোর 
উপর যে আবচার চলছে তার প্রাত- 
বিধানের কোন ইপাত নেই। _ 


- অন্য প্রাতিষোশ্শী রাজ্য থেকে 
এখনও বেশশদামে' তুলো তেলবাঁজ 
সোডা এ্যাস, লবপ ও গুড় ইত্যাদি 
কিনে যেতেই হয়। মহারাম্্ী ও 
তাঁসলমাড়; বৃটিশ আমলের চাল: 


খাট শিক্পগ্লর প্রসারকজ্পে এগারো নিয়মে কম রেল মাশুল দিরে 


হাজার রেলওয়ে ওয়াগনের অর্ডার 


দেওয়ালে আলকাতরার লেখা একটি 
বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্লোশ্বান 
মুছে দেওয়া। 

বাঘা বেলায়ই এই কাজ করতে 
হত। অনেক সমর পাড়ার ছেলেদের 
নিতে হত। 
আমরা পাহারায় থাকতাম । 

কথাখদীল বলাছলেন জনৈক 
পুলিশ কনছ্টেবল উত্তর কলকাতায় 


সরকারী একটি প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ 


গ্বারের নিকট প্রহরারত অবস্থার । 

উাঁন জানেন এ বছরে আবার 
অন্য ধরণের *ডিউটি।” এবারে 
প্রকাশ্যে দিবালোকেই নতুন করে 
নির্ধচিনের প্রচার দেওয়ালে যারা 
শিখছে তাদের পাহারা দেওয়া। - 

লব চাইতে মজা গতব্রে বে 
সব বুৰকেরা দেওয়ালে িখোছল 
এবারেও অধিকাংশ তারাই। মাঝে 
কিছুদিন এরা শ্রীঘরে কাটিয়ে 
এসেছে। 

লক্ষ্য করে দেখলাম প্রবেশ , 
দ্বারের আশেপাশে যে সব লিখন 
সেশ্দীল সবই সি পি এম অথবা 
তারই অনুগত সংগঞ্জনের। প্রবেশ- 
দ্বারে বিরাট সমারোহ করে যেটি 
লেখা হয়েছে সেটা যুব কংখ্রো- 
সের। - 


পাঁশ্চসবলোর সমলো প্রতিযোগিতা 


পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কয়েক- 





যক্ষ্মা হাসপাতাল 
জাহান্নামের পথে 


(বিশেষ প্রাতানিবি) 


গত একাদশে জান:য়ারী বাদব- 


প্রর কে এস রায় টি-ৰ হাসপাতালে 
পুলিশ ও সি আর পি চরকে রোগী- 
দেয় উপর অত্যাচায় করে। ?স 
আর পির বুটের ঘায়ে ও বন্দুকের 
কু'দোর ঘায়ে লী পুরুষ নিবিশেষে 
প্রার জন বারো ক্ষমা রোগী আহত 


হয়েছেন। এরপর পুলিশ কর়েকটি.. 


ওয়ার্ডে প্রবেশ করে বিছানাপত্র 
উল্টে পাল্টে তল্লাসী চালায় কিন্তু 
তারা কিছুই পায় নি। যদিও 
প্াালশী ভাব্যে বলা হয়েছে তারা 
রেগাশদের কিছুই করে নি। কিন্তু 


' আটজনকে শ্বেপ্তার করেছে। 


ঘটনার বিবরণে জানা যায় বে 
দশঘশদন ধরে রোগণরা খাদ্য তাল- 
কার মাংস পাচ্ছে না। এ ছাড়া 


করে সহঙ্ছে। 

উনের EE 
এবং রাজ্যে উৎপাষ নব ক্রয় করা 
সম্পর্ক ঘোখধত নীতির মধ্যে 
নতুনত্ব নেই। অন্য রাজ্যে কোন 


কোন ক্ষেত্রে এর চেয়ে বৌশ স্বোগ- 


সুবিধার ব্যবস্থা আছে। 

রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রের কংগ্রেস 
সরকারের নির্দেশে চলে যেমন এ 
ব্যাপারে উৎসাহব্যজক কিছু করতে 


পারেন নি, এই রাজ্যের প্রাত 


কেন্দ্রের উদাসীন্যকে নীরবে মেনেও 
নিতে পারেন 'নি। 
প্রজাতল্ত দিবস উপলক্ষে প্রকা- 
শিত সরকার প্রতিবেদনে জানা 
বার যে সারা ভারতে দশ হাজার 


পাঁচশ উাঁনশটি ব্যাঙ্ছের অফিস [ছিল 


উানশশো সত্তর সালের সেপ্টেম্বর 


পর্যন্ত। এ সময় পশ্চিমবঙ্গে ছিল 
মার ছয়শ দর্শাট অফিস। 


তীনশশো উনসত্তর-সত্তর সালে 


ঘাই ডিও 


করছেন 


দুদিন পরে দেখলাম পলিশ 
পকেটাঁট নেই! বুকতে পারলাম 





এৰারকার নতুন “টির” নমুনা) ' 


কনষ্টেবলাটর কাছে এই স্পেশাল 
িউটির কাঁহনী শুনে যতটী 
অচ্ভুত লেগেছে দ্বরং আই জর অব 


ডিডাটর কথা দেনে। 

- শ্লীবস্মর এখন অন্যতম কাজ 
হব জেলার জেলায় পুলিশ সৃপা- 
বিনটেনভেল্টদের নামে ডোঁম-অফি- 
শিরাল চিঠি দেওয়া। এইগনীলর 
প্রত্যেকটি হুব কংশ্লেস ও ছাত্র পাঁর- 
বদ কর্মীদের কোন কোন ক্ষেত্রে 
অসামাজিক কাজে ফোজদার” 
আইনে গ্রোপ্তার করা হলে অগোপে 
মনন্ত করে দেওয়ার “অনুরোধ” 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অন্দরোধ 
[শরোধার্য আদেশে পরিণত হর। 
দুএকটি ক্ষেত্রে ৰ্যাতক্রম না হয়েছে 
তা নয়। ল্ধানীর নব কংহ্রেসী 
নেতারা এই সব অফিসারদের আই 
জর সুপারিশের কথা জানয়ে 
হুমকী দিয়েছেন সে সংবাদ 
জানা গেছে। 

নির্বাচন কাঁমশনায়ের ফতোরা 


বে কোন কর্মচারশকেই দনর্বাচনের 


পূর্বে বদন করা চলবে না। তাই 
এই ধরণের আঁফসারকে শারেস্তা 
করা আপাতত মুষ্কিল হয়ে গেছে । 


শত ৮৯০ 


॥ ভিন? 


আবঙ্গারী কর, আয়কর ও অন্যান্য 
কর বাবদ এই রাজ্যে থেকে আদার 
হয়েছে পাঁচশো সাতাত্তর কোটি 
টাকা। সম্পাস্ত কর বাবদ সাতশ 
কোটি টাকা। কিন্তু এই তহাবিল 
থেকে পশ্চিমৰলোর ভাগ্যে জুটেছে 
একশ কোটি টাকার সামান্য কিছু 
বেশশ। 


এটা আর কারও অজানা নেই 
যে পরিকল্পনা কাঁদশন ' পশ্চিম- 
বলোর জন্য চতুর্থ পণ্যবার্ষযক' 
পরিকল্পনায় সান ৩২২-৫ কোটি 
টাকা বরাদ্দ. করোছল। এ সমর 
মহারাষ্ট্রের জন্য বরাম্দ ছিল_ 
আটশ পণ্চশ্রকই কোটি, বিহার 
পাঁচশ একন্িশ কোটি, তামিল- 
নাড়ু; পণচশ উনিশ কোটি, গহজরাট 
চারশ পন্য কোট, অল্ম প্রদেশ 
চারশ বিশ কোটি, মহাশুর তিনশ 
পন্তাশ কোটি। ' 

পশ্চিম বঙ্গের ভাগ্যে পার- 
কল্পনা কাঁমশন কম টাকা বরাম্দ 
করেছেন; অথচ সারা ভারতে শিপ 
নষুন্ত লগ্নীর একশ ভাগের মধ্যে 
পনেরো ভাগ এবং উৎপ্স পণ্যের 
পণচশ ভাগ যে এই রাজ্যে-সেক- 
থাও উল্লেখ করা হয়েছে সরকারী 
প্রীতবেদনে। 

কেন্দ্রের অনেক প্রীতশ্রাত সুন্বেও 
এই সেদিন পারুকঙ্পনা কাঁমশন 
পশ্চিম ৰপোর জন্য উনিশশো - 
ৰাহাত্রর-তিয়াত্তর সালের দরুপ 
পাঁরকল্পনা খাতে বরাম্দ করেছেন 
৭২.৫ কোট টাকা। 

এই রাজ্যের লোক সধ্যো 
8.88 কোটি হিসাবে মাথা পিছু 


IRL . 1/ 


জিগ্টুকান্স চিঞি 





রাজ্য রাজনাতি ও আগামা নির্বাচন 


তিপুরার দুই প্রধান রাজনোতিক 
দক মাকসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি 


 এৰং কংগ্োস আসন্ন বিধান পভ 


নির্বাচনে তাদের . প্রার্থী তালিকা 
প্রকাশ করেছে। প্রথম প্রার্থী 
তাঁলকা প্রকাশ করে সিপি এম 
দল তেসরা ফেব্রুয়ারী। 


দুই দলই প্রথম 'কাষ্ঠতে ছাপ্পা 


জনের নাম প্রকাশ করে। সি পি - 


এম পরবতশি ক্ষেত্রে আরও তিনটি 
কেন্দ্র প্রার্থীর নাম, ঘোষণা, করে 
এবং আর একাঁট কেন্দ্রে একজন 
নির্দল প্রার্থীকে সমর্থন জানার । 
কংগ্রেস চারটি আসন ি পি আই- 
এর জন্য রেখে দিয়েছে। 

এই দুইটি দলের প্রার্থী 


 তাঁলকা প্রকাশের পরই বলা যেতে . 


চনী তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। 
যাঁদও কার্যত গত একমাস ধরেই 
রাজনৈতিক : দলগনিলো ৪ 


কাজে কর্মে ব।পৃত রয়েছে। এর 
মধ্যে কল্লেস তার  অল্তর্দলীয় 
কোন্দল 'নিয়ে যোঁশ বিব্রত রয়েছে। 
সি পি এম রাজ্য কাঁমটি মোটামুটি 
ভাৰে জানুয়ারীর প্রথম সম্তাহেই 
তাদের 'নর্বাচন' ম্াটেজী। এবং 
প্রার্থী তালিকা স্থির করে ফেলে- 
ছিলেন এবং গত একমাস ধরেই 


সারা রাজ্যে পার্ট সংগঠনকে - 


নির্বাচনের জন্যে প্রম্তৃত করেছেন। 
আানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই ' তাদের 
স্পস্ট ঘোষণা ছিল-ল পি আই, 
কংগ্রেসের লেজুড় পার্ট মাঘ। 
সুতরাং তাদের সঙ্গে, ' কোনরকম 


প্রীতম্বন্ঘতা করছেন নির্দল 
প্রার্থীরা সি পি এম-এর সমর্থনে । 

দশ্িপরার প্রথম পূর্লালা িধান- 
সভার প্রথম নির্বাচনে প্রধান প্রাত- 
পক্ষ সি পি এম এৰং কংগ্নেস। 
প্রত্যেকটি আসনে এই দুই পার্টির 
মধ্যেই লড়াই হবে।. এমনকি 
কংগ্রেস 'ষে চারাঁট, আসন দি পি 
আই-এর জন্যে আলাদা করে 
রেখেছে, তাতেও কড়াই হবে সি শি 
এম-এর সঙ্পো কংগ্রেসেরই । কারণ 
শি পি আই-এর সমর্থক বলে যে 
মানুষগুলো এইসৰ এলাকার আছেন 
তাই তাদের একটা বড় অংশই 
কংগ্লেল-স শি আই জোটের পারি 


- প্রেক্ষিতে দি [পি এমের দিকেই 


থাকবেন। তাছাড়া িপুরার 
অন্যান্য -অগ্চলে যেসব ছড়ানো 


ছটানো শিস শপ আই মণ "ও -সম- 


ক রয়েছেন তাদের -একটা ব্যাপক 
অংশই কিল্তু কংগ্লেস সি পি আই 
জোটের পক্ষে আসৰেন না। ফলে 


আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে 





ভিবেদেখু 


অপিনার হনে নার ছোটবেলা রেলে পশু 








ন ভালৰ ডান পুরণ কাৰে তাকে মানুষ _ 


, কারে তুলতে । কিন্ত এখনই পিঠোপিঠ বদি আর.একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হরে'দাড়াতে পারে। তেমন অবস্থা 
হাতে ন! হব তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? 
সাবা হুমিষায় কোটি কোটি দম্পতি তাই কবছেন। সব দিক, দিযে তৈবি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা তারা ভ্াবছেনই ম1। 
শিক্ষোষের সাহায্যে আঁপমিও তা কলতে পাবেন । মিরোথ হ’ল, সাবা বিশ্বে পুৰুষদেব সবচেয়ে প্রিষ, রবারের জন্মনিয়োধক । 
নিরাপদে ও সহজে ব্যবহাধ করা বাব বালে জঙ্গনিয়োধের ভে বহকাল খে লোকে নিরোধ।ব্যধহাব ক'রে দাসছেন। আপনিও 


শিষ্বোধ-বাবহার করুম মা 1 


সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পক্পসাক্স 3 টি মিয়োধ পাওয়া বায় 
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তান তাওয়া কু 


লক্ষ লক্ষ লোকের সনের মতন, জিসান হা হর 
জনোহারী ক্লোকাল, ্দীর দোকান, জহি হাতক হিরন হানার 


— 
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শখ হার ১৯ই জের ১৯৭২ 


এই জোট থেকে ফংগ্রোসেয় খুব 
বোঁশ কছু সংাননগত লাভ 
হচ্ছে না। বরং সি পি আই বিপদ 
রাতে দাঁড়াবার মত একটা জায়গা 


পি ও জনসংঘ শেষ পর্যন্ত কোনো 


কৃষকদের - লড়াই। 


হওয়ার সময়ে এখানে কংহ্োস 


সংগঠন বলে প্রায় কিছুই ছিল না। 


পুর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু 
আগমনের সঙ্গো সলো রাজ্য প্রশা- 


বাসী এবং নবাগতদের মধ্যে বিরোধ 


পাকিয়ে তোলার চেম্টা.হয়। বদিও 
পারে নি। কারণ, স্থানীয় সাধারণ 
মানুষ (আদিবাসী ও যালালশ ) 
অধিকতর রাজনোৌতিক সচেতন 
হিল্লেন বলে নবাগত উন্বাল্তুদের 
সব হারয়ে চলে আসার প্রার্থামক 
দুর্বলতাঙ্গলি কাটিয়ে উঠতে 
সাহায্য করেছেন। প্রশাসনের সৰ- 
রকমের আন্দক্ল্য থাকা সত্বেও 


উনিশশো বাযাণ্ট সাল পর্যন্ত এই 
*' নাজ্যে কমিউনিস্ট "পার্টিই জন- 


সাধারণের বৃহত্তর অংশের আস্থা” 
ভাজন সবচেয়ে সংগঠিত দল। 


. উনিশশো বাষাট্র সালের “নির্বাচনে 


কমিউনিস্ট পার্টি শতকরা একাজ 
ভাঙা ভোট পেয়োছল। আনণ্যালেক 
পাঁরযদের তিরিশটি ' আসনের 
মধ্যে পেয়েছিল তেরোটি আসন এবং 
একটি আসনে মাত পণ্চান্তরটি 
ভোটের ব্যবধানে ও আরও "চারটি 
আসনে একশ পন্টাশশট ভোটের 
কম ব্যবধানে কমিউনিস্ট পার্টি 
হেরোছল। লোকসভার দর্ঘট 
আসনই পেয়েছিল কমিউনিষ্ট 


পার্টি 


তারপরেই - এসেছিল কুখ্যত 
বাষাঁট্রপরবতাশ সম্ঘাপ। যে সল্মা- 
সের 'ববরশ খুব কমই বাইরে 


প্রকাশত হয়েছে। কারণ শহ্রাণ্যলে ' 


এই সম্গার্সের চেহারা ছিল অনেকটা 
1নরীহ প্রকীতির। গ্রামান্লে হাজার 
হাজার মানুষের বির্দদ্ধে বহু 
সাজানো মামলা এবং প্দালশীী 
বলোর রুপ নিয়োছল। সবোপার 
উানশশো চৌবটু সালের পর 
বিপ্দরায় এক ব্যাপক বেসরকারী 


লোক বিনিময়ের ফলে পাকিস্তান 


থেকে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ নতুন 
মানুষ এখানে আসেন, যাদের সংগ- 
ঠিত করবার কোন সযোগই পাওয়া 


যার নি গণতাল্িক আন্দোলনের . 


নেতৃবৃন্দ জেলে থাকবার ফলে: 
তথাপি উনিশশো  দাতষাট সালে 


—- 


ন 


দর্পশ ॥ শক্রষার ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ 


কংপ্রেণী মুখ্যমন্ত্রীর একে একে বিদায় দিষ্কেন কেন? 


(দর্পশের পর্যবেক্ষক) 
*ফ্যাঁসবাদ কাউকেই রেহাই দেয় 


না একমান্ যে সমস্ত একান্ত বশং- 


A 


বুদ ভৃত্য ফ্যাঁসস্ট নায়কের বিৰেক- 
হন নির্দেশের কাছে সতত নত- 


মস্তক, নোংরা কাজে পারদর্শশ এবং 


আত্মাবক্রয়ে ্বিধাহশন তারাই শুধু 
ফ্যাঁসস্ট নায়কের প্রসাদ লাভ করতে 
পারে। হিটলার বে ক্যাপ্টেন রোয়ে- 
মের ৰাহুকলে ব্যাভারর়ার তন্তু 
দখল করে পরে জার্মানীর একচ্ছত্র 
‘ফুরেরার’ বা আঁধনায়ক হয়েছিলেন, 
তাকেই তান রেহাই দেন 'ন। 
উনিশশ তেতিশ সালের মে মাসের 


জন্যও কেউ কোন দ:ঃখ করবে না। 
কারণ এই ফ্যাসিৰাদশ নব কংগ্লেসকে 
তারাই জনসমক্ষে বহন করে এনে- 
ছিলেন। জরনগপের উপর সল্ঘাস, 
আক্রমণ ও বাঁতৎস হিংসার কর্ম- 
ধারায় তারাও অংশ গ্রহণ করে” 
ছিলেন। 

আসাম কিংবা মধ্যপ্রদেশের 


মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য 


ছেন যে ফ্যাঁসবাদ কোনরকম িরো- 
ধিতাকে, এমন ক যদি - সন্দেহের 
বিন্দুমাত্র ছায়াও দেখা দেয়, তাহলে 
নিকটতম সহকর্মীকেও ধংস করতে 
ইতস্তত করে না। 

আসামের মুখ্যমল্দপী সখেদে 
বলেছেন বে একুশে জানুয়ারী 
পর্ষল্তি প্রধানমল্মী তাঁকে বলেছেন 
যে নির্বাচনের মুখে মাল্মসভার 
কোন য়দৰদল তিনি পছল্দ করবেন 
না। অথচ সাতাশে জান্য়ারী তিনি 


করে তাঁকে পদত্যাগ করতে এবং 
দিল্লীর দরবারে হাজিরা দিতে 
নির্দেশ দেওয়া হল। মহেল্দ্রমোহন 
চোধুরী ও শ্যামাচরপ শুক্লা দুজ- 
নেই চতুর লোক । তারা গোটা ভবি- 
ফ্তকে বোধ হয় চোখের সামনে 
দেখতে পেরেছিলেন। তাই দের না 
করে কর্শির নিদেশি মেনে মৃখ্যমল্াপ 
পদে ইস্তফা দিলেন। 

ল্লীচোধুরশ এবং শক্রার সাম্ক্না 
থাকৰে যে তাদের আগে বারা বাল 
হয়েছেন সেই ব্রদ্নানন্দ রেডি, 
মোহনলাল সুখাঁড়িয়া, কিংবা বীরেন্দু 
পাতিল, হিতেস্্ দেশাই প্রমহখদের 
মৃখ্যমল্পির বেণী কাটা গিয়েছে বটে 
কি কো উিরিজে জয়ছিও কি": 
যার 'ন। 


কিন্তু ভারতের গাণতাল্মিক জন- 
সাধারণের মনে দ্ৰভাবতঃই একথা 
উবে যে দল তার দলীয় মুখ্য- 
মল্যদের পর্যন্ত এমন তাচ্ছিল্যের, 





করেছেন, এখনও তারা ৰহু; পাঁর- 
মাপে ক্ষাতদ্বীকার করে ভারতের 
পাব ভূমিতে ফ্যাসবাদের পথ রোধ 
করে দাঁড়রে আছেন। . 

আজ রাজ্যে রাজ্যে নব কংগ্রেস 
ফ্যাঁসস্তদের আক্রমণ ব্যাপক হয়ে 


উঠেছে। এবার তারা নিজেদের 
দলশয় নেতা ও করমীদেরও রেহাই 
দিচ্ছে না। রাজনৈতিক ভাবে এখন 
আক্রমণ এসেছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ 
আসাম ও পরার স্বদলীয় মৃখ্য- 
মন্দের উপর। এর আগে কেরল 


ও পশ্চিমবঙ্গ হুত্তফ্রুল্ট মন্দ্দভা, 
বিহারে, উত্তর প্রদেশে, পাঞ্জাবে 
বিরোধ মান্দ্িসভাগর্বালকে খতম 
করা হয়েছে। তারপরে আদি 
কংগ্লেসী মহীশুরের বাঁরেন্দ 
পাঁতল ও শঢচুজরাচের হিতেন্দ 
দেশাই-এর মাল্লসভাকে ভেলো 


দেওয়া হয়েছে! অতঃপর হাত 


এ পাঁচ ! 


দেওয়া হচ্ছে। রাজোর ম্যখ্যমল্তী 
দের সঙ্পো পাইক পেয়াদার মত ব্য" 
হার করা হচ্ছে। ভারতশীর সংকি- 
ধানের প্রতি এটা: এক চরম অব- 
মাননা। 

আজ রাদ্দ্যে রাজ্যে সমস্ত সং, ' 
গপতাল্ঘিক মানুষের এই অশ্দ্ক 
শান্তর বিরুদ্ধে সংহতভাবে সাক 
হতে হবে। 

সারাদেশেই রাজাশুলাতে মা 
মাসে ৰধান সভা নিৰ্বাচন হচ্ছে ' 
এই 'নর্বাচনে নব কংখ্রোসী ফ্যাস 
বাদকে প্রাতহত করার সমম্ব 
সুযোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত অনুর): 

সখের বিষয় নরকংগ্রেস 
ফ্যাসিবাদ আজ নিজের অলা নিজেই 
শছ'ড়ে খেতে উদ্যত। নিজের অল্ভ 
ছন্দে নিজেই ক্ষতাবক্ষত। আজ এই 
হংস, পশুশত্তিকে প্রতিহত করার 
যে. স যোগ এসেছে, সৎ কংগ্রেস 
সেবী সহ সকল গশতা্মিক মানব 
তার স্ব্যবহার করতে উদাত হয়ে 
ছেন, এটাই আশার কথা। 


আমলার! সরকারী কর্মঢারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্ট করছে 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 
এ বভাগেরই একজন কমশকে “রের লোক" এনয়েই সম্ভা করতে 


ধূলা স্চস্ন করছে, কর্মচারীদের 
চ্বার্থ সংধ্লম্ট ফাইলশুলও পথ 
হারিয়ে কোন বনে 'ালয়ে বাচ্ছে 
কেউ তার হদিস দিতে পারে না। 
অন্যাঁদকে এরা কিভাবে কর্মচারী- 
দের শায়েস্তা করা বায় বা কর্মচারী 
আন্দোলনকে 'িপবন্ত করা বার 
সেই পাঁরকক্পনাতে ব্যস্ত থাকছে। 
একদল পোষা চাট:কারকে দিয়ে কর্স- 
চারীদের সধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে 


এৰং ষ্বাঁকৃত ঘ্েড ইউানয়নগীলর 
কাজকর্মে প্রতিদিন বাধা সৃষ্টি করা 
আমলাদের একটি নৈমিত্তিক কাজ 
হয়ে দ্রীড়রেছে। অন্যদিকে কর্ম- 
চারী সমর্থনশূন্য করেকাঁটি লংগ- 


ঠনের সপো রীতিবিরুন্ধ আলাপ- 


আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা প্রহ- 
সনের সৃষ্টি করা হচ্ছে। তরদুপ্দরে 
অনেক উৎসাহী আমলার ঘরে 
রীতিমত “ট্রেড ইউনিয়ন ক্লাস 
চলছে। এপদল আর কিছুই না, 


কিছ কর্মচারীকে প্রলুব্ধ করে কর্ম 
চারীদের আন্দোলন ভাঙার 
চক্রাল্ত। 


তথ্য ও জ্বনসংযোগ বিভাগের 
আমলারা এই বিষয়ে অন্যসব দষ্ট- 
রকে টেক্কা 'দিচ্ছে। এই বিভাগের 
একক্জন সদ্য প্রমোশন প্রাপ্ত ডেশ্দটি 
ডাইরেক্টর তো আদা জল খেয়ে 
লেগেছে যে করেই হোক্‌ কর্মচারী- 
দের “লুমাত" 'ফাঁরয়ে আনবেনই। 


নামত করার অপরাধে" চাজশিট 


দেওয়া হয়েছে। শুধ: - তাই নয়, 


চাজ শটে কমশীটকে হুমাক দেওষা 
হয়েছে এই বলে যে যাদি চার্জ 


শীটের ব্যাপারে সংশ্িলছ্ট কম 
ছাড়া অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করার 
চেষ্টা করে তাহলে কমশিটিকে সরা- 


সার শাল্ত দেওয়া হবে। অর্থাৎ 
সাধারণ সাঁমাতর কাছে যেওনা । 

এখানেই শেষ নর, তথ্য ও জন- 
সংযোগ বিভাগের লোকরঞ্জন শাখার 
“বাইরের লোক" নিয়ে সভা- করা 


হচ্ছে এই অজুহাতে সরকার-স্বীকৃত 


সামাতকে সভা করতে দেওয়া হচ্ছে 
না। এখানে বলে রাখ এই “বাই- 


রের লোকেরা” হচ্ছেন সম্প্রীতি বর- 


খাস্ত তেরোজন কর্মচারী আল্দো- 
জনের নেতা। 

পক্ষান্তরে, সরকার কর্তৃক 
ক্বীকৃত নয় এমন সংগঠনকে “বাই- 


দেওয়া হয়েছে। এসব সংগঠনের 
পিছনে কর্মচারীদের সমর্থন প্রাঃ 
নেই বললেই চলে। তকাও তার 
অফসের মধ্যে সভা করছেন 
শ্লোগান তৃলছেন। আশ্চর্য, কেউ 
বাধাতো 'দিচ্ছেনই না, বরং এমন 
কাজের জন্য উচ্চপদস্থ আমলার 
আদেশে আঁফস এক ঘল্টা আগে 
ছুটি দেওয়া হয়েছে। লোকরঞ্জন 
শাখার আসলারা এখানেই থেছে 
থাকেন নি। তারা উৎসাহের 
আঁধক্যে অনেকদূর এঁগায়েছেন। 
তারা একটি ফাইলে সল্তব্য করে" 
ছেন, “বারা রাজ্য কো-আঁড়নেশদ 
কাঁমাটর বিরোধী কার্যকলাপ লি 
তারা আঁভনন্দনযোধ্য এদের এক্ষাৎ 
স্বীকৃতি দেওয়া হোক্‌।৮ অথচ 
মজার কথা এই বে কো-আঁড়নেশন 
[বিরোধী অন্য সংগঠন কিন্তু এখন$ 
দ্বীকৃতির জন্য আবেদনই করোনি । 


তো দণুওল্কে 2নখ্পোটিতজশ্সেল্ল্ আন্যা। ' 
আছে 'তারশটি নাম। দেখা গেল একবার বলব, গিফ ইাঁঞ্জানয়ারতে 


€হর্পণের স্বাদদাতা) 
কদিন হেল্প দিল্লী থেকে যব- 
মল্লী দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যার 


মাত করেকমাস আগে বিজ্ঞাপত 
্যাঁসসট্যাল্ট হীঞ্জীনয়ারদের কন- 
ফারমেশন লিস্টও দেয়া হয়েছে 
নতুন 'তাঁরশাঁটির 'লিস্টে। য'্দের 
বাঁশ গেছে তশরা জানতে পেরেই 
ছুটলেন চিফ ইঞ্জনরার ডি পি 
সির কাছে, ছুটলেন সেক্রেটারী আর- 
সি জি র কাছে। সেক্রেটারী মশাই 
বললেন আম ছু জানিনা সব 
দোষ আপনার সশোতীর ইঞ্জনিরার- 


দের। আম নিজে এই ধরনের কাণ্ড 


তিন যাঁদ আপনাদের কেস করে 
দিতে বলেন আমার আপাতত নেই। 


হতভাগ্য এ্যাঁসসষ্ট্যাম্ট ই. 
নিয়াররা তাদের [নজস্য াসোস- 
য়েলনের কাছে গেলেন। এযাসোসযে- 
শন কতৃপক্ষ জানালেন যে চিফ 
ইঞ্জীনরার নিজে এ্যাসোসিয়েশনের 
ঘোর বিপক্ষে সুতরাং এ্যাসোসি 
য্লেশন এ নিয়ে মনভ্‌ করলে ফল 
ভালো হবে না। তাছাড়া রাজা 


কারখানার বিরুদ্ধে । তৰে টেকনিক্যাল পালের শাসন কালে, এ্যাসোসিয়ে- 


ভিপা্টমেল্টের হেড চিফ হীঞ্জ- 
নিয়ার যদ নাল বসে থেকে এই 
সব ব্যাপারে মদত যোগান আমি কি 
করতে পারি? তবুও আমি নিজে 


শনের মারফখ কোনও শালতাল্মিক 

মুভমেম্টই কাজ দিচ্ছেনা বরং 

গ্যাসোসিয়েশনের পাণ্ডাদের ওপর 
(শেষাংশ ৭ম পৃথ্ঠয়ে ) ' 


0 ছর | 


মহান নেত্রী'র মানবিকতার স্বরূপ 


খবরে প্রকাশ, ভারতীয় সৈন্য- 
বাহিনী এক উপানবেশবাদশ অত্যা- 





দ্নের উত্তরসূরী । নিপীড়িত জন- 
গণের একজন। আমার সাদা চোখে 
অর্থাৎ জাতীয়বাদের প্যাশন লাগানো 
চশমা না লাগিয়ে এই “মহান 
নেব” বা তাঁর নিজের ভাষায় 
“একজন হিউম্সনিস্ট”-এর কার্ধা- 
বলার সার সংকল্পন করতে শিয়ে 
থমকে দাঁড়িয়েছি। এখনও বারা 
ঘাস্তার মোড়ে ভ্রাসকম্পিত হাতে 
বিশ্বাবপ্লবের কথা লেখা বাশী- 
গদলো গ্যাঁড়রে দিচ্ছে তারাই নাকি 
' শোষিত মানবের ম্ণাপ্তর সংগ্রামে 


দর্পণ বিক্রয় 


আম আপনার পান্রকার একজন 
নিয়ামত পাঠক। রেলওয়ে বক ষ্টল 
এজেস্টস (শয্নালদহ: মেইন স্টেশন) 
হইতে প্রতি সপ্তাহে আমি দর্পল 
ক্রয় কাঁরয়া থাঁক। গত শংক্রবার 
কাগজ ক্রয় কারতে গেলে, উল্ 
দোকানের মালিক ' জানাইলেন, যে, 
তাহারা দর্পন বিক্রয় করিতে পারি- 
তেছেস না। যুব কংগ্রেস ও ছাত্র 
পারষদের কাঁতিপয় কর্মী তাহাকে 
দর্পণ বিক্রয় ফাঁরতে নিষেধ কাঁরয়া- 
ছেন। নিষেধ সক্েও বিক্রুর করিলে 
(দোকান ধৰংস কৰিয়া দ্বেওয়া হইৰে 


বালযা- শাসান হইয়াছে। খুৰই 


অগ্রণী বাহিনীর ভূমিকা নিল। 
শোধনৰাদঁ আর নয়া শোধনবাদশ 


কাঁথত জাতাঁয়তাবাদশ আন্দোলনকে 
স্বীকীতি না দেওয়ার কথা । সান্জা- 
জ্যবাদ ও তার সাগরেদ সামাঁজক 
সাম্রাজ্যবাদ যারা এই সেদিন চেকো- 


হুস্তক্রন্ট যে ঘোষণা করে 
খেটে খাওয়া মানুষের সবচেয়ে প্রশ্ন 
হয়েছিল তা হল £ গণআল্দোলনে 
পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকবে। 
এই শপথ তারা অক্ষরে অক্ষরে 


- পালন করোছল। আর আপনাদের 


স্বনাম এবং ৰেনামী শাসন দেখাছ 
ধাঁ-আল্দোলনকে চ্তব্ধ করার জন্য 


ক্ৰয় কল্পতে পারবে না 


আশ্চর্ষের বিষয় যে, বখন এ সমস্ত 
সংস্থার নেতৃব্‌ল্দ ও উহাদের রাজ- 
নৈতিক পার্ট নব কংগ্রেস ৰাংলা 
দেশকে ম্বাধীন কাঁরয়া গাণতল্্র 
প্রতিষ্ঠা কাররা দিয়াছেন বালিয়া 
দাঁব করিতেছেন, তখন নিজের দেশে 
তাহাদের কর্মীরা সংবাদপত্রের কল্ঠ- 
রোধ কাঁরৰার অপচেষ্টা কাঁরক্স 
কোন্‌ গণতল্ম প্রাত্ঠা কারিতে 
চাহিতেছেন ? 
মাধ্যমে উত্ত দলঙ্ালর নেতাদের ও 
সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃম্টি আক- 
ধর্প করিতে চাই ও এবষরে তাহা- 
দের বন্তব্য জানিতে চাই। 
জনৈক পাঠক 


আপনার পত্রিকার” 


বঝোতাই বিপ্লবীর আদর্শ এ কথাটা 
ঘোষণা করছে। জানি, ভারতীয় 
সৈন্যদের অত্যাচারের বিচার এ 
সমাজ করবে না, “শ্রেণী সমাজে 
বিচার শোষকশ্রেণশর  স্বার্থকেই 
তুলে ধরে।” তাই একটি আভযোশ 
নিয়ে উপস্থিত হাচ্ছ মহান িস্লবশ 
ভারতাঁয় জনগণের কাছে বিচারের 
আশায়। 

বাংলা, বিহার, ভীড়িষ্যা সীমাল্ত 





খুনের (দস পি এম সমর্থক এবং 
সাধারণ মান্দ) একজন আসা- 
মশকেও প্দীলশ গ্রেপ্তার করোন। 
এরা প্যালশের চোখের সামনে ঘরে 
বেড়ার ৷ যেমন বামচরণ দাসের খনন" 
অরবিন্দ ঘোষ, কাজল চক্ুক্তীর 
খুনী গোপাল সাঁতরা। এদের সঙ্গে 
স্থানীয় প্াীলশ মহলের যোগাযো- 
পরের কথা কে না জানে। অন্যদিকে 
কল্পিত অভিযোগে প্রায় .১৫০ 
দন সি পি এম কর্মী এবং নেতাকে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করে “বিনাবিচারে 
আটক রেখেছে। গ্রেপ্তার চলছে। 
কোথায় কে শুনেছে বিনা বিচারে 
আটক বন্দীকে মালক চাকর” 
থেকে বরখাস্ত করেছে ? প্রশাসনের 
অকুন্ঠ সমর্থন নিয়ে বাটার মালিক 
তাই করছে। হীদ্দরাজ”, অচ্ভুত 
আপনার গপতল্ত, আপনার আইন । 
বাজারী পত্রিকার সম্পাদকগণ, 
আপনারা সি পি এম সম্বল্ধে যতই 
বষোষ্শার করুণ, দৈনাল্দিন . আঁভ- 
আতা ৰলে একটা জিনিষ আছে, যা 
কম্টিপাথরের মত আসল নকল 
চিনিয়ে দিতে ভুল করে না। রুটির 
লড়াইয়ে কোন দল বন্ধুর মত, সহ- 
যোদ্ধার মত পাশে এসে দাঁড়ায় তা 

বুকতে আমাদের ভুল হরনি। 
জানিল্দিতা সেন 


দ্প্শ ॥ শক্ৰ, ১৯ই কেবয়ার? ১৯৭২ 
সরকার ইউনিয়ন ও মালিকের নিকট _ 


মারতে চাইছিলো বিপ্লবকে অল্ত- 
ঘাত করার জন্য তখন তিনিই রুখে 
দাঁড়ালেন। প্‌রনো পথের ভুল 
দেখিয়ে দিলেন, চাহন্ত করলেন 
ভারতীয় ওর্লাং সিং চারু. মজুম- 
দারকে। এবার এসোছলো তাকে 
চূর্ণ করার পালা। দুর্ভাগ্য আমা- 
দের এই মহান বিপ্লবী প্রাতক্িার 
িচারহশন কারাশগারে। তব ওই 
মহান নেত্রীর চোখে ঘুম নেই। 
তাই এই তরুণ 'বৰিপ্লবীকে হাতে- 
পায়ে বেড়ী পাঁরয়ে রাখা হয়েছে, 
পুলিশের নির্যাতনে দিন কাটে প্রায় 
সংজ্ঞাহীন অবস্থায় । যে প্রকোচ্ডে 
তাঁকে রাখা হয়েছে সেখানে শোয়ার 
জায়গা নেই--বসে বসেই রাত কাটে 
তাঁর। প্রায় একই অবস্থা শ্রীদাপাঞ্জন 
রায় চৌধুরশ ও শ্রীসৌরশন ৰস্মর। 

ভারতের শোষিত জনতার রায়ে 
এরা কী অপরাধী? শোষক শ্রেণী 


সৃষ্ট করা হোল ব্দ্ধকালীন আব- 
হাওয়া । এমন ক শ্রামক কর্মচারী- 
দের প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে খপ 
নেওয়ার সংযোগ পর্ক্ত দেওয়া 
হোল না! কিন্তু নানা প্রচেষ্টাতেও 


"যখন শ্রামক কর্মচারীদের মনোবল 


তাঙ্গা সম্ভব হোল না তখন মালিক 
ইউনিয়নের সপো আলোচনায় 
বসতে বাধ্য হয়। সরকারের শ্রম- 
দষ্টুরে দীর্ঘাদন ধরে চলে আলাপ 
আলোচনা । কিন্তু বার বার আলো- 
চনার মধ্যে মাঁলকের শ্রীমক ছ'টাই- 


য়ের মনোভাবাটি ফটে ওঠে। 


মাঁলক চায় শ্রামকের ম্বার্থাবরোধী 
চুক্তি করতে । কিন্তু ইউনিয়নের 
নেতৃবৃন্দ ছ'টাই মেনে নিয়ে কোন 
চাকত করতে রাজশ হয় না! ফলে 
আলোচনা ভেঙ্গে বার। পাঁরশেষে 


কারখানা খোলার সুপারিশ পাঠায়, 
ধাতে পরিজ্কার ভাষায় লেখা থাকে, 
কোন ছণটাই হবে না। তখন" দেশে 
চলছিল জরুরশী অবস্থা । তাই সর. 
কারের সমস্ত সংপারশ শ্রসিকেস্ 
বার্থ প্রণে সক্ষম না হলেও দা 
আক্রান্ত 'ৰবেচনার দেশপ্রোমক *? 
শ্রীমকেরা তা মেনে নেয়। 

কিন্তু দেশের জন্য যাদের 
চোখে ক্রম নেই সেই মাঁজকশ্রেণশ 
চাপ দিতে থাকে সরকারের উপর। 
কংগ্রেসের তরফ . থেকে শুরু হয় 
অনশন। আত্মসমর্পণ করে সর- 


আলোচনা করে তা করা হবে। অথচ 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সরকার পুনরায় 
লেখে “ইউনিয়নের স্লো একমত 
না হলে মালিকের সিদ্ধান্তই বহাল 
থাকবে। এটা সম্পূর্ণ শ্রম আইন 
বিরোধী, অথচ মাঁলকের স্বার্থরক্ষা 
করতে গয়ে সরকার তাই করলো । 
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বলা হয়েছিল সকল শ্রামককে 
নিয়েই কারখানা খোলা হৰে, অথচ 
দ্বত'রবার ব্যাখ্যার নামে সরকার 
লেখে, “অবসর গ্রহণের বয়স যাদের 
হয়ে গেছে, তারা কাজে ঢুকতে 
পারৰে না।” এগুলো সরকারের 
মালিক তোষণ নীতির কতবড় নিদ- 
শনি একবার ভেবে দেখুন? এখা- 
নেই শেষ নর, ব্যাখ্যার নামে নূতন 
সুপারিশে প্রত্যেক শ্রামককে চার 
তাত চালাতে হবে ৰলে নির্দেশ 
দেওয়া হয়, যা মূল স্টপারিশে 
ছিল না। 


কৌন সংগ্রাম জা 


ধরনের শ্রামক স্বার্থীবরোধশী সরতে 


* ৬ 


চ্াস্ত করতে পারে না। অথচ সর- . 


কার ও মালিক এই সতেই চান্ত 
করতে ইউনিয়নের উপর চাপ 
€শেষাংশ ৭ম পৃত্যায় ) 


দপশি ॥ শুক্রবার ১১ই ফেরার? ১৯৭২ 


-অন্বইনৈতিন্ক, কুলি 
এই সন্নকার কি কনে বেকার সমস্যার সমাধান করবে ? 


সমীক্ষা, এবং এমপ্লয়মেল্ট এক- সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যেতে পারে, যল্লমপাঁতি বসানো হয়, তাহলে' কাজ 





নোর জন্যই ওপর থেকে চার জনকে 
বাদ দিতে হচ্ছে। এখন বেছে বেছে 


এমন চার জনকে বাদ দেয়া হয়েছে 
যাঁদের খুটির জোর নেই বলেই মনে 
করা হচ্ছে। 

অনেকগুলি অর্ভারই এর মধ্যে 
ইস; হয়ে ফেতো বদিনা নব কংগ্লে- 


সের শ্রীসল্তোষ রায় (উত্তরৰষ্প) এ ' 


নিয়ে জল ঘোলা করতেন। একে 
প্রফেসর দেৰীত্রীসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 


চিঠি, তার ওপর শ্রীসম্তোষ রায়ের 


সিদ্ধার্থবাব: এবার একটু 


অনেকের িপাটমেম্টাল পরীক্ষার 


অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুমানের উপরেই 
নির্ভার করতে হবে। এই হচ্ছে (বশে- 
যজ্ঞ কাঁসাটর স্বচল্তিত আঁভমত। 

বেকার কারা এৰং তাদের 
সংখ্যাই বা কত সেটা ঠিক করাও 
তাহলে এই সরকারের পক্ষে আজ 
সম্ভব হচ্ছে না! এক এক কাঁমাট 
একেক কথা বলছেন। এক বিশেষজ্ঞ 
অন্য জনের সঙ্গে ৰেকার সংখ্যা কত 
তা নিয়েও ভিন্ন মত পোষণ করেন। 
আবার এই সরকারই বেকার সমস্যা 
সমাধান করবার গালভরা প্রতিশ্রুত 
দেন। 

কিন্তু রপ্তানী বাড়লেই কি 
লোকের কাজকর্ম -বাড়ৰে ? উৎপাদন 
বৃদ্ধি পেলেই কি চাকরাঁবাকরাঁর 
বন্যা আসবে? আমোরকাম্স 'কংৰা 
মূনাফাও অনেক বেশী তাহলে 
সেখানে বেকারের সংখ্যা হু হু করে 
বেড়ে চলেছে কেন? বৃটেনে তো 
রপ্তানী উদ্বৃত বিপুল, মনাফাও 
দিন দিন ৰাড়ছে। তাহলে বেকারের 
সংখ্যা দিন দিন সেখানেও বেড়ে 
যাচ্ছে কেন? 


খেয়েপরে ভোগা করে শেষ করতে 


কিল্তু তাহলে কারখানার মজুর- 
কর্মচারীর সংখ্যাও তো বাড়াতে হর। 
তা না হলে নতুন নতুন কলকার- 
খানার মেশিনে উৎপাদন করা হবে 
কি ভাৰে? 

কোন পণ্যের চাঁহদা বাড়লে 
তার দামও বাড়ে। - তার যোগান 
বাড়াতে পারলেই পণ্যের দাম কমে 
আসে। মানুষের শ্রমও তো পণ্য। 
মজুরের মাইনে তো তার শ্রমশন্তি- 
রই বাজার দাম। এই বাজারদাম 
ৰেড়ে গেলে মুনাফা কমে যার। যাঁদ 
উৎপাদন বাড়ানো হর, নতুন নতুন 


করবার শ্রমশাস্তিও মালিককে কিনতে 
হয়। সেক্ষেত্রে শ্রমশীন্তর চাহিদা 
বাড়ে। অর্থাৎ পণ্য হসাবে শ্রম- 
শান্তর চাহিদা ৰাড়ে। 'কিল্তু শ্রমশান্ত 
এমন পণ্য নয় যে ইচ্ছে করলেই তার 
উৎপাদন বাড়ানো যায়। শ্রমশান্তির 
মালিক মানুষ । প্যাজবাদশী সমাজে 
দাস-সমাজের মত মানুষ কনে শ্রম- 
শান্তর মালিক হওয়া বায় না। দাস 
সমাজে সেটা চলত। ক্লতদাস- 


মত। 
অন্য একটা কনে নেওয়া ফেত। 

চাহদা অন্ঃষায়শ শ্রমশান্তর 
বাজার দাম দিতে হলে মুনাফা 
থাকে না অথচ মুনাফা না থাকলে 
প্ৰাজবাদী নিয়মে উৎপাদন করাও 
যার না। তাহলে এমন একটা উপার 
চাই যাতে মানুষ কাজ করতে বাধ্য 
হবে, অথচ ন্যায্য সজুরী চাইতে 
সাহস করবে না। ক্রীতদাসকে 
লোহার শিকল দিয়ে বেধে রাখা 
যেত। আজ এমন এক শিক চাই 
যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বেধে 
ব্রাখা বাবে, অথচ তা দেখা যাবে লা। 
লোকে বুকতে পারবে না। সেই 
শিকল হচ্ছে ক্ষুধার শিকল, বেকা- 
রীর শিকল। 

অর্থাৎ সমাজে অসংখ্য বেকারের 
সৃষ্টি করতে ছুবে। এত বেকার 
সংখ্যা থাকবে যে কাজের জন্যে 
লোক হন্যে হয়ে ক্ষুধার জবালার 
ঘুরে বেড়ার্ব। ! 
অন্যায় ন্যায্য মাইনে ছাড়াই তারা 
কার্জ করতে চাইবে! তখন কম দামে 
মজুর পাওয়া বাবে এবং মুনাফা 
বাড়ানো সম্ভব হবে। 

এইভাবে বেকার সাাঁষ্টি করাই 
প্ঠাজবাদী সমাজের নিয়ম । প্ঃজি- 


- ৰাদ আছে অথচ বেকার থাকবে না. 


এমন সোনার পাথর বাঁট এ দু়ঁন- 
যায় সম্ভব নয়। এটা স্বয়ং কেইনসও 
স্বীকার করে শায়েছেন। তিনি তাই 
বেকার সংখ্যা মাঝে মাঝে কমানোর 
কথাই বলেছেন মা। 

তাই বৃটেনে বা আমোরকায় 
মুনাফা বাড়ে, উৎপাদন বাড়ে, কিন্তু 
বেকারীও ৰাড়ে। আমাদের সরকারও 
বড় বড় একচেটয়া মাঁলক আর 
জমিদার জোতদারদের সরকার । 
তারা বেকার সমস্যার সমাধান কর- 
বেন একথা 'ৰশ্বাস করার অর্থ 
মূর্ধের স্বর্গে বাস করা। বরং এক 
বেকার দিয়ে আরেক বেকারের ঘাড় 
ভেঙ্গে দেবার কাজই তারা বেশী 
পছন্দ করেন। তাই বৃটেনের কৃকাঙ্গা 
ধবন্ষেষের মত এখানেও শ্রমিকদের 
বিরদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়। 
চেল্লার দখল, ইউনিয়ন দখল, ওভার- 
টাইম চলবে না ৰলে শ্লোগান তোলা 
হয়। 


তাহলেই চাহিদা ' 


স্সভা'সজ 
(বন্ড প.ষ্ঠায় পর) 


সৃষ্ট করে।- ইউনিয়ন তা অন্বাকার 
করে। শ্রমকরাও সাধারপ সভায় 
সরকারের নশীতর তীব্র নিল্দা করে 
এবং সরকারের 'বিশ্বাসঘাতী সর্ত- 
গুলো ঘৃপাভরে প্রত্যাখ্যান করে। 
তবে যেহেতু কারখানা খুলছে তাই 
শ্রীমকরা কাজে যোগদান করার 
সিদ্ধান্ত নেয়। 

ঘাসিলশ সাহা 
স্ধারণ সম্পাদক, অন্নপূর্ণা কটন 
ছিল ওয়াকার্স ইউনিয়ন 


হি মহামন্তা গন 


আপনার দর্পপ পত্রিকার পনেরোশো 
বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (শুক্রবার আঠাশে 
জান্ুক্লারী) "শরণার্থীদের সাহা- 
ব্যার্থে তোলা টাকা কংগ্রেস নর্বা- 
চনশ কাজে লাগাচ্ছে” শিরোনামার 
যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে, 
উহাতে আমার দৃষ্টি আকার্ধত 
হইরাছে। সংবাদের 'তৃতীয় কলমে 
"সার চাঁদা তোলা প্রাতিষ্ঠান- 
গুলির বেশীর ভাগই শাসক কংগ্রেস, 
পি এস পি, এস এস পি, হিন্দ 
মহাসভা প্রভৃতি দলের সো প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে সম্পর্ক আছে।” 
আম এই মন্তব্যের তৱ প্ৰতিবাদ 
করিয়া 'বালতোঁছ শরণার্থী সাহা- 
য্যের জন্য হিন্দ; মহাসভা বিগত 
দশ যৎসরের মধ্যে কোনো চাঁদা 
তোলে নাই, ৰা কোনো চাঁদা তোলা 
দলের সাঁহত হিন্দ মহাসভার 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্ক 
নাই। 'হন্দ; মহাসভা এমন একটি 
প্রতিষ্ঠান যেখানে সভ্যরা নিজের 
উপার্জনের টাকা হইতেই প্রাতষ্ঠা- 
নের খরচ চালায়_জনসাধারপের ' 
পকেট কাটিয়া রাজ্জনশীত বা জ্বন- 
সেবা করে না। 
্রীমনজচল্দ্র স্বর্ণাধকারণী 
সাধারণ সম্পাদক 
ৰঃ প্রাঃ হিন্দু মহাসভা 


. ৬৯, দয় জেন, ফাঁজ-১৩ 
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জাতীয় পুরস্কার ও খেতাব বিলিতে নীতি বালাই আছে 


না, কোন নশীতির বালাই নেই। 
কারণ তা যাঁদ থাকত তবে প্রতি 
বছরই দেখতাম, যোগ্যতার মাপ- 
কাঁঠতে বরা শুধ উত্তীর্ণ, সেই 
সীমিত কয়েকজনই শুধ: সম্মানিত 
হচ্ছেন এবং কাঁড় ঝুড়ি খেতাব 
{বিতরণের এমন হারহর ছয়ের 
মেলাও বসছে না। 

কিন্তু তা হবার নয়। এদেশীর 
সরকারের বে চারত্র ও শাসনবল্দের 
যে কাঠামো, তাতে যোগ্য গু 
জনের সমাদর সচরাচর সম্ভব নয়। 
কেন নয়, সেকথা বলতে গেলে এট.কু 
ৰললেই যথেষ্ট যে, গদনীজন যদি 
তার তেজাস্বিতা ও স্পন্টবাদশতার 
কারণে সরকারের “বরাগভাজন হন, 
তবে সরকারী দৃষ্টি তাকে অব- 
হেলাই করবে, তার কত গলেই থক 
না কেন। আবার কোন গুপশর যাঁদ 
তাঁশ্বরের জোর না থাকে, তবে তো 


আহতেস্ণ আবহ্বাক্স 


লত্যবান 
বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বৃদ্ধফেরং 
সাহাত্যকের সংখ্যা বিরল। বন্ধ 
নিয়ে অনেক সাহাত্ই রচিত 
হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত যোদ্ধা কবি 
বা সাহাত্যকের নাঁদ্র দেখা যায় 
না। পাঁথবীর সৰ সাহিত্যেই এক 
দুজন যোদ্ধা সাহাত্যক ভি 
স্বাদের সাঁহত্য রচনা করে গোছেন। 
আমাদের সাহিত্যে একমাত্র কাজী 
নজরুল ইসলাম ফুচ্ছে পিয়েছিলেন। 
যাচ্ধক্ষেত্রের ভরলাবহতার সপো তাঁর 
কিছ; পাঁরচয় ঘর্টোছল। এবং পর- 
কতশিকালে তাঁর সাহিত্যে তাই সেই 
রুদ্রুবূপও- ফনটে উঠোঁছল। 
স্প্রাত ৰাংলাদেশের ঘটনায় 
মস্তবুনদ্ধে ওপার বাংলার বহু কব 
ও সাহাত্যক প্রত্যক্ষভাবে একটা 
ভয়াবহ বুদ্ধের সঙ্গে দীর্ঘ নর মাস 
জাঁড়য়ে পড়োছলেন। হয়তো তাঁদের 
লেখা থেকে এখন একটা নতুন 
জাতের রচনা পারৰৌশত হবে হা 
এপার বাংলার সাহত্যিকদের মধ্যে 
আশা করা বায় না। কারণ এপার 
বাংলার সাহাত্যিকরা বা কিছুই 
লিখন তা লিখবেন পরোক্ষ আঁভ- 
জ্ঞতা থেকে। 
ফুন্ধে লিপ্ত কবি বা সাঁহ- 
ত্যকরা তাদের চিন্তার নতুন বৰ 
' পাল্ধের দল্ধান দেন কিস্তু তাদের 


লমর বন্দ্যোপাহারে 


‘বলির সত্যই (তো কোন মূল্য 
ছিল না। সব, থেকে অবাক হবার 
কথা, শিশিরবাবু যখন মারা গেলেন, 
তখন তার অন্তিম যাত্রার দৃশ্য 
গ্রহণে দিল্লীর  হুকুমনামা শেষ 
পর্যন্ত এলোই না এখানে সরকারা 
তথ্যচিন্নের দণ্তরে। কেন এই অব- 
হেলা ? *পস্সভূষপণ* শ্বেতাবটি 
শাশরবাব প্রত্যাখ্যান করোছিলেন 
বলেই তো! আর নটশেখর নরেশ 
মিত্র মশাই তো তশর জাবম্দশার় 


ল্ৰাৎ লা 


মতো তাজা রক্তের গল্প নিয়ে 
আসতে পারেন না। ষ্ম্ধ বহু কাব 
ও ওপন্যাঁসকের জন্ম দিয়েছে বার 
বার। 'ৰগত মুক্তিদ্ধও যে তার 
ৰ্যাতক্ৰম নর সে কথা প্রমাণ করবার 
কলম ধরোছলেন। 

আবমল. আহসান চৌধুরী 
প্রণীত ক্বদেশ, আমার বাংলা' কাঁবতা 
গ্রল্থাট হঠাৎ আমার চোখে পড়ল । 


কৌতূহলী হয়েই গ্রল্থাটর পাতা 


উল্টে দেখাছলাম। আর দেখতে 





হণ হু 


কি? 


আছে দ্বাকৃতির সম্যে সঙ্গো। সে সরকারী নজরে অপাঙ্ক্রের, তবে 


যাই হোক, সরকারের ধাঁদ উদ্দেশ্য. 
হয় যোগ্য ব্যন্তি বা যোগ্য ছাঁবকে 
প্দরস্কৃত করবেন, তবে নিশ্চয়ই 
একটি সুস্থ নীতির ভান্ততে তা 
করবেন। যখন দেখ কোন স্রষ্টার 
কৃতিত্ব পুরস্কৃত হচ্ছে না এবং তদ- 
পেক্ষা কম কৃতী সম্মানিত হচ্ছেন 
বা অগ্রাধিকারের গুরুত্ব পাচ্ছেন, 


সাধারপ মানুষ বার সৃষ্টি নৈপ্দগ্যে 
প্রশংসা মুখর । তাকেই যদ দেখি 


আবুল আহসান চৌধুরী রন্তু- 
দানের প্রতিজ্ঞা নিয়ে দড় ম্দাঠিতে 
রাইফেল ধরে দেশকে মুক্ত করতে 
কাঁপিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ কখন 
সেই রাইফেল চেতনার 'বশহম্ধতার 
কলম হয়ে গেল, দৰ্স্মরের চোখে কবি 
নিচ্ছে যেন তা জানতে না পেরে 
ফাৰতা রচনা করলেন সাম্প্রীতিক 


খুদব সাত কারণেই প্রশ্ন ওঠে মনে 
এ. ব্যাপারে সরকারী নীতির কোন 
বালাই আছে কি? খুশী করে সর- 
কারী তশবেদার যানান্নের রীতি 


বাদ নশীত হয়, তবে তা নিশ্চয়ই . 


সলাত বলে মানা যাৰে না। 
প্রথমবার “দাদা সাহেব ফাল্‌কে” 
পুরস্কার পেয়োছলেন দেৰীকা 
রানী। অথচ এই পঃরস্কারের প্রথম 
প্রাপক হিশেবে ধীরেন গাঙারলশ 
(ভি জি) বা বি এন সরকারের নাম 
যোগ্যতার চারে অগ্রাধিকার দাৰী 
করতে পারে নিঃসন্দেহে । আভিনেতশ 
দেবীকারানী একদা এদেশীর 
হিন্দী ছাবর মাক্ষরানী ছিলেন। 
কিছুকাল অবশ্য তান বেছচ্ৰে 
টকীজের তত্বাববানও করেন। কিন্তু 
খিন এদেশীয় ছবির অন্যতম পাঁথ- 
কৃতের সম্মানে ভূষিত, সেই 
গ্বনামধন্য ধরেন! গাঙ্গুলী মশাই 
আজও এই প্রৰপ বয়সে উপোক্ষতই 
রয়ে গেলেন। এবার ফাল্‌কে প্দর- 
গকারটি অবশ্য পেয়েছেন বি এন 
সরকার, যার সহযোগ্য নেতৃত্বে 
“নিউরিয়েটার্স প্রাতছ্ঠান একদা 
ভারতীর চলচ্চব্রীশজ্পের মধ্যমাঁণ 
হয়ে উঠোছল। দের হলেও এটি 
ি্সন্দেহে একটি সুসংবাদ । 
বিগত যুগের কশীর্তমান চিন 


পারচালক দেবকী বস; “পশ্মল্লী” 
খেতাব নিয়েই চিরাঁদনের মত ₹ 


বিদায় নিলেন। আশ্চর্য হতে হর 


নাড়ছে। একটি জ্রাতির অর্ধেক 
মান্য সঞ্জীবনশ মল্ম বুকে নিয়ে 
সাহত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। 
আর অপর অর্ধেকের সাহিত্যকর্ম 
ভাগীরথীর বুকে পাঁল পড়ে পড়ে 
ক্রমশ দ্রোতহানপ্রায়। এপার বাংলার 
বিলাসী কাব সাহাত্যক আজ 





কাবর এ শুধ: এক উল্মেষ লগ্ন, 
এরপর সারাজীবন ধরে তাকে পার- 
শুদ্ধ হতে হবে স্থারত্বের জন্য। 
আপাতত ছোট এই কাবাগ্রল্ধে তরূপ 
ফাৰৱ হৃদয়ের যে উত্তাপ সেই উত্তা- 
পই এক নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর । 
ম্ান্তর জন্য অমের এক সাধনা। 

বাংলা সাঁহত্যে এখন এক 
পালা বদল এসে লরকজার় কড়া 


শ্ক্রবার ১১ই ফেব্রুয়ারী) ১৯৭২ 


এই শ্রের্পাবিচারে। একজন খেলো- 
য্াড়, আঁফসের দক্ষ কমণ্চারশ, কোন 
রম্ষ্মল্ী যে-সম্মান পাচ্ছেন, এক- 
জন কৃত স্টধমশী শিল্পীর কপা- 
লেও তাই জন্টছে। আৰার যখন 
দেখা যার এক শিল্পীকে প্রাপ্য 
সম্মান থেকে বগ্চিত করে এর 


< বলেই মনে করি। 
REL 4 বি এন সরকার মশাইও 
পেলেন “পদ্দভূযপ" ৷ 


মরাখালে রন্তু ঢেলে আর নয় 


আত এই স্বাধীনতা 

আর কোন পুরাতন রাজা বদলের 
খেলা নয় 

কেননা এ শিরায় ৰহে না বশ্যতার 
হশন রন্তু আজ ]” 


ওরা এক নতুন বাংলা দেশের 
জ্বপ্ন দেখে । ওয়া এক নতুন দিগন্তে 
দাঁড়রে কবিতা গাঁথে। হৃদলের 
রষ্কে উচ্চারণ করে £ 


মনে করুন, একদা শিশিয় ল্নাত 


আমার বাংলাদেশ এখন একটি 
'বিয়োগাল্ত 'াঞ্চপ 
সাঁফোর ওপার থেকে দেখা বাৰে 
ভয়ানক 
দাউ হাউ করে বিশাল আগুন 
দুলছে, 
সে আগুন রমশঃ ছাঁড়রে যাচ্ছে 
সবাঁদক 
মাঠ থেকে গোলাঘর 
গোলার থেকে হৃদর 
অধাঁধ ৷ 


এও 


~~ 


~~ 
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পাটি 


দপরণ ৪. শ্ক্রবার ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ 


মটু পৰিচালিত বাম ট্রে ইউনিয়নে 


 গুনিন কংগ্রেণী ভাদের বেশরোয়। হামল। 


দেড় শতাধিক কর্মী নিহত 
অসংখ্য গুরুতরভাবে আহত 


তি রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


সম্প্রতি সিট বর পক্ষ থেকে পশ্চিম 
বাংলায় ভয়াবহ শাসন ব্যবস্থার 
পারপ্রোক্ষতে সবিদ্তারে একটি 
পুস্তিকা প্রচার করা হরেছে। 
কেল্দ্রীর সভাপাত বব টি রণাদভের 
বন্ধব্য এবং গত আটই জানুয়ারী 


কিছ মৃদু ভর্খসনার নামে পেটানো 


করা হর । টালিগঞ্জ রিকশা ওয়া- 


ক্লারং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, জয়া 
ইউনিয়ন, বেঙ্গাল ল্যাম্পের ইউ- 
নিয়ন গুলিতে এখন কর্মীরা কান্ড 
করতে পারছেন না। 


কায় মাংস বন্ধ করে দেওয়া। 
প্রয়োজনমত রোগীদের যে শুষুধ 
দেওয়া হর- না এটাও কোন নতুন 
ঘটনা নয়। আগে হয়তো কম 
হতো, কিন্তু নতুন কর্তৃপক্ষ ভার 
নেওয়ার পর থেকেছে তা অজ 
ভাল্র্প বেড়ে গেছে। রাজ্য সর- 
কারের স্বাস্থ্য দপ্তর এই সব খবর 
জোনে শুনে ধামাচাপা মিথ্যার 
চেষ্টা করছে। 


অর্থাৎ উত্ত ' 


অনেকে পাডাছাড়, অফিস দখল 


অণ্যলে অটাট ইউনিয়ন আঁফস 
দখল নেওয়া হয়েছে। দক্ষিপদাঁড়, 
দমদম, বরানগর, খড়দহ প্রভূত 
এলাকার ইউীনরন আঁফসঙগীলতে 
কর্মীরা কাজ করবার সাহস পাচ্ছেন 
না। তাছাড়া অনেক আঁফসের 
প্রয়োজনীয় খাতাপত্র পদাঁড়য়ে ফেলা 
হয়েছে। সরকারী কর্মীদের সমলো 
বরখাস্ত অজয় মুখার্জী, খড়দহের 
সাধন চক্রবর্তী, পাঁনহাঁটির শোপাল 
ভডট্রাচার্যের ৰাড়শ লুঠ করা হয়েছে। 
বাটা ফ্যাকটরশ, আন্দামান টিম্বার, 
ইণ্ডিয়ান চেইন প্রভৃতি কারখানা- 
খুলতে [টুর কর্মীদের বল- 
পূর্বক কাজে যোগদান করতে 
দেওয়া হচ্ছে না। 

দক্ষিণ বেলেঘাটায় ন্যাশনাল 
রাৰার, ন্যাশনাল, ট্যানার ও বেঙ্গল 
পটারশর পচিজন কর্মীকে খনন করা 
হয়েছে। পি ভি এতে বন্দী আছেন 


নাল রাবারের একজন। এখানকার 
প্রায় দশটি ইউনিয়ন অচল হয়ে 
পড়েছে। 

হাওড়ার খুন হয়েছেন ষোল 
জন। এদের মধ্যে ভারত ব্লেডের 
বলাই গুহ, আম্ৰকা, জুট মিলের 
রামচন্দ্র রায় এবং হিন্দ মটরের 
বৈদ্যনাথ বাশের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া ছিল্দ 'মটরের 
আরো নয়জন কর্মীকে িসাতে 
আটক রাখা হয়েছে। 

দপ্তরের জশবন রায়, বাস্‌- 
দেৰ চ্যাটাজশি ছাড়াও আরো পণ্যাশ 
জন পি ভি এ ও সাতে আটক 


তেইশ জন টুর কর্মী। এছাড়া 
আসানসোল-বার্পপুর অণ্টলে মোট 
ছয়জন' প্রথমসারির কর্মীকে ?প 
ভি এতে হ্রোস্তার করা হয়েছে। 
রালশগঞ্জ কর়লাখান অণ্যলেরও এক 
হাজারের বেশশ কর্মীকে আটক 
রাখা হয়েছে। অনেকের আঁভযোগ, 
সোস্যালিস্ট পার্টির প্রান্তন সভ্য টি 
এন শুক্লা সম্প্রাত শাসক কংগ্রোসে 
যোগদান করে এই সব 'ক্িয়াকাশ্ডের 
নেতৃত্ব দচ্ছেন। কয়লাখানর বাঁভাষ 
কমশীদের কোয়ার্টারেও এরা নিয়ামত 
হামলা করছে। 

গত' তেষবরা ডিসেদ্ৰর অমৃত- 
নগর কোঁলিয়ারশতে প্রায় এক 
হাজার কর্মীর ঘরবাড়ীশ (ধাওড়া) 
জবালয়ে দিয়ে বাড়ী ছাড়া করা 
হয়। পূ্‌লিশ শাল্তরক্ষার জন্য 
এসে পণ্চানয্বই জন নিরীহ শ্রাম- 
ককে গ্রেপ্তার করেছে। 

ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টের ইউ- 
নয়নের সাধারণ সম্পাদক "হর 
চ্যাটাজশি সহ চারজনকে 'মসাতে 
আটক করা হয়েছে। 

, দশই ডিসেম্বর বাব্ডাঙ্গা গ্রামের 
সাঁওতাল কর্মীদের উপর আক্রমণ. 
এগারোই ভিসেম্বর সেনর্যালের 
পাঁচজন কর্মী গ্লেস্তার বারোই 
ডিসেম্বর টিটাগড়ের বেলাল চটকল 
মজদুর ইউনিয়নের শাখা আঁফস 
ধ্বংস, যোলই ডিসেম্বর জয়ার উষা 


ত্রিপুরার চিঠি 


(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) 


ভাঁজর মত এ নির্বাচনে কংগ্রেস . 


জিতে যায়। তাঁরিশটি আসনের 
মধ্যে সাতাশাট এবং লোকসভার 
দু আসনই কংগ্কোস দল পার। 
উনিশশ সাতর্যাটু সাল থেকে 
শাত পাঁচ বছরের ইতিহাস পিপরা- 
জনগতরপর কংগ্রেসী অপশাসনের 
বিরুদ্ধে একটানা সংগ্রামের ইত্তি- 
হাস।-এই রাজ্যের প্রায় সর্বশ্রে- 
পীর মানুষ গত পাঁচ বছরে 
কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে কোন 
না কেনি আন্দোলনে সামিল হয়ে- 
ছেন তাদের জীবন ও জশীবকার 
প্রশ্নে। কৃষকরা লড়াই করছেন 
জাঁমর জন্যে, কৃষির উন্নাতর জন্যে 
অযৌন্তিক বনসশমা বাড়াবার 
বিরূদ্ধে, গ্রামের সামাগ্রক উল্লাতর 
জন্যে। ছাত্রদের লড়াই শিক্ষার 
সংব্যব্থার ও সুস্থ শিক্ষা প্রশাস- 
নের জন্য। যুবকরা সর্বগ্রাসী ৰেকা- 


রত্ব অবসানের জন্য লড়াই করে 


চলেছেন। এই রাজ্যের শ্রমিকদের 
অবস্থা এখন সবচেয়ে খারাপ এবং 
বিভন্ন চা ৰাগান ও ছোট ছোট 
হস্ত শিল্পের কারখানাগুলোতে 
তাদের প্রাতাঁদনের সংগ্লামে সামিল 
হতে হচ্ছে। সর্বোপাঁর এই রাজ্যে 
কর্মচারশ শিক্ষকরা গত পাঁচ বছরে 
প্রচস্ডভাবে' সংগঠিত হয়েছেন এবং 
প্রায় প্রতিটি শাপআল্দোলনের নেতৃত্বে 
এগিয়ে আসছেন। 

নর্বাচন প্রার্থী তালকাতেও 
এই অবস্থারই প্রতিফলন ঘটেছে 
এবার। সি পি এম এবং তার সম- 
্থত প্রার্থীদের তালিকায় রয়ে-, 


তখন ডবল বি এস ৯১৩২, ডবল; 
ক এস ২৩৩৩, ভবজ্য বি জে. 
৯১৯৬, ভবল্‌ {ৰ এইচ ৪৯০ এবং 
ডবলু বি এস ৯১৯৬ গ্দালশ 
ভালগুঁল টহল দিয়ে আক্রমণ- 
কারশদের নিরাপত্তা অক্ষর রাখে। 
বিশে ডিসেম্বর জয়ার সাধারণ 


পুনর্গঠিত গ্যাভহক কংগ্রেস কাঁমটি 


এই মানুষ প্রশ্রয় দিতে রাজা নন। 


Regd. Ne. C12 


মুজিব-ইন্দিল্ন! 


(প্রথম প্‌ষ্ঠার পর) 


ম্াঁজব হাজির করেন তাতে মাঁকন 
সাম্রাজ্যবাদী মতলব সম্পর্কে সন্দে- 
হের অবকাশ ছিল না। 

এই 'বিষনে স্বভাবতই সা্কন 
সম্ভম নৌবহরের প্রাচো অবাস্থাত 
সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ওঠে। শেখ 
মুজিব শ্রীমতী ইন্দিরাকে দিল্লীতে 
'িটিশ পররাষ্ধী মল্ী স্যার আ্যালেক 
নাস 'হিউমের উপস্থিত ও ভারত 
মহাসাগরে '্রিটিশ নৌবহরের অৰ- 
স্থান সম্পর্কে আলোচনার বিষয়ে 
সতর্ক করেন। 

শেখ স্বাজবের তথ্যে প্রকাশ যে, 
মা্কন বনদ্ধবাজরা সপ্তম নোঁবহরকে 
আরো শাল্তশালশী করার পাঁরকল্পনা 
নিয়েছে এবং এই নৌবহরের পূর্ব 
গলে দোরাত্বার আরো বেশি বাড়বে 
বলে সন্দেহ করার অবকাশ আছে: 
জাপান, দক্ষিপ কোরিয়া, ফর- 
সোজা, 'ফাঁলপাইন এবং নিউজ- 
ল্যান্ড নৌবহরের হুস্ত উদ্যোগে 
শ’ঁমুই সপ্তম নৌবহরের প্রশান্ত 
মহাসাগর ও ভারতীয় মহাসাগরে 
মহড়া আরো ঘন ঘন হতে থাকবে। 
অস্টেলীয় নৌবহরের সঙ্গে ক 
ভাৰে অনা দেশে সরাসার যুত 
আক্রমণ করা যার, সেই সম্পর্কে 
নতুন মহড়ার পাঁরকশ্পনা মাঁকিনী 
সপ্তম নৌবহর নিয়েছে। , 
ইাতমধ্যে আনান্য উত্ব্মনশশীল 
দেশে মার্কন সাহায্য বন্ধ করে 
নতুনভাবে ডলার বরাম্দ করা 
হয়েছে সপ্তম লৌবহরের শল্তি 
বৃঁদ্জর জন্য। পারমাণবিক শান্ত 
সম্পন্ন আরেকটি বিমানবাহশ জাহাজ 
সপ্তম নৌবহরের জন্য আনা হচ্ছে। 
এই জাহাজ্জের নাম 'নামিৎস। 
বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের 


হোটেলের পাতিশ জন কর্মীকে 


বলপর্োক কাজে যোগ দিতে দেওয়া 


- দেশের নৈতিক সহযোগিতা । 


দেশসমূহের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ 
ফ্রল্ট গঠনের ছন্য। 

শ্রীসতাী গান্ধী অবশ্য নিজ 
দেশের অৰস্বার পারপ্রেক্ষিতে এই 
এ ছাড়াও আরো অন্তত পশ্যাশ- সমস্ত উদ্যোগের কথা তাঁদের বৃত্ত 
খানা আধুনিক যুদ্ধ জাহাজ এই ঘোষণায় অন্তভুন্ত করতে রাজা 
নৌবহরের জন্য আনার আদেশ হনান। কারণ প্ররিচ্কার। ভারতের 
দেওয়া হয়েছে। সপ্তম নোঁবহরে কায়েম দ্ৰাৰ্থ এখনও কংগ্রেস 


নিরাশ হৰার কোন, কারণ খুজে - স্বার্থের কলকাতা 'তথা পাশ্চিম-, 
পান না। আধ্ানক হদ্ধাস্্ম দিয়ে বঙ্গ বিহার শিলপাপ্চলেই মুল 
জাতীয় সুপ্তি আন্দোলনকে যে ঘাঁটি। তাই এই অণ্চলেই নানা 
ঠেকানো বাবে না এই কথা রাজনৈতিক আদ্দোলনের বিস্তৃতি । 
ধবজযশী বাংলা দেশ সশস্ত্র সংগ্রামে এখানেই যত সাম্প্রদায়কতার উদ্ভব । 
আর একবার প্রমাণ রুরল। সান্াজ্য- - আবার এখানেই উন্নপল্ধী আন্দো- 
বাদ তার জের দেশে জনতা লনের পাঠস্থান। সম্প্রাত কারেমী 
থেকে 'বাচ্ছ্, এমন ক নিজের বার্থ প্রসারিত হয়েছে ভারতের 
সামনে বাজ অঞ্চলে এবং সেইজন্যেই 


নিরপেক্ষ নাতির সাধ্যমেই বৈদে- যে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অব- 
রোখা বাবে না। আজকের প্রয়োজন 'বিরোধাঁ গণতাদিকে আন্দোলন 
সমস্ত উন্নতিশশীল দেশের সাম্রাজা-  কাহত হবে। 
বাদ বিরোধী এবং উন্নরনকামী শ্রীমতী হীন্দরা অবশ্য জানেন 
যে, কায়েমী স্বার্থ অনেক আশা 
মোতীম্বাট দই প্রধানমল্পীর নিয়ে ভারতাঁয় জনগণের বাংলা- 
মৃজ্যয়নে স্বীকৃত হয় যে, এখন দেশ আন্দোলনকে সমর্থন বিষয়ে 
ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশের -হুন্ত _ সহনশীলতা দেখিয়েছে। তারা মনে 


_ {নরপেক্ষতার "ভাতে প্রাতঙ্ঠিত না না বালোচার থেকে জং 


হবে না। এই দুই দেশকে অবি- সরশের ফলে তাঁদের নিজেদের 
লণ্বে প্রচেষ্টা চালাতে হবে চশন ব্যবসা ৰাণিজ্য তথা শোষণের পারি 
পাঁকল্তান এবং অন্য এশশক্স বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। 
ইতিমধ্যেই তার নমুনা পাওয়া 
বলশী তাঁর উদাদীতা এবং গোপন  যাচ্ছে। পাকিস্তনে পাট শিল্প 


পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চেষ্টা 
চলছে কি করে পাটজাত দুব্য বাদ 
দিয়ে নতুন রাসারনিক সামগ্রী দিয়ে 
চটের চাঁহদা মেটানো যায়। ভার- 
তাঁর কায়েম" স্বার্থের লোভ সীমিত 
করতে না পারলে দই ৰলোর পাট 
শিল্পে সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবশ। 
কিন্তু পশ্চিমবঙো পাট শিল্পকে 
নিয়ল্মণ করা ভারত সরকারের পক্ষে 
. বর্তমানে কষ্টসাধ্য । কারণ এই শিল্প 
থেকে এখনও এই দেশের সর্বাধিক 
বৈদেশিক মুদ্রা আঁজত হয় আগৰ 
এই শিল্পের যারা হর্তাক্্তা 
তাদেরই অর্থে মোটামুটি কংগ্নেসী 
রাজনীতি পুজ্ট। এই শিল্পে বারা 


“আমাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সি 


"পি আইকে পার হতে দেৰ না৷ তার 


চেয়ে বরং সি পি এসের জেতা 
ভাল। এই মনোভাবের ফলেই 
খড়দহ, সোনারপুর, মাপিকতলা, 
হাঁরণঘাটা প্রভাত এলাকার সি পি 
আইয়ের অবস্থা কাহিল হয়ে 
পড়েছে। 

এমনকি খাস মেদিনশপ্দর জেলার 
অবন্থাও সুবিধার নয়। এ জেলায় 
প্রায় সর্বত্রই নব কংগ্নেসের মস্তান 
ছাত্র যুবদের সঙ্গো গত কয়েক মাস 
ধরে সি পি আই কমশদের সম্পর্ক 
সাপে নেউলের মত। এমনকি 
{বিশ্বনাথ মহখারজশীর আসনও নাক 
আর নিরাপদ নয়। 

কুচাবহার, জলপাইশহাড় প্রভাত 
জেলা থেকে আসনের দিক দিয়ে 
প্রার উৎখাত করা হয়েছে। এই 
অবস্থার সি পি আইয়ের অত্যন্ত 
আশাবাদ কমশীও এবারের ধনর্বা- 
চনে দশ-বারোটির বেশশ আসন 
প্রাপ্তির আশা করচ্ছে না।' চাকু- 
রিয়া আসন বেচে নিল্দ আর এস ' 
পি সেখানে ফতানবাবুকে প্রার্থী 


” সমর্থনের ইত দিচ্ছে। 


যে রাজ্যে শাসক গেক্তীর ছাত্র 
সংগঠন (ছাত্র পারিষদ) বিপক্ষ দলের 
প্রার্থীর বুকে রিভলবার দেখিয়ে 
কলেজ নির্বাচনে একশো চাঁৰ্বশটির 


এখন অকেন্ছো। এই সুযোগ নিয়ে 
ভারতীয় পাটশিঙ্গের কর্তারা 
আল্তর্জাতিক বাজারে চর্টের দাম 
প্রতি একশ. গজে চুরাশ টাকা 
বাঁড়য়ে বর্তমানে একশ 








সি পি ছাইয়ের ছাশা 


মিটবে না " 

(শ্ৰতায় পৃষ্ঠার পর) 
কারণ ব্কতে চাইলে অবশ্য 
অন্য কথা বলতে হবে। এই দলের 
সদস্যদের মধ্যে যে চরম বিশজ্খলা 
ও হাতাশা দেখা দিয়েছে তা প্রণীত- 
নিয়ত চোখে পড়ে। অপরদিকে 
নেতৃবুলের মধ্যে নেতৃত্ব রক্ষার 
লড়াই, ফালে মাক‘স’র দ্‌ চ্টিভব্শা 
এই দলের মধ্যে আর লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে না। সক্রিয় সদস্যরা নিশ্চ- 
প্ই এর বিরুদ্ধে বাবে। প্রথমতঃ 
তারা চেষ্টা করবে গদশ আঁকড়ানো 
নেতাদের নামিরে দিতে, কৃতকার্য 
না হলে তারা “পাল্টা দল করতে 
পারে। অথবা কেউ কেউ দকত্যা্গ 
করবে আর একটা অংশ বসে 
যাবে। সেই সৰ চিন্তা করেই দলের 
নেতারা চেম্টা-করছেন শাসক কংগ্লে- 
সের তরীতে উঠে নির্বাচন বৈত- 
রপী পার হরে ক্ষমতার বসার । 


মধ্যে একশো তেইশটি আসন দখল বারো টাকার এনেছে। এর ফলে 


করে, ষে রাজ্যে শাল্তিরক্ষার অহ্াদূত ভারতীয় এই কর্তারা প্রায় একশ 
পূলশ বাহিনী গুলি করে হত্যা কোটি টাকার অধিক মুনাফা লুটে 
করা পরও মৃতের মস্তক মুণ্ডন করে নিয়ে যাবে। 

বেয়নেট দিয়ে খুচিল্লে মাথার “সি এই অধিক মুনাফার কিল্তু 
শি এস” নাম লিখে দিতে পারে কোন অংশই পাট চাষীদের ঘরে 
(ভাঁষ্বশ পরশাণার নারায়ণ রার- 'পেশছবেনা। ধাত বছর প্রতি মণ 
চৌঁধররাঁর, মাথার লেখা হয়েছিল কাঁচা পাটের দাম ছিল চুয়াম্ 
এবং ম্াাজম্নেট তা স্বীকারও টীকা। এবারেও তাই। 

করেছেন) সে রাজ্যে শাসক গোষ্ঠীর ভারতশর পাট শিঙ্গের এই 
কাছে শান্তি ভিক্ষা চাওয়া বৃথা আঁধক মননাফা লোটার লোভের 


এবং সমষ্ঠ্‌ গপতালাক নির্বাচনও ফলে িল্তু আল্তর্জাঁতক পার্দ্রব্য | 


অসম্ভব । 0 বাজারে প্রাতীক্রিয়া দেখা যচচ্ছে। 





তাদের কংগ্রেস মোর্চায় আসবেই । ওরিয়েপ্টল__ 
তাহলে হয়তো এই মোর্চাকে কিছ 
ব্পম্প হপ জঞ্গ স্দ্ ক্িষি ফিনাইল্‌ 
(একটি নূতন কীট নাশক ) 
ফার্মার ধান, গম, আলু, পান ও রবিশস্তুকে 
রোগের আক্রেষণ থেকে বাচায় | 
রিং সেস পরিৰ্শেক-_ 
ফাদ, হাজ|, কাউর ও ঢচুলকানিতে Pharmacoa Lab. Coacera 
অবার্থ। Arupara, Howrah 
Phirmacon (Auv.) Co. * সর্বত্র কমিশন এজেস্ট, ক্যানভাসাল” - 
Arupara, ওলা ও কিউ চাই । 
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সম্পাদক_হশরেন বস 


সম্পাদক কতক লভার্ণ ইশ্ডিজা প্ৰেস ৭, রাজা স্চবোষ মণ্লিক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ ছেকে দত এবং ৬১লং আট লেন, কাঁলকংতা-১৩ দর্পর্ণ। কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 





পে 


£ 


দপণ & শত্রধার ১৮ই ফেয়ার ১৯৭২ 


বারভূষে জোতদারদের 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 

বীরভূম জেলার কিছুদিন 
আগেও নকশালদের জন্য রাজ্যের 
আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ছে বলে 
রাজ্য প্রশাসকরা চীৎকার করোছ- 
লেন। কিন্তু আজ সেখানে বে সম্্া- 
সের রাজত্ব চলছে তার জন্য রাজ্যের 
বড় বড় পশ্ডিত প্রশাসকদের মাথা 
ব্যথা না দেখে 'বাস্সত না হয়ে 
পারছিনা । একচেটিয়া পুজিপাত- 


কথা শুনেছি এবং বা দেখোছি তা' 
সত্যই পাঁশ্চমবলা বাসীর কাছে 
একাটি কলঙ্কময় ইতিহাস ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 

সিউড়ী শহরে আমি যখন 
পেশছাই তখন বিকেল। মনে ভয় 
ছিল নতুন লোক দেখে হয়তো 
আমায় কেউ কিছু ৰলবে৷ বাস 
জ্ট্যাপ্ডে কয়েকজন দোকানদারের 
সঙ্গো আলাপ হলো। কাগজের 
লোক শুনে আমার প্রাতি অনেকেই 
কৌতূহল প্রকাশ করলেন। . এক- 
জন তো বেশ রুষ্ট হয়ে বললেন 
“মশাই আপনারা সাঁত্য কথাই! 
লিখতে এত ভয় পান কেন?» 
এর উত্তর আম অবশ্য দিতে 
পার ন। তথাপি দোকানদারদের 
অনেকেরই আভিযোগ পুলিশ আর 
তথাকথিত জোতদার আর নব 
কংহ্োসের সংমিশ্রণে গড়া গুস্ডা- 
বাহিনীর ভয়ে অনেকেই তটস্থ। 
জোতদার ৰাহিনী যে কখন হামলা 
চালাবে বা প্দালশ এসে অহেতুক 
টানাপোড়েন করবে একথা কেউ 
সঠিকভাবে জানে না। রকশাওয়া- 
লারাওবে এই জোতদার বাহনশর 
, শিকার হচ্ছে তাও জনৈক 'রিক্সা- 
ওয়ালার মুখে জানতে পারলাম । 
= কথা হচ্ছিল [সউড়শী কেন্দ্রের 
বা্তক্রল্ট প্রার্থী শ্রীমতী প্রতিভা 
মুখাজশীর সলো। আমাদের আলা- 
পের সময় ছিলেন এস ইউ সির 
' সাধারণ সম্পাদক শ্লীনীহার 
মুখার্জী। 

শ্রীমতী মুখারশীর বাড়ীতে 
যখন আমি উঠেছি ঠিক তখনই 
একদল দিনমজুর দল বেধে বাড়ীতে 
এসে হাজির। তাদের আঁভিযোগ, 


বেপরোয়া 


অত্যাচার 


পুুল্নিশ্ণ স্নাহ্াম্থ্য চলছে 
সি আন্ন পি কর্তৃক নারী ধর্ষণ 


গত ন মাসে 'সউড়ী ও তার আশে 
পাশের গ্রাম্জলে কমপক্ষে প'য- 
তাল্লশ জন খুন হয়। এদের মধ্যে 
ৰেশীর ভাগই অল্পবয়স্ক। খননের 
পেছনে পুঁলশ ও জোতদার বাহ- 
নীর যে হাত আছে এও আভিযোগ 
পেলাম। নরেন দে ও জগন্নাথ 
ব্যানার্জশ নামে দুজন এস ইউ £স 


-সদস্যকে সম্প্রাত নৃশংসভাবে খুন 


করা হয়। তাছাড়া বহু নকশাল 
অর্থাৎ সত্যকারের-ভশ্ড নকশাল 
নয়, নকশালশ আদর্শে বিশ্বাসী 


এবং সেখানে সি আর পিরা পেটে 
ও বুকে ক্রমাগত লাথ মারে। 
ফলে মুখ দিয়ে রম্ত পড়তে থাকে। 
তারপর তাকে অচৈতন্য অবস্থায় 
জেলে নিম্নে আসে এবং সেখানে 
জ্ঞান ফিরলে সে দেখতে পায় সউ- 
ডীর ডি এস পি কোইস), আর 
থানার ও সি থানায় বসে সদ খাচ্ছে। 
জ্ঞান ফিরতে ডি এস পি তাকে মদ 
খেতে বলে, কিন্তু ভ্রীঘোষ রাজশ 


না হওয়াতে ্বাবার প্রচণ্ড মার- 
ধর চলে। গায়ে ও পায়ে বহু 
আাঘাতের চহন দেখলাম। যেখানে 
পীলশ আর জোতদার - ব্যাছনশ 
তাদের খ্দমের পর্ব সমাধা করে 
তার নায় ক্যানেলের পাড়। আমরা 
যেখ্যনে বসে কথা বলছিলাম সেগান 
থেকে দূরত্ব মাত্র এর মাইল। 

এরপর বা দেখলাম তাতে নাংলা 


লাম। এ গ্রামে কি ঘটে গেছে তা 
এখনও পর্যন্ত বাঁহজশাতের লোক 
জানে না। কোন সংবাদপত্র রাষ্ণু- 
যন্মের কর্ণধার পুলিশের এ কল- 
ক্কময় কাহনী ছাপে নি। 
সম্প্রীতি বৰ্ধমান সফরকালে 
বে ঘটনা আম দেখেছি এটা তার 
চেয়েও বীভতস। এর জন্য পশ্চিম- 
বঙ্গ পুলিশের দশ্ডমস্ডের কর্তারা 


অত্যচার করেছে। 
আমাদের জীপ যখন পেছাল, 
তখন গ্রামের লোকেরা গ্দালশের 
বা জোতদার বাহনীর জীপ ভেবে 
সয়ে পালিয়ে যার। পরে অনেক 
হাঁকডাকের পর সবাই আসে। 
মেয়োটর নাম সরস্বতী বাগদী। 
বয়স বছর কুঁড়। দেখলাম তাঁকে, 
যার ওপর কয়েকদিন আশে রাম্টী- 
যলন্মের ঘ্রাণকর্তা পুলিশ বাহিনশর 
ছয়জন পশু কয়েক ঘল্টার ব্যবধানে 
বলাংকার করে। ভুরকুনা ৰাগদ'’ 
পাড়ার এই মেয়েটি দানাল--“ঘট- 
নার দিন আমার স্বাসীর খোঁজে 
প্ালশ আসে । আমার স্বামশকে 
ধরে কছুদূরে নিয়ে যাবার পর 
একজন পুলিশ আমাকে জোর করে 
ধরে ঘরে ঠেলে দেয় .এবং সমুখে 
কাপড় ৰে'ধে দের়। তারপর পর পর 
ছজ্রন আমার ওপর অত্যাচার করে। 
অন্ধকার দিল বলে অনেকে আমার 
‘এ অবস্থা দেখতে পার ি। তাছাড়া 
রাইফেল 'নয়ে পুলিশ বার বার 
সতর্ক করে দেয় বদি কেউ মেয়ে- 
দের কাছে বায় তাহলে গলি করা 
হবে।” 

আর একজন মহিলাকেও ধর্ষণ 
করে। আর মজার ব্যাপার ধর়শ 


করার পর পুলিশ বেশ কিছু টাকা 


পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্র অচলাবস্থা 


পশ্চিমবুলোর শিক্ষাক্ষেত্রে এক 
অচলাবস্থা বহুদিন থেকে বিরাজ 
করছে। রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর 


এ ব্যাপারে এখনও এগিয়ে আসেন 


নি। মাঝে শোনা গেল গত বছরের 
বাতিল পরাক্ষাঙ্গুলি শাঁগাগরই 
নেওয়া হবে, কিস্তু কবে তা নেওয়া 
হবে কেউ জানে না। আর নিলেও 
ফল প্রকাশ কবে হৰে তারও নশ্চ- 
তা নেই! দশ হাজার পার্ট টু 
পরণক্ষার্থীদের একটানা তিন সপ্তাহ 
ক্ষোভের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস 
ও প্রশাসন অচল হয়ে গেছে। দশই 
ফেব্রুয়ারী থেকে আইল পরীক্ষা 
শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তাও 
হলো না। স্বভাবতই _ ছাত্ররা 
বিক্ষুত্খ। তারা ইতিমধ্যেই ঘোষণা 
করেছে আমরা পরীক্ষা দিতে 
প্রস্তুত, কিন্তু ব্যবস্থা কোপাল্স। 
এরপর বিশ্ব্বদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 
যখন খুশী পরীক্ষার দিন ধার্য 
করলে তাদের পক্ষে বসা সম্ভব নয়। 

আবার নতুন পার্ট টু পরীক্ষা 


‘শুর হবে। কিম্তু একাত্তর সালের 


পাট টু পরাক্ষার ফয়সালা হলো 
না। এর ফলে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর 
এক ৰছর করে নষ্ট হলো। এই 
এক বছরের সমর ও অর্থের অপচয়. 


(বিশেষ প্ৰতিনিধি) 


পারব ঘরের ছেলেদের কাছে যে ক 
তা এ টিররাবদ্যালয়ের কতর্দদের 
মাথায় ঢুকবে না। গন্ভীলকা প্রবাহে 
পরাঁক্ষা চালু করে দিয়ে হঠাৎ তাঁরা 


না। তারা এর বিরুষ্ধে রাজ্যপালের 
কাছে ডেপ্টেশন [দিলো। পরীক্ষা- 
থশদের দাবি পরীক্ষা ৰাঁতলের 
সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার কর। এরজন্য 
তারা তিন সপ্তাহ ধরে অবাধে 
বিক্ষোভ চালাচ্ছে। ছাত্রদের বিক্ষো- 
ভের চাপে কল্ধ্েলোর - আফিংসের 
কাজকর্ম অচল হয়ে গেল। ফলে 
ৰহু ছেলেদের মাকশীট ার্ট 
ফিকেট পাঠাবার কাজ বরধু। ছাত্ররা 
হুমক' 'দিরেছে তাদের দাবীর ফ্রর- 
সালা না হলে অন্য পরীক্ষা হতে 
দেবে লা। 

বিশ্বাবদ্যালয়ে এতদিন ক্লাস 
চলাছলো। কিন্তু বিক্ষধ পাট চু 
পরীক্ষার্থীরা এখন সে রস্তাও বন্ধ 
করে দিয়েছে। ছাত্রদের এই বিক্ষো- 


সরকার ও বিশ্ববিহ্যালয়-কর্তৃপক্ষ নিবিকার 


ভের জন্য বিশ্বাবদ্যালয়ের 'সাশ্ডি- 
কেটের গত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে 
বাতিল পরীক্ষা মার্চ মাসে নেওয়া 


হবে। কর্তারা সাংবাদিকদের কাছে 


"প্রচার করলো যে, এক শের ছার 


এই ধরণের বিক্ষোভ চালাচ্ছে। 'কল্তু 
এটা একেবারেই মিথ্যা প্রচার। 
নির্বাচনের প্রসঙ্লী অবতারণা করে 
এই ধরণের প্রচার করে বিশেষ 
স্মৃবিধা হবে না। কারণ যারা রাজ- 
নদীত করে সেই সঙ্পো পড়াশোনা 
করে তাদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা 
হবে না। 

ছাত্ররা বিক্ষোভ অব্যাহত 
রেখেছে। তারা ঘোষপা করেছে দশই 
মার্চের পরে বিশ্বাবদ্যালয় তারা 
অচল করে দেবে এবং পরাক্ষায় 
তারা আর বসবে না। সব কটি ছাত্র 
সংগঠন, অম্ন্যাপক সামাতির পক্ষ 
থেকে এ ব্যাপারে যৌথ উদ্যোগ 
নেওয়া হয়েছে। পু বিশবাবিদ্য- 
লয় কতৃপক্ষের একদেশদশশশি স্বৈরা- 
চার মনোভাবের ফলে রাজ্যে বে 
শিক্ষা সংকট এসেছে তা নিরসনের 
জন্য রাজ্য শিক্ষা দণ্তর উদ্যোগ 
নেবেন কি? 


॥চার ৪ 10, 


ঘঅন্বট্নৈতিন্ক ল্পল 


ভাৰতে ষ্যাগীবাদেৰ অর্থ নিক তিতি 


(অৰ্থনৈতিক ভাষ্যকার), 
ইাল্দরা গান্ধীর নেতৃত্বে সমাজ- 


বাদ আসছে বলে দেশের মানুষের 


১ কান ঝালাপালা করে দিয়েছে নব- 
কংশ্রেস আর তার চেলা আদি ?স 
শি আই। [িনটী পদক্ষেপের কথা 
তারা উল্লেখ করে দেখাতে চান মে 
ইীন্দরাজশর নেতৃত্বে নব কংগ্রেস 
কেন্দ্রীয় সরকার সমাজ্জতন্ম্র আনার 
উদ্যোগ গ্রহণ, করেছেন। এই তিনাঁট 
পদক্ষেপের মধ্যে (এক) ব্যাঙ্ক 
জাতীয়করণ (দুই) রাজন্য ভাতা 
বিলোপ (তিন) সংবিধান সংশোধন! 
ক্ষমতা গ্রহণের আইন। 

" উীনশশো উনসম্তর সালে 
চৌম্দটি বৃহৎ ব্যাঞ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার 
পর দেশের আর্ক কাঠামোতে 
সমাজতল্ের হাওয়া লেগেছে বলে 
যারা ঢাক বাজিয়ে লোককে ধোঁকা 
. দিতে চাইছেন, তারা কি বলবেন যে 
বৃহৎ একচেটিয়া পাঁজর নাঁলকানা- 
ধশন কোম্পানীশ্ুলি ব্যা্ক থেকে 
দাদন দেওয়া টাকার প্রায় শতকরা 
চুরাঁশ ভাগ আত্মসাৎ করল ক 
। করে? উাঁনশশো উন্সত্তর সালে 
বৃহৎ একশ পণ্যাশটা ব্যবসা প্রাত- 
ঘান ব্যা্কগ্দলি থেকে মোট দাদ- 
নের আটবাঁট্র শতাংশ পেত, আজ 
তা চরাঁশ শতাংশে উঠল কোন 
সমাজতান্মিক নিয়মে? 

ছোট ছোট শিল্প এবং গ্রামীণ 
কারিগরদের নামে যে টাকা দাদন 
করার কথা, তার চার ভাগের এক 


ভাগও দাদন দেওয়া হয় নি কেন? 


সমাজতল্লের নব উদ্যোগ্ীরা এর 
জৰাব দিতে পারবেন না, কারণ তাঁরা 
ভ্রনগণকে সমাজতাল্তিক উৎপাদনের 


পব কংপ্রেধ 


(দর্পণের স্রবাদদাতা) 

সম্প্রাত আবার ভালহোর্সা 
পাড়ায় শাসক কংগ্রেসীরা ঝামেলা 
' শুরু করেছে। তাঁদের প্রথম আঘাত 
হলো মধ্যাবত্ত শ্রেণির, সংগঠন 
দস পি আইয়ের উপর ৷ ইতিপূর্বেও 
এলাহাৰাদ ব্যাঞ্কের খবর প্রকাঁশত 
হয়েছে। 

এই ব্যাক্কের কমণচারীদের মধ্যে 


একটা ভাল অংশ বিহারের আঁধ- 


বাসী। এদের নিয়েই কংগ্রেস ফেভা- 
রেশন গগন করোছলো। পরবতশী- 
কালে ক্ান্ক কর্মচারীদের আন্দো- 
লনের সামনে তা শতধা ৰভন্ত হয়ে 
যায়। এবার যখন শাসক কংগ্রেসের 
স্পো সি পি আই দলের নির্বাচনী 
আঁতাত চলছে তখনই দেখা গেল 
শতকরা পাঁচানক্কুই ভাগ শ্রমিক 
কর্মচারীদের স্বীকৃত সংগঠন ব্যাঞ্ক 
কর্মচারী সাঁমাতিকে ভাঙ্গার জন্য 
শাসক কংগ্রেসের একাংশ উদগ্রীৰ 
হয়ে উঠেছেন। প্রথম দিকে ব্যাঙ্ক 
ফ্রন্টের সি সি আই নেতারা দলাঁয় 
নেতৃবৃন্দের সলো যোগাযোগ কর- 


কাঠামো দেন নি, বরে 
ধোঁকা । 

. যদি দেশে বৃহৎ একচেটিয়া 
মালিকদের হাতে ব্যবসাৰাপিজ্যের 
শতকরা আটযটু ভাগ বজায় থাকে, 
সম্পদের সাতাত্তর ভাগ এৰং কাঁচা 
মালের পণ্চাশ ভাগ বাদ মুষ্টিমেয় 
পণচান্তরটী পরিবারের করায়ত্ত থাকে 
তাহলে ব্যাচ্কগদাল ব্যবসাবাণজ্যযে 
টাকা খাটাতে চাইলে এদের কাছেই 
তো যেতে হৰে। আর বাঁদ রাম্ট্রী 
্ত ব্যাক্কগ্মীল এই বড় বড় মালিক- 
দের কাক্জকারবারে ' টাকা খাটাতে 
না চান (অর্থাৎ নবকথগ্রেসী প্রচার 
অন্দসারে শিল্পের ভিত্তি সত্য 
সত্যই প্রসারিত করতে যান) তাহলে 


করেই দেশে সমাজতন্ত্র আনা_ বাবে, 
একথা পাগল, মতলববাজ ও মুর্খ 
ছাড়া কে বিশ্বাস করবে? 

আসল কথা, ইন্দিরা সরকার 
বিড়লা সিংহানিয়াদের সঙ্পো পরা- 
মর্শ করেই চৌন্দটী ব্যাক্ক রাষ্ট্রা- 
য়ত্ত করোঁছলেন। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত 
করার অর্ডন্যান্স জারী করার 
আগের দিন রাতে ইন্দিরা গান্ধীর 


সঙ্গে নেভাল টাটা, কে প গোর়েক্জা ' 


সীতারাম সাকসোরিয়া, প্রীপৎ *সিংহা- 
নয়া, এইচ “পি মোদী এৰং অন্যান্য 
ধনকুবেররা বৈঠক করে সম্মতি 
দেবার পরই ইন্দিরা সরকার ব্যাঙ্ক 


রাষ্ট্রায়ত্ত অভিনান্সটী . জারা 
করেন। 

এই সরা মালিকেরা 
ব্যাক্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার পক্ষপাতী 
হলেন কেন, এই প্রশ্নের, জৰাবে 
বলা যায় ' ধনকুবেররা মনে করেন 
যে তাঁদের. নিজেদের শ্রেণী দর- 
কারের হাতে আর্ক" সংর্গাতর 
স্চুত্রগদীল থাকলে কোনরকম ক্ষত 
তো তাদের হবেই না বরং জন- 
সাধারণের কম্টকরে দেওয়া ট্যাক্সের 
টাকা তারা আরো বেশী মুনাফা 
অর্জনে কাজে লাগাতে পারৰেন। 
ভাঁনশশো তিস্পন্ সালে বীমা 
ব্যবসা ও 'ৰিমান পাঁরবহন জাতীর- 
করণ করার ফলে তারাই তো লাভ- 
ৰান হয়েছেন। আজ এল আই দি, 
আই এফ সস, ইউনিট ম্ীন্ট ও 
অন্যান্য সরকারী আর্ক প্রতিষ্ঠান- 
পুল যে ভাবে একচেটিয়া ধন- 
কুবেরদের সেবা করে চলেছেন আরো 


-. চোচ্দটী রাম্্রায়তত ব্যান্ও একই 


" দপণ ॥ শরুদার ১৮ই ফেবরুয়র। ১৯৭২ 


তুলেছে।  হিটলারও জাতশর 
সমাক্ঘজল্পের কথা বলত, তার 
সমাজতন্ত্র কি চীজ পৃথিবীর মানুষ 
তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধ করেছেন। 
ইন্দিরা গান্ধীর আরেক ঢাক 
রাজন্যব্‌ন্দের ভাতা 'বিলোপ। 
রাজন্যদের বার্ধযক ভাতার পাঁরমাণ 
সর্বসাকুল্যে চার কোটি টাকা। এখন 
তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে 
ষাট কোট টাকার উপরে। ষাট 
কোটি টাকা. ব্যাচ্কে ফিকৃসৃড আমা- 
নতে রেখে এবার রাজন্যবর্শ বছরে 
চার কোট টাকা ভাতার বদলে সাড়ে 
চার কোটী টাকা ব্যাঙ্ক থেকেই 
বছরে সুদ পেতে পারবেন। আর 
যাঁদ এই ষাট কোর্টী টাকা টাটা- 


_ সংবিধান সংশোধনের পদক্ষেপ 
সম্পর্কে একথা বলা যায় যে সংাব- 
ধানের তিনশো এক থেকে তিনশো 
সাত ধারায় ভারতের অর্থনৌতক 
কাঠামো যে. প্ঠাঁজবাদী পথে চলবে 


১ সেই বিধানগলিকে স্পর্শও করা 
হয় নি। কারণ এগ্দীল নাক 


সম্পাঁত্ত, মুনাফা, ও আর বন্টনের 
পাৰ অলঙ্বনীয় আঁধকার। অথচ 
দেশের মানুষের গপতান্মিক অধি- 
কারঙ্ীলকে রক্ষা করার গ্যারান্টি 
দিতে সাবধান সংশোধনী বিলের 
আলেল্চনা কালেও স্বয়ং ছাল্দরা 
গ্লান্ধীই। অস্বীকার করেছেন। 
ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে পার- 
চালত নব-কংগ্নেস আজ ভারতে 
ফ্যাসবাদশ শান্ত হিসাবে আত্ম- 





যান্ক কর্মচারী সংগঠন ভাঙ্গার চেট। করছে 


লেন, কিন্তু কোন ফল হলো না। 
দেখা গেল শতকরা দুই ভাগ 
লোকের সংগঠনকে স্বীকৃতি দানের 
জন্য তথাকথিত বিক্ষোভকে মদত 
দেওয়ার জন্য।আই এন টি ইউ সির 
নেতা অরাবন্দৰাব এলেন, পর- 
বতশকালে 'প্রররঞ্জনবাবদও এসে 
সভা করছেন। 

এখানে উল্লেখ্য, ডালহোৌসশ 
পাড়ার নৰ কংগ্ৰেস নেতা হরদেব- 
প্রসাদ রায়। ইনি কসবা এল্লাকার 
অধিবাস, কাজ্জ করেন ইউকে 
ব্যাঞ্কে। দুষ্ট লোকেরা এর নামে 
অনেক অকথা কুকথা বলে থাকে। 
এই সপ্তাহে এই ফেডারেশন এলা- 


জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে ঢোকা 
বন্ধ করে দেয়। বি লং মেট নামে 
এখানে একজন ইউরোপীয় জেনা- 
রেল ম্যানেজার রয়েছেন। তাকে 
মারধোরও করা হয়। পুলিশ ঘটনা- 


স্থলে ছিল, কিল্তু তারা কিছুই 
করতে পারে না। সবচেয়ে মজার 
কাপার হলো আটই ফেব্রুয়ারী 
থেকে দশ তারখ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ শাসক শ্রেণীর কিছু ব্যস্তি- 
দের দ্ৰারা লাঙ্কিত ও িন্াীতিত 
হয়ে চুপ করে কিল হজম করাছ- 
লেন। সাহস ছিল না পুলিশের 
শ্বারস্থ হওয়ার, কারণ শাসক 
শ্ৰেণীকে চটালে রাষ্ট্রায়ত্ত  ব্যাচ্কে 


,কাজ করা বাবে না এটাই বোধ হর 


তারা ভেবোছলেন। 

পুলিশের সামনে এগারোহ 
ফেব্রুয়ারী আৰার যখন ফেডারেশ- 
নের কিচ্ছু লোক ব্যাঙ্কের কাস্টো- 
'ভিয়ানকে প্রহার করতে যায় তখন 
লোকদেখছনো ভাবে প্7ীলশ বারণ 
করে। কিন্তু এঁ ব্যান্তরা তাতে চটে 
বায় এবং পুলিশকে গালাগালি 
করে। এরপর পুলিশ নাকি তাদের 
ধরে নিয়ে বায়। £ 

ইতিমধ্যেই ৰ্যাক্কের সি পি 
আই দলের সমর্থকরা বক্ষৃত্থ হয়ে 
পড়েছেন। কারণ তাঁদের দলীয় 


নেতারা নির্বাচনে মোর্চা করেছেন 
কংহোসের সঙ্গ, কিন্তু এলাহাবাদ 
ব্যান্কের ক্ষেত্রে সেই মোর্চা তাদের 
বংশদস্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৰ্যাচ্ক 
কর্মচারী সামাতর নেতৃত্বের মধ্যেকার 
সি পি আই দলের লোকেরা দেখ- 
ছেন. যে আজ যাঁদ শাসক কংগ্লেস 
ক্ষমতার দ্বারা এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের 
কর্মচারী সাঁমাতির ল্বীকীতি ৰাঁতল 
করে দিতে পারে তবে অঙ্গোমী 
দিনে অন্যান্য ব্যাঙ্ক সাঁমাতিতেও' 
. এর আঘাত আসবে। ফলে গোটা 
ব্যাঙ্ক-শল্প জুড়ে প্রয়োজন হবে 
আন্দোলনের । সেখানে দলীয় নেতৃ- 
বৃন্দ, বিশেষ করে গোপালবাবুরা 
সাহাষ্য করৰেন্‌ না। বাঁদও কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের মধ্যে ইন্দ্রজতবাব্রা এ 
ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারেন 
বলে তারা মনে করছেন। 
ব্যাক্ক শিল্পে কর্মরত সি পি 
অই দলের কর্মীরা তাঁদের রাজা- 
স্তরের দলীয় নেতাদের সঙ্গো এ 
ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করে এটা 
বুঝতে পেরেছেন যে নির্বাচনের 


প্রকাশ করছে। 
বাদের মূল [ভাঁত্ত সঙ্কট জর্জীরত 
একচেটিয়া ধনভম্ত্ গ্রামান্তলে জাম- 
দার-জোতদার-মহাজনের শোষণ 
এবং আমলাতান্ঘিক পহাঁজবাদ, এই 
তিনটা চরম প্রা্তক্রয়াশল অংশের 
একীভূত সংগঠন। এই নূতন 
সংগঠনের মাধ্যমে ভারতীক্প ধন” 
তল্মের সেরা সেরা মালিক' ও 
তাদের সোস্যাল ডেমোক্রেট দালা- 
লেরা তাদের শোষণের বেড়াজালকে 
আরো শন্ত করে তুলতে চাইছে। 
জনগণের বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করে 
দেবার মতলৰে তারা প্রঙ্গাত ও 
সমাজতল্যের ধুল্লা তুলেছে, আসলে 


এই নয়া ফ্যাসি- 


স্পা 


তারা এই ধরার আড়ালে 'হতঘ্র , 


ফ্যাসবাদ কায়েম করতে চায়। 

এই ইন্দিরা মারা সমাজতচ্ত 
উগ্র ফ্যাঁসবাদের রূপ ধরে পশ্চিম" 
ৰো স্রাসার আত্মপ্রকাশ করেছে। 
এর আক্রমণ চলেছে, প্রধানতঃ গাণ- 


আর্ক লাভের কাজে ল্যগায় এবং 


সস 


সঙ্পো সঙ্গো বুর্জোয়া আইন- _ 


কানুনও দূরে ছুড়ে ফেলে সরাসরি 
সরকারী ও বেসরকারণ গুস্ডাবাহি- 
নীকে কাজে লাগায়। পশ্চিমবঙ্গ 
আজ তাই ঘটছে, এখানে সফল হলে 
আগামী দিনে সারা দেশেই এই 
নব-কংগ্রেসী ফ্যাঁসবাদ জাঁকয়ে 
ৰসবে। 


পূর্বে দলের রাজ্য শাখার সম্পাদক 


একটি কথাও ৰলার সাহস 
পাচ্ছেন না। এটা বোধ হয় 
তিকে ভাঙ্গার জন্য . কংগ্রেসের 
ফেডারেশনের লোকেরা নির্বাচনের 
পূর্বেকার এই সুযোগাট বেছে 
নিয়েছে। তারাও এই স্নযোগকে 
হেলায় হারাচ্ছেন না। সেই কারণে 
এদের নেতারা ফেডারেশনের সাহাবে 
ছনটে যাচ্ছেন। ব্যাত্ক কর্মচারী 
সমিতির সর্বভারতীয় নেতা সি পি 
আই দলের শ্লীপ্রভাত কর রাজ্য 
সাঁমীতর নেতাদের এলাহবাদ 


রাখার নিদেশ দিয়েছেন 'কলে জানা 
গেল। ব্যাঙ্ক কর্মচারী সাঁমীতর 
নেতারা বহু জঙ্গী আন্দোলনের 
নারক। এদের সংগঞ্জনের সন্রদ্য 
সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষের কাছাকাছি । 
সেই কারণে তাঁরা তো লড়াইকে ভর 
পান না। প্রয়োজনে তারা জঙ্গাঁ 
গাল-আন্দোলন করৰেন। তাতে যদি 
ব্যাঙ্ক শিল্প অচল করে দিতে হয় 
তাহলেও দেবে। 


LN 


_ নকে 


দপণ ॥ শুক্রদার ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ 


ভূমি সংস্কারের নামে রাজ্য সরকারের ধৌকাবাজা 


সপ 
Lu 


রাজ্যে নির্বাচনের পূর্বে ভূঁমি- 
সংস্কারের কাজকে রূপাঁয়নত করার 
জন্য রূজ্য সরকার একটি পার- 
কম্পনা নিয়ে অনগ্রসর হচ্ছেন। জন- 
গণকে ভূমি সংস্কারের নামে একটি 
ধোঁকা দেওয়ার আয়োজন ছাড়া একে 
আর কিছু বলা যায় না। কারণ 
সমস্ত জেলার পাঁরবর্তে মান পাঁচাট 
জেলায় কাজ শর হবে। পারিকল্প- 
নার দীর্ঘসৃত্রতাই এই কাজকে 
ষোঁকাবাজ্জ কলতে বাধ্য করছে। 
এর দ্বারা শাসক কংগ্রেস কিছু 
ভোট পেতে পারে, কিন্তু জনস্বার্থে 
একে ক্ষাতকর বলা যায়। কারণ এই 


পারকঞ্পনায় ভূমি সংস্কারের মূল . 


উদ্দেশ্য দিদ্ধ হবে না। 

রাজ্য সরকার ভূমি সংস্কারের 
কাজকে ত্বরান্বত করার জন্য 
সেটেলমেন্ট বিভাগে একটি পাঁর- 
কল্পনা প্রস্তুত ও মঞ্জুর করে প্রাথ- 
মিক স্তরের কাজ শুরু করেছে! 

পারিকষ্পনার উদ্দেশ্য প্রধানত 
দুটি (এক) বর্তমান খাঁতয়ানসমূহ 
'&৬ সালে প্রজাদের অবস্থা সৃচিত 
করে, তাতে বর্তমান অবস্থা প্রত 
ফাঁলত করা; (দুই) বর্গাদারদের 
স্বার্থ বহুল পাঁরমাণে ক্ষাতগ্রস্ত 
হয়েছে তাই যথাযথ বর্গদারদের 
রেকর্ড করা। 

এই উদ্দেশ্য সার্থক করার. জন্য 
আটটি ধাপে বিভিন্ন কর্মসূচীর 
ভিঁত্ততে পারিকষ্পনার রূপরেখা 
টানা হয়েছে। সোঁদক থেকে কর্ম- 
সুচির প্রধান পর্যায়গ্ীল নিম্ন- 
রুপ £ (ক) একটি মোজা, একটি 


প্রজা, একটি খাঁতয়ান ভাঁত্ততে ' 


রেকর্ড হবে, খে) বাঁকুড়া, হ:গল'ঁ, 


(concentration) ভেঙ্গে 
দেওয়া এবং (দুই) প্রজার নাস 
(ব্গাদার) লিপিবদ্ধ করা। 

সেই কারণে ভূঁস সংস্কারের 
ক্ষেত্রে মূল এই দুটি উদ্দেশ্য স্মরণ 
রাখা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
সরকারের ভূমি সংস্কার ক্মাট এবং 
বিগত দুটি মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনেও 
জাতাঁয় ভিত্তিতে সময় সমা 
ও আশু জরুরী অগ্রাধিকার 
দেওয়ার পিদ্ধাল্ত ঘোষণা করা 
হয়েছে। 

এ রাজ্যে ভূমি সংস্কার আই- 
নের গরুত্বপূর্ণ সংশোধনের পর 
ভীম সংস্কারের পারকজ্পনা রূপা- 


‘নিত করতে হলে সংশোধনগুলি 


অবশ্যই মনে রাখা দরকার। তা 
হচ্ছে, মাথা পিছু সর্বোচ্চ জাসি- 
সীমা পদ্ধাতর পাঁরৰর্তে পারবার 
ভিত্তিক জমির সীমা নির্ধারণ এবং 


(বশে প্রাত না) 


প্রজা ও বর্গাদারদের আঁধকার 
রক্ষার সুস্পষ্ট আইনগত ব্যবস্থা 
করা। সে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বে 
পাঁরকল্পনা নিচ্ছেন তাতে উপরোস্ত 
উদ্দেশ্য দুটি ব্যর্থতার পর্যৰসিত 
হবে বলে মনে করা বায়। 

বদারদের স্বার্থ রক্ষা করতে 
পাঁচ বছর পাঁচাট জেলায় কাজ শেষ 
করার পাঁরকজ্পনা করা হয়েছে। 
এই ব্কম ীমামতে কাজ করলে 
বাকা দশাট জেলার জন্য আরও দশ 
বছর লাগবে। অর্থাৎ এ রাজ্যে 
ভূমি সংস্কারের পারকষ্পনা রুপা- 
রত করতে বশ বছর লাগবে । 
'সেদিক থেকে এই পাঁরকম্পনা 
কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার প্যানেল ও 
মুখ্মর্শ্শী সচ্সেলনের িদ্ধাল্তের 
িরোধশ বলা বায়। শুধু তাই 
নয়, নির্বাচিত জেলাগুলিতেও 
সর্ব কাজ শর, হচ্ছে না এবং 
পাঁরুকষ্পনা বাহভূতি জেলাশুলির 
ক্ষেত্রে পাঁচ বছর অন্তর আরও 
অন্ততঃ দাট' এই রকম পাঁরিকজ্পন! 


সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। 
বর্গাদারদের উচ্ছেদে ও 'বাভল্বভাৰে 
তাদের স্বার্থহানি ঘটাবার সম্ভাবনা 
দেখা দেৰে। অথচ পূর্ণাঙ্গ ভূমি 
সংস্কারের সঙ্গো সামঞ্জস্যহশন' একট 
কার্ষের জন্য ব্যাপক সংখ্যক কর্ম- 
চারটকে এক জায়গা থেকে অন্য 
বদলশী করে তাদের চরম বিপর্যয়ের 
মধ্যে ঠেলে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। 
ভূমি সংস্কারের ক্ষেতে কেল্দ্রী 
অর্থানুকূল্যের স্ব্পতা ও রাজ্যের 
অর্থ বরাদ্দের সামাবন্ধতাই বাঁদ 
এ ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য 
করে থাকে তাহলে এর মূল উদ্দে- 
শ্যই ব্যাহত হচ্ছে বলা যেতে পরো। 
একটি রাজ্যে ভূমি সংস্কার করে 
উদ্ৰত্ত আম বন্টনের কাজে যদি 
কুঁড় বছর লাগে তাহলে সেটাকে 
নিশ্চয়ই কোন বাস্তব দৃদ্টিভক্গাশর 
পরিচয় বলা বায় না। 
কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার প্যানেল, 
পশ্চিম বলা ভূমি সংস্কার আইন 
ও রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ' সম্মেলনের 
িৰিধ নির্দেশের মধ্যে ভূমি সংস্কা- 


রের মুল উদ্দেশ্য দি চরণ করা 
সম্ভব । 

উানশশো সাতষাঁট্ু সাল থেকে 
এ রাজ্যে প্রচুর বেনামী জাম উদ্ধার 
হয়েছে। যে সব জেলায় বিরাট 
পাঁরমাণ লুকানো জাম উদ্ধার হচ্ছে 
সেই জেলাগুলকে কেন ভূমি 
সংস্কারের ক্ষেত্রে_ অশ্াধিকারের 
প্রশ্নে বাদ দেওয়া হলো তা ৰোঝা 


তির বন্তুব্য £ (এক) সকল জেলায় 
যে সমস্ত “বিগ রায়ত” ধরা পড়েছে, 
যাদের লুকানো জাম ধরা হয়েছে, 
জামদারী গ্রহণ আইনের সীমার 
নশচে কিল্তু ভূঁম সংস্কার আইনের 
সশমার উর্ধে যাদের জাম আছে 


রশ 4 


বলে সন্দেহ করা ব্যয়, তাঁদের 
জাম যাতে সরকারে ব্রতাতে পারে 
সেজন্য এই আইনকে রাজ্যের সর্ব 
একই সলো প্রয়োগের মাধ্যমে 
বল্টনযোগ্য জাস হাতে আনাব 
ব্যবস্থা করা। এ ‘কাজে (বাভিন্ন 
জেলায় যে সকল কর্মীরা কর্মরত 
আছেন তাদের নিয়েই অগ্রসর হওরা 
উচিত। 

(দুই) চাষের সমর, ফসল 
বোনা,'রোয়া ও কাটার সময় সরেঞ্জ- 


. {মনে তদন্ত করে বর্গাদার নির্ণয়, 


রেকর্ড করা ও একই সপো বেনাম 


- জমির মালিকদের সন্ধান করা দর- 
-কার। 


(তিন) '৬৭ সালে বেনামী জাঁম- 
ধরার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়োছিল ত। 
অব্যাহত রাখা । 

এই ভাবেই পাঁরকল্পনার আমূল 
রুপান্তর ঘটানো হলে-(এক) 
পারিবার 'ভাত্তক জাঁমর সীমা রুপা- 
যত করা, (দুই) বর্খাদারদের 
স্বার্থ রক্ষা, (তিন) জাম লুকা- 
নো বন্ধ, চোর) বিরাট সংখ্যক 
কর্মচারীকে জশবন ও সংসার চল- 
মান করার প্রয়োজন ঘটে না, যাঁদও 


॥ পাঁচ ॥ 


ঘটে তা ন্যুনতম এবং দেশের স্বার্থে 
5 কর্মচারীরা 


লা কর্তা- 
দের কাছে সাঁমতির পক্ষ থেকে বার 
বার অন্দরোধ করেও ফল না হও: 
মায় কর্মচারী সাঁমাত আন্দোলনের 
পথে নামতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ 
ভূমি সঞচকারের কাজ রপাঁয়ত 
করবেন সাধারণ কর্মচারীরা । সাঁম- 
দিতির গত ছাবিশে ও সাতাশে 
জানুয্ারীর সভা ভূমি সংস্কা- 
রের এই পাঁরকষ্পনাকে নাট মুন্ত 
করে জনসাধারণের দ্ৰাৰ্থে ঢেলে 
সাঙ্রানোর উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে 
বন্তব্য উপস্থাপত করার জন্য প্রাথ- 
মক পর্যায়ের আন্দোলনের সিন্ধান্ত 
নিয়েছে। আগামশ বারোই ফেব্রু- 
যার বাজন জেলায় জেলায় ট্রেড 
ইউীনয়ন ও গণতালাক কনভেন- 
শন করা, সামাতর একশ আঁশাঁট 
ইউনিট থেকে সাধারণ সভা করে 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে গণ ডেপু- 
টেশন দেওয়া হবে। 

কিন্তু এতে বোধ হয় ফল হবৈ 
না। তাছাড়া সরকার আমলারা 
চন দেখিয়ে সরে পড়বেন। 
সেই কারণে ভূমিসংস্কারের দাবিতে 
আগাম’ দিনে শ্রামক-কর্মচারপঁদের 
বৃহত্তর পর্যারের আন্দোলন করতে 
হবে। 





পশ্চিমবঙ্গের জুট. মিলগুলোতে 
বিক্ষোভ দান৷ ঘাথছ্ধে 


(দর্পণের লংবাদদাত্তা) 

পশ্চিমবঙ্গের জুট মিলগুলোতে 
নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হতে 
চলেছে। শ্রামক নেতৃবৃন্দের আঁভ- 
যোগ হুল, মালকগোষ্ঠা শ্রাীমক 
কর্মচারটকে অন্যায়ভাবে আর্থিক 
দক দিয়ে বাণ্ঠিত করে এই বিক্ষোভে 
ইন্ধন যোগাচ্ছে। ঘটনাটি হলো এই 
যে উানশশো উনচাল্লশ সনের মূল্য- 
মান নির্ধারণ নিয়ম অনুসারে আগে 
দ্রব্য সামগ্রীর যে মূল্যমান ছিল 
সাতশ সাতচল্লিশ, এখন তা বেড়ে 
দাঁড়রেছে আটশ সতেরো । জশবন- 
ধারণের মান' এই 'হিসাৰে সত্তর 
পয়েন্ট বেড়ে 'শিয়েছে। এর ফলে 
শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা দাঁড়ায় চোদ্দ 
টাকা।' বেলাল চটকল মজদুর ইউ- 
নিয়ন থেকে দাৰী করা হয়েছে, এই 
টাকা মালিক পক্ষ শ্রামক কর্মচারীকে 
দিতে বাধ্য এবং তা দিতে হৰে। 
মালিক পক্ষ এই দাবী কিছুতেই 
মানতে রাজী নয়। এরা বলতে চাই- 
ছেন, মুল্যমান কম থাকা সত্বেও 
শ্রামকশ্রেণীকে তারা নয় টাকা কুঁড় 
পয়সা দিয়েছেন, এখন যাঁদ মূল্য- 
মান বাঁদ্বর জন্য আঁতারন্ত টাকা 
দিতেই হয় তৰে তারা আগের নয় 
টাকা কুড়ি পয়সা এখন কেটে বাকণ 
পয়সা দেবেন। 

মালিক গোষ্ঠী কিন্তু এই প্রসঙ্গে 
একটা কথা এঁড়য়ে যেতে চাইছেন। 
তা হলো, সর্বানম্ন বেতন নির্ধা- 
{রত না হওয়া পর্যল্ত কোন টাকা. 
কেটে নেওয়া হৰে না বলে মালিক- 


গোষ্ঠী প্রীতশ্রথাতবন্ধ ছিলেন। 
এখন পফ্ন্ত ওয়েজ কমিটিতে 
বেতন সংক্রান্ত প্রশ্নের কোন সংরাহা 
না হওয়ার আগেই মালিকগ্গোম্টী 
কেতন৷ নিয়ে শ্রাীমকদের বিরদ্ধে 
নতুন করে ষড়যন্ম করে চলেছেন। 

চটকল শ্রমিক সংগঠনগুলো 
অর্থাৎ ইউ টি ইউ সি, আই টি ইউ 
সি, সি আই টি ইউ যখন মালক- 
গোষ্ঠীর এই নীতির বিরুদ্ধে এক 


সঞ্চে সোচ্চার প্রতিবাদে মুখর হয়ে 
উঠেছে ঠিক তখন আই এন টি ইউ 
সির নেতৃবৃন্দের মাঁলক তোষণ- 
নীত শ্রমিকদের মধ্যে দারুণ 
[বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। কালশ 
মুখাজ্নী অসুস্থতার স্মযোগ নিয়ে 
এই সংগঠনের শিশির শালালেঁ 
মালিক গোষ্ঠী কর্তৃক শ্রমিকদের 
ৰেতন কেটে নেওয়াটাকেই শ্রামক- 
দের জয় বলে এবং আই এন টি 
ইউ সর কৃতিত্ব বলেও বর্ণনা কর. 
ছেন। তবে শ্রমিকদের বেতন কার্টাকে 
প্রঙ্গাতিশীল কাজ বলে যে যতই 
বলুন না কেন শ্রমিকরা ধর্মঘটের 
দিকে এগোচ্ছেন বলে জানা গেল। 


পশ্চিমবঙ্গের শিবির কর্মীদের 
এক শ্রেণীর কংগ্রেসী প্রতারণা করছে 


(দপপের সংবাদদাতা) 
গত কোয়ালিশন মান্সভার 
আমলে নিয়োগপত্র প্রাপ্ত শরণার্থী 
শিবির কর্মদের দিয়ে একদল 
সুযোগ সন্ধানী কংগ্রেস যে খেলা 
সরু করেছেন তা এখনও শেষ হর 
নি। ইতিমধ্যে এই সৰ কমশদের 
সঙ্গে অরেকদফা প্রতারপা করার 
চেষ্টা হচ্ছে। শিবির কমপদের 


নিয়োগপত্র পেয়েও যারা চাকুরী ' 


পাননি তারা তো দূরের কথা এখন 


কর্মরত কমীদেরও চাকুরী চলে 
যাওয়ার সুখে। 
এঁদকে {নর্বাচনের ঠিক আগে 


অন্তদ‘ল'র কোন্দলে বিপর্যস্ত 
শাসক কংগ্রেসসল এই হাজ্জার হাজার 
যুবককে নির্বাচনের আগে হাত- 
ছাড়া করতে রাজী নয়। কারণ 


নেতৃৰ্ন্দদের মধ্যে সিদ্ধার্থ রায়ের 
উপর শিবির কর্মীরা দারুণ, ক্ষুষ্থ । 
একদল শিবির কর্মী একে প্রতা- 
রক ৰলতেও দ্বিধাগ্স্ত হচ্ছেন ন'। 
কিছুদিন আগেও এই কংগ্রেস নেতার 
বাড়ীর কাছে 'শাৰর কর্মীরা 
বিক্ষোভ দোঁখয়েছেন। রাজ্যপাল 
ডায়াসের সম্গো সিস্বার্থবাবু কমশি- 
দের স্বব্াৰস্ধার প্রসপা নিয়ে 
আলোচনা করে সুবিধা পান নি। 
তাই কিছুদিন আগে সিদ্ধার্থবাবু 
ইন্দিরার, সঙ্গো আলোচনা করে 
তাঁকে বাঁঝয়েছেন হাজার হাজার 
শাবির কমশীদের এখন বে করেই 
হোক হাতে রাখতে হবে। পাঁর- 
স্থিতির গ্চরুত্ব বুকে ইন্দিরা 
গাল্ধীও কিছুটা সায় 'দিয়েছেন। 
(শেষাংশ ৭জ পৃষ্ঠায় ) 


হয় ৷ 


াগকার্যে চুরি-ভূয়াচরির ৰামৰাজত 


হানাদার ৰর্বর পশু রা ছিনিয়ে কতার কথা৷ কিন্তু না, সবাই ' শাসক তাদের চ্যারর জানে এমনই 


নিতে পারোঁন “আমার সোনার 
বাংলা”। আমরা রন্তে সোদন শপথ 
নিয়োছিলাম ঃ তুমি .আমার প্রেয়সী, 
তুমি আমার রুপসী, তুমি আমার 
জরনন্নী। তোমাকেই ভালঘাসি। 
এ কথার মূল্য, পদ্মা, মেঘনা ষমুনা 
মধূমতাঁ কপোতাক্ষকে লাল করে 
আমরা রন্ত দিযেছি। রক্তের স্রোতে 
অমানশি কেটে গেছে সূর্য সম্ভা- 
বনায়। পেলাম ্বাধীনতা। বাংলা 
দেশ স্বাধীন। 

কিন্তু এই মহান কর্তব্যের অন্ত- 
রালে সংযোগ সন্ধানী ল্বার্থান্বেষা 
মান্য বা করোছিল. তার ক্ষমা নেই: 
আমার শিরা উপশিরায় উষ্ণ রন্তের 
ন্রোত। কখনই মেনে নেব না, এই 
জালিয়াত, ঘুষখোর, চোর সরকার 


' করে? 


নির্বাক দর্শক। - ওরা চোখের 
জলের হিসাব 'নয়েছে। 
তাকাতে সময় পায়ান। সুভাষবাব 
বলেন, “মাথার খনলে দোখরে 
মৃতের প্রমাণ দেওয়া যায়। কিন্তু 
ধর্ষণের প্রমাণ? মিলতে পারে 
একমাত্র জীবিত মেয়েদের স্বীকা- 
রোন্ততে। তেমন স্যহস কজনের 
হবে?” 

"জালিয়াত আর চোরদের নিয়ে 
কোন লেখক, কোন সাংবাদিক তো 
মুখ খোলেনীন। খুলবেনই যা ক 
চোর তো সরকারী বোর- 
খায় আবৃত। আমি দেখেছি মাঘ 
কয়েকমাসে লাখ লাখ টাকা চর 
করতে । অলেশ্বর ক্যাম্পের কথা 


ধরা যাক। হাবড়ার ভবানী হাল- 


দারের কথা সরকার নিজেও 
জ্লানেন। এরা কি সরকারের 
সম্তান? সীমাল্তবাসী নাগরিকরা 
একের পর এক অনেকের কথা বলে 
যাবে, আপাঁন ভাবতে পারবেন নাঁ_ 
এটা {ক করে সম্ভব? বনগাঁর 
মহাকুমা শাসক মিঃ কে নস্কর থেকে 
আরম্ভ করে সামান্যতম অণ্যল- 
প্রধান পর্যন্ত সবাই যে টাকা চুরির 
নেশার, মাতোয়ারা ছিল, কে একথা 
অস্বীকার করবে?  সীমান্তবতশি 
কয়েকটি জ্েলোর অঁতরিন্ত জেলা" 


জড়িয়ে ফেলেছিল যে তারা নিজে- 


এদিকে রাই অনেকে বলছে “চাকুরী ছেড়ে 


দিয়ে বৈরাগ্য নেব।” কিন্তু কথা 
হলো চাকুরী ছাড়, ক্ষাত নেই। 
তবে চাঁরর টাকাঙ্ুলো জমা দিয়ে 
দাও. নচেৎ তোমাদের ছাড়া হবে 
না। 
শরণার্থীদের রেশন, চাল, ডাল 





চিনি ঘি দুধ কাপড় - জামা প্যাচ্ট 
থালা-বাসন কম্বল তাঁবু আচ্ছাদন 
নগদ টাকা যে হারে চার করেছে 
সে দৃশ্যের কথা ভুলতে পারাছ না। 


' কোন ক্যাম্প পারচালক বুকে হাত- 


দিয়ে বলতে পারবেন না, তার 
ক্যাম্পে চার হয়নি । তবেই বলদ 
“চোর আর চোর’ । রাজ্যপাল “নিজেও 
এ ঘটনা জ্বানতেন। তাই তো এক- 
দিন সাংবাদকদের বলেছিলেন 
প্রতিটি ক্যাম্পকে প্রতি মাসে বথো- 
চিতভাবে নিরীক্ষা করান হবে। 
ডি i ne 
তারপর? ওখানেই দাড়ি। আমি 

হযে হা দত ফাল ঢ় 


জনগণের প্রতি কেন্দ্রের নকল দরদ 


পশ্চিম বাংলাকে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের দী্ধীদনের শোষণের কথা 
এ বাংলার মানুষের কাছে অজ্ঞাত 
নয়, কিন্তু নির্বাচনের দিন যতই 
এগিয়ে আসছে কেন্দ্রীয় বশংবদদের 
প্রেম যেন এ বাংলার মানুষের প্রতি 
ক্রমেই শাদশদ হয়ে . উঠছে। 
নির্বাচনের ঠিক পূর্বে এহেন 
“প্রেমরূপী নিবাচনশ ইমেজ” বৃদ্ধ 


জছনেন পাশ্চমবাংলার সরকার এবং 
পৌর কর্মচারীরা তাদের সংগ্রামী, 
বন্ধু সি পি এমের ,পতাকাতলে 
আজ এীক্যৰন্ধ। পৌর ও সরকার! 
কর্মচারীরা রাজনীতি সচেতন 
একথা সিদ্ধার্থবাবুর ভুলে যাওয়া 
উচিত নয়। নির্বাচনের তিক পূর্বে 


'বড়শুলে সি পি এম অফিস দখল 


বড়শবলে মার্কসবাদী কাঁমউ- 
নস্ট পাটির আঁফস কংশ্্েস 


গু"্ডারা জোর করে দখল করে নেয় 'নেরৃ 


এবং সি আই টি ইউ-র অল্তভুক্তি 


শা্তশাড় টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউ- 


সের পতাকা তোলে। তার পরের - 


দিন ওরা স্থানীয় বুব ফেভারেশ- 
দুইজন নেতাকে মারধর করে।' 
যুব ফেডারেশনের নেতৃচ্বর দেও- 
রালে নির্বাচন" প্রচার লিখাছলেন, 
এটাই নাক তাদের অপরাধ 'ছিল। 


আজ কংশ্রেসী গদণ্ডারা গোটা _ 


বড়শ্দলে সল্মাস সৃদ্টি করে 


- চলেছে এবং শ্রমিকদের ওপর 


বিশেষভাবে ব্যাপকহারে অত্যাচার 
চাঁলয়ে বাচ্ছে। 


জনৈক গ্রামবাসী 


দিন ভুলে যাবে না। কিন্তু নির্বা 
চনের ঠিক পূর্বে বন্যায় ক্ষাত গ্রস্ত 
অণ্যলের মান্দষদের জন্য এখন 


রাতে অগ্রাধকার দেবারও প্রাতশ্রাতি 
দেওয়া হয়ৌছল। কিচ্তু এখন ভ্রাপ- 
কমশীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে! 
কেন্দ্রীয় মন্দা িদ্ধার্থশণ্কর রায়ের 
বাসভবনের সামনে ছু তরুণের 
আমরণ অনশনের ফলে নির্বাচনের 


দর্পণ 


কে সতর্ক করে দেওয়া চদার করো 
আমি চোখ ব্জে আছি। ' 
আধা সরকারী, নব নিষু্ত কিছ: 
সংখ্যক ভাইয়েরা ও পদস্থ কর্ম 
চারীরা বিদেশ থেকে আগত সাহায্য 
সামগ্রী. এদেশশয় ' সাহায্য সামগ্রী 
নিয়ে চোরামির যে বিরাট কালো 
জাল ফেলোছল তার নজশর হাজারে 
হার্ারে রয়েছে। তাইতো সেন্ট্রাল 
একসাইজের একজন হইল্সপের্টর 
সেদিন হঠাৎ চাকুরী ছেড়ে দিলেন। 
[তান নাক ব্যবসা করবেন। একবার 
ভাৰুন, এই বাজারে চাকুরী ছাড়া। 
তার সখ দেখে বকের কলারটি চেপে 
ধরতে ইচ্ছা করছে। “চুরির টাকা 
গুলো ফেন্দোত, শয়তান।” 
নাকি পালিশ, গোয়েন্দা দপ্তর -এন- 
ফোসমেন্ট আছে । এছাড়া 'বাভাব 
বিভাগীয় সংস্থায় রকেছে। কিল্তু 
এই চুরির উৎসবে সেই পরোহিত 
ঠাকুরদের চোখ পড়ল না। তারা কি 
পৈতা ছেড়ে হরির, লঃটের বাতাস 
কুড়োতেই ব্যস্ত ছিল? এটাই 
হচ্ছে সাচ্চা কথা। কত টাকাই বা 
মাইনে বেচারীদের। টাকার লোভ 
তুমি কি ছাড়তে পারো। 

সেদিন কাগজে পড়েছিলাম 
কলকাতার রাজপথে কয়েকশত 
গাড়ী পড়ে আছে। সেঙ্দাল বিদেশ 
থেকে সাহাফয হিসাৰে এসেছে। 
কাগজে মন্তব্য ছিল। একাঁদন 


* দেখা বাবে গাড়ীর আকার ছাড়া 


ওখানে আর কিছু থাকবে না। 
তারপর গাড়ীগলোর কি হয়েছিল 
সরকারী পদস্থ  আঁফসাররাই 
জ্ানেন। 

তবে এ যাবৎ দ; একটা চুরি যা 
ধরা পড়েছে, শরণার্থীদের সাহাষা- 
সামগ্রী সংক্রান্ত, তা 'নতাল্তই 
দর্ভাগ্ঞ। কেননা নিজেদের মধো 


ভাগ ৰণটোয়ারা কোন্দলেই একপক্ষ , 


অন্য পক্ষকে ধাঁরয়ে দিয়েছে । নচেৎ 
এই হতভাশ্যরা ধরা পড়ত না। 
ধরা পড়ে তাদের গোঁরব বেড়েছে 
বই গোঁরব কমেনি। এটাই হলো 
বর্তমান শাসনের সৰচেয়ে বড় অব- 
দান। “চুরি করো, চ্যার করো, 
চ্ারিতে পাপ নেই৷” | 
সরকার যদ তা খুজে বের না 
করেন, তারা যদি কঠোর শাস্তি না 
পায়, তবে সমাজ ব্যবস্থা ভেলো 
চরমার হয়ে যাবে। 

শিকা চোঁ 


|কালন। থলে 
স্তর 


" জ্বোতদার ও পঃজিপাতদের 
রক্ষক নব কংগ্রেস ও তার পোষা 
গ্‌ুশ্ডাদের পারচালিত বদযপুর 
ফ্যাল্ল ক্লাব গ্রামে গ্রামে একটি করে 
শাখা ক্লাৰ খুলে, পুলিশের সহ- 
যোঁগিতায় সাধারণ মানুষের উপর 
চরম অত্যাচার চালাচ্ছে। 
বৈদাপুর ফ্যাল্সি ক্লাবের প্রখ্যাত 
গুশ্ভারা, পাঁতলপাড়ার শি পি এম 
ফ্ম্ণী জামালউান্দন ও যামনার 


॥ শুক্রবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ 


পি এম কমশি শ্রীকুমার দৰে সহ" 
অনেককে ছার মেরেছে। ওসমান- 
পুর, কুতুবপ্দর কদম্বা, বাগনাপাড়া 
প্রীত গ্রামে এরা গরশব মানুষের 
ঘরে ঘরে আগ্দুন ধরিয়ে দিয়েছে 
এ ছাড়া জোরপূর্বক ভয় দোলে 


করেছে। যাঁদ কেউ 1নরগেক্ষ ভাবে 
এখানে তদল্ত করেন, দেখবেন এদের 
বিরুদ্ধে কথা বলার কারও আঁধ- 
কার নেই। প্রার সমস্ত সি পি এম 
কমশি প্রাণ ভরে কালনা ও পার্শ্ব 
বত" গ্রামাণ্ল থেকে পলাতক। 
যাঁরা নিরুপায় হয়ে এখনও আছেন 
তাঁদের কাছ থেকে কংগ্রেসধররা জোর 
করে লিখিয়ে নিচ্ছে বা নিরেছে, 
“আমরা জশীৰনে হিংস্র দি দি এম- 
এর সহিত কোনরূপ সংদ্রব রাখিব 
না। এবং আজ থেকে শ্লীমত* ইন্দিরা 
গান্ধীর নেতৃত্বে গণতান্পিক আন্দো- 
লন জোরদার করবার জন্য নব 
কংগ্রেসের কাজ কাঁরতে ইচ্ছুক” । 

এই লেখাগুলি আৰার হ্যাম্ড- 
বিল আকারে ছাপিয়ে জনসাধা- 
রণের নিকট প্রচার করা হচ্ছে। এবং 
সঙ্গে সঙ্গে এতাঁদন সি পি এম 
করার অপরাধে জারমানা ্বরূপ 
প্রচুর টাকা আদায় করা হচ্ছে। 
সম্প্রতি ষোলই জানুয়ারী তারিখে 
গণতল্যের রক্ষক ডদ্ক জয়নাল আবে- 
দিন ও ডঃ দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতি প্রাদেশিক কংগ্রেসী নেতারা 
যখন কালনায় মিটিং করতে এসে- 
ছিলেন তখন এ সভাতে ৰহু সি পি. 
এম কমশি ও সমর্থকদের জোর করে 
কংগ্রেসের তেরঞ্গা ঝাশ্ডা সহ 
মিছিল সহকারে হাঁজ্বর করা হয়ে 
ছিল। এ মিটিং-এর পরদিন গত 
সতেরোই জানুয়ারী তারখে 
কুসটী নিবাসী বাদলা উচ্চতর মাধ্য-. 
মক বিদ্যালয়ের জনৈক, শিক্ষক 
শ্রীসুধীরকুমার ঘটককে স্কুল যাও- 
মার পথে জনবহুল ধাপাসগাড়া - 
থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিস্তল 
ও ৰল্দূক দোঁখয়ে বাদলা অন্চলের 
নব কংগ্নেসী নেতা ও কুখ্যাত অত্যা- 
চারশ জোতদারের সষোগ্য পাত্র ও 
তার অনুগামী খুশ্ডারা খুন করার 
উদ্দেশ্যে তুলে নিয়ে বায়। পরে 
খুন করতে না পেরে শ্লীঘটককে 
দাঁড় দিয়ে বেধে শল পি এম কমশী . 
বলে থানায় চালান দেয়। কিন্তু 
থানায় উপয্যস্ত প্রমাণাদর অভাবে 
পুলিশ প্লীঘটককে ছেড়ে দিলে 
পরের দিন আবার একদল লোক 
সশস্ম অবস্থায় প্রীঘটকের বাড়ী 
ঘেরাও করে। কল্তু গ্রামবাসীদের 
বাধাদানের ফলে এ দিনও শ্লীঘটক 
কোনক্রমে প্রাণে ৰে'চে বান। 

এখন গ্রামে শহরে সমস্ত সি 
শপি এম কমশী ও সমর্থকদের 'তন- 

(শেষাংশ ৭ পৃহ্ঠায় ) 


Ves 
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পামত েল 


এবারের এবারের নির্বাচনের 
ফলাফল কি হতে পারে 


€দর্পশের রাজনৈতিক প্রাতানাষি) 
পশ্চিমবপো এবারের নির্বাচনে 
দুই িরোধশ শীবরই সংখ্যাঙ্গীর- 
ফ্ঠতা লাভ করে রাজ্যে স্থায়ী 
প্রগতিশীল সরকার গঠনের প্রাত- 
শ্রাত দিচ্ছেন। কংগ্রেসের, তরফ 
থেকে বলা হচ্ছে যে, এ পার্টর 
নেতৃত্বে “প্রঙ্গাতশীল গণতাঁল্নক 
মৈনশ* অন্ততঃ একশ যাটাট আসনে 
জয়ী হবে। আর 'স পি এম 
নেতৃত্বে বামপল্থী ফ্রল্টের বিশ্বাস 
যে, ফ্রষ্ট অল্ততঃপক্ষে একশ সত্তরাটি 


আসনে জয়ী হবে। 
ঠিক এক বছরের ব্যবধানে 
এবারের , নির্বাচনা। তাই গত 


বছরের নির্ধাচনী ফলাফল থেকে 
এবারের নির্বাচনে কি হতে পারে 
তার কিছুটা হয়ত আঁচ করা যেতে 
‘ছল একশ পাঁচ, সি শি- আই 


. নেতৃত্বে যে বাংলা কংগ্লেস নব 


কংগ্রেসে ঢুকে গেছে তার আসন 
সংখ্যা ছিল দুই। তাছাড়া ফরো- 


বার্ড বরফের একটা বিদ্রোহ অংশ 


এবার কংগ্রেস সমর্থন পাচ্ছে, শাত- 
বরে অবশ্য গোপনে পেয়োছল। 


দস এবং আর এস পি নতুন শরিক 
'তাদের আসন সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 
সাত এবং তিন। অর্থাৎ সর্বসমোত 


একশ চোঁতিরিশ। 


এবারের নির্বাচনে ভাঁবষ্যত 
পাণনা এই মৌলিক. ভাত্ত থেকে 


দুই শবরোধী  শিৰিৱই সরু 


করছে। কংগ্লেসের পক্ষে নতুন 
ল্লাজনৌতক সুযোগ হল এই দলের 
মতুন ভাবমৃর্ত যা তৈরপ হয়েছে 
শ্লীমতাঁ ইন্দিরার “বাঁলম্ট” নেতৃত্বে । 
দস পি এমও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
বেশ শান্ত সণ্যয় করেছে। এই দল 
এবচ্ছিত্ততা- কাটিয়ে . উঠে একট 


ৰামপল্থী মোচার নেতৃত্বে চলে 
এসেছে। গতবার 'নর্বাচনে নটি 
মূল শিবির ছিল__কতগ্নেসীদের 
নেতৃত্বে একটি; সি পি আই, এস 
ইউ সি ইত্যাদি নিয়ে একটি, আর 


“আর মালদহে অন্ততঃ দুটি। 


মধ্যে কংগ্রেস পেয়োছল সাত, 
জলপাইশুড়তে এগারোটির মধ্যে 


নয়, পাঁচটি দাঁঞ্জ লং আসনের মধ্যে 


দুই, পাশ্চম দিনাজপুরের এগারোটি 
আসনের সব কয়টি, আর মালদহের 
দশটি আসনের কংশ্নেস পাঁচাট এবং 
ধস দি আই একাঁটি। 

এবারে হয়ত কুচাৰহছরে কংগ্নেস 


- আরও দুটি আসন হারাবে, - জল- 


পাইগদাড়তে তিনটি, দার্জীলংএ 
একাঁট, পাশ্চম দিনাজপ্দরে তিনটি 
এই 
{হসাবে কংগ্রেস সি পি আই জোট 
উত্তরবঙ্গো এগারাটি আসন হারাতে 
পারে। নর 
এই একই 'হুসাৰে দাঁড়ায় যে, 
গস ?প এম জোট হুগালশতে দাট 
নতুন আসনে জয়ী হতে পারে, 
প্‌রুীলিয়াতে 'তিনাঁট, চৰিহশ পর- 
গণায় দুটি কলিকাতায় দ্গুট। 
অর্থাৎ নয়টি নতুন আসলে এই 
জোটের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকতে পারে। - 
"_ উত্তর বলা আর দক্ষিপ বলা 
মিলিয়ে দি পি' এম জোটের আরও 
গোটা বিশেক নতুন আসন আসতে 
পারে। এর ফলে এই জোটের 
মোট আন্‌ সংখ্যা দাঁড়াতে পারে 
একশ পণ্টন্ন থেকে একশ বাট । 
(শেষাংশ নব পন্যায়) 








কারী নিয়োগ 


(বিশেষ প্রতেনিধি) | 
{নিভরযোগ্য মহলের খবরের 
সূত্র থেকে জানা গেছে আগামী 
এগারোই মার্চে পশ্চিম বাংলার 
নির্বাচনে ধৈ সমস্ত সরকারী কর্ম 
চারশকে নর্বাচন পাঁরচালনরি কাজে 
[নিধস্ত করা হচ্ছে তাদের মধ্য প্রায় 
. দশ হাজার ধুৰ কংগেস কমশি 
থাকবে। এই সমস্ত যব কংগ্রেস 
- কর্ম" সরকারী কর্মচারীর জাল 


বে + 

U i 

এ 

bs শু 
০০ ৩. 
+ “ll © ৪. bl 

i শৱ চু নু 
৮ ৭৮ বি রি পপ 


করে বেধড়ক পেটানো হয়, আর 


স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া হয় যে, এটা 


পাঁশ্চমবলা নয়। 

খাওয়া দাওয়া অত্যন্ত খারাপ । 
সকালে আধাঁসদ্ধ খঃদের একটা 
মোশ্ডা, তার সঙ্গে নৃনও দেওয়া 
হয় না। এই গেল তথাকাঁথত ব্রেক- 
ফাম্ট। আর মধ্যাহ্ন ভোজ একই 


যারা মার খেলেন তাঁদের মধ্যে 
আছেন স্কুল কলেজের শিক্ষক এবং 
আরও অনেকে । এখানে ওদের 
মধ্যে অনেকেই রাজনৈোতিক বন্দ 
{হিসাবে বিশেষ সেল পাবার 
আঁধকারণী। 

কুম্দালোর জেলে প্রায় শ পাঁচেক 
রাজনোৌতক বন্দস্টদের পাঁশ্চমবলা 


"পাঁরচয়পত্র নিয়ে নর্বাচন পাঁরচা- ' 
লনা করবে। 

. কারণ প্রার দশ হাজার সরকারী " 
কর্মচারীকে এবারের নির্বাচন পাঁর- 
চালনার কাদ্র থেকে অব্যাহতি 
দেওয়া হচ্ছে তাদের স্থলে নকল 
সরকার কর্মচারী হিসাবে এ দশ 
হাজার ফুব কংগ্রেস কর্মীকে নযুন্ত 
করা হচ্ছে বলে জানা গোছে। 

জানা গেছে, রাজ্য সরকান্পের 
কোন উচ্চপদস্থ আমলার সঙ্গে 
ব্যবস্থা করে সম্প্রাত প্রায় পনের 
হাজার নকল পারচয়পত্র তৈরী কল্পা 
হয়েছে। 

আরো জানা গেছে. এ সব 

কমশিদের কালনা, নাদনঘাট, বন্ধ- , 
মান দাক্ষল, কুলটী,- পাথরপ্রাতমা, 
বরানগগর, খড়দহ, বাগদা, দুর্গাপুর, 
ঘ্বাটাল, বানান, উলদবোড়য়া উত্তর, 
উলুবোঁড়য়া দাক্ষণ প্রভাত বিধান- 
সভা কেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনার 


উৎসাহ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছ 
থেকে এখনও পর্যন্ত পাওয়া বায় 
{ন। অথচ নির্বাচনের আর এক- 
মাসও বাক নেই। | 
শুধু তাই নয়, ব্যালট পেপারে 
স্বাক্ষর করা সম্বন্ধেও অনেক 
ভোটার এবারে যথেষ্ট সন্দেহ' প্রকাশ 
করছেন। বর্ধমান ও চাঁব্যশ পরগণা 
সফরকালে বেশ কয়েকজন গ্রামশশ 
লোক আমাকে জানান, “বাবু 
আমরা চাষ করে খাই। লেখাপড়া 
জান না। টিপসই দিয়ে কাজ, 
(শেষাংশ নবম পঞ্ঠার) 


[ern 


। 


এবারের নির্বাচনে মোট ভোট- 
দাতার সংখ্যা দুই কোটি বিশ 
লক্ষের কিছু বেশী । এর মধ্যে শত- 
করা বিশ ভাগ অর্থৎ প্রায় চুরাল্লিশ 
লক্ষ মুসলমান ভোটার । 

িৰ্ণচনী কেন্দ্র সংখ্যা 
দুশো আশি, আর মধ্যে দুশোঁট 
গ্রাম এলাকায় আর বাকী আশি 
শহরাণ্চলে। গ্রাম এলাকার ভোটাব 
সংখ্যা এক কোটি পণ্চদ্ব লক্ষের 
মত আর বাকা পণ্মষাট লক্ষ 
শহরে। | 

সাধারণ ভাবে শতকরা বাট 
ভাগ ভোটার ভোট দেয়। অর্থাৎ 
প্রায় এক কোটি বাত্রশ লক্ষ ভোট 
দেবে। গ্রামে তিরাষববই লক্ষ লোক 
ভোট দেবে আর শহরে বাঁত্রশ লক্ষ: 

ম:সল্লমান ভোটাররা িশটি 
কেন্দ্রে সংখ্যার্ারম্ঠ। অন্য কুঁড়াট 
কেন্দ্রে তারা সর্বসমেত ভোটারদের 
প্রায় শতকরা প'রতাল্লিশ ভাগ এবং 
আরও কুঁড়ীটতে শতকরা প'য়াত্রশ 
থেকে চল্লিশ ভাগ । অর্থাৎ প্রায় 
ষা্টাট কেন্দ্রে মুসলমান ভোটাররা 
ভোটের ফলাফলের ওপর , যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করেন। 

এবারে সকল প্রাতদ্বল্বী 
শিবিরে মুসলমান ভোটারদের নিয়ে 
নানা জল্পনা কল্পনা চলছে। মূল 


প্রশ্ন হল £ বাংলাদেশ স্বাধীন' হও- 


কলার ফালে এখানকার মুসলমানেরা 
কি কোন নিরাপত্তার অভাব বোধ 
করছেন ? 

বাঁদ এই' বোধ থাকে তবে তাঁরা 
ক আচরণ করবেন? মীশ্লাম 
লশশের ধারণা মুসলমান ভোটাররা 
লগকে আরও বেশী ভোট দেবে। 
কংগ্লেস মনে করে মুসলমান ভোটা- 
ররা তাদেরই ভোট দেবে কেননা 
ওদের আর ভোট দেওয়ার জায়গা 
নেই। 


বামপল্ধী 'শাৰর মনে করে যে, 
মুসলমান ভোটারের নিরাপত্তার 
প্রশ্ন এখন রাজ্যের সাধারণ মান্দ- 
যের নিরাপত্তার সঙ্গে জাঁড়ত। এই 
নিরাপত্তা শ্রেণী সংগ্রামের 'তীরতার 
মধ্যেই সুনিশ্চিত করা যায়। শাসক 
শ্রেণশিকে আর তার রাম্টযন্মকে 
আন্দোলনের মাধ্যমেই অত্যাচারের 
পথ থেকে ছু পারমাণে নিৰ্ত্ত 
করা যায়। সেই বোধ থেকে এবার 
হয়ত মুসলমান ভোটাররা নিজেদের 
একাঁটি বিশেষ সাম্প্রদীয়ক শোচ্ভী 
হিসাবে বিৰেচনা না করে সাধারণ 
মানুষের ধ্যানধারণায় আন্দোলনকে 
তশব্রতর করার জন্য বামপন্থী 
ফ্রুল্টকে বেশশ ভোট দেবে। 
গ্রামে দুশোটি কেন্দ্রে ভোট 
পড়বে প্রায় এক কোটির কাছাকাছি। 
এদের মধ্যে প্রায় চল্লিশ লক্ষ হল 
ভূমিহীন চাষী আর 'তারশ লক্ষের 
খুব সামান্য জাম আছে, সারা বছ- 
রই তাকে ভাগচাষ করে অথবা দিন 
মজুরী করে রুজি রোজগার করতে 
হন়। 

এই সত্তর লক্ষ ভোটার এবারের 
নির্বাচনের ফলাফল 'নাঁদর্টি করৰে। 
কংশ্লেসী নেতাদের সন্দেহ হচ্ছে 
হয়ত বা এই ভোট বামপল্থী ফ্রুল্টের 
দিকে চলে যাবে। কেননা, গত দুই 
যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলে এই 
চার্ষীরা হয়ত জমি বিশেষ পায় নি, 
কিচ্তু ওরা নিজেদের একটা সত্তা- 
ৰোধ পেয়োছল। এ আমলে জোত- 
দারের আস্ফালন কমেছিল আর 
গরীব চাষীরা এই বোধ হয় প্রথম 
মানুষ বলে পরিচিত হতে পার- 
ছল'। 

দুবারই য্তফ্রল্ট সরকার পতনের 
সঙ্গে সঙ্গো জ্যেতদারেরা পুলিশের 
সঙ্গে যোগসাজসে ৰাজৰ গ্রামে 
নানা অত্যাচার চাঁলয়েছে ৰা এখনও 


' ইতিহাসের সঙ্গে পাঁজিলিয়ে ক্ষুধার কাব্য? 
ইতিহাস সূর্টি করেছে । 


কোনো পঞ্র- 


পত্রিকায় কোনোভাবে আলোচিত বা বিজ্ঞা- 


পিত হওয়ার পূর্বেই এবই-এর 


প্রথম 


সংস্করণ (১১০০) মাত্র সাত দিনে নিঃ- 
শেষিত হয়েছে | এই লেখকের : “পরেছে র 
কাব্য (২য় মুদ্রণ ) ৩.৫০ [অপ্রেম ও 
অবিশ্বাসী যুগেও প্রেম ও বিশ্বাসের প্রতি- 


জ্ছবি]। 
চতুর্থ সাধারণ নিবশচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধান 
সতার দ্রিন বদলের পালায় এ-বইএর 
২ (বিশেষ করে বইটির অন্তত “নিৰ্ণচনী 
কাব্য’ নামক সুদীর্ঘ কবিতাটির ) উল্লেখ- 
যোগ ভূমিকা প্রায় সবজন স্বীকৃত ]॥ 


“জীবন কাব্য’ ২৯০ [বিগত 


প্রকাশিত হল 


ইণ্ডিয়ান জ্যানোসির়েটেভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ 
৯৩, মহাত্মা! গান্ধী রোড £ .কলিকাতা-৭ 





পশ্চিমবঙ্গে এবারের নির্বাচন 


চালাচ্ছে। নিজেদের আভজ্জতা 
থেকে গরীব চাষাঁরা তা বুঝতে 
পারছে। 

চাষীরা যেমন নিজেদের আঁড- 
জ্ঞতা থেকে অনেক রাজনৈতিক 
প্রশ্নের ব্যখ্যা পাওয়ার চেষ্টা করছে 
ঠিক তেমন ভাবেই বড় জোত- 
দারেরা এই ভোটকে নিজেদের 
আস্তিত্বের প্রশ্ন 'হিসাৰে দেখতে 
সুরু করছে। 


কথা ধরা যাক। এখানে পন্সান্ন 
লক্ষ ভোর্টারের মধ্যে প্রায় বত্রিশ 
লক্ষ লোক ভোট দেবে। 


দপণ 0 শুক্রবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২, 


তুলতে পারলে তবেই জাতীয় সত্তার 
পূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভৰ। তাই 
সাধারণ মানুষ জ্াতায় এঁক্য গড়ে 
তুলতে চাইবে, আরও বেশশকরে 
শ্রীমতীর হাত শঙ্ক করার জন্য কংগ্লে- 
সকে ভোট দেবে। 


বামপন্থীরা এই যতি মানেন 


না। তাঁদের বন্তব্য হল যে, এই 
রাজ্যে গপতাঁম্ক আন্দোলন জোর- 
দার। এখছনে কংগ্রেসী মার্কা 
জ্রাতীয়তা বা তার ভাত্ততে এক্যের 
আওয়াজ মানুষকে বিল্রা্ত করবে 
না। এই রাজ্যে মানুষের আভ- 


দেবে না। এই হল বামপন্থী যাস্তি। 

অর্থাৎ একদিকে হইন্দরার 
ভাবমৃর্ত আর তার ভিত্তিতে 
জাতীয় এক্য এই হল কংগ্রেস 
শ্লোগান। আর অন্যদিকে বৃত্ত 
বামপল্থী গণ আন্দোলন। এবারে 
মাকসবৰাদীরা নিজেদের “একঘরে” 
অবস্থা কাটিয়ে বামপল্ধী মোর্চার 
পুরোধায় এসে গেছে। 
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ভন্ঘশিয়ে সহ 
প্রতিরোধে কনভেনশন 





~~ 


দপণ ॥ শুক্রবার ১৮ই ফেব্রয়ার ১৯৭২ 


eed 


. (দপখের পর্যবেক্ষক) 

রাজ্য বিধানসভাগ্দীলির আস 
ধুনর্বাচনে নব কংঘেসের ভয়াবহ, 
বীভৎস ক্ষতঙগুলি . দৃদ্টিশ্গোচর 
হচ্ছে। উনসত্তর সালে দুই স্বীবধা- 
বাদশ জোট কংগ্রোসের ভাঙ্গান ডেকে 
এনেছিল। কারণ কংগ্রেসের দত 
ক্ষীল্পমান জনসমর্থন কংহ্রোসী নেতা- 
দের মধ্যে ক্ষমতার কাড়ার্কাঁড় চরম 
পর্যায়ে টেনে. নিয়ে শিয়োছল। 
নীতিগত কোন ভেদ তাদের মধ্যে 
ছিল না। কলহ ছিল কৌশল নিয়ে ' 

এই কৌশল পালটানোর পরা- 
কাষ্ঠা দেখালেন শ্রীমতী ইান্দরা 
- ঠাল্ধী। তান সমাজতন্ত্র ও প্রঙ্গাত- 
_ম্শীলতার গেরুয়া বসন পাঁরধান 
করে ভারতের অঙগাণিত সরল মানু 
ষকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হলেন একা- 
তুর সালের সংসদ নির্বাচনে । তখন 
তিনি পুরনো কিছু কিছু কংগ্রেস 
নেতার সপো আপোষ করোছলেন। 
এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে মহারাম্ট্রের 
ওয়াই 'ব চ্যৰন, অল্পের বঙ্ানম্দ 
রেছ্ডী, আসামের 'বমলা প্রসাদ 
চাঁলহা ও মহেন্দ্রমাহন চৌধনরশী, 
মধাপ্রদেশের শ্যামাচরণ শুরা, 
বিহারের রামলক্ষণ সিং যাদব ও 


জগজশবন রাম, এইসব রর্থাসহা- ' 


রথশরাও হলেন। 
কংগ্রেস প্রাতষ্ঠানে চিরদিন 
ক্ষমতাসীন এবং. ক্ষমতালপ্সু 


"নেতৃবৃন্দের কলহ ও আত্মপরায়ণতা 
বর্তমান ছিল। অতীতে কে এফ 
নরাম্যানকে “বিতাড়িত করে সর্দার 
বল্লভভাই প্যাটেলের সেৰাদাস বি 
জি খের ও মোরারজশ দেশাই 
বোম্বে প্রদেশে ক্ষমতায় এসেছিলেন, 
ডাঃ এন 'ঁব খারেকে পদচদাত করে 


"5 তা অত 
(ঘষ্ঠ পণ্ঠার পর) 


দিনের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে চলে যাও- 
কার চরম নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। 
এবং আগাম" নির্বাচনের আগে 


গত পাশ্ডত রবিশক্কর শুরুদকে 
(পদচ্যত মুখ্যমন্ত্রী শ্যামাচরণ 
শুক্লার শিতা) মধ্যপ্রদেশে মুখ্য: 
মল্শি করেছিলেন, নেতাজী সুভাষ- 
চল্দ্ুকে 'ৰ্তাঁড়ত করে সেদিন 
বাংলাদেশের মশরজাফর উমিচাঁদ 
ডাঃ প্রফরপচল্দ্রু ঘোষ বিধানচন্দ্ 
রারকে তারা নেতৃত্বের পদে যিয়ে 
দয়েছিলেন। অল্পে টি প্রকাশম, 





লেন। 


নতুন বোতলে পুরনো যদ 


কিছশি ই্দিরা গান্ধী করঞ্রসের 
পুরনো ধবজাধারশদের বদলে নতুন 
লোক আমদানী করতে শুরু কর- 
পাশচমবলোও বিজয় সিং 


নাহার, তরুল কান্তি ঘোষ গোঁম্তিকে 
দরজার বাইরে রেখে আসনে বসানো 
হল সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এবং দেবী- 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মত দলত্যাগশ- 
দের। হঠাৎ পাজানো তরুণ বব 


নেতাদের ভীড় তাদের আশেপাশে 
জমজমাট হয়ে উঠল। 

কিন্তু নতুন বোতলে পুরনো 
মদই ঢালা হল মাত। আবার সেই 
ক্ষমতাসীন এবং, ক্ষমত্যালগ্সুদের 
কলহের ক্ষতগদীল দগদগোে ঘা হয়ে 
আত্মপ্রকাশ করছে।- 

মহারাষ্ট, গুজরাট, মহাঁশুর, 


মধাপ্রদেশ, আসাম ও পশ্চিমবন্পো 
শত শত নব-কংহোসী দলীয় প্রার্থী 
দের বিরুদ্ধে মনোনয়ন পত্র দাখিল 
করে দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা 
আশেকার মতই ঘন্ঘদ মার্কা 
হংশ্োসী ৷ 

পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্লেস 
কাঁমটির সভাপাঁত শ্লীআবদুস সাত্তার 
আবেদন জ্ঞানয়েছেন যে সব নব 
কংগ্নেসী, স্বদলীয় প্রার্থীর বিরদ্ধে 
দাঁড়িয়েছেন তারা বেন মনোনরনপন্র 
প্রত্যাহার করে নেন।  পাশ্চম- 
বঙ্গের প্রায় প্রাতটি জেলাতেই আজ 
বাস্তৃধুর্ধ কংশ্রেসীদের দল 'বধান- 
সভার মনোনয়নের প্রশ্নে পরস্পরের 
ধলা চেপে ধরেছে। তাই অসহায় 
কংগ্রেস সভাপাতর এই আকুল 
আবেদন । 

আবেদনে কিছু কিছ সাড়া 
মিলতে পারে, কারণ আখের গুছা- 
বার অন্যান্য আরো উপায় তাদের 
সামনে তুলে ধরা হবে। নানা 
কর্পোরেশন, কৌ-অপারোটিভ, ডগায় 
কুলিয়ে রেখে কোন কোন এম এল 
এ পদ প্রার্থীদের হয়তো ঠেকানো 
যাবে। 


= কিন্তু সামাশ্রকভাবে পাশ্চম- 


বঙ্গেও-নব কংগ্রেসের সুযোগ- 


সলাত ] 


হবে তার গ্যারাল্ট কোথায় ? 

ইতিমধ্যেই নব বঙ্গোশ্বর সিদ্ধার্থ 
রায় নির্বাচনী সংগ্রাম থেকে পল" 
লন করেছেন। কারণ গোয়লপুকুর 
অথৰা ই্টাহারের দখলদারেরা দখত- 
দারী ছাড়তে রাজী হন নি। একশ 
পণচশ.জন তরুণ কংগ্রেস প্রার্থী- 
দের পাড়ায় পাড়ার যে পাঁরচঃ 
মিলেছে, তাতে পাঁচজনও জয়" হয়ে 
ফিরতে পারবে তার ভরসা কম। 
বাকা একশো সাতর্টী আসনেরই ব' 
কটা পাওয়া যাবে? অর্থাৎ পাশ 
বলো, নৰকংগ্লেসের জরী হবার 
আশা স্দদূর পরাহত দেখে নববঞ্চে- 
শবর 'পিঠগ্টান পদয়েছেন। এখন 
ভরসা দিল্লশ্বরীর আবির্ভাব। 

কিল্তু পাঁশ্চমবঙ্গোর সংগ্রামশীল 
মানুষ নবকংগ্লেসী ধোঁকার কুয়া 


ভেদ করে ভারতের আসন্ন ফ্যাঁস 


রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়াশা, বিহার, নত: বিচির ত নৰক! অনুসরণ করৰেই। 


৪.৯, 





নত ক্র কর্মীদের বিরদ্ধে তা নিয়োগ 


(বশে প্রানি 

বিশবস্ত সুত্রে খবর পাওয়া 
গেছে পশ্চিম বাংলার বাজ 
অঞ্চলে যত্তফ্ন্টের কর্মীদের অনু 
সরণ করার জন্য নব কংগ্রেস বিভিন্ন 
এলাকা থেকে নামকরা গুশ্ডাদের 
নিযুন্ত করছে। 

সি পি এম, আর এস পি, এস 
ইউ সির কর্মীদের ওপর সবশেষ 
নজর রাখার জন্য কলকাতা, আসান- 


র দবর্গাপুর প্রভাত এলাকা থেকে 
- গদন্ডাদের আনা হচ্ছে। এদের কাজ 


হচ্ছে, যে সমস্ত জায়গার যুস্তু-- 


রাত 
মারৰে বা. নির্বাচনী জনসভার 
আয়োজন করবে সেই সব এলাকায় 
এঁ সব গৃুশ্ডারা ব্যাপক হারে আকু- 


- মণ চালাবে! প্রয়োজন হলে তাল 


বুঝে কমীদের অপহরণ করে নিয়ে 
রে খুন করা হবে। 

আর এর জন্য পুলিশের 
সাহায্যও গুশ্ডারা পাবে বলে জানা 

বাংলাদেশ থেকে গোপন পথে 
বে সমস্ত অস্মশস্ম আনা হচ্ছে তার 
বেশীর ভাগই এই সৰ গৃশ্ডাদের 
হাতে ‘তুলে দেওয়া হচ্ছে। “ওয়েবাঁল 
85885 


হাতে প্রায় কয়েক শ দেওয়া হয়েছে 





কংগ্রেসের ধৌঁকাবাজীর প্রতিবাদে পদতযা 


পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের প্রান্তন 


. সদস্য জনাব হাজি মাঁহউদ্দিন গজ 


বিশে জান:য়ারী শাসক কখগ্রেস 
থেকে পদত্যাগ করেছেন। বর্তমানে 
তিনি ইণ্ডিয়ান আওয়ামী লগে 
নতুন সভাপতি পদে সর্বসম্মতিক্রমে 


নির্বাচিত হয়েছেন। 


গত চৌঠা ফেব্রুয়ারী তিনি এক 
সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন £ বর্ত- 
মানে শাসক কংগ্রেসে অযোগ্য অথচ 
প্রতাপ ও প্রভাবশালশ ব্যান্তকে 
দলীয় কয়েকজনের চ্বার্থ সন্ধির 
উদ্দেশ্যে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য তাকে 
বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হল। 


[জি 


তিনি অনেকবার পশ্চিমবঞ্গ প্রাদে- 


দক এবং সিদ্ধার্থ শঙ্কর রারেক্র 
কাছেও এ নিরে আঁভষোগ করে- 
ছেন। কিষ্তু কোন ফল হয় নি। 
অবশেষে, বিগত আঠারোই জান্- 
কলার তান পদত্যাগের কথা ঘোষপা 
করে দলের সভাপতির কাছে শেষ- 
বারের মতো হস্তক্ষেপ, প্রার্থনা 


করেন। কিল্তু হাজী সাহেবের 
আনবে, হ্গহতিই জা 
দেনান। 


এই দিনের সাংবাদিক বৈঠকে 
তিনি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ 


মন্তব্য করেছেন। এটি হল ঃ অত্যন্ক ' 
ক্ষোভ ' এবং বেদনার ব্যাপার হে 
দেশের একদল আত্মকেন্দিক মান্য 
গ্রাম্ধীজাঁ ও নেতজ্জীর মহান আম. 
শকে বিজন দিয়ে কেবলমা 
তাদের নাম ভাঙিয়ে নিজেদের 
আখের বাগাতে ব্যস্ত । আম ল্থানীয় ৷ 
হাওড়া জেলা) নেতৃত্বের হ?- 
কারিতা, যোঁকাবাজ্ী এবং অহামিক, 
দাম্ভিকতা ও শৃঞ্খলাহশনতার প্রা 
বাদে নৰ কংগ্নেস থেকে পদত্যাগ 


করে এ দলের সঙ্গে সব সম্পক 
পরিত্যাগ করোছি। 


$ আট ৪  . ৯ £? 

(বিশেষ প্ৰতিনিধি ) 

কলকাতা িশ্বাবদ্যালয় কর্তৃ- 
পক্ষ ঠিক করেছেন যে এম তি বি)এস 
প্রাঁক্ষায় যে লব পরীক্ষার্থ উনি- 
শশো একাত্তর সালে তাদের দনর্ঁ- 
তির পাঁরমাণ বাড়িয়েছে তাদের 
উাঁনশশো বাহত্তর সালের পরণক্ষা- 
থশিদের সলো পরাক্ষা দিতে হবে 


অর্থাৎ এক বছর পরে। 
'কিস্তু মজার ব্যাপার যে এ বছ- 


রাফা দি নেখখা কানা ূ 


সমর্থক অপরজন শাসক কংগ্রেসের উপাচার্য ডঃ সেনের সঙ্গে ছাত্র পরি- 
হিরপ্যকাঁসপ্য। আমরা যতদূর বদ নেতাদের একটা গোপন চান্ত 
জানতে পেরেছি এবারের এম বিবি হয়। চ্দান্তর ফলে নীর্বঘে] পরাঁক্ষা 
এস পরাক্ষাকে কেন্দ্র 'করে ছাত্র হবে কিল্তু বিনিময়ে - ছাত্রদের বা 
পারষদ কলকাতা মেডিকেল কলেজ, পরাঁক্ষাথীদের পরশক্ষা হলে অৰাধ 
ন্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজ, আর গাঁততে নকল করতে দিতে হবে। 
জি কর মোঁডকেল কলেজ এৰং এতে ছাত্র পাঁরষদের সুবিধা 
নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ কি হবে? ছান্রপারষদের মাধ্যমে যে 
থেকে কমসে কম সত্তর থেকে নব্বই সব ছেলে নকল করবে তাদের প্রাত 


দপরণ £হ শকবার ১৮ই ক্ষেয়ারী ১৯৭২ 


ল্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবি- 
ধানে যা গৃহত হলো তার প'য়- 
তাত্লশ নম্বর অনুচ্ছেদে ঘোষপা 
করা হলো “চোদ্দ বংসর পর্যন্ত 
'শিক্ষার্থীদের জন্য সার্বজনীন, অবৈ- 
তানক ও ' বাধ্যতামুলক শিক্ষা 
ব্যবস্থা করা হবে এৰং এটা সংবি- 
ধান গৃহীত হবার দশ বছরের 
মধ্যেই করা হবে।” কিন্তু দশ. বৎসর 
পার হয়ে শগেছে। এখন সংবিধানের 
এই কথা আরব্য উপন্যাসে পাঁরণত 


চা 
গস 


ছোঁড়াই হয়েছে। এখানে প্রাইমার- 
শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে মাধ্যমক 
শিক্ষার ওপর কেবল বড় বড় বাড়ীর 
দেক্টারা জোর দিয়েছেন। আবার - 
এখন পুরানো শিক্ষা ব্যবস্থার ফিরে 
যেতে চাইছেন। এ কোন ধরণের 
শিক্ষাব্যবস্থা? আর এতগ্যাল ছাত্র 
ছাত্রীর ভাঁবধ্যৎ নিয়ে জবর 
করার আঁধকার কে দিল? আমা- 
দের সংবাদদাতা তাই এ সংখ্যায় 


হাজার টাকা চাঁদা পাটশি ফাম্ডে 


প্রশ্নৰাবদ ‘দশ থেকে পণ্ডাশ টাকা 


হলো। স্বাধীনতার 


পর আমাদের ' 
ব্যবস্থা সম্পকে 
স্ব্গৃতি প্রধানমন্ত্রী '্রীনেহের থেকে 


রের এম বব বিএস পরীক্ষায় 
প্রাক্ষা হলে নকল' করার ক্ষত 


তুলেছে। আর তাদের এই কাজে 


দিতে হর্বে এবং সেই টাকা ছাত্রপার- দেশের, শিক্ষা 
সাহাব্য করেছেন মেডিকেল কলে- 


. যদ যে সব ছাত্র পরিষদ প্রার্থী 
আসন্ন নির্বাচনে প্রতদ্বান্দতা ' 


নেয় ছাত্র পারদ এবং তাতে ইন্ধন 
যোগান কলকাতা 'ব্ম্বাবদ্যালয়ের 
উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন এবং 
প্রো-ভাইস্‌চ্যন্সেলর , পি কে বসু! 
অবশ্য দুজনেই দুজনকে অপদস্থ 
করতে সব সময় সচেন্ট। একজন 
হচ্ছেন আঁদ কংগ্রেস পুষ্ট দলের- 


বীরভূগে পুলিশ ভাগঢাষাদের 
.এডাকাতএবলে . 


বগীতুসল্প লন্ষতল ক্ল 


জের তিনজন, ন্যাশন্যালের একজন, 
এরং নীলরতন সরকার মেডিকেল 
কলেজের দুই জন ডাক্তার পরী” 
ক্ষক। 


করবে ৰা ফর কংগ্রেসের যে সব 
প্রার্থী মনোনয়ন পাবেন তাদের 
্‌ জন্য ব্যয় করবে। উপাচার্ধের 
বিশ্বস্তসূনে জানতে পারা কি স্মবিধা? এর ফলে উপাচার্য 
গেছে এবং ৰেশ কয়েকটি মহল পরীক্ষা ব্যবস্থাকে স্দম্ট্রভাবে পাঁর- 
থেকে আভিবোগও করা হয়েছে যে চালিত করে নিজের বাহবা কিনতে 
১১-১২৯ একশত পারবেন। 
কিল্তু ছাত্র পারষদ আর উপা- 
চার্যের এই গোপন চন্তিতে বাধ 
সধল্সেন প্রো-জইচ্যাল্সেল্যার পি 
কে বস্দ। তান উপাচার্যকে অপ- 


( 


গপ্তাত কনছে 


4 কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে উল্টো ফল 


ছাত্র পারষদ নেতাদের সঙ্গে কথা- 
পরোয়ানা জারী করা হয়েছে রার্তা চালাতে রাজশ হলেন। তিনি 
তাদের মধ্যে বনসংখ্যা অপ্টলের অন্য কোন প্রাতনিধদের সঙ্গে কথা 
বজতে রাজ" হলেন না। 


জর্মবে। কারণ এই সব ছাত্ররা এ সব 
কার সেন র্যালে কারখানাকে জাঁন- ডান্তারদের হয়ে বিজনেস ক্যাম্পেন 
য্েছেন যে তাঁরা এক কোটি টাকা করবে। অর্থাৎ অমুক ভান্তার 
খপ দিতে প্রস্তুত। অপরদিকে ভাল অতএব এ ডাক্তারকে দিয়ে 
আগাম" করেকাঁদনের মধ্যেই ব্রিটা- রিটমেন্ট করাও. এর জন্য হাজার 
নিয়া কারখানা খুলছে। " হাজার টাকা ছাত্র পাঁরষদ এসব 

এগ্হাজ কিসের ইংশিত বহন ডাক্তারদের কাছ থেকে পেয়ে আসছে। 


, করছে। ' সেন র্যালে নির্বাচনের ' . কছ্াদন আগে কলকাতার 


. অগ্ঠলের ভোটকে '{নজ বাজে 


পূর্বে খ্বলে ছয় হাজার শ্রমিকের, মৌডকেল কলেজে পলার্দলন উৎ: 
কাজ দেওয়ার মাধ্যমে আসানসোল নিতো হা 
ফেলার জন্য, সেখানে ব্যাপক প্রচার যে এঁ.কলেজের কুড়ি জন ডাক্তার 
করার জন্য এবং হন্দরা দেবীর অনুষ্ঠানে ছাত্রদের পেছনে প্রায় 
প্রশস্তি গাওয়ার জন্য সিদ্ধার্থ যাট-সত্তর হাজার টাকা খরচ করে- 
ৰাবুরা একটি পাঁরকল্পনা করেছেন। ছেন। একমাঘ গাইনোকোলাজর এক 

হয়তো আর কয়েকাঁদনের মধ্যে ডান্তার দিয়েছেন আঠারো হাজার টাকা। 
দেখা যাবে রাজ্যের চটকল বেতন বে সমস্ত রোশাশ মোঁডকেল কলেজ্জ 
নির্ধারক কাঁমাট সহ অন্যান্য যে সব ভাত হবে তাদের ৰেশশর ভাগই যে 
কাঁসটিগনল আছে তারাও সব এই সব ভান্তারের ক্যাশপেমেন্ট হবে 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে শুরু সে, বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ: হওয়া 


আরম্ভ করে অনেকে অনেক সার- 


গর্ভ বন্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু চর্্ব্শি আছে। 

বৎসরে শিক্ষার মূল্যে. কেবল কাদা রি সঃ দা 

| ১১১০ 

বিদ্যালয়ের পরাশক্ষা ব্যবস্থাটাই বর্ত. জোর দেওয়া হর তাহলে কতক- 
গালি পরাক্ষার্থী এক শ্রেপর 


মানে গালদে পারপূর্শ।” 


বর্তমানে এম বব ৰ এস পরীক্ষায় 
থিওরশর ওপর সবচেয়ে বেশ জোব 


' দেওয়া হয়। তা না করে প্র্যাকটি- 


ক্যাল ও ওরালের ওপর জোর দলে 


এই নকল করার প্রবৃত্তি অনেক 


জন ছাত্র আমাকে জানালেন যে 
যদি ওরাল ও প্রাকটিক্যালের ওপ্র 


পরীক্ষকের শিকার হবেন। কেননা 
যাঁদ এ সব পরাক্ষার্থীর পরাক্ষকের 
সঙ্গে ব্যান্তগত মন কষাকাঁষ থাকে 
তাহলে ভাঁবষ্যতে যে তারা পরীক্ষায় 
পাশ করবেন এ গ্যারান্টি কেউ দিতে 
পারবেন না। 


ন্বতাঁয়তঃ এফ আর সি এস 


ৃ ও এম আর স-পরাঁক্ষার ফলাফল 


যেমন একাঁদকে বার করা হয়, কল- 


কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম বব বি এস 


প্ররক্ষার ফল একদিনে বার করা” 
অতাঁব প্রয়োজন। কারণ পরীক্ষা 
হবার তিনমাস পরে ফল ৰার হলে 
পরণক্ষক পরাশক্ষার্থশদের কাছ থেকে 
মোটা টাকা ঘুব খায় বলে আঁভি- 
যোগ উঠেছে এবং ঘুষের পাঁরমাল 
এক লক্ষ টাকাও হতে পারে। 


মোটের ওপর” 'ৰশ্বাবদ্যালয় 
কতৃপক্ষ যাঁদ তাদের পরাঁক্ষার, 
নিয়মকানুন না বদলান তা হলে 
পরীক্ষা ব্যবস্থা সমভাবে হতে 
পারে না এটা আঁধকাংশের মতামত । 


চীনে খতম করার নীতি ঢাল নয় 


(বিশেষ প্রাভানাষ 
“কারও রাজনৈতিক 'ৰচয্ৰাতর 
সঙ্গো তার ব্যান্তগত হট বিচ্ীতকে 
আমরা একাকার করে দেখ না” 
মন্তব্য সঃ উ ফান্‌ উ'র। 


'ইান চাঁন সরকারের পররাষ্ট্র দণ্ড- 
কর ৷ সম্প্রত ফরাসী দেশের জনৈক 


দ্য গলপল্থী সংসদ সৃদস্য চাঁন 
দেশে সফরকালে মিঃ উ ফান উর 
সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি এই 
মন্তব্যটি করেন। 

ফরাসী সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রচা- 
{রত এক সংবাদে প্রকাশ মঃ দাইদার 
জুলিয়া ফরাসী সংসদ সদস্য দলের 
অন্যতম 'হিলেন। 

তাঁরা চাঁন সরকারের উচ্চপদস্থ 


ভাবী উত্তরাধিকারীনামে পাঁরচিত - 
মার্শাল লিন পিয়াও এবং ভূতগ্ব" 


'রাষ্টীপাতি লিউ শাও চি বেনু, 


আছেন কিনা। . 

_ এর জবাবে গুদের জানান হয় ৪ 
এ*রা দুজনে “নিশ্চহ” হয়ে গেছেন। 
, তবে কি বিমান দূর্ঘটনায় 
মার্শাল লিন .পিয়াওয়ের নিহত 


. হওয়ার সংবাদ সত্য? 


‘না। ওঁর রাজনোতক মৃতু: 
হয়েছে। চীন দেশে রাজনৈতিক 
'বিচ্যাতির সঙ্গো ব্যান্তগত ভুলকে 
একাকার করে দেখা হয় না৷” _».. 

লি শাও চির অবস্থা ক 


জানতে চাইলে কলা হর যে তান 


উত্তরাণ্চলে একটি কমিউনে কাজ 


করেছে। অন্যাদকে বাকী ৰল্ধ কল- 
কারখানশুলোও খোলার ব্যবস্থা 
করা হচ্ছে। 


যায়। ছাত্ররা নকল করে কেন? এ 
প্রশ্নের উত্তরে জনৈক ডান্্রার পরাঁ- 


কর্মচারীদের সঙ্গ নানা প্রস্টো করছেন এবং আক্তার ভেতর 
খোলাখ্বীল আলোচনার সময় জানতে -দিয়ে নিজের হবি সংশোধন করে 
চান যে এককালে মাও সে তৃঙ্ের (শেষাংশ দশম পঙ্ঠার) 


টা 


মা 


মল 


দি 


দশ ৪ শক্রবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১১৭২ 


< চান আমেরিকা ও পাকিস্তানর মতিগতি 


(দপশের পর্যবেক্ষক) 
পাত এক সপ্তাহের মধ্যে পাঁক- 


নয়ত লস পি এম-এর সভ্য বা সম- 
ধক। বিনাবিচারে আটক বল্দীদের 
ডিভিশন পাওয়ার কথা। সে সব 
ব্যবস্থা ওখানে কিছুই নেই। 

সম্প্রতি জন দশেক বন্দী হাই- 
কোরে হোঁভল্লাৰ কর্পস মামলা 
করে ছাড়া পেয়ে কলকাতায় *ফল্রে- 
ছেন। এদের মধ্যে কয়েকজনের 
সঙ্পো দর্পপের গ্রাতনাধর দেখা 
হয়েছে। সেই সাক্ষাংকারেই প্রকাশ 
পায় বন্দীদের ভয়াবহ অবস্থার 
কথা। 

এই ব্যাপারে ছাড়া পাওয়া 
বন্দশীরা পশ্চিমবল্গা সরকারের কাছে 


জাল সরকারী কর্মচারী 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
চালাই। ভোটের সময় যাঁদ ওরকম 
সই করতে হর তাহলে আগের তুল- 
নার অনেক বেশী সময় লাগবে” 
একথাটা সত্য যে, সই করতে 
গেলে প্রচনর সময় লাগবে । তাছাড়া 
গ্রামীণ আঁশক্ষিত লোকেরা সই 
সম্বন্ধে ততবেশশ সচেতন নয়। 
কিল্তু নির্বাচন কমিশন ভোটের সময় 


মাত একঘল্টা বাঁড়য়েছেন। 


সই করতে বা টিপসই দিতে 


“যে সময়ের দরকার হবে তা প্রয়ো- 


জনের তুলনায় অনেক কম ৰলে 
অনেক ভোটারই ভোট 'দতে পার- 
বেন কিনা সে সদ্ৰন্ধেও বেশ করে- 
কজন সন্দেহ প্রকাশ করছেন। 


দিয়েছে । চালে ভুল করে নিকসন _ 


নিজ দেশে বথেন্ট আমালোচনার 
সল্মখধন হয়েছেন। যেখানে দোর- 
গোড়ায় নির্বাচন সেখানে তিন 
আর অপদস্থ হতে প্রস্তুত নন। 
বর্তমানে তাই তাঁর সরকারের কাছে 
প্রধান কর্তব্য ক করে ভারতকে 
আৰার দলে টানা যায় এবং সেই 
সঙ্গে বাংলাদেশে ঢোকা যায়। 
বাংলাদেশে ঢোকা নিকসন তথা 
মাঁক্নি সরকারের একাল্তই প্রয়ো- 
জনীয়। যেস্থলে ওয়াশিংটন 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার আক্রমণ 
তীব্রতর করছে সেখানে পূর্ব ভারত 


" বাংলাদেশ এই অণ্টল তার ঘাঁটি 


এলাকা হিসাবে চমৎকার কাজে 


পাঁকস্তাঁন গৃপ্তচরদের নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছে। তখন ভোর । ম্টেশনে 
বেশী লোক ছিল না, তাই বাইরে 
তেমন উত্তেজনা দেখা যায় ি। . 
বন্দীরা ঞ্রেনে পাহারাদার কয়েক- 
জন আঁফসারের কাছে এই ধরণের 
মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করেন। সঙ্গা সপো তাঁদের পেটানো 
সুরু হর। প্রায় আধমরা করে 
ওদের মার শেষ হয়। 

অন্যান্য স্টেশনে এই 'মথ্যা প্রচার 
আরও ক্ষেরের সো করা হতে 
থাকে। স্টেশনের সাধারণ কৌতু- 
হর মানুষরা প্রথমে ভিড় করে 
দ্রেণের কামরায় উক দিতে থাকে। 
পরে ওরা ইট পাটকেলও ছ'ড়তে 
সুরু করে। পাহারাদাররা সাধারণ 
মানুষকে উত্তোজত করার চেষ্টা 
করে। 
কয়েকজন বন্দী ছ্টেশনে সাধা- 
রণ মানুষের সঙ্গে কথা ৰ্লার 
চেষ্টা করেছিলেন। সমলো সঙ্গে 
বন্দঈদের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা 
করা হয়। এইভাবে প্রাত স্টেশনে 
নানা শনর্যাতনের পর বন্দীরা কুন্দা- 
লোরে গিয়ে পৌছার। - 


সেখানে তার পক্ষে ইসলামাবাদের 
সঙ্গে কোন অনুরূপ চ্বান্তও তার 
পক্ষে একটি অস্বস্তিকর পাঁর- 


স্থিতি সৃষ্টি করত। এছাড়া আছে 


ৰাংলাদেশ যার সম্পর্কে হয়ত 
শপিকিংয়ে আবার নতুন করে চিন্তা 
করা হচ্ছে। 

বস্তৃতপক্ষে বাংলাদেশ সম্পর্কে 





মাও, চোঁ এন লাই বৈঠকের পরে। 
এর সঙ্গো অলাঙ্গীী ভাবে জাঁড়য়ে 
আছে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের 


প্রশ্নাটও। চশন' কী চিরকালের 
মত ভারতের সম্পর্কে বৈরী মনো- 
ভাব পোষপ করে এখানে এবং 
বাংলাদেশে সোভয়েতকে . জাম 
ছেড়ে দেবে, বিশেষ কুরে যখন 


জন করে এক একটি দলে ভাগ করে, 
ফেলা হয়। এক. একট দলকে 
একাঁট ঘেরার মধ্যে নিয়ে বাওয়া 
হয়! প্রাত তরার মধ্যে শিশাটি 
করে খুপরশ একসারি ৰল্দীকক্ষ : 
সামনে ফট দশেক চওড়া ফাঁকা 
জায়গা! তারপর প্রায় বিশ ফুট 
উচ্চ পাঁচল। এই ধরণের সার 
সার বল্দীশালা। 

বন্দীদের সকালে পনেরো 
[মানিট ছাড়া সব সময়ই নিজ নিজ 
কক্ষে আটক রাখা হয়। সকালে 
পায়খানা আর স্নান করার জন্য 
বল্দীদের এক একটি ছোট দল কক্ষ 
থেকে বার করা হয়। 
পায়খানা করার জায়গা সামনেই 
একটা খোলা নর্দমাল্স। পেছনেই 
দাঁড়যে থাকে একজন করে লাঠি, 
ধারী কনন্টেবল আর জেলের 
পুরনো দাশীশ আসামী মাঝে মাঝে 
ওরা বন্দীদের লাঠি দিয়ে খোঁচায়। 
এতে বন্দীদের বেশশর ভাগই 
তাদের প্রাত্ককৃত্য সারতে পারে 
না। পনের মিনিটের মধ্যে ওদের 
উঠতেই হবে। 

এই ভাবে দিনের পর দিন 
চলছে। কথা বললেই মার। 
অনেকেই রন্তামাশা আর অন্যান 
'চাকসার কোন ব্যবস্থা নেই। তার- 
পর নিয়মমাফিক মারের ফলে 
নানারকম পেটের অসুখে ভুগছে। 
অনেকে পঙ্গু হয়ে যেতে বসেছে। 


পারচরও পাওয়া গেল। শুধু তাই 


নয়, শেখ যে নিকসন সরকারের 


সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে আমে- 
কান জর্গণ এবং সংবাদপন্নের 


যোগাযোগের আগে ইসলামাবাদকে 
ৰাংলাদেশ যে একাঁট বাস্তব সত্য 
তা মেনে নিতে হবে। অবশ্য সপো 
সঙ্গে দুই নেতা এটাও ঠিক করেন 
যে ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশ ছেড়ে 
চলে যাবে। কাজেই মনে হয় ভাপ্র- 
তও ভুট্টো সাহেৰের বাংলাদেশকে 
স্বীকৃতি দানের কার্জাট খানিকটা 


প্রশংসা করেন এতেও পাঁরচ্কার সহজ করে দেওয়ার ব্যাপারে একে” 


হয়ে যায় যে আমোরকার সঙ্গো তাঁর 


বারে অনাশ্রহী নর ।, 


নির্বাচনের ফলাফল কি হতে পারে? 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 

কিন্তু সি পি এম নিজেই 
ঘোষণা করছে যে, তারা চোন্লিশটি 
কেন্দ্রে কোন, নির্বাচনী কাজ করতে 
পারছে না। এর, মধ্যে বিশাট 
আসনে ওরা লাতবার জয়" হয়েছিল। 
বর্ধমান পৌরসভা নির্বাচনে তারা 
কোন নির্বাচনী কাজ করতে পারে 
নি, ফলে সি পি এম-এর শোচনীয় 


পরাজয় হয়েছে। এবারে এ একই 
কারণে সি 'প এম ৰান্রশটি আসন 
হারাতে পারে। 


সি পি এম জোট একশ পণ্টা্বটি 
সম্ভাব্য আসনের মধ্যে বাঁতশটি 
হারালে জোটের মোট আসন সংখ্যা 
দাঁড়ায় একশ তেইশ। এর ফলে 


,কংগ্রেসীদের বল্িশাটি আসন বাড়তে 


পারে এবং তার ফলে কংগ্রেস 
জোটের মোট আস্ন সংখ্যা একশ 
গতপাল্ন হতে পারে। 

তবে এই সমস্ত গণনা উনিশশো 
একাত্তর সালের রাজনৈতিক পাঁর- 
প্রেক্ষিতে এবং এবারের নির্বাচন* 
কাজ্জকর্মের সীৰধা, অসুবিধা ?ববে- 
চনার ভাত্ততে। গত একবছরে 
নিশ্চয়ই রাজনীতিতে অনেক নতুন 
পাঁরবর্তন এসেছে। 

সাধারণ শ্রম্জীব মানুষ তার 
নিজের স্বার্থ সম্পৰ্কে অনেক বেশ" 


এই সমস্ত অঁভযোগ মানে 
করিয়ে দেয় ৰাংলাদেশে পাকিস্তানি 
সৈন্যবাহনীর জেলে অত্যাচারের 
কথা। আবলম্বে কুদ্দালোর জেলে 
তদন্তের দাবী করেছে ওখান থেকে 
মস্ত কয়েকজ্রন বন্দী । 


' কিছু বেশশ। 


-সজাগ। কোন শাবির শাসক শ্রেণীর 


স্বার্থ বজার রাখতে চার আর কোন- 
টিই বা তার জ্বার্থ রক্ষা করতে 
পারে এই বিচার সাধারপ মানব 
ভোট দেবার সময় সর্বাগ্লে করবে। 

শহরে গ্রামে এই শ্রমজশীবি 
মানুষ ছড়িয়ে আছে। এবারে মাত্র 
দুই শিৰির আর প্রাতদ্বল্ষশর সংখ্যা 
অন্যান্য বারের তুলনার অনেক কম! 

গতবারেও এই সংখ্যা ছিল 
প্রায় চৌম্দশ। এবারে আট শতের 
তথাকথিত 'নির্দ- 
লীয় প্রার্থীর সংখ্যা অনেক কমে 
এসেছে। অর্থাৎ দুই এক হাজার 
ভোট ভাঙ্গার জন্য দল'র প্রার্থীরা 


এর আগে কখনও দেখা বায় ন। ' 
মনে হয়, পশ্চিমবশোই ওরা তত্র 
চ্যালেঞ্জের সম্মখীন। এই রাজ্যকে 
লাইনে নিয়ে আসতে পারলেই 
ওদের সারা ভারতে একচ্ছত্র 
সাম্্রাজ্য। পরে তামলনাডুুরে একটা 


ব্যবস্থা করা বাবে। 


Regd. Ne. ০12 


'মাজভ্ী' নর্থ রা রায়ের মাম সণ 


বক্ষুলনে সতী ও ভঙ্গী 


নিড়জ্সালেন্ সা'সহনা ললড়তেন 


(বিশেষ প্রাভানষি) 
পশ্চিমবঙ্গের হবু মখ্মদ্ঘী 
প্রীসন্ধার্থশঙ্কর রায় এখন নাকি 
একেবারে খাঁটি সমাজতন্ম।- বাম- 
 পল্ধীদের সঙ্গে তার একমাত্র 
পার্থক্য তান শাল্তপূর্দণ পথে 
সমাজতল্ত কায়েম করৰেন। ইতো- 
মধ্যে শ্রীরায় যে মনেপ্রচলে সমাজ- 
তল্ঘী তা প্রমাণ করার জন্য কল- 
কাতা আর নরাদদিল্লশতে একেবারে 
বিড়াল তপস্বঁর ভেক্‌ ধারণ করে 
বসেছেন। 
্ীরার তার বন্ধু ৰাল্থবদের 


কাছে তো বটেই, এমনকি সর্বসাধা- . 
রণ্র কাছে ঘোষণা করেছেন যে 

তান খাঁটি সমাজতল্যী বলে সমাজ- . 
তল্মের পথের অন্তরার, এমন. 


ব্যান্ধদের সঙ্গো সমল্ত সম্পর্ক ত্যাগ 
করেছেন; তাদের সঙ্গে নাক একে- 
বারে সাপে নেউলের সম্পর্ক । 
দিল্লীর মণ্যিত্ব গ্রহণের পূর্বেই 
তাঁন ঘোষপা করেছিলেন, টাটা, 
বিড়লা, মুল্দ্রারা তার সব থেকে 
বড় শদ্ুন। তাদের সপো তার কোন 
যোগাযোগ নেই-থাকৰে না। এম- 
নাঁক ব্যারিস্টার, হিসাবেও নয়। 


১টা৪টা ও ৭টায় 
পার্ক সার্কাস ময়ঘানে '.. 


প্রমোদকর ও ত্রাণকর সহ 
টিকিটের হার £ ১.৫*, ২,৭% 
৮০৫, ৫০১৭ ও ৮১৪ এক 











ল্লীরার় এখন কেন্দ্রীয় সরকারের 
মল্ী। তাই এখন প্রকাশ্য আইন 


ব্যৰসায় করে অর্ধোপার্জন তান - 


করতে পরেন 'না। কল্তু তাঁর পরি- 
বারের আর সব ব্যারিস্টারদের খবর 
ধক। 


দের একটা অসম প্রাতযোগিতার 
সম্দ্খান হতে হয়। কোন কোন, 


ক্ষেত্রে আসল দাম থেকে শতকরা _ 


দশ থেকে পনেরা ভাগ দাম বেশী 
দিয়েও কিনতে হয়। 


চেম্বার অব কমার্সের হিসাবে . 


এই রাজ্যের জন্য বছরে প্রায় এগার 
ক্ষ চন ইস্পাতের প্রয়োজন, বদি 


ইনা্জানয়ারং শিক্পশীলকে চালু - 


রাখতে হয়। অথচ প্রত বছর বরা 
শ্দের পারমাণ কমছেই, বাড়ছেনা। - 
এই সূত্রে কলা হয় যে কেন্দু 


- থেকে উীনশশো সত্তন্প-একান্তর . 


সলে পশ্চিমব্া পেয়েছে মোট পাঁচ 


লক্ষ (তন হাজ্জার টন। তার আশোর 


বছরে মোট' পরিমান ছিল পাঁচ লক্ষ 
তিপান্ব হাজার টন। . অথচ উনি 


শশো পায়ষটি-ছিষটি সালে এই 


রাজ্যে মোট সাত লক্ষ_ সহিন্রিশ 
হাজার টন ইস্পাত এসোঁছল। 

এই প্রসম্পো আর একটি তথ্য 
দ্মরপ করা প্রয়োজন, যে উানশশো 
উনসত্তর সালে যুক্ত ফ্রম্টের আমলে 


7 একশ চোঁষটিটি কারখানা বন্ধ হয়ে 
খ্যায়। তার মধ্যে বিরাশীটি, পরে 


- চাল. করান হয়। 
এন SA 


উনচাল্লশটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে 
আছে। এই তথ্য নিশ্চয় এই রাজ্যে 
- শিল্পের অগ্রগতির চিন নয়। 


- ব্যবসা করার সুযোগ নেই। 


করে থযকে। তবে রাল্লসাহেবের 
কেলায় দোষ হৰে কেন? 

"হব মুখ্যমন্ত্রী নিজের ভাঁব- 
যাৎ ছেড়ে দিয়ে নেহাৎ সমাজতন্ত 
প্রাতম্সর জন্য দেশ সেবার আসরে 
নেমেছেন। অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের 


" খারাপ দিন ঘাঁনয়ে আসার সঙ্গে 


সমলো তিনি” অত্যক্ত বাদ্ধি- 
মানের মত অতুল্যৰাঝর পদসেবা 
ছেড়ে দিয়ে রুতারাতি সমাজতল্গণী 
ৰনে পায়ে “হীন্দরাজশী যাগ যুগ 
জিয়ো" ধ্বান তুললেন। নব কংগ্লে- 
সের নয়া ওয়াক্ং কাঁমটিতে 
ঢোকার সময় তিন সারাক্ষণের 
কম হবেন বলে ঘোষণা করলেন। 


' কচ্তু পরে দেখা গেল ' তান 


ই চ্ছেন। বরং প্রশ্গাতশীল সাজায় 


মক্কেল বাড়তে লাগলো। তারপর 
এলো মন্তীত্ব। এখন নিজের 
তাই 


04৮88, Prices 52 2, 
আর দল শন দেও, 
এত বড় মন্কেল জনটলো কি করে। উত্তরপাড়া কেন্দ্রের 
মন্ত্রীন্ব করার ফাঁকে ফাঁকে রায় ০ 
সাহেব যাঁদ স্তর ও বোনকে কিছু কংগ্রেসীর! ক্ষুব্ধ 
কিছু পরামর্শ তান দেন তা নিশ্চ- od 
যই অন্যায় নয়। এ কাজ সকলেই (দর্পশের লংবদদাতা) 


আসম মধ্যবতশী নির্বাচনে 
হুগলশ জেলার উত্তরপাড়া বিধান- 
সভা কল্দে নব কংগ্রেস প্রার্থী না 
থাকার নৰ কংগ্লোসের কমশিরা 
ক্ষুত্খ। এই আসনটি নব-কংগ্েস 
সি পি আই সমঝোতার ফলে স - 
প আইকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
নব কংগ্েসীদের বন্তব্য, সি পি 
আই-এর তুলনায় তাঁদের সংগঠন 
অনেক শান্তশাল, সি পি আই 


-কর্ম"রাও -এই আসনাট পাওয়ায় =" 


বিস্মিত। কারণ, তারা ধরেই নিয়ে- 
ছিল যে, এই কেন্দ্রে যব কংগ্ৰেস 
প্রার্থী দেবে। যুব কংগ্নেস কোল্ন- 
গার, ভদ্ুকালশ, উত্তরপাড়ার শান্ত- 


জেলা কংগ্রেস কামা্ট যে দুটি উপ- 


দলে ব্ভন্ত তার কোনটির প্রাতই 


. এই দুই নেতার অত্যধিক দর্বলতা 


নেই। এরা দুজনেই উত্তরপাড়া 
থানা কংগ্রেস কাঁমাটির সদস্য। উপ- 
রল্তু, প্রণৰ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার 
হগল'ঁ জেলা কংগ্রেস কামার - 
সদস্য। যুব -কমশীরা চেয়োছলেন 


- সঞ্জীব ৰশবাস প্রার্থী, হোক। নব 


কংগ্রেসের নেতাদের একথা জানানও 
হয়েছিল। মোটাম-টিভাবে, জেলা 
-_কংগ্তোসের গোপাল নাগ-গ্নোষ্ঠা 
' স্জধবকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু, 


২ অন্য উপদল তাঁর িরোধিতা করে। 


এই কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম চূড়াল্ত- 


» করার" ভার পড়ে থানা কংশ্নোস কাঁম- 


টির ওপর। থানা কামাটির আহ্বায়ক -- 
কোন সভা আহ্বান না করে, প্রপব- 
সঞ্জবের সঙ্গো কোন পরামর্শ না 
করে এই. আসন দিস পি আইকে 
দেওয়ার সুপারিশ করে। আহবায়ক 
গোপাল নলা বিরোধী উপদলের 
লোক। তরি এই স্বৰৈরী মনোভাবে 


জব কংগ্রেস কর্মীরা ভীষণভাবে 


ক্ষুব্ধ ৷ তাঁদের দশীদ্শীদনের পাঁরশ্রম 
ব্যর্থ হওয়ার তাঁরা চটে লাল। 





রি সম্পাদক হরেন ৰস | 
ল্পাদক কতক মডাৰ্ণ ইন্ডিয়া প্রেল '৭, রাজা স্দষোধ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মিত এবং ৬১নং মট জেন, কলিকার্ভা-১৩ দর্পন"; কার্যালয় খেকে প্রকাশিত 


চর Vl 


২৭? 





৯৫শ ব্য ওম সংখ্য ৷ শ্ক্রবার ২৫শে ফেব্রয়ারশ ১৯৭২ 0 দাম ৩২ পরলা 


নির্বাচনী ফলাফল গিয়ে 
" বিভিন্ন মহলের অভিমত 


(হর্পশের রাজনোতিক সংবাদদাতা) 
বিভিন মহল থেকে নির্বাচন 
ফলাফল সম্পর্কে বিভিল্ব পার্টির 
{কি অবস্থা হতে পারে তার একটি 
নিদিষ্ট সংখ্যাগত বিশ্লেষণ প্মওয়া 
যাচ্ছে। | 
সকলেই একমত বে, নির্বাচন 
প্রাতদ্বন্ৰিতায় এবারের শৰির ভাগ 
প্রায় সম্পূর্ণ । একদিকে কংগ্নেস 
অন্যাদকে গস পি এম । ম:সল'ম 
লগ বা অন্যান্য দল সম্পর্কে কার 
কোন শেষ মাথাব্যথা নেই । 
কংগ্নেস জোটে সি আই 
সামিল। অন্যাদকে এস'ইউ পি 
এবং আর এস পি নিয়ে আট 
পার্টির ৰামপল্ধী ফ্রল্টের নেতৃত্বে 


দেপপের সংবাদদাতা) 

টালিগঞ্জ কেন্দের সি পি এম 
প্রার্থী প্রশান্ত শৃরকে হত্যা 
কর্যর চেষ্টা হয়েছিল গত মঙ্গাল- 
বার আজাদঙ্গড়ে একটি নির্বাচন 
সফরের , সময়। পরদিন একটি 
সাংবাদিক সম্মেলনে তানি যে তথ্য 
হাঁজর করেছেন তাতে প্রমাণ হর 
যে, প্যলশ পরোক্ষে এই হত্যার 
চক্রান্তে জড়িত ছিল। 

শ্রীশ্‌র নিজের নির্বাচন 
প্রচারের কর্মসূচী চব্বিশ পর- 
খাণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং 


+ পুলিশ সুপারের কাছে পেশ 


করেন ॥ তাঁদেরই নিদেশে তান৷ এই 
সংপার ভি কে সান্যালের সল্প 
বিস্তারিত আলোচনা করেন গত 
উীলশে ফেব্রুয়ারশী। এই আলো 


. নায় শ্রীসান্যাল শ্রীশৃরের নির্বা4 


চন কর্মসূচী অন্দমমোদন করেন 


, পলিশ সাহায্য চানানি। 


এৰং আশ্বাস দেন যে, তাঁকে. এবং 
তাঁর দলকে নির্বাচনশ প্রচারকার্ 
বিনা বাধার পাঁরচালনা করতে 
প্রশ্নোজজনমত সমস্ত রকম পুলিশশ 
সাহায্য দেওয়া. হবে। 

শ্রীশূর নির্বাচনী কাজে কোন 
তিনি 
দাৰী করেছিলেন 'এমন পলিশ 





সি পি এমু। . 
লি শি এমের যারা নির্বাচনী 
ঘুঘু তারা দর্পপের প্রাতাঁনাধর 
কাছে ফলাফল সম্পর্কে নিজেদের 
একাঁট বিশ্লেষণ গোপনে রেখেছেন . 
আর বলেছেন ফ্রন্টের অবস্থা কোন- 
ক্রমে এর কম হতে পারে না। 
এই হিসাব অনুযারী ফ্রন্ট 
পাৰে। আরও নাট আসনে তাদের 
জয় স্ুনিশিত। আর কংগ্লেস* €র্পপের লংবাদঘাতা) 
জোট মেরে কেটে একশ দুইটি আসন প্যালশ এখন স্বীকার করছে 
পেতে প্রে। আতরিন্ত (িনাটি যে, নকশাল নেতা সরোজ দত্ত 
আসনে কংগ্রেসের অধস্থা ভাল ' ' নিহত হয়েছে। অবশ্য নিজেরাই যে 
অর্থাৎ এই হিসাব দশো তেরাত্তরটি হত্যাকারী-প্যীলশের বরদ্ধে বে 
শেষাংশ নৰম পৃঙ্টায়) আঁভযোগ সপ আই-এর ভূপেশ 








বছর নির্জ্জ উপায়ে দ্বিতীয় 


তুর কাজ থাই) 
কোম্পাণীকে দেওয়হল 


(দ্পপের সংবাদদাতা) 


আরও একবার দর্পপের অভি- 
যো অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত 
হল। প্রিন্সেপ ঘাটে চ্বিতীয় সেতু 
তৈরীর ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত 
সিদ্ধার্থ রায়ের আদেশে আজ্ঞাবহ 
রাজ্যপাল ডায়াস বজ কাঁমিশনার্স 
দের বাধ্য করেছেন কল্টাক্ [সন্ধার্থ 
চ্নেহপ্ঢুষ্ট প্রাইভেট কোম্পানী বি, 
ৰি, জে-কে দেওয়ার জন্য। 

বিজ কামিশনার্সদের চেয়ার- 


ম্যান মণ সান্যাল পাঁরচিত লি পি. 


আই নেতা। সান্যাল মশার প্রায় 
\ 


গুনিশী চক্রান্ত এধন ধর! গড়ছে 
নকশালী নেতা.সন্লোজ দত্ত নিহত 


গুপ্ত প্রমুখ নেতারা করোছিলেন_ 
সে সম্পর্কে পুলিশ নীরব। ভূপেশ 
গুপ্তের দল এখন কংগ্লেসের সঙ্গে 
যুক্ত মোর্চার। এই বিষয়ে তাঁরা 
হয়ত এখন আর কিছু বলবেন না। 
(শেষাংশ নহ পঞ্ঠায়) 





হত্যাৰ যড়যন্ 
ব্যবস্থার যাতে তাঁর অথবা তাঁর 
দলের কর্মীদের ওপর আগেকার 
মত আক্রমণ না চলতে পারে। 
গত কয়েক মাস' ধরে টালিগঞ্জে 
প্রচশ্ড গ্দাডামী চলছে এবং এর 
ফলে সি পি৷ এমের একচল্লিশ জন 


বিশেষ সংখা! 


দর্পপের আগাম সংখ্যা 
বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত 


হচ্ছে। এতে রাজনৈতিক ও 
অনান্য সংবাদ, নিমিত 
ফিচার, কার্ট :ন, বিশেষ প্রবন্ধ 
ছাড়াও থাকৰে ১৯৬৯ ও 
১৯৭১ সালের নির্বাচনের 
সমস্ত আসনের ফলাফল এবং 
১৯৭২ সালের সম্পূর্ণ প্রার্থী 
তালিকা। এই সংখ্যার দম 
৬০7২ আল্তশুরক = 
পয়সা। 





মতন এই তন জেলাতেও দুই মূল 


 প্রাতিম্বল্শ, শাসক কংগ্রেস ও বাম- 


পল্থী ভ্রুল্ট। অন্য কোন দলের 
আঁস্তত্ব নেই বললেই চলে, যেটুকু 
আছে তাও কাশজ্দে কলমে! বিশেষ 


প্রায় অনুপাস্থাত। 
বিগত নির্বাচনে মুসলীম ল’গ 
অাঁশদাৰাদে চারাঁট ও নদশয়া 


দু ঘল্টা রাজ্যপালের সঙ্গে তর্কা- 
তাঁক করেছিলেন কম্তান্ বি, বি, 
জে-কে দেওয়ার ব্যাপারে 'সম্ধার্থ 
রায়ের জেদের .হান্তহশনতার 
{বিরুদ্ধে 

সান্যাল মশার বলেন দুইটি 
‘কোম্পানী সেতু তৈরশীর নকশা দরে 
তাদের টেস্ডার 'পোশ করে। যোগ্য 


করে। চিঠির উত্তর আর আসে না।, 
(শেষাংশ দশম পৃন্ঠার) 


ঠা 


মালদহ মুগিদাবাদ ৪ নায় 


তারা ও কোদাল এবং ৰেলচা--আর 


3 এস পির প্রতীক। লীগ অবশ্য 


জেলার আঠারোটি কেন্দ্ম্স মো 
এগারোটতে প্রার্থী দাঁড় কারয়েছে। 
শাসক কংগ্কোস ও বামপল্ঘশ ফ্রক্ট 
আঠারোটি আসনেই তাদের প্রার্থী 
দাঁড় কারয়েছে। ফ্রন্ট প্রার্থীদের 
মধ্যে নয়জন পল পি আই (এম), 
ছয়জন আর এস 'প, দুজন এস ইউ 
দস ও একজন সোস্যালস্ট পাটি 
'ষঁকে ফ্রল্ট সমর্থন জানাচ্ছে। মাল- 
দহ ও নদীরার শের প্রার্থী 
বথাক্রমে এক ও চার। - 

মহসলম লীগ যে এবার কোন 
শান্ত নয়, একথা প্রতিটি জারগার 
শুনো । এর কারণ মূলত বাংলা- 
দেশ সংগ্রাম। ওপার বাংলার সাম্প্র- 
দায়ক রাজনশীতর সঙ্গো সলোই 
এপারেও লীগের মতন দলেব 
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৯ 


কংগ্রেস নিশ্চিত নয় 


~ 


করেছেন। 

বাজ রিপোর্টের ভিত্তিতে 
শ্রীমতী হান্দরা গান্ধীর ধারণা 
হয়েছে যে, কৃষি এলাকায় গস পি 


এমকে হটানো শন্ত। তাই 'র্তান 


এই রাজ্যে চার দিন সফরে ভজ্জন 
খানেক বন্তৃতা করবেন বাভিন্ন কৃষি- 
প্রধান জেলায় দি পি এম বিরোধ” 
প্রচারে! 


হল আর সেই ব্যাপারে শ্রীমতা 
গাল্ধীর সহায়তা সানাশিত। কিন্তু 
তৰুও পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যাপারে 
কংহোসের পক্ষে আশানুরুপ 'রাজ- 
নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হয়নি। 
এই ঘটনা শ্রীমতী ইন্দিরাকে প্রথমে 
ক্ষুব্ধ এবং এখন উত্তোজত করেছে। 

তরুণ অবস্থায় দু বছর তিনি 
শান্তিনিকেতনে পড়াশুনার নামে, 
বিশেষ করে বাপের তাগিদে ফম্টি- 
নষ্টি করেছেন। এ অভিযোগ 
আমার নয়, শাল্তানকেতনের গুর 
যাঁরা সহপাঠী ছিলেন তাঁদের। 
এ'দের অনেকেই কলকাতায় আছেন 
বহাল তাঁবয়তে। , প্রধানমল্গীর 
ধারণা বাঙ্গালীর মানাঁসকতার সঙ্গো 


তান পারচিত। আর হয়ত বা 


নির্বাচনী কাজে 
বাধা সুফি 


(দর্পশের প্রাভানাধ) 


গত কয়েকমাস ধরে সমতা, 


পশ্চিম বাংলায় কংগ্লেসী গদুশ্ডারা 
যে সন্যাস বিস্তার করে চলেছে, 
তার ফলে আগাম’ সাধারণ নির্বা- 
চনের দিনটি খ্ঘবই গুরদ্ষপূর্প। 
নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর 
থেকে খুন, জখম, গ্রেপ্তার বেভাৰে 
বেড়ে চলেছে, তার ফলে এ বিশেষ 
দিনটিতে আরো ভয়ঙ্কর কিছু 
ঘটবে না, এমন কথা হলফ কবে 
বলা যায় না। তবে ৰা এলা- 
কায় অনেক যুব কর্মী এবং পার 
বার যেমন পাড়াছাড়া, 'তেমান জন- 
সাধারপও নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণে ইচ্ছক। 
কিন্তু কয়েকটি উপদ্ুত এলাকায় 
বামপল্ধী জোটের প্রার্থী, কসশী 
এবং পোলিং এজেন্টদের নিরা- 
পন্তা সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান। 
করেকদিন আগে বামপল্ধী জোটের 
কয়েকজন প্রার্থী আমার কাছে এই 
মর্মে আভবোগ করেন। 
বাদবপ্ুরের সি পি এম প্রার্থী 


এতবড় বাংলাদেশ বিপ্লব সফল ' 


কথা বলে কাজ সারবেন। এতে সফল 


“কারণ নেই। 


কিল্তু সমস্যাটা বাঙ্গালীকে 
নিয়ে নয়। পশ্চিমবঙ্গে সমস্যা 
শ্রেণী সংঘর্ষের । এবং এই সংঘর্ষ 


উন্নত পৰ্যায়ে এসে হাজির হয়েছে, 
প্রায় ফেটে পড়ার মুখে & বাংলা- 
দেশ , বিপ্লব পশ্চিসবলাবাসীকে 
ইন্দিরাজশী সম্পর্কে মোহাচ্ছাবব 
করোন। তাদের রাজনৈতিক চেতনা 
আরও তীব্র করেছে। পশ্চিমবলা- 


, বাসী বুঝেছে যে, শোষপের 


বিরুদ্ধে ভাবাৰেগের কোন স্থান 
নেই। এই শোষণ বন্ধ করা যায় 
তশীৱ শ্রেপশ সংগ্লামের মাধ্যমে । 
পশ্চিমবঙ্গাবাসীর এই বোধ 
সম্পকে শ্রীমতী ইন্দিরা এবং তাঁর 
কংগ্রেস পার্ট অবাহত। তাই এই 
রাজোই কংগ্রেস নিজের 'বামপল্ধী 


দীনেশ মজুমদার জানান £ সমস্ত 
গাঁড়রা, হাষিনারারণ অণ্যল, ৰোড়াল 
কালির বাজার, লস্করপুর, ধাপা 


অণ্চল প্রভাত জায়গায় আমাদের ' 


নির্বাচন" প্রচারে বাধা সৃষ্ট করা 
হচ্ছে। এই সব জারশার নির্বাচন' 
বুখঙ্ীলতে আমরা এখনো পর্যন্ত 
পোলিং এজেন্ট দেবো কিনা ঠিক 
করে উঠতে পারিনি। তবু নির্বা- 
চনের কাজে সৰ এলাকাতেই আমরা 
বাক নিয়ে যাবো । শেষ পর্যন্ত 
পোঁলং এজেল্টও দীনশ্চরই দোবো। 
অন্দরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে 
সোনারপুর অণ্টলেও। সেখানকার 


সি পি এম প্রার্থী গঙ্গাধর নস্কর . 


তাঁর মাথায় গুলির আঘাতপ্রাপ্ত 
স্থানটি দোঁখয়ে দুখের সঙ্গো 
আমাকে বল্লেন £ গত পাচই এৰং 
ছয়ই ফেব্রুয়ারী নির্বাচনশ প্রচারের 
জন্য একটি ছোট 'মাছল নিয়ে পথ' 
সভা করতে শ্িয়েছিলাম। িছুদূর 
এশোৰার পরই বাধা দেওয়া 
হয় এবং পুলিশ আমার 
উদ্দেশ্যে গুলি হোঁড়ে। অথচ 
সেদিন কোন একশো চুক্সাল্লিশ 
ধারাও ছিল না। এই যদি অবস্থা 
হয়, তবে আগামী দিনে নির্বাচনের 
কাজ 'কিভাবে সম্ভব? দেখতে 


বলে বিচার করবে_কংগ্লেস জোটকে 
না সি পি এম ফ্রল্টকে? 


দপশি 0 শক্ষবার ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২৮. ' 


বৃহৎ সংবাদপত্রের 
অপপ্রচার 





এবারে নির্বাচনের 


সপ 


hd 





বদলে শেছে। তাই সি পি এমের - 


বিরুদ্ধে কুৎসা এবং কংগ্রেসের গুণ 
গান একট; কায়দা করে করা হচ্ছে। 
এবং এর জন্য মতৰলববাজ সাংবা- 
দিকরা কলম উচয়ে বসে আছেন। 
হুকুম পেলেই হল । 


ls) 


_. বান শহৰ মন্তেখর ও কামনায় 
" কংগ্রেমী গু্ডারের দোৱা সবচেয়ে বো 


কাট 
বাঁহনশ ভয়াবহ অত্যাচার চালাচ্ছে। 
গ্রামের পর গ্রাম শুধু পায়ে হেটে 
এই সব অত্যাচারের নিদর্শন 
দেখোছ। মল্তেশবরের মধ্যে সবচেয়ে 
ৰেশ অত্যাচার হচ্ছে বড় পালাশন, 
মণ্ভলগ্রাম, মামুদপ্দুর অণ্টলের কাই- 
গ্রাম, বাখাসোন, কুসনমগ্রাম অঞ্চলের 
কু্পুট প্রভাত এলাকাঙ্গুলিতে। 
এইসব এলাকায় কংগ্রেস গুণ্ডা 
ষ্টেনঙগান। রাইফেল, পাইপগান 
প্রভাত নিয়ে দিনের পর দিন গ্লাম- 
গুল জালিয়ে দিচ্ছে। আর এদের 
নেতৃত্ব করছে “বিখ্যাত সমার্জীবরো- 
ধীরা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, 
এদের সম্পর্কে পুলিশের খাতায় 
সমাজবিরোধী হিসেবে রেকর্ড 
থাকা সত্বেও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। 


_ করছি।" 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 


আমরা দুজনই কেবলমাত্র ছিলাম। 
অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটনাটা আরো 
জটিল হল। তখন ছোরা প্রদর্শনকারণ 
আমাকে ছেড়ে তাঁকে মারতে উদ্যত 
হলো। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম 
এই দুজন যুবকের ভয়ে স্থানীয় 
লোকেরা চুপচাপ দাঁড়িরে ' ঘটনা 
লক্ষ্য করছেন। 

ছোরা প্রদর্শনকারী সি ?প 
এমের কর্মীটিকে হঠাসয়ার করে 


দরে বললেন “তুই নীচে নেমে আয়, 


তারপর তোর গস পি এম করা বার 
কারণ সি পি এম আঁফ- 
সট দোতলায়। সেখানে আরো 
বেশ ঝয়েয়কাট দোকান আছে। 
এদের এাঁড়রে শেষ পর্যন্ত অনেক 
গোপন পথ দিয়ে আমি মল্তেশ্বরে 
আঁস। 

“ মন্তেখ্বরের শম্ভু দাস বস 
বেয়াঙ্লিশ এর আন্দোলনের সো 


যি তা হাতি পূর্ব পাড়ার 


গুস্ডাবাহনশর ভয়ে, গ্রাম ছাড়া। 
এদের প্রধান অপরাধ এরা সি পি 
এম করে বা স পি এমকে সমর্থন 
করে। গত কয়েকমাসে সমগ্র মল্তে- 
শৰর এলাকায় কমপাক্ষে পনেরো জন 
যুবক খ্দন হর়েছেন। এদের মধ্যে 
দস পি এম করেন না এমন একজন 
খুন হয়েছেন, 'যান স্থানীয় এলা- 
কায় গান্ধীবাদী বলে পারচিত। 
আমার গাক্তব্যস্থল ছিল ' এবার: 
কালনা ও মন্তেশ্বর ৷ ?কম্তু আমার 
দুর্ভাগ্য যে রাজ্য সরকারের এই 
প্দীলশশ প্রশাসন পাপতান্তিক দেশের 
ণনরপেক্ষ সাংবাদকদের সংবাদ 
সংগ্রহ ক্লে তথাকথিত “বন্দে 
এাতরম’” নামধারী গুস্ডাদের হাত 


থেকে রক্ষা করতে পারে নি। 


' বর্ধমান শহরে কালনা ও মল্তে- 
*বর এলাকার যাব বলে আমি যখন 
আস তখন সকাল নয়টা! শুনেছি 
সাংবাঁদকদের অবাধ গঁত। কিন্তু 
বর্ধমান শহরের গুশ্ডারা সেকথা 
মানতে রাজ” নয় । এর দ:দিন আগো 
কলকাতার একটি দৈনিকের সাংবা- 


/ দিক নির্যাচনশ খবর নেবার জন্য 


বর্ধমান শহরে এসেছিলেন। যাঁদও 
‘তান আমন সহকর্মী তথাঁপ 
বলতে প্মার তান বর্ধমান শহর 
থেকে বসেই কি সারা বর্ধমান 
জেলার যুঙ্গপং চিত্র লক্ষ্য করেছি- 


লেন? 


বর্ধমান শহরে সি পি এম 


' আঁফস থেকে আম যখন বের হচ্ছি 


তখন দরটি যুবক হঠাৎ এসে 
আমার পেট আর বুকে হাত 'ঁদয়ে 


যেন ক খুজতে লাগলেন । কিছু 


ক্ষণের সধ্যে একজন ফবক একখানা 
ছোরা বার করে আমাকে জিজ্ঞেস 


করলেন_“আপাঁন কে? 


দস পি এম আঁফিসের কম 


উত্তর দিলেন যে আম তাঁর 


আত্মীয় । বেড়াতে এসোছ। আঁফসে 


তাঁর বাড়ীতে প্রেলাম। তাঁর 
উনসম্ভর বছর বয়সের দাদা ?শবদাস 


ৰস; প্রায় কাঁদতে কাঁদতে আমাকে , 


স্থানশয় ছু সমাজ বিরোধ পাইপ 
গান ও 'রভালভার নিযে একাঁট 
শান্ত 'মাছল বের করে। সেই 
সিছল আমাদের বাড়ীর মধ্যে 
ঢুকে যাবতাঁয় জিনিষ তছনছ। করে 
এবং আমার ভাইকে খুজতে. থাকে । 
আমার ভাইকে না পেরে আমার 
ভাইরের ছেলেকে দারুপভাৰে মার- 
ধর করতে থাকে। শ্দধ তাই নয় 
তাকে পাইপগান দরে পাল করে।। 
ফলে সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে এবং 
এখনও সে হাসপ্মতালে আছে । এর- 
পর গুস্ডারা ' আমার ভাইকে ঘর 
থেকে বের করে আনে এবং উঠ্ঠানে 
দাঁড় করিয়ে পর পর উানশবার 
গুল করে। ফলে সে মাটিতে 
লুটিয়ে পড়ে এবং সেই অবস্থার 
গৃশ্ভারা তাকে বাঁশ দিয়ে পেটাতে 
থাকে৷" 7 f 
এরপর গেলাম মণ্ডল গ্রামের 


'বাজারে। বাজারে 'গরযে . আলাপ- 


হলো 'মাম্টর দোকানদর্প নিরঞ্জন 


কারফর্মা ও মনোহারশ দোকানদার 


সুজিত মুখার্জীর সঙ্গে । কিছুদিন 


প্র & তিন ও 


জহালয়ে দরে যায়। এফাট দোকান স্টপেজগৃলি গস্ডাদের কিডনাপিং 
দেখলাম তখনও, সাক্ষী হিসাবে সেল্টার। 


দাঁড়িয়ে আছে। আর একটি দোকা- 
নকে পুনরায় সারয়ে . তোলা 
হয়েছে। 


লুট করে 'নয়ে যায়। আঁম কোন 
পার্টি কার না। আমার অপরাধ 
আমার দোকানে এসে স পঃ এমের 
ছেলেরা কাগজ পড়ে” 

এরপর গেলাম পূর্ব প্রড়ার 
ধর্দাস মোদকের বাড়ী। তার 
বাড়শটা জালিয়ে দেওয়া হরেছে। 
বছানাপত্তর সৰ জ্বালিয়ে দিয়ে 
শেছে। শ্রীমোদকের মাকে টাল 
নিয়ে জনৈক গুশ্ডা কাটতে যায় 
বলেও অভিযোগ প্লোম। 
আমরা যখন বাসে করে মলশবার , 
দিকে আসাঁছলাম তখন বাসটা সজনে 


কলে একটি গ্রামে করেক "মান 
থামে হঠাৎ একটি ছেলে বাসে 


' উঠে চারাঁদকে তত্ব করে খোঁজার 


পরু নেমে গেলো । পরে জানতে পার- 
লাম ওদের পাঁরাচিত সি পি এম 
কমশীদের খজছে। যদি পায় তা- 
হলে বাস থেকে নামকে খ্দুন 
করৰে। বৰ্তমানে মধাযমগ্রাম, কুসুম- 


জমির ভিসি নি ক্র আছো গ্্ডারা তাদের জিন রা ভারা ত 





আরো একটা কথা শুনে আশ্চর্য . 
হয়ে গেলাম যে যাদের বন্দুকের 
লাইসেন্স আছে তাদের চাঁঠ দিয়ে 
বলা হচ্ছে, “অমুক তাঁরখে তোমার 
বন্দুক অসুক জায়গায় জমা দিয়ে 
জল দাং হত হয 
খতম করা হবে।” 


মণ্ডলগ্রাম ৰাজ্ৰারে নব কংগ্রেস 
সমর্থক স্বরাজ হাজরার সঙ্গে 
আলাপ হয়। গৃস্ডারা যখন বাড়ী 
ও দোকানে বেশ করেকাঁদন আগে 
আগুন লাগাচ্ছল তখন তানি বাধা 
দিতে যান। তাকে নাকি বন্দুক 
দেখিয়ে সরে যেতে বলা হর। .. 
বর্ধমান পঢ়লিশের জনৈক কর্ম 
কর্তার সপে আলাপ হতে তান 
জানালেন ওপর মহল যদি উদাসীন 
হয় আমরা কি গ্রস্ডা দমন করতে 
পারি? 

আমি কালনা সীমান্তে পর- 
দিন পেশছে শুনতে পাই, যে সি পি 
এমের ছেলেরা দেওয়ালে বাঁদও 
রা একট স্লোগান লুকিয়ে 
লিখে রেখে যায় পরে কংগ্লেসাঁরা 
তা মুছে দেয়। | 
পুর, নাদনঘাট ন পাড়া আজ প্রায় 
জনশূন্য বলা চলে। 


রাষরায়ত ব্যান্ণগ্ডুলির অনেক গোপন তথ্য ফাস 


হিত্লান্য পল্রীক্ষ্াত্র চক্কেত্রেে কান্সে্নী দ্বার্শ 


(দপপের সংবাদদাতা) 

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও সজ * 
বস্লব যে প্রাতাষ্ঠত শিল্পপতি ও 
ধনী কৃষককেই আরও ধনী হওয়ার 
সুযোশ করে দিচ্ছে সে সম্পর্কে 


হিসাব পরীক্ষক মহল থেকে কিছু 


কিছু সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। 

অল্প কিছুদিন আগেও প্রত্যে- 
কটি কমার্শয়াল ৰ্যাঞ্কের হিসাব 
পরণক্ষার (আঁডিট) দাঁয়ত্ব ন্যস্ত 


ছিল এক একি ফার্মের উপর। 


সারা ভারতে ছড়ান 'বাভল্র শাখার 
{হসাব প্ারশক্ষার ভার থাকাতে 
গোটা ব্যাপারটাও একটা প্তহসনে- 
পারপত হত.। 

‘*_ সাধারণত আঁভট . ফামের 
কেরাণশরাই পরাঁক্ষার কাজ করতেন। 
মালিক নিজে বিমানে এসে অনেরু 
ক্ষেত্রে আপোর থেকে খবর পাঠিয়ে 
নগদ টাকা নিয়ে পরাক্ষাটা করে 
চলে যেতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে 


' গৃশক্ষানবীশ আঁভটররা এই কাল্পটি 


করে আসতেন। 
আমরা জানি, ইংরাজ আমলে 
তৈরী আঁডউ আইন-বা প্রধানত 
ম্যানেজিং , এজেল্সী ফার্মগরীলকে 
স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তৈরী” হয়ে- 
ছিল-_আজকের দিনে অচল! 
যেমন কোন অভিটরের আই- 
নত ক্ষমতা নেই যে কোন বিশেষ 
ক্ষেত্রে ব্যয় করাটা কোম্পানীর 


স্বার্থে হয়েছে কিনা। যান টাকা 
ব্যয় করার অনমাত দিয়েছেন তার 
সেই ক্ষমতা আছে এটা জেনে 


. নিলেই হল। 


রিজার্ভ ব্যান্ক অফ হাশ্ডিয়ার 
সম্প্রীতি একচি আদেশে বলা 
হয়েছে, যেসব কমার্শরাল ব্যাঙ্কের 
জাতীরকরণ করা হয়েছে তাদের 
বিভিন শাখায় স্থানীয় আভিটর 
নিয়োগ করতে হবে। যেহেতু 
একটিমাত্র আঁডট- ফার্মের উপর 
সারা ভারতে ছড়ানো ব্যাঙ্ষের 
প্রতিটি শাখার হিসাব পরাণক্ষার 


ভার এখন আর নেই, নতুন আঁডিটর- 


দের কাছে অনেক তথ্যই প্রকাশিত 
হয়ে পড়ছে। 

ৰ্যাচ্কের 'হসবের গোপনীয়তা 
বজ্জায় রাখার নিয়ম আছে। সেজন্য 
কোন নাম না প্রকাশ করে কি ধর 


দশ থেকে চৌম্দ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক 
থেকে 'ধার নেওয়া 'হয়েছে। যে 
দুলক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে তারও 
কাগজপত্র ভাল করে বিচার করলে 
গোলমাল প্রকাশ হয়ে পড়বে। 
এই লক্গনীর সৃযোগ নিয়েছে 


চানর কলের মালিক এৰং নতুন 
কাক্পদাকস বিরাট আকারে সান 


চোরাই জানব আনা এবং এ দেশ 
থেকে ওষুধ চালান করার যে বিরাট 
চক্র আছে তার সঞ্গো ব্যাঙ্ষের 
কর্মচারীদের যোগসাজস থাকার 
সম্ভাবনার হীঙ্গাত কোন কোন 
অভিটর 'দয়েছেন। ' 
জাতীয়করণের অছগে থেকে 
বিভন্ন শিজ্পপাঁতর পরিবার ও 
শোম্ঠী এক একটি ব্যাঙ্ক নিজস্ব 
পাঁরৰারিক সংস্থা হিসাবে চালিয়ে 
এসেছেন। এদের সঙ্গে কারবার 
করা হয়েছে অনেকটা ঘরোয়াভাবে- 
আইনত বে সব পদ্ধতি মেনে চপ; 


- উচিত তার অধিকাংশ মানা হত না। 


অঁডটর যখন কোম্পানীরই অনু- 
গত তখন এসব সংবাদ কোনদিনই 
জানা যেত না। 


করা হয়! অথচ এর সারা ভারতে 
হাজার হাজার শাখা রয়েছে। এই 
আইনেরও পরিবর্তন এখনই দর- 
কার। তাহলে অনেক কাহিনী 
বেরিক়ে। পড়ৰে। নামে স্টেট 
ব্যাঙ্ক হলেও এটি এখনও সাবেক 
ইম্পারয়াল ব্যাঙ্কের এতিহ্য বহন 
করে চলেছে। 

ব্যাক হেলায় যেমন লাইফ 
ইনস্রেল্স করপোরেশনের (এল 
আই সি) ক্ষেত্রেও হিসাব পরীক্ষার 
পদ্ধাতাট -ুটিপূর্ণ। জাতীশয়- 
করণের পরে আজও এল আই দি 


. বারোটি অডিট ফার্মের উপর 


নিভ'বরশশল। এর পন্ঞাশটি 
হিসাব-আঁফস ছাড়া প্রায় ছর়শোটি 
শাখা অফিস আছে। 


কমার্শয়াল ব্যাঙ্কের মত স্থানীয় 
আভটরদের উপর এল আই 'স 
হিসাব পরণক্ষার ভার দিলে নিশ্চয় 
দেখা বাবে, এ. ব্যাপারেও লগ্ন 
পংজির একটা বিরাট অংশ তেলা 
মাথায় তেল ঢালতে নিষবত্র হয়েছে 

অবশ্য এ বিষধর অগ্রসর হওয়া 
সহজ নর। সারা ভারতে প্রায় ছয় 

(শেষাংশ ৪র্ঘ পৃজ্ঠায়) 


LST 


SEE কেপ 


পিমবাজর দুঃধ দুর্দশার জন্য রী € কে 


(অর্থনৈতিক তাঘ্যকার) 
পশ্চিমৰলপোর অর্থনৌতিক দরদ 
শার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখ 
বায় যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের 
নীতিশ্‌ঢালই এ রাজ্যের দুঙ্গশীত 
এবং অৰ্থনৈতিক অধোগতির জনো 
প্রধানত দাল্সী। 
এই রাজ্যের করি ও বগল 
ক্ষেত্রের উৎপাদন থেকে আহরিত 
সম্পদের পাঁরমাণ সারা ভারতের 
সূচক সংখ্যা অনুসারে সমগ্র ভার- 
তের লাড়পড়তা সুচক সংখ্যার প্রায় 
সমান। অথচ এ রাজ্জ্যে বেকারী 
মূল্যবাদ্ধ এবং প্রকৃত আয়ের অধো- 
গাঁত সারা ভারতের তুলনায় লক্ষ্য 
পাঁর। এর কারশ কি? 
টানশশো সম্ভর-একাস্তর সালে 
পশ্চিমবশো কৃষ ও িজেপ মোট 
উৎপাদনের , অর্থমুল্যের পাঁরমাণ 
বর্তমান বাজার দরে প্রায় আড়াই 
হাজার কোটা টাকা। ভারত থেকে 
‘ ঝপ্তানশর বাবদ বিদেশী মদ্রা টুপা- 
জন হয়েছে এক হাজার তিনশো 
ষাট কোটী দুই লক্ষ টাকা, এর মধ্যে 
পাঁচিমবঙ্পোর অংশ চট ও প্রটজাত 
দ্রব্য, চা, তামাক, চামড়া ও চামড়া- 
জাত দ্রব্য, ইনাঁজানয়ারিং দ্রব্য বারদ 
অনুমিত ছয়শত বিজ্লাল্লপশ কোটী 
টাকা । অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক। 
পাশিমবঙ্গা থেকে ভারত সর- 


কার রাজ্যের উপার্জিত ছয়শো বিরা ' 


ক্লিশ কোটী টাকার বিদেশ ম্দ্রার 
প্রায় সবটাই অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রের 
প্রয়োজনে নিয়ে বান। ২ 

ত ছাড়া পশ্চমৰর্পা থেকে 
কেন্দ্রীয় সরকার ট্যাক্স বাবদ যে 


হিসাব পরীক্ষা 


(৩য় পৃত্ঠার পর) 
হাজার চাটার্ড এ্যাকাউন্টেট আছেন 
যাঁরা এই অডিটর হিসাবের উপ- 
বস্ত। ৷ 

এরর 
বাসা বেধে আছে।' মাত কুড়িটি 
আঁট ফার্ম দেশের শতকরা 
আঁশটি কোম্পানীর হিসাব পরশীক্ষা 
করে থাকেন। এঁদের অনেকেই 


কোম্পানীর মালকদের আইনকে 
ফাঁকি দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে পার- 
দার্শতা লাভ করেছেন । 
এমন এর দ:ষ্ট চকু যে নতুন" 
শিক্ষত আঁডটর এদের মাহনা 


করা কর্মচারী হওয়ার সুযোগ , 


পান না। এদের আর্জত জ্ঞান কাজে 


*মৌরুদশ পা নিয়ে বসে আছে। 
সেজন্য এই প্রাতচ্ঠানশ্যালর প্রকৃত 


আর্ক অবস্থা কি জানা প্রা 


অসম্ভব । 


রাজস্ব নিয়ে যান তার পাঁরমাণ 
উানশশো সত্তর-একাত্তর সালে চারশ 
1বরানব্ই কোটী তেতিশ লক্ষ টাকা 


- (সূত্র সরকারী ৰাজেট ও রিজার্ভ 


ব্যঙ্কের তথ্য থেকে সংকলিত)। 
এর মধ্যে উৎপ্াদনশুক্ক বাবদ দশ 
একুশ কোটী ছেযাটু লক্ষ টাকা, 
আয়কর ও কর্পোরেশন ট্যাক্স বাবদ 
একশ একষাটট কোটা সাতানৰই 
লক্ষ, কাম্টমস বাবদ একশ ছয় কোটা 
পায়ত্রশ লক্ষ, এবং অন্যান্য কর 
বাবদ দু কোটি চাল্লশ লক্ষ টাকা। 
এই বিপুল কর থেকে সংগৃহীত 
রজস্বের অংশ পশ্চিমবঙ্গা পেয়েছে 
কেন্দ্রীয় কর রাজস্বৈর রাজ্যের অংশ 
হিস.বে বাহাল্ল কোটশ উনসম্ভর লক্ষ 
এৰ্‌ং পশ্চিমবঙ্গা রাজ্য .সরকারকে 
সাহায্য বাবদ ফেন্দ্রের দেয় সাত- 
চালশ কোটী 'ছিচল্লিশ জক্ষ টাকা 
একুনে একশকোটী পনের লক্ষ 
টাকা । 

" অর্থাৎ পাশ্চসবলা থেকে দরাজ্ঞ 
হাতে কর বাঁসয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 
নিয়েছেন চারশ বিরানক্বুই কোটি 
তেত্রিশ লক্ষ টাকা অন কৃপণ হস্তে 
দিয়েছেন একশো কোটি টাকার কন 
বেশশ। পাশ্চমবন্গা থেকে কেন্দুয 


_ সরকার নাট তুলে নিয়েছেন তিনশ 


[বিরানক্বুই কোটি আঠারো লক্ষ 
টাকা। 
পশ্চিমবঙ্গের এই টাকা “ক্লে 


রচিত হচ্ছে, কিন্তু কলকাতার বস্তী 
উল্নরন কিংবা বাসস্থানের কবস্থা 
করার উপযুন্ধ অর্থ পাওয়া যাচ্ছে 


না। 

ফলে কৃষি উৎপ্রদনে, কি [শিল্প 
উৎপাদনে এরাজ্যের  আধোশাত 
ঘটছে। 

এই অধোগতি আজ শব হয় 
নি। যখন কেল্দে এৰং রাজ্যে একই 
কংগ্রেস দলের স্থায়ী সরকার রাজত্ব 
করতেন, সেই সমর থেকেই কেন্দ্রীয় 
সরকার পাশ্চমবঙ্গোর স্বার্থীবরোধী 
নীতি কার্যকরী করে চলোছলেন। 
পশ্চিমবঙ্গের আঁধবাসীদের সম্পদ 


ও শ্রমজ্াত উৎপাদন থেকে পাশ্চম-' 


ৰষ্গাকে বণ্চিত করে অন্য. রাজ্যে 


চিরাচারত 'শিজপাকে 


কোন রাজ্যে সরকার গঠন করার 
কথা চিন্তাও করতে পারতেন না। 
তখন কংগ্লেস দলই কেল্দ্ে ও সকল 
রাজ্যে একচ্ছত্র ক্ষমতার আধকারাঁ । 


.এঁ সময়ের সঙ্গে তুলনা করলেই 


বোঝা বার যে পাঁশ্চমবশোর দুর্গত 
ও দুদশা কেস শাসনেরই অব- 
দান। পরবর্তী কালের অর্থনৈতিক 
চিন্ও "মূল অপারাধী হিসাবে 
কংগ্রেসঁ নীতিকেই দায়ী করে। 
উাঁনশশ একল্স থেকে একষাটু 
সালের ফুধো; পশ্চিমবঙ্গে কৃষির 
উপর নিভরিশীল ব্যান্তর সংখ্যা ৰেড়ে 
যায়! একান্ব সালে ৪৭:৮৭ শতাংশ 


একট সালে 


ঈপ্পণ 8 শর্রষায ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৬৭২ . 


শতাংশ কারখানা শিক্ষেপে কাজ কর- 
তেন, একযাট্ট সালে তার সংখ্যা কমে 
শিয়ে ৬:৪৯ শতাংশে নেমে যায়। 
এ সংবাদ রাজ্য পারসংখ্যমান দণ্ডব 
থেকেই পাওয়া । 

উনিশশ তেষটি সালে প্রকাশিত 
কেন্দ্রীয় শিপ প্রাতিষ্ঠানগ্যালর 


'বার্ষক পাঁরসংখ্যান থেকে জানা 


যায় যে 'সারা' ভারতে মোট শিল্প” 
কারখানার মধ্যে প্চমবলোর অংশ 
স্বাধীনতার * অকবাহন্ত আগে. ছিল 
উনিশ শতাংশ, একযটরি সালে 


' কেন্দ্রীয় কংহ্বোস সরকারের বিমাত , 


সুলভ ব্যবহারের ফলে তার অংশ 


কমে রে মাত ১৮.১ শতাংশে ' 


নেমে ষার। এই সময়ের মধ্যে উৎপা- 
দন কার্যে লগনী মূলধনের অংশে 


২৮:৩ শতাংশ থেকে কমে গয়ে. 


পশ্চিমবশোর ভাগ্যে ২১.৪ শতাংশ 
মোট উৎপ্মদন ২৭.৪ শতাংশ থেকে 
কমে বিশ শতাংশ এৰং নীট উৎপাদন 
২৭.২ শতাংশ থেকে কমে ২০:৬ 
শতাংশ হয়ে বায়। { 

ফলে পাঁশ্চমকলো বেকার 
বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেস রাজত্ব শুরু 
হবার পর প্রথম সতেরো বছরে 


পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত লোকের হার . 


৩৩:৬ শতাংশ থেকে ২১:৪ 

শতাংশে নেমে বায়। একাত্তর সালের 

লোকশাপনার প্রাথাসক হিসাবে দেখা 
~~ 





লি পি আহুস্ডৰেল্ নিৰ্বাচনী ভূসিক্ষা 
নম্পন্কে নীভিহাত পৌৰ 


আগাম’ এশগারোই মার্চের মধো 
চন সমাপ্ত হচ্ছে। দেশের ' কোঁট 


কোটি মানুষের কাছে-আজ একটা - 
‘নতুন ছাঁৰ উপস্থিত হয়েছে। 


সেটা হল সি পি আই ও কংগ্রেস 
মিতাবলশ। 
সাতষাট্রর চতুর্থ সাধারণ নির্বাঁ 
চন ও বাহাত্তর-এর পা্টম সাধারণ 
নির্বাচনের মাঝে দেশের রাজনৈ- 
তক পটভূমিকার অনেক পাঁরবর্তন 
ঘটেছে। এর মধ্যে শাসকদল 'দ্বখ- 
শ্ডিত হয়েছে। এস এস পি ও পি 
এস পি পার্টির অবল্না্ধ ঘটে 
ৰাজি নামে শতধা বিভক্ত হয়েছে। 
কমিউনিস্ট ব্লকের মধ্যে ব্যবধান 
আরও বেড়ে গেছে। শ্লোগানের নধেয 
ফারাক এসেছে। সাতষট্রি সালে সি 
পি আই বলতো জাতার গণতাল্তিক 
ক্রুল্টের কথা, বাহাত্র সালে তাঁরা 


বলছে কংগ্রেসের মধ্যেকার বাম ও * 


পাপতাম্ক শান্তর সঙ্গো অপরাপর 


বামপল্ধী ও গপতাল্মিক শান্তর, সম- - 


শ্বয়ের কথা। সি পি এম কিন্তু 
কংহোস বিরোধী বামপল্থী মোর্চা 
এবং সেই সঙ্গে জনগশতান্তিক 
ফন্টের কথাই রেখেছে । ফলে লারা 
ভারতে তাদের লড়াইয়ের রুপ পার- 
্কার। 

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সি পি 
আই নেতারা: শাসক কংগ্লেসের 
সম্পো আঁতাতের ধ্বনি তুললেন। 
প্রীমতী গাম্ধীর অনুগামী একাংশ 


(শেষ প্ৰতিনিধি) 


। এই আূঁতাতে রাজী , হলেও অপ” 


রাংশ িস্তু রাজী হয় ন । ফলে 
পশ্চিসবঞ্গ, বহার, রাজস্থান, মধ্য- 


হয়েছেন এদের মধ্যে এখনও বহু 
প্রদেশে প্রতাক্রয়ার . শান্ত দলকে . 
নিয়ল্দণ করছে। অতএব কংশ্রেসের 
মধ্যে আর একটা ভালান না এলে 
মধ্য ও বামপল্ধী শন্তর সমন্বয় 
ঘটবে না। তা না ঘটলে এরা কিছ; 
কিছু ভাল কাজ দেখিয়ে ক্ষমতা 
রক্ষার চেষ্টা করবে। কিন্তু প্রকৃত 
অনম্বার্থের কাজে এদের ঠেলে 
নিয়েযাওয়া যাবে না। সেই কারণে 
এদের সঙ্গে এই মুহূর্তে মিতালী 
করার মধ্য দিয়ে দলের বিপদের 


কক নেওয়া হবে। কস্তু ভূপেশ- 


বাঝরা এই ব্যাস্ত সানেন 'ন। 
{সি পি আই দলের চেয়ারম্যান 
প্রসখের এই ্যান্ত অত্যন্ত ভ্রান্ত 
বলে বোধ হচ্ছে না! কারণ ভারতের 
পশ্চিম প্রান্তে মহারাম্। গুজরাট 
প্রভাত প্রদেশে কংগ্োসের মধ্যে 
মূলতঃ প্রতিক্রিয়ার শক্তির অস্তিত্ব 
রয়েছে। ফলে তারা সি পপি আই ৰা 
এই ধরপের সম-মতাৰলম্বী কোন 
দলের সো আঁতাত করে নি! 
বিহারে জনসংঘ দলের বিরুদ্ধে 
লড়ইয়ের জন্য ক্ষমতালোভশী এ 
কংগ্রেস নেতৃত্ব সি পি আইরের 
সঙ্গো নির্বাচনে সমঝোতা করেছে। 
এ ছাড়া পাশ্চমবাংলায় সি পি 
এমের বিরুদ্ধে এবং মহশশুরে 
স্বতন্ত দলের বরুণ্ধে কংহোসকে 
আঁতাত করতে হয়েছে। 
প্রদেশ, জম্ম; এৰং কাশ্মীরে সি 
পি আই কংগ্রেস-বিরোধা হি 
করছে। 
রিনিতার 
ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের 
সামনে সি পি-আই দলের 'নর্বা 
চন ভূমিকা সম্পর্কে নানারকম 
নীতিগত প্রশ্ন জেগেছে। এর ফলে 
নির্বাচনে টি পি আই দলের ফল 
খুব ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে না। 
দলের চেয়ারম্যান শ্রীএস এ 
(শেষাংশ ৭ম পৃদ্ঠায় ) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৮শে জানুয়ারী ১৯৭২ 


" সৈনিক ও ধুমপান 


ভারতভুষণ লাহিড়ী 


দৈহিক ও নৈতিক শান্ত পর- 
স্পর 'নর্ভরশশল। একাটর অৰু 
নতিতে অপরটির ক্ষতি অবশ্য- 
্ভাবী। হয়ত সামায়কভাবে ইহারা 
সমল্তরাল না হইতে পারে; কিন্তু 


দীর্ঘকালব্যাপশ ইহাদের পারস্পারক * 


সংযোগ আঁবচ্ছেদ্য। সুতরাং আমা- 
দের জওয়ান যাহাদের আঁধকাংশই 
উচ্চমনা, সং মানাসকতার অধিকার” 
ও সমস্থ অভ্যাস সম্পন্ন, তহাদেত্র 
এমন কোনও অপ্রয়োজনীকস অভ্যা- 
সের দাস হওয়া উচিত নহে যাহা 

তথা নৈতিক শান্তর হান 

'পারে। বিশেষতঃ আরো- 
পিত কুঅভ্যাস হইতে নিজেদের 
রক্ষা কারবার জন্য প্রাতাঁট সোন- 
ককে সচেষ্ট হইতে হইবে এবং এই 
প্রচে্টাতে রশ্বষল্পকেও সজ্ঞান 
সহারতা কারতে হইৰে। কারণ 
কোনও কোনও স্ৰার্থান্ধ - ব্যবসায়" 
সংস্থা মিথ্যা ও ব্যাপক প্রচারের 
সাহায্যে সর্বদাই অপ্রয়োজনীর 
অভ্যাসের চাহদা বড়াইতে চেষ্টা 


করে এবং বিজ্ঞাপন-নির্ভর কু- 
অভ্যাসমূলক পণ্যের প্রাম্তীক 
চাঁহদা (মারাজনাল ভিমাশ্ড) সচ- 
রচর নিম্নাভমুখশ হয় না। সিঙ্- 
রেটকে এই জাতীর আরোপিত 


সের ব্যাপকতা কম নহে। অপারণত 


বারাসাত এশ্সি-ইরিগেশন 


অফিস ব্য 


পি. 
বারাসাত  এগ্র -ইরিশেশন 
আঁফসটকে এখন একটা ব্যবসা 
কেন্দ্র (সন্ধ্যার পর নাইট . ক্লাবও) 
বলা যায়। রত্বা এড কোং ও 'শিবানশ 
চ্টোর্স নামে দুটি কোম্পানী এই 
অফিস থেকে বিনা টেশ্ডারে অনেক 
কাজের কল্মষ্টু পার। উভয্ন কোম্পা- 
নার মালিক এখানকার কয়েকজন 
কর্মচারী । সেরা দুইজন মাতব্বর 
আছেন তারা হলেন এখানকার 
সেকশনাল অফিসার আর একজন 
আছেন ইন্গেকন্িক্যাল স্মপারভাই- 
জার, পর্দার অন্তরালে থেকে এরাই 
সর্বপ্রকার দর্নশীতির পরিচালনা 
করেন। গ্রামে কৃষকদের জলসেচের 
ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব আছে এই 
উপর। কিন্তু সে দায়িত্ব 
পালত হর না। গোর সেনের 
“টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোল্লারা 
করে নেবার ব্যবস্থা এখানে আছে। 
বারাসত এক নং ও দই নং 
ব্লকে যে ইলেকট্রিক পাম্পগুলো 
আছে বছরের অধিকাংশ সমর সে- 
গুলো অকেজো থাকে। বনগাঁ 
আফলেও ঠিক একই অবস্থা। 
সেখানেও শোনা যার একজন 


ইলেকট্রিক্যাল স:পারভইজার বে- 
নামতে ব্যবসা শুর করেছেন! 
শ্ীসর্থাৎ নিজেরা কি করে লুটে- 


লুটে খাওয়া বয় তার বব্যবস্থা। 


বসা কোন্দ্রে পরিণ্ত 


(বিশেষ প্ৰতিনিধি) 


বলে চালিয়ে যাওয়া ও নতুন মট- 
রের বিল করে টাকা-পরসা ভাগ্ম 
করে নেওয়া এখানে একটা নিয়মে 
দাঁড়িয়েছে। পাম্প হাউসঙ্গুলো 
ওয়ারং করবার সমর কম দামের 
তার লাগিয়ে বোশ দামের বিল 
করা হয়। সমতরাং আলুর চাষের 
সমর কৃষকরা জল পায় না, কৃষকরা 
বারাসত অফিসে ডেপনটেশনে এসে 
ন্ট বাক্য নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। 
বারাসত দুই নং বকের পাম্প হাউ- 
সের তার প্রারই চটি বায় অথচ 
কোন চোর ধরা পড়ে না। অথবা 
এর কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। 


রত্না এন্ড কোং ও শীশবানশ চ্টোর্সের - 


হয়ে এ অফিসের কর্মচারশই বিল 


সই করে টাকা নিয়েছেন এমন প্রমা- 


- শবৰেচিত হইরাছল। রর 
- কানস.স রাজ্যে (সিঙ্গারেট বিরোধণ 


ব্যাপারে আমাদের অধিকতর উদ- 
গ্রীব হওয়া উচিৎ। সৃতরূং এই ' 


ধৰা সমশক্ষার মতামত অপ্রা- 
সাঙ্গ হইবে না। সুবিধার জন্য 
ডঃ প্রাইল্স হপাকিন্দ (ইউ এস এ) 
রচিত শন আপ ইন স্মোক' নামক- 
পুস্তক হইতে উদ্ধতিগদাল সংক- 
ভিত হইতেছে । 

“প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (য্বন্ত- 
রূম্মের) পেন্সিলভ,নয়ার (শ্গারেট 
বিরোধ" কোনও আইন এই রাজ্যে 
ছল না) আধৰাসীদের মধ্যে শত- 
করা মাত পণ্মীঘশ জন সামরিক 
বাহিনীতে যোগদানে সক্ষম বাঁকা 
পক্ষান্তরে 


আইন এই রাজে! বলৰৎ ছিল) 


ইহার শতকরা হার ছিল তিরাশ 
(পৃঃ তোরিশ)%। “পদাতিক ও নোঁ- 


রেট সেবনের ফলে প্রাদ্ভূতি হয় 


“অধ্মনিক যাম্ধ দূরপ্রাজ্লার অস্ম- 


অগ্রভঙগ-নিঃসৃত কাঁবন-মনোক্স'ইভ 


- এই হানি ঘটায় (প্‌ ৩৭)।% 


এই জাতীর বহু উদ্ধৃত 
দেওয়া বইতে পারে এবং ' ইহার 
য্টান্তসঙ্গাত প্রাতিৰাদ বিশেষ প্রচা- 
রিত নয়। সংতরাং নাম্বিধার় বলা 
যায় যে, সিগরেট সৈনিকের শারণ- 
রিক তথা মানসক সক্ষমতা নষ্ট 
করে এবং যাহা শারীরিক ও মন- 
সক তথা নৈতিক শান্তর হান" 
ঘটার তহা প্রতিটি পৌনকের পক্ষে 
অৰশ্য পাঁরিতাজ্য। 


কিল্তু দঞ্খের বিষয় এই সাম 


শপ্লক হানিকর বস্তুর কুফল সম্পর্কে 
আমাদের সমর নেতাগণ যথেষ্ট 
সজ.গ বাঁলয়া মনে হয় না। কারণ 


কলিকাতা 'বস্বাঝ্যাল্ের 
দা্িহীনতা 


Da 


তাহারা আত্মরক্ষা ফাঁরতে পারবে! 
দুই একদিন শখ কাঁররা ধূমপান 
কারবার পর পঁসগারেট ক্লান্তি দূর 
করে? এই সর্বব্যাপী মিথ্যা প্রচা- 
রের শিকারে সেও পাঁরপত হইকে 
এবং সরা জীবনের মত স্বাস্থ্য ও 
অর্থ হানিকর এই অভ্যাসের ক্রাঁত- 
দরসে রুপান্তরিত হইৰে। আমা 
দের সামরিক বাহনশকে সর্বতো- 
ভবে এই কুহকজাল হইতে রক্ষা 


" কারতে যক্সৰান হইতে হইবে। 


আমাদের নেতারা কি এই অবশ্য 
প্রয়োজনীয় কর্তব্যপালনে +1বমুখ 
হইবেন? 


ঘটে তাই ডাঃ মইতি নশলরতনে 
আচমকা ঢুকে এ মেয়েটিকে খাতা 
দেখে নকল করতে দেখে ধরে 


- ফেলেন। এরপর পরাক্ষনিল ছতর্য 


(বিশেষ প্রাানাষ) 


এম বি 'বি এস সেকেন্ড খ্যাম্ড 
ফদইন্যাল পরীক্ষা ভস্ডুল হয়ে 
গেল। বাঁদও হাতপূর্বে ব এ, ৰি 


থেকে শুরু করে মাস্টার ডিগ্রী, 
আইন পরাক্ষা কিংবা এম ৰ বি এস 


সর্বক্ষেত্েই এই দাঁব। এটির নাম : 


গণ টোকাটুক। 

এম বি বি এস প্রসঙ্গে দু চারা 
কথা ৰলা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গো 
নির্ধারত সময়ের আট মাস পরে 


পরীক্ষা শুরু হয়েছিলো। এই - 


পরাক্ষার চারটি কেন্দু ছিল। আর 
জি কর, নীলরতন সরকার, মৌড- 
কেল কলেজ ও ন্যাশনাল মেডিকেল 
কলেজ। পরীক্ষা শুরু হওয়ার 
প্রথম দিন ছিল 'এ্যানাটাম পরাক্ষা। 
ন্যাশনাল - মোডকেল কলেজের 
ছাঘরা হলের মধ্যে ইশ্ডিল্লান মেডি- 


২. কেল কাতীক্সলের সদস্য ডাঃ হপরেন 


চ্যটার্জুর ওপর চড়াও হয়। শ্বিতশর 
দিনে এন আর এস হাসপাতালের 
ডন্ত আদিত মাইতির উপর ছাত্ররা 
চড়াও হয়। ঘটনার বিবরণে জানা 
যার, ফিজিওলাঁজ পরাক্ষার সমব 
একাঁট ছাত্রী যখন টুকছিলো সেই 
সমর এ ভন্তার তাকে হাতেনাতে 
ধরেন। এই তার অপরাধ । 

অথচ আশ্চর্যের কথা হলো 
গার্ড পাহারা দিতে এসেছিলেন। 
পরীক্ষার হলে িশবাঁবদ্যালরর থেকে 
পারদর্শক আসার আশে তারা ছাত্র 
দের সতর্ক করে দিচ্ছিলেন: যাতে 
ত'রা টোকার মালপন্র সরাতে পারে। 
িল্তু তা সঙ্কেও অঘটন আজো 


ভশ্ভুল করছে দেখে ীবশ্বাবদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ হঠাৎ যেন চোখ খুললেন 
দূ জন অধ্যাপক ছাত্রদের হাতে 
লাঞ্ছিত হওয়ার পরই কি িশ্বাবদ্যা- 
লয় কর্তৃপক্ষ তাদের সম্মান রক্ষার্থে 
এ দু কেন্দ্রের পরাক্ষার্থীদের 
এক বছরের জন্য সাসপেশ্ড কর- 
লেন? জান না, এই ঘটনা না ঘটলে 
িশ্বাবদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হয়তো চোখ 
কান বুঞ্জে এই পরাক্ষাই মেনে 
নিতেন। তারা ডাল্তার হয়ে সমা- 
জের সেৰা করবে তারা যাঁদ এ পথ 
বেছে নেয় তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে 
িনতভাবে নিবেদন করতে হয় যে, 
আগামশীকালের ভাবা ভান্তার বল্ধুরা 
দয়া করে মানবের জাঁবন নষ্ট 
করার কাজে ব্রতী না হয়ে অন্য 
পথের সম্ধান দেখুন। তাতে আপ- 
নারা বাঁচবেন ক না জান না তবে 
জনসাধারণ অবশ্যই বাঁচবেন। 


বুড়ো ও :তরুণ 


" (৪র্ঘ পষ্ঠার পর ) 


গলতে গিয়ে মাথা ঘুরে গড়ে 


যাচ্ছেন। কারণ প্রত্যেকের পেছনে 
বড়ো বড়ো খুটি --নড়ানো বেশ শঙ্ত। 
তবুও আমরা তরুণদের কাছেই বা 
কিছু আশা কাঁর, মট্কামারা বড়ো- 
দের কাছে নয়। আমলারা রাজ- 
নীতির ৰাইরে থাকবেন এটাই সবার 
কাম্য! 


বাংলা দেশ সমাচার 


' (লগত প্যণ্ঠার পর) 
হয়েছিল,. তারই ফলে বাইশটা এক- 
চোঁটরা মালিক পাঁরবারের উচ্ভব 
ঘটে আর. কোট কোটী পাঁকস্তানন 
মানুষের অনশন দারিদ্র্য ও বেকার? 
'চিরম্থায়ী হয়ে গেল। 

তার ফলেই বাংলাদেশের মান 
যের-বিদ্রোহ এবং অৰশেষে স্বাধশ- 
নতা লাভ। আজ এই স্বাধশনতাকে 
অর্থপূর্ণ করতে হলে প্রন্তন শাসক- 
দের পুঁজিবাদী পথ পরিত্যাগ করেই 
এগোতে হবে। একমাত্র সমাজতাদ্তিক 
বিকাশের পথেই চিরাঁদনের জন্যে 
অভাব, অনটন দারদ্যের অবসান 
ঘটানো সম্ভব৷ ৃ 

বাংলাদেশে জাতীয় এঁকোর 
মাধ্যমে জনগণ জাতীয় অর্থনোতক 
পনগঠিনের পথে পা বাঁড়িয়েছেন। 


Regd. No. C72 


{বিশ্বাসের পর্যায়ে রাখার। সংবিধা- 
নের প্রণেতাদের মুখপাত্র বলেছেন 
যে, এই, দুই কতব্য সংবিধানের 
মারফত ভিকভাবে রাখতে পারলেই 
বাংলা দেশের আন্দোলনের পাঁর- 
প্রোক্ষতে তা বৈপ্লবিক কর্মসূচশ 


এর আগে যে সমস্ত সংবিধা- 
নের খসড়া রচিত হয়েছে তাতে 
সর্বদাই ৰলা হত যে পাকিস্তান 
একটি এশ্লামিক রাষ্ট এবং পাবন 
কোরাপের নিদেশ অন্যবারী এই 
রাম্্র চলবে। এমন কি উাঁনশশো 


সত্তর সালে ইয়াহয়া খান নির্বা- 


সংবিধানের একটি 


ৰলে পারিগণিত হবে। ইস্তাহারে সংবিধান সংক্ৰান্ত বিষয়ে 
ফরোয়' 9 বকের অবস্থা 
রর (প্রথম পু্ঠার পর) 


নদয়ে তাকে আড়াল করা বায় না।' সেই ফরোয়চ্ভ কুকের বেশশর ভাগ 
ফরেয়ার্ড রকের কিছু নেতা আছেন কমশী এবং 'বাঁশন্ট কয়েকজন নেতা 


যাঁদের কাছে নর্বাচনে জয়লাভ 
হচ্ছে মুখ্য, কথা। এই কথাকে 
আড়াল করার জন্য সি পি এমের 
বিরদ্ধে সক্ষশর্ণতাবদের প্রশ্নটি 
তাঁরা বড় করে তুলেছেন। আসলে 
তাঁরা আর নিজেদের  ৰাম- 
পল্ধী বলে দাবাই করতে পাবেন 
না। যদ কংগ্রেসের সঙ্গো মোচণ 
গড়তে দল নেতৃত্ব ব্যর্থ হন তাহলে 
এ" সব নেতাদের ব্যান্তগতভাৰেই 
কংগ্রেসে যাওয়া ছাড়া অন্য কেন! 
পথ থাকবে না। এই ধরণের কয়ে- 
কজন নেতা ালত হয়ে িজে- 
দেরই ফরোয়ার্ড রক বলেই চাহ্নত 


১ করে কংশ্বোসের সল্ো- চলে যেতে 


পরেন । সেখানে ভাঙ্াান থামানো 

যাবে না। 
অপরাঁদকে যে দলের জন্ম ও 

বৃদ্ধি কংগ্রেস বিরোধিতার মধ্য দিয়ে 


প্রকুরকান্তি 

(২৪ পৃত্ঠার পর) 
হয়েছিল৷ তার ফল এতাঁদনে 'শেটা 
ছাত্র ও বুবক সমাজকে দূষিত করে 
দয়েছে। এখন কেমন করে এর হাত 


থেকে রেহাই পাওয়া যায়__তাই 


মহাভাবনা। ছাতশ ও 'শাক্ষকাদের 
সম্মান বজ্জায় রাখা মস্কিল হয়ে 
পড়েছে। 


ও'র ধারণা নকসালী আল্দো- 
লনের সময় এই যুবক শোচ্ঠীকে 
যাঁরা পেছন থেকে বাহৰা দিয়েছেন 
তারা ভুলে যান যে এদের কার 
কারও কাছে ইস্কুলে হাঙ্গামা, 
নেতাদের মুর্তি ভাঙ্গা এবং ওয়া- 
গান ভাঙ্গা একই ধরণের কাজ। এত 
সব কিছ; করেও সামজিক প্রাঁত- 


শা 


কিছুতেই কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ 
করে কয়েকটি আসনের জন্য ৰাম- 
পল্ধীদের বিরেশধতা করার নীতি 
মেনে নিতে পারবেন না। জেলায় 
জেলায় সধারণ কর্মীদের মধ্যে 
আজ তাই চুড়ান্ত বিক্ষোভ। বর্ধ- 
মান, চব্বিশ পরগণা, হুগঙ্গসী এমন 
কি হাওড়া, পরনাসয়া,, এৰং উত্তর 
বঙ্গের কয়েকটি জেলার "সাধারণ 
কমশিরা ইতোমধ্যেই দলের গৃহশত 
নীতি অনুসারে ধাঁনক শ্রেণী এবং 


তার দঙ্জী কংগ্রেসের বিরোধিতা . 


সরু করেছে। সি পি এমের 
বিরুদ্ধে তাদের পূর্বে যে মনোভাৰ 
ছল তারও পাঁরবর্তন ঘটেছে। 
ইতোমধ্যে আর এস পি এবং এস 
ইউ সির সি পি এমের সঙ্গো আঁতাত 
হওয়ার পর এ রাজ্যে আর তৃতীয় 
বামপন্থী জোটের সম্ভারনা নষ্ট 
হয়ে গেছে। আসন্ন নির্বাচনে এ 
রাজ্য পুরোপ্যীর বড় দু. 'শাবরে 
বিভন্ত। একটি ধাঁনক শ্রেণীর দল 
কংগ্রেসের শিৰির, অপরটি সি পি 
এম, আর এস পি এবং এস ইউ 
সি প্রভাতি দসের বামপন্থী 
শিবির। সি পি আই তাদের সর্ব 
ভ্রতীয় নীতি অন্সারে কংগ্রেস 
শিবিরের অংশীদার । এই অবস্থায় 
ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব বাদ কংশ্বে- 
সের সঙ্গে আঁতাত করেন তাহলে 
দলের অর্ধেক নেতা এবং কমশদের 
{তন চতুর্থাংশই সেই রায় মেনে 
নেবেন না। তাঁরা বমপল্থশ 
শিবিরে যাৰেন বলে ইতোমধ্যেই 
ঘোষণা করেছেন। কজেই সামায়ক- 
ভবে ভাঙ্গান রেধের জন্য ফরো- 
যার্ভড ব্লক যে সবিধাবদের নতি 
নিয়েছে তাতে এই ভাঙ্গান আরো 
অপাঁরহার্য হয়ে উঠবে। দনচার 


ছ্ঠার অভাব হয়ান। এর জবাৰ. কে দিনের মধ্যেই অৰস্থটা আরো স্পষ্ট 


দেবে? 


করে ধরা পড়বে! 


বলা হয়েছে, . “আওয়ামী ল'গ 
থেষণা করছে যে, এমন কোন আইন 
প্রপয়ন করা হবে না ষা পাঁবন্র 
কোরাণ সুরা বিরোধী” অবশ্য 
নিৰ্বাচন করতে শেলে তখনকার 
যুগে একথা বলতেই হত, না হলে 
ইয়াহয়া ওদের নির্বাচন প্রাত- 
দ্বান্্বতার অংশগ্রহণ করতে দিত না। 

কতমান সংবিধান খসড়ায় 
কোরাণ অথবা ইসলাম সম্পর্কে 


কোন কথাই ৰলা হয়নি। আইনেপ্ৰ . 


চেখে সমান আঁধকার প্রসঙ্গে 
মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে বলা 
হয়েছে, “রাষ্ব কোন নাশারককে 
কেবল মাত্র তার ধর্ম জাতি স্ঘী কি 
পুরুষ অথবা বিশেষ কোন জায়গায় 
জল্মগ্থহণ করার খাতিরে আইন 
প্রত্ধোগের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা 
দেবে না। ধর্ম 'নার্বশেষে যে কোন 
'নাগারকের আইনের ক্ষেত্রে সমান 
আঁধকার থাকবে, এবং চাকরী 
অথৰা অন্যান্য স্বাবধার ব্যাপারে 
সমস্ত নাপ্ধীরক সমান স্ুবোগ্- 
পাবে। 

বাংলা ভাষাকে রাম্ট্রভাষা হিসাবে 
খসড়া সংবিধান ঘোষণা করা 
হয়েছে । তবে একথাও ৰলা হয়েছে 
যে, সংবিধান প্রণয়নের পাঁচ বছর , 
পর্যল্ত ইংরাজী ভাষা সমস্ত আঁফস 
আদাঙতে ব্যবহার করা হবে। 
অবশ্য রাম্ট্রপাতি ফোন বিশেষ আদেশ 
বলে এই সময়ের মধ্যে বাংলা 
ভাষাকে ইংরেজ্রীর . পাশাপাঁশ ব্যব- 


মান। ঠিক তার পরেই প্রেস কন- 
ফারেল্দে ঘোষণা করেন যে, বাংলা- 
দেশে কেবলমাঘ বাঙ্গালী থাকবে, 
অর্থাৎ যারা বাংলা ভাষায় লিখতে 
পড়তে এবং অক্লেশে কথা বলতে 
পারে তাদেরই বাঙ্গালী বলে গণ্য 
করা হবে। এত কথা তান ৰলে- 
ছিলেন ‘বিহারী মুসলমানদের 
সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের দ্‌চ্ট- 
ভঙ্গি অথবা আচররাঁবাধ ক হৰে 
এই ধরণের এক প্রশ্নের উত্তর দিতে 
শিরে। অর্থাৎ ভাষা সম্পর্কে বাংলা- 
দেশ অবেশপ্রবণ এবং এ ব্যাপারে 


ওরা কোন মীমাংসায় আসতে 


DARPAN, Price 32 P. 


কলক.তায় দ্রেমদী সার্কাস ভাড়া আদায় করে থাকে এবং সর 


কারও প্রমোদকর বাৰদ অর্থ রোজ- 
পার করেন, তবু কলকাতয় খেলা 


প্রশংসা অর্জন করেছে। তান আরও বলেন যে, চৌর- 

প্রমোদ মাধ্যম হিসাবে এবং ঞ্রগীর ওয়াই এস সি এর উল্টো- 
শরীর চর্চার ক্ষেতে সার্কাসের দিকের জায়গাণ্ট সার্কাস দেখানোর 
গর্ব কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন, পক্ষে আদর্শ জারগ্বা। কর্তৃপক্ষ যাঁদ এ 
রাজ্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত । জায়গাটকে সাকা্সের জন্য নাদর্টি 

কিল্তু কলকাতায় যাঁদও জামর করে রাখেন তাহলে তল ছয়। 
ভাড়া বাবদ কলকাতা কর্পেররেশন এ বিষয়ে তান কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
সাকাস দলের কাছ থেকে বৌশ আকর্ষণ করেন। 


বাউলাদেশের সমস্ত এই বছরেই, যখন মাত অর্ধেক চা/ 
বাগানে কাজ হয়েছে, প্রায় বারো 
- প্রেখম পৃচ্ঠার পর) 
j ধমালয়র্ন পাউন্ড আঁতারন্ত চা উৎ- 
চালু করার ব্যাপারে আরও সমস্যা 


আছে। বেমন প্রাভিডেল্ট রড পাত বগি 
জীবন বাঁমার সমস্ত টাকা পাঁক- * ক্রেতা নেই। 
স্তন সরকারের আদেশ অনুযাক্সরশ বাংহাদেশের অর্থধনোতক পনর 
িভি কোম্পানশগুলকে ডফেল্স জ্জশবনের ব্যাপারে ভরতকেই 
বশ্ডে গাঁচ্ছত রাখতে হয়। এই টাকা মুলত এগিয়ে আসতে হবে এবং 
সবই চলে গেছে পাঁকস্তানে এবং এবং ভারত সরকারকে এখানকার 
বহু সাধারণ কর্মচারী আজম তাদের ব্যবসায়*ঈদের উপর নির্ভার করতে 
সারা জীবনের সণ্চয় থেকে বাণ্যত। হবে। ভরতের ব্যবসায়ী গোষ্ঠশ 
এই ক্ষাতপৃরণের দাঁয়ত্ব কারা এট ভাল করেই. বুঝেছেন এবং 
নেবেন সরকার অথবা শিল্প প্রাত- এখন ব্যবসার সুযোগ আদয়ের 
্ঠানগি, তা এখনও জানা যায় নি। চেষ্টার আছেন। এখনও অবাধ 
চা ব্যবসায়ীরা বোধহয় বাংলা- এরা ভারত সরকারের ম.রফ্ 
দেশে সবথেকে বেশী , ক্ষাতগ্রপ্ত বাংলাদেশকে সাহায্য করতে রাজ 
হয়েছেন। প্রতি বহর পাকিস্তান, নন কারণ তাতে কোন মবনাফা থাকে _ 
বাংলাদেশ থেকে শণ্তাতয মিলিয়ন না! এই ব্যবসায়শ গোষ্ঠীর. পার. 
পাউশ্ড চা নিত। এখন এই আত- ক্কার মত, যাঁদ আমাদের ঘরে কিছু 
বিন্ধ চা নিয়ে সমস্যা। খ্দব একটা পয়সা নাই এল তহলে আর আমা- 
উৎকৃষ্ট ধরণের চা নয় বলেই এর . দের বাংলা দেশকে সাহাব্য করে 
বিদেশে খুব একটা চাহিদা নেই। কাঁ লাভ? 





শফিকুল হাসানের 
মুক্তির সংগ্রামে পূর্ব বাংল! 


জুধ তত্ব ন", কা?) 
বিশ্লেষণ নয়, ব্যাথা £ আওয়াষী 
লীগ জয়, 
রঃ বিশা রাজনীতি ) সুত্তিৰ 
নয়, যাও সে তৃ; ওপার দয়, ওপার 
বাউঙাঁও একাকাৰ হয়ে 
ধরা দিয়েছে 
লেখকের তক এবং বচ্ছ 
বিচাৰ বোধে 
* ইদানীং ক'লেব প্পর্বমাংলা” 
সিবজ্েৰ 
উজ্জ্বল হয় বাক্িক্রেষ 
এই গ্রন্থট। 
দায় | আভা টাকা 
এ্রকাশক,/ রবীন নখে পাধ্যায় 


প্রাগুস্থান / গোলাম রসুল 
৬১, বট লেন কলি-১৩ 








সম্পাদক হরেন বস্ 


স্পামক কক অভার্প ইণ্ডিয়া প্রেল কলকাতা-১৩ থেকে মাঘত এবং ৬১সং আট জেদ, কলিকান্তা-১৩ ৭, রাজা ল্চঘোষ জাঁললক প্ৰেরায় দাস আমায় দেশে লনসানড 


| 


শ্ব ত 


দপপ ॥ শক্রবার ২৫শে ফেবরযার ১৯৭২ 


জ্্াজ্তঞ্জান্সী ত্র চাতি 
নির্বাচনী স্বার্থে কংগ্রেস লীগকে ভোষণ করছে 





অত্যন্ত সংবিধাবাদেরর পাঁরণাম 


" যা হয় তাই এৰার হতে চলেছে। 


নয়া দিল্লশর শাসকবর্গ প্াশ্চিমবঙ্গা 
থেকে প্রান্ত গোপন 'তথ্য সুত্র মারফং 
আসন্ম নির্বাচন সম্পর্কে যে ছাব 
পেয়েছে তাতে আতাঁক্কত হয়ে 
মুসলীম লীগ দলকে পুনর্বার 
ব্যাপক সাহায্য দিয়ে খাড়া করতে 
চেষ্টা করছে। এর ফলে যে 'বিপ- 


স্তানী রাম ব্পর্যয়ে মুখ্য ভূমিকা- 
ধারী এ দলের সরকার" নশীত এবং 
তার ফলিত প্রয়োগে বিরন্ত ও 
ক্ষুব্ধ মনোভাবের পরিচয় ব্যালট 
বাৰ্সের মাধ্যমে দেয়, এৰং শাসক 
শ্রেপরর নির্বাচন জড়ায়ে আসন 
জেতবার সম্ভাবনাকে কাঁময়ে ফেলে, 
সে জন্য কেন্দ্রের পক্ষে এমন এক 


দলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যার ' 


মনোনত প্রার্থীরা মুখে মুসলশীম 
স্বার্থ, কোরাপ-শারয়তী আইন 
বজায় রাখার জন্য জরুরি লড়াই, 
এবং সর্বোপরি সংখ্যালঘু সম্প্র- 
দায়ের রক্ষাকবচ সম্বন্ধে গ্যারাল্টী 
ইত্যাদ লদবাচওড়া কথার আড়াজে 
গোপনে কংগ্রেসের তালে তাল 
মিলিয়েই চলৰে। 

এই দল মুসলশম লশগ্গ। কেরা- 


স্তান যুদ্ধে এই দল ভারি বেকায়- 
দায় পড়ে গিয়েছিল; এবং তাই ক্ষমতা 
রাজনশীতর তাঁগদে সরকার দলের 
হাতে হাঁ মালয়ে চলার সঙ্গো 
সলপো সাধারণ মন্সলমানদের নিরাশা- 
জনিত মনোভাবের সুযোগও নিয়ে- 
ছিল। বুদ্ধের পারপামস্বরূপ সজ্ঞান 
মুসলীম ভোটারদের এক 'বিরাট 
অংশ মুখে স্বীকার না করলেও 
মুনে মনে কংঙ্োসকেই 1প্রকিস্তান- 
বিভাজনের জন্য দায়ী করে! 
শবহারশ মহসলমান* নামে কাঁথত 
ভারতাযর মুসলমানদের যে বাস্তু- 
ত্যাগী অংশ "পূর্ব পাকিস্তানে শ্গিরে 


স্বর ৰাঁধবার চেষ্টা করেছিল, তাদের 


মধ্যে বেশশর ভাগই গরীব শোষিত 
শ্রেশীর। তারা পশ্চিম পাকিস্তানশ 
সামারক নাদিরশাহশীর কাছে সাঁতা- 
কারের সাহাষ্য_ পুনর্বাসন, 
শিঙ্পোৎপাদনে আর করার সুবেলা, 
ছোটখাট ব্যবসাধত সুৰিধা-কছুই 


- পায়নি। কিন্তু তক রাজনৈতক 


িবদিষ্ধতার দরুপ তারা পশ্চিম 
পাকিস্তান থেকে আগত বৃহৎ 
দার, বড় বড় আঁফসার-আমলাদের 
দালাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়- কারণ 
তথাকথিত উর্দূ প্রেম। প্রকৃতপক্ষে 


ক 


সা প্রসাদ মল্লিক 


এই গরশৰ মুসলমানদের ভারতে 
ফিরে যাবার পথ নেই, একথা জেনে 
পশ্চিম ' শাসকবর্শ 


মন্তব্য করেছে যে, এই ম:সলমান- 
দের পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাও- 
ক্লাই একমাত্র গাঁত, ভারতে কিরে 
আসা নয়। 

" এইভাৰে ভারতের ধাঁনকবর্গ 
তাদের নিক্নন্মিত রাম্পুশান্ত এবং 
প্রচারষন্তরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে 


ব্যবহার করে দুই মতলৰ হাসল হীরঞ্জীনয়ারদের কর্মসংস্থানের ' 


করবার তালে ররেছে (এক) আঁব- 
ভন্ত ভারতের নার্শারুক উক্ত “বহারশ 
মুসলমানদের আপন জল্মভীমতে 


ষে-পারপাঁত, অর্থাৎ রাম্্রহন নাগ- 


যোগাড় করতে প্যরৰে। কিন্তু হাসে 
আরও কয়েকটি তথ্য কেন্দ্রের হাতে 
আসায় (গুপ্ত বিভাগ মারফৎ) সর- 
কারা দলকে একটু বেচাল দেখা 
যাচ্ছে। সেজন্য দলের নেতাদের পক্ষে 
প্রয়োজন হয়েছে, দলের আত্মরক্ষার 
দ্বিতীয় ব্যহ হিসেৰে, মুসলশম 
লীগ প্রার্থঘদেরকে দাঁড় করানা। 
তাই পশ্চিমৰঞ্গে এইবার 'মুস- 
ল'ম লীগ প্রার্থীদের দাঁড়াবার ধূম 
বেড়ে পিয়েছে। বোঝা কম্টকর নয় 


এই দলের ির্বাচনশ খরচের বঙ্গ ১ 


নয়া দিল্লীর কোন বদান্য প্রভুরা 
বহন করৰে এবং কেন। 


আগে কানপ্দরের নামকরা সাম্প্র- 
দায়ক ল্বার্থবাহী সংবাদপত 
“সরাসৎ”, পশ্চিমরঙ্গে  মুসলশম 
লীঙ্গের এক প্রভাবশালী সংখ্যা- 
শোচ্ঠী রূপে বিধানসভায় আত্ম- 
প্রকাশের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা 
প্রসঙ্পো যে মন্তব্য আভাস-ই্িতে 
ব্ন্ত করেছে তাতে মুসঙগীম লীগ 


বামপল্থী মোর্চা পশ্চিমৰ্পো মুস- 
লাম লীগ দলকে কঙ্গেক দেয়নি বলে 


বেকার ইঞ্জিনিয়ারদের দাবী 


(বিশেষ প্রাতালাষ ) 


গত সপ্তাহে কলকাতায় রাজ্যের 
ৰেকার ডিম্লোমাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারদের 
দ্বিতীয় বাৰ্ষিক সম্মেলন হরে 
শোল। সম্মেলনে সি এম ভি-এর 
সহ সভার্পাতি এবং রাজ্য সরকারের 
প্রাতানধি উপস্থিত হয়েছিলেন। 

আগামী মাসে এদের আল্দো- 
লনের পথে নামতে হচ্ছে। এই 
রাজ্যে [িস্লোমাধারী বেকার ইঞজি- 
নিয়ারদের মোট সংখ্যা হলো প্রায় 
আট হাজার। এ*রা গত এক ৰছর 


একটি এ্যাসোসিয়েশান তৈরী করে. 


দাব আদায়ের জন্য আন্দোলন 
করছেন। এর মধ্যে গোটা তিন-চার 
দাবি সরকার মেনে নিয়েছেন। কিন্তু 
এদের অবস্থা এখনও পূর্ববং। 
এ*দের সম্পর্কে সরকার কতৃপক্ষ 
একেবারে উদাসশন। 
এমন অনেক ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন 
ষশরা আট-দশ বছর ধরে বেকার, 
কোথাও তাদের চাকরী জোটে ি। 
ইান্দরা গোষ্ঠীর সমাজতন্ত্রের আও- 
ক্লাজের পরও তিন বন্ছর কেটে গেল । 

এ'রা সম্মেলনে এই সৰ দাবী 
রেখেছেন £ শিক্ষাল্তে ভডিপ্লোমাপ্রান্ত 


এদের মধ্যে - 


জামনে ব্যাঙ্ক থেকে খপদান, ইলেক- 
ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের সুপ্ররভাই- 
জার লাইসেন্সের ৰাড়াবাঁড় কমানো, 
চাকরীতে আঠবেদনকারশর কাছ 


॥ পাঁচ চ 


যে কজিপিত রাজনৈতিক নরাশা- 
বোধ গজাবার চেষ্টা চলেছে, তাতে 
সরকারী দলের পরোক্ষ লাভ, মুস- 
লশম জশঙগগের নয়। কংগ্নেসের 
িৰণচনশ অন্ম-নয়ন্মকরা নির্পর 
করে রেখেছে যে, মুসলীম লাগা এ- 
বার একাত্তর-এর তুলনায় অনেক 
বেশ সিট পাবে। তাই হলে, 
কংগ্লোসের নেতৃবগেরি নিশ্বাস, তাদের 
দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ' না 
হলেও মুসলীম ল'গ সদস্যদেরকে 
টাকা এবং অন্যান্য স্মবোগা সুবিধা 
দিয়ে কিনে নেওয়া বাৰে এবং রাজ্যে 
পুনর্বার কংগ্রেসী মন্দিত্ব কায়েন 


বুঝতে প্ররছে, এপ্দর বাংলা ওপার 
বাংলা দুপার বাংলারই সধারপ 
মানুষ নয়া দিকুলশর প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ উপানবেশে পারপত হতে 
চলেছে। এই বোধই তাদের আসর 
নির্বাচনে সঠিক প্রার্থী বাছাই করতে 
সাহায্য ক্রৰে। নির্বাচনের পরে 


প্রবৃত্ত করবে, এবং তা প্রকৃত বাম- 


পল্থীদের নেতৃক্ষেই। 


থেকে সওদাশরণ ও স্রকারশ সংস্থা- 


করতে পারবেন 'তা ৰলা শন্ত। তবে 
লড়াই ছাড়া তাদের কোন পথ খোলা 
নেই। যেটুকু দাবী তাঁরা আদায় 
করতে পারৰেন তার জন্য চাই তাঁন্র 
লড়াই ৷ ; 


চীফ সেক্রেটারী, ও জাতীয় সঙ্গীত 


(দর্পশের সংবাদদাতা) , 

কোন অনুষ্ঠানে জাতীর সলাত 
লাইলে শুধু সময়ের অপৰ্যয় হয়না 
গান গাওয়ার সময় দাঁড়ান প্রথাও 
বেশ 'বরান্তকর। 

‘এই আঁভমতাঁটি পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের চীঁফ সেক্রেটারী জ্রী এন 
সি সেনশদুষ্টের। 

শেখ মুজিবর রহমানকে পৌর 
সংবন্ধনা দেওয়া সম্পর্কে রাজভৰনে 
রাজ্যপলের উপস্থাততে অন্যান্য 
কর্মচারীদের সামনে মেয়রের নিকট 
তান এই অভিমত প্রকাশ করেন। 


কলকাতা পৌরসভার তরফ 
থেকে যাতে সংবন্ধনা না দেওয়া 
হর তার জন্য কোন অন্রুহাতও 
যখন টিকল না তখন শ্লীসেনপন্ত 
প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে মেয়র, 
ডেপুটি মেয়র, কাঁমশনার ও কাউ- 
দলের পক্ষে প্রতোকটি দলের 
একজন নেতা একমাত্র এই সভার 
থাকলেই. বথেম্ট। 

মেয়র শ্রীশ্যামসনন্দর শত 
যখন এই প্রস্তাবে রাজশ হন না 
তখন শ্রীসেনগ্দন্ত বলেন জাতীয় 
সঙ্গীত বাদ দেওয়া .উচিত। 


£ ছয় 


বরধমানে অন্্ামের ছাগল চিত 


গত বারোই ফে্রুয়ারী শনিবার 
আনন্দবাজার পাত্রকায় প্রকাশিত 
বন্ধমান জেলার নৰ কংগ্লেলঁ নেতা 
প্রদীপ ভট্টাচার্যের একাটি বাতি 
পাঠ করে আশ্চর্য বোধ করাছ। 
প্রদীপ ভট্টাচার্য এ [বিবৃতিতে বারা" 
বশ, আসানসোল, হীরাপনর প্রভূত 
সাতাঁট কেন্দ্রে কংগ্লেস বিরোধী 
সন্দাসের আভযোগ উত্থাপন করে- 
ছেন। আসল সত্য নিশ্চয়ই প্রদীপ 
বাবুর অজানা নয়। বিগত বৎসর 
থেকে ৰাজ্য সল্মাসমূলক কার্য 
কলাপের উল্লেখ না করেও আঁত 
সম্প্রাত কালের করেকাঁটি ঘটনার 


. ছুড়ে মারে। 


ফাঁড়িতে ধরে দিয়ে এসে পাঁলশ 
তাঁদের শাসায়। 

(চার) গত দোসরা ফেব্রুয়ারী 
সকাল সাড়ে নটাত্ন আসানসোল ৰাস 
স্ট্যান্ডে সেন-রালে  এমস্লায়জ 
কো-অপারোটভ মাটিপ্থরপাস 
সোসাইটির কর্মী শরৎ ভট্রাচার্যকে 
নব কংহ্বোসী মাপিক উপাধ্যায়, দেব- 
কুমার প্রমুখেরা মারধোর করে। 

(পাঁচ) গত দশই ফেব্রুয়ারী 
মাশিক/উপাধ্যার ও 'নত্যানল্দ দে'র 
নেতৃর্তে একটি নব কংগ্রেস মিছিল 
সেন-্যালে সি পি এম পার্টি 
আঁফিসের উপর হামলা চালায় ও 
পার্টির পতাকাঁট 'ছ'ড়ে: দেয়। 
স্থানীর থানা কর্তৃপক্ষ মাদক উপা- 
ধ্যায়ের “বিনা অনুমতিতে ডায়েরী 
{তে প্রথম অস্বীকার করে। 

(ছয়) গত পলা ফেব্রুয়ারী 
সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় রোডও 
মারফত সেন-র্যালে কারখানা 
খোলার সংৰাদ প্রচারের সঙ্গে 
সঙ্পো কিছু দুবৃত্ত নাতিহায় প্রবেশ 
করে প্রচুর বোমা ও পটকা ফাটিয়ে 
অশ্লশল উল্লাস প্রকাশ করে। 
 সোত) গত তেরোই ফেব্রুয়ারী 
সকাল দশটায় বড় পুকুরিয়া এলা- 
কার পাঁরতোষ ঘটক, সাঁজত 
চ্যাটারজশী ও ননী দত্ত যখন সি পি 
এম-এর 'নর্বাচনশ পোষ্টার আঁটছিল 
তখন নৰ কংগ্রেসের মাঁপক উপা- 
ধ্যায়ের নেতৃত্বে আট জন দবৃত্ত রং 
ও আঁটা কেড়ে কমশিদের মাথার 
ওপর ঢেলে দেয় ও জামা-কাপড় 
ছি*ড়ে তাদের টানা হ্যাঁচড়া করতে 
থাকে। সব শেষে বড় বড় পাথর 


(আট) এ ছাড়া টিনচাঁড়য়া 
গ্রামে ডাকাত ধরে দেওয়ার অপ- 
রাধে রহ গ্রামবাসীদের হ্রোপ্তার, 
পাঁচগাছয়া, শ্যার্মাত্তর পথে পথে 
'ধদের ভশীত প্রদর্শন এবং গাড়াই 
গ্রামে সি দি এমের বৈঠক চলা- 


সেন -র্যালে প্রসঙ্গে 


রেডিও এবং যুগান্তর, আনন্দ- 
বাজার, ছ্টেটস্ম্যান প্রস্থাত দৈনিক 
পান্িকার মাধ্যমে বন্ধ সেন-্যালে 
কারখানা খোলার সম্ভাব্য দিন 
ঘোষপা করার সপো সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
অন্ত সদ্ধার্থশক্কর রায় কিছু ৰাণ” 
শবতরণ করেছেন। 

স্ধার্থববূুর বন্তব্য, কিন: প্রশ্নের 
অবতারণা করেছে। তাঁর 
ঘোষপণর সঙ্গো সঙ্গো এটা প্রমাণিত 
হয়েছে মে কারখানা কর্তৃপক্ষকে 
অর্থ সাহায্য করতে বিলদ্ব করাই 
কারখানা বন্ধ থাকার একমাত্র কারণ ৷ 
অর্থ সাহায্য করার পৃর্বাপর সমগ্র 
দাঁয়ত্বই যেহেতু, কেন্দ্রীয় সরকারের, 
সেই হেতু পৃশ্চমবশোর ভারপ্রাপ্ত 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রা 'সদ্ধার্থশঙ্কর রান্্ 
সমগ্র ঘটনার বিরাট অংশ ভাগী। 
আর্থক সঞ্কট, কাঁচামালের আনিয়- 
দিত সরবরাহ প্রভাত কারণে শত- 


করা সত্তর ভাগ বন্ধ /কারখানাৰ 
সঙ্পো জাঁড়ত সেন-্যালে কারখানার 
সমস্যার জন্য একমাত্র দায়” কেন্দ্রীয় 
কংহ্বোস সরকার! তাঁর ঘোষ্পার 
মধ্যে এই স্পষ্ট সত্য উদ্ঘাঁটত 
হয়েছে। 
পক্ষকে অর্থ সাহায্য করার পরেও 
পনেরেই মার্চ দিন ঘোষপা করে 
কেন এক মাসের উপর কারখানা 
খোলা বিলম্বিত করা হলো? এই 
ব্যাপরে বথেম্ট তৎপরতা অবজম্বন 
করা থেকে কেন সদ্ধার্থবাক ও 
তার সরকার অস্বাভাবক ভাবে 
বিরত থাকছেন? . 
কারখানা খোলার পর কে যাবে 
কি যাবে না, কে বাধা সৃম্টি করবে 
কি করৰে না, এই সমস্ত প্রশ্নই' 
অবান্তর । 
জনৈক পাঠক 


কালীন সময়ে পাশেই পটকা ফাটানো 


প্রভাতে অজস্র ঘটনা রয়েছে। প্রত্যেক- 
টিতে নব কংশ্রেসীদের এক তরফা 
আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে । এর পরেও 
প্রদীপন্যাবর মুখে কংগ্রেস বিরোধী 
সম্প্রাস সৃষ্টির বন্তৰ্য ভাবের ঘোরে 
চর করা ছাড়া ‘কিছুই নর। নির- 
পেক্ষ এবং অবাধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে 
কংগ্নেসীরা ক্রমান্বয়ে ৰাধা সৃস্টি 
করে চলেছে। এমন কি কংহোেসশ 
নির্বাচনী প্রাতীনাধ সুকুমার 
ব্যানাজশি দোমাহান, শৌরাশ্ডির 
বাল সভায় সি ি। এমের উপর 
হামলা করার প্রকাশ্য আহ্বান জানা- 
চ্ছেন। এই সমস্ত ঘটনাগ্ুল 
তথাকথিত দৈনিক সংবাদপরগুল 


৮টি 


দর্পণ £ শুক্রবার ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ 


পোঁমডেশী কলেজে সনা 


প্রাতাদন খবরের কাগজের 
পাতায় ছাত্র পাঁরষদের বিজন্ন 
কাঁহনী। কিন্তু ও কালো অক্ষরের 
পেছনে লুকিয়ে থাকে গণতন্ত্রকে 
খুন করার এক - সুপরিকল্পিত 
চক্রান্ত। নগর কলকাতার বুকে 
এতিহ্যশালী প্রোসডেল্দশ কলে- 
জেও ঠিক একইভাবে ছাত্র পারষদের 
বিজয় ঘোঁষত হোল। 


" খ্যীস মাসের ছুটির পর ৰাহাত্তর 


সালের প্রথমে প্রোসডেল্সী কলেজে 
শান্তি শৃঙ্খলা 'ফারয়ে আনার 
অজুহাতে ছাত্র পারিষদ আাবর্ভূত 
হয়। দু-তিন দিন পর সাধারণ 
প্রশ্নাতিশীল ছালছাত্ীরা কতগুলি 


তর পিন দুটি গোর 


আসক বিধানসভার নির্বাচনের 
পাঁরপ্রেক্ষিতে ছাত্র পারবদের দুট 
নির্বাচনী প্মেম্টার চোখে পড়লো । 
প্রথমাঁট বলছে, “নকসন ও মাও সে 
তৃ্-এর িতালশ প্রমাণ করছে 
কমিউনিস্ট দেশঙগুলি আসলে 





বারৰার ভারতের পক্ষে কাজ 
করেছে। এমনকি বিগত পাক-ভারত 
যনুদ্ধের সময় নিরাপত্তা পাঁরষদে 
বারম্বার মাকিন প্রস্তাবের বিপক্ষে 
ভেটো প্রর়েশ করেছে । আর িক- 
সন সাহেবতো .শুধু পিকিংই 
যাচ্ছেন, মস্কোও সফর করবেন ৰলে 
ঘোষণা করেছেন। তাহলে নব 
কংগ্রেসের বাশীকে ঠিক ধরে নিলে 
দুটো সিদ্ধান্তের একটাতে পেস্ছাতে 
হয় (এক) সোভিকেত রাশিয়া এক 


সান্তরাজ্যবাদী দেশ এবং তার চেলা 
ভারতের কাঁমউনিস্ট প্রর্টর্র সভ্যরা 
এ সাম্রাজ্যবাদের দালাল, অথচ 
শাসক কংগ্রেস তাদের সম্পোই 
মিতালী করছে। অথবা (দুই) 
সোভিয়েত দেশ এবং ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি কেউই কমিউনিস্ট 
বা সাম্নাঙ্্যবাদঁ নয়, মহান নেশা 
ইন্দিরা পান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰো- 
সের মতই অনাবিল গপতল্লের 
পূজারী । তাই তাদের গাঁটছড়া বাঁধা 
হয়েছে। কোনটা ঠিক আমাকে ডাঙ্গে 


, সাহেবের কোন চেলা জানাবেন ক? 


দু. নম্বর পোম্টারটি নকশাল- 
পল্ধীদের উদ্দেশ্যে।  নকশালদের 
অবস্থা এখন সবচেয়ে করুণ! তাদের 
চেরারম্যান নিখোঁজ! ৰড় বড় 
নেতারা হয় প্লশের হাতে খুন 
হয়েছেন, নয়তো জেলে নরকযন্শা 
ভোগ করছেন। আদর্শে অনুপ্রাণিত 
ববকদের অনেকেই নিহত হয়েছে 
প্যালশের গুলিতে, অনেকে ফেরার 
আর অনেকে কারাগারে । যারা জেলে 
আছে তাদের কিছরদন বাদে বাদে 
পাটিয়ে মারা হবে, নয়তো সারা- 
জীবনের জন্য পঙ্গু করে ছেড়ে দেবা 
হবে। বাকী রইলো আরেক দল, 
যাদের একদিন লুম্পেন প্রলেতাঁর- 
যেত বলে দলে টানা হয়োছল *স পি 
এম কর্মীদের খতম করার জন্য। 
বিগ্লবে অনুপ্রাণিত নকশালরা কি 
এখন দেখতে প্মচ্ছেন কেমন সুন্দর- 
ভাৰে এরা ইল্দিরা গান্ধীর ধবজা- 
ধারীদের সঙ্গো মিলে পাড়ায় পড়ার 
গুশ্ডামী আর নরহত্যা চালাচ্ছে ? 
কেউ কি আশ্চর্য হবেন শ্ছনে যে এ 
দু নম্বর পোম্টার্টি এদেরই একজন 
লিখেছে? নকশালপল্থীরা কি 
এতাঁদনে তাঁদের পরলা নম্বর শতকে 
চিনতে পেরেছেন? 


নিলয় বস্‌ 


সাধারল দাবশদাওয়ার ভাতে 
বৃহত্তর আন্দোলনে নামবার এক 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিক্তু 
ইতিমধ্যে ছাত্র পারষদ আলাদাভাবে 
সেই একই দাৰীর ভিত্তিতে 
স্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। তাদেপ 
বন্তব্য ছিল, কলেজের 'বশ্গত সব 
আল্দোলনই তাদের নেতৃত্বে পার 
চাঁলত হয়োছিল। “কিন্তু সৰ থেকে 
আশ্চর্যের বিষয় হল সেই সময়ে 
ছাত্র পরিষদ কলেজে জন্মলাভ 
করেনি। স্বভাবতই সাধারণ ছান্র- 
ছাত্রীরা স্যাক্ষর দিতে অস্বীকার 
করায় ছাত্র'পাঁরষদের কর্ম'রা (তখন 
সংখ্যা ছয়-সাত জন) ক্ষিপ্ত হয়ে 
ওঠে এৰং কলেজের বাইরের কিছু 
সমাজধিরোধী ব্যন্তির সহায়তায় 
ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী 
কিছু ছাতকে অকথ্য ভাষার গাঁলি- 
পালাজ করে, লাশ ফেলে দেওয়ার 
হমাক দেয় এবং ছাত্র আন্দোলন 
পাঁরহার করতে বাধ্য করে। 
এইরকম অস্বাভাবক পাঁর- 
'স্থাতর মধ্যেই পশচশে ফেব্রুয়ারী 
কলেজের ছাত্র সংসদের ীনর্বাচনের 
তাঁরখ ঘোষিত হয়। সতেরোই 
ফেব্রুয়ারী মনোনলন পল গ্রহণের 
শেষ দন বলে 'স্ধর হয়। কলেজের 
প্রশ্গাতশীল ছাত্রছাত্রীরা একটি সংগ- 
ঠনের তলায় সমবেত হবেন ৰলে 
1স্থর করেন। কিন্তু ছাত্র পাঁরফদের 
হুমকীর জোয়ারে সাধারণ ছাত্র- 
ছাতীদের সব ইচ্ছা আলাঞ্ল 
দিতে হয়। সবশেষে সাধারণ ছাত্র- 
ছাত্রীরা, কলেজ ইউীনয়নে দলবাজী 
ও ছাত্র স্বার্থকে রাজনীতির পণ্য 
হিসেবে ব্যবহারের শীবরদদ্ধে নির্দ 
লীয়ভাবে একক প্রচেষ্টায় প্রাত- 
দ্বন্বিতা করার জন্য তৈরী হন। 
অন্যাদকে ' ছাত্র প্ারষদ প্রার্থী 
মনোনক্পনে বেশ অস্াবধায় পড়ে। 
কত সতেরোই ফেব্রুয়ারী প্রধে 
ঘাট-সত্তর জন সশস্ম গুণ্ডা ও 
কলেজের ছাত্র পরিষদ কমাপরা 
কলেজ আফস ও ক্যান্টিনে জমা- 
যেত হয়। তারা মনোনয়ন পত্র 
গ্রহণের বাক্সাট ছিরে দাঁড়ক্সে 
থাকে । একজন ছাত্র মনোনরন “পত্র 


দাখিল করতে গেলে তাকে অকথ্য - 


ভাষায় গাঁলগালাজ্জ করে হাত থেকে 


মনোনরন পণ্াঁট ছিনতাই করে - 


নেওয়া হয়। হাতিমধ্যে' কলেজের 
বেশ ছু; ছাতকে ক্যাল্টনের মধ্যে 
জোর করে ধরে নিয়ে লিয়ে গলার 


- তথাকাঁথত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট 
, ৮" ফোরামের সদস্যেরা, যাঁরা শ্লীঅর্জ্জ ন 


দপশি ॥ শক্রবার ২৫শে ফেব্রুয়ারণ ১১৭২ 


নব কাগ্রেছে দাসযাগের সংখ্য হু 


” (দপশের পর্যবেক্ষক) 

ভারতের প্রধানমন্মী ইান্দরা 
শান্ঘী দলের নির্বাচনী প্রচারে 
রাজ্যে রাজ্যে সরকারশ খরচে ঘবরে 
বেড়াচ্ছেন। যেখানেই তিনি যাচ্ছেন 
সেখানেই তার .দলের চিত্র অন্ততঃ 
এক বিষয়ে একই রকম। সেটা হল” 
দলত্যাঙ্গীদের প্রাতদ্বাম্ঘিতার কাঁহনী। 
এবারের বিধানসভাঙ্ালর নির্বা- 
চনে নব কংগ্রেসের নয়া রেকর্ড 
স্থাপনের প্রথম উচ্জবল দৃদ্টাল্ত 
দূলত্যাশের ছড়াছড়ি । সহারাম্ট্রে এ 
পর্যন্ত একশত পাঁচানবুই জন 
নবকংগ্লেসঁ শীৰকদ্রোহীপকে সরকারী 
অনোনীত নব-কংগ্লেস প্রার্থীর সঙ্গে 
প্রতিদ্বান্দতা করার অপরাধে কংগ্লেস 


মহশশূরের ফুব কংহ্রোসী এবং 
পা এস পি থেকে নব কংহ্রোসে সমা- 
পাত সদস্যেরা কেন্দ্রীক 'নর্বাচনণ্‌ 
কাঁমাটর নিরদ্মভাবে তাদের মনো- 
নয়ন অহ্বাহ্য করার ফলে অত্যন্ত 
মর্মাহত হয়েছেন। ফলে প'রষাটু 


থেকে নাম খাঁরজ করে দেওয়া মিশ্র এৰং * শ্যামাচরণ শুর্লার দুই ' 


হয়েছে। এর মধ্যে তারড় তাবড় 
নেতা মল্ল, প্রবীণ সদসোরা রয়ে- মুখ্যমন্ত্রী শ্যামাচরণ শুক্রাকে পদ- 
হছেন। 

জম্মু এবং কাশ্মীরে এধরণের 
“বিদ্রোহী নর কংগ্লেসঁর সংখ্যা 
ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ প্ষচ্ত 
একটু জন নব কংগ্রেসের ৰাভা 
পদাধকার সদস্যকে পর্টি থেকে 
বহিষ্কার করা হয়েছে, আরো 
অনেকের নাম বহিষ্কারের তালি- 
কায় রয়েছে।, এর মধ্যে আছেন 


অভিযুন্ক হয়েছেন। এদের মধ্যে 
মধাপ্রদেশ মণ্যিসভার সদস্য এন পি 


০ 
প্রসাদ, প্রতাপঙ্গাল বিষেপ, দৃকপাল 





॥ । 4 এ 
নত এড হক প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য 
প্রাক্তন মল্ঘরা এৰং বহু সংখ্যক 
প্রান্তন 'বধান সভা সদস্য। 
হিমাচল প্রদেশে আরো এক- 
চাল্লশ জন ' বিদ্রোহী নবকংহ্বোসী 
সরকার" প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রাত- 
দ্বান্বতা করছেন। এর মধ্যে আছেন 


টশর িনজন সহ সভাপাঁত, একজন 


ডেপুটী শমাঁনম্টার এবং প্রদেশ আই 


: এ টি ইউ সি-র ভাইস প্রেসিডেন্ট 


রাজস্ধানে প'য়তাল্লশ ভন নৰ 
কংগ্রেস প্রঙ্গাতর জয়ধবজা ভীড়ে 





ভিপ্রুক্গানস ভিডি 
ক্াদলের ফলে কংগ্রেসী ভোটে ভাগাভাগি 





(বিশেষ প্রাভনাষ) দশো পণ্টাশ ভোট চলে যাওয়াটাও 

এগারোই ফেব্রুয়ারী মনোনয়ন কম আতঙ্কের নয়। তবে যে অংশটা 
পত্র দাখিলের শেষ দিনে পুরা কয়েকজন প্রভাবশাজশ কংগ্রেস 
শৃবধান সভার প্রায় সৰগৃঁল আস- নেতার আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে বিশেষ 
নেই, তনের বেশ প্রার্থী আসরে বিশেষ কেন্দ্রে বিশেষ বশেষ 
বনেমেছেন এবং অধিকাংশ কেন্দ্েই কংগ্রেস প্রার্থীকে হারাবার জন্য 
স্ছয় থেকে নয় জন প্রাথশি ছিলেন। দাঁড়িয়েছেন তারা কিন্তু সরে যান 
অবশ্য চোম্দই ফেব্রুয়ারী মনো- ২নি। ৰরং কংহোস' প্রার্থীর 


নয়ন পদ্ন প্রত্যাহারের. দিনে কিছু? বিরুদ্ধে যতরকন ভাবে সম্ভব বষো- 


এ" সংখ্যক হঠাৎ গজিয়ে উঠা প্রার্থী শশার করে চলেছেন। বাঁদও এদের 


“উদ্দেশ্য সিদ্ধ" হওয়ার পর সরে বোশর ভাগই সম্পূর্ণ অপারাঁচিত 
২ শ্গয়েছেন। তারপরেও প্রায় চাল্লশটি _ এৰং কংগ্ৰেস বাজনশীততেও সাম- 
-আসনে প্রার্থশ থাকছেন চার থেকে “ নের বা পেছনের কোন সারতে ' 
ছয় জন] যা্টটি আসনে গড় এদের কখনো দেখ যায় নি। তথাপি 
নভোটার সংখ্যা যেখানে বারো হাজা- যেহেতু এইসব প্রার্থীদের বোশর 
বের সত, সেখানে এত প্রার্থী ভাগেরই পেছনে রয়েছেন কোন ন’ 


"থাকাটা খ্টবই, অস্বাভাবিক মনে হতে কোন প্রভাবশাল কংগ্রেস নেতা, ' 


পারে! তবে ইতিপূর্বে দপনে সেইজন্যেই এ'রা বেশ ভাল সংখ্যা 
প্রকাশিত রাজ্য কংগ্লেসের চুড়ান্ত ভোটই টেনে নিয়ে যেতে পারৰেন 
বখেয়োখোঁয় বিবরপাট মনে রাখলে কংগ্রোসের দলইয় ভোট থেকে। 
শবষয়টি পাঁরচ্কার হতে আর্‌ দেরী শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই এ'রা 
হর না।, কংগ্নেসীদের একটা অংশ হয়েছেন হতাশ ও 'বক্ষন্ধ কংশ্লে- 


“$- নল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে সীদের শেষ আশ্রয়স্থল । 


পা 


, শীগরোছলেন : কংগ্রেসের সরকার প্রার্থণ সংখ্যা বেশী হবার 
“ প্রার্থীর কাছ থেকে, চাপ "দিয়ে আরো একটি কারণ সি পি আই 
কিছ; ..আদার. করে নেবার জন্যে। নয়াট কেন্দ্রে, ফরোয়ার্ড রুক পাঁচ- 


' কারণ, নোট ভোট্রার সংখ্যা যেখানে টিতে, জনসঙ্ তিনটিতে এবং 


'এত কম এবং, যেখানে 'স পি এমের উপজাতি যব সাঁমীত ৰেশ কিছ 
রয়েছে অংগ্রঠিভ ভোট, সেখানে সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী 'দয়েছে। 
কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে দূশো থেকে এইসব দলগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্র 


করা। 
কংগ্লোস বিরোধ তথা এস পি এম 
ভোট নষ্ট হবার কোন সম্ভাবনাই 
নেই। কারণ লেকে ভোট দেবে 
বিকল্প সরকার গাঠন করবার জন্যে 
যা ব্রিপুরা রাজ্যে একমাত্র সি পি 
এমই পারে। িছুসংখ্যক নেতাজী 
অনুরাগী ছেলে ছোকরা বাদে 
ফরোয়ার্ড ব্লকের কোথাও কচ্ছু 
নেই । কাজেই এদের প্রার্থীরা যা 


কিছু ভোট পাবে সে সবই হবে ' 


বিরক্ত হতাশ কংশ্সেসীদের ভোট । 
জনসংঘ, উপজ্জাত যুব সাঁমাতির 
ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ' 


উনিশশো সাতষাট সালের 


ধনর্বাচনে কংগ্রেসের বিরাট জয়ের 
পর. পরার রাজনীতিতে যে 
ব্যাপক পাঁরবর্তন সংঘাঁটত হয়ে 


লৈছে তারই ছাপ পড়ছে এবারের 


ধনর্বাচনে। একাঁদিকে শোম্ঠী রাজ- 
নীতির অভ্যস্ত ধারায় গা ভাঁস- 


পর এক! সাধারণ কৃষক ৰা রিক্সা 
চালক থেকে শ্বরু করে মাঝারি ব্যব- 
সায়শ বা পদস্থ আফসার পর্ষশ্ত 
নিজের নিজের পেশায় কাজ করতে 
গৰক্ষুত্ধ হয়েছেন। জনগণের সাম- 


" শশ্তক বিক্ষোভকে না পারলেও 


বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই 'বিক্ষো- 
ভকে সংগঠিত আন্দোলনের রূপ 
দিয়েছে সি পি এমের কমশী ও সম- 
কেরা। ফলে আজ যখন ভোট 
দিয়ে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ 'কর- 
বার একটা সযোগ মানুষের সামনে 
এসেছে তখন তারা বিকল্প প্রার্থী 
তথা বিকল্প দল দেখছেন এক স 


(ব্লকের 


সি পি আই, ৰা 


প্রায় বাস্তব রূপই নিতে চলেছে। 


1] & আট ] 


সরকারের পরিকল্পনাই শুধু সার 


সম্প্রতি কেন্দ্রীর তথ্য ও বেতার 
, সন্মী শ্রীমতী নান্দনী সংপাঁথ 
মক্তব্য করেছেন যে, চল্লাচ্চতর নির্মা- 
পের সংখ্যা ভাঁত্তক হিসেবে ভারত 
বিশ্বের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার 
করলেও গুণগত বিচারে তেমন 
সন্তোষজনক অবস্থা মোটেই নয়। 
এখনো এদেশে ভার ভুরি নিদ্প- 
মানের ও বিকৃত রুচির ছাব তৈরী 
হয়, যে গলতে দেশের সংস্কৃতি ও 
এতিহ্যের কিছুমান পারচয় পাওয়া 
বায় না। সমকালীন বিষয়, ও 
সমস্যাকে নিয়ে ছবি খুব কমই 
তৈরী হয়ে থাকে এখানে এবং এটা 
খুবই দুঃখের ৰিযয়। 

শ্লীমতশ সংপাঁথর এ মন্তব্য 
খুবই সাঁত্য, সন্দেহ নেই। এবং 
এদেশশয় চলচ্চিত্রের এবাম্বিধ গাঁত 
প্রকৃতও আজ কিছু নতুন ব্যাপার 
নয়। বেশ কয়েক বছর ধরেই 
এমন ধারা চলে আসছে। সরকারণ 
নজরে তা না পড়ার কথাও নয়। 
এবং সাত্য কথা বলতে ক, এর 
আগেও সরকার মহল থেকে মাঝে 
মাঝে হতাশার সুর ভেসে এসেছে। 
সঙ্গে সঙ্গে চলাচ্চত ' শিল্পের 
উন্নাতকল্পে (কিছু কিছু সরকারী 
আশ্বাসও পাওয়া গেছে ৰৈ ক। 


প্রস্তাব, নিদেশনাও থাকে, এদে- 
শের ছুথু চলাদ্চল ব্যবসায়দের 
তা মেনে চলতে বয়ে গেছে। 
কোন মাথা ব্যথাই নেই তাদের। 
আর সরকারও তখন “শিৰ” হয়ে 
বসে থাকবেন। তাঁদের ষেন 
নীতি নির্ধারণই শুধ: কাজ। 
তাঁদের নির্দিষ্ট নশীতি মেনে চলতে 
বাধ্য করানোর ব্যাপারে কেন জবান 
তাঁরা নিতান্তই অসহায়। সাঁত্যই 
এ ব্যাপারটা আমাদের কাছে 'বিভ্রা- 
মিতকর ও ব্রহস্যমর়। 
সরকার এই শিল্প থেকে লক্ষ লক্ষ 
টাকা প্রমোদকর বাবদ আয় করে 
থাকেন, সেখানে এই শিল্পের 
সমৃদ্ধ কঙ্পে কার্ষকরাঁভাবে সহা- 
প্নতা দান ক , সরকারের একটা 


নৈতিক কর্তব্য নয়? 
আৰার কিছু টেকনিক্যাল 
ব্যাপারও আছে। সরকার চল্লাচ্চন্ 


শিল্পের আপাত দরদশ হয়ে মূল 
সমস্যার ভেতরে না শ্বিয়ে ওপর 
ওপর সমাধানের যে 'দেশনামা 
জার করেন, তা অনেক সময় ফল- 
প্রস্‌ হবার অবকাশই পায় না। 
সমাধানের এই শোঁজামলে ব্যাপা- 
রাট আরও জটিলতর হয়েই ওঠে। 
ধরা বাক, সরকার ঘোষপা করলেন, 
ছবিতে এ দেশীয় সংস্কাতির ছাপ 


যেখানে 


অতাঁত। এর পেছনে যে কাশু চিত্র 
ব্যবসায়ীদের অনেক রকম তদ্বরের 


ব্যাপার আছে এবং সেখানে যে 





ঘপশি 0 শক্রবার ২৫শে ফেব্রুয়ার ১১৭২ 


এ ব্যাপারে। তাঁরা প্চরস্কৃত করেন 
শিল্পীকে কিন্তু শিল্পীর শিল্প- 


রাখতে হবে, যাতে দর্শক সাধারণ পটু মহ _সশ্লিচ নন্দ 
দ্বিতীয় ইন্দো-চান যুদ্ধ 
| ্শ্থকীউ | 


তার পাঁরচয় প্মন। কিন্তু এ 
জাতীয় ছাঁব দেখানোর ক্ষেত্রে যাঁদ 
প্রদর্শক গোদ্ঠা উৎসাহত না হন 
ব্যৰসায়ক লাভালাভের অঙ্ক কষে; 
তবে তেমন ছাঁৰ তৈরী হলেও 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না এবং ফলতঃ 
ছবির নির্মাতারাও আর এ্রমন 
জাতের ছাব তৈরশতে অগ্থাসর হৰেন 
না, এটাই স্বাভাবক। ফিল্ম 
ফিনাল্স কর্পোরেশন টাকা ধার 
দিয়ে সাহায্য করলেও নতুন নতুন 
পরাক্ষাধসশী ছণ্ব তৈরীর প্রয়াসে 
ভাঁটা পড়ে শুধু প্রদর্শনের স্ুষো- 
গোর অভাৰে। এক্ষেত্রে সরকারের 
সদহদ্দেশ্য তখনই সার্থকতা লাভ 
করতে পারে যখন তারা প্রদর্শক 
গোষ্ঠীকে কড়া নির্দেশে এ সব 
ছাঁবর প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারবেন 


কাজ হবে না। এতো শুধু একটি 
দম্টান্ত দিলাম । 

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যেতে 
হয় সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পাওয়া 
ছাঁৰ দখে। ন"ন যৌন দৃশ্য ও 
কুরুচিপূর্ণ ছবির অবাধ প্রদর্শনী 
দেখে সেন্সর বোর্ডের অস্তিত্ব 
সম্পকেই সঙ্গেহে জাঙগে মনো! 
উন্দেশ্যমূলক নোহরামর ব্যাপারে 
তথাকথিত কমার্সিরাল হিন্দী 
ছাবর কুকি তুলনা নেই। এসব 
ছবি সর্বসাধারণের মাঝে প্রদর্শুনের 





Secontt Indo China war 
— Cambodia and Laos today : 
Willfred Burchett. 


ভিয়েতনামে মাঁক'ন সরকার 
পর্ষদদস্ত, কিল্তু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া 
যে এখনই ছাড়তে প্রস্তুত নয়। 
, ভিয়েতনাম থেকে সে যত পিছনে 
হঠছে ততই সে অন্যত্র তার কার্ধ- 
কলাপের ঘাঁটি খুজছে। 'ভয়েত- 
নামের পাশ্চমে অবাস্ধিত কামবো- 
ডিরা ও লাওস বর্তমানে তার 
প্রধান দ্ট ঘাঁট। আলোচ্য গ্রন্থে 
(বিখ্যাত সাংবাদিক বাচেট দেখিয়ে 


দেশব্যাপী হতে হবে, কোন একি 
বিশেষ দেশের আর মাকিনদের 
হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার সম্ভা- 
বনা রইল না। 

'তিরিশে এপ্রিলের আরুমদের 
এক সপ্তাহ আগে মাঁক্ন সরকারের 
সেক্রেটারী অব স্টেট উইলিয়াম 
রজার্স জানিয়েছিলেন যে কোন 
সৈন্য কামবোঁডিরায় পাঠানো হবে 
না। আক্রমণ শর হওয়ার িছু- 
দিনের মধ্যে প্রোসডেল্ট নিকসন ও 
প্রতিরক্ষা সাঁচৰ লেয়ার্ড আশ্বাস 
দেন যে, এই আক্রমণ দু মাস চলবে 
এবং কামবোডিয়ার সীমান্তের 





ৰলুক না কেন, কামবোডিয়া, লাওস - 


সৃষ্টিকে অব্যাহত রাখার কোন -এ 
মাথা ব্যথাই নেই তাদের! এই ৯ 
আজব অবস্থার তাজ্জব বনৈ যাওয়া! 
ছাড়া উপায় কি! 

শফজ্ম কাডাল্সল’ হৰে, সেন্সর 


বোর্ড হবে, ঢেলে সাজাতে হবে. 
আরও কত ক হবে। কিন্তু প্রশ্ন, 
কাদের নিয়ে এসব গঠিত, হবে? 
হয়তো দেখা যাৰে, এসবের মধ্যে সর- 





ৰনা প্রেফ ভশওতা বলেও মনে হতে 
পারে বৈ ক! L 


রা 


দপলন ॥ শক্রবার ২৫শে ক্ষেন্রঃক্সারী ১৯৭২ 


নিবচনী সম্ভাবন 


(প্রদন্গ পৃষ্ঠার পর) 


“সাধারণ মুসলমানরা ৰাংলা- 
দেশের প্রসশ্গো বিক্ষুষ্খ এবং সেই 
ক্ষোভের মুলে আছে সি পি এম”, 
বাজারশ সংবাদপত্শাীলর এই 
বন্তব্য মূলত শাসক কংগ্রেসের 
রটনা।  মন্সলমানদের বিক্ষোভ 
আছে কিন্তু তা অর্থনৈতিক কারণ- 
আনত যার সঙ্গো হিন্দু ভোটারের 
বিক্ষোভের কোন তফাৎ নেই,' 
তিনাট জেলা ঘুরে এ কথা বুঝেছি 
যে শাসক কংগ্রেস গ্রামের ভোট 
সম্পর্কে ক্রমশ স্পিহান হয়ে উঠছে 
এবং কোনমতে হাওয়া ঘোরাৰার 
জন্য তার মূল প্রতিপক্ষের বিরুল্ধে 


পক 


চালাচ্ছে। 

কংগ্রেসের প্রচার ষে মিথ্যা তা 
একটি তথ্য থেকেই পারিচ্কার হয়ে 
বায় “অশ্রু হোল বারুদ' নামে 


' একটি সদ্য প্রকাশিত বই ?স পি 


আই (এম)এর তরফে 'বাভত্ 
জেলার প্রচারিত হচ্ছে যাতে দলের 
বিভিন্ন নেতার বাংলাদেশ সংগ্লা- 
মের ল্বপক্ষে এবং পাকিস্তানকে 
তীব্র আক্রমণ করা বন্তব্য তুলে 
ধরা হয়েছে। মযসলমানদের মধ্যে 
পাকিস্তান প্রীত জাগিয়ে এবং 
একমাত্র তারই জোরে কংখ্রোসের 


বিপক্ষে ভোট দেওল্লানোর উদ্দেশ্য 
থাকলে নিশ্চয় সি 1 এম এই বই 
প্রচার করত না।' 
বিক্ষোভের কারণ অন্য। যেমন 
ধরা যাক মালদহ জেলা । এখানকার 
মানুষ দেখেছে বে যখন বন্যার 
আক্রমণে তারা গৃহহারা তখন বারং- 
বার দাৰ" জানান্দের পরও কংশ্্ে- 
সের সরকার তাদের জন্য (কিছুই 
করেন নি। ল্ধানীয় কংগ্রেস নেতা- 
রাও এ ব্যাপারে জানেন এবং তাঁরা 
এই কারণে চিাল্তত। এ ছাড়া 
বাংলাদেশের সংগ্রাম চলাকালীন 
ও?দিক থেকে ক্রমাগত পাট মালদহে 
অবাধে আসার ফলে এখানকার 
চাষীরা দামের দিক দিয়ে প্রচন্ড 
মার খায়। এ সমস্তর কোন প্রাতি- 
কারই' সরকার করতে পারেন 'ন। 
মার্কসবাদী কাঁমউানস্ট পার্টির আশা 
যে এর ফলে তাদের ভোট জেলার 
আরও বাড়বে। 
বর্তমান অবস্থার হিসাবে যে 
কাঁট আসনে এবার মাকর্সবাদশ 
কম্যানস্ট প্র দাবী জানাতে 
পারেন সেগুলি হল, 'হবিৰপূর, 
খড়বা, রাতুয়া এবং অনেকাংশে 
গাজোল। 'এ ছাড়া হরিশচল্দ্রপুরের 
আসনটি ওয়ার্কার্স পার্ট আবার 


অতস্লোজ্ত কত্ত নিহত 
(প্ৰথন পৃত্ঠার পর) 


সরোজ দত্ত নিহত হওয়ার পর 
নকশালী নেতা সাধন সরকার মার্জ- 
বাদী-লেনিনবাদী দলের সম্পাদক 
হিসাবে কাজ করাছলেন। 'তিনিও 
কিছুদিন হল প্টীলিশের হাতে ধরা 
পড়েছেন। আশ্চর্য ধৃত নকশালশ 
নেতাদের মত তিনিও গড়গড় করে 
শ্বীকারোন্তি দিয়ে চলেছেন, অব- 
শ্যই ব্যান্ত হত্যার নিজের ' দায়িত্ব 
এড়নোর জন্য। 


যেখানে সি পি এম শান্বশালশ। 
সি পি এম নিধনে কোন কোন 
অগ্চলে এই সব নকশালীরা পৃলিশশ 
সহযোগিতা পেয়েছিল। 


তারপর যে সব এলাকা সি 
শপি এম মুক্ত হয়েছে বলে ধরা হল 
সেখানে সঙ্গো সঙ্গো নকশাল হতণা 
শুরু হয়েছে। এই হত্যা অভিযানের 
উদ্বোধন কাশীপুরে, বৈষ্ণব 
কংশ্্রেপী নেতা শত ঘোষের নেতৃত্বে । 
এ এলাকার কয়েক শত তথাকাঁথত 
নকশাল নিহত হয়েছে বলে 
প্রকাশ । 


বাভম্ম সূত্রের সংবাদে প্রকাশ 
অন্ততঃ এক হাজ্জার নকশালশ কর্মী 


আছেন। আশা করা বায় যে মুসল- 
মান ভোট লীগ টানতে পারৰে না 
তার একটি বড় অংশ অধ্যাপত 
রহমানের পক্ষে পড়বে। 
নদীয়ার কৃষ্ণনগর (পর্ব) 
কেন্দে এবার কংগ্লেস প্রার্থী 


কাশীকান্ত মৈত। কাশীবৰাবু বরাবর ' 


এই কেন্দ্র থেকে সোস্যালিস্ট প্রার্থী 
গহসাবে জিততেন এবার তান 
কংগ্বেসে যোগদান করেছেন । কাশশী- 
বাবুকে মনোনয়ন দেওয়া নিয়েও 
জেলা সংগঠনের অনেকে [বক্ষুহ্ধ 
এবং যুব কংগ্রেসে শিবদাসের গ্রুপ 
বলে পাঁরচিত একটি গোষ্ঠী এই 
বিরোধিতার নেতৃত্ব করছে। অপর 
গোষ্ঠীর, খুকুর গ্রুপ বলে পাঁর- 
চিত, লোকেদের সঙ্গে এদের 
প্রকাশ্য ভাবেই মারামার হচ্ছে কৃষ্- 
নগর শহরে । এ ছাড়া যারা এত- 
দিন কাশীবাঝকে কংগ্রেস বিরোধ 
হিসাবে ভোট 'দিয়েছেন তাঁরা হয়ত 
এবার ওকে সমর্থন নাও করতে 
পরেন। 


নদীয়া জেলায় গতৰার চোল্দাট, 


আসনের মধ্যে কংগ্রেস একমাত্র হাঁস- 
তেরোটির দশটি পায় লি পি এন, 
একটি সি প৷ এম সমার্থত কুমার- 
পল্থা আর সি পি আই, একটি 
মুসলীম ল'গ ও একটি এস এস 
তি এবারে কংগ্রেস উঠে পড়ে 
লেগেছে অবস্থা ভাল করার জন্য 
যার ফলে পুলিশের সাহায্যে কৃষ্ণ 
নপার (পাশ্চম)-এর অন্তর্গত ধূলি- 
য়ান এবং নৰদ্বাঁপের বহু মার্ক'স- 
ৰাদী কমশীকে ঘর ছাড়া করা হয়েছে, 
কৃষ্ণনগর শহরে সি পি এম-এর 


অআফস আহতের সংখ্যা ভরে 
উঠেছে। সল্লালের ফলে ধ7লিয্লানে 
মার্কসবাদী কম্ুযুনিস্ট পার্টি 
সদস্যরা ঢ্কতে পারছেন না। ঠিক 
একইভাবে মৃর্শদাৰাদের ফরাকা 
কেন্দ্র (যে আসন গতবার সি পি 
এম পেয়েছে এৰং এবারও প্মও- 
পার আশা রাখে) মার্কসবাদী 
কম্যুনিস্ট পাঁটার কিছু নেতৃ- 
গ্থানীয় কমীকে সায় গ্রেপ্তার 
করান হয়েছে এবং চজ্লিশ জনের 
শবরুষ্ধে মিথ্যা । মামলা শুরু 
হয়েছে। 

নদীয়ায় শাতবার, মুসলীম 
লাশের শোবিল্দ মন্ডল নকাশী- 
পাড়ার আসনটি পেরেছিলেন 
মার্কসৰাদশ কম্যনিস্ট পার্টি সি, 
পি আই, বাংলা কংগ্রেস, নব ও 
সংখঠন কংগ্রেসের প্রার্থীদের পারা- 
জিত করে। এবছর তাঁর গবরোধী 


ভোট ভাগা হবে ক্রস ও স পি ' 


এম-এর মধ্যে। এর জন্য মনে হয় 
মার্কসবাদী কম্যার্সস্ট পার্ট গৃত- 
বার যে দু হাজার ছয়শ একশ 
ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন এবার 
তাঁরা সেই মার্জন প্ণাবয়ে নিয়ে 
আরও কু ভোট পেরে, যা 
গোঁিল্দ মশ্ডল নিঃসন্দেহে হারাবে, 
জয়লাভ করবেন। 


জর্শদাবাদ 

বামপল্থী ফ্রল্ট এবার ভাল 
করৰে মুর্শিদাবাদ জেলায় যেখানে 
ধাতবার সি শি এম ও আর এস পর 
মধ্যে ভোট ভাগাভাগর ৷ ফলে 
কংগ্রেসের অনেক জায়গার সরবিধা 
হয়ে শিয়োছল। এবার এই দুই 


নির্বাচনী ফলাফল 


(প্রথম পৃধ্ঠার পর) 


আসনের। বাকী সাতটি আসন 
এই দুই শিবিরের বাইরে যেতে 
পারে। | 

সি পি এমের 'হিসেৰ অন্চু- 
বারী £ 


১০৪২ ১৫৯ 

বর্ধমানে সতেরোটি নিশ্চিত 
আসন ছাড়াও সস পি এম আরও 
চারটি আসনে জয়শ হওয়ার আশা 
রাখে।  অন্রুপভাবে পশ্চিম 
দনাজপ্ঘরে আরও একটি, হঙগ- 


ঢল 


দলই এক ফ্রুম্টে। এর ফলে আর এপ 
গপ পেতে পারে বেলডাঙ্যা, বহর 
পুর, ৰরোয়াঁ ও দি পি এম খড় 
গ্রাম! গত নির্বাচনে হরিহরপারা 
কেন্দ্রে মুসলীম লীগ দ্য়লাভ 
করেছিল। এবার সেখানে লাগের 
জেলা সম্পাদক কামাজুম্দশন দল- 
ত্যাশ করে নিজের কিছু লোকজন 
নিয়ে বামপল্ধীদের সমর্থনে কাজ 
করছেন বার ফলে বাম ফ্রন্টের 
অন্যতম শারক এস ইউ সি এই 
আসনাটি পেতে পারে। এই হিসাব 
মতন বামপল্ধীদের আসন সংখ্যা 
চার থেকে বেড়ে নয়ে দাঁড়াবে বলে 
আশা. করা যায়। এ ছাড়াও লাল- 
গোলা, মুর্শিদাবাদ, সাগরদশীঘর 
আসনগ্দীলও বামফ্রল্টের মুখপান্নরা 
একদম ছেড়ে দিতে রাজ নন কারণ 
এবারে ভোট ভাঙ হচ্ছে না। 

মুর্শদাবাদ একমাত্র জেল 
যেখানে একটি লোকসভা কেন্দে 
উপানর্বাচন হচ্ছে। মুর্শিদাবাজ 
লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের মধে 
আছেন বাম ফ্রন্ট সমার্ঘত সৈয়দ 
বদরল্দোজা, মহসলীম  'লীলোর 
কাসেম আলশ মির্জা ও শাসক 
কংগ্রেসের খোদাৰক্স সাহেব! বদ- 
রুদ্দোজা সাহেব বর্তমানে জেলে 
আছেন এবং যাঁদও লোকসভা 'নর্ব- 
চন খুব একটা হৈ চৈ চোখে পড়ে 
{ন একথা সকলেই মনে করছেন যে 
তাঁর জেতার সম্ভাবনাই বেশশ। 
খোদাবক্স ও কাসেম আল “ির্জা 
দুজনেই থাকার ফলে অ-বামপল্থী 
ভোট ভাগ হয়ে গয়ে এদের জেতার 
সম্ভবেনা কমিয়ে দেবে বলে মনে 
করা হচ্ছে। 


লশতে গিতনাটি এবং মৌদনীপনরে 
একাঁট-সর্বনমেত সি পি এমের 
আশা ১৬৮ আসনে বামপল্ধী ফ্রন্ট 
জর হবে' আর কংগ্রেস জোট 
৯০৫টি আসন পাবে। 

ফংপ্লেস নেতা দসদ্ধার্থ রায় [নিজের 
বিশ্বস্ত চক্রে গোপনে বলেছেন যে. 


কোনক্রমে কংগ্রেসী জোট ১৫০টি - 


আসনের বেশী পেতে পারে না। 
জয়নাল আবোদন সংখ্যা না বলে 
পার্টি কমশিদের চাঙ্গা করার জনা 
খালি বলছেন জয় আমাদের সুনি- 
শ্চিত। 

পুলিশ 13 প্রশাসনের তরফ 
থেকে প্রাতিবারের মত এবারেও 
একটা সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে 
দিল্লীতে হিসেব পাঠানো হরেছে। 
গত নির্বাচনে কংগ্রেস একক সংখ্যা- 
শারম্ঠতা লাভ করবে বলে পীল- 
শের তরফ থেকে রিপোর্ট পঠ্ঠানো 
হয়েোছিল। 

এবারে পলিশ প্রশাসন মহল 
একটু সতর্ক। তারা বলছে কংশ্রোসী 
জোট ৯৫০ থেকে ১৬০ট আসনে 
জয়ী হতে পারে। জেলা হিসেবে 
এই ‘বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। এই 
ৰিশ্দেকণে দেখা যায় : কলকাতার 
তেইশাটি আসনের মধ্যে কুঁড়ীট 
আসনে কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত: 
আর তিনটি আসনে স পি! এম ফ্রল্ট 
কিছু প্রতিন্বান্দতা করতে পারে) 
এই তাঁনট আসন হল ৰেলেঘাটা 
উত্তর, মাণিকতলা এবং টালিগঞ্ ৷ 


~~ 


Regd. No. 0772 


সাম্প্রতিক 


দুটি নাটক 


(দপপের নাষ্ট্য সমালোচক) 


'দৌনক কাঁকতা'র পক্ষ থেকে 
সম্প্রতি দর্ট নাটক অভিনাঁত 
হোল । রচনা করেছেন কাঁৰতা সিংহ । 

প্রথম নাটক “সৰ হিসেবের 
বাইরে । জনৈক তরুণ ডান্তারেব 
(সত্যেন) সর্ময়ের দুতঙ্গামীতার 
মধ্যে একটি মম্তুদ আৰনশ্বর 
অবকাশের আকাঙ্খা নিয়ে নিঃশে- 
ফিত হওয়ার কাহিনই এই নাট- 
কের অল্তবস্তৃ। কাব্যগল্ধশী স্বচ্ছ- 
সংলাপের বাঁধনে নাটকটির ৰন্তুব্যকে 
আলোকিত করবার চেষ্টা হয়েছে। 
- এবং একই সঙ্গে চড়া মালায় 
আক্গিক প্রয়োগের বাহ্‌ল্য নাটক- 
টিকে প্রয়োজনাতীরন্ত ধোপদুরস্ত 
করে তুলেছে। 

শত্রকোল্দক জীবন চর্চার 
নিরুখে অৰক্ষয়। হতাশা এবং 


যন্দণাদশ্ধ মানসেত্ নিস্তেজ 
আঁতকে আশ্রয় করা নাটক আজ- 
কাল নাট্যামোদশরা নিরুপায় হজে 
নিয়মিতই দেখছেন। কারণ এই 


জাতের নাটক নাট্যমণ্ধগ্ালকে গ্রাস 
করতে চলেছে । আলোচ্য নাটকে 
ডান্তার সত্যেনের নিরালম্ব নির্ভার 
চারত্র নামত শহরকেম্্রিক জাবন- 
যন্মপার নিস্তেজ আর্তি ছাড়া কিছুই 
নয়। দুভার কর্মব্যস্ত জীবনের 
থেকে দু দশ্ড অবকাশের বেলা- 
ভূমিতে অবস্থান প্রার্তাট মানুষের 
কাছে সহজেই কাঁষ্ধত। সুতরাং 
তাকে শুধুমাত্র কাব্যগল্ধশী িবাতি- 
ধর্মী সংলাপোচ্চারণে ৰে'ধে দেওয়াই 
নাটকের বড় শর্ত নয়। চারিত্রিক 


হুভ্যাশ্ব স্বস্ড়স্যভ্জ 
' প্রেম পৃদ্ঠার পর) 


তাঁর দলের পক্ষ থেকে সরকার, 
পুলিশ এবং প্রাতদ্বল্থী দলের 
কাছে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হয়েছে যে, সি পি এম সৃচ্ঠয ও 
শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন 
করার পথে কোন বাধা সৃষ্টি 
করবে না এবং এই.উদ্দেশ্যে সমস্ত 





পাল থেকে ন্যাময়ে পায়ে মাড় 
দেন। 

আভিযোগের উত্তরে শ্রীশূর 
বলেন বে, এর পূর্বে এর থেকে বড় 
কাল্পনিক এবং আজাব আভি- 
যোগের কথা তান কখনও শোনেন 
নি। তান বলেন যে, এ বিষয়ে 
পাড়ায় শিয়ে খোঁজ করলেই আভি- 
যোগ কতদূর সত্য তা জানা বাবে। 

প্যীলশ “কংহ্োসী, গ্রন্ডামীর 
ফলে যে সমস্ত অগ্চলে সি পি 
এমের প্রবেশ নাষদ্ধ হয়েছে তার 
একটি বিস্তৃত ববরণ শ্রীশূর পেশ 
করেন। টালিগঞ্জ কেন্দ্রে মোট 


দৰহুই হাজার ডোটদাতাদের মধ্যে, 


উপদ্ুত অন্ডচলে এদের সংখ্যা 
প'য়তাল্লিশ হাজারের বেশী। 
উপদ্লুূত অগ্চলঙগুলর মধ্যে 
আছে অশোকনগার, শাল্তনগর, 
শাল্তিগড়। বিবেক কলোনী, 
আজ্জাদগড়, আরাকপ্র, মহাজ্াতি 
কলোনী অশ্বিনী নগর, গান্ধি 
কলোনীর কিছ; অংশ, তিলোক- 
নার কলোনী, ডি ও আর ক্যাম্প, 


সমাজশড়, 'িজয়গাড়, বিক্রমগড় ' 


এবং আরও কয়েকটি অণ্যল। 


শ্রীশুর বলেন যে, উদনিশশো 
বাহল্ সালের প্রথম নির্বাচন থেকে 
শুরু করে আজ পারত কংগ্লোস 
এখানে বারবার পরাজিত হয়েছে। 
এখানকার আঁধবাসশরা জমদার আর 
জাঁমর ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে নিজেদের অ'স্তত্ব 
বজায় রেখেছে। তাই এখানে এত 
হামলা । 


কের ভাবনাকে অনুরণিত করতে 
পারে? হাহাকার নিয়েই যে চাঁরতের 
মণ্টাৰতরণ এবং এ অপরিবার্ত'ত 
হাহাকরেই বার শেষ অর্থাং বেখানে 
জীর্ণ, শতাচ্ছন্ব সত্যেনকে খুজে 
পাওয়া গেল অথচ মানুষ সত্যেনের 
দেখা মিলল না, সে ঠেলাওয়ালা 
বিলাস প্রসাদের সঙ্গে নিজেকে 
আইডেন্টফাই করতে পারে ক? 
এখানে উভয়ের সাঞ্গাঁকরণ ব্যর্থ 
হয়েছে। নাট্যকার ডাক্তারের জাীব- 
নের সময়হশনতার বেদনা প্রকাশ 
করতে পারলেই যেন রক্ষা পেয়ে 
যান। কিন্তু সে বেদনাকে বিশ্বস্ত 
করতে গেলে বে চাঁরত্র বিকাশের 
সঙ্গে তাকে একাকার করে দিতে 
হয়, তা এখানে সম্পূর্ণ অগ্নাহ্য করা 


' হয়েছে। আমরা যেটুকু দেখেছ, তা 


নাটকের শেষাম্ধ হতে পারত । 

এ ছাড়া নাটকাঁট ফন্টে উঠতে 
আরো কর়েকাঁট বাধা আছে। প্রথ- 
মতঃ কাব্যধর্শী নাটক হলেও, গদ্য- 
ধমশি মণ্য পরিকল্পনা, শব্দ বন্ধন 
এৰং শব্দ নিৰ্বাচন অনেক জ্ঞায়গা- 
তেই ছন্দপতন ঘটিয়েছে। তবে 
ডাক্তারের ভূমিকায় জগন্নাথ বসু 
আরো কুশলী এবং শীন্তশালশী আঁভ- 
নেতা হতে পারলে নাট্যকারের এ 
প্লেট অনেকাংশেই আড়াল করতে 
পারতেন। নেপথ্যে যন্ত্রের (সেতার) 
মুছে না অনাভজ্ঞের মতো ব্যবহার 
করা হয়েছে। ফলে নাটকাঁটর সাম- 
চন্টক মূল্য এখনো পর্যন্ত জলো। 
নাটক প্রযোজনা করেছেন “শিল্পী 


যাযাবর” । 
দ্বিতীয় নাটকের নাম “মেয়ে 
মানুষের গপ্‌পো*। এ নাটকটির 


বন্তব্য অত্যন্ত 'স্থাতস্থাপক। বন্ত- 
ব্যকে কেন্দ্র করে নাট্যকারের আঁভ- 
প্রায় নিদিষ্ট নয়। তিনটে চাকুরে 
মেয়ের মানসিক আঁস্ধরতাই প্রকাশ 
করবার চেষ্টা হয়েছে। কল্তু চাঁর- 
কে বিকশিত করবার জন্য কোন 
ঘটনার সাহচর্য নেই, বিরক্তিকর 
অন্ধকারের মধ্যে আত্মীধক্কারেই 
চারঘশ্থীলর টানাপোড়েল। 
অভিনয় অত্যন্ত কাঁচা। উপ- 
স্থাপনায় কোন সুস্থ পাঁরিকজ্পনা 
কাজ করে না। মণ্ডে আলো কেন 
কম? কেনই বা মণ্টের পাশ "দিয়ে 
বুদবুদ্‌ বরে পড়ল, কিছুই কোন 
অর্থবহন করে না। নাটকে অন্ু- 
পস্ধিত কমলা চাঁরত্র্ট একেবারেই 
শৈল্পিক প্রাধান্য পায় 'ন। যাকে 
কেন্দ্র করে নাটকের শরশর হয়তো 
বা বেড়ে উঠাঁছল। সৰই ঘটনার 
আশম্লেষে চাঁরত্র বিকাশের অভাবে 
এবং নাট্য ম্দহূর্ত রচনার অভাৰে 
ব্যর্থ হয়েছে ।  নাট্যকারকে, ভাঁব- 
য্যতে এ বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক হতে 
হৰে। 


'গবলদ্বের কৈফিয়ং য়ে ৷ 


পুস্তক-পরিচয় 

€(জন্ট্জ পৃত্ডার পর) 
সে তার আধিপত্য বজার রাখার 
প্রচেষ্টা ওই যুদ্ধকে সারা দক্ষিণ 
এশিয়ায়, এমনকি ভারতে ও আরও 
পাঁশ্চমে ছড়িয়ে দিতে পারে। 

তৰে এই নশীতর কাঁ ফল তাও 
আজ মার্কিলরা টের পাচ্ছে। 
তাদের উপাস্থাতি বিভিল্ব দেশ- 
গুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দো- 
লনকে আরও অনেক বেশী জোর- 
দার করে তৃলছে। ডীনশশো সত্তর 
সালের জুন মাসে যখন মাঁক্কনীরা 
লাওসকে তাদের যদ্ধের আবতে'র 


মধ্যে টেনে আনল তখনও উত্তয়- 


পাশচম লাওস ও উত্তর-পূর্ব থাই- 
ল্যান্ডের ম্ন্তধকামী শোঁরলাদেব 
মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গেল, 


L DARPAN, Price 32 P 


একই শন্দুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল 


প্যাথেট লাও এবং থাইল্যান্ড পোষ্ট 


টিক ফ্রন্টের যোদ্ধারা} . এছাড়াও 
আছে থাইল্যান্ড-মালয়ের সীমানার 
তৎপর মালয়শ গোরলারা যাদের 
মূল শান্তকে স্যার রবার্ট থমসন 


কখনোই ধ্বস করতে পারেন 'ন' ' 


কাজেই মার্কীরা কতই ভিয়েত- 


নাম, লাওস, কামবোিয়া, থাই- 
ল্যাশ্ডের পুতুল সরকারশ্ীলকে 
একল্র করার চেষ্টা করছে নিজেদের 
স্বার্থে এইসব দেশের মাীন্তকামী 
জনগণের এক্যও তত দ;ঢ়বন্ধ হচ্ছে 
হানাদার শান্তর বিরুদ্ধে। এই 
হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বর্তমান 
অবস্থা যার মোকাবিলা প্রেসিডেন্ট 
{নকসন এবং তাঁর উত্তরসূরশদের 
করতে হৰে। কাজটি মোটেও সহজ 
নয়। 


ভিহ্রভ্ভীম্ (সেজুল্ল ক্চাজ্ত 


(প্র্মম প্‌ণ্ঠার পর) 
এদিকে রাজ্য সরকারের মুখ্য 
সচিব নির্মল সেনগুপ্ত আজঙগুবী 
বিবৃতি দিতে থাকেন সরকার 
তান 
বলেন সেতু ও রাস্তা তৈরীর জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার ষোল কোটি টাকা 
'দিয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে 
যে খরচ প্রায় আঠাশ কোটি টাকা। 
আঁতারন্ত খরচ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের কোন দেশ পাওয়া" 

যায় 'ন। J 
হাটে হাড় ভাঙ্গলেন কেন্দ্রীর 
যোজনা মল্লী সতস্মণয়াম । 


কোম্পানী ই জি আই। সান্যাল 
মশার, অবাক হয়ে যান প্রাইভেট 
কোম্পানীর পক্ষে রাজ্যপালের এই 
ধরণের ওকালতিতে। অবশ্য তান 
জানতেন যে, রাজ্যপাল কর্মচারী 
হিসাবে 'সম্ধার্থ রায়ের আদেশ 
পালন করছেন মাতা। এটাও তাঁর 


লাহড়ীশ ববতক্রল্ট মান্সভার সদস্য 
থাকা কালে এই সংস্থা গঠন করেন। 
নিজের দলের বিশ্বস্ত সহকর্মীকে 


থেকে সি পি আই-এর মধ্যে দর- 
বার করা হতে থাকে । 'স পি আই 
পাঁটর কয়েকজন উচ ব মহলের 
নেতা সান্যাল মশায়ের 'িরুন্ধে 
চাপা গুঞ্জন শুর করেন। সান্যাল 
মশায় এ ব্যাপ্রে পার্টির দ্‌াষ্ট 
আকর্ষণ করেন। পার্টি তখন 
সংশ্লিষ্ট সদস্যদের এই ব্যাপারে 
মাথা না ঘামাতে আদেশ 'দয়ে 
একাট সাকুলার দেয়। 

যখন সবদিক দিয়ে মাপ সান্যা- 
লকে ঘায়েল করা গেল না, তখন 
ব্রিজ কাঁমশনার্স সংস্থার সরকারী 
সদস্যদের ওপর চাপ সমষ্ট করা 
হল। এই সদস্যদের সরকারশ 
নির্দেশ দেওয়া হল যে, সেতু 
তৈরশর কষ্ট্রারী বব জে-কে দিতে 
হৰে। 

ব্রিজ কামশনাসস সংস্থার 
আবার সভা বসল যে ব্যাপারে 
ম্ধাল্ত হয়ে গেছে তা নিয়ে পুন- 
ধর্ববেচনার জন্য। সমস্ত সরকার 


সদস্য একৰাক্যে বললেন যে, কন্টাক্ট _ 


[বি বি জ্ে-কে দেওয়া হোক। কেন 
তাঁরা আগেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন 
করছেন তার কোন যান্ত দিলেন 
না। মণ সান্যাল মশায় এর বিরে- 
ধতা করলেন। তাঁর ৰি'বিজে 
বিরোধী বন্তব্য লিখে রাখা হল। 
সেতু তৈরীর কম্মীক অধিক সংখ্যক 
সদস্যের নতুন সিম্ধান্তের ফলে বি 
ব জে কোম্পানীকে দেওয়া হল। 


শমিষ্ঠা বর্মণ 


অকে্প্রা ব্যালোরনার পাঁরচালকা 1 


পাঁটার শেখাতে চান। 
২৪১৯-এ, [চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, 
কাঁলকাতা-৬ 


সম্পাদক হরেন বস্‌ 
সম্প্দফ কতক জভার্প ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সদবোষ মল্লিক স্কোয়ার কলিকাভা-১৩ ছেকে দিত এবং ৬১নং মঃ লেন, কলিকতা-১৩ দপপশ-। কার্যালয় খেকে প্রকাশিত 
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ঢালা সংবাদ লাস্তাহিক 

0 ১৬শ, সৰ্ব এন সংখ্যা 
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মবজের বিজি স্থানে ব্যাগক 
কারে ডাকাতি খুন রাহাজাণি 





জাস বালান সাচ্সুস্ৰ ভীত সকন্ঞহ্ত 


S$ 
1... পক্চিমবষ্গে খনন খারাবি, লুঠ- 
, তরাজ, ছিনতাই 'রাহাঙ্জান ও ডাকাত 
বেড়েই চলেছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ 
পড়েছেন। পলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্র 
অপরাধ্ম লক ঘটনাগুলর কোন 
কিনারা করতে পারছে না। এর ফলে 
" ধারণ করেছে। . 


, বাঁকুড়া খুন -১ 
২5527 

ঘোষের বাড়ীতে গত 
ছাবিশে ফেব্রুয়ারী ভোররাতে এক- 
দোৌরাত্্য করেছে। দুবত্তরা 
প্রীঘোষকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে 
এবং তাঁর তিন ছেলেকে প্রচন্ড 
ভাবে মারধোর করেছে। 


আশেপাশের লোকেরা দ্কৃতত- 
দরে মোকাবিলা করার জন্য যাতে ' 
সেখানে জড়ো হতে না পারেন তার 
জশ্য ওরা বেপরোয়াভাবে গুলি ও 
বোমা ছংড়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে 
[তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে? 


দব্তিদের পালতে নিহত - 
উত্তর চাঁবশ পরঙগপার ' হিজ্াল- 
গঞ্জ থানার প্ুাড়বমটি গ্রামের 
নিজের“ বাড়ীর . মধ্যেই খুন হয়েছেন। 
তদন্তে জানা গেছে, একদল 
সঞ্জিত হযে এ বাড়ীতে গিয়ে লুঠ" 
তরাজ করে। গৃহকর্তা প্রাতি- 


রোধের জন্য এশিয়ে গেলে ওরা গুলি 


রী ত হত্যা করে। ওরা 
সেখান থেকে একটি দোনালা বন্দা- 


কও নিয়ে গেছে। ওরা নোৌকোয় 
করে রায়মঞ্গল নদী হয়ে পাড়ম্মম- 
টিতে আসে৷ দবৃত্তরা এ' কাণ্ড করে 
সদর্পে উধাও হয়ে যায়। 


রোধ করার জন্য এগিয়ে গেলে ওরা 
ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে কমশ- 
দের মারধোর করে ওরা উধাও হয়ে 
বার) পুলিশ যাঁদও এব্যাপারে একটি 
(শেষাংশ দশম পৃন্ঠাক) 


যুব কংগ্রেসীদের হাত থেকে টান 


= মিগনারীদেরও রেহাই নেই [23225 


(দর্পণের প্রাতানাধ) 
বেড়েছে বে, ওরা এখন আর কাউকে 
রেহাই দিচ্ছে না। সি পি এম এবং 
অন্যান্য গণতাল্লুক মানুষকে খুন 
এবং তাঁদের উপরে হামলা করার পরে 
যব কংশ্রেসীদের একাংশ খচ্ট ধর্মের 
যাজক- এবং খৃচ্ট ধর্মের অনুরাগী 
দর ওপরে হামলা শুর করেছে। 
এর কলে বিজিত চাচা ও ধরনের 
মধ্যে এক ভ্রাসের সণ্যার হয়েছে। 
“গত পঁচিশে ফেব্রুয়ারী নদীয়া জেলার 
কল্যাণী থানার িদ্টপ্ণর ক্যাথলিক 
= চার্চে এই ধরণের এক হামলা হয়। 

এটা আমাদের কথা নয়, নদী- 
বার জেলা পলিশ কতৃপক্ষ 
সরকারের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাহে 


এই সংবাদ পাঠিয়েছেন। পলিশ 


মিরাছে হে তির যার 
বেলা দশটা নাগাদ কল্যাণী থানার 
সাধারণ সম্পাদক ক্রীফটক মণ্ডল 
বেআইনীভাবে প্রবেশ করে সেখান- 


কার লোকজনের ওপরে হামলা 


“করেছে । চার্চ থেকে ওরা একটি 


সাইকেল ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। 

চারের বাজ্জক অর্থাৎ ফাদার 
এ ব্যাপারে বন্ড বিপন্ন বোধ করছেন । 
[তান বাঁদও স্থানীয় থানা প্রলিশকে 
ঘষ্টনাঁট জানিয়েছেন, তথাপি বেশশ 
দূর অঙ্তাসর হতে চাইছেন না। কারণ, 
রের সঙ্গে কগড়া করা সম্ভব নয়। 


পলিশ অবশ্য নব কংগ্নেসীদের 
বিরদ্ধে ভারতী দশ্ডাবধির ১৪৭/ 
৩৪২ / ৩২৩ / ৩৭৯ এবং ৫০৬ 
ধারা বলে আদালতে একটি মামলা, 
রুজ; করেছে। থানার নিশি নম্বর 
কেসে এই মামলা চলছে! 

এই হামলার কথা শুনে নদীর 
এবং উত্তর চবিবশ পরগপার করে- 
কাঁট চার্চের ফাদার ও কমশদের 
হয়েছে। কংগ্রেসদের সম্পূর্কে তাঁরা 
নতুন করে চিল্তা করতে শুরু করে- 
ছেন) ন্ট ধর্ম প্রচারকদের জনৈক 
নুখপাদ ক্ষোভের সংলো বলেছেন বে, 
কংশ্লেদীদের কাছ থেকে এই ধরণের 
কার নি। 


সিদ্ধার্থ রায়ের 
ঘার এক কীঠ্ধি 


(দেপশের লংবাদদাভা) 


বতয় হুগলী সেতুর নির্মাণ- জ্বয়ং। সুতরাং এখন শিখাশ্ড আবি- 
কার্য নিয়ে আর এক কেলেঞ্কারীর চারের চেষ্টা চলছে। 
মধ্যে মনখামল্তা শ্লীপিম্ধার্থ বায় - 
জড়রে পড়েছেন ॥ - 


কারী সংস্বাটিকে সেতু নির্মাশের পত্র পড়ে জানতে পেরে 
ভাক্গীরথী ব্রিজ কনস্ম্রাকশন কোং নিয়ে সাত্যই ভিল্তিত টি 


স্তর সালের বিধানসভা শীনর্বচনের হল শ্রসন্ধার্থ রায়ের কাছে। 
জন্য কানোরিয়া কংগ্রেস তহাঁবলে : সদদ্দেশ্প্রপোদিত হয়েই ডাঃ 
কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন। তার চক্রবর্তী Eu 
পরিবর্তে তার ভাগপরথশ 'ব্রজ্জ কন- কর SNS | 
স্্াকশন কোং. হুগল' সেতু নির্মাণ 785 
কারের দাঁরত্ব পায়। e ২ 5 J 
সনে রাখা, দরকার কানোরয়ার প্রশ্ন পেশ করেছেন? ie রা 
সঙ্গো আর একটি সংস্থাও কোথায় ? 
হ:গল'. সেতু নির্মাণের জন্য টেশ্ডার পর এরি 
দেয় ও সেতুর দভজ্জাইন দের। এই শূন্য হয়ে ওঠেন। ফেটে পড়ে বলেন 
সংস্থাটি হল ভারত সরকারের “কে ০৮৬ 
অধানস্থ এনজিনিরারং প্রজেইস ১এই সব প্রশ্ন করতে 2 যা জানেন না 
(ইণ্ডিয়া) ামিট্ড | . গোড়াতে তা নিয়ে মাথা ঘামান কেন? আপ- 
হুগলী রিভার বোর্ড' কাঁমশনা্স ও নার মত লোকের কা 
শেষজ্ঞ কাঁ্মটি নাঁজানয়ারিং অধিকার নেই। এখুনি ' পদত্যাগ 
প্রজেকটসের 'ডিক্রাইনটিকেই অন্ন: করুন” 
মোদন করেন। কিন্তু পরে কানো- রহ র্যা 
বিয়ার ও জ্ীসম্ধার্থ রায়ের চাপে সচাঁকত হয়ে ওঠেন। শেষে আরও 
পশ্চিমবঙ্শা সরকার হুগলশ রিভার /দ-একজন কংগ্রেস এম প্র হস্ত- 
কনস্মরাকশনের িজাইনাটই গ্রহণ (শেষাংশ দশজ পাতলা) 





J বাকুড়া় ক্ষুধার্ত 
জনতা কর্তৃক 
খাছ লুঠ 


(দর্পাণের প্রানানছি ) 
_- বাঁকুড়া থেকে প্রাপ্ত সংবাদে 
প্রকাশ, এ জেলার রায়পুর 
থানার পাতুলিয়া চেক পোস্টের 
পুলিশের হেপাজত থেকে এক 
একটি গরুর গাড়ী বোঝাই 
ধান লুঠ করে নিয়ে গেছে। 

'এঁ এলাকার সঁতারাম- 
পুরে ও ঘটনা ঘটেছে। বাঁকুড়া 
মেদিনীপুর সীমান্তে এ 
স্থানাট অবাস্থত। এ এলাকায় 1. 
দাশ খাদ্যাভাব শুর, হয়েছে। 





I দুই 





ধাঁদ বাজেট দিয়ে কেল্দ্রীর সর- 
কারের চাঁরন্র ও নীতি বাচাই করা 
হয় তাহলে গত সপ্তাহে কেন্দুশয় 
অর্থমল্্ী লোকসভায় উীনশশো 
তেয়াস্তর-চংক্লান্তর সালের যে বাজেট 
পেশ করেছেন তাতে কংগ্রেস সর- 
কারের সঠিক চারত্র প্রাতফালত 
হয়েছে। 
রাজস্বখাতে দুশো পাশ কোট 
টাকা উদ্বৃত্ত দোখয়ে মূলধন" বাজে 
৩৩৫ কোট ঘাটতির অঙ্ক পূরণ 
করার পরও মোট ৮৫ কোট টাকার 
ঘ্বাটীতর ফাঁক থেকে গেল। কাষ'তঃ 
৮৫ কোটি টাকা নয়, ঘাটত ব্যয়ের 
মান্না অনেক বেশী । ১৯৭২-৭৩ 
সালেও ঘার্টাত দেখানো হয়েছিল 
&00 কোটি টাকা, কার্ধতঃ সেটা 
,9৭১ কোটি টাকায় দাঁড়রোঁছল। 
যাঁদ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাক্কসমূহ সরকারকে 
বে ধাপ দিয়েছিল তা ধরা যায় 
তাহলে এই ঘাটাতর পাঁরমাপ প্রায় 
এক হাজার কোট টাকায় দাঁড়াবে। 
চঙ্লাত বছরে খাদ্যশস্যের পাইকারণ 
ব্যবসা আঁধশ্বহপের বে নীতি সরকার 
ঘোষণা , করেছেন তাতে অন্ততঃ 
ছশো কোটি টাকা আঁতীরন্ত দরকার ৷ 
সেটা বাজেটে উল্লেখ করা হয় নি। 
পে কাঁপশনের বার কেরোলে আরো 
প্রায় দেড়শো কোটি টাকার দরকার 
হবে, বাজেটে তারও ব্যবস্থা নেই। 
বাঁদ গত বছরের হারেও মৃল্যস্তর 


বৃদ্ধি পায় তাহলেও ' মূলধন, 


, বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ আরো অন্ততঃ 
দুশো কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে! 
কাজে কাজেই শ্রীচ্যবন তার বাজেটে 
ভাবয্যতের ভক্লাবহ অবস্থা গোপন 
করার জন্যেই সচেষ্ট রয়েছেন বললে 
অত্যুন্তি হয় লা। 

আন নারির দিলে 
দাষ্টতঙ্্ী ব্যর বরাদ্দ থেকেও ল্পম্ট বড় 
হয়ে উঠেছে। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, 
সমবায়, পশুপালন প্রভাত জনাহত- 
কর দফায় কয়েক কোট টাকা 
কামিয়ে পাশের বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধ 
করা হয়েছে। গত বছরে প্যীলশের' 
দরুণ যয়ান্দ' করা হয়োছল একশো 
একুশ কোটি টাকা, এবার তা একশো 
চাঁববশ কোটি টাকা । পুলিশ বাবদ 
গত বছর সংশোধিত বাজেটে খরচ 
করা হয়েছে একশো একছিশ কোটি 
চাকা । 
সালের সংশোধিত বাজেটে পুলিশ-. 
বাবদ খরচ একশো চাল্লশ কোট 
ছাঁড়য়ে যেতে পারে, এটা ধরে নেওয়া 
অস্বাভাবিক নয়।  ,_ 
তারপর মিলিটারী বা প্রাতিরক্ষা- 
বাবদ ব্যয়ের পারমাশও এবছর সব- 
চেয়ে বেশ এক হাজার ছশো কোটি 
টাকা। অন্কের হিসাবে সমগ্র রাজস্ব 
ব্যয়ের এক. চতুর্থাংশই সামরিক ব্যয়। 
স্বরাষ্ট্র দশ্ঠরের ব্যয়বরাদ্দ বাক্ষির 
প্রধান কারণ কেন্দ্রীয় শোর়েল্দা দণ্রঃ 
গস আর পি, ,ইশ্ডাম্টীয়েল “সিকিউ- 


সৃতরাং তেযাত্তর-চৃয়াত্তর 


মহারাজাদের জন্যে প্রায় সাড়ে দশ 
কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ধনী 
কৃষক এবং জোতদারদের জন্য খাদ্য- 
শস্যের আতারস্ত দাম বাবদ একশো 
রশ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে 
“সবুজ বিপ্লবের” পরিণাম ভারতের 
দরদ করদাতাদের ঘাড়ে অ্টতারন্ত 
বোঝা বসিয়ে আদার করা হল, 
কর আদায়ের স্ময়েও কংগ্রেস 
সরকারের শ্রেশীদৃচ্টিভঙ্গী জাজবৃলা- 
মান হয়ে উঠেছে॥ মোট দুশো 
িরানব্বুই কোটি ষাট লক্ষ টাকা 
নতুন করের মধ্যে মাত্র আঠারো কোট 
ষাট লক্ষ টাকা বড় বড় কোম্প্মনশ 
ও প্হীক্িপাঁতরা দেবেন, বাকশী দুশে 
চুয়াত্তর কোটি টাকাই দেশের গরীব 
মান্দষকে বহন করতে হবে। এর মধে 
একশো ছালাম কোটি টাকা আম 
দানী শুক্ক। বাকীটা উৎপাদন 
শুক । এই করগুলি প্রায় প্রাতিটি 
জিনিসের মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা 
করবে। 
বাজেটের প্রতিক্রিয়া «দেখেই 'বোক৷ 
ধায় যে এই বাজেট কাদের সেবার 
জন্যে রচিত। বড় বড় শিল্পপাঁত 
চৈম্বার অব কমার্স অর্থমল্ীকে দুহাত 
তুলে আশীরাদ জানিযেছেন। ছোট 
ছোট ও মাঝারী শিল্পপাতিরা িংক- 
তব্য বিমূঢ়, কারণ তারা বুকতেই 
পারছেন না যে তাদের উৎপাদন 
খরচ যেহারে বাড়বে, তায় ফলে তারা 
বড় বড় শিজ্পপাঁতদের সঙ্গো প্রতি 
যোঁগিভার আশা পারত্যাগ করে কার 
বার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবেন কিনা ' 
বাজেট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 
সারা দেশের সবকটি শেয়ায় বাজারে 
প্রচণ্ড উৎসাহ ও তেজশভাব দেখা 
যায় এবং এখনও এই তেজশভাব 
চৰ্দছে। অর্থাৎ বড় বড় একচোঁটয়! 
শি্খপপাতি এবং ফাটকাবাজ দালালের 
কংগ্রেস সরকারের বাজেটে অনুপা- 
দিতি মুনাফালাভের সুযোগ দেখে 
আনন্দে আত্মহারা । 
সঙ্গে সঙ্গো কোটি কোটি গরীব 
ভারতবাসীর ওপর মূল্যবৃদ্ধির খড়গ 
নেমে এসেছে। গত কুড়ি বছরে 
ব্যবহারের পরিমাণ ক্রমশ কমে এসেছে 
যখন খাদ্যশস্য, ভাল, তেল, কাপড় 
কেনার পারমাপ লোকে কাঁময়ে দিতে 
বাধ্য হন দেশের গরিব কি পরিমাণ 
কেড়েছে তা বুঝতে কারো কম্ট হবার 
কথা নয়। “ইকনাীমক টাইমসের” 
রিসার্চ ব্যুরো এই তথ্য সম্প্রাত পরি 
বেশন করেছেন । 


‘আসতে বাধ্য হবে। 


(বিশেষ প্রানী) 

সোস্যালিস্ট পার্টির সবভিরতীয় 
নেতা শ্রীমধ্ লিমায়ে এবং এস এস 
পির শ্ীরাজনার।য়প ও শ্লীকপুরণ 
ঠাকুর কলকাতা ঘুরে শেছেন। উভয় 
দলের নেতাদেরই দুটো উদ্দেশ্য ছিল। 
একটা হোলো নিজেদের দল গোছানো 
আর অপরটি সর্বভারতাঁয় স্তরে 


বামপন্থী এঁক্য গড়া। 


. £সোস্যালিস্ট প্যার্টর অন্যতম 
নেতা শ্রীসমর গৃহ এবং তাঁর অনু- 
গামশদের জন্যই এতাঁদন পর্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য বামপন্থীদের 
সঙ্গো ' দোস্যালস্ট পাটা অুস্ত 
আন্দোলনে বায় নি প্রীবমান মিত্র 
প্রী্বরাজবল্ধু ভট্টাচার্য এবং প্রীসমর 
গুহের অনুশগামীদের একাংশ বিশেষ 
করে বব অংশ যুক্তভাবে আন্দোলন 
করার পক্ষপাতশী। শ্রীমধু 'লিমায়েও 
এর পক্ষেই! যতদূর জানা গেছে 
আগাম’ মাসে এস পির রাজ্য সম্মে- 
লনে এ বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যাবে। 
শ্রীসমর গ্ুহর সি পি এম বিরোধ 
অংশ হেরে যাবে বলে অন্যপক্ষরা 
আশা করছেন। ' সর্বভারতীয় স্তরে 
শ্রীগ্থহের পক্ষে শতকরা চার ভাগের 
মত মাত্র ছল। পশ্চিমব্পা রাজ্যে 
শ্রীগ্দহের অনুগামীদের সংখ্যা একটু 


বেশী কিন্তু তা কিছুতেই শতকরা . 


ছয় ভাগের বেশশ নয়। কাজেই এস 
পি নেতৃবৃন্দ মনে করছেন যে আসম 
সম্মেলনের পর পশ্চিমবঙ্গে বাম- 


পন্থা যুক্ত আন্দোলন গড়ে উঠবেই। - 


শ্রীমধু লিমায়ে এসে ফরোয়ার্ড 
ব্লক এবং আর এস পি নেতাদের 
সলোও কথাবার্তা বলেছেন। 'স পি 
এমের সঙ্গেও বলবেন। শ্লীলিমায়ে 
সবভারুতীয় স্তরে বামপল্থী মোর্ডাব 
গড়ার চেম্টা করছেন! তার মতে 
শ্রীবিজ্; পট্ঁনায়েকের জোড়াতালি 
এক্যের পথে গেলে লাভ নেই। তাঁর 
ধারণা এস পু সহ: অন্যান্য ছোট 
বড় বামপল্ধী দল মোর্চা গড়ে তুলতে 
পারলে সি পি এমও সেই মেচ্চায় 
আর তাছাড়া 
শ্রলমায়ে আঁবিলদ্বে সব কর্কট 
বামপল্থা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠনের এক্যবদ্ধ হওয়া তান 
অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করেন। যে- 
ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বামপল্থশ 
ঘ্রেডে ইউানয়নঙগুলোকে অস্বীকার 


। করে চলেছেন তাতে বামপল্থী ট্রেড 


ইউনিয়নঙ্লো একত্রে না চল্লে 
স্বীকৃতি হারাতে পারে। ,শ্রীলিমায়ে 
এক সাক্ষাৎকারে দর্পণের প্রাত- 
নিধিকে বলেন, হিন্দ মজদুর পণ্যা- 
যেত _এ ব্যাপারে অগ্াপ ভূমিকা 
নেবে। 'হন্দ সজ্ঞনুর সভার মধ্যে 
বে সব সমাজতল্ীরা আছেন তাঁরা 
এখন. কংগ্রেসের চাপে কোণঠাসা. 
হয়ে পড়েছেন। 
ভেঙ্গে, দিতে চান। 


খেতে হচ্ছে। 


তাঁরা এ সংগঠন, 


৩শর্বভ্ভাল্ত্ভীল্স ভিত্তিতে 


ব্যাপক বাম এঁক্যের সম্তাবন! 


পালি বলবেন। 
সি পি আইকে বাদ দিয়ে বামপল্থশ 
মোর্চা গড়ার পথ প্রশস্ত বলেই তার 
ধারশা। $ 

এস এস পি নেতারা এসে দস 
শপ এমের পিট ব্যুরো সদস্যদের 
সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এস এস 
পি নেতারাও এখন ভাবছেন থে 
আগের মতো সব কংগ্লেসবিরোধী 
দলের মোর্চা গড়ার পথে না 'শিয়ে 
বামপল্থী মোচা গড়াই শ্রেয়। সি 
শি এমের কাছ থেকেও তাঁরা এরূপ 
পরামর্শ পেয়েছেন । 
এদিকে সি পি এমের কেন্দ্রীয় 
কঁমাটর বৈঠকও শীঘ্পুই অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে। এই বৈঠকেও সর্বভারুতীয় 


বস 


দপশ 0 শ্বক্রবার ১৯ই হার্ট ১৯৭৩, 


চি 


স্তরে বামপন্থী এক্য গড়ার প্রস্তাব 
অন্যতম আলোচ্য বিষয় । 

এ থেকে আশা করা যায় পা্চিম- 
কষ্ো আট বামপল্থী দলের সঙ্গো এস 
পি আর এস এস পর যোখদান অবশ্য- 
মভাবী। তাছাড়া আগামশ মাসের 
মধ্যেই দিল্লীতে বামপল্থী 
দলগুলোর প্রাতনিধিদের একটি 
বৈঠকে সর্বভারতীয় স্তরে বাম 
পন্থী মোর্চা গড়ার প্রাথমিক প্রস্তুতি 
নেয়া হবে বলেও খবর পাম্মা ধাচ্ছে। 
সি পি এম, এস শি, আর এন পি, 


চি 


ধা 


এস এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভীতি যে”. 


কয়টি দলের বিডি রাজ্যে সংগঠন 
আছে তাদের হ্ন্ত মোর্চা গড়া 
অবশ্যম্ভাবী । 


সি পি আইয়ের উভয় সক্ট 


দেপশের সংবাদদাতা ). 

সি পি আইয়ের পশ্চমবলা 
রাজ্য নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত শ্রীবশ্বনাথ 
মুখার্জীর সঙ্গো আপোষের ব্যবল্থ' 
করে দলের সঙ্কটজনক জবস্থাব 
কিল্তু তার ফলে দেখা দরেছে আরও 
নূতন সঙ্চকট। বিশ্বনাথ বাবুকে 
কিছুটা সম্তুদ্ট করতে ?স পি আই 
রাজ্যশাখাকে মোর্চার বড় তরফের 


এবং বাইরে সি পি জাইকে এখন বড় 
শারকের কাছ থেকে কড়া দাবড়াঁন 
এমনকি মোর্চা থেকে 
দি ?পি আইকে বাদ দেওয়ার হুম- 


কিও দিতে স্বর করেছেন কংগ্লেল 


নেতৃবদ্দ। 
বিশ্বনাথবাবুর বিক্ষোভ ছিল 
দুটো বিষয়ে । একটি শ্লাগোপাল 


ব্যানাজ“ীর নেতৃত্ব সম্পর্কে আর অপ্‌- 
রূটি হোল কংগ্রেসের সঙ্গো সম্পর্ক 
রক্ষার ব্যাপারে। বিশ্বনাথবাবু 
কংগ্রেসের ফমঞ্গো সম্পর্ক একেবারে 
ভাঙ্গতে চান বলে যাঁরা মনে করেন 
তাঁদের ধারণা ভুল ৷ 'বশ্বনাথবাব, 
মস্কো লাইনের বরোধী নন। 'তাঁন 
দলের প্‌থক অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষ 
পাতী এবং প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য 
বামপন্থী দল ও গণ-সংগঠনের স্লো 
নির্দিষ্ট “ইসুচতে” এঁক্যবম্ধ আন্দো- 
লন গড়তে চান। 

রাজ্যের অবস্থা দিনের পর পিন 
খারাপ, হয়ে পড়ার এবং সরকার 
তার একটি প্রাতশ্রাতও রাখতে না 
পারায় সি পি আইর অবস্থা অত্যন্ত 
খারাপ হয়ে পড়ে। নিজেদের অন্ু- 
ধৃত জনসাধারশ এবং দলের কমশীরা 
যখন পড়ে মার খাচ্ছেন তখন 'স 
শপ আইকে বাধ্য হতে হচ্ছে সরকার 


- নশীতকে সমর্থন করতে । ও'দকে 
- রাজ্য সরকার সি পি আইকে আদৌ 


বৃদ্ধে পায়। সি পি আই রাজ্য - 
নেতৃত্ব এই চাপে পড়ে বিশ্বনাথ" 
বাবুর সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য 
হয়। 


2০ 


সি শপি আই রাজ্য পারষদের 


সাম্প্রতিক আধবেশন অত্যন্ত ঝোড়ো 
আবহাওয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। 
গোপালবাবুকে স্বীকার করতে হয় 
যে কংগ্রেসের কাছে. এভাবে আত্ম- 
সমর্পণ করা চলতে পারে না। বিশ্ব- 
নাথবাবুর লাইন অনুসারে কংগ্রোসের 
সঙ্গো সংগ্রামকে প্রাধান্য দিতে হবে 
অবশ্য এীক্যও চলবে। এঁক্যের প্রশ্নে 
বিশ্বনাথবাবুর আপত্তি সত্বেও 
শোপালবাবু সম্প্রতি কংগ্লেস নেত! 
অরুণ মৈত্রের সঙ্গো যে সব চীস্ত কবে- 
ছেন তাকেও এই সভায় অন্মোদন 
দেওয়া হয়। 

এভাবে রর ডা 
তালি দেওয়া হলো কিন্তু কংগ্লোসের 


মধ্যে দেখা দিয়েছে একেবারে বিরূপ - - 


প্রাঁতাক্ররা। 'বধান সভায় রাজ্যপালের 
ভাষণের ওপর ধন্যবাদাত্মক প্রস্তাবে 
সংশোধনী জুড়ে সি পি আই ডাভ- 
সন ডাকায় এবং বাজেট 'বতর্কে 
বিশ্বনাথবাকু যোগ দিয়ে সরকারের 
কড়া সমালোচনা করায় সবাই ক্ষেপে 
লাল। মৃখ্যমঞ্জী “নিজে, জয়নাল 
আবেদীন, কাশীকান্ত মৈ, সল্তোষ 
রায় প্রমূখ মল্তী এবং প্রায় প্রত্যেক 
কংগ্রেস সদস্য বিনিই মুখ খোলেন ৯. 
তিনিই হুক দেন। অনেকেই ৯ 
সরাসরি মোর্চা থেকে সি পি আইকে« 
বাদ দেওয়ার দাবী তুলছেন প্রকাশ্যে। 
এীদকে আবার আর এস পির ॥ 
ভূমিকার দি পি আইর সঙ্কট আরো 
বৈড়েছে। আর এস পি, সি পি 
* (শেষাংশ দশন পৃত্যায়) 


.. মাপ ॥ শ্রবার ৯ই মার্চ ১৯৭৩ 


তা পিস না 


পানা বা দা 
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.শিরোনামাঁটি একটি বিজ্ঞপন- হইতে গৃহীত, কাঁলকাতা শহরের 
শত শত হালফ্যাশানরে পোশাকপারচ্ছদের দোকানের বজ্ঞাপ্নের ...একটি 
খণ্ডিত লাইন মাত্র। দোকানদার অর্থাৎ বিক্রেতারা যদিও অনেকেই অবা- 

ছি গাল”, বালিগজ হইতে দমদম পর্যন্ত, তথাপি ক্রেতারা অধিকাংশই বাঙাল, 
অর্থাৎ বাঙালী প্রুষমাহলা বালকবালিকা তরপতরুপী ুবকষুবতীী। 
কাঁ প্রচন্ড ভীড় এই সমস্ত পোশাকের দোকানে, শাঁপং সেন্টারে, হকার্স 
 কর্পণীরে। মোহিত দৃষ্টিতে ইহাদের দিকে তাকাইয়া থাক আর ভাবি, 
কাহারা ইহারা? চাল ভাল তেল নন করলার জন্য লক্ষ লক্ষ মান্য 
পাগলা কুকুরের মতো পথে পথে ঘ্দারয়া বেড়াইতেছে, চাল দকনিলে ভাল 
[ানবার পল্পসা_ নাই, ভাল জ;টিলে তেল নই, তেল জনাটলে কর্পলা নাই, 
এবং তাহার জন্য আধমাইল লম্বা হিউ», অথচ পাকর্রীটের. পানভোজনের 
জন্য বাহিরে ভাঁড় জিয়া থাকে এবং কীলকাতার কোনো পোশাকের 
দোকানে বা স্টলে দাঁড়াইবার 'জায়গা নাই (সিনেমা সার্কাসাদর কথা 
আপাতত বাঁলতোঁছ না), বাধাস্ট বেলবটম সারারা গ্মরারা সেট 'র্মীনস্কার্ট' 
মাডস্কার্ট ম্যাক্সিস্কার্ট ল্দা্গাসেট ফ্রুকনাইীটজ নাইটস্ট : গোয়ালিয়র 


কণ ভাঁড় ভাবা যায় না। সেলুক্যাস আ্যান্টিগোনাস কেন, কেন, গ্রঁক বীর 


আলেকজান্ডার স্বচক্ষে এই দশ্য দোখলে ম্‌গ'ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া 
কলিকাতা ফুটপাথে হাতপামুখ খে'চিতে থাঁকতেন। অথবা আধ্দানক 
- প্রদবাসস রোগে. আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণনাষ জপ কারিতে কারতে পটল তুলি- 
_ তেন, গ্রীসে আর ফেরা হইত না। মোহনদাস _করমচাঁদ* গান্ধী একটি 
রামরাজ্য গার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কল্তু জাতির জনক আজ গীবত 
* থাকিলে দৌখতে- পাইতেন, রামরাজ্যের পাঁরবর্তে একটি হন্দমান রাজ্য 
ভারতবর্ষে গাঁড়য়া উঠিয়াছে। 

পানভোজন সিনেমা ব্যাবারে কাবাব চিকেন পর্ক 'ভ্রত্ক ইত্যাদির 
কথা থাক, কেবল পোশাকের কথাই বাঁল। বিজ্ঞাপিত বে দমস্ত পোশা- 
কের কথা উল্লেখ কাঁররাছি, তাহার একটিরও নাম আমাদের এই ভারত- 
বর্ষ' নামক দেশ ল্বার্ধীন হইবার আগে পর্যন্ত - আমাদের ঠাকুমা পিসীমা 
মায়েরা শোনেন নাই, আমরাও শুনি নাই। এই সমস্ত বাঁচত্র পোশাক" 
পারচ্ছদ ও ভোগ্যন্রবোর নাম আমরা শ্দীনতোছি আমাদের দেশ স্বাধীন 
হইবার পরে এবং ঠিক পরে নর, অন্তত জ্বাধীন হইবার দশ-পনের বর 
পরে। শুধু বে নাম শ্বানতোঁছ তাহা নহে, তাহার অঢেল অফুরন্ত উৎ- 
পাদন প্রচার, বিজ্ঞাপন ইত্যাদ লক্ষ্য করতেছি, সংবাদপত্র খ্নাললে শত- 
করা নব্রুইটি বিজ্ঞাপন বিলাসী ভোগ্যন্রব্যের ও পোশাক পারজ্ছদের বিজ্ঞা- 
পনই দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের সাঁহত কামোম্পীপক ভাঁগাতে ছোকরা- 
ছনকরীদের ছাবি। আমাদের তরুপ বরসে আমরা দেখিয়াছি, পা্জকায় ও পাতি" 
)কাতে হাঁপানিরোগ বক্ষয্ারোগগ ইত্যাদির বিজ্ঞাপনে রুগ্ন, পুরুষের” ছবি 
ব্যবহার করা হইত এবং সালশা টনিক ইত্যাদির বিজ্ঞাপনে. বেশ হম্টপদ্ট 
_ [গোলগাল “মহিলার”. ছবি থাঁকির্ত। মাহলাদের প্রত এই পক্ষপাতিত্ব প্রদ- প্র 
শন পুরুষ হিসাবে আমাদের ভাল লাগত না। বর্তমানে সেই বিজ্ঞা- 
পনের রূপ আর নাই। এখন তর্প তরুশশী য্মবকষূবতশরা বিজ্ঞাপনের 
বিষয়বস্তু। হাঁপানি বঙ্ষত্না সালসার বিজ্ঞাপনও আর নাই, তাহার পারি 
বর্তে সুটশাটশাড়র বিজ্ঞাপন, ঘ্যানাজস্টার টোরালন টোরিকট প্রেসার- 


কুকার রেফ্রিজারেটার এয়ারকনাঁডশানার কুলার; নিত্যনতুন সিগারেট জুতা 


র্যা ইত্যাদির "ব্জ্ঞাপন, , অত্যান্চ্য প্রসাধনদুব্যাদর_বেমন. লিপস্টিক 
শ্যাম্পু ক্রীম সাবান ব্রেড লোশন ইত্যাঁদর বিজ্ঞাপন, এবং নিত্যনতুন 
উধধ পিল ক্যাপসুল টাঁনকের বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রাদির অর্ধেকের বেশি 


, পৃথ্ঠা আনাঁড়য়া থাকে এবং তাহার সাঁহত - আঁতশয় '' চিত্তাকর্ষক যুবক- -- 


ফুবত*দের ছাব। এই সমস্ত বিজ্ঞাপন ও ছু দেখিয়া মনে হয়, বাস্তবিক, 
স্বাধীনতাপ্রান্তির পরে বিগত পণচশ বছরে দেশের কী ভয়ঙ্কর উল্লাত ও 
অপ্গাত হুইয়াছে। এই অপ্রগাঁত বুিবার- জন্য কোনো- সরকারী অথবা 
'বেসরকারণ চিনপ্রদর্শনতে অযথা যাইবার প্রয়োজন নাই, পথেঘাটেদাঠে 
+ বাসেট্রেনে সর্যন্র কেবল ট্র্যানীজিস্টার ও ক্রকেটখেলার সম্পর্ক দোয়া 
" ঁকতে পাঁরবেন॥ -কেওড়াতলা নিমতলার শমশানেও  ট্র্যানীজস্টার ও 
ক্লকেট। অতএব অগ্রগতি (যে অবশ্যই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের কোনো 
কারণই থাকতে প্রারে না। চয়ন টোরকট বাবাস্গট বেলবটম মান 
মাভম্যাজ জয়দেবকেদুীলর বাউলের মেলায় পর্যল্ত ঢুকিরা : পড়িয়াছে। 


লোকসংস্কৃতির ঠিকাদার ও দালালরা চত বড়ই, উতলা ই 
উঠিরাছেন। মনোহর প্রমূখ ক্ষ্যাপারা ' অবশ্য কোশ- বিচালত হন নাই, 
কারণ বাউলেরাও আজকাল আমোয়িকা ঘুরিয়া আসিয়া আযদ্বেসেডরে ঘোরা- 
ঘর কাঁরতেছে। 
ঠিকাদারণতে' যাহারা কোমর বাঁধা নামা পড়িয়াছলেন, ছোন্ত্যাদির 


কন্যাত লইয়া বাঁহারা বেশ গুছাইয়া লইয়াছেন, গ্রাম্যমেলা উৎসবপার্বশ 


পর্যল্ত সিনেমা বেলবটম - বাবাস্দুট হিপিশাড়। ইত্যাদির অনুপ্রবেশে 
তাঁহারা কিণ্সিৎ বিচলিত নিশ্চয় হইবেন। তাঁহাদের আশ্বাস দিয়া বাঁল- 
তোঁছ, বিচলিত হইবেন না, বাংলার, মাঁন্দর আছে এবং তাহার ক. অপূর্ব 
টেরাকোটা এবং কত প্রাচীন এবং কি বাঁচ প্রক্কতআত্কক নিদর্শন এবং বাংলার 
ও বাস্তাল'র কি বিস্ময়কর সুকীর্তি ! বেলবটম বাবাসুট ভ্র্যা বা টোরালন 
্যানীজস্টর ইত্যাদি টেরাফ্নেটার কি কাঁরবে ? অতএব ফোক্‌সংস্কীতর 
শহুরে বাণিজ্য ও সৌমনার ও মেলাপ্রদর্শনীী আরও . কিছ্যাদন চলবে 
বামন হয় লে বিষ দংস্ রণ আপাতত নিশ্িজ্ত 
থাঁকতে পারেন্॥ 
কিন্তু ব্যাপারটা কেন জন MT SL MC স্কল্ধে 
চাপাইরা এমাঁদ্বধ কিল্ডূতাঁকমাকার অর্থনোতক অগ্রা্ধত (উল্লম্ফন বলা 
চলে) কেমন করিয়া সম্ভব হইল আমাদের মতো. অন্ত গাঁর্বপ্রধান 
কাঁষপ্রধান দেশে? ইহা এক গড়ার অর্থনৈতিক তত্বের কথা, যাহা ব্যাখ্যা 
করিবার ক্ষেত্র ইহা নহে। উন্নত শিক্পপ্রধান ধনতা্ঘিক দেশের দিকে চাঁহরা 
আমরা উন্নয়নের পাঁরকল্পনা করিরাঁহ, ঠনজের দেশের দিকে অথবা দেশের 


সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া দোখ নাই, এবং তাহার ফলে 


বেমন মুন্রাল্ফাতি হইয়াছে, তেমান অনাবশ্যক ভোগ্যপপ্যের উৎপাদন ও 
সংখ্যা বৈচিৰ্যে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তংপহ বিপুল একি ঠিকাদরশ্রেণী, 


বাঁপ্ধর সূত্র অন্যায়, কাজের তুলনায় প্রায় চতুর্গদদ হারে , বাড়িয়া 
শায়াছে। - ঠিকাদারপ্রধান (Contrac tor-০riented) ও বিলাসী ভোগ্য- 
পণ্যপ্রধান অর্থনৈতিক পাঁরকঞ্পনার গুলে এবং অসম্ভব রকমের মুদ্রা- 
স্কীতির ফলে, সমাজের মধ্যে গলগশ্ডের মতো বিশাল একটি সঙ্গাতিৎ 
সম্পর্র  মধ্যাস্তপ্রেপশর বিকাশ হইয়াছে, বাহারা চীনা হোটেলে চিকেন 
চিবাইতেছে, টৌরাজিন টৌরুকট পাঁরতেছে, পিটার স্কট হুইস্কি খাইতেছে, 
ক্রিকেট বলাসংস্কৃতি -ও বাজারী সাহিত্যের পোষকতা কারিতেছে, বাহা- 
দের মাথার উপরে ধাঁনক আতিধানকরা বিরাজমান, এবং বাহাদের পায়ের 
তলায় বিপুল ছাঁপ্রেযা নিম্নমধ্যাব্ত্তকহ শতকরস প্রায় পণচাত্তরজন দর 
ও আতিদারিদ্রের অবস্থান ও কমিক বস্তার । তাই দা তকে এ 
দৃশ্য আজও দেখা বায় 8. 
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, অনাবশ্যক ভোগ্যপপ্য -উৎপাদূনে যখন বিদেশ ব্যবসায়ীদেরই এত 
উহসাহ, সরকারী বাধানযেধের কেনে” তোয়াক্কাই তাঁহারা করেন না, তথ্চ, 
এদেশীয় ব্যবসায়ীদের অনুহূপ উৎসাছ বে কত শতগুণ বোশ হইতে পারে 
তাহা সহজেই কল্পনা করা যার! অলেজে যাঁলবেন যে আমরা বেলবটল 
বোবাস্দট, চিউীয়ংপাম কোকাকোলা প্রভৃতি ছাড়াও তো মোটরগাাত 
লোকোইজিন ইত্যাদির মতো সাঁজভ জিনস তার কাঁরতোঁছ, কাজেই 
কেবল “লিকুইড? নহে, “সালড" অগ্নগ্গাতও- আমাদের হইয়াছে। অবশ্যই 
হইয়াছে, আঁতবড় দিন্দূকও তাহা অন্বীকার .কাঁরবে না? এখানে স্থানা- 
ভাবে আমরা কেবল একটি মাঘ সালিভ দুব্যের উল্লেখ করিতেছি, যাহার উৎ- 
পাদনের দারতব বিখ্যাত মনোপোদলিস্ট দের উপর ন্যস্ত ॥ দুব্যাটি মোটরঙাঁড়। 
স্বয়ং সাবামানিয়াম, কেন্দ্রীর শল্পোম্নরন দপ্তরের .পূর্ণক্গ মল্মাঁ, বাঁলয়া- 


{ শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠা৷ ) 


কেবল মাটিকাটা ঠিকাদারদের মতো ফোক্‌সংস্কৃতির 





0). সিন ॥ 


ডেপুটি স্পীকারকে 


টাতিরশন 


€দর্পশের সংবাদত ) 

পাঁশ্চমবল্গা বিধানসভার ডেপুটি 
স্পীকার ও কংগ্রেসী এম এল এ 
শ্রীহীরদাস মতকে কংগ্রেসের নামা- 
বলী গায়ে দিয়ে কয়েকজন সমাজ- 
বিরোধী হুমাক দিয়েছে যে, যাঁদ 
্রামঘ কল্যাণীতে আসেন তাহলে 
তার লাশ ফেলে দেওয়া হবে। নদীয়া 
জেলার জনৈক পুশ আঁফসারও 
দপপের প্রাতানাধর কাছে এ সংবা- 
দের সত্যতা . স্বীকার করেন। বারা 
এ সমস্ত হুমকা দিচ্ছে তাদের মধ্যে 
বেশীর ভাগই কাঁচড়াপাড়া থেকে 
ধনর্বাচিত এম এল এ জগদীশ 
দাসের সমর্থক । শোনা যাচ্ছে বে 
এ হুমকী দেওয়ার পর শ্রীমত্র বেশ 
কিছ্বাদন ধরে তাঁর নিজ কেন্দ্রে যেতে 
পারছেন না। শ্রমতের পক্ষ থেকে 
জেলা পুালশ কর্তৃপক্ষকে 'রবয়াট 
জানান হয়, কিল্তু আজ পর্যন্ত কোন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে আঁভ- 
যোগ । পুলিশ বলেছে বাদের সম্পর্কে 
যদ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে 
পুলিশের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব 
হয়ে দাঁড়াবে। 

, কল্যাপী স্পনিং সিলে চাকরী 
দেওয়ার ব্যাপারে এ দুই এম এল এর 
বিরোধের স্ছন্পপ্রত। কল্যাশশ 'স্পান 
মিলে বে ইউনিয়ন আছে তার জেলা- 
রেল ' সেক্রেটারী জগদীশ - দাস। 
শ্রীদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা 
হয়েছে যে তান ইউনিয়নের সেক্রে- 
টারী হরে বথেচ্ছভাবে তাঁর" মনোমত 


-লোক নয়ো করে চলেছেন। অথচ 


স্থানীয় এম এল এ 'হসাবে শ্রীহার- ' 
দাস ঘর বখন কাউকে সাকরণ দেবার 
জন্য সুপারিশ করেছেন তখন তা 
প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে৷ এব্যাপারে 
তাকে কিছু সংখ্যক সমারজবরোধশ 
এ হনসকী দের ' বলে আঁভিবোগ। 
ব্যাপারাট শ্রীমত্র সাল্মসভার কিছু 


সদস্যকে বলেছেন বলে জানা গেছে। 


কাঁকনাড়ার ইনচেক ফ্যাকটরী 
সম্বন্ধেও কিছ? অভিযোগ পাওয়া 
গেছে। কংগ্রেসের এম এল এ সবক্পী 
সত্যনারায়ণ সং ও শুজে্দু রায় 
(ভাই) মৃখ্যমল্তী শ্রীসিম্ধার্থ বারের 
কাছে অভিযোগ করেছেন যে ইনূচেক 
মল্তী শ্লীসুবরত মুখাজশির একটি 
ইউনিয়ন আছে এবং এ ইউীনিয়নের 
সেক্রেটারী বেআইনশীভাবে বেশ কিছু 
লোককে চাকরী 'িয়েছেন। প্রায় 
তারশ জনের কাছ থেকে মোটা টাকা 
নিয়ে তাদের চাকরী দেওয়া হয়েছে 
বলে আভিকোগ করা হয়েছে। এ 
নিয়ে উভর ইউনিয়নের সমর্থকদের 
মধ্যে বেশ কিছু. দিন ধরে ছোট 
খাটো সংঘর্য শুরু হরেছে। এ এম 
এল এদের আঁভযোগ যে লোক িরে- 
পের ব্যাপারে স্থানীয় এম এল এদের 
কোন পাত্তা দেওয়া হচ্ছে না! 


॥ চার ॥ 





খা 


Hd 





ভাগ বাঁটোয়ার| নিয়ে 


কংগ্রেস ঝাঁবারা 


কংগ্লেসের সাংগঠনিক অবস্থা 
ক্রমশঃ চরম পর্যায়ে এসে পেশীছেহে। 
দিক পার্টির বাধ ইউনিটে, কি 
গাপসংগঠনে, সব শাখাতেই এক 


অবস্থা । কোল্দল সংঘর্ষের আকার 


নিচ্ছে, জনজীবন এতে বিপবস্তি 
হবার সম্ভাবনা।, শাসক দলের 
আভ্যল্তরীণ' অবস্থা এ রকম চললে 
স্মস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা বানচাল 
হয়ে_বাবে। পালিশ ও প্রশাসন এক - 
গোহ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর 'বিরষ্খে 
ব্যর্থতা এবং চরম অক্ষমতার দায় 
, থেকে উদ্ধার পাবে। আর সবচেরে 
বড় কৃষ্ধা, সাধারণ, ম্যননয ' কোলও 
কর্মে অংশীদার হবে' না, 'দন- 


করবে। ধান্দাবাজেরা কিছু গুছিয়ে 





উড়িয্যার ঢাল 


“ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ।.. 


কালোনাজালে। 


_ দেশের সংবাদদাতা) 


পাঁণ্চমবলোর ' খাদ্য দণ্ত- 
বরের “আপাতত নেই” বলে অনু" 
* অনমুমাত য়ে একটা কো-অপা- 
রেটিভের নামে উাঁড়য্যা থেকে 
" আমদানী চাল চোরাবাজারে- 
বিক্লপ করে দেওয়া হয়েছে বলে 
বিশ্বস্ত সূঘে সংবাদ পাওয়া 
গেছে) কলকাতার আমেশনল্লান 
্মীটের জনৈক মারোল্াড়ী ব্যব- 
সায় এই আমদানীকৃত চাউ- 
লের সিংহভাগ আত্মসাৎ করেছে 
বলৈ প্রকাশ। খাদ্য দশ্তরের 
কাঁরৎকর্মা জনৈক - আফসার ও 


নেবে। এই গুছিয়ে নেওয়ার দলে 
শাসক দলের বিরউ অংশের জাড়য়ে 
পড়ার সম্ভাবনা! - -সংগঠনাবিহীন 
পার্টিতে এই. পারশাতি রিচিন্র নর। 

সাধারণ মানুষ নিজেদের আঁভ- 
জ্ঞতায় বুঝতে পারছে. পাড়ার প্রড়ায় 
বারা কংগ্নেসী নামে পাঁরাচত এবং 
বারা “ইন্দিরা গান্ধী যুগ বুগ জিও" 
রব তুলে নিজেদের কংগ্রেসী বলে 
জাঁহর করে' তাদের অনেকেই কি 
চারের মানুষ এবং তাদের- দ্বারা 
মান্যষের কি উপকার হতে পারে। 
বিভন্ন মহজ্লায় এরা হামলাবাজী 
চালাচ্ছে। এদের অনেকেই ব্ক্তক্ন্ট 


ছিল, পরে এরা নকশাল সেজে . 
জুলুমবাজ করে . টাকা আদার . 


করেছে, সি .পি এম-এর আদূর্শ বাদ, 
নেতাদের একে একে হত্যা করেছে, 
এবং আরও পরে এরা কংহ্রোস সেজে 
মহল্লায় মহজ্লায়_ মস্তানী রাজস্ব । 
সি শি 
এম এবং নকশালীরা এই মস্তানদের 
বিরুদ্ধে সাংগঠানিকভাবে শাঁচ্কত 
বোধ করলেও, এদের ০সম্পর্কে কোন - 


সঠিক ব্যবস্থা নিতে পারে নি। 
ফলে, সি পি এম এবং নকশালীদের, 


যথেষ্ট ক্ষাত হয়েছে। 

| আশ্ব রাজনৈতিক প্রয়োজনে 
কংগ্োস এই মহল্লা মস্তানদের কাজে 
লাগিয়েছে গত দু বছর ধরে। বেকা- 


'রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মস্তানরা 


নিজেদের গোষ্ঠী স্ফীত করতে 
পেরেছে। _ এদের মধ্যে থেকে বেশ 


ইত্যাদিতে ভার্ত হওয়ার সুযোগ 
পেয়েছে। অভিযোগ আছে বে, একা 
স্তর এবং রাহাত্তর সালে এই মস্তান 
হয়ে অবাধ - হত্যা চালিয়ে গেছে 


টা 


। কাশীপুর। বরানশর, হাওড়া, 
টন প্রভৃতি 
অপ্টলের অধিবাসীরা সেই সব ঘটনা, 
এখনও ভোলো নি। 

কংঙ্রোসে ছাত্র পরিষদ, "যুব 
কংগ্রেস এবং ট্রেড ইউনিয়নে এই সব 
মস্তানদের "অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে 
কংগ্নেস নেতৃত্ব আনুষ্ঠানক ভাবে 
স্বাঁকার করেছেন! 

এই- পটভূমিতে '" কংগ্রেসের ' 
বাভন্ন পর্যায়ের কোন্দল ব্যাখ্যা 
করা যায়। কংগ্লেস রাজ্য মাল্দিত্ব গ্রহণ 
করার পর থেকেই গোহ্ঠী-কোম্দল - 
বাড়তে থাকে, বিশেষ করে প্রিয় দাস- 


" ধরে ষ্টেট 


জন্য বহরমপুর সম্দেলন। সম্মেলন 
সার্থক এই দিক থেকে যে, সম্মেলনে 
গ্যালগোলা চলে নি, প্রকাশ্য হাতা 
হাতি হয় নি। তবে বিরোধের অব- 
সান হয় নি," বরং বিরোধ আরও 
তীর হয়েছে। এর ফলে _ কংশ্লেস 
সংগঠনের কোন উপকার হবে না। 

ট্রোড ইউনিরন ফ্রুন্টে আরও 
ভরাবহ অবস্থা} কারণ, এখানে 
মস্তানগোচ্ঠীরা মদত পায় কারখানা 
মালিকদের কাছ থেকে৷ এক প্রবীণ 


কংগ্নে্সী গ্রেডে ইউনিয়ন নেতা বলে- 
ছেন বে, তানি" চল্লিশ বছর শ্রামক 
আন্দোলনে আছেন, কিন্তু এখনও 
তাঁকে ট্রামে যাতায়াত করতে হয়। 
সেদিনের ছোকরারা হঠাৎ ট্রেড ইউ- 


গ.ড়ীবাড়ী করেছে। অজ্পবয়স্ক 
ছেলেদের এত দুনশীতপরায়ণ এর 
আগে কখনও তিন দেখেন নি। 
বিৰ কারখানায় একাধিক ট্রেড 
ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে কংগ্রেসের 


- ন:মে। সকলেই বৈধ ঘ্রেডে ইউীনয়ন 
“বলে স্বীকৃতি পেতে চায়। 


এই 
নিয়ে-প্রচন্ড সংঘর্য। এতে শুধু 
রাই মরছেন বা ক্ষাতগ্নস্ত হচ্ছেন 
না, কংগ্লেসের নামে যাঁরা কাজ করতে 
এসেছেন তাঁরাও নানা 1ভাবে নির্ধা- 
তিত হচ্ছেন। 

কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ মহল এ 
ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াঁকবহাল এবং 
তারা এ ব্যাপারে একটা উপায় 
বাতলাবার জন্য 'আই-এন ?ট ইউ সর 
পভাপতি - শ্রীভগবাঁতকে কলকাতায় 


দপণ ॥ শুক্রবার ১ই মার্চ ১৯৭৩ 


পাঠান আলোচনার জন্য। 

অলোচনা বসে এবং ঠিক হয় 
যে, সমস্ত কংগ্রেস ইউনিয়নকে আই 
এন 'ট ইউ দির অন্ততুন্ত করতে 
হবে। এই দায়িত্ব - পালনে রাজ্য 
কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈননকে 
চেয়ারম্যান করে একটি সমন্ধয় কামটি 
গঠন করা হয়। 

মাসাধককাল কাটতে চলল, 
এই কমিটির কোন -আঁধবেশন হয় 
'নি। অর্ুপবাব দেখতে পাচ্ছেন, 
ব্যাপারটা মোটেই সরল নয়। কেন 


মস্তানরা তথাকাঁথত সংগঠন নেত্ব- 
ত্বকে মানবে? তারা বলছে আমাদের 
দিয়ে নানা কুকর্স করিয়ে নিয়ে এখন 
ওরা নেতা বা মল্লী। সুযোগ লুব- 
ধায় ওরা ভাগ চায়! - 

এই অংশ পাওয়ার দাবী এবং 
অধিকারের প্রশ্নে কংগ্োস সংগঠন 
কাঁকরা হয়ে গেছে। পাঁরণাম খুব 
ভয়াবহ' ৷ তার পরিচয় এখনই পাওয়া 
বাচ্ছে। খুন ডাকাতি চুর বাটপাড় 

0 | 


আ্রাম্ী ত্র পশ্িবছন ইুভনি্জন লুল তল 


(বিশেষ প্ৰতিনিধি) - . 
কলকাতা স্টেট ট্রীঙ্দপেট এম- 
প্লায়জ ইউনিয়নের সেক্রেটারী 
শ্রীবনমালী হালদার সম্বন্ধে এক 
গুর্দুতর অভিবোগ করা. হয়েছে। 
1 অভিযোগে প্রকাশ বে, বিধান রায় 
স্মারক তহবিলের নামে যে চাঁদা 


"তোলা হয় তার বিপুল পাঁরম।ণ 


টাক্কার হিসাব শ্রীহালদার এখনও 
দিতে পারেন 'ন। যখনই তাঁর 
কাছে এ ব্যাপ্ররে হিসাব চাওয়া হয় 
তখনই তান এাড়য়ে বাবার চেষ্টা 
করেন বলে আভিযোগ ৷ 
শ্রীহালদার সুক্রত গ্রুপের লোক 


বলে বিশেষভাবে পাঁরচিত। বর্ত . 


মানে তাকে সেক্রেটারীর পদ থেকে 
সরিয়ে দেওয়ার জন্য স্টেট ট্রাল্দ- 
পোর্টেক্স কমীদের £ মধ্যে বে বেশ 
ব্যাপক দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে 
ভা যে কোন একাঁদন স্টেট ট্রাল্স- 


পোর্ট অফিসে গেলেই বেশ ভাল- 


ভাবে বোবা .বাবে। শ্রীহালদারের 


করা হচ্ছে তাঁর নাম শ্রীসরল বসু। 


বলে জানতে পারা গেছে। 


হাতি হয়ে যার। এমনকি তাদের এই - 


এবং রাস্ত।র দ:ধারের লোকজন তা, 
দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে দেখে। প্রীহালদারের 
নামে বিভিত্ষ, প্রকার শ্লোগানও 
শোনা যায়! যথা বিধান রায় তহ- 
বিলের হিসাব চাই, ভন্ড কংগ্রেস" 
সেজে কৃংগ্লেসের নোম ড্রোবান চলবে 
না ইত্যাঁদ। 

শ্রীহালদারের বিরুদ্ধে আরো 
গুরুতর অভিযোগ বে তিনি আঁফ- 
সারদের সম্পো অণতাত করে বেশ 
ব্যাপক আকারে গোপনভ বে টাকা 


তীস্লীছেন্ত্র লড়াহু 


পয়সা নিচ্ছেন। তাছাড়া ট্রাম্সফার ও 
প্রমোশনের ব্যাপারেও তান দর্নী- 
তির আশ্রয় নিচ্ছেন কলে আঁভযোগ 
উঠেছে। ইউানিরনের সেক্রেটারী হবার 
পর তান "নজের কিছু ব্যান্তিগত 
সম্পত্তিও করেছেন বলে আভিযোগ। 

কলকাতা স্টেট প্রামসপোর্টের 
ছাট ভিপোর মধ্যে হাওড়া ডিপো 
ছাড়া প্রায় সব ডিপোই এখন 
্রীহালদারের হাতছাড়া হয়ে গেছে 
এবং সেই সব ডিপো এখন তার 


বির্ল্ধবাদীদের দখলে । 


৩নগন্বাদুত্তুজ্জন্নন্রগ্ুগনল 
| (তৃতার পন্য পদ্ম) 


ছেনবে, 


“Indian cars are high-priced tin-pots". 


অর্থাৎ আমা- 


দের দেশে অত্যধিক মূল্যে বে মোটয়গাড়ি তৈরি হইতেছে তাহা টনের 
কোটা মাত্। একথাও তান বাঁলয়াছেন বে নৃতন গাঁড় শো-রুম হইতে 


ভেলভারি লইবার পরে অন্তত হাজ্জার দুই টাকা খরচ কাঁরলে তবে রাস্তার 


চাঁলবার উপযোগী হয় প্টেটসম্যান ১৯ ই ৭৩)। বাকি কথা যাহা 
স্থলে যাকে 'সেকেটারী করবার চেষ্টা তানি বলেন নাই বা বলিতে সক্তকোচবোধ করিয়াছেন তাহা এই বে প্রাত- 
মাসে গ্যারেজ ও মেকানিক খরচ প্রায় প্ণচশত টাকা। যেমন অর্থনৈতিক 
শ্রীবস্ণ আবার বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস এম পরিকল্পনার, তেমান অটো ফ্রী, ইত্যাদি (ভোগ্ঠ্ব্যের উৎপাদনে 'আমে- 
এল এ শ্রীলক্ষকান্ত বদর সমর্থক কান প্রভাব ভারতের অস্থমক্জায় পর্যন্ত প্রবেশ কারিয়াছে। বিলাসী 
ভোগ্যপণ্যের চাহিদা কোট কোটি টাকা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাশাইতে হইবে 

দ্পশ বিশেষ সত থেকে আরো এবং সেই সমস্ত ভোগ্যপপ্যন্ুবয এমনজবে উৎপরদন কাঁরতে হইবে যাহাতে 
জানতে পেয়েছে বে গত কয়েক মাস অঙ্পাঁদনেই তাহা অচল হইয়া বায় এবং নূতন মডেল চল; হইতে 


ট্রানদপোর্টের, বাব পারে। তাহা না হইলে এই দানবীর শোষক ২ সমাজের ইমারৎ ধাঁসয়া 


ডপোতে ইউীনয়ন দখল করা য়ে ' পড়িবে, হাজার পিলার ও বাঁশ দিয়া তাহার ভাঙন রোধ করা সম্ভব 


দুদল কংগ্রেস সমর্থক কর্মীর মধ্যে 
সংঘর্ষ চলছে। 


এর মধ্যে বেশী * - 


হইবে না। 


5 মুখ্যমন্ত্রী বাঁলয়াছেন 'বে 
সংঘর্ষ হচ্ছে লেক ডিপোতে ৷ তাছাড়া বাঁহারা কংগ্রেসের মধ্যে একদল “প্রতিক্রিয়াশীল” এবং একদল প্প্র্গাত- 


পাইকপাড়া, . তারাতলা, বেলঘারয়া শল” আছেন, এইরকম ছে'দো কথা ধারংবার বলেন তাঁহাদের জানা প্রয়ো- 
প্রভাত ডিপোতে প্রায় প্রতিদিনই ' জন বে ইহা মারাত্মক ভুল এবং এইপ্রকার ভুল ধারণা লইয়া খেলা করা 


~~ 


স্ব 


a 


‘ফুৰ 


এ 


এ 


উভব্ন দলের মধ্যে গালিগালাজ থেকে মানে আগুন লইয়া খেলা করা “It is a wrong assessment ০2, 
আরম্ভ করে সংঘর্ষ চরম পর্যায়ে +he political situation. They will be playing witb, fire if 
পেশঁচাচ্ছে। গণেশ এভান্উি স্টেট they go on harping on this idear (ষ্টেটসম্যান, ২০ ২ ৭৩)! 


ট্রা্দপো্ট অফিসের সামনে বেশ ভারতীয় কমিউানস্টদের মার্কসীয় থিসিস মখ্যমল্লী এইভাবে নস্যাৎ 
মুল্লী এবং সুক্রত মনখাজশীর মাত- বির রতি করিয়া দিলেন, ইহা ০০284 ২০ ২ ৭৩ 


ক 


 দ্পশি ॥ শ্বকবার ১ই লা্চ ১১৭৩ 


অন্য ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করছে। 
উনিশশো  উনপদ্ভাশ সাল থেকে 
eo সাল পদ ইস 
রাইল ৬৩২৬১ বার অস্বসম্বরণ 
চুক্তি লঙ্ঘন টকরেছে। - 
ইহুদীরা নির্ধযাতিত এই কথা 
বলে কিছু মানুষ দেশ ছাড়া হয়ে 
আরবে এসে হাজির হয়॥ ক্রমে তারা 
চাল্লশাট উপনিবেশ তৈরী করে এক 
ধ্ধমশিয় রাজ্য! জোর করে” আরবের 
বুকে চপিয়ে দেয়। এবং এখন 


27৭ 
* গড়ে উঠেছে ॥ একদা সুরোপে নাৎসী 
বাদ যেমন আবর্জাতির মাহমাকীর্তনে 
ব্যস্ত হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে আঁধ- 
পত্য বিস্তারের স্ব্ন দেখাঁছল 
তেমনি বর্তমান জঙ্গী ইহুদশবাদ 
দেখছে আরবে। : ইজনাইলে 
শৈশব থেকে সামারক কায়দা 
কান্দন শেখানো হচ্ছে, কিশোর বয়স 
থেকে দেওয়া হচ্ছে সামারক শিক্ষা। 
ইহুদীদের মাল্ধাতা আমলের দুর্বোধ্য 
হরফ মালার প্রচলন করা হরেছে। 
এখানে , ইংরেজী, জামান জানা 


এবং প্রাতাহংসা চরিতার্থ করতে 

সিরিয়ার ওপর ব্যাপক হামলার জন্যে 

প্রস্তুত হচ্ছে। 

“ লাইপ্রাসে প্রাভারয়ার হড়সন্চ 
সাইপ্রাসে প্রাতিক্রিয়াচক্ক ক্রমা- 

হব যড়বল্ম করে চলেছে আর্চ 

শবিশ্প মাকারিওসের সরকার উচ্ছে- 


প্রবেশ করে এবং তারপর থেকেই এ 


বে বড় দাষ্গা লাগানো হর তার 
মুলেও ছিল গ্রীসের সামাঁরকচক্র। 


কথা, সাইপ্রাসের 


কু সমর 


_ মাকারওস সরকারের পেছনে রয়েছে 
কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্র সমেত প্রগতি 


শীল দলগুলোর সমর্থন। ফলে এই 


- সরকারের পক্ষে সমস্ত সমাজতা্মিক 


দেশগুলোর সঙ্গেই সুন্দর সম্পর্ক 
রাখা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু 
সাইপ্রাসের এই ভূমিকা সাম্্রাজাবাদী- 
দের পছন্দ লয়। তাই বর্তমান সর- 


- কারকে ব্যাতিবস্ত করার জন্যে দাঙ্গা 


পাকানো, সল্পাসবাদী কাজকর্ম. করা 

করা ইত্যাকার কু্ধাসত রাজনশীত 

চর্চা করে যাচ্ছে জেনারেল গ্িভাস। 
সাল্লাজ্যবাদের বিরদ্ধে 
সম্প্রীতি আম্দিদ আবাবাতে ও- 





নিন্দা করে সমস্ত আরব দেশ থেকে 
দখলদার ইজারাইলশ সৈন্য সাঁরয়ে 
নেবার দাবী জানানো হয়। আক্তি- 
কান নেতা আঁমলকর _কান্রালের 
হত্যায় বৈঠকে তীর ঘূৃপা প্রকাশ 


হর। 


এইউ-র মান্তপারষদের বৈঠকে আক্ি- রোডেশিয়ায বে মস্তি হুন্ধ 


কায় সাম্্রাজ্যবাদাবরোধী , সংগ্লামকে 


সাহাব্য দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। 
ও এ ইউ হল অর্গানাইজেশন অফ্‌ 


- আঁফ্রকান ইউনিটি দশ বছর পূর্বে 
" নক্রুমা সেকুতুরে প্রস্তর নেতৃত্বে 


সদ্য স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর 
এক সংঘ স্থাপন করা হয়। বর্ত- 
মান বৈঠকে চাঁল্লশাট দেশের প্রীতি 
নিধি যোগ দিক্েছিলেন। ভিয়েত- 
নামের জনগণের সংগ্রামের সাফল্যে 
বৈঠকে আনন্দ প্রকাশ করা, হয়। 


চলছে তাকে দমন করার জন্যে সান্ত্া- 
জ্যবাদীরা দাক্ষশ আফ্রিকা থেকে 
হাজার হাজার প্ীলশ সৈন্য পাঠাচ্ছে 
যাতে সাম্নাজ্যবাদীরা সৈন্য পুলিশ 
না পাঠাতে পারে তার জন্যে ব্যবস্থা 
গ্রহণের কথা বলা হয়েছে৷ 
প্রস্াত উল্লেখ্য, গত দু বছরে 
আরো কিছু আফ্রিকান রাম্টী ইজরাই- 
লের সঙ্গো সম্পর্ক ছি করেছে। 
'্বিতীয়ত, আফ্রিকার 'বাভাব দেশে 
পুনরায় গণতাল্মাক আন্দোলন আবায় 
দানা বেধে উঠছে। আগামী মে 


যাপিত হবে। আশা করা যাচ্ছে যে, 
এই দশম বার্ধীকীর পূর্বেই দক্ষিণ 
আফ্রিকা, শানাবসাউ, আলোলার 
মস্ত যুদ্ধ আরো কতগুলো সাফল্য 
অর্জন করবে! 

করা হয়। এবং এই হত্যার বিরুদ্ধে 
বথোপব্ুস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা 


* একটি তথ্য 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভিয়েত- 
নামে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে মনে হয়। 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, আর কখনো 


হামলার চেষ্টা করলে তাকে আরো 
উাঁচত শিক্ষা পেতে হবে। সম্প্রাত 
ইউ শপি আই ভিয়েতনামে নিহত 
মাঁকরনিদের, এক্ট তথ্য শদয়েছে। 
ভিয়েতনামে মান পক্ষের নিহতের 
সংখ্যা, ৪৫৯৪০) প্রথম মহাষদ্ধে 
৫৩,৫৯৩ জন মার্কন নিহত হন) 
শ্বিতাঁয় মহাবুদ্ধে এ সংখ্যা ২৯২১-. 
৩১। এত বছর মাঁকনি যুন্তরাষ্দ্, .. 
আর কোন যুদ্ধে জাঁড়রোছল না। 
ভিয়েতনামে 'মাঁক্ন বুঝ্বরাম্মী হামলা 


বৈঠকে ম্য্যর্থহীন ভাষার ইজরাইলের মাসে ও এ ইউর দশম বার্যকী উদ- চালিয়েছে বারো বছর ছাব্বিশ দিন। , 


হাতুড়ে টিকিসকের কবলে 


k জাল-কিনছি 


শীতের মরশ্‌মে শহরে যেমন 
সদলবলে লদকাস৷ পার্টি আঁব্‌ 


কত হাজার হরি বোর 
অন্ধ হয়ে রয়েছেন। সঠিক 'চাকৎসন 


ফেলে, গ্রামে সঙ্জেও প্রায় প্রতি বছরেই তাদের হয়নি। আবার কারুর ওপর. 


অস্থায়ী চক্ষ্য হাসপাতাল এর তাঁবু 
পড়ে। বেশীর ভাগ. ক্ষেত্রে গ্রামের 
মোড়ল বা নেতৃস্থানীয় ব্যান্ত 'ুংবা 
পণ্যাযেতের কর্মকর্তার বাড়ীতে 
দালানে কাপড় ঘিয়ে বিংবা চট দিয়ে 
“বেড” এর ব্যবস্থা হয় পৃথক পৃথক 
ভাবে। এ খানেই ভান্তার থাকেন । 
রোঙ্গীকে রাখা হয় গৃহস্থের সদরের 
শব্যার়। ভান্তার রোগীর চক্ষ7; অপা- 


- পেশন করেন। 


রোগশরা হয়তো দশ পয়সা টিকিট 
কেটে নাম লেখায়? অল্মোপচার বিনা 
পয়সায় হয়। রোগীর আপনজন 
এনে দের বালিশ তোষক খাবার ফল- 
মূল। কয়েকদিন থাকতে হয় 
রোগাঁকে। এ বছর হুঙ্গলশী জেলার 
একস্থানে এইরকম চক্ষু চিকিৎসা 


কেন্দ্রের ডান্তার হরদয়াল শর্মার সরে 


আলাপ হলো। নাঁতশশতোষ্ ফাঙু- 
নের. দিনেও অস্বোপচার চলছে । 
তান সমাজসেবার উদ্দেশ্যে 
এই কাজ করছেন। বেশ অভিজ্ঞ 
কমঠি এবং বিচক্ষণ ব্যান্ত তিনি। 
এরপর আরও কয়েকাঁট গ্রামে এই 


হাতুড়ে, চিকিৎসার ফলে ভ্যাক্কষর 
দুর্ভাগ্যের খাঁড়া নেমে এসেছে। 
চোখ অপারেশন এর কেসরকারশ 
ক্যাম্পে ছানি কাটানোর 'পর সম্পূর্ণ 
অন্ধ হয়েছেন এমন এক 'িধবাকে 
চিনতাম আদি৷ তার জন্যে কিছুই 
করার ছল না। ঠিক ভিন্ন ব্যাপার 


এরা ভাবতেও “পায়ে না যে অন্ধ- 
দের জীবন সম্বন্ধে কেউ চিল্স 
করে। গতজ্জল্মে পাপ করেছিল বলে 
তাদের শাস্তি হচ্ছে এমন হদরহাঁন 
কথাও এরা শুনতে বাধ্য হয় । অন্ধকে 


ভুল পথ দেখয়ে দেয় কেউ কেউ। 


শীতের ফসল বাঁধা কাপ টম্যাটো 
শাক সবজ্জীর দাম এখন সস্তা যাচ্ছে 


Ml hid 


হয়েছিল আমারই গ্রামের এক অন্ধ্রে। বলতে হবে। হাটে হাটে এখন প্রচুর 


অন্ধের অষ্ভুত ল্মরণশান্ত। স্দমধ্যর 


নিয়ে গিলোছলুম। ডান্তার বললেন 
এর দুটো চোখই নষ্ট হরেছে। বছর 
খানেক আগে দেখালে ভালো হতে 


আম, কাগজের লোক জেনে তার 
খবর একটু লিখে দিতেও তান 
অনুরোধ করলেন। 

গ্রাসে রিকশায় চড়ে মাইক এ 


সেই রড় সত কথাট কেমন করে 
জানাবো ।_ শহরে অন্ধদের কল্যাণের 
উদ্দেশ্যে হরেকরকম প্রতিষ্ঠানের 
কথা শোনা য়ায়। গ্রামের অবহেলিত 


কাঁপর আমদানী। মুলো কড়াইশংটি 
সীম এর দেখা মেলে বেকহা। সীম 
আবার অনেক জাতের, প্ীকালে সীম 
সরু সীম, বালতি সীম। সাধারণতঃ 
গ্রামের গৃহস্থবাড়ীর উঠানে এক্‌ 
চিলতে জাঁমতেই শাকসবজশীর চাষ 
হয়। এখন চালে ঝোলে লাউ কুমড়ো । 


তাই গ্রামের মানুষরা শাকসন্জশ কেনার 


জন্য খুব বেশী কুকে পড়ে না। শহরে 
চালান হরে যায় এসব তারতরকারণ 
তরতাজা 'ভটামীনময় ফল মূল। 
গ্রামের হাটে হরুতো বরফ দেওয়া মাছ 
আসে। বরফের খোকা ইাঁলশ পড়তে 
পায় না। পচা বাগদা চিংড়ির কদর 
আরও বেশী)” 
মাছওরালী বিধবা হয়তে: কু'চো 


গানের সঙ্গে সঞ্গে “চোখ ছাড়ানোপ্র মানুষের মত এই অল্ধজনও উপে- ছোট্ট ছোট্ট বাগদা চিধাড়কে বিক্রি 
দের। প্রতিক্রিয়াচক্র সাইপ্রাসের জন- বিজ্ঞাপন কনে এলো? কাগজের ক্ষিত। এদের বিড়ম্বনামর জীবনে করছে দেখা যাবে বিচিন্ ভাঁলামায়- 
গণের স্বাধীনতার বিপক্ষে এবং হ্যাশ্ডাবলও পড়লাম । গ্রামে গঞ্জে “অন্ধকল্যাপ সপ্তাহ” “অশ্ধদের ড়া “আসুন বাবারা বদো নিযে যান, 


মাছ নয়, খাবেন বেন ব্ধদিযা বাবা” 
দু তিন ছল্টা লাগে না দশমশ মাছ 
বিক্রি করুতে। গ্রামের চাষা ভুষা 
মানুষ ফলমূল “বিক্রি করে যাবার সমর 
পায়রা চাঁদা মাছ কিংবা খোকা ইলিশ 
পচা হলেও আপত্তি নেই, কনে নিয়ে . 
হাঁজর হর ঘরে। 
টাটকা ইলিশ মাছ খাওয়ার ভাগ্য 
তো সবার হয় না। অগত্যা দুধের 
স্বাদ মেটাতে ঘোল খেতে হর। 
নুন দেওয়া বরফ মেশানো ইলিশই 
যথেষ্ট বলে ববোঁচত হয়। দেখা 
যাবে হাটের মধ্যে একদল লোক 
কুমড়ো শাক, কলাই এর বীজ বিক্রি 
করছে। দু পয়সায় চারটা কুমড়ো 
বীচি আমই গিনৌছ। 

রসালো চটুল কাহিনী নিয়ে 
কারা সব ছড়া কাবতা লেখেঁ। মাথায় 
পাগলা ট্বীপ দিয়ে 'কুলকুন বাজিয়ে 
এক একজন বিক্রি করে সেই পৃস্তিকা। 
তাতে হয়তো লেখা আছে এক রহস্য- 
ময়শী প্রদপণির কাহিনী । |ধান তাঁর 
দ্বামীর সঙ্গে রিকশায় চড়ে বেড়াতে 
যাচ্ছিলেন! বিকশাওয়ালা বললো তা? 
চাকার হাওয়া দিতে হবে তাই 
বারীদের নেমে যাওয়া দরকার ৷ কারণ 
করার বল্্। যাত্রা নামতেই সঁটের 
তলা থেকে রিকশাওয়ালা বার করলো 
তশক্ষ ধার ভোজালশ। বেঁধে 
ফেললো বাত্রী ভদ্গুলোককে। তাঁর 
স্ীর গহনা খুলে নিলো। তারপর 
কেমন করে এঁ মহিলা 'রিকশাওয়ালাকে 
খুন করলো আর স্বামীকে উদ্ধার 
করলো তার সচিত্র পদ্যাববরশ থাকে 


সি 


এ পৃস্তিকায়। কখনও বা নায়কা 


ইন্দিরার ম্যাজিক এর কণা, কখন বা 
কল যুগের মেয়েদের হালচালের 


শেষাংশ সপ্ত পৃষ্ঠায়) 


॥ হর 


১১ প্ৰবন্ধকাৰ নিশ্চয়ই জামার সঙ্গে তা Sa আরো! 


Kibo HD 


প্রিয়রগ্জনের আদালত অবমানন৷ 


পনেরই ফেব্রুয়ারী শিলিগুলির 
বাঁধাহতীন পার্কে প্রদেশ কংগ্রেস 
মভভাপতি অরুণ মৈত্র ও সর্বভারতীয় 
যুব কংগ্রেস নেতা মহাবিপ্লধী প্রি 
রঞ্জন দাশসুন্দী এক মহতী জনসভায় 
্ৰালগর্ড বক্তৃতা দিয়েছেন। কিছু- 
কাল যাবৎ এই শহরে মুৰ কংগ্রেস 
তথা ছাত্র পরিষদের ছুই বা তিন 
বিবদমান গোষ্ঠীর সংঘর্ষ বেশ ৰিপ্ব- 
জনক আকার ধারণ করেছে! প্রিয়- 
দল একটু কোণঠাসা। 
সেই কারণেই দুই নেতার হঠাৎ 
আগমন ও সভা করে হতৃতা দেয়া। 
তাছাড়া পরপর কতগ্থলি দোকানে 
ডাকাতি ও ভয় দেখিয়ে টাকা আদা- 
হের ছিড়িক পড়ে যাওয়াতে এখান- , 
কার ব্যবসায়ী মহল বেশ সমস্ত হয়ে 
পড়েছেন। পুলিশ জানে এসৰ 
কানের পেছনে রয়েছে “যু,ক” 
লেৰেল যাক্বা কুখ্যাত সমাজ' 
বিরোধীরা ৷. তাই পুলিশ চুপচাপ । 
অকশবাৰূ ও. প্রিয়নঞ্জনকে আমার 
পেছনে ব্যবসায়ী মহলেরও হাত 
আছে বলে অনেকের ধারণ!। 
লবন্ধোর পর পার্কের পাশ দিয়ে 
আসছিলাম | প্রিয়ব্ঞ্জমের বভৃতার 
কিছু অংশ কানে এলে! £****এক- 
দিকে আমাদের মহান নেত্রী ইন্দিরা 
গান্ধী আর অন্যদিকে আমাদের যুব 
কংগ্রেস, প্রাপপশে চেউ! ' করছি 
দেশের দরিজ কৃষক, শ্রমিক ও মধ্য 
বিশ্বের সখ হ্ঘশা ঘোচাঁতে | অথচ 
অন্থদিকে রয়েছে হাইকোর্ট জার 
সুপ্রীম কোর্ট। সেখানে নৃত্য 
চলেছে। জজ সাহেবদের বাত" 
বীর শেষ নেই | সমাজতন্ত্রের স্বার্থে 
আমর] যেই ভাল কিছু করতে যাচ্ছি 
জমনি তাদের যাতব্বরী--এটা কি 
ভাদে। হল? বড় বড় আইনের 


কেভাব খুলে আইন জাউত্কে শুরা 


আমাদের প্রতিটি ভালো কাছে বাধা 
দিচ্ছেন | আমি বলতে চাই, যে 
মাইন যে বিচার ব্যবস্থা আমাদের 
ভালো! করতে দেয়না সেই আইন ও 
আদালতকে ভেঙে খুঁড়িয়ে দেওয়া 
ঘয়কার | এ কধা বলার জন্য হদি 
আমার এম, পি-স্ব ন! ধাকে তৰে 

নাই ধাকলো। গান্ধীজাঁকে এৰা! 
প্রতিদিন দশবার করে খুন করছে, 


তার আত্মাকে উৎপীড়ন করছে।, ২ 


আমাৰ যুবক ভাইদের মামি 
ৰিৰেকানন্দ হতে বলছিনা, কৌৎ"' 


হঠাৎ সমন্ত আলো নিবে EE 


& রকম একটা আওয়াজ হয়ে বতৃতা 
বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করার পরও যখন বাতি অললোন। ও 
আয়া বেরোল না, তখন চলে 
এলাহ। | 


দিল্পীম সুপ্রীষ কোর্ট ও কলকাতা 
হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিদের 
কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন : আীদুষোধ 
বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আদালত অৰ- 
মাননার দায়ে অভিযুক্ত হন তবে 
শীদান প্রিয়বঞ্জন কেন হবেন মা? 
মীমাম বয়সে নবীন ৰলে কি একে- 


বারেই শিশু? Eg 
জমল ভৌমিক 
শিলিগুড়ি 
সমাজ-সংস্কৃতির 


ছুর্লক্ষণ 
/ গর ১৬ই ফেব্রুয়ারীর ॥র্প্ণে 
পশ্চিষবঙ্গের “সমাজ ১ সংস্কৃতির 
হুর্লক্ষণ?ঃ প্রবন্ধটিতে শববিনয় সেন 
এদেশে যে ফ্যাসিজনের আশঙ্কা 
করছেন সে সম্পর্কে আজ  পশ্চিম্- 


বঙ্গের যে কোনও সচেতন ও সজাগ 


হ্বান্ষ একমত হৰেন। 

দেশে সন্তান আছে ঠিকই, যাদের 
ৰসনে, ভূষণে, রুচিতে লঙ্জাকর 
পরিচয় মেলে । কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেনীর 
বৃহ্বংশকে এই মন্তানী বেলেল্লাপানা 
ও ইভরামী প্রাস করেছে এ তথ্য 
সভ্য নয় | শহরের পথে, গ্রাষের 
পথে ঘাটে, টামে; বাসে, ট্রেনে 
অফিসে, আদালতে, শিক্ষার়ভনে 
প্রতিদিন যে অসংখ্য মধ্যবিত্ত শ্রেনীর 
যুবকদের দেখা যায় তাদের মধ্যে 
বন্তান’ চোখে পড়লেও সে সংখ্যা 
বাভাবৰিক রুচিলম্পন্ন যুবকদের 
তুলনায় অতি সামানাই । এদেশের 


প্রধান সমস্তাঙুলির সঙ্গে এদেশের ; 


“সন্তান* উপস্থিতির সমস্যাকে ভাই 
এক করে দেবার প্রস্থ নেই । কারণ 
মধাবিত্ত শ্রেণীই আজ শতবা বিভক্ত 
এবং! তাদের জীবন সংগ্রাষের 
ক্ষেত্ৰটিও আন প্রধারত: খাচ্য, বস্তু, 
শিক্ষা, জীবিক!কে কেন্দ্র করেই। 
যদিও মেত্ভানর1 নি:দন্দেছে 
সমাজের বুকে হুউব্যাধি। 
কিন্তু এই ব্যাধি 
হল কেনা এবং - এজন্য কারা 
দাঙ্গী। পবহ্ধকার এ কস্থানে 
বলেছেন যে ধনিক শ্রেনীর সব থেকে 
প্রভাবশালী হাতিয়ার হল নীল 
হিন্দী ছবি।' রা 
ধনিক বা পুঁদ্ধিপতি শ্রেণীর বার্থ 
বুক্ষায় আর নিয়োক্তিত এই 
সরকার এ দেশে অপসংস্কৃতির অমু- 
প্রবেশ প্ৰত্যক্ষ ও পরোক্ষভ্তাবে সমর্থন 
করছে যাতে পশ্চিমবদের এতিন্ধ- 
মণ্ডিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবসমাঁজের 


মধ্যে বৈপ্লবিক শক্তির যে আঅফুরান 


অস্তিত্ব জাছে তা সমূলে ধ্বংস হয় | 


_ ভাগ্য এক করে নিতে সজাগ ও 


আামহাঁনী 


যুব ষানসকে বিপথে চালিত করছে । 


একমত হবেন যে বখদ দ্বেশের গণ- নামা দ্বিক আছে।: এমন অপংখ্য 

চেতনা ক্রমেই অন্তায়ের বিরুদ্ধে গান আছে যেখানে যৌনবিকারের 
উদ্বেল হয়ে ওঠে, গণ-আন্দোলনগজলি কোন প্রকাশ নেই। আপাতর্ডিতে 
বিভিন্ন দাবীর পর্বিপ্রেক্ষিতে দোচ্চার হেপ্ডলিকে কবিত্বহয় বলে মনে হয় 
হয় তখনই পুঁজিবাদী শাসক শ্ৰেণী (যথাঃ এমন একটি বিশ্ুক খুঁজে 
দেশে মস্তান, যৌন সর্বস সিনেমা, পেলাম না যার সমুক্তো আছে) ' সেই 
অল্লীল বিজ্ঞাপন ও পত্রপক্জিকা সব গানগুলিও আসলে কিন্তু প্রতি- 
ব্যাপক আকারে আমদানী করতে ক্রিয়াশীল । কেন এর! প্রতিক্রিয়া- 
কান বন্ধিত হয়ে ওঠে এবং শীল সে সম্বন্ধে পরেশ ধর দি পর- 
জনগণের বৃহদংশের মেরুদণ্ডকে অপ- 
সংস্কৃতির বিষ দিয়ে পঙ্ক যা ধ্বংস করেন তৰে বিশেষ বাধিত হব। , 
করে দ্বিতে চায়] তাদের এই স্বামী সেন 


চক্রান্তের প্রধান কেন্দ্রস্থল হয় 
মধ্যবিত্ত শ্রেখ। কারণ মধ্যবিত্ত মারিন যুরবাডে ই 
মুল্যৰদ্ধির সমস্যা 


শ্রেনীর মধ্যেই বুদ্ধিজীবীর 
সংখ্যা, ধাকে অধিক এবং সমাজেৰ টু 
ভিয়েতনামে শাস্তির অদ্য চুক্তি 


ওপর বৃদ্ধি্ীবিদের প্রভাব পড়ে 


অর্বাপ্রে ৩ সর্বাধিক । তাছাড়া পে দস্তখতের কাজ শেষ হবার 


'অধাবিতশ্রেণীর মধ্যে এক ধরণের - পর খবরের কাগজে ছুটি পরস্পর 
দোস্ুপাযানতা পরিলক্ষিত হয় বার বিরোধী’ বিবরণ বেরি" 
ফলে এ শ্রেণীর অন্ততুক্ত বেশকিছু রেছে। একটি বিবরণ অনুসারে 
সংখ্যার মান্য বার্থপর সুবিধাবাদের মাকিদ প্রেসিডেন্ট নিকসন প্রতিরক্ষার 
দিকে আকৃষ্ট হয়। আবার বেশ খরচ অনেক কমাবার প্রস্তাব করে- 
কিছু সংখ্যক নীতৃতলার অগণিত ছেন। অপর একটি বিবরণ অনুসারে 
আানুষের দাবী ও যত্্রণার সঙ্গে আপন মাকিন সরকার আগামী আধিক 
বছরে প্রতিরক্ষার খরচ অনেক বাড়া- 


সক্রিয় হয়ে ওঠে | এবং বাকীরা বার প্রস্তাব করেছেন। সডবতঃ 
থাকতে চান নিরপেক্ষতাবে, বখা- ব্যাপারটা এই যে মাফিন সরকার 


মনোভাব নিয়ে । খরচ কমাবার চেষ্টা করবে এবং 
বাষপন্থী দলগুলিকে প্রবন্ধকাঁর আগামী আধিক বছরে প্রতিরক্ষার 


॥ যেন অতকিতেই আক্রেমণ করে খরচ বাত়াবার চেষ্টা করবে। এই 


বসেছেন। পশ্চিবলে অপসংস্ধ- ছুটি পরস্পর বিরোধী কারণ 
তির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বামপন্থী খুবই স্পউ। ঠিক এখনই ডলারকে ' 
দূলগুলির নেতৃত্বে পরিচালিত বিভিন্ন ' বাচানোর গ্গন্য মুল্যব্বদ্ধি ঠেকানো 
ফন্টের মুখপত্র পত্রিকাগুলি ও তাদের দরকার । তাই সামরিক খরচ কষা- 
দ্বারা আহত সভা সমিতিতে ভীব্র- বার চেষ্টা। কিন্তু সামরিক খরচ 
প্রতিবাদ সোচ্চারিত . হয়েছে । কমানোর ফলে নিকট ভবিষ্যতে 
এবং এর সম্পর্কে জনগণের প্রতি মন্দার সমস্যা দেখা দিতে পারে । 
সাৰ্ধানবানী উচ্চারিত হয়েছে| তাই আগামী আিক বহরে সামরিক 
কাছেই প্রীবিনয় সেন মহাশয়ের দেয়া খরচ বাঁভাবার চেষ্টার সিদ্ধান্ত 


মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা ও মন্দার সমস্যা 
একই সঙ্গে প্রবল হয়ে উঠেছে | অন্য- 
দিকে মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের বৈদেশিক 
লেনবেনে ঘাটতির পরিমাণ বেড়েই 
চলেছে । এর হানে পশ্চিম ইউ- 
রোপের দেশগুলি ও জাপানের কাছে 


নিক বাংলা গানের 
দেউলিয়াগনা' 


৯ই ফেব্রুয়ারীর “দর্পশে” প্রকা ভার ফেনাও বেড়ে চলেছে । ফলে 


শিত পরেশ বরের প্রবন্ধটি অত্যন্ত দেশগুলির সাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে কাবু 
সময়োপযোগী | কুৎসিত গানে করার ক্ষমতাও বেড়ে চলেছে । এই 
আজ সঙ্গীতের আসর শ্বাসরুদ্ধ ) সব সমস্তার মোকাবিলা করার জন্য 
অপসংস্কৃতি আজ মুখ ব্যাদান করে সাকিন সরকার নিশ্চয়ই নতুন উপায় 
আমাকের সুস্থ চিন্তা প্রান করতে খুঁজবে এবং তার জন্য বিশ্ব পরি- 
উদ্যত | পরেশ ধর চঙংকার দেখি স্থিতিতে খুব বড় রকমের একটা পরি- 
ষেছেন যে আধুনি গান এস্টাব্রি- বর্তন আসবে মনে হয়। সাৰেকী 
ফেন্টের হাতিয়ার | এরা বিপ্লবী কমিউনিউ বিরোধী হৈত্রীগুলির 
ভবিষ্তং এখন অনিশ্চিত | সাম্রাজ্য- 
এদেশ মুখোশ আরো! নগ্রভাবে বাদী প্রতিন্বস্থিত| নতুন ভাবে প্রকট 
খুলে দেওয়া প্রয়োজন | হয়ে ওঠবার সম্ভ'বন। দেখা বাচ্ছে। 
আধুনিক বাংলা গানের অস্তসোর- পারদ্ডেজ রিয়াজ 


বিশ্বাসটাই 


দর্পণ ] শ্ক্রবার ১ই জার্চ ১৯০৩ - 


নকল করা এবং * 
অধিকারবোধ ' 


দর্পণ সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে 
জীনুভাষ চক্রেৰ্তা ভারি চসংকার = 


' বলেছেন, নকল করাটা আগে ছিলো | 


একট! পাপকর্ম ; এখন সেট। ‘ন্যায্য’ 
অধিকার | কিন্তু সুভাষবাবু যেঙাৰে 
ব্যাপারটাকে দেখিয়েছেন সেটা 


- কেমন বেন পাশ কাটিয়ে যাওয়া বলে 
ৰতাঁ কোন প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা - 


মনে হয়েছে। আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থা কোনোদিনই সমাজের প্রকৃত 
প্রয়োজনের প্রতি নজর রেখে তৈরি 
হয় নি। বরং, এই জীর্ণ পচা সমাজটা 
য'তে ধ্বসে না পড়ে, 
উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ একটা ঠেকোঁ 
হিসেবে ব্যবন্থত হয়ে এসেছে আমা 
দের এই শিক্ষা ব্যবস্থা । 

জার ঠিক সেইখানটাযই আজকে 
ঘা পড়েছে। এই সমাজে পড়াশডনো 
শিখে যে কিছু করা সম্ভব এই 
আজ ভেঙ্গে 
পড়েছে। কিন্তু সা্টিফিৰেট-মুখী 
শিক্ষার বিকল্প হিসেবে কোনে! 
হাতিয়ার তাদের লামনে অনুপস্থিত । 
কিছু করার নেই, ভাই ল পড়ছি, ৰ! 


. প্রাইভেটে বি, এ, দিচ্ছি, এইরকম 


এর! যমোভাব | তার সঙ্গে অবশ্যই 
জড়িয়ে আছে ইংরেজ প্রবর্চিত 


শিক্ষা* ব্যবস্থার অস্ভিম ফলশ্রুতি-_ 


আমাদের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ |. যে 
যূল্যাবোধে নিছক ভত্রলোকের* 
ফ্যাণ্ডার্ড অর্জন করবার জন্যই দর- 
কার ডিগ্রীর খোলদ। মনীয়া 
হয়ে তাই বাঙালী মধ্যবিস্ত আকড়ে 
ধরেছে নকল করার সহজ (1) 
উপার। টি 

শাসক শ্রেণুর লংগঠন এইজন্যেই 
উঠে পড়ে লেগেছে, টোকাটুকিকে 
একটা অধিকার হিদেবে প্রতিষ্ঠা 
করতে । এতে তাদের লাভ হুটো। 
প্রধষত, শিক্ষা সম্পরকিত যে ইলিউশন 
অব্যশ্রেতুকে ব্যাপক জনগণ থেকে 
আলাদা করে রাখে, এবং বে-ইলিউ- 
শশ্‌ ভেঙে পড়ার সুখে সেইটাকে 
জিঃয়ে রাখা । দ্বিতীয়ত, মধ্যশ্রেণীৰ 
মধ্যে একধরণের লুম্পেন মনোভাব 
সৃষ্টি কর | সুভাষৰাবু এই ইলিট: 
শনের ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছেন। 
জাজ খেকে দশ বছর পরে ভালো 
ডাকার” এঞ্জিনিয়ারের অন্তাবট! কী 


কিন্তু কাদের স্বার্থে তারা কাজ কর- 
ছেন ? ব্যাপক জনগণের কাছে 
ৰিলেতফেরত ডাক্তার বা পি এইচ 
ভি করা সমাজ্তাত্বিকের মূলা কতো- 


এ শ্ক্রবার ৯ই মার্চ ১৯৭৩ 


: দলছুট স্তনের সুবিধাৰ 
কংগ্রেস দলকে এ্ঠাঘাত করছে 


কংগ্রেস দলের অগণতান্ত্রিক 
পদ্ধতির ফলে জঙ্জ, উড়িয়ার় কং- 
প্রেসের ম্রিসভা খারিজ এবং গুজরাট 
আসলাম প্রভৃতি রাজ্য কংপ্রেসী যঙ্ছি- 
সভার মধ্যে ' অন্তর্কলহ কিভাবে 
বেড়ে চলেছে, রাজনৈতিক মহল তা 
লক্ষ্য করেছেন। উড়িয়ার দলছুট 
"ব্যক্তিদের নিয়ে নন্দিনী সংপধি নি 


সভা গঠন করে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস | 


হাইকমাণ্ড যে চরম সুদিধাবাঘী 
মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, 
সেই একই ধরণের ‘দলছুট’ সুবিধা- 


বাঁ কংগ্রেপফলকে প্রত্যাঘাত করেছে, 


এবং নন্দিনী সংপথির অন্ত্রিসভ! 
কয়েকষালের মধ্যে বিদায় নিতে 
বাধ্য হয়েছে । 

টড়িতায় কংগ্রেস সম্িসভার 


পদত্যাগের পর বিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ ' 
ফলকে হন্্রিসভা গঠনের সুযোগ না. 


দিয়ে রাট্রপতির শাসন প্রবর্তন করেও 
উ্ভিন্ত। বিধানসভা ভেলে দিয়ে 
+ কংগ্রেস হাইকমাও পুনরায় দেখালেন 
_ষে চরম লৃবিধাবাদের পথ" তারা 
পরিত্যাগ করেননি, “বরং যেকোন 
* উপায়ে দলীয় আধিপত্য বজায় 


রাখতে তার! বন্বপরিকর | । - 
এই সুবিধাবাদী মনোভাব, এক- 
দিকে যেমন সংসদীয় গণতন্ত্র বিরোধী 
অন্যদিকে কংগপ্রেসছলের জনপ্রিয়] 
ক্রুত হাঁস পাৰাৰ জন্যেও দায়ী একথা 
প্রায় সবরাজ্যের কংগ্রেস ও বিরোধী 
দলীয় মেতৃবৃন্দ বুঝতে অৰীকার 
করছেন বলে জলে হয় | 
উদডিস্তায় রাজ্যলভার শূন্য 
আসনের নির্বাচনে বিয়োধী দলীয় 
প্রার্থী জীফেবাদন্দ সাতাত্তর ভোট 
এবং কংগ্রেস যনোনীত প্রারথা 
উতৈরব মহান্তি বাট ভোট পাওয়ার 


ফলে পরিষ্টার বোবা গিয়েছিল যে, . 


উভিত্ত! বিধান সভায় শ্রীমতী নন্দিনা 
সংপখির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই | এক 
সান্র তখনই শ্রীমতী নন্দিনী সংপথি 
াজ্যপালের কাছে সন্তিসভার পর্দ- 
ত্যাগ্নপত্র দাখিল করে বিধানসভা 
ভেজে দেবার সুপারিশ করেন। 

- অতীতে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসদল বাৰে 
বারে বলেছেন যে সংখ্যালতিকউট 
ব্ধিনতার সুখ্যয্জী বিধানসভা ভেঙে 
দেবার সুপারিশ করলে তা রাজ্যপাল 
যেনে নিতে পারেন না। পশ্চিষবজের 





মহান নেত্রীর ভাবমৃতি-ভাবনার 
পর ভর হয়েছে নেতৃত্ব দিয়ে নীতি- 
কথা। তার ইঘানীংকার বক্তৃতায় 
বৰা কথাবার্তায় আশঙ্কা হচ্ছেঃ হয় 
ভিনি ভয়ায়ক হুশ্চিন্তায় ভুগছেন না 
.. হয় বিরাট তাৰে লোক ঠকানোর 
জন্য মন্ত্র আওড়াচ্ছেল। অনেকদিন 
ধরে বিরোধী বাম বা দক্ষিণপন্থী 
হলগুলির বাপাস্ত করছেন প্রধান 
হন্রী; হালে ভার্দের ওপর আরে! 
জোরদার আক্রষশেরও হুমকী 
দিয়েছেন, কখনোবা ইন্দিরা তার 
দলীয় 'বি্রিদ্ধবাদী গোষ্ঠীকে 
শাসাচ্ছেন। আপাত্টিতে এক 
এ নিছিদ অহ তুতি ভরি 
1 সদাশক্কা মহিলার মতো বলেছেন+ 
*- তিনি পদত্যাগ করলে ষদ্দি জন্ত- 
সমস্যার সমাধান হয়, ভাতেও তিনি 
_, রাজী! আবার গত সতেরই ফেব্রু- 
"বাৰী দিল্লীতে. অহ্ঠিত কংগ্রেস 
সংসদীয় হলের এক সভায় জীষতী 
গান্ধী বলেছেন, তিনি যেমন গদী 
জাকড়ে থাকতে চান না, তেমনি 


কোনো রকম চাপ সফি করে তাকে 
দিয়ে পদত্যাগ করানো যাৰে না। 
তিনি ঘোষণা! করেছেন, তিনি নিছে 
যখন. বুঝবেন তাঁর কাজ শেষ হয়েছে, 
তখনই তিনি নেতৃত্ব ছেড়ে চলে 


যাবেন । বিরোধীপক্গ যে আন্দো 


লনই করুন না কেন, ইন্দিরাজী 
তবুও দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন 
বলে জানিয়েছেন । , - 
আমরা হাহা তুলে “যুগ যুগ 
জিও” ধ্বনি দ্বিচ্ছি। ভারত-সরকার 
ও ইন্ফিরাজী দাৰি করছেন আমাদের 


দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হবে. 


ভারতীয় প্রথায়। এবারে বৃঝলাষ 
ভারা গণতন্ত্রেরও নতুন ব্যাখ্যা দিতে 
শুরু করবেন! বিশ্বের বৃহত্তর গণ- 
তন্ত্র বলে বারবার তারবরে বিষো- 
হি হলেও আমাদের দেশের নেতৃত্ব 
থাকবে দলের বা জনগণের হতে নয়, 
শ্রীমতী গান্ধীর - ইচ্ছায়। ভীমের 
ইচ্ছামৃত্যুর সতে! ইন্িরারাজীর বেছ! 
পদত্যাগ | কৰে কতটুকু করে তাঁর 
কাজ শেষ হবে, তার বিচার ও 
সিন্ধান্ত তিনিই নেবেন । 

এদিকে গত একুশে ফেব্রুয়ারী 


দিল্লী প্রেস রিপোর্টার্স পিজ্ডের নদস্ত- 


প্রথম যুক্তক্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেবার 
সময়ে এই মত কংগ্রেস মহলে খুব 
চালু ছিল। নব্যপ্রদেশেও পণ্ডিত 
ভি, পি, নিন্তের মন্ত্রিসভা সংখ্যা- 
গৰিষ্ঠত| হারাবার পর বিধানসভা 
ভেঙ্গে না দিয়ে বিরোধী দলপতি 
লীগোবিন্দ নারায়ণকে সঙ্ি্তা 
গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল 
কংগ্রেস হাইকমাণ কিছুতেই 
অন্য কোন দল গণতান্ত্রিক নির্বাচনে 
বাসংস্বীয় নিয়ষকান্ূন অনুসারে 
ক্ষমতায় জানুক তা চাঁন না বলে 
বারে বারে প্রষাশ হয়েছে । উনিশেো 
উনষাট সালে কেরলে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
নান্ুদিরিপাদ সন্্রিপভাকে বরখাস্ত 
করার মধ্যে দিয়ে এই গণতন্ত্র 


. বিরোধী যনোভাব প্রত্বিকলিড় হতে 


সুরু করে। পরবর্তা কালে, বারে 
বারে পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে কংগ্রেস 
হাইকমাণ্ড. সম্পূর্ণ অগণতান্িক 


পদ্ধতি অবলম্বন করে সংসদীয় গণ- 


তন্জকেই বাদ দিয়ে প্রায় খোলাখুলি 
ভাবে একদলীয় শাসনপ্রবর্তন করতে 
বন্ধপরিকর একথা কংগ্রেস ছাড়া 
দেশের আর সমস্ত রাজনৈতিক দল 
বুঝতে পেরেছেন। 


tnd 


ভোট দিয়েছেন রলে ওয়াকিবহাল 


শ্রধু উড়িস্তা্ নয় বাজাস্ভার 
নির্বাচনে অস্তান্ত রাজোও কংগ্রেস 
বিধান সা সদস্তরা কংগ্রেস বিরোধী 
প্রার্থীদের ভোট দিয়েছেন, নিজেদের 


* যেমন গুজরাট থেকে রাঙ্গা 
সভার একটি শুন্য আসনে কংগ্রেস 


প্রার্থী শ্রীযোগেন্্র মকাওন| জয়লাভ | 


করেছেন বটে কিন্তু তিনি যে একশো 
ছাব্বিশটি ভোট পেয়েছেন ভোদা] 
কংগ্রেস সদস্যদের সংখ্যা তার 
চেয়ে নয় জন বেলী। কংগ্রেস দল 
দাবী কৰেছেন তারা বিরোধী 


তা সত্যি হলে কংগ্রেসের যেসব 
সদস্য বিরোধী প্রার্থী ল্রযশোবস্ত 
ঠকরকে ভোট দিয়েছেন তাদের 
সংখ্যা জারো অনেক বেনী হবে। 
কংগ্রেসের যোট একশো পঁরক্রিশ জন 
সমস্ত ভোট দিয়েছিলেন । তার মধ্যে 
অন্ততঃ যোলজন বিরোধী প্রার্থীকে 


"দেৱ উদ্দেশে ভাষণ দেবার সময় 


ইন্দিরাজী বলেছেন, পৰিষ্ঠকে চাপার 
ও নির্বাচনের ফলকে আন্দোলনের 
মাধ্যষে পরিবর্তনের চেষ্টা, হলে- গণ- 
কাচবে না। হাক্বরে, কেরালার প্রথম 
নানুক্রিপা্দ সবকারের পতন কিংবা 
পশ্চিষবাংলার গত ছ’সাত বছরের 
রাজনীতির নেপখো-য। ঘটেছে তাতে 


গণতন্ত্র রক্ষা পেয়েছে তো? ইন্দি-. 


রাজা বলেছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির 
কথা ক্রেমাগত বলা হয়, কিন্ত কী যে 
অগপতাস্িককেউ তার সংজ্ঞা দেন 
নি) সংজ্ঞার দরকার নেই | কেচ্ছা 
পদত্যাগ প্রসঙ্গে ইন্ট্িরাজী যা বলে- 
ছেন, সেই উক্তিই যে অগণতাপ্তিক- 


তার নিষ্র্শন, .সেটা বোধহয় তিনি- 


নিজে কিছুতেই বুঝবেন না। কিংবা 
না, বোঝার ভান করে থাঁকবেন। 
ইন্দিরালীর কাজ কৰে শেষ হযে? 
সমঞ্জ গান্ধীর যাকুতী মোটর কো- 
স্পারীর মানেজিং ভিরেক্টার হওয়ার 
পরও কাজ অপ্ষাণ্ত রয়ে গেল? 
তাহলে কি রাজীব গান্ধীও একটা 
কেউকেটা হতে চলেছেন? এ 
পরিভাষায় জিন্রেদ করতে 
৮ sgt 
“আউট থেকে ব্যক্তিগত ইনিংস 
ডিক্রেয়ার করবেন ? 
ক . | 
ৰহুরযপুরে অহ্ঠিত ছাত্র পরিষ- 
দের নন্সেলন নিয়ে খবর ও হব্তে 
কলকাতার কাগহঞ্জলি ছরলাপ! 


দেশের বৃহত্তর রাঙ্জনীতি 
বিরোধ থেকে শুরু করে শিক্ষা ' 


দলীয় 


মংস্কার নানা বিষয়ে বহু গুরুগঞ্ভীর 
কথা বলা হয়েছে। এমনকি একদ! 
ছাত্র ও বর্তমানে যুব নেতা প্রিদ্বরঞ্জন 
দাশমুক্ধী-যিনি কলকাতার দেয়াল 
লিখৰে কখনে। ‘যুহ মানসের নৰ- 
ভৈরৰ,’ কখনোবা টাইগার? পরীক্ষা 
সংস্কারের কথাও বলেছেন। পরীক্ষায় 

বিশেষ 


নাকি ওই সমস্যার যোকাবিলা 


করবেই এবং একে উচ্ছেক্র ঘটাবেই.|. 


সাবু প্রস্তাব । শ্রীদাসসূ্দী সহপা বড় 
গলা করে একধা বললেন। পাশা- 
পাশি অন্তরের আরেকটি সাম্প্রতিক 
বক্তব্য তুলে ছিচ্ছি। গত সতেরই 
ফেব্রুয়ারী যুগান্তরের একটি খবর : 
ছাত্র পর্যিদের কোনো পঞ্ষে ধাকলে 


টোকাটুকির জন্য ভিন্ন ধর পাওয়া ' 


যায়। এবং সে ঘরে কোনো গার্ডও 
ধাকৰে না। ছ্বারপঞিহদের রাজ্য- 
ভিত্তিক শিক্ষা কনভেনসনে অশোক 
সাহা একথা জানিয়ে বলেন “এ 
ধরণের ঘটনা আসর! জানি | -পরি- 
হদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্ৰিদের যদি এই 
চৰিত্ৰ হয়, তাহলে সংগঠনের ভবিষ্যৎ 
কি?” যস্তব্য নিম্তস্বোজন | 
-শিলান্বিত্য 








মহলের ধারণা! 


| এই ঘটনা গুক্ষরাটের ত্র 
জীঘনশ্টাষদাপ ওবাকে এমন বিচলিত 


কংগ্রেসের জনগণ খেকে বিচ্ছিন্ন 
হবার মুল কারণ ভার একদলীয় 
উদ্ধত দৃঙিগুলী এবং সংসদীয় গণ 
বিঝোধী কাৰ্যকলাপ একথা বুঝতে 
তার দেরী হতে পারে কিন্তু কংগ্রেসী 
বিধানসভা সঘন্যদের গায়ে পরিবত্তিত 


' পল্লী দর্পণ - 


* (পন্থম পৃত্ঞার পর) 
খবর তাত্র ব্লোর ভাষায় উপজীব্য 
হয়ে ওঠে এ সব প্ুস্তিকার। 

বেশ বিক্রিও হয় দেখি। ভণড়ের 
মধ্যে পকেট কাটাও বায়। আবার সেই 
২ মাকামারা লোকটার মত হাত সংঘঘই 
এর শিকার হয় নিরীহ বিক্রেতা। বে; 


' মাল কেনার ভান করে ঘাঁটাধাটি 


নাড়াচাড়া করে শেষে কৌশলে দু 
একটা মাল তুলে নেয়। হাটের মালব 
এসে বিক্রেতার কাছ থেকে “তোলা” 
আদার কর়ে। কেউ কলামুলো 
পয়সা দেয়া কোনও কোনও হাটে 
জল্লাদ তোলাদার গরীব বিক্রেতার 
কাছে জোর করে বেশী আদায় করে 


সস্তায় কেনা মালের সামান্য দাম 
বাড়িয়ে আবার 'বিক্রি করা চলে । হয়ও 
তাই। পেট ভরে হাটের মাঁলকের। 


াট্যমংসতির গর 


ক 


কংগ্রেীদের বেধরোয়া হান্রমণ। 


বলপূর্বক অভিনয় বন্ধ: বোমাবাজী ও সন্ত্রাস 


(দর্পপের প্রতি নিধি ), 

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য উন্নয়ন সমিতি 
নাট্যশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অভিনয় 
করতে গির়ে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন 
স্থানে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ‘সঞ্চয় 
করেছেন | যুব কংগ্ৰেস ও ছাত্র 
 পরিষষের আক্রমণের সম্মুখীন হতে 
হয়েছে সেই সব নাটককে যেওুলিতে 
সাধারণ যাহুযের হুখে ছূর্টশার কথা 

আছে এবং তাদের ন্যাধ্য 
সপক্ষে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। 
কংগ্রেশী মস্তানদের বক্তব্যের লার- 
কথা হচ্ছেঃ এই সমস্ত নাটকে 
কমিউনিউফের কথা, বিশেষ করে 
পিপি এৰের রাজনীতির কথা প্রচার 
করা হয়েছে। ৃ 
, জাসাদসোল শিল্পাঞ্চল । যেখানে 
বহুদিন ধৰেই নাটক, নাট্যকার ও 
জনগণের উপর এই আক্রে- 
মণ চলে আসছে। পপ্ডাৰ| পেয়েছে 
প্রত্যক্ষ সাহায্য । এমন 
কি ‘এনিসিজ’ এর অনুবার দানব? 
খা কিছু নিবিদ্ধ' বই নয়, বাজারে 
ছাপানো হয়ে বিক্রি হয়-_সেই নাটক 
অভিনয় করার পূর্বে কংগ্রেনীবের 
প্ররোচনায় সংগঠকদের কপি বই 
খানায় অয! দেবার নির্দেশ দের 
পুলিশ ) এবং বলা হয় সমস্ত রকম 
নাট্যান্থটানের পূর্বে ্কইশত টাকা 
(এটা কী উৎকোচ 1) দিতে হবে | 
: ভাটপাড়ার প্রগতিপস্থা যুব দমাজ 


কার কথা উল্লেখ না করেন ! কারণ? 


কংগ্রেসী ষন্তানরা আগে ভাগেই ' 


নোটিশ দিয়ে দেখেছে যে কোন 
প্রসজেই সরকারের সমালোচনা কর! 
চলবে না; তা বর্দি কর] হয় তবে 
প্যাণ্ডেলে লাগবে আঞ্চন, সভা মঞ্চে 
বিদ্বীর্ন হৰে বোহা। 

বারুইপুরে নাট্যশতবর্ষ পূর্তির 
আয়োজন করা হয়েছিল। এই 
উৎনবৰে বানচাল করে দেওয়ার 
জন্য পুলিশ নকশাল্‌ ধরার নাম করে 
নাট্যোৎসব সমিতির হুঙ্গন উদ্ো- 
কাকে পূর্বাঞ্কেই প্রেপ্তার কৰে; 
অনুষ্ঠানের আগে থেকেই চলতে 
ধাকে বোসাবাজী। এত ভীতি 


' জ্ঞত! লাভ করেই পশ্চিষবঙ্গ নাট্য 


প্রদর্শন সত্বেও সেখানকার নাট্য- | এদের এই প্রশংসনীয় উদ্ভম যে 
মোদী জনগণের! সহায়তায় সংক্ষিপ্ত | ক্রমেই সার্থকতা লাভ করছে তার 
হলেও অনুষ্ঠান অব্যাহত ছিল্‌। | প্রমাণ পাওয়া গেল গত পঁচিশে 
নৈহাটী, স্বানকুণু, শ্যামনগৰ প্রভৃতি | ফেব্রুয়ারী সকালে বিশ্বর্নপ! মঞ্চে । 
জায়গায় প্রায় একই রকম অভি- শিশুরা কৃতিত্বের সজে অভিনয় কর- 
জ্ঞতার সর্ূখীন হয়েছেন তারা । লেন ‘অরুণ বরুণ কিরশষালা' | এই 

্ক্কারজনক ' ভূষিকা রাজ্য অনুষ্ঠানটি পরিচালনা সংস- 
সরকান্বেরও | 1 পশ্চিমৰ, নাট্য - দেরশিক্ষিকা মালতী সেনগুপ্ত । তার 
উন্নয়ন সমিতি ইতিপূৰ্বে নাট্ষগতের . আগে বিশিষ্ট রবীন্রসংগীত শিল্পীরা 
বিভিন্ন সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্মপ 


অন্তত সোৌজান্যের খাতিরেও আজ 


পর্যন্ত রাজ্য সরকার তার কোন রকম গুঁকে বদ্ধ বয়ে 


প্রত্যুত্তর দেবার প্রস্বোজন মনে করেন 
নি। এই সমস্ত ঘটনা থেকে অভি- 


কৰে যে স্মারকপত্র দিয়েছিলেন, কাকার অবস্থা ধারাপ্‌ হয়ে পড়তেই 
আত্মীয় স্বজনের বোঝা 


বাচতে ভয়েছিল। 
আমি বা আমার পরিবার কা'রো গলপ্ৰহ হবনা। 


মংসদের এই পঞ্চম ৰাৰিকী অনুষ্ঠানে 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 


জাবার নাট্য লন্মেলন 


কয়েক বছর বিরতির পর নাট্য ' 


সম্মেলন জবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 


ব্টাবাজার অঞ্চলের শ্যাম (ক্কায়ারে |. 


অনুষ্ঠান চলবে ১লা থেকে ২৫শে 
বৈশাখ পৰ্যন্ত । কলকাতা ও প্রাম- 
বাংলার অন্যতম শেঠ নাট্য দলগুলি 
এই সম্মেলনে অংশ প্রহণ করবেন । 
ঠানের সংগৃহীত অর্থে উত্তর কল- 
কাভায় শিশুদের অনন্দামৃষ্ঠানের জন্য 
একটি ভবন নিৰ্মাণ করা। বিস্তৃত 
বিবরনের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা 
সুনীল সিংহ, ২।ই বৃন্দাবন পাল লেন, 
কলিকাতা-৩ 


হর্পশ ঢ শরবার ১ই জার ১১৭৩ - 


সি 


আয়কর ভবনে নাট্য : 
প্রতিযোগিতা 

ইনকাম ট্যাক্স বিক্রিয়েশন ক্লাবের 
উদ্ভোগে গত ১৯শে থেকে ২১শে 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী এক 
নাট্য প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। 
এই আন্তঃ অফিস প্রতিযোগিতায় 
প্রথম স্থান অধিকার করেছে রাধা- 
রমন ঘোষের হারাধনের দশটি 
ছেলে’ এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে 
সত্যেন ভত্রের “বধনিকা কম্পযাঁন?। 
প্রথম শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার 
পেয়েছেন উক্ত ছুটি নাটকেরই পরি- 
চালক বথাক্রেষে মিহির মুখোপাধ্যায় 
ও অশোক চট্টোপাধ্যায় । দ্বিতীয় 77 
শ্রেষ্ট অভিনেতার পুরস্কার অর্জন 
করেছেন, শীলা বন্দ্যোপাধ্যায় 
(ববদিকা কম্পষান )। 


হ'য়ে 


শা দানে বন আন্দো- (একটি বিবিধা্ধসাধক বীমার পলিগি নিয়ে আমি 
পর " ভবিষ্যতের 


জলের জন্য প্রস্ততি নিচ্ছে। 


ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছি। 


বহুরষপুরের বাঁনীচক্রে শিল্পী সংস্থা প্ৰথন আমার চি 
| বয়স ছিল ২৭ বন্ধর তখনই "জানি ১২,*** টাকার ২৫ বছর র একটি পলিলি নিয়ে নিই] এর অন্ত মালিক প্রিমিয়াম দাত 
গত সতেয্োই ফেব্রুয়ারী জাগৃতি Pehl bade লাভ ছাড়া। আমি জবসর গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই পিসির মেয়াদ পূর্ণ হ'য়ে যাবে জার আমি ১২,৪০ টাকা পেয়ে - 
j | | । অথবা, এই টাকা খেকেই আমার অবসর জীবনে নির্মিত এক বার্ষিক আছরের ব্যবস্থা হতে পারষে |, হত, এই পলিসি আরও বেলী 
(শ্যামনগর) মঞ্চে “মুহূর্ত আজ তৈরী, SOT ENE EE EES 
নাটকটি অভিনীত করার সময় কিছু |এছাড়া, ২ বছরের জনত প্রতিমাসে ২৪. ঢাকা ক'রে এবং আরও অতিরিক্ক_ সেরাদের বাকি সমধেৰ অন্ত: প্রতিমাসে ১২ কা কয এ 
£ মেয়াদ শেষ হ'লেএক খেকে ১০,৮১৯ টাকা দেষে।” 


সংখাক মন্তান অভিনয়ে অংশ প্রহদ- 
কাৰী ।শিল্পীদদের “লাশ পড়ে যাবে” 
বলে হুমৰী হিতে থাঁকে। এই 
হুমকীর ভয়ে উক্ত সংগঠনের সম্পা্ধক 
নাটক চলাকালেই অভিনেতাক্ের 
বিশেষ বিশেষ অংশ বাক দিয়ে অভি- 
নয় করতে বলেন | শিল্পীরা সম্পা- 
হকের এই নির্দেশকে অপেক্ষা করেই 
সম্পূর্ণ নাটকটি দৃঢ়তার লঙ্গে মঞ্চস্থ 
করেছেন । অভিনয় শেষে সংগঠন 
কর্মীরা স্থানীয় উদ্ভোক্তদের সহ- 
যোপিতায় নিবিত্ে বহরমপুর ফিরে 
যেতে পেরেছেন। 


পাতিপুকুর শিক্ষা লংলদের 
অনুষ্ঠান 


এদেশে শিক্ষার অধঃপতিত বন্ধ 
মশায় যে শিক্তদের জীবনের জীর্ণতা 
থেকে মুক্ত হয়ে বছিধিশ্থবের আলোয় 
চোখ ফোটবাঁর কথা নয় ভাবা শুধু 
শিক্ষা নয় সঞ্চের বন্ডীন আলোর 
নিজেদের উত্তাসিত করতে পেরেছে! 
এর জন্য প্রশংসা দাবী করবেন” 
প্রাথমিক ভাবে পাতিপুকুর শিক্ষা 
সংসদের ব্বেচ্ছাকমা এবং উদ্মোক্তারা। 
বিগত পাঁচ বছর ধরে সংসহ্ষের- 
পরিচালনায় বর্ণষালা ' প্রাথমিক 
বিচ্ালয় এবং মধ্যমান বিস্তালয়ে 
এই হু:স্থ শিশুরা নিতান্ত পড়ান্তনো 
ছাড়াও শিখছে হস্তশিল্প, নাটকা- 
ভিনয়, গান, ছবি আকা প্রভৃতি । 


নিশ্চিন্ত ক'রে ফেলতে পায়েল । প্রিমিয়ামের আপনার বয়ন, বীমার শেলী জার পলিসির মেয়াদের 
_ জনে রাখবেন, বৃদ্ধ বসের তয়স! পেতে আর পরিবারবর্শের ভবিয়ৎ নি রা যয নাতে 
আপনার মধ রম প্রয়োজন সেটাবাব জন্তু এল লাই.সি-য় অন্ত আরও অনেক রকমের পলিসি 
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রিজাড ব্যাক কর্মীদের 
ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি 


, (দপণের পদে) 


 অব্যবহ্থারযোপ। ছেঁড়া বা 
পুরোনো 'নোট পরীক্ষা না করেই 
পুড়িরে ফেলা, কাজ সংক্ষেপীকরপের 
জন্ম ইলেকট্রনিক কমপিউটার বসানো 


। এবং একান্ত জরুরী কাজকর্সঙলি 


অপরাপর জাতীয়কৃত ব্যাহগুলিকে 
বিকেন্রীকরণের প্রতিবাদে রিজার্ড 
ব্যাঞ্ধের সর্বভারতীয় কর্মী সংস্থা 
(এ, আই, আৰ, ই; এ) ব্যাপক 
আন্দোলনে নেমেছেন । 

ভারত সরকার গত উনসত্তর- 


সতর সালে যে ব্যাকিং কমিশন 


পৰৃসিয়েছিলেন, ভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 


রিজার্ভ ব্াক্ক কর্তৃপক্ষ কাজকর্ম 
সংক্ষেপীকরণের উদ্দেশ্য কার্যকর 
করতে অগ্রগর হয়েছে। ব্যাপক 


" মোট পুড়িত্বে দেওয়ার পরেও ' ষে 
- সামান্য পরিমান নোট পৰীক্ষা করে 


ঠিক হয় বে, এইগুলো আর বাজারে 


_ / ছাড়া যায় না সেই সমস্ত নোট 
আরেকটা ভিপার্টষেন্টে এনে পুমঃ- 


পরীক্ষা হয়। এই পুনঃপরীক্ষার 
উদ্দেষ্ঠ আগের কাজগুলি ঠিক হয়েছে 
কিনা দেখা । ব্যাঙ্ধ কর্তৃপক্ষ বর্তমানে 
স্থির করেছে, এই পুনঃপরীক্ষার 
কাজ কমিয়ে অর্ডেক করা হবে, ফলে 
পুনপেরীক্ষকের সংখ্যাও কমে যাবে | 

অন্যদিকে জাতীয়কৃত বান্ধা, 
সমবায় ব্যাঙ্ক ও সরকারী দণ্ডৰের 
যাবতীয় কাঞ্জ অঞ্চলের রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের কাজ বলে এতদিন পৰি- 
গনিত ছিল। বর্তমানে কর্তৃপক্ষ এ 
ব্যবস্থার ব্ধল করেছেন এবং অধি- 


7 কাংশ কাজকর্ম অপরাপর ব্যাঞ্কে 


_ ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।' 


হেষন বাজ্ধারে টাকার বাগান দেবার 
জন্মে ‘কারেন্সী চে’ খোলা হয়েছে। 
টাকার এই যোগান সংক্রান্ত কাজ 
রিজার্ভ ব্যাঞ্ষেই বরাবর হয়ে 
আসছে । 

সম্প্রতি কানপুরে রিজার্ভ ব্যাধ 
কর্তৃপক্ষ ১২:* পিস নোট পুনঃ" 
পরীক্ষা ব্যাত্ৰেকেই পুড়িয়ে দিয়ে- 


ছেন । ওয়াকিবহাল মহল থেকে জানা. 


গেছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সংগৃহীত 


কপী 


পুরোনো নোট পুনঃপৰীক্ষাৰ্ সময় 


" টাকার বদলে সাদা কাগজ এবং. 


হিসেবে অনেক কব টাকাও পাওয়া 
যায়। সুতরাং পুনপনীক্ষার কাজ 


সংক্ষিত্ড করলে দ্বার্থাহেধী যহলের 


একটা বড় রকমের সুবিধা হবে এৰং 
তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্সীয় অফিস 
বন্েতে কষীদের প্রতিবাদ সত্বেও 
তাদের চোখের আড়ালে সংরক্ষিত 
এলাকা (অফিসের বাইকে) 
ইলেকট্রনিক কমপিউটার বসিয়ে 
ব্যাঞ্ধের অনেক কাজকর্ম স্থানাত্তরিত 
করা হয়েছে। কতৃপক্ষ ব্যয় 
সংক্ষেগীকরশের এই নীতি ব্যাপক 
হারে কার্ধকর করছে থাকলে 
বেকারের কর্মসংস্থান তো দূরের 
কথা, বর্তমান কষাঁদংখ্যাই উদ্ধত 
বলে ঘোষিত হতে বাধা | ' 

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
সর্বভারতীয় রিজার্ভ ব্যান এমপয়িজ 
এসোশিয়েশনের প্রতিনিধিরা 
আগামী ১২ই ও ১৩ই মার্চ বন্থেতে 
ছদিন ব্যাপী “কনজেশনে ' ভবিষ্যত 
আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করবেন | 


বিড়ি শ্রমিকদের 
ওপর আক্রমণ 


গত এক বছর ধরে হিংগলগঞ্জের 
বিড়ি শিল্পের সালিকপক্ষের সঙ্গে 
মজুরী সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে শ্রহিকদের 
বিরোধ চলে আসছে! শসিকরা 
বিরোধ মীমাংসার জন্য লেবার কষি- 
শনের ফণ্তুরে আবেদন করেছিলেন । 
কিন্তু যালিকপক্ষের অসহযোগিতা ও 
অনসনীয়ভার জন্য কোন মীমাংসা 
সম্ভব হয় নি। স্থানীয়ভাবে বিশিষ 
ব্যক্তিদের নিয়ে মালিক ও শ্রমিকের 
মধ্যে আজ্িপাক্ষিক জালোচনাও 
হয়েছে বহুবার । আলোচনা ফল- 
প্রসু হয়নি । এমন কী দেখা গেছে, 
আলোচনা চলাকালীদ মালিকরা 
(যেষন অন্যতম বৃহৎ মালিক দিতেন 
নাথ ঘোষ) শ্রষিকর্দের উপর আন্র- 
মগ সুরু করেছেন এবং কারখানা বন্ধ 
করে দিয়েছেন | 


চটকল মজুর ইউনিয়নের 
ভবিষ্যত কার্যক্রম 


বেঙ্গল চটকল যজগহুর ইউনিয়নের 
কার্যকরী সহ্গিতির সাম্প্রতিক সম্ভায় 
এঁকাবন্ধ শ্রমিক আন্দোলন, ভিয়েত- 


নাম পুনপঠনে পর্যাপ্ত পরিষানে সাহাষ্য 
ৰেকান্ববিরোধী আন্দোলন এবং 
সিটুৰ ঘিতীয় সম্মেলন বিষয়ে ব্যাপক 
কর্মসুচী গ্রহণ করা হয়েছে | 
তাছাড়া বেতনহার বৃদ্ধি 
ছাটাইকত শ্রমিকদের কাজে পুন- 
বহাল, ই, এপ, আই) স্কীমের মংশো- 
ধন এবং ১৯৭২ সালের চুক্তি কার্য- 
করার দাবীতে একদিন প্রতীক ধর্মঘট 
পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত 
সভায় ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের শীর্ঘ 
স্থানীয় নেতারা আলোচনার অংশ 
গ্রহণ করে আন্দোলনের কার্য সুচী 
রূপায়নের ব্যাপারে ইউনিয়নের 


শ্রমিক প্রতিনিধিদের একাধিক 


পরিকল্পনা গ্রহণে সহযোগিতা 

করেন। | 
ইতিমধ্যেই কাজকর্ম অনেক দুর 

জগ্রসর হয়েছে । হেহন, একলক্ষ 


শ্রমিকদের অধো ইত্তাহার বিলি করা, 


ভিয়েতনামের পুনর্গঠন ও চিকিৎসার 
ভন্য অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজগুলিতে 
চষ্টকল শ্রসিকদ্ের পক্ষ থেকে ব্যাপক 
সাড়া পাওয়া যাচ্ছে ৷ 
. বেকারদের কর্মসংস্থান এবং 
ভাতার দাবীতে আগামী ২৮শে 
মার্চ ২৬টি গণসংগঠনের উদ্ভোগে যে 
ক্মতেনশন ' আহ্বান করা হয়েছে, 
তাতে চটকল শ্রমিকদের এক্াবন্ধ- 
বন্ধ ভাবে (যাপক্ষানের ব্যাপারে উক্ত 
সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
অন্রদিকে ১৮ খেকে ২২শে 
এপ্রিল পাচ্গিন ব্যাপী সিটুর সর্ব- 
ভাৰতীয় সম্মেলন কেরালার 


এর্নাকুলাষে, অন্নঠিত হতে চলেছে । 


বৃহত্তম ইউনিয়ন হিসাৰে স্বীকৃত 
হওয়ায় সমস্ত চটকল এবং কারখানা 
ভিত্তিক অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি 
প্রেরণের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। 


শঅ€ঙ স্যর 


শ্রিরাদপুর ফাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটি- 
কালস লিমিটেডে কংগ্রেসী কৌদল 
এবং তার অবশ্যুপ্তাৰী ফ’্শ্ুতি উভয় 
পক্ষের খণ্ডযুদ্ধ এখনও চলছে | এই 
প্রতিষ্ঠানের কংগ্রেণী ইউনিয়ন অর্থাৎ 
লেবার এলোসিক্কেশমে শ্রষন্্রী 
ডঃ গোপাল দাস নাগের একটি 
উপল নেতৃত্ব সম্প্রতি করছে । নেতৃত্ব 
‘কেরা মানেই ধৰাকে সরা জান কর]। 
অতণাৰ ক্ষমতার লভাইও দিনে দিনে 
ভীব্র থাকার ধারণ কৰছে। অপর 
দিকে আরেকপক্ষের হৃক্ষিতত্বিও 
ঘেষে নেই। 

এই চুই পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছে 
তপন চট্টোপাব্যায় ও দিলীপ 
ব্যানাজ। মাস হুয়েক জাগে 
সালিকের সঙ্গে এক' গোপন চুক্তির 
পর থেকে তপন ছিলীপকে মালিকের 


দালাল বলে প্রচার করতে থাকে । 
প্রত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কারখানার 


কাঞ্জকর্ম চলাকালীন প্রকাশ্যে অস্ত্র. 


শল্্র নিরে উপরোক্ত হুঙলের যধ্যে 


সংঘর্ষ ঘটে। মেঙ্িন তপন চট্টো-- 


পাধ্যাক্ষের নামে বিভিন্ন অভিযোগ 
করে কারখানার কতিপয় শ্রমিকদের 
যধ্যে এক প্রচার পত্র বিলি 
হয়। বিকালে জেনারেল 
শিপটে ছুটির পর তপনের অন্ু- 
গামীরা দিলীপ ব্যানাজাঁর জলের 
রমেশ দাসকে আক্রেষণ করে। 
প্ল্যান্ট সুপারিনভেন্ট ডঃ সি আৰ 
নারায়ণ গাড়ী করে এ পথ দিয়ে 


k চলর! 
যাবার সময় এই ঘটনা প্রত্যক্ষ 
কৰেন। তার গাড়ী দেখতে পেয়ে 
উত্তয় পক্ষের মন্তানরা পালিয়ে যায়| 

বর্তমানে উঠাঙার্ড ফার্সাসিউটি- 
ক্যালস্‌ লিমিটেডে কংগ্রেস নিয়ঙজ্িত 
ইউনিয়নের কোন কমিটি নেই। 
সভাপতি জিতেন ঠাকুর সমত্ত কমিটি 


করা বাতিল করে পি পি আইরের সঙ্গে 


তপন চট্টোপাধ্যায়ের লোক নিবে 
একটি এ্াডহক কমিটি করেছে। 
অপর দিকে দিলীপ ব্যানাঙ্গার 
দলের মণি ঘোষ সম্পাদক হিসেৰে 
তপনকে কার্মকরা সমিতি থেকে 
বহিষ্কাপ করে দিয়েছে। 





নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন কলেজে 
ছাত্র পরিষদের ভুতুমবাজা 


_ (দপপের সংবাদদাতা) 


কলকাতার কলেজগনীলতে ছাত্র. 
সংসদের নির্বাচন সম্পর্কে ছাত্র পার- 
ষদের তরফ থেকে বন্তব্য বিবৃতি 
মারফং তাদের 'বজর় সম্পকে বে 
ঢক্সানিনাদ শোনা যাচ্ছে তার অক্ত- 
রালের কাহিনী অনেকেরই অজ্জানা। 
পঃ বাংলার সাধারণ নির্বাচনের মতই 
সে ক্ষেত্রেও এক অভূতগ্চর্ব সম্মাসের 
রাজত্ব করেম করা হয়েছে। বিজয়- 


প্রত্যাশিত ফল ক হবে তা সহজেই 
অনুমেয় ৷ | 

কিন্তু যে সমস্ত কলেজে এখনো 
বামপন্ধী ছাত্র সংগঠনগ্ীলর কাজ, 
করার সামান্যতম সসাফকার আছে 
সেখানে নির্বাচনকে কেন্দ করে 
অধ্যক্ষদহ কলেজ প্রশাসন এবং ছাত্র 
পরিষদের ভিতর ও বাহিরের নেতৃত্ব 
এবং রহঃলাং কংগ্রেস দলের 
স্থানীয় নেতা ও সমাজবিরোধীদের 
এক অপ্হূর্ব গঁটিছড়া বাঁচত হয়েছে! 
নির্বাচনের দিন ধার্য করে দেয় ছাত্র 
পরিষদ নেতৃত্ব আবার তাদের অস্ু- 
বিধে হলে সেই নিঁদ্টি দিনের 
বদলে ধার্য হয় অন্য দিন। অন্লান 
বদনে অধ্যক্ষরা নোটিশ লিখে নোটিশ 
'ছি'ড়ে আবার নোটিশ লিখতে বদেন। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা শ্যাা- 
প্রসাদ কলেজে এই ঘটনার পুনরা- 
বৃত্তি ঘটতে দেখা গেছে। মন্নোনরূন 
পল দেবার ব্যাপারেই কোথাও বাম- 
পল্ধী ছাত্র সংগঠনকে সরাসার বাধা 
দেওয়া হয়েছে, কোথাও আবার 
তাঁদের মনোনয়ন পত্র জমা দিতে 
দেওয়া হয় নি! এমনাক নির্বাচনের 
ঈদনে সাধারণ ছাত্রদের আটকানো 
হয়েছে কলেজের গেটে। যেমন 
ঘটেছে বেহালার কলেজে, সবচাইতে 
বেশী ভোট সেই কলেজের রে 


ক্লাসে পড়েছে সেই ভোটসংখ্যা হল 
সাত। বেহালা কলেজ অব কর্মাসের 
নির্বাচনের দিনে স্থানীয় কংগ্রেস 
এম এল এ ইন্দ্রজং মজুমদার, 
ধমউানীসপ্যালাটির চেয়ারম্যান মাপিক 
চ্যাটাজশী অধ্যক্ষের সঙ্গে কলেজ 
গেটে দাঁড়য়ে থেকেই অর্পারেশন 
পরিচালনা করেছেন। স্রেক্দ্রনাথ 
কলেজেও স্থানীয় কংগ্রেসী নেতা 


দিন ব্যানার দলের 'লোতকরা 
ডর ভ 
পুর কলেজ, 'খাদরপুর কলেজ, 
রবীল্দ্র ভারত" 'বশ্ববিদ্যালর প্রভাত 
প্রতিষ্ঠানে জোর করে মনোনয়ন পত্র 
ছিনিয়ে নেবার আভিযোগ এসেছে। 
ছাত্র ' পরিষদের ছেলেরা .প্রকাশ্যেই . 
বলে বেড়।চ্ছেন “কলকাতার একটি 
কলেজেও বামপল্ধীদের জিততে দেব 
না।” না, বামপল্ধীরা প্রকৃতপক্ষে 
কোথাও জিততে প্যরেন নি কল- 
কাতায়। তাঁরা বলেছেন, “একচেটিয়া 
প্ৰজর পাঁঠস্থান কলকাতাকে ওরা 
প্রাণপণ কক্জা করে রাখবে এটা আমরা 
জানি; তবু ওদের স্বরূপ আরো 
উন্মোচিত করে দেবার জনই আমরা 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করাছি।” 
বিনা প্রতিদ্থল্ছিতার ছাত্র পাঁর- 
দের এইসব বিরাট বিজয়ের মধ্যেও 
নেতারা 'িল্তু আশ্বস্ত হতে পার- 
ছেন না। তশব্রতর হচ্ছে উপদল"র 


সন, ও 
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ডাকাতি খুন ল্লাহাজানি 


প্রথম পৃত্ঠার পর) 


ম্বমহৃর্তি ধারণ করে বাড়ীর লোক- শ্রীশগোলাপ রায় আগরওয়ালার বাড়ীতে রাধের সম্গো জাঁড়ত থাকার আঁভ- 
দে জীবনহানির -ভশীত প্রদর্শন গত তেসরা মার্চ ভোররাতে এক যোগে এদের বর্ধমানে গ্রেপ্তার _»$ 
করে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার জিনিষ দুঃসাহসিক ডাকাতি হরেছে। প্রায় করেছিল। পুলিশ বলেছে বে, এরা +! 
এবং কিছু সোনার গহনা লুঙপাট পণ্ঠাশ জন সশস্ম লোক সেখানে হুগলশ জেলার ব্যাপ্ডেল রেল 
করে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। দুর্ব হানা দিয়ে বাড়ীর লোকদের বেদম স্টেশনের কাছাকাছি এক স্থানের 


মামলা দায়ের করেছে, তথাঁপ যে দ-বৃত্তদের  প্রাতরোধ কর্মতে 
কাউকে ধরতে পারে 'ন। শিয়ে শ্রীরার় ওদের গ্যালতে মারা শুরা বাড়ীর লোকদের চিৎকার করার মারধোর করে প্রায় দু হাজারু টাকার এবং সর্বেশ্বর কলোনীর বাঁসন্দা। 
- এই সব মস্তান শাসক কংগ্রেসের বান। কোন সুযোগই দেয় ন। জিনিষ, পিক সোনার গহনা এবং এদের একজনের নাম শ্রীসনভাষলন্দু 
তকমা লাঁগরে দৌরাজ্ম্য করছে বলে এবং একটি বল্পুক নিয়ে গেছে। সরকার এবং অপর ব্যান্তর নাম | 
পুলিশ আঁভযোগ করেছে। রায়গঞ্জে গলিতে নিহত " ভাঞ্বড়ে ডাকাত - শ্রীসনীতকুমার মজনমদার ওরফে 
: পাঁশ্চম দিনাজপুর জেলার রায় দক্ষিণ চাঁববশ পরগণা জেলার আসামী উধাও গোপাল মজুমদার এবং আধিকারশ। 
কোচবিহারে লুঠ গঞ্জে গত তেসরা মার্চ স্থানশর থানার ভাষ্গাড় থানার পাঁচ নং কুলাট গভঃ বর্ধমান বিজরচাঁদ হাসপাতালের বিশ্বস্তসূঘে জানা গেছে যে, 


কোচাবহার জেলার কোতোয়ালী 
থানার বাণে্বরের শ্রীকৈলাশ সোনা 
রের বাড়ীতে গত আঠাশে ফেব্রুয়ারী 


কলোনীর শ্রীহরলাল দাসের বাড়ীতে 
গত তেসরা মার্চ রাত সাড়ে আটটা 
নাগাদ আধ্বনিক অস্মশস্মে সাঁচ্জত 
একদল লোক হানা দিয়ে বাড়ীর 


দুজন চাকংসাধীন বন্দী পুলিশের 
হেপাজত থেকে গ্ত চেঠা মার্চ 
ভোররাতে উধাও হয়ে গেছে। 


পূলিশের মারের চোটে ওরা অসুস্থ 


গত 


রাত আটটার সময় একদল লোক 
হানা দিয়ে ব্যাপক লুঠতরাজ করেছে। 
দৃবৃত্তরা বাড়ীর লোকদের মারধোর 
করে সোনার গহনা এবং টাকাকাঁড় 
সব. লু্পাট করে নিয়ে গেছে। 
বাড়ার মেয়েদেরও ওরা রেহাই দেয় 
নি। ওরা অকথ্যভাবে তাঁদের লাঞ্ছনা 
করেছে। 


পয়লা মার্চ পুলিশ কয়েকটি অপ- 





বর্ধমানে পুলি 

বর্ধমান রেল লাইনে দাঁড়ানো 
একটি মালগাড়ীর কাছে গত পয়লা 
মার্চ ভোররাতে একদল দুবৃততকে 
তাড়াতে শিরে রেলরক্ষী বাহিনশ 
করেক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করেছে। 
এতে কেউ আহত হয়েছে [কনা তা' 
জানা যায় নি। 

পুলিশ বলেছে যে, সশস্ত্র এক 
দল মস্তান মালগাড়ীর ওয়াগন ভেঙে 
, তেলের ব্যারেল লুঠ করার চেম্টা করে- 
ছিল। রেলরক্ষীী সেই সময়ে এ গুল 
“চালায় । / 


পশ্চিজ দিনাজপুরে জোড়া খন 
, পশ্চিম দিনাজপ্দর জেলার বংশী 
হার থানার নারায়শপুর অণ্যলে গত 
দোসরা মার্চ ভোররাতে শ্লীবনড়ন 
মাঁ্দ পেপ্ঠাশ বছর) নামে এক ব্যন্তি 
এবং শ্রীমতী ফুলমশি মার্দ (চল্লিশ 
বছর) নামে একজন মহিলা দৃবৃত্ত- ' 
দের হাতে একসপো খুন হয়েছেন । 


নিয়ে সু্পরিকম্পিত ভাবে শ্লীদেবকে 
খুন করেছে। এনিয়ে এ অঞ্চলে 
বেশ উত্তেজনাও চলছে। পুলিশ 
টহল দিচ্ছে। শ্রীবেশ্য দেব স্থানীয় মার্চ ভোর রাতে একদল দবত্ত হানা 
সুভাষগঞ্জের বাঁসল্দা ছিলেন। 


ানাঘাটে খুন 
নদীয়া জেলার 'রানাঘাট থানার 
আইসমালী গ্রামের কাছে এক সড়কের 
ওপরে গত দোসরা মার্চ রাত সাড়ে 
আটটা নাগাদ জ্রীইসমাইল অস্ডল 
নামে এক ব্যান্তকে মৃত অবস্থার 
পাওয়া গেছে। তার দেহের (বিভিন্ন 
স্থানে ধারালো  অস্ত্রাধাতের চিহ্ন 
ছিল। শ্রীমশ্ডলকে খুন, করা হয়েছে ' 
বলে পুলিশের অভিযোগে জানা 
শেছে। ৮2 
পুলিশের তদন্তে প্রকাশ, শ্রীসণ্ডল 
একজন রিকসা চালক ছিলেন। এ 
দিন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তকে 
রিকসার ভাড়া নিয়ে তান যখন 
রানাঘাট থেকে আইসমালশী গ্রামের 


করে সেই সব প্রশ্নেও আর এস পি 
বিধান সভায় ডাঁভসন ডাক দেন। 
তখন সি দি আইয়ের 'ভিভিসনের 
বিপক্ষে যাওয়া দুন্কিল। তারা ধার 
মাছ না ছুই পানর পথ ধরে নির- 
পেক্ষ থাকেন। , একবার তো আর... 
এস পির সঞ্গে ভোটই দিয়ে দের। ১ 
আর বায় কোথায় । কংশ্রোসের দাবী 
দুধও খাবো তামাকও খাবো তা 
চলবেনা! - 
জোস্ভাতালির আবর্তে পড়ে দি 
পি আই এখন হাবুডুবু খেতে সুর 
করেছে। দলের সদস্যদের মধ্যে 
িক্ষোভও বাড়ছে। শুধু রাশিয়া 
আর কেন্দ্রীর নেতৃত্বের দোহাই দিয়ে 


০ 


এ'রা সম্পর্কে ্বামী ও স্তী। দিকে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে আক্রমণ সোনার গহনা 'িয়ে গোছে। সো তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। “তান তাদের আর সামলানো যাচ্ছে না। 
| পুলিশ বলেছে যে, একদল করে খুন করা হয়! ' অজ্ঞাত পাক সংবাদ পেয়ে আশেপাশের & 
হানা দিয়ে বারো বছরের এক শিশু যায়নি ।' রানাঘাট থানায় এসম্পর্কে এলে গ্রামবাসী এবং ডাকাতদলের (প্রথস পৃষ্ঠার পর) চরিত্র ক্রমশই সকলের কাছে পাঁর- 


হকার হয়ে যাচ্ছে। এর সুযোগ নরে 
শ্রীরায়ের বিরোধী গাঙ্ঠী আবার 
উঠে পড়ে লেগেছে এবং শ্রীমতী 
গান্ধীর কাছে অভিযোগ করতে 
আদছে। ৬১৯ 


সম্তানের সামনে মা-বাবাকে খুন একটি খুনের মামলা রুজু হয়েছে। 
করে উধাও হরে বায়। 

পলিশ এ ব্যাপারে একটি জোড়া 
খুনের মামলা দায়ের করেছে। এব্যা- 
পারে কেউ ধরা পড়েছে কিনা তা 


ক্ষেপে ব্যাপারটা বেশশ দূর গড়ায়ান | 

পরে সেইদিন সম্ধ্যাবেলা 
চায়ের আসরে কিছু এম পিকে 
নিমল্দ্ণ করে শ্রীরায় ভন চক্রবর্তীর ' 


সখ্য 


কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 





জানা বায় ন। গ্রামের শ্রীআঁজত কুমার নস্করের $ 
বাড়ীতে গত তেসরা মার্চ ভোররাতে 2 শ হিউনিক হত্যাকাণ্ড, তেল আহিবের বিষানখাটাতে হানা, 
বাল;রছা্ঠে খন অভিনব উপায়ে এক ডাকাতি হয়েছে। কি গত বাত জত ব্যাঙ্ককের ইশ্রায়েলী দৃতাবাস দখল, খার্ভুজে মার্কিন বাস্্রদত হত্যা 
'পাশচস £দনাজপুর জৈলার পুলিশের বিবরণে জানা গেছে মার্চ ভোর রাতে একদল দশস্ঘ | এবং পৃষ্িবীব্যাী যে সন্ত্রাস ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর দল ঘটিয়ে চলেছে তার 


মূল কারণ জানতে হলে পড়ুন বেহুইন-এর লম্ভ প্রকাশিত দুদ 
রাজনৈতিক উপশ্যাস 


নিহত হয়েছেন। 





তল্লাসী করার জন্য অন্ব্দাত দের । 


৭, মাজা দ্‌ৰোষ হকিিক: ক্ষোয়ার 


লোকদের 
মারধোর করে প্রায় দশ হাজার টাকার 
জিনিয এবং সোনার গহনা নিয়ে 
গেছে। k 


. _ জলপাইগ্ডাঁড় জেলার মাদারিহাট 
প্যাপশের তদন্তে জানা গেছে সঙ্গো সঙ্গেই ছন্মষেশী দঃবৃত্তরা থানার 


পিট 


সম্ত্রপাড়া চা বাগিচার 


সম্পাদক ছশরেন 
ক্কালকাতা ১৩ থেকে 


প্যালেষ্টাইন কম্যাণ্ডো 
ও আরাফাত ১০-০০ 


পূর্বাচল, ৮২, হহাত্ম৷ গান্ধী রোড । . কলি-৯ 
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ঢা-বাণিচ| অঞ্চলে যুব বংগ্রেমীদের 
ব্যাপক মন্ত্রাম। ঘার এসি কমী খুন 


(দর্পশের লংবাদদাতা) 
ভূরার্স বাগিচা এলাকার বৃহৎ 
চা-বাগিচা মালিকদের প্রত্যক্ষ সাহাব্য 
নিয়ে বুব কংগ্রেস নামধারণ গৃশ্ডারা 


'বশভধস সল্মাস সূষ্টি করে চলেছে। 
, এ এলাকার সি পি এসের অধানস্থ 


চা প্রাক ইউনিকনগ্বালতে নির্বাচনের 
পরেই কংঙ্নেসের ঝান্ডা নিয়ে গুশ্ডারা 
দখল করে নেয়। তার পরেই আক্র- 
মণ সুরু হয় এলাকার “সর্বাপেক্ষা 
সংগঠিত আর এস পির নেতৃত্বাধীন 


ইউনিয়নগ্ডালর ওপর। কয়েকমাস 


একটানা সল্মাস চালানো হলে চা- 
শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ বেড়ে বায়। 
তারা এব্যাপারে, কংশ্নেসের সঙ্গো বৃহৎ 
মালিকদের যোগসাজসের কথা স্পষ্ট 
করে বুঝতে পেরে আবার সংঘবদ্ধ 
হতে গ্বাকে। একাদকে সন্মাসেরঁ 
বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আর একাঁদকে 
শীলাকদের স্বৈরাচারের , “বিরুদ্ধে 


_ আন্দোলন গড়ে ওঠে এ এলাকার 


€শেষাংশ হারো পৃন্ঠায়) 





(ছর্পাশের লংবাদদাতা) 

. চাকা $ নিৰ্বাচনোত্তর বাঙলাদেশে 
বর্তঙগানে বে প্রশ্ন সবথেকে বড় হয়ে 
উঠেছে তা আইন-শঞ্খলা সংক্রান্ত ৷ 
নির্বাচনের পরই ন্যাপ মে) এর পাঁচ 
জনের হত্যা এবং তার পরেই দেশের 
বাভল্ল স্থান থেকে প্রাপ্ত সংবাদ যে 


২. বিরোধীদের হুমকী ও ভর দেখান 


0, 


) 


হচ্ছে শুধু এই সন্দেহকেই জোর- 
দার করে তুলে যে আওয়াম' লীগের 
একাংশ এই . ঘটনাবলীর সঙ্গে 


৮ বহুকাল ধরে জাঁড়ত আছে। 


1 


গত এগারোই মার্চ আওয়ামী 
লীগ সমর্থক অন্যতম বাঙলা দৈনিক 
ইত্তেফাকের সম্পমদকীয়তে, বলা 











নির্বাচনের ধরে 
_ৰাংলাদেন 


হি ETE এর 
সারষার ভূতগ্দীলকে পাঁরিকজ্পনা বোর্ডের তেভরেও তার 
সর্বাগ্রে বাঁটাইয়া বিদায় কাঁরতে মাঁল্পুসভা ও শেয়ারের আমলাদের 
করিতে হইবে” . বঙাবন্ধূর উদ্দেশে] বিরদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠেছে। 

লিখিত এই সম্পাদকীয়তে বারেবারে  সিন্ধার্থবাবৃ রাজ্যের মবখ্যমন্তী 
বলা হয়েছে যে মানুষ যাতে “শান্তিতে হিসেবে রাজ্য পাঁরর্কজ্পনা বোডেরুও 
ঘুমাতে পারে” তার ব্যবস্থা তাঁকে 
করতেই হবে এবং সেইটাই হবে সর্ব 


সর্ষের মধ্যে ভূত বলতে ইত্তেফাক 
{ক বলহে তা বোকা মোটেও কঠিন 
নয়! শেখ সাহের নিজেও জানেন ষে ' 
তাঁর দলে প্রচুর বেনোজল ঢুকে 
পড়েছে এবং নির্বাচনের পরে তাঁর যে 
'( শেষাংশ বারো প্ঠার ) 


ই 


মি পি গাই মন্ত্র 
অন্নাজবিরোধীদের বীৰ 


€ঘর্পশের লংৰাহদাতা) 


শিলিগুড়িতে সি পি আই 
আশ্রিত একদল : সমার্জকিরোধীর 
তাশ্ডবে শহরের নান্বম সশ্দমচ্ত, 
সেয়েদের সম্ভ্রম পর্যল্ত বিগল্ষ। গত 
আঠাশে ফেব্রুয়ারী বেলা প্রায় 
পৌনে এগারোটার সময় রেলওয়ে 
স্কুলের পাঁচছর জন বয়স্কা ছাত্রী 
যখন প্কুলে যাচ্ছিল তখন সি পি 
আই আশ্রত একদল সমার্জবিরোধশী 
তাদেক ওপর, চড়াও হয়ে তাদের 
লা্ছত করে এবং টেনে নিয়ে বাও- 
কলার চেষ্টা করে। মেয়ে কয়টি বাধা 
দিলে এ সমাজাবরোধীরা তাঁদের 
শাঁড়-বরাউজ টেনে ছিড়ে ফেলে। 
পথচারী একটি ছেলে আপত্তি জানালে 
গুশ্ডার দল তাকে প্রচশ্ড প্রহার 
করে! এ সময় মেয়ে কয়টি কোনক্রমে 


পালিয়ে কুলে পৌছে ঘটনা জানায়। 


(শেষাংশ বারো পচ্টায় ) 


আমলাদের আচরণে 


গসন্িষ্ষকলরন্না শোনে 


সদস্যদের অসন্তোষ 


"সেক্রেটারী ল্রীআমতাভ নিয়োগণী এবং 


আর গুপ্ত আমল দিতে চাইছেন না 
দেখে পরিকষ্পনা বোর্ডের ভাইস 


মমতা অধিকারার 


কাহিনী 


দেপশের সংবাদদাতা) 


_. এক বিরল “প্রাতভাগ্র মাহলা 
শ্রীমতী মমতা আঁধকারণ কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আযাকাড়োদক কাউ- 
্সিলের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। 
তাঁর আশা, এই নির্বাচনে জয়লাভ 
করতে পারলে তান 'সনেটের সভ্য 
হবেন এবং তারপর তাঁর *প্রাতিভার” ' 
দ্যাত দুর্নীতির পশঠস্থান কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকিরণ করবেন। 

জ্রীমতশী মমতা অধিকারশ বিহারণী- 
লাল কলেজ অব হোম জ্যাশ্ড 
সোস্যাল সায়েন্সের অধ্যক্া। বাংলায় 
দ্বিতীয় শ্রেণীর এম এ হয়ে এবং 
তাও কোন রকমে, তানি কি করে এই 


ফিক বিষয় ৷ বাংলার এম এ দিয়ে এ 
বিষয়ে বিশেষ কোন কাজ হয় না। - 
"(শেষাংশ বারো পৃত্টায় ) 


এনিরা 
t দুই ॥ ঢু 


উত্তর দমদম পোর এলাকায় 
কংগেসীদের চরম (দীরাত্য 


(দশের প্রাতানাহ) 

কলকাতা মহানগরশীর সংলগ্ন 
উত্তর শহরতলীর উত্তর দমদম পোঁর 
এলাকার িমতা-আলাপুরে কর্ত- 
মানে কংগ্রেসীদের দোরাত্্য চরম 
আকার ধারণ করেছে। এ এলাকার 
সাধারণ শাল্তিপ্রিক মানুষ এসম্পর্কে 
কোন কথাই যলতে ভরসা পাচ্ছেন 
না। প্দীলশ স্পর্শ নিক্কির ভূমিকা 
অবলম্বন করে চল্গেছে। এলাকার 
মানুষ ভীত সন্দস্ত হয়ে হাতে প্রাণ 
নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন। 
শুধু গুলি আর গুল | এই চলছে। 

স্থানীয় কংখ্রোসীদের উপদলাঁয় 
বিরোধকে কেন্দ্রে করে বদিও কাহোসী 
মার্কা মস্তানরা সেখানে নানা ধরণের 
দৌরাত্ম্য করছে, তথাপি এলফ্ার 
. সাধারণ মানুষও এদের হাত থেকে 
রেহাই পাচ্ছেন না। 

জেলা পুলিশের কাছ থেকে 
জানা গেছে যে, পাত নয়ই মার্চ 
কংশ্রোসী মক্তান শ্রীপ্রদীঁপ মজুম- 
আলাপুর এলাকার দাসপাড়ার 
শীধীরেল্্নাথ দাস মারা গেছেন। গত 
এগায়োই মার্চ রাতে স্থানীয় নাগ- 
{রক  আলাপুরের শ্রীগোঁরাষ্গা 
কুশ্ডুর বাড়ীতে একদল' সশস্ম মস্তান 
হানা দিয়ে সর্বক্য লুঠপাট করে 
নিয়ে গেছে। মস্তানরা ল্লীকুশ্ডুয় 
স্মকে বেদম মারধোর করেছে। 
শ্রীকুল্ডুর কয়েকটি শিশু সন্তান 
যখন আর্ত চিৎকার করছিল তখন 
ওরা ওদের গলা চেপে, ধরে, আর্ত 
চাঁৎকার বন্ধ করেছে। পাইপ গান ও 
পিস্তল দেখিয়ে আশেপাশের লোক- 


দের ঘর থেকে বের হতে দেয় 'ন। 
এরই ফাঁকে ওয়া লুঠপাট করে উধাও 
হরে গেছে। 

তাছাড়া, এ এলাকার দুটি 
বাড়ীর বরের 'পিশড় থেকে দুটি 
মেয়েকে মস্তানরা ছিনিয়ে নিয়ে 
গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। 
ছিনতাই হরদদ হচ্ছে আক্রাচ্তদের 
অনেকেই পুলিশের কাছে যেতে ভরসা 
পাচ্ছেন না+ কারণ, তাঁরা বলছেন 
বে, প্যলিশের কাছে গয়ে কোন লাভ 
নেই। উপরন্তু, প্দীলশের কাছে 
গেলে তাদেরই নেপথ্য ইাপাতে 
মস্তানদের হতে লাচ্ছিত হওয়ার 
এবং জীবন হানয় আশঙ্কা । 

উল্লেখযোগ্য বে, উত্তর দমদম 
এলাকার কংশ্বোল দল প্রকাশ্যে দুটি 
দলে ভাগ হয়ে গেছে। একটি উপদল 
মস্তানদের দৌরাক্মযের ব্যাপারে সব 
রকম মদ দিচ্ছে। এরই মধ্যে বিরা- 
টির এক সিনেমা হলের" টাকাকাঁড়ও 
মস্তানরা লুঠ করে নিয়ে গেছে। 
সিনেমা হলটির মালিক একজন 
কংক্রোসী। 

দমদম থানা এলাকার নাগের- 
বাজার এবং ক্লাইভ কলোনীতে 
পুলিশ গত দশই মার্চ তন্বতন্ব করে 
কয়েকজন নিখোঁজ বালককে খ৫জেছে 
পরে তাদের উদ্ধারও করেছে। 
কংগ্রেসের উপদলীর িরোধকে কেন্দ্র 
করে দুপক্ষ দুপক্ষেরই লোকদের 
অপহরণ করে নিয়ে বায়। এর পরে 
পুলিশ বাধ্য হয়ে আইনান্শ পথ 
গ্রহণ করে। 


5 


mentary a 


ভ্রম সংশোধন 


._ কলকাতা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট এম- 
প্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদক নারা- 
রশ সাহা জানাচ্ছেন, গত নয়ই. সার্চ 
১১৭৩ তারিখে প্রকাশিত 
দপপের চতুর্থ পৃচ্ঠায় “রাজ্্বীয় 
কংহোসীদের লড়াই”. শিরেনামার 
পারবেশিত সংবাদে ইউনিয়নের 
নামটি ভুল ছাপা হয়েছে। সংবাদে 
লেখা আছে “কলকাতা স্টেট ট্রাচ্স- 
পোর্ট এমপ্লয়িজ ইতীনি়নের সেক্রে- 
টারী লীবনমালী হালদার সম্বন্ধে 
এক গুরুতর অভিযোগ করা. হয়েছে ।দ 
লীবনমালী হালদার ক্যালকাটা চ্টেট 
ঘ্রান্সপোর্টা “শ্রসিক” ইউনিয়নের 
সম্পাদক। তান ক্যালকাটা স্টেট 
মীল্সপোর্টী এশস্লায়িজ ইউানক়নের 
সম্প্মদক নন। 


মফল প্রতীক ধর্মঘট 


ভলটাসের শ্রমিকরা বাভল্র দাবী 
দাওয়ার ভিত্তিতে গত তেরই মার্চ 
সারা ভারত ব্যাপশ প্রতীক ধর্মঘট 
' পালন করবেন। জানা গেছে, কর্তৃ- 


পক্ষের তরফ থেকে এ ধর্মঘট বানচাল 
করার্‌ চেষ্টা হলেও তা বিপুল উৎ- 
সাহের সঙ্গে সাফল্য লাভ করে। 
বেশ কিছুকাল ধরে ভলটাসের 
সাত হাজার শ্রামক যে আন্দোলনের 
পথে নেমেছিলেন উত্ত সফল প্রতাঁক 


ধর্মঘটটি তারই এক বাঁজ্ঠ পর" 


ক্ষেপ। 


সফল গঅবস্থান 

বাঁকুড়া $ রাজ্য কো-আভনেশন 
কমিটির ডাকে সারা রাজ্যের সঙ্গে 
বাঁকুড়া জেলার রাইপুর, িমলা- 
পাড়া ও তালভাংরা থানার সরকারণ 
কর্মচারীদের চাঁব্বশ ঘল্টা ব্যাপী গপ- 
অবস্থান সফল হয়েছে। রাইপঢুর 
থানার কমশীদের একটি দৃষ্ত 
মিছিল রাজপথ্থ পারিক্রমা করে চব্ডিশে 
ফেব্রুয়ারী, পীচশে : ফেব্রুয়ারী 
বিকেল তিনটেয় গণ অবস্থানের 
সমাপ্তির পর সরকার কমলরশদের 
দাবী দাওয়া সংক্রাম্ত একটা স্মারক- 
লিপ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করা 
হয়। 


= দাত দেন বে, 


শী 


রি 
চে 


টা টি ২৯৭৬ 


রঙ 


এ বি টি এর টেষ্ট পেপার পাওয়া গেল ন! কেন ?- 
অন্লিল। €ছেম্বীল্র সঙ্গে: সাক্ষা- কালত 


(দপপের প্রাভানাধ) 
প্রঃ এবার উচ্চ, মাধ্যামক পর 
ক্ষায় মোট পরাশক্ষার্থীর সংখ্যা কত? 
উড এক লক্ষ পণচশ হাজারের 
ক্রত ৷ 
প্রঃ এ বি টি এ কত টেস্ট পেপার 
ছট্পরে থাকে সাধারপত্র ? 
উঃ এক লক্ষের কিছু বেশী। 
এবারে এক লক্ষ ছয় হাজার অর্ডার 
দেওয়া ছিল। িল্তু ছাপানো বই 
পাওয়া যায় মাত ত্রিশ হাজার। 
প্রঃ এত দেরী করে বেন্গুল কেন 
বই? এত কম বই-ই বা বেরুদা 
বেন? 
উই প্রেসের সো আমাদের কথা 
ছিল পনেরোই জান্ুয়ারীর মধ্যে 
সমস্ত কাপ পেয়ে বাব? 
সেখানকার শ্রমিক মাঁলক িরোধের' 
ফলে কাজের গাঁত শ্লথ হয়ে বায়। 
প্রেসের মালিক কিল্তু তখনও প্রাত- 
আমাদের অর্ভার- 
মাঁফক সমস্ত বই ঠিক সময়ে পাওয়া 


প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। তখন 
আমরা বাধ্য হয়ে কমসংখ্যক হলেও 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'নাম্কিয়তার 


করেন তাতে জানা যার বে রাম্্রীরকর- 
শের পরে একমাত্র বিরাট একটা পুলিশ 
বাহনীকে মোত্যয়েন করা ছাড়া রাজ্য 
সরকার এই এলাকার আর কিছুই 
করেন *ন। এরই পাশাপাঁশ বিহার 
অগ্টলে দেখা বায় বে সেখানে রাজ্য- 
সরকনর একটি বিশেষ “সেল” গঠন 
করেছেন যার প্রধন কাজ এ রাজ্যে 
অবাস্থত করলা খনির উৎপাদন, সর 
বরাহ এবং চাকুরীর নিয়োগ ইত্যাদি 
সম্পর্কে রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করা৷ 
'ীবহারে কুমারমঙালমদের প্রাধান্য 


ডি: 


' করেছেন। 





সরস্বতী প্রেসে তখন এ বি 
টি এ-র টেস্ট পেপার ছাপার 
কাজ চলছে। শ্রামক মালিক 
বিরোধের ফলে কাজের গাঁত 
শল্থ। এ বি টি এর লোকেরা 
তাড়া 'দচ্ছেন। এমন ময় 
ফোন এল। খোদ মহাকরণ 
থেকে মুখামল্লী সিদ্ধার্থ রারের 
রায়ের ফোন। এ আই খল সির 
কাগজপত্র তাড়াতাড় ছাপিয়ে 
দিতে হবে_ মৃখ্যমল্তর 
নিদেশ। হ্যাঁ, অন্য সব কাজ 
ফেলে রেখেই করতে হবে। 
মালিক জানান এ বিটি এস 
কথা । অপর প্রচল্তে বিষম বির- 
ক্তিতে বিকৃত হয়ে ওঠে মুখ্য" 
মন্ত্র কন্ঠস্বর তান জানান ঃ 


দু্টখিত। আমরা আরো বিশেষ করে 
দইখিত এজন্য বে, এ বি টি একে 
সাধারণ মানুষ এত জালবাসেন, অথচ 
তাঁদের চাঁহদা মত যোগান দেওয়া 


॥ গেল না। 


প্রঃ টেস্ট পেপার নিয়ে কালে- 
বান্দার চলেছে জানেন কী? 


এমনাঁক কর্তৃপক্ষের অবছেলার ফলে 
জনৈক মাইানং ইঞ্জিনিয়ার আত্মহত্যা 
সরকারের কোটি কোটি 
টাকার রাজস্ব আদার করার প্রশ্নও 
এয় সঙ্গে জড়ত- টান বলেন। 
শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত ক্ষোভের 
সঙ্গে বলেন বে মৃখ্যমন্তীর সঙ্গো 
কুমারমঙ্গালম গোম্ঠীর বন্ধুত্ব রয়েছে 
কিল্তু কিভাবে রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা 
করা যায় সে সম্পর্কে তাঁর উদাসীনতা 
সবাইকে 'বস্মিত করেছে৷ 
মান্সভার কার্যকলাপ সম্পর্কে 


একবার প্রকট হয়ে পড়ল যখন দেখা 


গেল প্রশ্নোত্তর কালে বেশ কয়েকজন 
সদস্য অনুপাষ্ধত রয়ে গেলেন 


আবোদনও অত্যন্ত উদ্ধ্যতম্পূর্ণ ভাবে 
আর এস *প সদস্যের প্রাত সেদিন 
“চোপরাও” (সাট আপ) বলে চেচিষে 
ওঠেন। 


এ 


হি Ll শুনার ১৬ মার্চ ১১৭৩ 


শি 


-যুবএকংপ্রেস ও ছাত্র পরিষদের কা ও 


সমর্থকদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার 
» ঞ্লুভিলস্প অচল ন্বিত্ত্রত : 


শিপশের ভ্রামল্সান প্রাতানাবি) 

পাশ্মবঞ্োর বাভঙ্ল স্থানে 
বেআইনী ও লুকানো অস্য উদ্ধারের 
উদ্দেশ্যে পাঁলশ এখন রাজ্যব্যাপী 
ব্যাপক আঁভবান শুরু করেছে। এই 
অস্ত উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশ 
বেশ বিব্রত বোধ করছে। কারণ, 
প্যালশ ভেবেছিল রে, বেআইনী এবং 
মারণাস্তঙ্বীল হযরত সি প আই. এম- 
এল কর্মীদের কাছে লুকানো আছে। 
'ধন্তু প্রলিশ এখন দেখছে “যে, তাঁদের 
ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অস্মপুলি প্রায় 
সবই শাসক কংগ্রেসের প্রভাবিত যুব 
কংগ্রেস এবং ছাত্র পাঁরফদের সদস্য 
এবং সমর্থকদের ক ছে পাওয়া বাচ্ছে। 
পালশ অনেক ক্ষেত্রে এই সব 
ঘটনা যাঁদও চেপে যাওয়ার চেষ্টা 
করছে তথাপি কিচ্ছু কিছু সং 
পুলিশ কমশির আপ্রাণ চেষ্টায় তা 
সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখযোগ্য সি 
শপ আই এম-এর কোন কর্মীকে কোন 
বেআইনী জিনিস বা অস্ম রাখার 
অভিযোগে গ্রেপ্তার কর হলে পলিশ 
“সি পি এম গুণ্ডা” বলে রেকর্ড করে 
থাকে । কিন্তু বব কংগোস বা ছাঘ 
পরিষদের কোন কর্মী সেই একই 
অভিযোগে শ্লেপ্তার হলে তাদের 
জাজনোৌতিক এবং গুশ্ডাবাজার পাঁর- 
চয় সষর়ে গোপন রাখার ব্যবস্থা করা 


হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে কোন 


কোন শ্ষেত্রে সেইভাবে. উর্দ্ধতন 
কতৃপক্ষের কাছেও রিপোর্ট পাঠানো 
হচ্ছে। 
অপরদিকে "যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র 
পাঁরষদে্র কমীদের হাতে অসংখ্য 
বেআইনী অস্ত মজত থাকায় কংগ্নে- 
সের উধর্বতন মহলের একাংশ শঙ্কিত 
হয়ে পড়েছেন। কারণ রাজ্যের বিগত 
নির্বাচনের সময়ে যে সব গুণ্ডা এবং 
সমাজবিরোধশীকে দলীয় কাজে ব্যব- 
হারের উদ্দেশ্যে মারশাস্ম দেওয়া 
হরেছিল তারা এখন দলের মধ্যে 
“বুসেরাং? হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
বেন কোন ক্ষেত্রে কংগ্রেসের তকমা 
আঁটা গুশ্ডা এবং ' সমার্জবরোধশদের 
হাতে দলের অনেক কর্মী খুনও 
হচ্ছেন। 

শাসক কংগ্রেসের ভক্মা 
পাগানো গুণ্ডা এবং সমার্জীবরোধী- 
“দের কাছ থেকে রাজ্যের 'বাঁভন্ন স্থানে 
শে সব মারপাশ্ম ' আটক বা উদ্ধার 
করা হচ্ছে প্রাতীদন তার এক ভয়াবহ 
[চিত পাওয়া যাচ্ছে। 


জছেশতলাম় জলন্ত উদ্ঘার 
এশক্ষপ চাববশ পরশপার মহেশতলা 
ধানার অন্তর্গত জগতলা এবং নুাশ 
নটর্দন পল্লুশতে গত পঁচিশে ফেব্রু 
[বশ তল্লাসী' করে ষোল বাই চার 
্যাসার্ধের একটি কামানের গেলা 
শবং পনেরো তাজা মিনা 


পলিশ বলেছে যে, 
প্রীকাজল 'সংহরায়ের 


এগুলি পাওয়া গেছে। 


করা হয়েছে। 
জগতলার 
ব়্ীতে 


প্ালশ এব্যাপারে ইলিয়াস সাপুই 


নামে এক ব্যান্তকে গ্রেপ্তার করেছে। 


জয়নশরে প্রেপ্তার 
দক্ষিণ চাঁবশ পরগণার জয়নগর 
থানার অন্তর্গত দাগার গ্রামরক্ষী 
দলের লে.কেরা সাতাশে ফেব্রুয়ারী 
ভোররাতে তিন ব্যন্তিকে গ্রেপ্তার করে 
দুটি দেশী পিস্তল এবং কয়েকটি 


' তাজা কততুর্জি উদ্ধার করেছে। 


পুলিশ আঁভযোগ করেছে যে, ধৃত 
ব্যক্তিরা এ সব বেআইনশ অস্মসহ 
জরনগর থান।রই ধাড়াগ্রামের জীদীপ- 
চন্দ্র সরদারের বাড়ীতে হামলা করার 
উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল৷ 

গ্রাম রক্ষীরা ধৃত ব্যান্তদের 
পুক্ধিশের হাতে সমর্পণ করেছে! 
পুলিশ ওদের বিরুদ্ধে আদালতে 
মামলা রুজু করেছে॥ ওরা সবাই 
জয়নগর থানার 'বাঁভঙ গ্রামের অধি- 
বাসী । শনম্পোন্ত ব্যাঁক্কদের আটক 
করা হয়েছে বল্লার চকের প্রীবজর 
নস্কর, খেজরপোঁতার শ্রীসের্বশ্বর 
ATT 
দার। 


ভাঙ্গড়ে গ্রেপ্তার 
দাক্ষশ চাবিবশ পরগণার ভাঙ্গড় 


‘ জীনগেন্দ্ুনাথ মশ্ডলকে পুলিশ" গত 


সাতাশে ফেব্রুয়ারী রাত আটটা 


“দৃট পাইপগান এবং 
' তাজা গল উদ্ধার করেছে। পুলিশ 


বেআইনীভাবে মজত রেখোঁছল। 
পলিশ এব্যাপারে - লক্কা- 
পাড়ার শ্রীরাতেরাই, শ্লীটেক বাহাদুর 
গুর্ং এবং শ্রীহরকা .তামাং নামে 
তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। 


[নজর প্রেস 
শাসক কংগ্কোসের এক উপদলের 


পুলিশ সেখান থেকে 'তনাট তাজা 
বোমা এবং বোমা তৈরীর প্রচুর মাল 
মশলা উদ্ধার করেছে। ' 


পশ্দিদ দিনাজপুরে 
গশ্চিম দিনাজপুর থানার কালয়া- 
গঞ্জের একস্থান. থেকে প্যালশ গত 
পণচশে ফেব্রুয়ারী তিনটি হ্যাশ্ড 


আশ্রিত প্রীরতন মত নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেনেড এবং আরও কিছ মারশাস্থ 


পুলিশ গত আঠাশে ফেব্রুরারী রাত 
নয়টায় উত্তর শহরতলশর নমতা 
এলাকার মাঝেরহাটি থেকে শ্রোপ্তার 
করে তারু কাছে একটি তিনশ {তন 
বোরের পাইপগান পেয়েছে । বন্দু- 
কটি বে-আইনভাবে সে রেখোঁছল 
বলে পুলিশ জানিয়েছে । 


ৰ্যারাৰপ;রে জন্্ উদ্ধার 

উত্তর চব্বিশ পরগণার ব্যারাক- 
পুর ভাকঘরের আলানা থেকে গত 
ছাঁবশে ফেব্রুয়ারী বেলা দেল়টা 


- নাগাদ প্যালশ, ল্রীকাল'শঙ্কর কোলে 


নামে এক ব্যান্তকে গ্রেপ্তার করে 
আট রাউপ্ড 


বলেছে বে, একটি পাইপগানে গুল 
ভার্ত ছিল। ধৃত: ব্যান্তি সম্পর্কে 
পুলিশ যে পাঁরচয় দিয়েছে 
তাতে জানা গেছে বে, সে টিটাগড় 
থানার অন্তর্গত শিবতলার চল্দন- 
পুকুরের বাসিন্দা। 
জগন্দলে 

উত্তর চাঁব্বশ পরগশার জগম্দল 
ল্রাইনে পলিশ গত ছাঁব্শে ফেব্রু 


. কোন দাবীদার ছিল না 


উদ্ধার করেছে? 
দ'বীদার ছিল না'। 

এছাড়া, হেমতাবাদ থ.নার মাল- 
নের এক নদর্মা থেকে পুলিশ গত 
চাববশে ফেব্রুয়ারী চার রউস্ড 
তাজা রাইফেলের গাল এবং চার 
রাউ্ড তাজা রিভলবারের গাল 
উদ্ধার, করেছে। এই গ্াল-গোলারও 
সীমান্ত 
দি ররর সহায়তা 
করে! 


এগ্বালর কোন 


জামালপুরে 

বর্ধমান জেলার জামালপুর 
থানার অহরপহরের গ্রামরক্ষীরা নিকট- 
বতশী দামোদর নদশ থেকে গত তেসরা 
মার্চ বেলা দশটা নাগাদ একাটি মরুচে 
পড়া একনলা বন্দুক উদ্ধার করেছে। 
পুলিশ সন্দেহ করছে যে, উদ্ধারকৃত 
এই বন্দকাটা উীনশশো বাহাত্তর 
সালের আগম্ট মাসের - নয় তারিখে 
জামালপুরেরাই এক স্থান থেকে অপ- 


হৃত হয়েছিল। কেউ ধরা পড়ে 'ন। 


" মোদনীপুর জেলার গোপশীক্প্রভ- 
পুর থানার জামাশারয়া গ্রামের এক- 
স্থানে গত পয়লা মার্চ পুলিশ 


পারতাজিল মিনিটের সময়ে বেআইনা। নারী বিকেল পাঁচটা পাতাদিশ তাস করে একটি গ্রেনেড এবং 
মিনিটে তল্লা্সী করে একটি বেআইনশ নয়টি তাজা গুলি উদ্ধার করেছে। 


অস্ত রাখার আঁভযোগে গ্রেপ্তার 
করেছে । পুলিশ বলেছে বে, ধৃত 
ব্যান্তর কাছে তিনশ তিন বোরের 
একটি পাইপঙগান পাওয়া গেছে। 
ব্যাপক তল্লাসী করে পুলিশ এ অস্ত 
সহ তাকে আটক করেছে। 


লালে বন্ধক উদ্ধায় 


আলপাইশদাড় জেলার মাল থানার - - 


মহাকলপাড়ের এক বাড়া পেকে 
পলিশ গত পরলা মার্চ একটি এক- 
নলা বন্দুক উদ্ধার করেছে) বন্দু 
হরাছিল বলে পুলিশ ' আভিযোগ 


করেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে আদা- 


লতে'একটি মামলা রুজু করে 


তদন্ত করছে। 


জলপাইগুড়ি জেলার বীরপাড়া পতা সম্পর্কে তারা এত বেশশী জানেন 


থানার অল্তঙ্গতি লঙ্কা্পাড়া 'চা বাঁগ- 


বোমার কারখানা আবিষ্কার করেছে। 
পুলিশ দেখান থেকে দু ব্যান্তকে 
শ্োপ্তার করছে। 

পুলিশের আভযোশ যে, ধৃত 


পুলিশ বলেছে যে, এই মারণাস্ম 
এবং গলি সেখানে বেআইনশীভাবে 
লুকিরে রাখা হয়োছল। এর কোন 
দাদার ছিল না। তাই; কেউ ধরা 


বাতির সেখানে বোমা তৈরা করাছিল। পড়ে নি। 


পচা আল চালের গোপন উৎম 


মন্ত শ্লীকাশশকাল্ত মৈত্রের বিরুদ্ধে 
কংগ্রেস স্্রস্যরা সোচ্চার হয়ে উঠে 
ছিলেন এবং স্বয়ং মৃখ্যমল্ল্রী তার, 
পক্ষে দুচারাটি কথা বলতে গোলে 
কংশ্লেস দলের . সদস্যেরা ভন্রভাবে 
মৃখ্যমল্সীকেও জানয়ে দেন বে খাদ্য 
মন্ত্রীর দুর্শীত ও উপদলণীর সংকী- 


বে মৃখ্যমল্লীর পক্ষে খাদ্যমন্তীকে 


চার একজন পদস্থ আঁফসারের হেপা- রক্ষা করা সম্ভব নয়, উচিতও 


জত থেকে প্ঠাঁলশ গত ছাবিবশে 
ফেব্রুয়ারী একটি মারণাস্ত্র যন্ম্রাংশ 
উদ্ধার কুরেছে।, পুলিশ বলেছে, 


ন্‌য়। 

ভারা খাদামন্ত্রীাব বিরুদ্ধে 
আঁভবোগ তোলার সময় রেশনে 
অখাদ্য আতপ চাল সরবরাহ সম্পর্কে 


(বশে সংবাদদাতা ) 


কিছু বলোছিলেন কিনা, জানা নেই, 
তবে রেশনের ধূলাবালি তুষ 'মাশ্রুত 
আতপ চাল পাঁণ্চমবন্পোর' রেশনগ্রাহী- 
তাদের “ক পারমাণ ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ 
করে তুলেছে সেটা তারা নিশ্চয়ই 
জোানেন। - পাঁশ্চমবঙ্গোর উৎপল চাল 
কোথায় গেল এবং এই দুগ্ধ বি- 
কাঁকর মেশানো চাল কোত্েকে এল 


সেই সম্পর্কে লোকের. মনে প্রশ্ন 


আছে? ৃ 
ইতিমধ্যে এন সি রায় কামাট 
তাদের তদহ্ত রিপোর্টে অভিযোগ 
করেছেন বৈ এফ সস আই-এর গুদাম 
থেকে ভালো চালের বস্তা সারয়ে 
খারাপ চাল রেখে দেওয়া হচ্ছে বলে 
তাদের ধারখা। 


মীর 


দাঞ্জিলিংয়ে 
বিক্ষোনত 


(দপশের সংবাদদাতা) 

পাহাড়ী অণ্যল দাজিশলংএর 
বেকার ব্বঝদের মধ্যে প্রচন্ড বিক্ষোভ 
শুরু হয়েছে। কর্মসংগ্থানের দাবীতে 
তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। গত 
সাতাশে ফেব্রুয়ারী কিছু পাহাড়ীয়া 
যুবক দার্জীলংরে অবাস্থত মুখ্য- 
মন্তীর হিল সেক্রেটারিয়েট আঁফিসে, 
স্থানীয় খাদ্য ও সরবরাহ দপ্ধর্রে _ 
অফিসে এবং এাঁক্সীকউাটভ ' ইঞ্জি- 


.নীয়ারের অফিসে গর বিক্ষোভ 


প্রদর্শন করেছেন। ওরা বলেছেন বে, 
কংগ্রেস নেতা ও মন্দের (মধ্য; 
আশ্বাসে তাঁরা আর বিভ্রান্ত হতে 
রাজী নন। এরই মধ্যে তারা দাঁজাল। 
শহরের কোন কোন জায়ঙা তাঁদের 
দাবীর ভিত্তিতে পোস্টরে পোস্টাবে 
ছেয়ে ফেলেছেন 

খাদ্য মন্ত্রী শ্লীকাশশকাক্ত,,মৈতের 
বিরুদ্ধেই এদের, অভিযোগ বেশশ। 
এরা অভিযোগ করেছেন যে, দার্জি- 
লিংয়ে বহু কর্মক্ষম এবং শিক্ষিত - 
বেকার যুবক থাকা সঙ্ষেও কলোঁবাব , 
বাইরের দুছন লোককে নিয়োগপত্র, 


পক্ষ থেকে এব্যাপারে কয়েকদফা 
দাবশ সম্বলিত ত্রকট স্মারকালাপও 
পূর্ত বিভাগের স্থানীয় এাঁক্সীকউ- ' 


, টিভ-ই্জনীরারের কাছে পেশ করা 


হযেছে। বুবকরা এব্যাপারে শেষ 
পর্যন্ত, লড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে- 
ছেন। এই দুটি ঘটনাকে কেল্দ কবে 
দাঁজালং শহরের বেকারদের মধো 
তুমুল উত্তেজনা চলছে। স্থানয় 
কংগ্লেস মহল এবং জেলার সরকারণ 
কল়্ৃপিক্ষ এই ঘটনায় বিশেষ বিব্রত 
বোধ করছেন। তাঁরা উপায়ান্তব না 
সেখে অগত্যা জরুরী কেতার-বার্তাব 


"মাধ্যমে মখ্ামল্তী শ্লীসিদ্ধার্থ 


রারের দৃষ্টি আকর্ষণ বরেছেন। 
কারণ, হুূবকদের একাংশ উত্তেজনার 
বশে যে কোন অপ্রীতিকর কাণ্ড 
ঘটাতে পারে বলে তাঁরা আশা 
করছেন। 


দি এক ০ 


১টি তত 


রাজ্য সরকারের কতৃতে করবা নৌ 
“হাঁড়ির হাল ঘর বেছে 


গেছে _এই দাবাঁতে টান দপ্তবে 
27 
একেবারে দেউলিয়া একটি 
তে তার 
সুরাহা করার জন্য কোন রকম সং 
+ পরামর্শ দেওয়ার উপায় না থাকলে 
যে কোন 'বচক্ষশ এবং বিবেকসম্পল্ন 





নের করণার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব বেশ কাজ করার জন্য বে-হিসাবী কর্মচারী বিব্রত বোধ করবেন! 


a বাতিল হয় নি। 
করে রাজ্য সরষার সরাসার বতৃত্বতার ঘরোর়াভাবে উন বলেছেন যে 
গ্রহণ করার এক বছরের মেয়াদ বাইশে পৌরকর্মীদের কাছে “জনপ্রিয় হও- 
মার্চ পূর্ণ হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জান গলার বাসনায় শাসক শ্রোচ্ঠী- পৌর- 
যেছেন আরও এক বছর এই ব্যবস্থা ' সভার কাঁধে নতুন করে বার্ধক এক- 
“চালু থাকবে॥ কোটি টাকার বোঝা চাপালেও এই 
কিন্তু ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের বাড়াত টাকার এক কপর্দকও 


অর্থ ব্যর এবং মোটরের যন্মপাতি ইউনিয়নের বর্তমান নেত'রা 


কেনার জন্য ওপরতলার অলিখিত অনেকেরই এ'র ওপর “প্রকাশ্যভাবে” 


হুকুম তামিল করতে গিয়ে উন খল নন, যদিও ব্যান্তগতভাবে ওর 
খুবই অসহায় বোধ করছিলেন। সার! পরা শ্রদ্ধা জানাতে ওরা কুষ্ঠা বোধ 
বছরের সাজ-সরঞ্জামের জন্যবে টাকা করেন "না! শুর ওপর বাঁতরাগের 
ব্যয় করা. হয় সেই টাকা তাঁকে এক- একটি প্রধান কারণ নতুন হারে 


পপ ॥ শক্রবার- ১৬ই মার্চ ১৯৭০ 


বে স্টেম শত 
শ্‌র যে নীতিতে আয় বাফানোহরী 
কথা বলোছলেন উনিও তা মুখে 
অস্বীকার করলেও কার্যত স্বীকার 
করেছেন। তখন অবশ্য প্রীশুরের 
প্রষ্তাবকে রাজনৈতিক কারণে “অবা- 
স্তব? বলা হয়োছল। আজ আবার 
শ্রীদত্ত মজুমদারকে কারও “দালাল” 
বলা হবে না ত? 

কারণ ফটপ্রথে ফিরিওয়ালাদের 
সরাতে গিয়ে প্রথমে তিনি ভেবে- 
ছিলেন বে মুখ্যসল্লীর প্রতিশ্রুতি 
পালন করছেন। পরে যখন শ্রীদুব্রত 
মুখারজীর অনূঙার্মীরা পাইপপ.ন 


প্রবীশতম দুজন কর্মচারীকে বিদায় 
{নিতে হল এবং অন্য একজন শীঘ্রই 
চলে যাওয়ার জন্য দিন গৃশছেন। 
ইতিপূর্বে আরও দুজন রাজ্য সর- 
কারের, মনোনীত কর্মচারী এখান 
থেকে দীর্ধীদনের ছুটি নিয়ে চলে 
গেছেন যাতে আর রে আসতে না 
হয়। চাকরীজাীধনের সুনাম বজায় 
রাখার জন্য এ'দের অন্য কর্মক্ষেত্রে 
চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় 


পৌরসভাকে বাত করার সময় 
একথাও বলা হযরয়োছল বে যাঁরা এর 
আগে দায়িত্বভার নিয়েছিলেন তাঁদের 
পারচালনায় ্রাটির জন্য এই প্রাত- 
ঘ্ঠানের আর্ক অবস্থা অত্যন্ত 
সঞ্কটজনক। , বিরাট ঘটাতর “ফলে 
সাধারণ নাগারুকের প্রাতি ন্যনতম 


“ দশষত্ব পালনে অক্ষম হয়েছেন এর 


কমকর্তীরা। অবশ্য কংগ্রেস ও তার 
শারুকেরা তখন ক্ষমতায় 'ছলেন। 
" কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় বে, 
কর্মভার থেকে বিদার নেওয়ার ঠিক 
, অগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে 
শ্রীদত্তসজুমদার জানয়ে গেলেন বে 
' মবার কোন ব্যবস্থাই করা সম্ভব 
হয়নি। উন যখন কার্বভার গ্রহণ, 
করেন তখন বার্ধক' খার্টাতর পাঁর- 
মাশ ছিল পাঁচ কোঁট আাটাম লক্ষ 
টাকা । এখন দাঁড়য়েছে বর্তমান বছরে 
তের কোটি তেইশলক্ষ টাকা । আঙ্গে- 
কার এবং-চলাঁত বছর.সব মিলিয়ে 
আশামশ বছরে মোট ঘাটীত দাঁড়াবে 
এগার কোট 'ছিয়ানবূই লক্ষ টাকা। 
একথাও উন ল্বীকার করেছেন 
বে ঘাটতির পরিমাপ বাড়লেও নাঙ্গ- 
রিকদের কোন উল্লেখযোগ্য সুধাশ 
সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ওয় 
মতে এর প্রধান করেশ নতুন করে 
আয়ের কোন ব্যবস্থা না করে প্রশাঃ 
সনিক বায় বাড়ানোর ফলে করদাতা 
তথা শহরবাসীর প্রতি পৌরপ্রাতষ্ঠা- 


তারা দিতে স্বীকৃত হন নি। আই- 
নত বছরে আড়াই কোটি টাকা অন্য- 
দান এবং চুলা কর কবদ আরও 
আড়াই কোটি ছাড়া অন্য কোন অর্থ 
রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আসোন। 
মাঝে মাঝে দৈনন্দিন খরচ মেটানর 
জন্য বে টাকা এসেছে তা ধার 
পহদাবে। এ টাকা সুদসমেত ফেরং 
"দিতে হবে। 
তির 
দাবী, অর্থাৎ বেতন বৃদ্ধির দাবা 
মেনে নিলেও এর জন্য বে বাড়াত 
টাকার প্রয়োজন তার জোগান দেও- 


' কলার জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে 
- একটা অঙ্গাশকার আদার করতে 


চেয়োছলেন। এই ব্যাপারে তান 


- সম্পূর্ণ বার্থ ত .হয়েছেন, এবং 


শ্রীমককর্মচারীদের কছেও “অপ্রিয়” 


, হয়েছেন এবং পৌর ব্যাপারের ভার- 


প্রাপ্ত মন্মী -শ্রীপ্রফল্রকালিতি ঘোষ 
প্রকাশ্যভাবে তাঁকে অপমানিত করে- 
ছেন। . 

উাঁন দুখ করে বলেছেন যে 
কর্মীদের সঙ্গো চান্ত সম্পর্কে ওঁর 
যখন মতামত চাওয়া হয় তখনই উনি 
স্বাভাবিক ভাবেই কি সূত্রে টাকাটা 


হুকুম করা হল প্রধান সাঁচব মারফৎ 
তখন উনি একজন অনুগত আমলার 
মত সব কিছু মেনে নিয়েছেন। 
তবে শ্রীদত্তমজুমদার শাসক- 
গেষ্ঠীর বিশ্বস্ত, লোক হালেও 
একজন কানু আমলা । চনান্ততে নিছে 
সাঁহ করেন নি। পৌর . কর্তৃপক্ষের 
“তরফ থেকে সই করেছেন কাঁমশনার 
ল্ীঅরাল্দুজৎ চৌঁধুরী। 


করতে হরোছিল। কোন রকম আপাত্ত ক্তমানে এবং ভবিষ্যতে কতটা ব্যয় 


তোলার অবকাশ পান নি। বেশ 
কয়েকলক্ টাকার 'ছানামমনি হয়ে 
গেল। উনি নীরবে স্বব কিছু 
“মঞ্জুর” করে গেলেন। কারণ উনি 
এর মধ্যে খবর পেয়েছিলেন যে শুর 
এখানকার মেয়াদ আর বেশীদন নয়। 

আর একজন প্রবীণ কর্মচারী 
শীঘ্বই অন্যত্র চলে বাবেন। তানি 
হলেন প্রধান হিসাবরক্ষক এবং অর্থ 
নৌতিক উপদেষ্টা শ্লীঅমিতাভ ঘোষ। 


ইনি কেন্দ্রীয় সরকারের অডিট ও 


এ্যাকাউন্ট সার্ভিসের -লোক। “বশ 
বিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ওঁর 
নিজের দপ্তরে সৎ এবং ন্যায়ানম্ত 
আঁফসার হিসাবে সুনাম অর্জন 
করেছেন। 'বিল্তু জানবাজ্ারের লাল 
বাড়ীর চার, শেওয়ালের মধ্যে বে- 
ছিসাবী কার্যকলাপের যে নাঁজর 
তান তৈরী হতে দেখেছেন তাতে 
নও এখান থেকে মুক্তি প্রওয়ার 
সাধারণ নিয়মে 


' হতে পারে তার যা 


এছল। 


হিসাব তান 
দেন তার সঙ্গে ইউনিয়নের হসা- 
বের অনেক তফাং। ইউানিরনের 


হিসাবে বেতন বৃদ্ধিব ফলে বর্তমান 


বছরে ছয় লক্ষ টাকা এবং পরে 


আঁশ লক্ষ টধকনর প্রয়োজন ছটব। 


শ্লীঘোষের হিসাবে প্রথমে পায়াশ 
লক্ষ টাকা এবং পরে সত্তর লক্ষ 
টাকার প্রয়োজন হবে। শুর হিসাব 
যে সক তা পরে প্রমাপত হয়ে- 
ইউনিয়নের নেতারা ভেবে- 
ছিলেন যে আগে চ্যান্তটি করিয়ে 
নিই পরে বা টাকা লাগবে আদায় 
করে নেওয়া যাবে। 


এ বছরের বাজেট পেশ করতে 
গিয়ে শ্লীদততমজুমদার অনেক পরা- 
মর্শ দিয়েছেন কি করে পৌরপ্রাত- 
চ্ঠানের আয় বাড়ানো বায়, কারণ 
উনি মনে করেন যে করের হার না 
বাঁড়য়ে অথবা নতুন কোন ট্যাক্স না 
চাঁপয়ে কর্তমান ঘার্টাত মেটানো, 
যাবে না। শুর প্রস্তাব ছিল একট, 
পরশক্ষা করলে দেখা যাবে যে ইতি- 


তাদের “বন্দোবস্ত” কর্ম হকারদের 


অজিত পাঁজাও ঠিক পরই কাযা 


. শ্রীমক' কর্মচারীদের কাছে জনাপ্রয় 


হওয়ার চেষ্টার ওপরতলার কর্ম 
চারীদের হের প্রাতপল্ল করার সুযোগ 
ছাড়ছেন লা? বেলিফদের এক সভয় 
উন আনয়ে গেলেন যে পৌরপ্রাত- 
তানের আর্ক দুরবস্থার বথা 
তাকে নাক আগে জানানো হয় নি। 
কলকাতার বে হোন খবরের কাগ- 


জের পাঠক সংবাদ রাখেন যে, ক 


রাইটার্স িল্ডিংয়ে ধোরাধ্মার করেন 
পোঁরপ্রাতষ্ঠানের কম্মচারশরা অথচ 
মন্ী হাশর কই নাক জানেন 
না! 





যুব কং মন্তানদের 
দীরাত্মযে মানুষ অতিষ্ঠ 


(দপশের সংবাদদাতা) 


শ্লীচৌধুরশও বখন প্রধান সাঁচ- “' যাদবপুর থানার বিস্তীর্শ এলা- বিনিময়ে দাতাদের কোন রাসদও 


বের লিখিত নির্দেশ পান তখনই 
সই করেন চাীন্ততে। ওঁরও ব্যানতশগত 
মত ছিল আর্থক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে 
একটা পারচ্কার সিম্ধাল্ত ' হওয়া 
প্রয়োজন। ইনি . ভাগ্যবান, সামান্য 
তাঁদ্বরের জোরে একেবারে "দিল্লীতে 
ভারত সরকারের পুনর্বাসন দণ্চরে 
বদল হয়ে গেলেন করেক সপ্তাহের 
সধ্যে। 


চঞ্সাওভাবে টাকা সঞ্জব-র করা, রাতে 


কায়, বিশেষ করে পূর্ব পটিক্ারশীতে 
যুব কংগ্রেসের আশ্রশ্নপুষ্ট কিছু 
সমাজ বিরোধাঁর * দৌরাত্ম্য জন- 
জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। 
পরের স্ব কংগ্রেস নেতা, তপেন 


ধরের আশ্রয়পুষ্ট এই সব সমাজ. 


ষের মনে বিভপীষকার সৃষ্টি করেছে। 
পূর্ব পটিয়ারীর মস্তান বাহি- 


_ নার নায়ক জনৈক বোস কিছু প্রাক্তন 


নকশাল হালে বুব কংগ্লেদী সমাজ 
িরোধীর সহযোগিতায় অসামাজিক 
কার্যকলাপ ও জোরজুলুম চালাচ্ছে। 

শর পুটিক্লারী বার্জারে এই 
সব সমাজ বিরোধীরা প্রাতাঁট দোকান 
থেকে জ্বোর করে চাঁদা আদায় করছে 
বৃব কংগ্রেসের নামে এবং এই চাঁদার 


দেওয়া হচ্ছে না। চাঁদা আদার করার 


সমর বলা হচ্ছে এখানে ব্যবসা চালাতে 


হলে আমাদের ট্যাক্স দিতে হবে, 


যাদব- . অন্যথার ব্যবূদা লাটে উঠিয়ে দেব। 


উপায়হীন হয়ে এই সব ক্র ব্যব- 
সায়রা ভয়ে ভয়ে এই মস্ত.নদের 
“লোকাল ট্যাক্স” দিয়ে বাচ্ছেন। 
ট্যাক্স দিয়ে কিন্তু এই সব 
দোকানদাররা নিশ্চিত হতে পার- 
ছেন না সম্প্রীতি শ্রীমান বোসের 
বাসনা জেগেছে সে ব্যবসায়ী হবে। 
কিচ্তু . নতুন করে ব্যবসা ফাঁদতে 


গেলে অনেক ঝামেলা । টাকার জোগাড় 


করতে হবে। জারগাধ প্রয়োজন, 
তাই এতসব ঝামেলার ক দরকার 
যখন হুব কংগ্রেসের ছাপ পেছনে 
রয়ছে আর রয়েছে (কিছু “কেওড়া 


প।টি”। তাই নোর্টাশ হলো এক 
বিচ্ছালওয়ালা আর এক 'সগারেট 
লাইটারের পাথর প্রস্তৃতকারণী দোকান 
দারের ওপর £ তোমরা দোকান ছেড়ে 
দাও। এই দুই ব্যবসাক্সী তো মায় 
হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তারা এই 
সব মস্তানদের কছে অনেক অনুনয় 
{বিনয় করলেন। কিল্তু কাকস্য পাঁর- 
বেদনা। বোস নাছোড়বান্দা। দে 
তেলেবেগুনে রেখে ওদের শাল 
দিল জানের মায়া থাকলে কেটে 
পড়ো, না হলে তোমাদের লাশ প্রত্ন- 
তাত্বকদের রিসার্চের ববয়বস্তু হয়ে 
ধাবে। বেচারা দোকানীরা কি আর 
করেন, অগত্যা দোকান ছেড়ে দিয়ে 
জান বাঁচালেন। 

দিন আর রাত ওদের কাছে 
সমান ৷ মদের নেশায় বিভোর এই সব 
সমাজ বিরোধীরা বাঁধনহীন দৌরা- 
জ্বর এক ্বর্পরাজ্য ন্চনা করেছে 
পূর্ব পেক়্ারীতে। প্রকাশ্য রাস্তায় 
ছিনতাই, বুকে পাইপগান ঠোকয়ে 
জোর করে টাকা আদার করা ওদৈয 
নিত্যকর্ম পন্ধৃত। এই জুলুমের 
শিকার সবাই। নামকরা কংশ্রোস 
কর্মীরাও ওদের হাতে রেহাই পায়া 
না! রেহাই নেই মেয়েদেরও । পূর্ব 
প:ঃটিরার সেতু বা বাজ্জারের রাস্তার 

(শেষাংশ নব পৃহ্ঠায়) 
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বাসা” তাই আর ?ক। না হলে, 


কি করে তন ভাই এহ বোন সেই 
স্দরক্ষা ব্যবস্থাকে কলা. দেখিয়ে ঢুকে 
পড়তে পায়লেন তা এখনও কারুরই 
বোধগম্য হচ্ছে না। আর যাঁরা সুরক্ষা 
ব্যবস্থাকে এভাবে 'কলা দেখালেন 
বলে বলা হচ্ছে তাঁরা রন্তু সবাই 
পদস্থ য্যান্ত। বড় ভাই এক ' সময়ে 
রাজধানীর উন্নয়ন বিধায়ক সংস্থার 


পদস্থ কর্মচারী ছিলেন বলে জানা 


গেছে। শোনা বায় দুনশিতি বিষয়ক 
অভিযোগে নাক তাঁর চাকুরী গিয়ে 
ছল। মেঞ্জ ভাই প্রাতরক্ষা [বিভাগে 
শদস্ব কর্মচারী ॥। ছোট ভাইও কোন 
একার্ট বিদেশশ সংস্থার পদস্থ কর্ম 
চারী। আর বোনাট কোন একটি 
ক্কুলের “শক্ষাতরী এবং অনুঢ়া। 
এই বিশিষ্ট বাড়াতে টঢোকবার পথে 
তাঁদের বাঁধা দেওয়া হয়েছিল কলে 
শোনা যার নি: এ'দের নাক বাড়ার 
শঅভাযন্তর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়োছল। 


" শোনা যায় এই বাড়তে এইবারই 


এরা প্রথম যান নি ইতিপূ্বেও 
নাফ এ'রা বেশ কয়েকবার এ বাড়িতে 
" শিয়েছিলেন। অর্থাৎ এ বাড়ীতে . 
এদের যাতায়াত কিছুটা ছিল তাই 
স্বভাবতই বাড়ীর দরজা রক্ষার 
CHE তা 


“বোন চারজনকে কিছনটা চন্নতেন। । « 
এরা াড়ীর অভ্যন্তরে এ দিন কেন'. um 


ঢুকেছিলেন? এ সম্পর্কে বতৃপিক্ষ 


মহল থেকে নানান ধরণের গল্প 
* ছড়ানো হচ্ছে। এ সবের মধ্যে একট, 


হচ্ছে যে এই ভাইবোনেরা নাক বল- 


ছেন বে এই যাড়িটি বাদ পাঁচবার 
৪ 


এই বাড়ির অধিষ্তান্লীদেরীর ভাগ্যে 
আরও সখা ও দা নিরাপভা 
'সুনৈশ্চিত হবে। 


হচ্ছে এই যে বাড়শাট সুরক্ষাব্যবস্থার 
কঠোর আবেষচ্টন ভেদ করে তিনজন . 
“জোয়ান আর এক জন যুবত ক করে 


চেনা কেউ ঢুকলে সে আদৌ. “আর 
চেচায় লা। তাই রূতে চোর যা অন্য 
কেউ বাড়ীতে ঢুকতে গেলে সতর্ক 
কুকুর ধাঁদ না চেচায় তা হলে এ 
কস সনে করবার যথেষ্ট বৃন্তস্গাত 


দকে। দেখা গেল কেন্রায় তথ্য ও 
বেতার মল্পালয়ের কোন এক প্রচার 
মাধ্যম দপ্তরের এক জন . পৃদািকারশ 
সোমরসের প্রবাহে , ভাসতে ভাসতে 
এক যুবতী সরকারী পদাধিকারিনীকে 
জড়িয়ে ধরে “দাঁড়াবার চেম্টা কর- 
ছেন” অর জড়িত কন্ঠে সময়োচিত 
সম্ভাষপাদ করছেন অন্য দিকে 
নিরুপায় ভদ্র মহলা আত্মরক্ষার 
চেষ্টায় ব্যাপৃত। বাই হোক নিজেকে 
ছাড়িয়ে দিলেন শেষপর্যন্ত. ভত্রমাহলা 
আর ছুটে এলেন ভল্পরমাহলার স্বামশ, 
“যান নিজে এক জন উচ্চপদস্থ সর- 
কারী কর্মচারী; এ সক্বর্ধনার আম- 
ক্তিত হয়ে উপাস্ধত ছিলেন এবং 
এই ঘটনাটি চাক্ষুষ করলেন তাঁনি। 
অন্যন্য সরকারী পদ্যধকারীরা এশিয়ে 
গলেন। নায়ক ততক্ষণে ভূমিতে 
গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু 
ঘটনার শেষ সেখানেই হল না! উপ- 
রোস্ত মাহলার ষ্বাম পরদিন ভার- 
প্রাপ্ত মন্ত্র কাছে চিঠি দিয়ে বিস্তা- 
রত জানালেন আর মল্তী মশায় 
নাক চিঠি দিয়ে প্রথমোন্ত পদাঁধ- 
করেছেন টুতিমধ্যে দীর্ঘ দিনের 


পরবে দ্র নোধ্যে 


যাকে বলে “বাঘের ঘরে ঘোথের Ms UI 
নি। তেমান- এক্ষেত্রেও বলা সম্ভবত 
নিকুঁ্ভলা বজ্ঞগুহের মত সুরক্ষিত অযৌন্তক ও [ভার্তহন -নাও হতে 
বে বাড়া, সদাজাগ্রত সতর্ক পাহারার পারে যে এই “অনিকার প্রবেশ- 
সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যেখানে মাছির কারারা* এ বাড়ির দরজায় যাঁরা 
পক্ষেও ঢোকা সম্ভব নয় সেই বাড়তে পাহারা দিচ্ছিলেন তাঁদের চেনা আর 
তাই তাঁরা এদের বাধা দেন নি। . 
কড়ৃপিত্ষের বন্তব্যে এ সব্‌ প্রশ্নের 
জবাব নেই এখনও । তবে এ তল্লাটে 
আরও বে স্ব হোমরাচোমরা পদস্থ 
ব্যক্তিদের বাড়ী সেখানকার চাকর- 
বাকররা কিচ্তু একেবারে মুখ যুজে 
বসে নেই। আর বড় বড় বাড়ীর 
বড় বড় কেচ্ছা তাদের মুখ থেকেই 
সচরাচর ছড়িয়ে পড়ে।, 
তার ব্যত্ক্রিম . ঘটছে না। 
ব্যতিক্রম ঘটবার কারণও নেই ।-কারণ 
বাড়ীর ভেতরে সদাসর্বদা কাজ করে 
বলে ভেতরের খবর ' তাদের ' সবই; 
মোটাম্হাট জানা-কে এল, কে. গেল 
এ স্বই তাদের কাছে আর অজ্ঞাত 
থাকে না। আর শ্াভল্ন বাড়র চাকর 
দের মধ্যে এ ধরণের কেচ্ছা হামেশাই 
বিনিময় হয়ে থাকে। এদের কারুর ' 
কার্য বন্তব্য হচ্ছে ঘটনার দিনে (ঘট- 
নাট ঘটেছে এ বছরের জান্দয়ারী 


যোক_শুরা নাক প্রতিরক্ষা বিভাগের 
কোন গোপন দলিল কোন একটি 
বিদেশী রাষ্ট্রে পাচারের চেষ্টা কর- 
ছিলেন। শেষোল্ত অভিযোগ. গুরু 
তর। তবে জান্নললারী মাসের এই রিশেষ 
ঘটনাটির সঙ্গে [ক ভাবে যুন্ত তা 
অনেকেই বুঝে উঠতে পারছেন না। 
সে বাই হোক এ ঘটনার পারসমাপ্ত 
কোথায় . কেমনভাবে, হবে তা বলা 
শত্ত। হয়ত বা এ ঘটনাও চিরকালের 
মত অন্ম্বাটিত রহস্যের আঁধার 
আবরপেই চিরকালের. মত ঢাকা 
থেকে যাবে।- যেমন থেকে ' গেছে 
নাগরওরালার ব্যাপারটি আর আবি- 
ভক্ত ' কংঙ্রেসের অন্যতম “আপস 
সম্পাদক শ্লীল্ঘনীল দাস কর্তৃক 
ফারাক্কা বাঁধের ব্লু প্রিন্টাট পাকি 
স্তানে পাচারের আঁভযোগাঁট। . নাগর 
অবসান হলেও সে ঘটনার রহস্য ছাট, নিয়েছেন এই আঁফসারপ্রবর। 
উদ্বাঁটত-না হয়ে বরপ্ট-তা "আরও তবে হুঁটিতে বাবার আগে তান 
ঘনীভূত হয়েছে। তেমনই শ্লীদুলীল নাক চিঠি দিয়ে মন্ত্রী, মশায়ের কাছে . 
দাস সম্পর্কিত ঘটনাটির রহস্যও সেই ক্ষমা চেয়েছেন আর বলেছেন যে সোম" 
- রসের প্রভাবে তান সেদিন বেসামাল 

হয়ে পড়োছলেন- এবং ইতিমধ্যে 
তান সেদিনের সেই মহিলার 
কাছেও. ক্ষমা চেয়েছেন। 

- এই আঁফসারপ্রবরির এধরণের’ 
কার্যকলাপ সম্পর্কে এর আগেও নাক 
. অনৈক আঁভযোগ উঠেছে। 
নাক অনেক দিন গুর হাত থেকে 
আত্মরক্ষার জন্য ছুটে আঁফস ঘর 
থেকে অনেক সময়ে পালাতে হয়েছে। 
তা ছাড়া ওঁর দপ্তরসংলগ্ন . ‘বাভিন্ন 
আর্থালক দপ্তর থেকেও ওঁর সম্পর্কে 
নানা ধরণের আঁভবোগ এসে দীর্ঘ. 
দিন যাবৎ জমে উঠেছে মন্মণালয়। 
কল্তু সম্মণালয়ে ওঁর “মামার জোর” 


অবদান জুাগয়েছে তাও এখন অবধি 





সব চেয়ে ওপরে ছিল সেটি ছিল এ রং 
বাড়ীর বৌবনদৃপ্ত একট ছেলের। দূর দ 
থেকেও আর চড়া গলা শোনা যাচ্ছিল 
“ওদের মারো। মেরে বের করে দাও, 
দুর করে দাও এ . বড়ী - থেকে” : 
এখন ক ধরণের অবস্থায় পড়লে 
একজন শিক্ষিতা অনূঢ়া যুবত তার - 
ভাইদের নিয়ে ' কারুর বড়া চড়াও 
সে যাইহোক, দিনা করতে পারে তা নিয়ে এই সব মহলে 


অবাধ এ সব ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই 
গ্রহণ করা হয নি। এবারের ব্যাপার: 
, এই সব শ্র্বামারা* দীর্ঘ দিনের 
, ছুটির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু 
রণ করে” নিচ্কৃত পেলে তাতে 
সরকারী বিধানেরই খেলাপ হবে।' 
তাই ভরপ্রাপ্ত সল্ীমশার এ ব্যাপারে 
শেষ পর্যন্ত কি করেন সেটাই 


যাতায়াত "করতেও দেখা ফেত। 
সবের কতটা ঠিক, ' তায় কতটাই বা 
অর্পাঁরাঁচত কেউ ঢুকলে কুকুর চেচিয়ে বেঠিক তা বলা শন্ত। তবে এ স্ব 
সবাইকে সতর্ক করে.দেয় অয় জানা কথাই সম্ভবত এবারে চাপা পড়ে 
'বাচ্ছে॥ এরা সব ভইবোনই এখন 
বিচারাধীন অবস্থায় হাজতরাস কর- 
ছেন আর তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু যে 
অনিকার প্রবেশের, আঁভিযোগই ' 
অনা হয়েছে তা-ই নয় পরল্তু আঁ কথার চাপা গুজনে আচমকা ছেদ . 
দি রি আন রা দে এক 


. j রে 
. জাগল রাজধান দিল্লীতে তার ভব- 
. আর্ত গড়ে তুলতে হবে সার্থক 
ম্্ হিসেবে। তাই এবারে যখন 
তান, রাজধানীতে এলেন তখন অন্য 
চরের পরামর্শে একদিন তান বিদেশী মাশ্ডিত হয়েছে। 


এলি পাচ 


সাংবাদিকদের আপ্যায়নের আয়োজন 
করে নিজের ভবমুর্ত গড়ার প্রাথ- 
মিক কাজ শুরু করলেন! আয়োজন 
হল আদি বঙ্গাভবনে ( নব বঞ্গভব- 
নাট সম্ধার্থবাবূর  একচেটে) প্রায় 
দুশ মত নেমল্ত পনর ছড়া হল। 
নিধারত দিনে সময়মত দশটি 
রেকাবাতে উপযুন্ত খাদ্যাঁদ সাজানো 
হল। মল্মীমশায় এলেন সন্চর । 
কচ্তু ও হরি, যাঁদের জন্য এ আয়ো- 
" জন তাঁদের তো দেখা নেই, যাই হোক 
শেষ অবাধ পাঁচ জন. সাংবাদিক - 
এলেন এদের মধ্যে একজন 'নর্ভে- 
জাল বিদেশী আর বাকণ চার জন 
হলেন. বিদেশী সংবাদপত্র ও প্রাত- . 
হ্ঠানের ভারতীয় কর্মচরশ। নিজের 
ভাবম্ার্ত গড়বার প্রার্থীমক প্ররাসাট 
একেবারেই ভেস্তে গেল। তা ছাড়া 
বিদেশের কাগর্জাদতে “ কলকাতার 
তথা পশ্চিম বাংল বস্তি প্র্ভীতর 
ছার ছাপা হর, সেগুলিও - ফংগ্লেস 
সরকার ও সংগঠনের পক্ষে শুভপ্রদ 
নয়। তাই বিদেশী সাংবাদিকদের যাঁদ 
-সুল্দরবন এমন ক দা্শীলং-্দাঁড় 
দাঁজীলং সম্ভব নয় কারণ ওটা 
-সমান্ত এলাকা বিদেশীদের পক্ষে 
নিখিল্ধ (অবশ্য কাম্মীরের ক্ষেত্রে এ 
বিধিনিষেধ নেই সেখানে সব. বিদে- 
শশই যেতে পায়েন ) নিয়ে যাওয়া 
যেত তা হলে তাঁদা দেখতে পেতেন 
কংগ্রেস সরকার সেখানে ক ভালো 
কাজ করেছেন, সে সব জায়গাগুলি 
কত পাঁরুকার পরিচ্ছন্ন ও উন্নত 
সে বিষয়ে ' বিদেশী . সাংবাদিকরা 
তাঁদের নিজেদের কাগজে লিখলে 
হাজার্‌ হাজার বিদেশী পর্যটক আসত 
আর অ:সত লাখ লাখ টাকা। সে 
সুযোগও নষ্ট হল। . 
গার জা 
তরুশ মন্তীপ্রবর ভেঙে পড়বার 
মত লেক নন। তাই এখন, খাস কল- 
কাতাতেই একটি আল্ত্রাঁতক পর্য- 


-টক সম্মেলন সম্পন্ন 


করলেন। ॥এাশয়া মেলায়” পশ্চিম- 
বাংলার ভাবম্াতাট ঠিক'তত তোর 
করতে গিয়ে বেঠিক হরে. যাওয়ায় 
বজ্য “বিধানসভায় যে সমালোচনা 


‘হল .তার কারণ বোধহয় টাকাটা রাজা 


সরকারের কিল্তু প্রস্তাবিত সম্দে- 
লনের টাকা এসেছে কেন্দ্র থেকে 
এসেছে সম্ভব প্রয়োজনের থেকে 
কিছু বোঁশ পারমাণেই। জর গৌরী- 
সেনের টাকায় সমালোচনার পাঁরাধাট 

ল্বভাবতই কিছুটা স্ীমত। এখন 
গনে হয় শ্রীগোরাপোর কৃপায় 
তরুণ মন্মীর এ প্রয়াস সাফলা- 


” *, * উনি: কনিকা RE, সিস্পি 4৫. তার্ট 
পরার তায প্রকাশে বি বা অনিচ্ছুক 
মাসেও CO | হলেই যন্ধ তল্লীবাহকের অপবাদ 
সি জোটে, ভবে দর্প.পর নিজৰ প্ৰায় 


স্লাজন্বস্ল্পী ওশ্রসঙ্গে 


২৬শে ফেব্রুয়ারী (‘৭৩ ) এর 
বিধানসভার অধিবেশনে সদস্ূদের 
প্রশ্নের উত্তরে কারামন্রা ও কংগ্রেসী 
নঙগলরা পশ্চিষবাংলার . জেল" 
গুলিতে আটক বন্দীদের সম্পর্কে যে 
অস্তৰ্য করেছেন তার প্রতি আর! 
আমাদের ভাত্রতষ ত্বণা ও ক্ষোভ 
প্রকাশ করছি। 
॥ _ শ্রথযতঃ আলোচ্য বন্দীদের 

সবাইকেই সুনিদিউ অভিযোগে 
আটক ৰাখা হয়েছে-__কারামন্ীর 
এই উক্তি সম্পূর্ণ অসত্য । ঝারামন্ত্রী 
লহ সবাই একথা জানেন যে, এইসব 
বন্দীদের এক বিরাট অংশ কোনরকম 
সুনিদ্বি্ট অভিযোগ ছাড়াই কেবল- 
মাত্র প্রশাসনিক বর্তৃপক্ষের সন্দেহের 
ভিত্তিতে বিনা বিচান্ষে বিসাতে 
আটক আছেন। 

দ্বিতীয়তঃ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে 
সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া “প্রন্ঠি- 
যোগ পত্র*গলিতে (নিিউ অভি- 
যোগের ক্ষেত্রে) বা “পক্ফেহের ভিত্তি” 
গুলিতে (মিপার ক্ষেত্রে ) তাদেৰকে 
বহু ক্ষেত্রেই “নক্সলপন্থ” ৰা শিপি 
আই (এব এল ) এর সক্রিয় সত্য 
হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর! 
কোন রাজনৈতিক দলের লোক নয় 


" কতৃক রাজনৈতিক সংগঠন ছিসেষে ' 


কারামন্্রীর এই উক্তি যে সভ্য: নয় - 


* এটা তার একটি প্রযাণ । 


তৃতীয়ত: বাজ্বন্দী হিসেবে গণ্য 


করার জন্য বন্দীর বিরুদ্ধে সুন্দিউ 
অভিযোগ আছে কিনা সেটা কোন 
বিবেচ্য নয়। দেখতে হবে জন্ভি- 
যোগে বপিত বে-আাইনী - কাজের 
পেছনে কি উদ্দেস্ট রয়েছে। - 
তথাকথিত *দস্মালপন্থীরা” যে 
অনুপ্রেরণাতেই লংপ্রাষে প্রবৃত্ত হয়ে- 
ছিলেন, সেই দ্বীকৃতি শাসকদলের 
অন্যতম নেত; কংগ্রেস ওয়াকিং কমি - 
চির অন্যতয সদস্য বয়ং তার এক 
ৰিৰ্ৃতিতে (হিন্দুস্থান ফ্াণ্ডাৰ্ড, 


১০২1৭ দিয়েছেন । তের যুক্তির - 


দ্বাষী করে তিনি বলেছেন, 311 
সমালাধিকা,বর ভিত্তিতে "এক 
শোহণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার : মহান 


অনুণা'ণত হয়েছিলেন ।? ২৩শে 
জাহুয়ারী দিল্রাতে বাজবন্দীধের 


মুক্তি দাবীতে অনুষ্ঠিত এক জন- 


সভায় (স্টেটসব্যান? ২৪।১।১৩) শানক- 


দলের সুজন সনস্পহ বিভিন্ন রাজ-' 


নৈতিক দলের নেতা, সংসদ সমস্ত 
এবং বিশিষ্ট আাইনজীবীাও একই 
কথা বলেছেন । - পশ্চিবাংলাতেও 
বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও আইনজীবীরা 
দ্ধের এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে 


/ 


(স্টেটসফান, .২২২।৭৩ ) একই মত 
প্রকাশ করেনেন। 

চতুর্থ: নি পি আই (এষ এল) 
“স্বীকৃত” দল নয় বলে কারামন্ত্রী যে 
মন্তব্য কৰেছেন তার একটিই অর্থ হয় 
যে এই পার্টি নির্বাচনী কষিশন 


স্বীকৃত নয়] রাছটৈতিক সংগঠন 
হিপেবে-বিবেচিত হতে হলে নির্বাচনে 
অংশ গ্রহণ করতে হবে (না হলে 
কমিশন বতৃণক বকর প্রশ্ন ওঠে: 
না) এরকষ কোন বারা ভারতীয় 
সংবিধানে নেই বলেই আমর! জানি | 
সুতরাং এই উক্তি যে ভারতীয় 
নাগরিকদের সংখবন্ধ হবার মৌলিক 
অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপের একটি 
অপ্র প্রচেষ্টা তাতে সন্দেহ নেই । 


' পঞ্চমত: রাজ ব ন্বী হিসেবে- 


পশ্চিষবক্ষে শুধু “আলপন্থী” নয়, 
বহু “ৰাকৃঙ" নলের মানুষরাও রয়ে- 
ছেন। কাছেই “পশ্চিযৰঙে কোন 
রাহবন্দী নেই"__কারাযস্ীর এই 
উক্তি একদিকে, রাজবন্মী সম্পর্কে 
তার নিজের দেওয়া সম্ঞাকেই লঙ্ঘন 


কমা হিসেবে গণ্য কর! হবে না দেই 


ভয়ংকর সিদ্ধান্তই এ থেকে বেরিয়ে 
জাগছে | অর্থাৎ সৰকাৰ বিরোধী 
সমস্ত ক$বরকেই এবার থেকে অপ- 
রাধীর »$ষর বলে চিন্তিত করতে 
চার |, )- 
কপিল ভট্টাচার্য সভাপন্ত, প্রযোষ 
সেনগুণ্ড সম্পাদক, গণতান্ত্রিক অধি- 
কার বুক্ষা সমিতি । | 
প্রমোদ সেনপ্তপ্ত 
সম্পাদক, - 


গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি , 


গালমন্দ ক'কে বলে 


; ফরাসী নাটাকার যলিয়েরের : 
"সেই বিখ্যাত চরিওটির সঙ্গে জনে- 


কেনই নিশ্চয় পরিচয় আছে। গ্ভ 
রচনার নমুনা সৃষ্ট সে জবিস্ময়ে 
বলেছিল, “গাৰি কী তাহলে সানা 
জীবন গদোই কথা বলে এসেছি? 
কই, বৃঝতে পারিনি তো?” 
শরীপার্থপ্রতিষ হৈত্রের প্রশ্নোর 
উত্তর ভার স্বরচিত পত্রের (দর্পণ, 
২২,৭৩) মধ্যেই আছে। তার 


পজ্জট আগাগোড়াই ‘গালমন্দ? এবং. 


গালবন্দ ছাড়া কিছুই নয়। 
বিশেষতঃ তার পত্রের শেখ বাকা 
ঘর্পপের সর্ব মতের পাঠকের পক্ষেই 
জমর্ধযাদাকর । 


অর্ধ ভজন হল্মনামী প্রাবন্ধিকের উপায় 
কি হবে? স্বয়ং আনন্ববর্ধংই কি 
ব্নামে ভাষর ? অধ্কিস্ত লক্ষণীয়, 
দর্প.ণর এ একই সংখ্যায় একই পৃষ্ঠার 
তিন তিন জন “জনৈক পাঠক’ 
সমুপস্থিত। 


স্াটীয়াবের একটা নিজৰ 
“লাইসেন্স” আছে যা! বথার্থ সাহিত্য 
আলোচনার ক্ষেত্রে জচল। ভথাপি 
আনন্দ বর্ধনের লেখাটির প্রপঙে 
দ্রাইভেন-পোপের উল্লেখ সবিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ | দ্বাইভেন পোপের 
সতাষটায়ারের মূল বয়েছে সমসাময়িক 
'স্বাজনীতির গম্ভীর পঙ্ষে। ব্যক্তি 
বিশেষ বা ছল বিশেষের পক্ষ হয়ে 
প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করবার প্রয়ো-. 
জনেই, প্রধানত তান চর্চা ও 
শীরদ্ধি। কাঞ্চন মূল্যের প্রশ্নটা 
অবশ্যই অবান্তর ছিল লা। 'আনন্ব- 
বর্ধনের সাহিত্য আলোচনা কি তবে 
এর চাইতে বেশী কিছু নয়? 
হবীনেশচজ্র হস্ত 
বর্ধমান 


অকারণ মশেহ 
পার্খপ্রতিমবাবকে লিখছি) 
আ্যাকাফেমী পুরস্কার সম্পর্কে আমার 


. প্রথম চিঠির বক্তব্য ছিল সমালোচ- 


মার মূল লক্ষ্য হবে বীর এজ ও 
সাহিভা-রসবোধের দ্বার! সাহিতোর 
মুল্যা,য়ন। সহালোচনা যানে 
ৰাজিগিত বা দলগত আক্ৰমণ বা 
, গালমন্দ নয় | এই স্পষ্ট বক্তঘ্য- 
* টতভে কোন পাচ আছে কি?। তবু 
পার্খবারু প্রথমেই আমাকে সনাতন 


পাঠকের বকলম ভেবে সন্দেহ 


প্রকাশ করলেন কেন, বুঝলাম নী । 


পার্খৰাৰু কিন্তু মার ও বৃ 
সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। . মাঝখান 


থেকে পোপ এবং দ্বাইডেনের প্রসঙ্গ '. 


ভূলেছেন। কবি-নাটাকার ছাই 
ভেনের লেখনীতে স্যাটায়ারের সুর 
ধ্বনিত হয়। পোপও মুলতঃ ছিলেন 
স্যুটিবিস্ট। কিন্তু আনন্দৰাবুর 
লেখাকে কি স্তাটায়ার বলব? 


পার্খবাব, আপনি নিশ্চিত 
থাকুন, আমি সনাতন পাঠকের 


ৰ-কলসঙ নই এবং সুতাকিন হটে 


আমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে 
যাতারাতও নেই। আমি. ধু 
চেয়েছিলাম, দর্পন যেন সব সত্যেরই 
অস্তস্থলকে গ্রতিক্লিত "কৰছে 
পারে। 


ছক পাঠক 


নজীর 


১ 
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বারো চাষের ছল বন্ধ 2 চাষীরা শঙ্কিত 
[... নৌশাদ নৱ্িক 


পশ্চিষবজের প্রাহগঞ্জে চাষীদের 
সুখে সুখে এখন শুধু একটা কথা 
“বোকো চাষে জল দেওয়া হবে তো? 
ধানের চার! বড় হয়ে গেছে, জল না 
দিলে অকালে চারা মরে যাৰে 
পশ্চিষবজের হুগলী হাওড়া 
বর্ধমানের বেশীরভাগ গ্রামের চাষী- 
দের এই কারু ছিজ্ঞাসা “জল দেওয়া 
হবে তো?” 

দেশ ২৫ বছর হল স্বাধীন হয়েছে, 
কিন্তু খরা ও হুত্িক্ষ এখনও আমা- 
দেৱ প্রতি বছরই গ্রাস করছে। ভাব 
খান্ভ সংকটের কিছু সুরাহা নিয়ে 
এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে বোরে! ধানের 
চাষ | এই অসময়ের চাষ আমাদের 
চোখের সামনে নতুন আশার আলো! 
আলিয়েছিল। গত কয়েক বংসর 
এই চাষ দেখে অনেকেই জাশ্চর্ধ হয়ে- 
ছিলেন। এমন কিকেলীয় মন্ত্রী ও 
সমীক্ষক দল পর্যন্ত বাহবা, দিয়ে . 
ছিলেন | ছেশে খরাজনিত পরি- 
স্থিতির ষোকাবিল1 সম্ভব হবে বলে 
মনে হচ্ছিল। 
টাকার এক বিশেষ প্রকল্প নেওয়া 
হল। ক্ষুত্র সেচ সম্প্রণার্ণ করে এ 
ব্যবস্থা ক্রু কার্ধকরী-করা হবে 


বলেও ঘোষণা করা হুল।, বিহ্যুৎ 
 পর্যদও ৭৫০০ অগতীর ন্লকৃপে 


বিশ্থাৎ সংযোগ করার কখা ঘোষণা 
করল। এপ্রো-ইগুট্রক্গ কর্পে।রেশন 
গ্রাষে গ্রামে চাষীদের ঘরে ঘরে পাম্প 
সেট তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করল। কিন্তু হায়, কোন কিছুতেই 
কিছু হুল দা ৷ এবংৎদর যেখানে ১২ 
লক্ষ একর জমিতে বোয়ো| চাষ হবে 
ৰলে সৰকাৰী বিভাগ থেকেও 
আশা করা হয়েছিল সেখানে মাত্র 


“কয়েক, লক্ষ বিঘা জবিতে বোরে! চাষ 
হয়েছে) তাঁও বাঁচান যাবে কি না 


সন্দেহ । | 
আগষ্ট মাসে সরকার থেকে 


বিজ্ঞাণ্ড করিয়ে চাষীদের জানানোহল 


বোরো চাষের বীজ ফেলুন । চাষী 
অনেক কষ্ট করে আমন ধান হিজর 


“করে নাখার বাম পায়ে ফেলে সার 


খোল দিয়ে বীজ তৈরী করল । তার- 
পৰ্ব হঠাৎ ঘোষণা করা হল “গল 
দেওয়া হবে না” 

চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বস- 
লেন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ব্লক 


. অফিসে ডি, তি, সিতে ধর্ণ। দিযে 


- কেন্দ্রীয় নেচ মন্ত্রীর কাছে ছানি 
“পেশ করার পর জানুয়ারী মাপের 


কৃষির জন্য ৫৬ কোট 


শেষের দিকে জল দেওয়া হল। চাষী 
৩ গ্রামের নিম্ব মধ্যবিত্ত মানুষর। 
ছোটাছুটি ছড়োছড়ি করে আবার 
ঘরের ধান চাল বিক্রী করে মহা- 
জনের কাছে কর্ড নিয়ে চাষ শুরু 
বরল; অনেক আশার জাল বুনলে|। 
ধান হলে সারা বৎসর ছুটি খেয়ে পরে 
বাচতে এই আশাতে অনেকেই _ 
ঘরের আমন ধান বিরল করে হাট 
বাজায় দোকানের ধার মেটাল, 
ছেলের পড়ার জন্য বই কিনলো । 
কিন্তু এখন আবার সেই একই 


, জবস্থ! | জল নেই, নদী নালা শুস্ত;- 


মাঠ খ। খা! করছে। লবৃজ ধানের 
চারা শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। 
সার ইউরিয়া একে খোলা ৰাজাৰে 
পাওয়া যাচ্ছে না, তাও অনেক কে 
ব্যবসায়ী বারের পায়ে তেল দিয়ে 
কিছু সার পটাশ ছড়ালো চাষী, 
কিন্তু জল নেই। জলের ব্যাপারে 
সরকার নিশ্চুপ | 

অথচ জল কর নেওয়ার বেলায় 
খাজন| আদায় করার বেলায় কোন 
গাফিলতি হয় না, কোন অন্ধ হাত 
আব্দার শোনা হয় না, আর চাষীর 
চাষের সময় বলা হয় আমর] কিছু 
জানি লা। ব্যাপারটা কি? ভাই 
যদ হয়, চাষীদের বোরো চাষে জল 


দেওয়া মহামান্য সরকানের সেচ 


বিভাগ এবং ডি, ভি, সির পক্ষে যি 
সভভব নাহয় তবে তা পূর্নে ঘোষণ! 
করা হল না কেন? কিছু জল দিয়ে 
শত শত টাকা খরচ করে চাষী- 
দের কিছু জমিতে চাষে উৎসাহ দিয়ে 
এখন বলা হচ্ছে জল দেওয়| হবে 
না। 


' একেই এ বন্ধর ধানের ফলন 
আশাহৃতুূপ হয় নি। তিনযালের 
খোরাকি পর্যন্ত অনেকের হয় নি। 
ভার ওপর যদি বোরো! চাষ না হয় 
হয়তো চাষীর] দাড়িয়ে মরবে, ক্ষেত - 
অনুর! কাজ পাবে না, অনাহারে - 
অনশনে থাকতে হবে| খান্ত সংকট 
তীব্র থেকে তীব্রতর হবে । কৃত্রিষ 
খান্ত সংকট বাড়বে। 

ইতিমধোই অজ্ভুত্তদার কালো 
বাজারীর] ধানের অন্ধুত রীঘিসত 
আর করে দিয়েছে। বেশে হুতি-: 
ক্ষের পজত্বনি শোনা যাচ্ছে। 

সরকার থেকে বল] হচ্ছে বৃহৎ 
সেচ প্রকল্পাধীন জলাধার প্রায় শূন্য । 
কিন্ত কেন? তা পূর্ণ করার কোন 
ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? এ 


. ব্যাপাকে সরকারের চরম গাফিলতি 


লক্ষ্য করা ষাচ্ছে। বাইথন পার্ধেতে 
যদ জল না থাকে তৰে স্যাসেঞ্জাৰ-- 
এবং ত্িলাইতে রিফিল করে ক্রুত 
ব্যবস্থা গ্ৰহণ কর যায় নাকি? আৰ 
ডিপ চিউংক়েল বসানোর ব্যাপারেও 
গাফিলতি বয়েছে। - 





দপপ ॥ শুক্রবার ১৬ই মার্চ ১৯৫. 


£ ০ EP 
শিম 
লুই মালের ভকুষেন্টানী ছবি 
গর্নষেন্টকে কুদ্ব করেছিল । ছবিটি 
হখন বিবি পিটেলিভিসনে দেখাল, 
ভারতে বি বি পিত কার্ধালয় বন্ধ 
করার আদেশ দিয়ে নয়া দিল্লী 
প্রতিশোধ নিয়েছিল । কিন্তু একধ! 
কেউ বযলেনি যে, জালের ছবিতে 
দ্ারিত্য ও অধোগতির দৃশ্য সাজানো 
ব্যাপার । ভার দোষ হুল এই যে, 
তিনি এই দেশের উন্নত জীবনের 
মধ্যে. ভার ঘড়ি সীমাবদ্ধ রাখেন নি, 
অর্থাৎ ধনী! যেভাবে জীবন কাটায় 
সর্বপ্রাপী দ্ানিত্রাকে উপেক্ষা করে? 
যে দাৰিন্া কোটি কোটি গারত- 
হাসীকে পদ্ভর স্তরে নামিয়ে আনছে। 
একই কারণে কয়েক বছর আগে 
ভারত সরকার রোনাহ্ড সেগলের 
প্ক্কাইসিস অব ইণ্ডিয়া” বইটির ওপর 
ফুদ্ধ হুডি নিক্ষেপ করেছিলেন। 
সেগল জীবনের অনেকখানি সময় 
দক্ষিণ আক্রিঞায় কাটিয়েছেন এবং 
বর্ণটৈহমোক বিরুদ্ধে অশ্থেতাজদের 
পক্ষে কাজ করেছেন। চীন-ভারত 
যুদ্ধের পরে, কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালের 
ভীত্র অর্থদৈতিক সঙ্কটের আগে 
সেগল ভারত ভ্রষণে আলেন। তার 
বামপন্থী নোভা তিনি, গোপন 
/*নককেন নি। অধিকাংশ ভারতবাসীর 
'ছানিস্ এবং মু্টিসের় লোকের 
চোখ ধাঁধানো বাবৃষ্ানির চিত্র 
ছাড়াও তিনি তার বইয়ে নপ্রচাবে 
দেখিয়েছেন বার! কর্তৃত্ব রয়েছে 
ভাবের কাজ কিভাবে প্রতিশ্রুতির 
খেলাঁপ করেছে। বইটির ভারতে 
আলা বন্ধ করার কধাও ভাব! 
হয়েছিল এবং এদেশে বইটির প্রচার 
বন্ধ করার লবধকষ চেষ্টাও হয়েছিল। 
যোগলদের বাজস্বকালে অধি- 
কাংশ সময় ক্ষমতা দিল্লা থেকে 
বিচ্কুরিত হত ; ব্রিটিশ আমলে, 
প্রথমে কলকাতাতা এবং তারপর 
+-ছতিশ বছর ধরে দিল্লী থেকে! 
স্বাধীন ভারতে নয়া দিল্লীতে ক্ষমতা 
এমনভাবে কেন্দ্রীভূত যা ভাবত 
ইতিহাসে অভূঙ্গপূর্ব। ও কেমন 
ধরণের নর! দিল্লী যেখান থেকে 
আযানের শালকরা এই বিরাট দেশেৰ 
ভাগ নিয়ন্রণ করেন, বারা দ্বাধী- 
মতাৰ পুর্ব সরল জীবন-যাপন ও 
উচ্চচন্তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ? সেগল 
কি বলেন শোন] যাক-__ 
*নয়াছিল্লীর থেকে আরও ছড়ানো 






শহর হয়ত পৃথিবীতে আছে, কিন্তু, 


_ এমন শঁহরে আৰি কখনও বাইনি:'- 
= এর ভীতিপ্রদ অল্স্কৃত লাল প্রশা- 


সনিক অট্টাপিকাপ্তলি, এর প্রতিযোগী 


-সুন্দর দৃভাবাসঞ্চলি, এর বাড়ি, 
বাগান ও লন, এর বিস্তৃত শিশুদ্বের 


খেলার মাঠ বাৰ এক কোণে সুবেশ 





শিল্তদের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে 
মাৰে মাঝে খেলা করতে দেখা হায়, 
কলটাট্টিনোপলের পথ ও হাজার 
মাইল দুরের প্রামের সঙ্গে বাইজান-. 
টাইন স্থাপত্যের আক্ষালতের বা 
সম্পর্ক সেই একই সম্পর্ক ভারত- 
ব্যাপী ক্রমবর্ধধান ছুঃখ ও দছারিজ্যের 


রণজিৎ রায় 
সঙ্গে এর পরিচ্ছন্ন . পরিহিত 
বিস্তারের । এবং, বস্তুত নয়া 


দিল্লীতে খানিকটা বাইজানটাইন 
ব্যাপার আছে, আলিক সম্পর্কে, ক্ষহ- 
ভার জটিলতা সম্পর্কে অনুস্থ আগ্রহ, 
যড়যন্ত্র ও নেপথ্য কার্যকলাপের পরি- 
বেশ, একেবারে দুরে অবস্থান। 
কষেক মাইল দূরে পুরনো দিলীহ 
দম বন্ধ করা ঝাস্তাঙ্খলো ছড়িয়ে 
আছে ।” 

কথাগুলো জুট । এই প্রশ্মকরার 
নিশ্চয় আমাহের অধিকার আছে 
যে,নয়া দিল্লীর ভাইলরয় হাউস ও 


বিভিন্ন রাজ্য রাজধানীর গঞ্্ণরস . 


হাউস বুপী “শ্বেত হস্তিগুলেো|” হাস- 
পাঙাল বা ওঁ ধরণের কোন কিছুতে 


স্বপাস্তরিত্‌ করার প্রতিশ্রুতির 


কি হল? যাউন্টব্যাটেনের পরে 
যখন শ্রীরাঙ্গাগোপালাচারী গঞ্তর্ণর- 
জেনারেল হলেন তখন তিনি শুধু 


ভাইসরর হাউসে অধিঠিত হওয়ার ' 


জন্মই ছে ধরবেন নি, ভাইসরয় ও- 


পপর জেনারেলের অফিসের জন্ম 


যে সৰ রীতি পদ্ধতি প্রচলিত রাট্র- 
পতির ক্ষেত্রেও তা চালু রাখতে 
চেয়েছিলেন র্বাজাপালক্ধেরও 
একই বায়না । আমানের জন্য 
কোলস রয়েসওড বধ নয় ) আমরা. 
পৃথিবীর সব চেয়ে দামী গাড়ী আট-. 
আসন বিশিষ্ট যারলেভিজ ক্ঞ্র 
আমন্ধাণী করেছি, সম্ভবত: সেগল 
যা বলেছেন, “বিষ্বেগী অভিথিজের 
চমকে জেওয়ার” জনা! 

ব্রিটশরা নিজেদেৰ স্বার্থে লণ্ডনে 
সব চেয়ে বেদী অর্থ বায়ে বিশ্বের 
সর্ব বৃহৎ ভারতীয় মিশন প্রতিষ্ঠিত 
করে যা ইণ্ডিয়া হাউস নাসে পৰিচিত 
লগ্ডনের ভারভীয় মিশন সম্ভবতঃ 
আজও পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল 
কূটনৈতিক হিশন | এর প্রধান 
কাজ অবশ্য এক বিপুল সংখাক 
ভারতীয়কে আশ্রয় দেওয়া, যাদবের 
অনেকেরই কাছে ইংলাণ্ড দ্বিতীয় 
পিতৃভৃষি । 

প্রশাসনের সর্বত্র ব্রিটিশ উত্তরা- 
বিকারে ছাপ ৰাজকীয় শালদে 
অথবা সম্ভবতঃ তার আগে ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আনলে ব্রিটিশ 
যে দিয় কানুন প্রবর্তন কৰেছিল 


ক 


ধাঁ? $ধনিকমেণীর দ 


আমরা আজও তার পরিবর্তনের . 


প্রয়োজনীয়তার কথা বলে যাচ্ছি। 
তাদের উদেশ্য ছিল এই দেশকে 
শোষণ ও উৎপীড়ন করা। আমর! 
প্রচার করছি যে, আমর! “সমাজত” 
গড়ে তুলছি। কি চমৎকার প্রশা- 
লনিক বন আমর] ব্যবহার করছি । 

যতদুর যনে পড়ে, পঞ্চাশ দশকের 
যধ্যভাগে শ্রীনেহর একবার প্রতি- 
শ্রুতে দিয়েছিলেন যে, ব্রিটিশ 
জআফিসাররা নিজেদের জন্য বত 
সংখ্যক পিয়ন ও আর্দালী র্েখে- 
ছিলেন এবং ১৯৪৭ সালের পর 
ষন্জীর] যার পরিবর্তন ঘটান নি তাৰ 
সংখ্যা হাস করবেন! তিনি এই 
ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন যে, 
যেহেতু নিরাপত্তার কারশে প্রধান- 
বাইরে থাকা সম্ভব ময় সেই জন্য 
তিনি এর মধ্যে একটি ছোট বাড়ি 
নির্মাণ কৰরেদ। প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ 
সয়ে গেল। | 

এই বর্ণনা আমাদের ব্বাধীনত। 
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পাপালপুর পুর 


করে একটি টম গ্লোণ 


পরব্তী শাসকছের খুশি করতে 
পারেনি, কিন্তু কেউ বুকে হাড় দিয়ে 
বলতে পারে যে, এই বর্ণনা সত্যের 
আপলাপ1 


ত্রি্িশের উত্তরাধিকার 

সেগল আৰও বলেছেন £ 

“নয়াদিললীর করিভোরের ফিস- 
ফিসানি যেমন তেমনি দেশের লোককে 
বোকা বানানো এবং বিষেগি 
অতিথিদের তাক লাগাবার জন্য 
বাগান প.টি, ভোম্রদ্ভা, ছেখানো- 
পনা ভারতে কোর্ট গভর্শষেন্টের . 
উদাহরণ | সব কিছুই অন্ভাবরি 
জীবিত ব্রিটশ রাজত্বের উত্তরা 
বিকার" ব্রিটিশ, প্রস্থান করলেও 
ক্ষমতার চেহারার কোন "পরিবর্তন 
আসেনি | নতুন রাজ হয়ত পুরনো 
পোষাক ৰাতিল করেছে, কিন্তু পূর্ব- 
সুধীরা পালকের পোষাকে যেন ছিল, 
তেমনি সেও হদ্দরের পোষাকে “সুদূর 
রয়ে গেছে-''যাকা চালাচ্ছে আর যারা 
চলছে তাদের যৌথ আবেগ নিয়ে 
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জায়গার, যেমন সেয়া] শৈলাধাস মৃশয্বী দাজিলিঙ্ড অথবা 
ন শীঘা যা বৰুখালির সমুদ্র সৈকত । এছাড়া, কবির 
টু শ্বতিখন্ত শান্তিদিকেতম, পোড়া মাটির অপন্ধপ কাজে 


বিজদ্বিত 


কি । 


সকলের মধ্যে উৎদাহ জাগ্রত করার 
চেষ্টা দেখা যায় না। নির্দেশ 
দেওয়ার মনোভাব । এবং সেই 
নির্দেশ প্রায় ক্ষেত্রেই উদ্ধাহরণ রূপে 
গণ্য করার মত । মন্ত্রীরা প্রচণ্ড 


» " বাবুয়ানির সঙ্গে জীবন যাপন করেন 


আর জনগণকে ভাগ বীকারের জন 
সকাতর আবেদন জালাদ | সার্সে- 
ভিজ বেঞ্জ গাড়িতে সমাজতন্ত্র হয়ত 
সহজে আসতে পারে, কিন্তু এটা 
কম ক্ষেত্রেই আন্তরিকতার পরিচয় 
দেযঘ়।" 


কিসের প্রতি উৎসগ্দীকৃত ? 

আমৰা এখন “উৎসগাঁকৃত" 
আহলাতন্ত্রের দাবী তুলছি। একথা 
কি জাষাদের বিশ্বাস করতে হবে 
যে, নেতারা ধরা এতদিন ধনে 
সরকার চালাচ্ছেন আমাদের অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বি 
ঘটছে এতকাল লে সম্পর্কে অমৰহিত 
ছিলেন 1 যোধ্নার যধ্যে : দিয়ে 


(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়) 
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সয়া (পর্যটন) বিতাগ, পশ্চিমবঙ্গ সধকার , 


কু দু রর পায়ো দশকে সুহাস 


8 আল 


 আজাস্ডূ 


i. A Td 


দাবী বলক $ খবর বলছি চীন 


দের্পশের পর্যবেক্ষক) 


আকাশবাণী কলকাতা বেন্ত 
স্্পর্কে বহুকাল ধরে লোকমুখে 
নাপা রকষ অভিযোগ শোনা যায়, 
পত্রপত্রিকায় বসাল কিংবা আক্রে- 


মণাক্মক সংবাদাদিও প্রকাশিত হয়। 
| - পেছে, কোনো কোনো অফিসার ও 
: শিল্পী-কর্মচারী নারী ঘটিত ব্যাপারে 
এমন ভাবে লিপ্ত যেন হনে হয়. 
নিয়সিত- রেডিও প্রোগ্রামের সঙ্গে 


অভিযোগ ওঠে সংগীত ও নাটক 
বিভাগের অভিশন প্রগঙ্গে, শিল্পী 


নির্বাচনে ও প্রোগ্রাম বস্টনে গোর্ঠী- 


প্রীতি নিয়ে, বিশেষ কয়েকজন পুরুষ 
গু মহলা শিল্পী ও কর্মচারীর 
আচরণ) কার্যকলাপ, 


শিল্পীর বিশেষ করে কয়েকজন. 
ধহিলার ঘন খন প্রোগ্রাম পাওয়া 
দম্পর্কে, সাহিত্যাহুষ্ঠানে, বিভিন্ন 
বিভাগের কথিকা অনৃষ্ঠ নে বিশেষ 
হাজিদের . প্রোগ্রাষ-আাধিক্য নিয়ে 
নানা গুঞ্জন হয়। “বেতার জগৎ! 


পত্রিকায় লেখ! ও ছবি ছাপা সম্বন্ধে 
বিডিন্ধ সময়ে অভিযোগ উঠেছে। 
বেতার জগতের’ পর পর কয়েকজন 
অদদাচরণের 


গম্পাদকের অপকর্ম, 


অশোভন 
দুৰ্ধাভোগ বিষয়ে, অযোগ্য অক্ষম 
কোনো কোনো ক$-৩-আভিনয়- - 


ফলিত। 





ভুরি ভুরি বৃষ্টান্ত পত্র প্রিকায 
প্রকাশিত | বাভাবিক ষ্তাবেই বলা, 
চলে এ সবের জন্য হুর্শতি, উৎকোচ 
হ্ছনপোষণ, গোষ্ীগ্রীতি ইত্যাদি 
হায়ী। বছরের পর বছর -শোনা 


বা এখানে কাজের ব্যাপারে ক্ষেত্র 
বিশেষে অন্ন কিছু আবস্টিক। 
আকাঁশবানীর সরকারী নীতি 'আাদর্শ- 
গত দিক সংবাদ পরিষেষণে এবং 
রাজনীতি-ঘর্থনীতি সংক্রান্ত সমীক্ষা- 
কথিকা পরিক্রষা ইত্যাদিতে প্রতি- 
- শাসক কাপ্রেস দলের 
বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধীর মুখ- 
পাত্র রূপে কাজ করাই যে আকাশ- 
বাণীর মুখ্য ভূমিকা, এ-অভিযোগ্রের 
কথা সংসদেও বারংবার উঠেছে।, 
নিয়োগ-ৰদলীর ক্ষেত্রে, প্রোভডিউনার 


আযাসিগটেন প্রোভিউসার, স্টাফ 


আট ডিন 8048 


চাকৰী কৰেন নিয়োগ, ৰচাক্ট 


পুনর্ণ বীকরণে অবিচার, অন্যায় চলে। 
কলকাতা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এসব বন্ধ 
পুথাতন অভিযোগ কিন্তু চিরনৃতন 
বয়ে গেছে। এর কাজের পরিধি 


বেড়েছে সময়ের সঙ্গে, কিন্তু তুপধর! 


চরিত্রের বল হয়নি। 

এক শ্রেণীর কর্মচারীর চাকরীর 
শশা, ক্যান চাকবীর 
ক্ষেতে বঙ্গনপোষণ, বহল্পবেতনের 


ফ্টাফ আটিউদ্দের ভিউটির ধরণ এবং 


জামলাভান্ত্রিক ধারায় পরিচালন 
ব্যবস্থা, সাধারণ কর্মচারীদের " 
অশোভন ভাবে বাক্তিগত কাজে 
নিয়োগ কিংব| তাদের প্রতি-উর্ধন 
কর্তৃপক্ষের তর্ব্যবহার প্রভৃতি নানা- 
রকম অভিযোগ নিয়ে কিছুদিন 
যাবৎ কলকাতা কেন্দ্রের কর্মচা্ীদের 


মধ্যে বিক্ষোভ ‘দানা বেধে উঠছে। 


এর কিছু কিছু পরিচয় কয়েকটি 
দৈনিকে ও সাপ্তাকিকে আমরা 
'দেখেছি। সম্প্রতি একটি ঘটনা 


আকাশবাম ভুবনে বেশ. চাঞ্চল্য 
সৃষ্টি করেছে। 

পৰাণ ঘাস নাষে জনৈক চতুর্থ 
শ্রেণির কর্মচারী ভার রোগাক্রান্ত 


পিতার চিকিৎসা বাৰ ছুটি বিল. 


দপ্তরে জম! দিয়েছিলেন | মাসের 
পর সাস সেই বিল বাবদ প্রাপ্য 
টাকা তাকে দেওয়া হয়না | এমনকি 
শ্রীদাস যাতে আর কোনো! বিল 


-জনা- দিতে না পাৰেন সেজন্ঠ তাকে 


আৰ কোনো হেডিক্যাল বিল ফর ও 


দেওয়া হয়না । কেশন ডিব্কর,, 


আযাডষিনিস্্রেটভ  অফিপার প্রহুখ 
অনেকের কাছে দ্বার কৰে কোনো 
সুরাহা হয়নি। পরিবর্তে পিতার 
চিকিৎসা দিয়ে বিপন্ন পরাণ দাসের 
কপালে ভূটেছে লাঙনা, ছর্বাবহার । 
ভাবের তাড়নায়, ক্ষোভে হুঃখে 
জীদাসের স্ত্রী সমস্ত ঘটনা জানিয়ে 


সুবিচার প্রার্থনা করে প্রধানমন্ত্রীর 


দপ্তরে চিঠি দিলে অভিযোগগ্ণি 
সর্বৈব মিথ্যা বলে ফেঁশন ভিরেউর ' 
-জার্নান | ইতিমধ্যে রোগে ভুগে 
. সুগে? সুটু চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের _ 


| অভাবে শ্রীদাসের বাবার মৃত্যু হয়। 


তার স্ত্রী আহ্পৃথিক সব ঘটনা ' 
জানিয়ে, অর্থাভাবজর্নিত চিকিৎসার 
অভাবে তার স্বপ্তরের মৃত্যু এবং 


"ডাক্তারের অভিমত জানিয়ে প্রধান . 


আ্রাপন্ি কি ক্রেতাদের 
কিছু ছব্রের - 
সুবিধা ছিতে চান ? 


খুচরো বিক্রেতা বা গ্রাহক সমবায় সমিতি 
কিংবা সুপার মারকেটের তরফ থেকে, : 

আপনি কি প্রম্ততকারীর প্রস্তাবিত মূল্যের চেয়ে ক : 

. দরে গ্রাহকদের কাছে জিনিষ বেচতে চান? .. এ 
আইনের আওতায় আপনি তা করতে পারেন। 
মনোপলিজ আযাণ্ড রেসট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস . 
আযাবের ৪* (১) ধারা অনুযায়ী কোনও 
- যোগানদার বা পাইকার প্রকৃত বা সম্ভাব্য 
মূল্যহ্বাসের যুক্তিতে আপনার মাল যোগানো বন্ধ 
করতে পারেন না। ' 
বদি কোনও প্রস্তুতকারক বা পাইকার অনুরূপ 
কারণে মাল যোগানে। বন্ধ রাখেন, 

' তাহলে আপনি প্রমাণ সহিত-বথাবথ তথ্য : 
ভারত পরকারের কোম্পানী বিষয় সংক্রান্ত বিভাগের 
সচিবের গ্রোচরে (এই ষটিকানায়--শাম্তরী, ভবন, ' 

' নিউ দিল্লী) আনতে পারেন, যাতে - 
--'সংপ্লিষ্ট যোগানদারের বিরুদ্ধে য্ধাযথ ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা যায়।' 


৯১৫ 


টং 


পাশ 





এ 


শান্্রী তবন, ফিফ ফ্লোর, , . 
দি নি) কৰণক চারি) | 


ars THI 


মন্বীর দতরে আবার ‘চিটি দেন। 


প্রধানমন্ত্রীর দণ্ডর থেকে পাওয়া 


‘দ্বিভীর পত্রাধাতে কেশন ভিরের- 


জ্যাভজিনিসট্রেটিত অফিসার প্রভৃতির 
বেসামাল অবস্থা। তারা পরাশ 


'- , দাসকে তখন থেকে কখনো অনুরোধ 


কখনো হ্ষকী দিয়ে অভিযোগ, 
প্রত্যাহার করে নিতে বলেন ) সঙ্গে 


পুরানো সব_ বৰিল পাশ করে ফেবার 


প্রতিশ্রতি.। শ্ীক্ষালের প্তৃবিয়োগ 


হয়েই গেছে, জার অভিযোগকারী 


তার সী; ভাই ফেঁশন ভিবেইবের 
সুবিধা হয়নি । প্রধানমন্ত্রীর দণ্ডবে 
জবাব দাখিল করার বিষয়টি বিলখ্বিত 


-. , ৰুরার একটি অছিল! পাওয়ার 


উদ্দেশ্য আ্যাডবিনিসট্রেটতভ অফি- 
সারকে হঠাৎ লম্বা চার মাসের 
ছুটিতে যেতে-দেওয়া হয়েছে | এবং 
এই সময়ের মধ্যে দানাপধে চাপ 


সৃষ্টি করে পরাণ দাসকে কাবু করার 
চেষ্টা চলছে। 


শরঙ্ধাসের এই ঘটনাকে কেন্দ্র" 
করে কলকাতা! কেন্ত্রে বেশ অসন্তোষ 


উত্বেজনার খবর পাওয়া গ্লেছে।, 


" দেখা যাক শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত কি 
হয়. এবং অন্যায়কারা অফিসরিদের 


. শাস্তি হয় কিনা। 


টার জর 


এতো টুকু বিস্মিত হইনি | নিয়পদন্থ 


I 
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কী পির ছে 


করা হৰে আর ফেধন ভিন 


দিপীপকুষার সেনগুণ্ড ৩ ভার 


সাগরেদ গোষ্ঠীর বাকিদের রবরবা 


" এটাই আকাশবাণী কলকাতার 


একালের রেওয়াঞজ। এর! কিরকম 
সুবিধা ভোগ কৰেন ছার সাঙান্ট 
একটু পর্যালোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক 
হবেনা । | 
ষ্টেশন ডিরেইর দ্বিলীপ সেনগুপ্ত 
‘রেডিও কাট? ও শ্রবণী অনুষ্ঠানের 
হধয্য দিয়ে প্রগলভ ছাত্সপ্রচারের 


এক নির্লজ্ম নিদর্শন রেখেছেন। 


আর অবিনাশ চক্রেবভাঁ নাষে একজন 
প্রোগ্রাষ . একপ্িকিউটভ. যিনি 


কলকাত। কেনে নেনপ্তপ্ত মশাইয়ের 
ধনিষ্ঠ তক্লিবাহক বলে পৰিচিত ঘন £ 


ঘন বেতাৰ জগতে মৃতিষান হয়ে 
উঠছেন। বেতারজগতের গত যাস 


ছয়েকের . কয়েকটি নংখ্যায় অবিনাশ- 
বাবুর ছবি আত্তত বার তিনেক ছাপা 
হয়েছে। এ ব্যাপারটি কি শোভন 
৩ শিয়া গ? বেতারকেন্ছে 
হাজারো সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান হয়। 
বহ প্রোগ্রাষ একজিকিউচিভ, 
প্রোডিউপার - রয়েছেন | তাদের 
অনেকে তে! একেবারে অস্ত্রালেই 
রয়ে গেলেন। আর সাক্ষাৎকার 
-বহৃষ্ঠানের, ছবির মধ্যে বেতার- 
কের নিজ কর্মচারীদের ছবি 
বন্দ এভাবে ছাপা হতে থাকে, 
তাহলে তো বেতার জগতের প্রতি 
সংখ্যায় লংবা্ববিচিত্রার প্রযোজক - 
উপেন তবফদারের দশ _ৰারোখানা .. 
ছবি ছাপা উচিত । রি 


পরিশেষে শন ডিরেক্টর দিলীপ . 
সেনপ্তগ্ত:কে জিজ্ঞাসা রুরি নিয় দ্বস্থ . 
কর্মচারীর মেডিক্যাল বিল: পাশ শা 
করে তিনি কি সরকারী টাকার 
সাশ্রয় করছিলেন, না সভ্াব্য 

* নীতির প্রশ্রন্ব চিতে অনিচুক 
ছিলেন? নাকি অন্য কোনে 
কারণ ছিল? আবার পরে কিশের ' 
ভয়ে পাণ দাসের সব বিল .পাশ 
করে এই সঙ্কট খেকে উত্তীর্ণ হতে 
চাইছেন !. প্রোগ্রাষ ও জাত্মণচারের 
বাপারে ক্ষমতার অপব্যবহার -কৰে 
স্রসেনগওপ্ত, - যে 'কাণ্ডকারখান! 
করেছেন তাৰ. বিস্তৃত. আলোচনা 
এখ'নে করছিনা। শুধু ব’ল অধস্তন 
"কর্মচারীর ছিস্রাস্বেৰণের আগে, তার 


সর্বনাশ করার আগে, মীসেনওপ্ত 


‘নিজেকে একবার বিচারের জানার 


সামনে দাড় করালে পারতেন |. 


আঙদ্দিক থেকে একটিমাত্র বিষয়ের 
উচ্লোখ করে আমাদের বজা শেষ 
করছি। 
স্টেশন ভিনেকইর 
নিজ -যোটরগাড়ি নেই) লরকারী 
গাড়ি ব্যক্কিপতভাবে সর্বদ] ব্যব- 
হারের অধিকারও তার নেই | অপ্রচ 
আকাশবাণী ভবনের সকলে তাকে 
রোজ গাড়িতে অফিসে যাতায়াত 
করতে. ঢেখেন। আকাশবাপীর 


WBB 5798 গাড়িখানা তো সেন+- __ 


গণ্ড যশাইয়ের অফিস-বাড়ি যাতায়াত, 


ৰাক্তগত কাজকর্মে ই নিয়োধিড। ,. 


এটা চলছে মাসের পর মাস্‌, বছরের 
পর বছৰ। কলকাতা কেজ্ঞের_ 
অনেকেই জানেন লগৰূকে 'বিখা 
লেখা হয় ভার বশংবদ কয়েকজন 
অফিসারের সঙ্গে বোগসাজসে। 


উনের: | 


[J 








পলা 
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"অন্ধ আন্দোলনের নেপথ্যে 


খবরের কাগজে দৈনাদ্দন বে 
সর্বভারতীয় খবরাখবর পাঁরবেশিত 
হর তা জনলাধরণের হনে আশার 
তোলে । 'দাল্লতে ও প্রায় সব প্রদেশ- 
গুলোতে গপতান্তিক সরকার কায়েম 
আছে এবং প্রায় সব জায়গাতেই 
জ্রীমতী গান্ধীর নব কংগ্রেস হাল 
ধরে বসে আছে, কিল্তু প্রাতাদনই 
জনসাধারণের অসন্তোষ ছাঁড়রে 
পড়ছে। এমন একাদন যায় না বে 
বিক্ষুব্ধ জনতা বিশৃজ্থলার লাস্ট 
করেনি-৫তা আসাম থেকে পাঞ্জাব বা 
উত্তর প্রদেশ থেকে কেরালা যে কোন 
প্রদেশেই হোক না কেন! কেথাও 


- কোন সমস্যা যা হরত ধামাচাপা দিয়ে 


বাখা হয়েছে বা শাসক শ্রেণী মনে, 


একথা মনে করলে ভুল হবে 
হৈ কংগ্ৰেস নেতারা রাজনৈতিক ও 
অর্থনোঁতক সমস্যগ্দলো সম্বন্ধে 
অবাহত নয়, কিন্তু বেশীর ভাগ 
নেতার মং জনসাধারণের 
ভাব। নেতাদের এই মনোভাবের 
পেহনে রয়েছে কংগ্রেস পার্টির মধ্যে 
অন্তার্ধরোধ ৷ কংগ্রেস দ্বিখাডিত হলে 
বে সব প্ররনোপন্ধী নেতা শ্রীমতী 
শাল্ধীর পক্ষে ছিলেন তাঁরা আজ 
ক্রমশঃ ক্ষমতাচ্যত হয়ে পড়ছেন 
নতুনপল্ধী “পাণতঙ্য ও সমাজতল্যোর” 
ধহজাধ।রশ নেতাদের কাছে অন্য 
প্রদেশের দাবীতে শ্রীরামুলন ছাপাল 
গুলোর মধ্যে যে ক্ষমতা দখলের 
বড়ই চলছে তারই প্রাতফলন হাড়া 
আর কিছু নর। যে সমস্ত নেতাদের 
আদ্র কোণঠাসা কবে রাখা হয়েছে 
তারাই অন্ধ প্রদেশের বিভান্তকরণে 
মেতে উঠেছে পৃথক অল্প ও তেলে- 
শ্গনা আন্দোলন যখন ছাঁড়য়ে গেছে 
এবং একটির পর একাঁট আন্দোলন- 
ক্যাব জবন অহ্যাত দিচ্ছে তখন 


তাদের বিবাদে মধ্যস্থতা করেন বাতে 


পন্থী উপদলের স্বার্থ ও ক্ষমতা সুপারিশে নিজাম শাঁসত.তেলে- কারের কোন প্রচেম্টাই আজ পর্বত (১... 


. ৮ দেপপের পর্যবেক্ষক) . 


কায়েম থাকে। শ্রীমতী গাল্ধী অল্প 
প্রদেশকে বিভাক্তিকরণ প্রস্তাবে রাজি 
হতে পারেন ন। তান এমন কোন 


প্রস্তাবেও রাজি হননি বাতে পুরানো- . 


পল্ধীরা আবার ক্ষমতায় ফিরলে আসতে 
পারে। শ্রীমেতী গান্ধী একরকম জোর 
করেই তাঁর দুজন প্রতানাধর সম্গে 
অল্প ও তেলেঙ্গানা নেতাদের 
পাঠিয়ে দেন এই বলে বে তারা আগে 
অল্পে শাক্তি 'ফারিয়ে আনুক তার- 
পর ভাঁবষ্যৎ' প্রস্তাবের কথা আলো- 
চনা করা বাবে। 

পবভন্ত অল্প” আল্দোলনের 
নেতারা প্রধান মল্তীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ 
হয়ে ফিরে এলেন কিন্তু শাল্তি 
ফিরিয়ে আনার পক্সিবর্তে তারা 
আন্দোলনকে আরও প্রসারিত করার 
শদকে নজ্বর দলেন॥ আন্দোলন 
ক্রমশঃ রন্তক্ষয়ের ভেতর দিয়ে গুরুত্ব 


- পূ্পণ- আকার ধারণ করলে কেন্দ্রীর 


সরকার অল্পে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রব- 
তন করতে বাধ্য হয় এবং সেনা- 
বাহনীর শ্বারা শাক্তি ফিরিয়ে 
আনার চেষ্টা করে। কিন্তু আজ 
অন্ধবাসী তেলে্গানাবাসীর মধ্যে 
আশ্বাসের ভাল এই পর্যায়ে এসে 


- দাঁড়িয়েছে যে কোন অল্প এলাকার 


করতে পারে না এবং তেলেণ্গানার 
লোক অল্প্র এলাকায় বেতে শ্বিধা 
করে। | 

একটা পৃথক অল্প প্রদেশের 
জন্য আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের অংশ হিসাবেই ছিল 
কারণ এই আল্দোলনকে দানা বাঁধতে 
দিয়েছেন স্বয়ং মহাত্মা গাল্ধী একটা 
পৃথক অন্ধ্র কংগ্রেস কমিটির প্রতিষ্ঠা 
করো মাদ্রাজ, (এখন তামলনাড়:) 
প্রদেশের তেলেগু কথিত দর্যাট এলাকা 
সরকার ও রায়লোৌসমা য়ে প্রথমে 
অল্প প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব 
হয়। যে ধর কাঁমশন এই প্রস্তাবে 
রাজি হয় সে বলে বে নতুন অল্প 
প্রদেশের রাজধাননীও রাখতে হবে 
মাদ্রাজ সহরে॥ এই প্রস্তাবের বিরো- 
তা "করেন রাজাগোপ্মলাচারী বান 
তখন মাদ্রাজ প্রদেশের মুখ্যমল্তা 
ছিলেন ' 

পরে শ্রীবুন্ত নেহেরু, সরদার 
প্যাটেল ও শ্লীষ্ন্ত পটাত সঁতারামা- 
অল্ধ প্রদেশ প্রাতচ্ঠার প্রস্তাব করে 
অন্যত্র নিবে বেতে হবে। কিস্তু 
উানশশো বাহান্ব সালের সাধারণ 
দনর্বাচনে কমিউিস্টরা সরকার এলা- 
কায় জয়লাভ করার ফলে এবং অল্প 
প্রদেশের দাবীতে শ্রীয়ামল-র ছাপান্স 
দন অনশন করে মৃত্যুবরণ করলে 
নেহেরু সরকার পৃথক অল্প প্রদেশ 
প্রতিষ্ঠা করে সরকার ও রারলোঁসমা 


এলাকর বারটী জেলা নিয়ে। নতুন 


প্রদেশের রাজধানী হয় কারনুলে। 
পরে রাজ্য পুনঙ্গঠিন কাঁমশনের 


~~ 


ক্গানা অণ্ুল (এখানকার লোকও 
তেলশগু ভাষ) বিশাল অন্ধ প্রদে- 


নির্বাচনে দেখা যায় যে দুই তৃতীয়াংশ 
তেলেলানাবাসী বিশাল অন্ধ্র প্রদেশের 
পক্ষে তা হলে এই দুই তেলুগু 
ভাষী অণ্যল মিলে অন্ধ্র প্রদেশ হবে। 
বিক্তু নির্বাচনের পূর্বেই ' স্বরাহ্ট 
মল্ী পশ্ডিত পল্বের চেষ্টায় উভয় 
অগ্লের নেতারা বিশাল অন্ধ প্রদেশ 
প্রীতষ্ঠার রাজি হয় এবং দিল্লীর এক 
ধবঠকে একটী “ভদ্রলোকের চুক্তি” 
স্বাক্ষারত হয়। 

বিভক্ত অল্পের দাবী এবার 'প্রর্ধা- 
নতঃ এসেছে অল্প্রবাসীদের কাছ 
থেকে এবং আন্দোলন প্রসারত হয় 
অস্্র অণ্টলেই বেশী যদিও তেলে- 
গানা অণ্ডলও রন্তক্ষর ও সম্পান্ত 
ধৰংসের হাত থেকে রেহাই পায়নি। 


কিছু ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেস নেতার 
স্বার্থ। এই ক্ষমতালোভী কংগ্রেস 
নেতাদের প্রধান উদ্দেশ্য জনতার 
মঙ্লাল সাধন করা নয়, এদের একমাত্র 
কাম্য হল পুরানো ঝগড়া এবই জন- 
তার মধ্যে শ্রেণী বিদ্বেষ ও অন্যানা 
সমস্যা য়ে 


শাসন ও সি আর পর দমন কিছুই 
অষ্তবার্পীর মন থেকে পূর্ঘক অল্পে 
'দাবী মুছে দিতে পরেনি। দবভন্ত 


আরও বলেছেন যে অল্প অণ্যলে 
যদি কংগ্রেস পার্টিকে বাঁচতে হয় 
তাহলে প্রধান মন্দার উচিত অচিরে 
পৃথক অন্ধ ও তেলেলানা প্রদেশ 
মেনে নেওয়া। 

সৃখের বিষয় বে উভর কমিউ- 





নস্ট পাই. এই আন্দোলনের 


বিরোধিতা করছে। এটা ভাবতে 
আশ্চর্য লাগে একই ভাষার দুই 
অন্যলের লোক পাশাপাশি বাস করতে 
রাজি নয়। এই দাবী মেনে নিলে 
ভারত টুকরো টুকরো হয়ে বাবে 
তাতে সন্দেহ নেই। এই দাবার 


জন্য কংগ্কেসকেই মূলতঃ দায়ী কর 


হবে_অন্ল্তত' কোন শ্রেণীর জন্য 
আইনের দ্বারা সুযোগ ও সুবিধা 
সংরক্ষণ করা উন্নতিশীল শ্রেণীর 
মনে সন্দেহ জাঙগাতে পারে। ভারত 
স্বাধীন হওয়ার পর ভাষাগত প্রদেশ- 
গুলো ঠিক ভাবে গঠন করা হয়নি। 
এই দুই কারণে কায়েম" স্বার্থ সাধা- 
রণ লোকের ওপর প্রভাব বিশ্তার 
করতে সমর্থ হয়েছে। 


যুব কংদর দোরাত্য 


চতুর্থ পৃ্ঠার পর) 


বেখান দিয়েই মেয়েরা বাক না কেন, 
এই সব মস্তানদের চোখে কিছুই 
এড়ায় না। কোন মেয়েকে দেখতে 
পেলেই শুরু হয় অশ্রাব্য অম্লশীল 
তীন্ত। অনেক সমর মেয়েদেরকে 
অশ্লীল মন্তব্য ছঃড়েই ওরা ক্ষান্ত 


থেকে £ বেশ’ কথা বললে তুলে নিয়ে 
বাব। 


সিটির 
(নতাদের 





কল যতে কত প্রতক্ত, (গ্রপ্তার করুন 


কংগ্লোস নেতাদের বনত’ করা বায়। 
| এই আন্দোলনের সঙ্গে যে 
শ্রেণীর কায়েম" স্বার্থ জড়ত তা 
হচ্ছে প্রধানতঃ অল্ঠ অণ্ঠলের ধনী 
জাঁদার, খাদ্য ব্যবসার ও পারবহন 
পারচালক শ্রেণী । এই তন: শ্রেণীর 
যথেষ্ট প্রভাব দেখা বার অল্ধ কংগ্রেস 
নেতৃত্বের ওপর এবং এরা লয় না 
যে জামির মালিকানার সীমা নির্ধা- 
রত করা হোক বা খাদ্য ব্যবসা ও 
পরিবহন রাষ্ট্রায়ত্ত করা হোক। 
কিজ্তু এটা আদ্দোলনের একাঁদক 
মাত। যে সূর্বদলশয় 'এ্যাকসন কামাট 
এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা 


'এই সব শ্রেণীর প্রভাব থেকে মুত্ত 


হতে পারবে কিনা তা আজ বলা 
শঙ্ক, কিন্তু পৃথক অন্ধ. আল্দোলন 
আজ এতটা ছাঁড়য়ে পড়েছে যে ছার, 
সমাজ্দ সরকারী ও বেসরকারী কর্ম 
চার কেউ আর এর থেকে বাদ নেই। 


এবং শিক্ষা ব্যাহত। 
জীমতশ গাল্ধীর বা কেন্দ্রীয় সর- 


(বিশেষ প্রাতাপাষ)- 

আলিপুর মিল্ট এমপ্লরিজ 
ইউনিয়নের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট 
জনৈক 'প কে ব্যানার্জি মালক- 
পক্ষকে সম্প্রীতি এক পত্রে অনু- 
' রোধ করেছেন যেন তাঁরা "সিট 
সমর্থক শ্রমিক, বিশেষতঃ শ্রমিক 
নেত'দের বিরুদ্ধে আঁবলম্বে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বেহেতু 
তারাই উৎপাদন কমানোর যড়- 
ষল্সের মন্লশাদাতা। পরিশেষে 
তান লিখেছেন £ ওদের সভা, 
শোজবাত্া সমস্ত কিচ্ছু যেন 
মালকপক্ষ বন্ধ করে দেন; 
কারণ সেগাঁল অবৈধ এবং সর- 
কার-বিযোধী। মালিক পক্ষের 
কাছে শ্রীব্যানার্জীর করুণ আরে 
দন £ তাঁরা হেন ভারত সর- 
কারের কাছে এই সব সিট; 
নেতাদের কাশীপ্র গান শেল 
ফ্যান্তীরীর মত ভারতরক্ষা আইনে 
গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিতে 
অনূরোধ জানান ৷ এ 


কয়েকজন অধ্ভিভাবক এসবের 
প্রাতবাদ করেছিলেন। মস্তানরা 
কারক মেরে, কারক সারার জন 
দেখিয়ে প্রাতবাদের পাওনা মিটিয়ে 
দিয়েছে। সি পপি আই-এয় 'ঁকছ 
কমর সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে মস্তান 


হচ্ছে না দেখে স্থানীয় আধবাসশীকা 
এমন কি বংগ্লেসী মহলও ক্রুদ্ধ । 

স্থানীর আঁধবাসীদের পক্ষ থেকে 
যুব নেতা স্বপন ম্বখারজশীর কাছেও 
এই সব মস্তানদের বিরুদ্ধে অভি 


jin 


[দশ ]- 


একালের বান্ধালী তরুণদের 
কাছে উনিশ শতকের গৌরবদীত্ি 
প্রতিষ্ঠা অনেকটা বপ্রের হত বলে 
প্রতীয়মান হয় | একটা জাতি এটা 
উপরে উঠে আবার এতটা নীচুতে 
কিভাবে নেষে এলো মাত্র পঞ্চাশ-বাট 
বছরের ব্যবধানে তা ভাবলে রীতি- 


যত অবাক লাগে | ১৯৪৩-এর মানুষ . 


_্থৃতিক্ষ থেকে একটার পর একটা 
বহু ঝড় বাঙালীর উপর হিয়ে বয়ে 
গেছে । ফলে বাংলার অর্থনীতি ও 
সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। 
শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে শুধু বিশৃঙ্খলা নয়, 
নৈরাজা | প্রবীণ মেতারা. ঠিক 
সময়ে যোগ্য নেতৃত্ব ছিতে পারলে 
বাঙালীর জীবন এখন অন্যরকম 
হতে । খবরের কাগজে বের হয়ে 
ছিল বাংলার তথা ভারতের সে! 
কলেজ প্রেসিভেক্দী কলেজের ছাত্র- 
ছাত্রীদের পরীক্ষাও" নকল করার 
অপরাধে বিশ্ববিস্ভালয়ের দ্বার! 
বাতিল হয়ে গেছে। .এরকম সংবাদ 
মিথ্যা হলেও ভারতের অন্য প্রদেশে 
বাঙালীর মান নীচুতে নেষে আসে; 
আৰ যদি নকলের অভিযোগ সত্য 
বলে নির্ণীত হয়ে থাকে ( জাসলে,তা 
কিন্তু হয় নি) তবে প্রেসিভেন্সী 
কলেজের ঘটন] অন্ধকার রাতে বিদ্যুৎ 
চমকের মতো আমাদের গোটা 
সমাজের অধঃপতনের ঘটনাকেই 
আলোকিত করে ভুলছে। প্রেসি- 


ভেলী কলেজের ছাত্র ছাত্রীদ্নেরও , 


পরীক্ষার হলে নকলের জাশ্রয় ভিন্ন 
গত্যত্তর নেই;এই অবস্থা যদি বস্ততঃই' 
দ্রাড়িয়ে থাকে তবে সেজন্য দোষ দেব 
প্রধমে কাকে তরুণ ছাত্রছাত্রীদের, 
না বিজ্ঞ প্রবীণদের 1 ভবিদ্তত্ের 
খঈতিহাসিক এই দবস্থার অন্য 
সকলের আগে দায়িত্ব স্যত্ত হবে 
প্রবীণ নেতৃত্বের উপরে । কারণ 
হাৰীনতা উত্তর যুগে আবাদের তরুশ- 
দের শিক্ষার নাম করে একবছরে 
বা ছেওয়া হলো; ভাতে তাদের মনের 
খোরাক ফেলে নি, বৃদ্ধি বিকাশ 
ঘটেনি, ,এবং জীবিকার দরজাও 


উদ্ভুক হয়নি, তরুণদের কেবল বিকৃত ' 


বলে ধিক্কার ছিয়ে সমস্যার সমাধান 
হবে না। বাঘের আমরা সংশোধন 
করতে চাই তা সম্ভব হবে য়েছে ও 
ভালবাস! দিষ্কে এবং দৈনন্দিন জীবনে 
সঙ্ধাচারণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। 
১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট আমর] 


নিজেদের হাতে বরায্র পরিচালনার . 
দ্বায়িত্ব গ্রহশ করলাম বটে? কিন্তু “জাতীয় শিক্ষানীতির, অন্গুদরণ 


আধাদের যনকে জাতীয় স্বার্থে বাধী- 
নতাৰ দায়িত্ব পালনের জন্য তের) 
করে নিতে পারিনি। ব1ঞরনৈতিক 
স্বাধীনত! এলো, বটে, কিন্তু সেই 
মুক্ত সদে সঙ্গত ভাল রেখে আবি- 


ছি. 
ইতিহাসবোধ ৪ জাতীয় 


৪8 ক ূ আপ 
ভূত হলো! না মনেৰ যুক্তি ও বুদ্ধির কর্তৃত্থে নিয়ন্সিত হবে। “জাতীয় 
মুক্তি । পুরানো! লামাজাবাদী যুগেৰ শিক্ষানীতিশর চরম লক্ষ্য হবে 
শিক্ষা ও সংস্কারের ছবাসন্ব শবত্খলে সুষহাল জাতি গঠন করা। অতীতের 
জাতীয় মানস তখনও আবদ্ধ হয়ে হৃঢ় ভিত্তির উপর ছাড়িয়ে এবং বর্ত- 
রইল । সমাজের বহিরঙ্গে বরাজ, যানের: সুযোগ সুবিধার পূর্ণ স্যব- 
অস্তরাত্মায় দাসত্বের শৃঙ্খল এই হলে! হার করে এ শিক্ষানীতি মনোনিবেশ 


ট্রিক আমাদের অবস্থা । এই ভয়হরে করবে মহান ও গৌরবদীপ্ত জাতীয় 
আত্মবিচ্ছেদ আমাদের জাতীয় ব্যক্রি- ভবিস্তৎ গড়ে ভূলতে। শ্রীজরবিস্ব 


| বেশী যুগে বলেছিলেন, যিনি 
হরিষাস মুখোপাধ্যায় 





জাতিকে তার অতীত এতি্থ থেকে 
তর করতে চান, ভিনি জাতীয় 
ত্বকে খণ্ডিত ও র্বল করে ফেললো! | আত্মবিকাশের বন্ধু নন) যিনি 
বছষিন পরাধীন থাকার ফলে বর্তমানের সুযোগ্র-সুবিধার সন্যবহার 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মোহন তখনও করতে অপারগ তিনি জীবনসংগ্রাষে 
আমাদের মদকে অভিভূত কর্মে রেখে আমাদেরকে ব্র্থভার দিকে নিয়ে 
ছিল, পশ্চিমা দেশের অন্ধ অনুকরণ যাবেন।. ভারতবর্ষ স্বরণাতীত কাল 
প্রবৃত্তি আবর। কাটিয়ে উঠতে পার- থেকে ভার ভাখারে আন-গরিষার 
লাম না। সংস্কারের নামে গৌজা যে এশ্চর্য সঞ্চয় করে রেখেছে, 
মিলেষ পালা সুরু হলো পুরাদষে । আমাদের সেগুলিকে নবত্বে সংরক্ষণ 
জাতিগঠনের নাম করে শ্রদ্ধের জম- করতে হবে। ইউরোপীয় জ্ঞানের 
নায়কেরা ভাবাবেগের দ্বারা চালিত , শেষ্ঠ ধারাগুলিকে উপেক্ষা করাও 
হয়ে অনেক নতুন নতুন পরিকল্পনা হবে আত্মঘাতী পদ্বা। কিন্তু 


"গ্রহণ কৰলেন। পুরানো শিক্ষা ' সংস্কারের নাষ করে বিদেশী ভাবা- 


ব্যবলাও চেলে সাজান হলো। দশম দর্শের অন্ধ অহুকরণ জাতীয় উন্নতির 
শ্রেণীর ইন্কুলের ন্বপান্তর ঘটলো এক- বোর পরিপন্থী । 

শেণীৰ ইক্ধুলে, ত্ৰিবাৰিক ডিগ্ৰী . “াশ্চাতোর দেশগুলিতে পাঠক্রষ 
কোর্সের বদলে কলেজে কলেজে চালু রচিত হয় তাদের শিক্ষার্থীদের 
কলে! ত্রি-ৰাৰিক ডিগ্ৰী কোর্স। আধিক__পামাজগিক পরিবেশ ও 
পাঠাসুচীর বহর বেড়ে হলো পর্ধৃত- নানসিক শক্তির দিকে সজাগ দৃষ্টি 
প্রমাণ, কিন্তু যাদের জন্য এত আয়ো- রেখে। কিন্তু এদেশে & রীতির 
জন, তাদের মন, শক্তি ও ব্যক্তিত্বের নারাত্মক ব্যতিক্রেম ঘটেছে। যে 
হিলাবটাই গণনা থেকে বাদ পড়ে 
গেলো । আমুল পরিবর্তনের পক্ষ 
সমর্থন করে নেতার! ঘোষণা করলেন 
দেশকে কৃতবেগে উন্নতির পথে ঠেলে 
নিয়ে যেতে হলে এরকম অভিনব .  (কর্পপের সংবাদদাতা ) 
শিক্ষা ব্যবস্থাই হচ্ছে অযোধ গুঁধধ। হাওড়া : সমপ্রতি জগত্ৰল্নতপুৰের 
কিন্তু যে গৰৰ দিয়ে পুরানো ঝোগ” বেসিকট্রেনিং সেন্টারে যুৰ কংগ্রেসীরা 


বোগের থেকেও ভয়াবহ | | ভর্তি করতে হবে |. 

১৯৭৬ সনে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীৰি- জিন পি 
গণ নতুদ জাতি গঠনের সঙ্কয় নিয়ে কংখ্রেপীরা কলেছ্ছের অধ্যক্ষ ও দুজন 
যে “জাতীর শিক্ষা পরিষদ” গঠন প্রাথমিক শিক্ষকের ওপর আক্রমণ 
করলেন, তার উদ্দেশ্য ও আদর্শ দেশ . করে। টি সা 
স্বাধীন হবার পর সফল না হয়ে হাদপাতা নকৰা EE 


নিষ্ফল হয়ে গেলো কেন? শ্রই ডি 
" হাওতার ভি আই এবং দি 
ষ্ঠ র এবং ভি আ্রকে 


রাষট্রদেতা ও শিক্ষাবিদের অনুর- 


নীতি” নামক একটি পরিভাষা খুব 
প্রচলন বেতেছে। ফেশছোডা একই . | 
'ধাচের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেই ক * * 

গত যোলই ও সতেরোই ফেব্রু 
বুঝায় না। ওট! একটা বক্র রানী চন্দনদগৰ কলেজে ছাত্র পরি- 
জাতের জিনিষ। জাতীয় শিক্ষানীতি . বদের একাংশ দৈনিক 'সত্যযুগ’ 
হদেলী তাবারর্শের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ পত্রিকা পুড়িয়ে দেয়। হাতের 
রেখে চলবে, জাতীয় বার্খের পরি- নাগালের মধো “দর্পণ” ও ‘ৰাঙলা- 


পুঠি সাধন করবে এবং জাতীয় দেশ’ না ধাকার় তখনকার মত ও 


অভিনব শিক্ষা-পরিকল্পানা এদেশে 
গৃহীত হলো তাতে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী 
না শিখলো ইংরেজী, না শিখলো 
মাতৃভাষ! বাংলা। দেশের বাস্তব 
পক্ষিবেশের সঙ্গে সুর হিলিয়ে পাঠা- 
সূচী পর্যন্ত তৈরী হলো না! ভ্রি- 
বাৰিক ডিগ্ৰী পরিকল্পনায় পাস 
কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কলি- 
কাতা বিশ্ববিস্তালয় কণবন্থর পূর্বে 
ইতিহাসের যে পাঠক্রহ নির্ধারণ 
করেছে তাতে মোহেন-ছো-ছারে! 
সন্ভাতা, বৈদিক কৃষি, জৈন ও ৰোঁদ্ধ- 
ধর্ষের বিকাশ সবই বর্জন কৰা হয়েছে 
তেষনি বর্জন করা হয়েছে উনরিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অর্থাৎ 
লিপাহী বিৱোহের পরব্তা স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সমগ্র কাহিনী | ভার- 
তীয় সভ্যতার যেটা মূল ভিত্তি তাও 
বাদ, আবার যে এ&ঁতিহাসিক বিব- 
তঁনের পরিণতি হলো ১৯৪৭-এর 
ভারতীয় স্বাধীনতা তাও বাছ। এ 
ইৃকিভদী নিয়ে ইতিহাসের পাঠক্রম 
খারা রচনা করলেন ভদের ৰাস্তৰ 
বুদ্ধি ও এতিহাশিক প্রজার তারিফ 
করা শক্ত । এ ধরণের পাঠক্রষ 
ময়। কূলের মজে পরিচয় নেই, 
পরিচয় ঘটাতে হুবে  সুক্ষের সঙ্গে, 
বদেশের সঙ্গে পৰিচয় নেই, পৰিচয়, 


ঘটাতে হবে বিশ্ব-ইতিহাসের ধারা- 


গুলির ; সঙ্গে নেতাদের এই দিভজী 
আসলে নেতৃত্বের দৃষ্টি ধীনতা ও ছেউ-, 
লিয়াপনার পরিচয় দেয় মাত্ৰ | 
দেশের প্রতি যযস্ব গড়ে উঠে যে 
জ্ঞানের ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে, 


পত্রিকা ছুটি বহ্চাৎসচের হাত থেকে 
বেঁচে গেছে। 

ছাত্র ক্ষেভারেশনের জনৈক যুখ- 
পাত্র দর্পপের সংবাকদাতাকে জানিয়ে- 


. ছেন যে ছিধা বিভক্ত ছাত্র পরিষঙ্গের 


একাংশই এই বহ্চ,যংসব চালিয়েছে । 
আসন্ন কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে 
আসন বণ্টনের ব্যাপারে চরষ 
উড্ভেজনা, মারধোর এবং পরে ইন- 
জাংশন প্রার্থনা করেও যখন বার্থ 
হয়েছে, ঠিক তারপরই এই ত্বণা 
ৰন্ধ,যংসৰ অন্রঠিত হয়েছে । | 
«“ গজ ক 
চন্দননগর়ের ছাত্র ফেভারেশনের 
(বাম) আঞ্চলিক কমিটিৰ সহঃ 
সভাপতি অজয় চক্রব্তা এবং ছাত্র- 
কর্মী কুষার সুখোপাধ্যায়কে পুলিশ 
বন্প্রতি বিলাকারণে প্রেপ্তার করেছে । 
ঘটনার বিবরশে জানা গেছে, 
লীযুখোপাধ্যায় অকস্মাৎ ছাত্রপরিষদ 
এবং যুৰ কংগ্রেসের সশঙ্্ বাহিনীর 
দ্বার! আক্রান্ত হওয়ার পর সহঃ 
সভাপতি শ্রীচক্রেবত1 যখন তাকে 
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বনে এছ ভাল - একে 
শিক্ষার্ধূর| সহজে ও বণ্তাবিকভাবে 
লাভ করে না। দেশকে না জানলে 
দেশকে ভালবাসা যায় না এ গভীর ' 
সত্য উপলব্ধি করেই জাতীয় শিক্ষার 
সর্বপ্রধান জবিনায়ক সতীশচশ্র 
মুখোপাধ্যায় (যিনি “ভন” পত্রিকা ও 
“ভন সোসাইটি” স্থাপন করে তং- 
কালীন যুধ সমাজের উপর অসামান্য 
প্রভাৰ বিস্তার করেছিলেন ) ছাত্র- 
দের সব সময় অবহিত করতেন 
To Jove the country one must 
know the couutry?” } ভারতীয় 
জাতীয়তাৰাদকে তিনি এই জ্ঞানের 
ভিত্তির উপর হাড় করাতে চেয়ে 
ছিলেন। মুখে জাতীয়তাবাদের. 
বুলি আওভারো অথচ অ্বকেশ ও ১ 
বছেশের এতিসৃকে ভাল করে 
জানবো না, এ মনোভাৰ জাতীয় 
শিক্ষানীতির বিরোধী । একটা 
স্তর অবধি (স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা 
পর্যন্ত ) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে, জাতীয় 
সঙ্গে পরিচয় কৰিয়ে দিতে হৰে এবং 
পঠনকে পাঠক্রেষে শুধু গুরুত্ব আরোপ 
করলেই হবে না, ইতিহাসের পাঠয- 


কোনো ক্ষষতাশীন 2১ 
দেবার জন্য লেখা দয়। এর বাতি- 
ক্রম ঘটলে ইভিহাস-_-পাঠের- 
উদ্দে্তই ব্যর্থ কষে। 


-  কৃংগ্রেসীদের সাগ্রতিক কার্যকলাপ '. 


দিকে খানায় ডায়েরী, করতে যান, . 
তখন পুলিশ তাদের পথিরধেই 
প্রেপ্তার করে। 

ওয়াকিবহ্ষল মহলের ধারণা 
আসন্ন কলেজ ইউনিয়নের নির্যাচনে 
আস সৃষ্টিৰ জন্য এই ঘটনা একটি 
সুপরিকল্পিত চক্লোস্ত। | 
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(দপশের পহ-বেক্ষক ) 
কলহ অচ্তদ্বন্ৰ আছে কংগ্রেসের 
মধ্যে, যুব কংহ্োস ও ছাত্র পরিষদের 
দল উপদলে) অভ্যল্তরীপণ বিবাদ 
ও সংঘর্ষ বিরাট আকার নিয়েছে 
একথা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বেশ 
কিছুদিন বাবং বলে আসছেন। 
স্বীকার করেন নি শুধু কংশ্রেসী 
নেতারা, যুব ছাত্রদের ফোলানো 
ফাঁপানো অর্বাচীন নেতারা । এবার 
প্রদেশ কংগ্রসের নির্বাচনে আর বহু- 
রমপুুরের ছাত্র পরিষদের সম্মেলনে 
থলে থেকে বিড়াল বেরোল, অনেক 
কথা এদের নিজেদের জ্বীকৃভিতে 
প্রকাশা হল। কেমন বেন মনে হয়, 
ক্ষটদে তরুণ নেতারা যেন উচ্চ 


ছেন। এখন এই তর্দশকাল্তিরাই 
লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রিয়- 
রঙ্জনকে সম্পাদকের পদ থেকে 
হটিরেছেন, যুব-ছান্রদের মধ্যে বাগড়া 
বাঁধিয়ে দিচ্ছেন বা জাইয়ে রাখছেন। 
এদের আসল উদ্দেশ্য নাক সিন্ধার্থ 
রায়কে পদীচতত করা। বরুপবাব্দ 


-২কংহ্রেসের এঁক্যের স্বার্থে কংগ্রেস 


ছাত্র যুবকদের সতর্ক থাকতে পরা 
মর্শ দিয়েছেন। মহর্তর . কাজের জন্য 
জাহান জাঁনয়েছেন। এই অন্তন্থন্ 





ছেন মহেন্দুবাব্য প্রয়োজনযোধে তার 
তদন্তের কথা বলে কিছুটা সাংবা- 
দিক শালীনতা দেখিয়েছেন। 
বরুপবাবু নানাবাপারে গালগজ্প, 
বোলচাল দিতে শিয়ে তুলে যান 
টাকার খেলায়, কংগ্রেস ভবনের 
গাঁড়র খেলায় (বরুপবাবু কথিত 
গোঁরমাক গাড়ি নয়) সাংবাদিক- 
কুলও কি জাঁড়ত থাকেন না। 

বে বরুপবাব্ড কংগ্রেসের এঁক্য 
বঙ্জার রাখা, তাকে স্পস্থ রাখার 
মহান ব্রত হাতে নিয়েছেন, তান 
অকপটে কবুল করছেন বে এখানে 
নেতৃত্ব, রাজনপীতির দাবাবোড়ের খেলা 
সবটাই চলে টাকার জোরে। [ইন্দিরা 
গাল্ধী কি যুব কংগ্রেসই না গড়লেন |] 
বাক্সের বিপ্পাব বলে আনন্দাবাজ্জার 
সা্টফকেট দেয় তারা টাকার সুতোর 
বাঁধা হয়ে নড়াচড়া করেন, এ-আভ- 
যোগ তাদের বিরুদ্ধে বরুপবাবুই 
করলেন। তার ওপর হাতে পুলিশ- 


দিয়েছেন। আসলে এই সব কাশ্ডকার- 
খানার পর দেশের সমস্ত শাসন- 
ব্যবস্থার প্রত আমাদের বিশ্বাস 
ভেঙ্গে যেতে পারে। পক্ষান্তরে 
বহুলপ্রচারিত আনন্দবাজার পাশ্ুক 
রণজিংবাকুর নিবন্ধের শেষ প্রাত- 
পাদ্য, সি পি আই-এর দুর্ভাগ্যল্সনক 
হাস্যকর ও কলঙ্কময় রাজনশীতকে 
তিনি যেভাবে নস্যাৎ করে “দিয়েছেন 
সেই দিকটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে 
পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করতে 
চেয়েছে। 

সে যাই হোক, রাজ্যে রাজ্যে 
অকংশ্রেসী সরকার গঠনে বাধা 
দেবার উদ্দেশ্যে, এবং অকংহোসশ 
সরকারের পতন ঘটানোর উদ্দেশ্যে 
কেন্দ্রীয় সরকার ও তার এজেল্ট রাজ্য- 
পালদের ন্যকারজনক কার্বাবলগর 
দৃদ্টাল্তসহ বিবরণ দিতে শিয়ে সাং 
বিধানক গণতল্নের কথা আমাদের 
দেশে কতোবড় ভাঁওতাবার্জী রণাজিং- 
বাবু প্রকারান্তরে তাই প্রমাণ করে- 


ছেন। রাজ্যপালগশ রাম্রপাতর অর্থাৎ 
কেন্দ্রীয় সরকারের এজেল্ট। এ'রা 
কেউ প্রান্তন মল্ল বা কংগ্লেসঁ দল 
নেতা কিংবা অবসরপ্রাপ্ত পদস্ৰ. 
আঁফিসার। শ্রীরাকফ্লের মতে, কোনো 
রাজ্যে সাংবিধানিক বা প্রশাসনগত 
সংকট দেখা দিলে রাজ্যপালগশ যে 
{রপোর্ট' দেন যার ভিঁত্ততে কেন্দ্রীয় 
সরকার বা রাম্ধ্পাতর সিদ্ধান্ত 
গৃহত হয়__তা কেন্দ্রীর সরকারের 
প্রত্যাশা মতো। চাকুরে এই রাজ্য- 


রি 18 এগারো ॥ 
সমাজতান্ত্রিক ধাচ 
(দস্তন পৃষ্ঠার পর) 

যদি অনাহ্যর বিস্তার ঘটে থাকে 
_সৰস্ত সরকারী নখিপত্রই সে কথা 
বলছে এবং বন্দি ধনিকশেণী দিনে 
দিনে প্রচুর সম্পদেরই শুধু অধিকারী 
নয়, সম্পদের জোরে সরকারী 


নীতিকে নিজেদের স্বার্থ পূরণের 
উপযোগী কথাতে সক্ষম য়ে থাকে, 


পালগণ যে কেন্দ্রীয় সরকারকে খুশি তার জন্য কি আামলাভন্্রকে সম্পূর্ণ- 


করবার মতো প্রতিবেদন পাঠান, রণ- 
দক্ংবাবু সকথার 'আজস দিলেও 
তাঁরা যে দূর থেকে নিয়ামত হন, 
অলক্ষ্যে দিল্লী থেকে যে নির্দেশ 





(হর্পখের 
হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের 


দস আর প। সাঁতা, এমনটি না অনেক প্টেশনেরই রেল-প্রাতরোধ 
হলে এহেন কংগ্রেসের, বর্তমান বাহন, চলতি কথার আর জি 
সিদ্ধার্থ -প্রিয়-সুত্রত গোষ্ঠাঁয় পার্টর ক্যাপ্টেন আর ভাইস ক্যাপ্টেন- 
তাঁবেদারণ কি আর অর্থহীন হবে? দের আর জি পার্টি করার জের 
যরুণ সেনগুপ্ত তার রাজ্য ও রাজনীতি এখন সামলাতে হচ্ছে বিয়ে করে, নয় 
পর্যারের নিবল্ধগুনলতে মাঝে মাঝে জাম বেচে। রেল পুলিশের হাওড়া 
কালোবাজারশ ও মুনাফাখোরদের হেড কোরার্টার আর জি পার্ট 


- বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে তাদের কঠোর গুলোর মাসিক ভাতার টাকা দীর্ঘ 


শাস্ত দাবি করেন। কংশ্রেসী রাজ- 
নশীতির খে টাকার খেলাটার কথা 
বরুপবাবু বলেছেন, সেটাও তো 
কালো টাকা, আর বারা রাজনশীতির 
এই কসরতে টাকার চ্নাফা লোটে, 
দেই সব রাজনশীতর কালোবাজারাঁ 
ও মূনাফাখোকদের জন্য ক শাস্তির 
বদলে শিরোপা ? 


শিয়োনাগ হদল , 

গত আটই মার্চ 'হল্ল্থান 
স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় ওঁড়শার কংগ্েসী 
সরকারের পতন ও সেখানে রঙ 
পাঁতর শাসন প্রবর্তন উপলক্ষে 
{বিশেষ করে এসব অবস্থায় রাজ্য 
পালদের ভূমিকা, আঁধকার ও কার্য- 
কলাপ এবং সি পি আই এর নাত 
ও বন্তব্য সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ 
প্রবন্ধ লিখেছেন রশজিৎ রায়! রচ- 
নাটির শিরোনাম “শাভর্শরস আর 
অলসো কংগ্রেসমেন।? এই রচনার 
অনুবাদ এ একই দিনে আনন্দবাজার 
পারকাতেও মাদ্রুত। শিরোনামা £ 
“ওড়শার ঘরনাবল্ীর পারপ্রোক্ষতে 


, দি পি আই-এর ভূমিকা” কি 


উদ্দেশ্যে শিরোনাম বদল হল বোঝা 
মূশীকল। হাতে পারে, রণজিত্বাবু 


- ধনর্জে ফান ইংরেজিতেই মূল রচনা 
- লিখে থাকেন রাজ্যপালগণ যে 


কংশ্রেসীর্পেই কাজকর্ম করেন সেই 


দিন ধরে না দেওয়ার ফলেই এই 
বিপাত্ত । পার্টগুলোর সভ্যরা তাদের 
হ্রপের দলনায়কদের মুখের ওপর 
কলে 'দচ্ছে-তোমরাই আমাদের আর 
জি করিয়েছিলে। কাজেই আমাদের 
টাকা রেল দিক বা না দিক তোমা- 
দেরই দিতে হবে যেমন করে হোক। 
তাই তাদের বিয়ে করা কিম্বা জাম 
বৈচা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ছাতি- 
মধ্যেই অনেকে তাই করেছেন। 

রেলরক্ষপ বাঁহনীর একার 
পক্ষে রেলের বিরাট সম্পত্তি রক্ষা 
ও পাছায়া দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় 
পয়লা জুলাই একাত্তর তারিখে 
রেল কর্তৃপক্ষের এক বিশেষ আদেশ- 
বলে এ রাজ্যের বিভিন স্টেশন অন্ডলে 
স্থানীয় যুবকদের নিয়ে আর জি 
পার্টি তৈরশ করা হর। প্রতি অণ্টলে 
একজন ক্যাপ্টেন আর একজন ভাইস 
ক্যাপ্টেনের অধশনে র্তারশ জন করে 
স্বানীয় বেকার “যুবক নিয়ে এই 
পার্টি গড়া হয়! তখন জি আর পির 
হাওড়া ছেডকোয়ার্টারের অধীনে 
হাওড়া যধর্মান এই বিরাট অণ্যলেও 
এই পার্ট তৈরী করা হয়। 

এই সব পার্ট বথেছ্ট আজ্ত- 
'রিকতার সঙ্গেই তাদের কর্তব্য করে 
যাচ্ছে। বারুইপাড়া রেল ডাকাতি 
সমেত বহু কেসের আসল আসামী- 
দের ধরার ব্যাপারে এদের ভূমিকা 
খুবই প্রশংসনীর। অনেক অন্চলে 


আনজি পাটি করতে গিয়ে ফর্যাসাদ 


লংবাদগ্গাতা) 


আগে বেখানে রেলের সম্পাস্ত চির 
ঘটনা মাসে সাত-আটাট করে ঘটত 
এখন দু-একটির বেশী হয় না। 
নিয়োগের সময় হাওড়ার এস আর 
পি এদের তিনটি প্রাতশ্রাত দেন 
(এক) পার্টির প্রতিটি সভ্যকে পাঁর- 
চরপত্র দেওয়া হবে, বা দেখিয়ে তাঁরা 
স্থানীয় স্টেশন থেকে হাওড়া পর্যন্ত 
রেলে বিনা পর্সায্ন, যাতায়াত করতে 
(দুই) রেলের চাকরির 
ব্যাপারে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া 
হবে; (তিন) মাসিক ভাতা হিসেবে 
প্রীতাটি আর জি গ্রুপ মাঁসক দুশো 
দশ টাকা করে পাবেন। 
কয়েকাট অগ্চলের আর জি পাঁট'র 
ক্যাস্টেনরা আমাকে কআ্ানিয়েছেন 
প্রথম দণটি প্রীতশ্রাত রেল বর্তৃ- 
পক্ষ একেবারেই পালন করেন ন 
এমনকি শেবেরাউও না। আজ 
উনিশ মাস যাবৎ তাঁরা মাসিক 
ভাতার টাকা পাচ্ছেন না৷ হাওড় 
যোগ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা 
বার বার পাশ কাটিয়েছেন। লেষসেশ 
বলে দিয়েছেন, “ওপর থেকে আর 
জির জন্যে যে টাকার আ্যলোটসেন্ট 
অর্ডার এসেছে তাতে টাকার পাঁরমাশ 
উল্লেখ না থাকায় এখন তাঁদের পক্ষে 
টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।? 
এব্যাপারে আর জি পার্ট 
গুলোর পক্ষ থেকে 'াঁলতভাবে 
রাজ্য ক্বরাম্্র দপ্তরের কাছে হদ্ত- 
ক্ষেপের অনুরোধ জানিয়ে আবেদন 


পারবেন; 


পাঠানো হয়েছে। কচ্তু কোন কিছ:- | 


তেই কোন ফল হয়ান। এদিকে 


অনেক জায়গায় আর জি গ্রুপের 


সভ্যদের মধ্যে দলপাঁতিদের সম্পর্কে 
টাকার ব্যাপারে 'বাভল্র সন্দেহ দেখা 
দিয়েছে। 







রূপে দায়ী করা হায়? শাসক দলের 
নীতি যদি আমলাতত্ত্রের পছন্দ দা 
হয় তাঁর ব্রপায়পে দেরী করতে 
পাৰে, কিন্তু নেতৃত্ব যদি সেই নীতির 


, প্রতি আন্তরিক হন তাহলে কোন 


ক্রেষেই দীর্ঘদিন তাদের অশ্রাহ করা 
যায় না। আবার পেগলের উদ্ধৃতি 
দিয়ে বল ষায়-_ 

“ভার অর্থ নৈতিক নীতির পরি- 
পতির জন্ম কংগ্রেস শুধু নিজেকেই 
দোষ ছিতে পারে। কংগ্রেস সরকার 
ব্যবসায়ী শেণঁকে এমন হাতিয়ার 
দিয়েছে যার দ্বারা ভারা কংগ্রেস 
দলকে জাহান্লাহে পাঠাচ্ছে। 
ৰাবসায়ী শ্রেণি যত বেশী সম্পদশালী 
ও ক্ষমতাশালী হচ্ছে, ততই আরও 
বেশী হবার দাবী জানাচ্ছে এবং 
হা দিয়ে সে দাবী আমায় করতে 
পারবে সেই প্রভাবও বাড়ছে ।” 

যোজনা কমিশন এখন জাবিষ্কার 
করেছে যে সমগ্র জনসংখ্যার স্বুই- 
তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক কাটাচ্ছে 
“চরম ঘারিক্রের মধ্যে । আদলে 
প্রার-অনাহার ও প্রার-নগ্রতাকে 
এবং মাধার ওপর খড়ের চালেরও 
অভাবকে একটু ফোলায়েম ভাবা 
দেওয়া হল। ১৯৬৪ আলে যহলা- 
নবিশ কমিশন বলেছে যে, যোজনা 
কালে সম্পদ মুডিমের লোকের 
হাতে কেন্সীতূত হয়েছে। মনো 
পলি কমিশন দেখিয়েছে কিভাবে 
একচেটিয়া শিল্প সংস্থাঞ্লো ক্রুত 
স্কীতিলাভ করেছে এবং এই সংস্থার 
সংখা] ক্রমশঃ: বেড়েছে। 

প্রাইভেট সেইরে জনসাধারণের 
অর্থ বিনিয়োগ করা পাবলিক 
সেইৰেৰ অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান 
কাজ ; এক্ষেঅেও একচেটিয়া! সংস্থা- 
গুলো সবচেয়ে বেনী সুযোগ পেয়ে 
থাকে । 

(জাগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 









বিশ্বনাথ রায়ের 


বস্তীর মেয়ে ৪. 
নিজে পড়ুন ও উপহার দিন | 
প্রাপ্তিস্থান £ 
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি 
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ত্রীট, কলি-১২ 
দে বুক ষ্টোর 
১৩ বন্ধিম চ্যাটাঙ' ট্রিট, কলি-১২ 
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শুন 
(প্ৰথন প্‌ণ্ঠার পর) 


আর এস পি নেতা শ্রীননী ভট্টাচার্য 
নিজের জীবনের কাক নিয়েও সর্যদ 
শ্রামকদের সঙ্গে থাকেন। চা-বাশচা 
এলাকা থেকে নর্বাচিত কংগ্লেস 
সদস্য এবং রাজ্য সরকারের উপমল্দী 
শ্লীভেনিস লেকড়া আবার নতুন করে 
সমাজ িরোধাঁদের প্রশ্রয় দিতে 
থাকলে তারা বেপরোয়া জুলুম সম্ঘাস 
লুঠপাট্ট চালার়। আর এস পি, 


কমশিরা রাজনোৌতিক ভাবে এদের বাধা " 


দিতে থাকলে এ সমাজবিরোধীরা 
প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্বয়ং হজ্তশ 
এদের আশ্রয়দাতা হওয়ায় "পুলিশ 
ও প্রশাসনের সাহায্যও এরা পেতে 
থাকে! 

এই অবস্থাতেই 'হাঁসমারায় 
দশ বৎসরের মধ্যে. এলাকার বাঁভংস- 


গত ' 


| ৮ 
৮৮ 
সভার এই ঘটনার বিবরণী প্রকাশ 
হওয়ার সপো লঙ্গো 'দৃল্লী থেকেও 
রাজ্য সরকারের ওপর চাপ পড়ে। 
তাছাড়া এস "পি শ্লীরামচন্দ্ুনও নিজে 
উদ্যোগী হয়ে তদন্ত করতে সুরু 
করেন। ফলে ম্খ্যমল্্ী শ্রীসিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রারের পক্ষে ঘটনাটা চেপে 
হাওয়া কিংবা সাধারণতঃ তিনি যা 
করে থাকেন ঘটনার কৃত বিবরণ 
দেওয়া আর সম্ভব হয় না।. শলীরাম- 
চল্দুন ফাঁড়ির . নায়েক ও দুজন 
কনস্টেবলকে সাসপেশ্ড করেছেন। 
জিপটিকে আটক করা 
হয়েছে। জিপের 'ক্রিনার এবং আর 
চারজনকে গ্রেষ্টার করা হয়েছে। 
শকল্তু আসল অপরাধরা হাসিমারা 
টি, এস্টেটে আশ্রয় নিয়ে রয়েছে। 


(প্রথম পৃত্ঠার পর) 


তম ঘটনা ঘটে। আর এস পির স্থানীয় কিছুক্ষপের মধ্যেই গ্যশ্ডারা ছোরা 
নেতা কাদের আন্লারী সহ করেকজন ও লোহার ভাশ্ডা হাতে নিরে স্কুলে ' 
কমি গত ছয়ই মার্চ হাসিমারা পুলিশ এসে সমস্ত ছাত্র-ছাত্র'কে শাসায় এবং 


. ফাঁড়িতে গিয়ে আভবোগ করেন বে, 
তারা বন পোস্টার লাঙাচ্ছিরেন 
একদল গ্দণ্জা তাদের ওপর হামলা 
করে। এক সময় মন্ত শ্লীলেকড়ার 


বিশেষ অনস্রাহভা্জন ফণা মজুম- - 


দার এবং আরো কর়েকাট শুশ্ডা 
তাদের জোর করে জাঁপে তুলে নেয়। 
পাওয়া বায়। আশ্চর্যের বিষয় 
বিকেলে কালাঁচনি থানায় না 


থেকে কেনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা 
হয়ান। এই সময়েই রাজ্যপাল শ্লীএ 
এল ভারাস উত্তরবঙ্গে পরিভ্রমণ 
করাছলেন। জীননী ভট্টাচার্য উত্ত 
ঘটনাসহ কংখ্রোসী গৃশ্ডামীর আরো 
কতকশ্যীলি নি্দিদ্ট অভিযোগ পেশ 
করেন? শ্রীডাযাস আলপুয়দুরারের 
এস পি শ্রীরামচল্দ্রনকে ব্যবস্থা প্রহপের 
নির্দেশ না দিয়ে পারেনান। 

- এঁদকে' কলবদতায় ট্রাচ্ককলে 
খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিধান- 
সভার আর এস পি গোষ্ঠীর শ্রীএ 
এই বেছ্টারউইচ 'বধানসতায় এ 
ঘটনা বিবৃত করে দলের দুজল এম 
এল একে সঙ্গে নিয়ে বিধানসভার 
কক্ষ ত্যাগ করেন। কলকদতা ও দিল্লীর 
. কয়েকটি ইংরোজ সংবাদপত্রে বিধান 





সম্প্রতি এই লেখককে 


মাণিক বন্যোপাধ্যায়ের পর 
 বুর্জোআ প্রকাশক ও পত্রিকাগোষ্টী 


শিক্ষকদের সামনেই একটি মেয়েকে 
প্রহার করে। গ্নুশ্ডারা শাসিয়ে যায় 
যে পুলিশে রিপোর্ট করলে খুন 
করে ফেলা হবে। 

এ" সমাজ্জীবরোধী বাহনশ স্কুল 
থেকে বোরয়ে যাওয়ার পর জ্কুলের 
সমস্ত ছাত্রছাত্রী প্রাঁতবাদে এবং 
গুশ্ডাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহপের 
দাবীতে প্কুল থেকে বোরয়ে আসে। 
পরাদন অর্থাৎ পয়লা মার্চ থেকে 
তেসরা মার্চ পর্যেল্ত এ ল্কুলে হর- 
তাল পালিত হয়৷ পয়লা তারিখে 
কলেজ ছাড়া শহরের সমস্ত ল্কুলের 
ছাত-ছাতরাও একদিনের জন্য হর 
তাল পালন করে। 

পয়লা তারিখে এ জ্কুলের - ছাত্র- 
ছাতীরা কোর্টে গিয়ে এস ভি ওর 
কাছে ডেপুটেশন দেয়। তাদের সো * 
কয়েকজন ' আঁভভাবকও _ 'ছিলেন। 
িল্তু দকখের " বিষয় এস ভি ওর 
কাছে দোর্ী ব্যন্তিদের নাম ধাম দেওয়া 
হলেও গত করেকাঁদনের মধ্যে এক- 
জনও গ্রেপ্তার করা হযান। ছাত 
ছাতশরা তো বটেই সমত্রা রেল কলো- 


কাটাচ্ছে) এদিকে প্রণ্ডারা সারা 


শহরে মনের আনন্দে সকলকে 
শালিয়ে বেড়াচ্ছে। 


স্তব্ধ করতে উদ্ভত । 


তাহলে অবশ্যই পড়ুন 
॥ স্ভ প্রকাশিত ॥ 
মিহির আচার্ধের গল্প ১০০০ 
শুকসারী ॥ ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড । কলিঃ ১৪ 
প্রাপ্তিস্থান ॥ ম্তাশনাল বুক . এজেন্সি | নাথ ব্রাদার্স। কথা: 
ও কাহিনী। দে বুক স্টোরস । স্ট্যাপ্তার্ড পাবলিশার্স. 








রা 


৭, রাজা দুযোধ আজ্লিক স্কোয়ার 





কাঁলকাতা ১৩ থেকে 


মত অধিকারী 
(রদ পার পর) 


বহারীলাল কলেজ অব হোম 
অণ্ড সোস্যাল সায়েল্দ ভারতের 
এই অণ্যলে এই ধরণের একমান্ 
কলেজ। - অতন্গব এই - কলেজের 
গর্ত অসীম। এখানে পশ্চিমী 
ধশ্বাবদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ীই 
প্রায় সমস্ত পাঠ্য সুচী তৈরা করা 
হয়। এই কলেজের প্রাতঘ্ঠা ও উল্ন- 
তির সমস্ত ফৃঁতত্বই প্রায় শ্রীমতী 
জ্যোতপ্রভা 'দাশগুণ্তের । শ্রীক্ষতী 
মমতার আমলে এর অধোর্গাত ও বে 
আইনী কার্ধকলাপের শুরু! 

শ্রীমতী কলেজে কোন ক্লাস ' 
নেন না। শ্রীমতী যাঁদও কেবলমান 


'' বাংলার এম এ, কিন্তু তান বিশ্ব- 


বদ্যালয়ের নিয়ম ভল্গা করে সোস্যাল 


“সায়েন্স, হোম অর্্যানাইজেশনের মত 


দেপশালাইজভ বিষয়ের পরীক্ষক ও 
প্রশ্নপত্র ' রচাঁয়তা। তানি আরও 
চারটি বিষয়ে প্রশ্নপত্র রচয়িতা ৷ 
উপরন্তু তান বিশ্বাবদ্যালয়ের নিয়ম 
ভঙ্লা করে একটি বিশেষ পরাণক্ষার 
পরীক্ষক যেহেতু শ্রীমতী "একটি 
বিশেষ বোর্ড অব স্টাঁডজের একজন . 
সদস্য। | 

যাঁদও তাঁর নিজের গাঁড় আছে 
এবং 'তার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় 


থেকে আযালাউয়েম্স নিম্নে থাকেন, : 


তবু তান প্রায়ই কলেজের বাস এবং 


কলেজের এড্‌কেশান এক্সটেনশান .এখ 


িপার্টমেল্টের স্টেশন ওয়াঙ্গন ব্যব- 
হার করেন। স্টেশন ওয়াশগনের ভ্রাই-- 
ভার প্লীমতীর গাড়িও চালায়। তান 
কলেজ থেকে টেলিফোন আলাউ- 
য়ে্সও নিয়ে থাকেন, যে সুবিধা 
এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্বও 
পান না। 


. নীর বাসিন্দারা ভয়ে ভয়ে দিন 


দম্পাদক হরেন 


ঈ 


DARP Prices | এ 
বি, হং ০ 
শ্বাং লনালেন্ণ সদস্যদের, অসস্তোষ -- 

MESS "a শী i _ ll 
(প্রথম পৃহ্ঠার পর) “'' (প্ৰথন পণ্ঠার পর) 


ঘোষণা অবিলম্বে সব লুকোনো গত আটই মার্চ পাঁরিকজ্প্লা 
অস্ম তুলে দিতে, হবে তা মূলত কোডের পূর্ণাঞ্গ আঁধবেশনে একের 
এদের দিকেই 'কটাক্ষ করে। পর এক বোর্ড "সদস্য বোর্ডের 
তবে সমস্যা শুধু লুকোনো অস্ম চেয়ারম্যান ও মুখ্যমল্ী জ্রীসিদ্ধার্থ 
খুজে বের করার' মৃয্যেই সমাবদ্ধ শঙ্কর রায়ের দৃষ্টি এই এলোমেলো 
নয়। বাঙুলাদেশের এলোমেলো পাঁর- অবস্থার দিকে আকৃষ্ট ফরে জানতে 
স্থির সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু চান যদ সরকারশী আমলারাই পাঁর- 
দেশ জল ঘোলা করার চেষ্টার আছে। কল্পনা ও উলয়নের কাজে এভাবে 
এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অংশ অসবোগিতা করে চলতে পারেন 
এদের হাতে খেলছে। তাহলে পরিকল্পনা যোর্ড গঠনেরই 
যেমন ধরা বাক সম্প্রতি রুশ. বা কি প্রয়োজন ছিল 


যে দলের এক প্রভাবশালী অংশের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে রাজ্য সরকার 
যেন ভদ্ুলোককে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। প্রচেষ্টা বন্ধ করার জন্যে মৃখামল্লণ 
এই অংশভুন্ত কারা তা জানা না গেলেও হিসেবে সিল্ঘার্থযাব্ দি করছেন? 


£ 


দেখা গেল যে সম্প্রীতি আওয়ামশ 
লাঁগের অন্যতম প্রভাশালী নেতা ও 


তারা আরো অভিযোগ করেন বে 
পারিকজ্পনা বোর্ড এবং রাজ্য সর 


‘তদন্ত করাতেন তাহলে ভাল. হত 


খানি বেড়ে যেত ৷ 


পথে ঠেলে দিতে বাধ্য। 


এবং এর ফলে তাঁরও ইমেজ অনেক অতঃপর পরিকল্পনা বোর্ডের ভাইস 
[5.০ চেয়ারম্যান ছাড়া অন্য কোন সদস্য 
বিরোধীদের সহযোগিতা ছাড়া সাংবাদিকদের কোন খবয় দেবেন না 


- জনকের সুষ্ঠ্য: পরিচালনা সম্ভব এবং ভাইদ চেক্'রম্যানও সংবাদ- 


নয়! বশেষ করে বাওলাদেশে বেখানে পরে বত কম সম্ভব সংবাদ দেবেন। 
মুখিয়ে আছে। - বিরোধীদের রপের সোতসাহু সহযোগিতা চাওয়া 
বাদ দিয়ে শুধু পুশ, হচ্ছে, অথচ জনসাধারণের কাছে 
লিটার দিয়ে আইন-শৃজ্খলার প্রশ্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে বোর্ডের কাজ--.. 


সমাধানের চেষ্টা শেখ-সাহেবকে গণ- কর্মের পরিচয় দেবার : গ্রক্ষপূর্ণ 


তন্দের পথ থেকে একনায়কস্থের ভূমিকা পালন করতে বাধা দেওয়া " 
' হচ্ছে। fp ন্‌ 


ৰস - 
জাত এরং দপ'ণ কার্যাজয় ৬১ দঃ লেন কাঁলক্ষাতা-১৩- খেকে প্রকাশিত 


শেল 


“Bengali News Weekly 
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24th March, 1972 
Price 32 paisa 

Phone 244232 


বাংলা লংবাদ সপ্তাহিক 
১6শ বর্ঘ ৯ম সংখ্যা 
২৪শে দার্চ ১৯৭২ 
দাম বাশ পর্সা 


ফোন £ ২৪৪২৩২ 


[576 
কয়েক হাজার বামণ 


মী ছাটাইয়ের চক্রান্ত 
টুর ইউনি তাদ্গারও পরিকনা 


(বিশেষ প্রাভাঁনাধ) 
যে সমস্ত বেসরকারী ও সর- 


কারণ প্রাতষ্ঠান থেকে কমি ছাঁটাই 
র- হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে 





আসানসোলের শিল্প ও খনি 
অঞ্চলে কংগ্রেস: ও সি পি আই 
আধাআধি শেয়ারে শ্রমিক ইউনিক্সন 
শাড়বে। 


তাদের মধ্যে আছে দ্গাপুর 
ইস্পাত কারখানা, হুশাল জেলার 


ব্যারাকপ্দর, নৈহাটা, জগম্দল, টিটা- 
গাড় প্রভৃতি এলাকার গোটা চারেক 





সমর্থক 


হতে পারে। লক আউট বা ক্লোজা- 


, রের কারণ 'হসাবে বলা হবে শ্রমিক 


অশাল্তি। শ্রমিক অশাল্তির জ্রন্য 
বেখানে ‘সি পি এমের্‌ শ্রমিক 
সৈখ্যনে বলা হবে 


ৃ | সি পি এমই 
দারী। তখন যে কারখ্দনায় লক 
আউট বা ক্লোজার ঘোষিত হবে কং- 
শ্রেস বা সি পি আইরের পক্ষ থেকে 
তা খোলবার কবস্ধা করা হবে। 
বলা হতে মল্লনেজমেল্টের সঙ্গে 
ব্যবস্থা করে সি পি আই বা কংগ্নেস 


দের খবর থেকে জানতে পারা 
গেছে। শোনা বাচ্ছে প্রায় ত্রিশ 
হাজার 'বন্ধ কারখানার শ্রমিকের 
কাছে ইতিমধোই প্রস্তাব গেছে যে 
তোমরা হয় কংগ্রেস কর না হর সি 
শি আই কর, তাহলে তোমাদের 
কারখানা বা আফস আমরা খোল- 
বার চেষ্টা করতে পাঁর। শোনা 
ফাচ্ছে এ তাঁরশ হাজার শ্রামকের 
কাছে আরো একটি গোপন শর্তও 
দেওয়া হয়েছে যাতে বলা হয়েছে 


খোলার সমর যে দলের ইতীনকন 
প্রাতানীধরা মধ্যস্থতা করে কার- 
(শেহাংশ নবম পু্ঠার) 





দিম নকারুনি 


সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ঘাদ্বান্তাজন 


অফিসার ৪ নেতুরনদের তদন্ত 
একজন শংবেকষকের মতে ছাভযোগ অন্য 


(দপপের লংবাদঙ্গাতা) 
নয়াদজ্ল' বিশে মার্চ £ বঙ্খা- 
ভবন সূত্র থেকে প্রকাশিত দুটো 
সংবাদ স্থানীয় সরকারী ও বেসর- 
কারী মহলে চান্ঠল্য এনেছে ।- 
প্রথম সংবাদটি, গত সঞ্গরহে 
সরকারী কাজে ভারত সরকারের 
স্বরাম্্ বিভাঙ্গের বিশেষ সচিব 
শ্লীব' আর গুপ্ত এখানে যখন উপ- 
স্থিত ছিলেন তখন কলকাতা থেকে 


খবর পান বে তাঁর বাড়ীতে প্রহরা- 
রত রক্ষীদের কাছ থেকে দুইটি 
ভলবার ছিনতাই হয়। 

দমদম কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীর 


বিজয় উৎসবে অংশগ্রহপকারশী এক-. 


দল স্থানীয় যুবক এই ঘটনার সঙ্গো 
সংশ্লিষ্ট বলে তান জানতে 
পারেন । 

এই উৎসাহী ফুবকেরা মিঃ 
গুপ্তের বাড়ীর আসবাব পল্তরেরও 


কিছু শ্ষাতসাধন করে। - 
' ঘটনার পরের দিন সকালে 


"দই ॥ 


মখ্যমল্গী সিদ্ধার্থ রায়ের 
নেতৃত্বে বাংলার নতুন মাল্বাত্ব শপথ 
গ্রহণ করার পর থেকে প্রায় রোজই 
মন্ত্রিসভার বৈঠক বসছে । আলো- 
চনায় মল্মীরা .সকলেই একমত যে, 
দুত এবং দৃঢ় পদক্ষেপে রাজ্যের 
কল্যাপমূলর ব্যবস্থা না করতে 
পারলে মানুষের সমস্যা বাড়বে, 
হতাশা আরও 'তীত্র হবে এবং ফলে 
রাজ্যের অর্থনোতিক, রাজনৈতিক 
সঙ্কট আরও ভয়াবহ আকার নেবে। 
এবং মন্দের উদ্যমেরও কোন 
অভাব নেই। বিধান সভায় বরাট 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাকার ফলে আর 
বিরোধীদের বেশীর ভাগই বিধান- 
সভায় ন থাকায় আইন প্রণয়নে 
অথবা অন্যান্য সরকারী ব্যবস্থা 
গ্রহপে বৃথা তর্কের মাধ্যমে সময় 
অপরের কোন সুযোগ থাকবে না। 
এতে সরকারশ কক বাড়বে, কারণ 
এখন আর নিজের ব্যর্থতা অপরের 
কাঁধে চাঁড়রে পার পাওয়া কবে না। 

সিদ্ধার্থ রায় এবং তাঁর সহ- 
কারী রানী মন্দ্রীা সুভ্রত মখো- 
পাধ্যার় আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত - 
দণ্তরের ভার নিয়েছেন। তাঁর। 
বুঝতে পারছেন যে রাজ্যে কোন 
মঙ্গলের সূচনা করতে হলে প্রথ- 
মেই খুন জখম মারপিট, বল্ধ করার 
দরকার, বাভ্যত্র অঞ্চলে বে সমস্ত 
বেকার য:বকের দল মাস্তানদের 
কবলে পড়ে কংগ্রেসের নামে আতঙ্গক "সস 
সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে ক এখনও 


অগ্ঞলে এখনও অব্যাহত আছে এবং 
কংগ্রেসের নামে বহু জারগায় এখ- 
নও মানুষের ওপর জংল-ম চলছে। 
নানা কারণে এরা স্থানীয় পূঢাঁলশের 
সহযোগিতা পেয়ে থাকে। পুলিশ 
এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে 
চাইলে প্রভাবশালশ মহল সমর্থনে 
এশিয়ে আসে । ফলে চাকুরীজশীবি 
প্রলিশ আঁফসাররা চাকুরীর নিরা- 
পত্তার তাঁগদে গুণ্ডা বদমাইসদের 
বিরুদ্ধে কোন শাদ্তমূলক ব্যবস্থা 
নিতে সাহস করে না, বরং তাদের 
জুলুম সম্পকে নানা আভযোগ 


থাকা সত্বেও প্ঠালশ নীরব থাকে 


আর ক্রমশঃ জনসাধারণ খেকে 
বিচ্ছিশ হযে কায়। | 
দুই য্তক্রল্ট' সরকারের আমলে 
এইসব মহল্লা-মস্তানরা দলে দলে 
ক্ষমতাসীন জ্রল্ট পা্টতে অনু- 
প্রবেশ করেছে আর তাদের নামে 
নানা জুলুম জনসাধারণের ওপর 


চালিয়েছে । জ্রল্ট সরকার ব্যাপারটা 
বুকলেও কোন সফল ব্যবস্থা নিতে 
পারে নি, কারণ ওদের ফ্রন্টে এঁক্য 
না থাকার ওরা নিজেরা খেয়ো- 
খোঁয় করেছে আর হয়ত বা মাস্তান- 
দের লম্ফবম্প ওদের কাছে মেহ- 


নতশ জনসাধারণের স্বাভাবিক জঙ্গাশ | 


বলে মনে হয়েছে। 
দ্বিতীয় হস্তফ্লুল্ট সরকারের পতনের 
পর থেকে হিংসা আর হত্যা ব্যাপক 


“আকার নেয় নকশালশ রাজনীতির 


নামে। আদশপাতভাবে যে সমস্ত 


করেছে। নীরবে এবং ব্যর্থত হতা- 
শার আবহাওয়ায় সাধারণ মানয এ 
সব সহ্য করেছে। 'বাভম্ব অঞ্চলে 
সাবধাকদী তথাকথিত কংশ্লেসীরা 
হয়ত বা এদের কাজে লাগরেছে। 
প্রীলশের মনে হয়েছে যে, কেন্দ্রে 
ক্ষমতাসীন দলের সমর্থন এই 
মাস্তানদের পেছনে আছে! তাই 


পচ্চিংবনগের নুন মন্িভার এরি 





কি মেহনতশ তরুণ সমাজের একটি 
লক্ষণীয় বিরাট অংশ কংগ্রেসে 
কাজ করতে এসেছে নতুন বিশ্বাস 
নিয়ে যে ইন্দিরা গাঁল্ধীর নেতৃত্বে 
নয সংগঠিত কংগ্রেস মানুষের 
আশা আকাঞ্ধা মেটাতে পারবে, 
অর্থনীতিতে নতুন গাঁত আসবে, 


হতাশ্দ ব্যর্থতার অবসান হবে। 
কিন্তু এই বুব-তরুণ শাল ইতি- 


মধ্যেই সেই পুরানো মাস্তানদের 
কবলে গিয়ে পড়ছে, আর মানুষের 
মধ্যে সেই কারণে নতুন আশার 
সণ্যার হচ্ছে না। 


- স্মাবধা হতে পারে। 


শসা 


নতুন মল্মিসভায় বারা এসে- 
ছেন তার কেউই প্রাতিক্রিযাশীফা 
শ্রেণীতুত্ত নন, অথবা প্রাতিক্রিরার 
শন্তকে আরও প্রভাবশালশ করার 
তাশিদও তাদের নিশ্চয়ই নেই। 
পশ্চিমবঙ্গে ধনতম্ত বিকাশের 
বেষ্ট সুযোগ আছে এবং এই 
বিকাশে মধ্যবিত্তের বিশেষ ভূমিকা 
থাকবেই এবং এর ফলে মেহনতশ 
মানুষের অনেক অর্থনৈতিক সুযোগ 
এই রাজনৈ- 
'তিক-অর্থনোতিক পারপ্রোক্ষত 
মনে রেখে নতুন সরকারকে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হবে। প্রশাসন পাাঁল- 
শের কাঠামো নড়বড়ে, অই একে 
চালু করার জন্য আর সাধারণ 
মানুষের সরকারী কাজকমের সঙ্গে 


ষেশাযোশগ বাড়াবার জন্য প্রয়োজন 


প্রাতটি অঞ্চলের সংস্থ মাস্তচ্ক 
তরুণদের মাস্তান মুক্ত করে 
কল্যাণমৃজরক কাজে লাগানো। এখন 
আর গ্ার্টবাজীর কোন প্ররোজন 
নেই _জনসহযোগে কল্যালমূলক 
কাজ করে যেতে পারলে িরোধী- 
পক্ষ কোন রাজনৈতিক সুযোগ 
পাবে না, এবং কংগ্রেস সুনাশ্চত- 
ভাবে জনমনে প্রাতষ্ঠিত হবে। 
বিভন্ন অঞ্চলে এবার 'নর্বা- 
চন যে সব দাষ্গাবাজীর সংগঠন 
কংগ্রেসের একাধশের তরফ থেকে 
হয়েছিল সেই' সম্পর্কে এখন 
কংগ্লেসী 'উত্ভপর্যছুয়ের নেতাদের 
মধোও অনেক সমালোচনা শোনা 
যাচ্ছে। তাঁদের ধারণা এই দাষ্গা- 
বাজশর কোন প্রয়োজন ছিল না, 


দপর্শ ] শুক্রবার ২৪শে দার্চ ১৯৭২ 


এমনিতেই কংগ্নেস নির্বাচনে সংখ্যা 
গারচ্ত দলে পারপত হত। যে পল্থা 
কয়েকাঁটি নির্বাচনী কেন্দ্রে নেওয়া - 
হয়েছে তার ফলে কংগ্রেসের নাম 
কলক্কত হয়েছে। 

তাই কংগ্রেসের তরুণ নেতৃত্বের 
আজ বাজ, অণ্যলে আবলম্ছে 
জনসভা মারফত জানানো প্রয়োজন 
যে, কোনক্রমেই তাঁরা মাস্তানবাজী 
সমর্থন করেন এবং মান্দষের বোন 
অভিযোগ থাকলে সরাসার তা নেতৃ- 
হের কাছে পেশ করা যাবে। আর 
এমন সংগঠন থাকবে যাতে নেতৃত্ব 
ন্যারসঙ্গাত রাজনশীত নিরপেক্ষ 





লণথ গ্রহণ আনুন মনধার্কে মাগল যতনে মণ টা চিল ন ন 


(হর্পশের সৃৰোদদাতা) 

গত সোমবার (বিশে মার্চ) 
রাজ্রভবন চত্বরে সিদ্ধার্থ রায়ের 
নেতৃত্বে আটাশ জনের নতুন মাল্ছি- 
সভার শপথ গ্রহপ আনম্তীন উপ- 
লক্ষে উৎসবের নানা ব্যবস্থা ছিল 
কল্তু 'এই উৎসব সাধারণ মানুষের 


, মধে। বিশেষ কো, সাড়া আনে 


নি। 

চত্বরের চারটি গেটেই পুলিশের 
বিরাট সমারোছণ ওদের ধারণ 
হয়েছিল বুঝি 'বা মানুষে প্রচণ্ড 
ভাঁড় করবে নতুন মল্লীদের দর্শন 
লাভ করার জন্যযেমন করেছিল 
উনিশশো সঙ্গতষাঁট্র বা উনিশশো 
উনসত্তয় সালের বুক ফ্রন্ট মল্লি 
সভার শপথ গ্রহণের সমর। 


সামান্য 


তের শাড়ীর লাইন। 


আরোহশ 
মালিকরা বোধ হর অনুষ্ঠানে অংশ 
গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভেতরে গেছে। 
সাময়ানার নীচে 'নমাল্মিত আতি- 
থিদের সংখ্যা এবার অনেক বেশব। 
সে এক এলাহি ব্যাপার । চেহারা 
বেশভূষার বোঝ্য বায় এরা অর্থ ও 
সামাজিক প্রভবে মাপকাঁঠিতে বেশ 
পাশ্যমান্য। 

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এত 
জকিজজমক এরাজ্যে এই প্রথম। 
বাইরে উল্মৃন্ত প্রালাণে সামিরান 
খাটলে এর আগে কখনও এই 


-হজুগে বাঙ্গালীর পক্ষে যথেষ্ট 
খোরাক ছিল এ পাশ ও পাশ নানা 
ফাঁক দিয়ে. উদক মারার ভেতরে 
কি হচ্ছে দেখার জন্য। আশ্চষেরি 
ব্যাপার এ এলাকা দরে হেটে 
বাওষা মানব দাঁড়ানো দুরের কথা 
একবারও রাজভবনের দিকে ফিরে 
তাকর নি। রিপোর্টার {হিসাবে 
আম সকাল নয়টা থেকে বেলা 
একটা পক্ষল্তি রাজভবনের বাইরে 
ঘোবাঘার করেছি, দেখার জন্য 
অনুষ্ঠান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের 
প্রতিক্রিয়া । 
"মানুষের মধ্যে খালি নিষ্পৃহ 
ভাব দেখি নি, দেখোছি যেন মানুষ 
এই অনুষ্ঠান এড়িয়ে যেতে চাইছে। 
পশছে তারা কোনও ক্রমে কৌতৃহলে 
দাঁড়য়ে পড়ে এই আশঙ্কার মানব 
ষের হাঁটার গতি যেন অস্বাভাবিক 
বেড়ে বায় রাজভবনেব কাছাকাছি 
এসো। 
বাজভবনের আশে পাশের এই 
শন্যতার কংগ্রোস নেতৃত্ব কেমন 
যেন অস্বাস্ত কেধ করতে থাকে। 
তখন কিছু মিছিল সংগঠিত করার 
ব্যবস্থা হর। কুঁড়পশচশ জনের 
একটি শ্ছা্রযুব” াছিল বেলা 
এগারটা নাগাদ রাজডবনের দক্ষিণ 
গেটে এসে পড়ে। | 
গেটে পাহারার আছে সুসাল্দত 
পুলশ বাহিনী ভেগদ্রাট কমিশনার 


প্রকাশ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে । ছেলেরা ' 


এসে শেট জুড়ে দাঁড়ালো, কোন 


গাড়ী অথবা শনমাল্িত ব্যান্তদের 
ওরা ঢুকতে দেবে, না বাঁদ ওদের 
ভেতরে যেতে লা দেওয়া হয়। ওরা 
শ্লোগান দিতে লাগল ।*পাঁলশ কি 
করবে ভেবে পাচ্ছে না। ইতি- 
মধ্যে আদেশ এল ওদের ভেতরে 
যাকার অনুমতি 'দিয়ে। 

পদকে উত্তর দিকের শোটে 
একটা চেষ্টা হল 'কৃছু লোক 
জোগাড় করার। গেটের সামনে যে 


রাস্তা উত্তরমখো টোলিফোন ভব- 


নের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তায় 
কেন্দ্রীয় তার আঁফসের সামনে 
গোটা করেক যুবক কজী ফাটদতে - 
সুরু করল। সারা রাস্তা কাজীর 
ভরে গেল _দমাদম বাজী ফাটার 
পোড়া কাগজ আর পাটের সুতোর 
আওয়াজ । এতেও কিল্তু কোন লোক 
এক মুহুর্তের জন্য দাড়িয়ে পড়ছে 
না। লোকের হল কি? 

এর পর পেলাম রাইটার্স 
বাল্ডং-এ, বেলা তখন প্রা 
বরেছট।। রাজভবনে তখন শপ 
গ্রহণ শুরু হয়েছে। মল্রা শপথ 






দি ॥ শবৰার ২৪শে দার্চ ১৯৭২ 


পঠ্চিমবঙ্গে অবাধ ও স্বাধীন 


HE" 
(ন্পশের পৰ বেক্ষক) 
পাঁ্চমবপো সত্যিকারের অবাধ 
ও স্বাধীন নির্বাচন হলে কি ফলা-- 


স্তগত সমাস্সেচনা এবং সি পি 
ই (এম) কর্তৃক বাংলাদেশের 
মাস্ত দ্ধের বিরোধিতার ফলেই 
নাক পাঁশ্চমবঙ্গে কংগ্রেসের অভা- 
বনীয় শবজর এবং সি পি জাই 


* (এম)-এর বিপর্যয় ঘটেছে। 2 


প্রধানমন্ত্রী ভুল সংবাদ পেয়ে- 
ছেন কারণ তার ব্যান্তগত সমালো- 
চনা অর্থাৎ রুপাগুপণের সমালোচ- 


নার পাঁশচমবঙ্পো কোন স্থান ছিল . 


না। তাঁর সরকারের আধা ফ্যাঁসস্ত 
[নিশশড়ন,, নির্যাতন, অঙগপতাম্মিক 
আটক আইন, বিরোধী মতামতকে 
পদদলিত করা,_এইসৰ জনাবরোধশ 
নীতির সমালোচনা সি পি আই 
(এম) সহ সকল বামপল্থী দলই 
করেছে, সম্ভবতঃ আরো বহাদন 
করতে বাধ্য হবে। 
বাংলাদেশের মুক্ত যুদ্ধের 
বিরোধিতা সি ৷ আই (এম) 


' করেছে বলে পাশ্চমৰপ্োর কংগ্লেস 


\ 


পর্যন্ত অভিযোগ করতে পারে 'নি। 
বরং পশ্চিমবশ্োর বিধানসভার 


বিবরণী খুলে দেখলে প্রধানমন্ত্রী 


বিষ্মিত হবেন বে একমদ্র বামপল্থশ 
ফ্রন্টের দলগ্দীল সহ স পি আই 
(এম) প্রস্তাব করোছল যে “অস্ত 
শস্দ সহ সর্বপ্রকার সাহাষ্য বাংলা 
দেশকে দিতে হবে এবং স্বাধীন 
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে” 
প্রধানমল্পীর জান আছে যে সোঁদন 
কংগ্েস দল “অস্নশস্ত” দেবার 


প্রস্তাব সমর্থন করতে চায় নি। 


প্রধানমল্ীকে যাঁরা বুঝিয়েছেন 
যে শল পি আই (এম) প্রধানমল্তীর 
ৰান্তিগত সমালোচনা এবং বাংলা- 
দেশের মুন্তি যুদ্ধের বিরোধিতা 
করার ফলেই নির্বাচনে দারুণ 
পরাজয় যরণ করতে বাধ্য হরে- 


+ ছেন তারা তাকে ভুল ববিয়েছেন। 


আনন্দবাজার, ষুগাল্তয়, বসু 
মতা, চ্টেটসস্যান এইসৰ কংগ্ৰেস" 
পত্রিকার ঝানু সাংবাদিকেরা লবই 
কথা লিখতে পারেন না। 
।তারা এবং আরো কেউ কেউ 


,মনৰ্বাচনেরু নমুনা: 


বলেছেন .যে ৰাংলাদেশের জনমনেও 
হান্দরা তরলা' এসে আছড়ে পড়ে 
দছিল। তাই ইান্দরা কংগ্রেসের এই 
{বিপুল জয়লাভ ঘটেছে। 
হান্দয়া তরপোর’' কোন লক্ষণ 
ইান্দরা গান্ধীর সভাঙ্গীলতে এব্যর 
কিন্তু দেখা যায় নি। একাত্তর 
সালের চেয়েও তার সভায় এবার 
জনসমাগম অনেক কম 'ছিল। প্রধান- 
মন্দার এবার লেক, চ্টোভিয়ামের 
সভা যাঁরা দেখেছেন" তারা নিশ্চয়ই 
একমত হবেন যে ইন্দিরাজীর আক- 
যর্ণ এখানে যে কত কম তা বোঝা 
গক্পোছল। ঢালা পার্কের সভাও 
অনা লক্ষণ প্রমাণ করে নি। 
ইল্দিরাজজী পাশ্চমবপো প্রায় 
ত্রিশাট জনসভায়, বন্ধুতা করেছেন।, 
ইল্দিরাজীর প্রাত বিশেষ আকর্ষণ 
থাকলে পশ্চিমবপোর মানুষ - এর 
ফলে প্রভাবিত হতেন। কিম্তু কোন 
কোন ক্ষেত্রে ইন্দিরাজশর উর্পাস্থাতি 


'জনসংঘ দুই হাজারেরও কম ভোট। 
এই চিত্ত থেকে কি- প্রমাণিত 
হল? পশ্চিমবঙ্গের মার্শদাবাদ 
জেলায় ইন্দিরা গান্ধীর কোন 
প্রভাব সাফল্য এনে দিতে পারে 
নি। জনসাধারণের ঝোঁক কংগ্রে- 
সের চেয়েও বামপল্ধী ফ্রন্টের 
দিকে অনেক বেশী ছিল ইন্দিরা 
গান্ধী তার তরজ্গা য়ে 
থাকা সত্বেও ! এই ছিল গ্রামাণ্যলের 
চিত্। 


সাড়ে পনেরো হাজার ভোট পেয়ে 
বিজয়শ হন, সি পি: এম প্রার্থী 
সেদিন ভোট পেয়েছিলেন পনেরো 


হাজার চারশ িরানবহই, এবং ধস. 


পি আই প্রার্থী পেয়োছলেন বারো 
হাজার দুশো উনপণ্ঠাশ ভোট। - 

সি পি আই এবং কগ্রেস 
এবার জোটবদ্ধ, দু দলের ভোট যোগ 


সি 
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ধারার) কংগ্রেস প্রার্থীর ভোট 
হলে (এবং হীল্দরা তরলোর 
হওয়া উচিত আঠাশ হাজারেরও 
বেশী এবং তারই জয়লাভ করা 
উচিত৷ 

কিন্তু কা্ধক্ষেত্রে দেখা গেল 
সি “পপ আই এম প্রার্থীর ভোট 
উনিশশো একাত্তর সালের চেয়েও 
বেড়ে গিয়ে সাড়ে পরশচশ হাজার 
ছাড়িয়ে গেছে এবং তান জয়ী 
হয়েছেন। অপর পক্ষে কংগ্রেস- 
সি পি আই-এর সাম্দিলিত ভোট 
কমে চারশ হাজারে দাঁড়য়েছে। 
ষাঁদ সাধানপভাবে ভোটারদের সম- 
ধন বামপন্থী ক্রুম্টের দিকে কংঙ্রোন 
সের চেয়ে বেশী না হত, তাহলে 
এই ফলাফল কি করে সম্ভব হয়? 


এখানেও কংগ্রেসের প্রাত জনগণের . 


বিপদল সমর্থন এবং ইন্দিরা তর- 
ক্পোর প্রভাব বঙ্গে কিছ, দেখা যার 


নি। 


ভুলনাম্মলক বিচার 

গত [তনটী- নির্বাচনে বাজ 
জেলার নির্বাচনী ফলাফল এবং 
এবারের ' নিবাচনর্” ফলাফলের 
তুলনামূলক বচার - করলে ফংগ্নে- 
সের পক্ষে জনগণের আন্ঙ্গত্য পারি- 
বর্তনের.কোন প্রমাণ গ্রাহ্য কারণ 
পাওয়া যায় না। স্বল্প পাঁরসরে 
সব জেলার সব আসন নিয়ে বিস্তৃত 
আলোচনার অবকাশ নেই, কিন্তু 
মোটামুটি স্ব‘ঘই হারহর পাড়া বা 
গর্ডেনরীচের সত ঘটনা পরওয়া 
যাবে, যা থেকে দেখা খাবে 
পশ্চিমবপোর মানুষ হঠাৎ ফংগ্রেসকে 
এমন বিপুল সমর্থন জানাবার কোন 
সঙ্গাত কারণ দেখা যায় না। - 
"' উনিশশো একাত্তর সচলে কংগ্নেস 


মোট ভোটের ২৮:২০ শতাংশ 
ভোট পার। উীনশশো বাহাততর 
সালে কংগ্রেসের হয়ে 
শেল - ৪৭:৫২ শতাংশ, 


, অর্থাৎ এক বছরে , লাফিয়ে প্রায় 


{বশ শতাংশ বেড়ে গেল। উানশশো 
একাত্তর সালে কংগ্রেস সাঁইনরশ লক্ষ 
উনিশশে। বাহাত্তপ সালে তেষাট্ু 
লক্ষ বিয়াক্লিশ হাজারের বেশী ভোট 
পেরে গেল। সি পি আই উনিশশো 
একাত্তর [সালে বিরাশীটি কেন্দে 
প্রতিদ্ছান্দতা করে মোট ভোট পেয়ে- 


উপাস্থত ছিল পৌনে এগারো লাখ বা 


৮১৩ শতাংশ । এবার তার অর্ধেক 
চঁজিশটশ আসনে প্রতিচ্থান্তা করে 
ভোট পেল দশ লক্ষ ত্রিশ হাজার বা 
৭:৭২ শতাংশ । 

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা 


ধ বাঁভ্ন দলের প্রতাব ও সংগঠনের - 


নির্বাচনের কোন সঙ্গজাত নেই, 
বে কোন পর্যবেক্ষক এ্টা বকতে 
পারবেন! 

তাহলে কংগ্রেসের এই বিপুল 
জয় এবং বামপল্থী ফ্রন্টের এই 


' বিপর্যয়ের কি ব্যাখ্যা বাল্তক ঘটনা 
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প্যাজশ ও প্রশাসনের সহারতায় 
কারচাপি 

সঠিক ভোট হয় নি ছাড়া এক 
কথায় একে আর ক বলা যায়? 
সত্য সত্য ভোট গ্রহণ ও গণনা 
পর্যন্ত কি কি কারচ্ছাপ হরেছে তা 
যারা কারচুপি করেছে তারই 
বলতে পচ! কিন্তু বিভিন্ন ঘটনা 
এবং তথ্য থেকে এটা অনেকটা প্রমা- 
শিত হয়েছে যে সত্য সত্য স্বাধীন 
ও অবাধ নির্বাচন হলে পাঁশচমবঙ্গো 
(আমার সনে হয় অন্যান্য রাজ্যেও 
কারচপ হতে পরে গত বছর 
থেকেই) কংগ্রেস সি পপ আই জোটের 
পক্ষে একশটশ আসনও দখল করা 
সম্ভব হত না। 

সমস্ত তথ্য পরাঁক্ষা ও ঘটনা 
বিশ্লেষণ করে যে কোন নিরপেক্ষ 
লোকের মনে এ ধারণা হকে যে 
নির্বাচনে প্রশাসন বিভাগ, সখ্য 
নির্বাচন" কমিশনার থেকে প্ুাল- 
শের কনাদ্টেবল! পর্যন্ত 'সন্দেহের 
পান হয়েছেন। 
প্রশাসন ও প্ৰালশ বিভাগের 
সাহায্যে 'নিব্চনের বেশ কিছ 
আশো থেকেই, বামপল্থী ফ্রন্টের 
কর্মীদের আধা ' বেআইনশ অবস্প্ায় 
চলাফেরা করতে । হয়েছে। হাজার 
হাজার বামপল্ধী কর্ম ও সমর্থককে 
মিসা প্রস্ভাত আইনে আটক করা 
হয়েছে, উদ্দেশ্য বামপম্থাঁ শান্ত হাস 
করা। 

বহ কেন্দ্রে দশই মার্চ রাতেই 
প্রসাইভিং অফিসারদের কাছ থেকে 
ব্যালট পেপার নিয়ে ছাপ মেরে 


বাক্সে ফেলা হয়েছে। প্রশাসন ও 
নির্যাচন দপ্তরের, সাহয্য ছাড়া এটা 
সম্ভব হতে পারে না। 


বহ: কেন্দ্রে বামপল্থাী ভোটার- 


দের বস্তী বা গ্রামের মধ্যে আটকে, 
রেখে দেওয়া হর এবং তাদের ভোট 


জাল করে বাঝে ফেলা হয়। এখা- 
নেও প্দালশ বিভাগের প্রত্যক্ষ 
সাহায্য না থাকলে এটাও ঘটতে 
পারত না। 

ভোট কেন্দ্র থেকে বিপক্ষের 
পোলিং এজেন্টদের তাঁড়য়ে দেওয়া 
এবং ইচ্ছামমত ব্যালট ছাপ মেরে 
বাজে ফেলা, প্রস্মুইীডং ও পোলিং 


অফিসারদের হয়' সমর্থন না হয় ' 


চুপ করে থাকতে বাধ্য করা এস- 

বই সম্ভব হত না পুলিশের উস্কানি 

না থাকলে। 
নির্বাচন বিভগ্গের সম্বন্ধে 


মুর্শিদাবাদ নবগ্রাম || 
কেল্দ্ের অন্ততঃ পণ্ঠাশটশ ব্যালে | 
বামপল্ধী প্রার্থী বীরেন রায়ের | 
প্রতীকই ছাপা হয় ন. বলে জানা, 
আরো কত এ ব্যালট যে | 
এভাবে ছাপানো হয়েছে ভুপ্লি- | 
কেট ছাপানো হয়েছে, তার হিসাব | 
কোন দিন পাওয়া যাকে কি? এই | 
ব্যালট পেপার ছাপানোতেই বে { 
কারচ্ঞাপ করা হয়েছে .তার আর | 
মেমার কেল্দে { 
কংহোস সেংগঠন)এর কোন প্রার্থী | 
ছিলেন না, কিন্তু ব্যালট পেপারে | 
এ,কেল্দে সংগঠন কংগ্রেসের প্রতীক | 
চরখা হাতে মাহলাটীকেও পলা | 


কথা উন্েছে। 


গেছে। 


একটি প্রমাণ, £ 


গেল। 





॥তিন। 


মুখ্য নির্বাচনী আফসার স্বয়ং সম্ভ- 
বতঃ এই কারচ্দীপর ব্যাপারে 
জাঁড়ত। না হলে প্রার্থী 'থাকলেও 
প্রতীক থাকে না প্রার্থী না থাকলেও 
প্রতীক থকে (উদ্দেশ্য যাতে জাশ- 
ক্ষত ভোটাররা ভেট নষ্ট করে 
ফেলে) কি করে? ব্যলট পেদ রে 
কত দুশ্লিকেট ছাপা হয়েছে তা" 
সাধারণ ভোট র কেমন করে জানবে 2 
সে তো জনে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ । 

" কারচ্যাপর কঙ্জে ভোট গণনার 
সময়েও চলেছে। মূখ্য নির্বাচন. 
আফসার এমন সব লোকবে ভে ট- 
দানের ও ভোট গপনার কে নিবৃত্ত 


'করোছিলেন যে দাঁক্ষিণ উলুবোড়িয়া 


কেন্দ্র কাউন্টিং শটই ইচ্ছামত বদল 
করে দেওয়া হল বলে জানা 
শিয়েছে। কামারহাটি, পূবস্থল 
কেন্দ্রে কাউন্টিংএ নিযুক্ত লোকে- 
রাই সি পি আই এম বিজয় 
প্রাথথীদের পরাজিত করার জন্যে 
নকল ছাপ মেরে ভোট বাতিল করে 


 দিয়েছে। . একমাত্র কামারহাটি কেন্দ্র 
বাতিল সি আই এম ভেটের সংখ্যা 


যোল হাজার ছাড়িয়ে গেছে। 
বহু কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার 
চেয়ে ব্যালট পেপার বাক্সে বেশী 
হয়ে গের্ছে। -ছাতনা কেন্দ্রে সব 
প্রার্থীদের এজেন্টদের ব্যালট বাজে 
সাল দিতে দেওয়া হয়েছিল, 'কক্তু 
গাপনার সমর দেখা গেল কোন সশল 
নেই। সাল ভেলো গেছে এমন 
নয়, একদম কোন স'লই নেই। মনে 
হয় এখানে ব্যালট বাক্সই বদল হয়ে 
কোছে। 
এস ইউ সি এবার নেতাদের সই 
দিয়ে সীল করেছিলেন, ভোট গণ- 
নার সময় দেখা গেল এবরের সাল 
কেন বাক্সে নেই, গত বছর তা যে 
সীল ধ্াবহার করেছিলেন) সেই* 
সল আহে। প্রহোযকা নয় কি? 
তালতলা, মাপিকতলা, এম্টলধ 
প্রভৃতি কেন্দ্রে ছাপ দেওয়া ব্যাঃট 
আগে থেকেই গপনর 'ঘরে মজুত 
করা ছিল। কংগ্রেস প্র্থী হার- 


হেন দেখে হঠাৎ সব ব্যালট পেপা- 


রের সঙ্গে এগুলিও মাশয়ে দেওরা 
হল। ফলে কংগ্রেস প্রা জিতে 
গেলেন। 
বিষ্ণপ্‌র পূর্ব কেন্দ্রে বাক্সেট- 
ভাঁর্ত ব্যালট পেপার নিয়ে কংগ্লে- 
শেষাংশ নবম প্ঠায়) 


দ্ণ .. 


সংবাদ সপ্তাহিক 
॥ চাঁদার হার ঘ 
বাষিক ষোল টাকা 
বা"মাষক আট টাকা 
ঘৈমাসিক চার টাকা চার আনা 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাৰার 
7 ঠিকানা ৪ 
৬৯, মট লেন, কাঁল-১১ 





















॥ চার 


অশলৈতি নি 





সু 


' এবারের বাজেট থেকে কি বোবা যাচ্ছে 


, জের্থনৈতিক ভাষ্যকার) আগাম বাবদ ধরা হর দু 
অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্বন বাহাত্তর- তেইশ কোটি টাকা, পর 
[তয়ান্তর সহলের বাজেট লোক- বাজেটে দ: হাজার পাঁচশ সাতাশ 
সভায় [পেশ করেছেন। বাজেট কোটি টাকা। এবারের মুলধন" 
অন্যান্য বারের মতই, দর্ণাট ভাগে বাজেটে আগাম বাবদ দু হাজার 
ভাগ করা, একটা রাজস্ব বাজেট পণ্চনক্বুই কোটি টাকা ধরা হয়েছে। 
অশরাট মুলধন" বাজেট। 
গত বছর রাজস্ব বাজেটে তিন গত বছরে দ: হাজার তিনশো 
হাজার সাতশ সাতাশ কোট টাকা 'ছিয়ানবহুই কোটি টাকা, ঘাটাত 
" আয় ধরা হন, সংশোধিত বাজেটে তিনশো বাহাস্তর কোটি টাকা, 
দেখানো হয় চার হাজার একাশ সংশোধিত, বাজেটে খ্রচ দু হাজার 
কোটি টাকা। 
বাজেটে আয় ধরা হয়েছে চার তির পাঁরমাণ তিনশো উনষাট 
হাজার চারশ 'ছিয়ান্তর কোট কোট টাকা। এ বছরের বাজেটে 
টাকা। রাজস্ব বাজেটে গত বছর খরচের বরাম্দ দু হাজার হাশো 
, ব্যয়ের অনুমান ছিল, {তন হাজার ২উননব্বুই কোটি এবং. ঘাটতি 
পাঁচশ সাতাশ কোটি, সংশোধিত পাঁচশো চুরানয্বুই টাকা। 
বাজেটে চার হাজার একশ সাত রাজস্ব বাজেটে উদ্কৃত্তের পাঁর- 
কোট টাকা। এ বছর রাজস্ব মাল তিনশো বাহাম কোট টাকা 
. বাছেটে ব্যয়ের পরিমাণ চার হাজার ধরে এই মোট ঘাটাতি তিনশো 
একশ চক্ষধশ কোট টাকা ধরা পণ্চান্তর কোট টাকা হবে। এর 
হয়েছে। ফলে রাজস্ব বাজেটে মধ্যে নতুন কর , বাবদ একশো 
, উদ্বৃত্ত হবে তিনশ বাহান্ন কোট তিরাশ কোট টাকা আগেই রাজস্ব 
টাকা। £ বাজেটে ধরা হযেছে; তা নিয়ে 
মূলধন" বাজেটে গত বছর মোট নট ঘার্টাত দাঁড়াবে দংশো 





মূলধন’ বাজেটে খরচের পাঁরমাণ' 


এবারের রাজস্ব 'নয়শো ছেচাল্লশ কোট টাকা, ঘাট ' 


বিয্লাজ্ফিপ কোটি টাকা। এই পাঁর- 
মাণ ' ঘাটতি নতুন নোট বাজারে 
ছেড়ে দাক্স। মেটানো হবে। 
রাজস্ব বাজেটে সামারক 
বিভাগ বাবদ- ব্যয়ের পরিমাণ 
একাস্তর-বাহান্তর সালে ধরা হয় এক 
হাজার দনশো একচাল্লিশ কোট 
ছেষাঁট্র লক্ষ টাকা। ভারত-পাক 
চোদ্দ দনের যুদ্ধের ফলে এই 
খরচ সংশোধিত হয়ে এক হাজার 
চারশো দশ কোট সাতানন্কই লক্ষ 
টাকা হবে বলে 'অন্মান করা 
হয়েছে। এ বছরে বাজেটে সামারক 
ব্যয় বেড়ে এক হাজার চারশ আট 
কোটি ছাত্রশ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। 
এ ছাড়া রপতরণ ক্রয় ইত্যাঁদ বাবদ 
মুলধনী বাজেটে সামারক বিভাগের 


জন্য আরো সাতাশ কোটি উানশ 


লক্ষ টাকা বরাম্দ করা হরেছে। 

এই বাজেটের দাম্টভঙ্গী থেকে 
সমাজতল্ম দূরে থাক, যে কোন 
পঠাঁজবাদী দেশে সমাজকল্যাশ- 
মূলক যে দৃদ্টিতক্গী দেখা বায়, 
তাও বহ দূরে অবস্থিত । 


বড় বড় মালিক অর্থশালশ 


আরও ক্ষতি সন্তান চাওয়ার আগে 


সোপ ছোটবেলা থেকেই ছেলে 





সব চাহিদা পূ্মণ কারে তাকে মানৰ 


/কেটে নেওয়া হবে। 


পড়াশোনাৰ 
ক'রে তুলতে ৷ কিন্তু এখনই পিঠোপিঠে হদি আর একটি লে গড় নব্য তাদ ত. কঠিন হয়ে দাড়াতে পারে। ত্তেমন অবস্থা 
খাতে না হয় তায় ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? , 


সান দিয়া কোটি কোট দম্পতি তাই করছেন । সব দিক দিবে তৈরি না হওয়া পর্মস্ত পরের কথা তারা ভাবছেনই ন।। 


নিরোষেত্ব লাহায্যে জাপনিও তা করতে পারেন । নিরোধ হ’ল, লারা বিশ্বে পুরুষদেৰ সবচেয়ে প্রিষ, নবারেষ জন্ানিয়োধক। 


নিৰাপদে ও সহজে ব্যবহার কতা যার ব'লে জন্দনিয়োধেয জত্যে ধহ্কাল খরে লোকে দির্োধ।ব্যবহাৰ কষে আসছেন । আপদিও 


নিরোধ ব্যবহার করুন না? . 
লরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 16 পক্সাক্স 3টি নিরোধ পাওয়া যাশ্ব 5 


নি 'আতুকাষিসস্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন 


৯ 
9 জহি ত়ী 


লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মকন, এজি রিনা 
মনোহারী ক্বোকান, 95 ১০০০০৪54588 






শার্ট 


কী 


হ্‌ 
i 


t নি 
ব্যান্তদের আরকর বাড়ানো হয় নি। 
কোম্পানীগ্ুলির কর্পোরেশন ট্যাক্স- 
এর সারচার্জ সামান্য মাত্র বাড়ানো 
হয়েছে। অন্যাঁদকে সাধারণ গরশব 
মন্মুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্ুব্য- 
গলির উপর উচ্হারে কর চাপানো 
হরেছে। 'কেরোসন, সাথান, সিগা- 


রেট, কাঁচা তামাক, প্রস্তুত পণ্য 


থেকে ট্যাক্স তোলা হবে একশ উন- 
ষাট' কোট টাকা, কিল্তু বড়লোক- 
দের কাছ থেকে আদার করা হবে 
মাত্র চাঁষ্বশ কোটি টাকা। একমান্র 


কেরোসিন তেলের উপর বসানো 


কর বাবদ আঁতরিস্ত (দশ কোট 
টাকা গরীব মানুষদের পকেট থেকে 
কেটে নেওয়া হবে। 

দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে এই 
বাজেট মোরারজী , দেশাই কিংবা 


কৃফমাচারীর বাজেটের চেয়ে অলাদা- 


কছু নয়। 

একটা ইংরাজী দৈনিকের 
বাণিজ্য বিভাগের সম্পাদক মন্তব্য 
করেছেন যে এই বাজেটের ফলে 
তিন শ্রেণীর লোক. খুশী হবঝে। 


এক, শেয়ার মাকেটের দালাল, দুই | অনুমান করা-যার। 


চোরাকারবারীরা এবং তিন, ট্যাক 
ফাঁক দ্বেওয়া লোকেরা । শেরার 
মকেটের দালালরা খুশী হবে এই 
করণে যে কোম্পানীর উপর 
আয়কর ইত্যাদি না বসানোর ফলে 
শেয়ার কৃদ্রারে তেজ ভাব থাকবে, 
আর তেজ থাকলে যে দরেই শেয়ার 


, কেনা হউক না কেন, লোকসানের 


ভর নেই। চোরাকারবারী এবং ট্যাক্স 
ফাঁকবাজরা খ্রশ্শী কারণ তাদের 
কালো টাকা উপ্রার্জন ও সয়ে 
আসলে কোন বাধা থাকছে না। 
, চ্যবন সাহেব ব্যবস্থা করেছেন 
যে সরকার" িপার্টমেল্টে কল্ীক- 
টরদের বিল পেমেন্টের সময় শত- 
করা দু টাকা হারে ট্যাক্স খ্বাবদ 
এতে নাক 
ট্যাক্স ফাঁকির পরিমাণ কমে বাবে। 
বলা বাহুল্য কম্মাকট্ররা এতে 
অখ্চশ নর কারণ তারা বিলেই 
শতকরা দু-পাঁচ টাকা বাঁড়য়ে দিয়ে 
পঞঙ্গাজলে গঞ্গাপৃজা সারকে। সর- 
কারকেই ঘর থেকে এই টাকা শ্গুশা- 
গারী দিতে হবে। জুয়া, লটারশ, 
রেস প্রভৃতি আয়ের শতকরা চোঁতিশ 


' - দশমিক পাঁচ শতাংশ কেটে রাখার 


বাবস্থা করেও চ্যবন সাহেক চোরা- 
কারবার বন্ধ করার বে বৃথা আত্ম- 
প্রসাদ লাভ করেছেন, তা বার্থতায় 
গরবসিত হবে। 

কেন্দ্রীয় সরকার যাঁদ সাত্য 
সত্যি চোরাকারবার, কিংবা কালো 
টাকা সপ্টয়ের বিজিষ পল্থা 
বন্ধ করতে চাইতেন তাহলে 
কি তা সম্ভব হত না ? এদেশে 
কালো টাকার পরিমাণ কত, সেই 
সম্পর্কে প্রান্তন “বিচারপতি শ্রীতয়া- 
গর নেতৃত্বে গঠিত কমিশন যে 
অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, এবং 
কালো ঢাকাকে ধরবার জন্যে যে 
সংপারশ করেছিলেন, অর্থমন্দা 
তার ধার 'দয়েও যান নি। 
বহর পনেরো আগে তদানীল্তন 
অর্থমল্লী সংসদে সখেদে কলে- 
ছিলেন যে আমদানশ রপ্তানশ ব্যব-' 
সায় মিথ্যা হিসাবের ইনভরেস 


£ 


দোঁখিয়ে বছরে একশ পন্টাশ কোটি 


দপশি 1 শক্রবার ২৪শে মার্চ ১৯৭২ 


টাকা চোরাকারবাররা আত্মসাং 
করে। অধ্যাপক নিকেন্লাস কাজ- 
ডরের মতে এদেশে বছরে ট্যাক্স 
ফাঁকর পরিমাপ কমপক্ষে তিনশো 
কোটি টাক! । বাজারে চড়া দামে 
জিনিস বুলস করে তার হিসাব 
গোপন রেখে বছরে আরো দেড়শো 
কোটি টাকা এবং সোনা ও অন্যান্য 
নিষিদ্ধ পণ্যের চোরাচালানে বছরে 
আরো একশ কোটি টাকা চোরাকার- 
বারীরা সণ্চযয় করে। 

-এই হিসাবে এদেশে বছরে 
সাতশ কোট টাকা - ন্যনপক্ষে 
হিসাব বাঁহভূ'ত কালো টাকায় 
রূপান্তরিত হয়। গত পনেরো, বছর 
ধরে এইভাবে সণ্যয়ের ফলে দেশে 
মোট কালো টাকার পাঁরমাপ এখন 
সাড়ে দশ হাজার কোটি হয়েছে 
বলে অনুমান করা বায়। এর 
একাংশ বিদেশী মুদ্রায় বিদেশের, 
ব্যাংকে বে-আইনী হিসাবে জমা 
আছে বলে ধরেও বর্তমানে এদেশে 
অন্ততঃ ছয়-সাত হাজার 
টাকা বাজারে খাটছে বলে 


এই কালো টাকা আছে বলে 
বাজারে মোট কেনা-বেচার এক মোটা 
অংশ হিসাবের বাইরে রাখা হচ্ছে। 
অর্থাৎ সরকার এ কেনাবেচা বা 
আয়ের উপর কর ধার্য করতে পারছে 
না। ফলে জিনিসপত্রের দাম 
বাড়ছে, সাধারণ মান্দষের উপর 
ট্যাক্স বসানো হচ্ছে। রি 

বাজেটে এই কালো: টাকার 
85 সদয় 
ব্যবহার করা হয়েছে। 
615 8 
করতে বাধ্য করে এবং কল্মাকটরদের 
বিল থেকে শতকরা দ? টাকা কেটে 
নিয়ে কালো টাকার বৃদ্ধ ও সম্চয় 
কমবে না। 1 ০ 

কিন্তু কালো টাকার , মালিক, 
চোরাকারবারী এবং ট্যাক্স ফাঁকবাত্র- 
দের গায়ে হাত দেবার বিন্দু মাত 
ক্ষমতাও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের 
নেই, বাজেট থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে 
যায়। 
গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা নেই, 
কারণ এই সরকারের পৃদ্সপোষক 
টাটা, বিড়লা, গোয়েকারা প্রকাশো 
একচেটিয়া ‘শিল্পের মাঁলক হলেও, 
শোপন ব্যবসায় ' এরা কোটী কোটি 
টাকা উপার্জন করে। এঁ টাকা তারা 
হিসাবে দেখায় না কালো টাকা 
{হিসাবে জমা করে। তাছাড়া আছে 
সার, বাঁজ, কৃষিযন্ত্রপাত প্রভৃতির 
ব্যবসায়ী ও ধনী কৃষকেরা। তারাও 
উৎপাথ শস্যের বর্ধিত মুল্য গোপন 
আয়ের খাতে নিয়ে যায়। এদেরই 
জন্যে খাদ্যশস্যবাবদ, অনূদানের 
পরিমাণ গত বছর ছিল ত্রিশ কোটা 
টাকা, একার হয়েছে একশ কোটী 
টাকা। | 

এক কথার, বড় বড় একচেটিয়া 
ধনপতি ও' ভূঁমপাতি শগোণ্ঠির 
কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে জনসাধার- 
পের উপর ট্যাক্স আরো বেশ 
চাপানো, এবং দাম বাড়িয়ে লোকের 
দনখকল্ট আরো বাড়ানো ছাড়া অন্য 
কিছুই করতে পারে না। 
















ছপর্ণ ॥ শুবার ২৪শে দার্চ ১৯৭২ 
জল প্রন ভিজপ্টল্লানর চি 
শরপুরার নির্বাচনী । ফলাফল 
মধ্যাবত্ত শ্রেণী ও তরুণদের মধ্যে এ টা 
একটা প্রচন্ড আঘাতের মত এসেছে। ৃ 
ক এবারের নির্বাচন 
বে প্রবল কংহোস বিরোধী আব- | 
হাওয়া লক্ষ্য করা শপশিয়োছল তার বার লা। * দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এই 'রাজ্যে বলে আম্বাস 'দিয়েছেন। 
সপ্পো কুলাফলটা একেবারেই মিল ' তাহলে সি পি এম সংখ্যা কংগ্রেসের যেটুকু সাফল্য হয়েছে, 
ছেনা বলে তারা মনে -'করছেন। গরিষ্ঠতা পেল না কেন এ প্রশ্ন সবটাই ইন্দিরা গান্ধীর 'জন্যে। না, ভোটের ফলাফলে এটা স্পম্টই বোকা যায়্ান বলে কোন কোন মহলের 
নবাচিনের আগে কংগ্রেস বিরোধ উঠতেই পারে। ব্যাপকভাবে এ রাজ্যে বাংলাদেশ সংগ্রামের কথা কেউ যায়, ষাটটি আসনের মধ্যে কুঁড়াট ধারপা। 
এবং দস পি এম সমর্থক মহল কংগ্রেসের বিরদ্ধে সম্দাস সৃষ্টি বা বলছেন না। বলা - হচ্ছে, থেকে পশচশটি আসনে সি পি 
কোন গণনাতেই কংগ্রেসকে পণচিশের ব্যালট বাক্সে কারচুপির কোন সুকৌশলে চারদিকে শ্রীমতী এমের জরলাভের কোন সম্ভাবনাই 
বেশি আসন 'দিতে পারাছিলেন না। অভিযোগ ওঠোন। সি পি এম গাল্ধীর লক্ষ লক্ষ পোম্টারে (বাঁভল্ল ছিল না। সেক্ষেত্রে এরা যাঁদ কিছু ঘই যে বিপুল সংখ্যক নতুন ও 
অথচ কংগ্রেস পেয়ে গেল একচগৃল্ল- রাজ্য কমিটির সম্পাদক বলেছেন, গ্মেজে) কলকাতার বৃহৎ বাংলা কেন্দ্রের প্রার্থী অদল বদল করে তরুণ কর্মী বামপঞ্থী আন্দো- 
শাটি আসন, আর সি পি এম কংহোস মি উস্কানী - দৈনিক, স্থানীয় দৈনিক সাপ্তাহিক দুইটি বা তিনটি মূল কেন্দ্র থেকে লনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এ'রা 
5 ৮ ৯55৬ এবং আকাশবার্ণী প্রাতদিন বিভিন্ন প্রধানত পায়িশ-চাঁ্পশটি আসনের যদ সঠিক ভাবে সংগাঠত হতে 
অষ্টারোটি আসল লাভ উনিশশো চেষ্টা করেছে। বলা বাহুল্য কংগ্রে- ভাবে তাকে বেভাবে তুলে ধরেছেন নির্বাচন পরিচালনায় বিশেষ জোর পারেন তবে কংঙ্বোস সরকারের 
সাতষাঁট সালের তুলনায় একট সের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ তারই অনেকখানি প্রভাব পড়েছে দিতেন তাহলে নির্বাচন সংগঠনে পক্ষে জনাবরোধী নীতি অনুসরণ 
বিরাট অগ্রগাঁত। তারশ্টি আসন- নতুন কিছ নয়। যেমন ধরা যাক নিম্দাব্ত ও দারদ্র মহিলাদের মধ্যে আরো অনেকটা সমন্বয় সাধিত হত করে গাঁদতে টিকে থাকা অত্যন্ত: 
» 81 ৬ কথা। এরা হন যারা এবার এই রাজ্যে মোট ভোট- এবং অল্প ভোটে হারা আসন: অস্মাধাজনক হবে। 
এখন যাট আসনের বিধান- রাজ্যের অত্যন্ত পাছে পড়া মানুষ 
তারা পেয়েছেন আঠারোটি এবং কংগ্নেসের জেতা আসনের 
। কিল্তু কংগ্ৰেস বিরোধী অন্তত দশাটতে তাদের জোটবদ্ধ 
এই আগ্রঙ্গতকে প্রত্যাশার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
তুলনার অনেক কম বলে' মনে কর- ' টাকার ক্ষেত্রেও একই কথা, পিছিয়ে 
ছেন। বিধান সভায় একক সংখ্যা পড়া মান্য যেখানে অসংগঠিত 
 গারিম্ঠ হয়ে বিকল্প সরকার গঠ- সেখানেই টাকার লোভ কার্যকর" 
নের ব্যপারে তারা প্রায় স্থর হয়েছে। ত্রিপুরার অনেক জারগা- 
শবশ্বাসেই পেশীছোঁছলেন। আর তেই সাধারণ মানুষের ধারণা ভোটের 
এই বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল সি পি আগে পাঁচদশ টাকা পাওয়াটা খুব 
এম দলের নির্বাচনী ঘোষণাতেই। স্বাভাবক। আর এইখানেই সম্ভ- 
" শস পি এম বলেছিল গবকষ্প সরকার বত িপুরার বামশল্ধী আদ্দো- 
তন সম্ভব। আর সেই জন্যেই লনের মারাত্মক দুর্বলতা। রাজ্যের 
বনর্বাচনী ফলাফলে সি পি এমের সবচেয়ে অবহেলিত আঁদবাসশরা 
অগ্রগতির কথা না ভেবে ভাবছেন এবং বাঙাল' মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাস- 
আবার কংগ্রেসের বিপুল জর হল) গপতান্মক আন্দোলনে যতটা সংগ- 
আসনসংখ্যার হিসেবে বাম- ঠিত হয়েছেন অন্যান্য অংশের 
পল্ধদের সমস্ত প্রত্যাশাকে ধূল- পিছিয়ে «পড়া মান্দষ ততটা সংগ- 
সাং করে দিযে কংগ্রেসের বিরাট জয় .ঠিত হতে পারেন নি। সেই 
হারেছে নিঃসন্দেহে । কিল্তু প্রাপ্ত জন্যেই সমগ্র রূজ্য জুড়ে প্রবল 
ভোটের হিসেব, সেকথা বলে না। কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া বইলেও . 
এই নিবান্চনে মোট প্রদত্ত ভোটের সেই হাওয়া সি প্রি এমের পক্ষে 
মধ্যে কাঙোস পেয়েছে দুই লক্ষ বঃকতে পারে * নি। সাম্প্রদায়িক 
ছাবিশ হাজছরের কিছু বোশ ভোট মনোভাব অর্থের প্রলোভন ও ভাত 
এবং সি পি এম পেরেছে প্রায় দুই প্রদর্শন কার্ককরাঁ হকার “মূল কার- 
ক্ষেত্রে এই সামান্য ব্যবধানটিই প্রাত- কংঙ্কেসের ভেতরকার অন্তঙ্থন্দিই 
ফলিত হয়েছে দুই পক্ষেরই _ তাদের পরাজয় ডেকে আনবে বলে 
।বাজিধ কেন্দ্রের ফলাফলে । ' সি সি পিএম মহল ভেবোছলেন। 
শপি এম কংগ্লেসের কাছে চারটি নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রেও কংগ্রেস 


দল হিসেবে কোথাও নামতে 
পারোন। কিল্তু নির্বাচনের করে- 
কাঁদন আগে থেকে অবস্থাটা 
কিছুটা আপাত পরিবর্তন হয়েছিল 
এবং ইন্দির গাল্ধীর নাম ও গাই 
বাহুর প্রতীকের জরে কংশ্লেসকে 
দল হসেবে চেনা যাচ্ছিল। তাছাড়া 
কংগ্রেস থেকে বোরিয়ে যাওয়া নির্দ 
লরা প্রার সর্বত্রই শেষ পর্যন্ত - 
নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে কোন স্পন্ট 
বন্তক নিয়ে পোঁছুতে পারেন নি 
এবং একজনও জামানত বজায় 
রাখতে পারেন নি। ব্যস্ত হিসেবে 
বহু অজানা অচেনা, বিভি দু্ক- 
মের অভিযোগ আছে এমন তরুণ 
কংগ্রেস প্রার্থীরাও জিতে আসতে 
পেয়েছেন এই সব কারুণেই। 





{ছয় 


₹ দি নি এম নেতৃত্ব দ্বিধা 


এবারের নির্বাচনে সি পি এম 
{িপ্যস্ত হয়েছে। নির্বাচনে বিপ- 
বর্ত হওয়া অর্থে দল হিসাবে 
বিলুাত্ নিশ্চয়ই নর। বিপর্যয়ের 
কাঙ্গাল বিভিন সংবাদপত্রে 
তাদের দলগত ও শ্রেশীগত স্বার্থ 
অন্যায়" ব্যাখ্যা করা হরেছে। 
সি সি এমের পরুদজ্য়ের জন্য 
দায়ী সি পি এম নেতৃদ্বও। সি পি 
এম-এর গাপ-সংগঠনগুলি তা সৈ 
শ্রমিক, কৃষক সংগঠনই হোক ব৷ 
বারোই জুলাই কাঁমাটি বা সরকারী 
কর্মচারীদের সমন্বর কমিটিই হোক 
এই সবগূুলিহ ছিল ' অৰ্থনৈতিক 
সংগ্রামের হাতিয়ার! এমন কি 
দূশাপুর ও শহন্দদ্থান মোটর্স 
এর মত ইউনিরনও খুব জোর 
অর্থনৈঁতক ক্ষেত্রে মিলিট্যাল্ট ইউ- 
নিয়ন যাকে বলে তার বেশি নয়। 
প্রতিবার নির্বাচনের সময় এই 
ঘাঁটশুল যাদের নির্বাচনশ ঘাঁটিও 
বলা যেতে পারে তারাই লিপি 
. এমকে শব্তি )জহগিক়েছে। যতক্ষণ 
পর্যন্ত শাসকশ্রেপীর কাছে সি পি 
এম শাক্তশালশ প্রাতদ্বম্্ হিসাবে 
দেখা দেয়নি এবং আগেকার যু্ত 
ফ্লল্টগুলির মধ্যে শরিক দল হিসাবে 
শাসক শ্রেণীর উদ্দেশ্য কার্যকর" 
" করার উপায় ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত 
এরা তাকে সহ্য করেছেন। 
এবারের ফ্দ্তপ্রল্ট তাদের শ্রের্শী- 
স্বার্থীবরোধী এবং আদর্শগত ভাবে 
মোটামুটি শোষিত শ্রেশীর শ্রেণী 


বাজী শ্বরু ' করেছে। না, আমরা. 


শোলমেলে এলাকাঙ্গুলির কথা বল- 
ছিনা। যে অণ্যলে কোন গোলমাল 
নেই, যে সব. এলাকার এতকাল 
কংগ্রেস ও সি পি এম শাল্তপূর্ণ 
সহাবস্থানের নাত অবলম্বন করে 
চলেছিল সেই সব এলাকাগুঁলতে 
এই কংগ্লোসঁ তাশ্ডব শুরু হরেছে। 


কিন্তু € 


স্বার্থ রক্ষার প্রাতানাধ ছিল। এই- 
জন্যই দিল্লা থেকে হাল্দরার নিজস্ব 
রিসার্চ কাউন্সিল ও 'সয়ার ,যোঁথ 
প্রচেষ্টায় একে উচ্ছেদের পরি- 
কল্পনা করা হয়। এই ঘাঁটগুলি 
যদি সি পি এম-এর শুধ অর্থ 
নৈতিক দাবী আদায়ের ঘাঁটি বা 
নিবাচনশ ঘাঁটি না হয়ে বিশ্লবী 


চান সেটী “শাণতাল্মিক 


হর দি পি এস-এর 
আদর্শগত কারণে ' 


১ নিয়ে শহাদ 
হয়েছেন তাদের অবদান 'কাঁমউনিস্ট 


গদ-আন্দোলন গড়ে হুল্ন 
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কোন আন্দোলনের ডাকু দেয় ন, 
শুধু সি অই টি ইউ আর কে- 
অর্ভনেশন কাঁমাটর উপর সমস্ত 
ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে- 
ছিল। সেই বিষবৃক্ষের ফল 
ফলেছে। সরকার" কর্মচারীদের এঁক্য 
বলতে গেলে সম্পূর্ণভাবে 
িনন্ট। দমন পাঁড়নের ভয়ে 
আন্দোলন ছেড়ে দিলে প্রাণটুকু 
বাঁচল্লেও দলের মৃত্যু রোধ করা 
সম্ভব হয় না! শুধু মাত কাগজে 
বিবৃতি আর : প্রতিবাদে সংগ্লামও 
সংগঠিত করা যার না। 

আজকের নির্বাচনোত্তর -পাঁর- 
স্থিত যখন সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাল 
করে দিয়েছে যে শাসক পার্ট 
বুর্জোয়া শ্রেশী, এবং কৃহৎ সংবাদ- 
পর গোষ্ঠী একই শ্রেশীর অল্ত- 
ভুন্তি তখন সাধারণ মানুষের মনে 
শ্রেপীঘৃপা আগুনের মত জ্বালিয়ে 
তুলতে হলে নির্বাচন প্রহসনের 
প্রকৃত স্বরূপ আল্দেলনের মাধ্যমে 
তুলে ধরতে হবে সংগঠন জোর- 
দার করতে হবে। পশ্চিম বঙ্গকে 


শিবতশীর ইন্দোনেশিয়া হতে দেও- 


' যার ইচ্ছা' যাঁদ না থাকে তবে 


বামপন্থী দূলগ্ীলর  নির্বা- 
চনের মোহে আর নিমজ্জিত 
থাকলে চলবে না। এখন থেকেই 
সমস্ত প্রকার দমন পীড়ন এবং 
সাংাবধ্যানক প্রহসনের বিরুদ্ধে 
তীব্র শাপ-আল্দোলন গড়ে তুলতে 
হবে। 

চন্দন সেন 


দপণি 0 শক্ষবার ২৪শে মার্চ ১৯৭২ 
বাম ফ্রণ্ের্ন - 
নেতাদেৱ প্রতি 


এবারকার নির্বাচনের ফলাফলে 


. আম অত্যন্ত খুশী হয়োছ। কেন 


জানেন? শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ 
করে “পরীক্ষা পদ্ধতি” ও আইন 
শৃঙ্খলা, বিশেষ করে “অস্ম 
আইনেস্র ন্যার বিধান সভা ও 
নির্বাচন পদ্ধতি প্রহসনে পারিণত 
হয়েছে। এই তো চাই৷ যোল কলা 
পর্ণ হোক্‌। 

- আপনাদের বোধহয় (মাফ কর- 
বেন) জঙ্জা নেই। নতুবা এর পরও: 
সেন বমণীর কাছে ধর্ণা ঈদ 








দিতে গয়ে সফল হর নি! এবার 
ছাত্র পাঁরিষদ-বুবকংশ্রোস নামে । 
কংশাল সেজে একদিকে সম্পাস 
আর অন্যাদকে জ্াালরাতী করে 
আপনাদেরকে বোকা বানিয়েছে। 
ওরা কত ব্বান্ষমান বলুন তো? 
হবে নাঃ এ যে একদিকে শাক্তি- 
নিকেতন আর অক্সফোর্ডের পাণ্টি_ 
আর অন্যাদকে ওয়াশিংটন আর 
মস্কোর প্ঃ। 

বাংলা দেশের শিক্ষা আপনার 
নিতে পারেন 'ন। কিল্তু ইন্দিরা 
ঠাকরুপ নিয়েছেন'। -তাই গপহাত্যার 
বদলে ব্যান্ত হত্যা, পাইকারী বলাৎ- 
কারের বদলে খুচরা বলাংকার, 
গ্রাম পোড়ানোর বদলে বাড়ী 
পোড়ানো আর সবকিছু ঢাকা দেও- 
যার জন্য একটা নির্বাচিত সর- 
কারের সঙ । 
আম মশাই না 
মার খাই মার তে পারি না, তবে 
আজও মার নি। আপনাদের জোটটা 


শি 


সঃ 


+ 


) 
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ধিম্বভারতীর কার্যকলাপ 


অনেকটা পীরের স্মীর মত-- 


এদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার প্রকাশ্যে 
আলোচিত সচরাচর হয় না। কিন্তু 
তবু মানুষের জন্সম্ধিংসা তৃপ্ত 
করতেই বোধ হয় মাঝে মাঝে 
বিস্ফোরণ ঘটে। এমান একটি 
বিস্ফোরণ সম্প্রাত ঘটেছিল যখন 
কেন্দ্রীয় সরকার ৰিম্বভারত শর প্রসা- 
নক সংস্থাঙ্দীল বাতিল করে 
য়ে একটি আঁভন্যান্প জার 
রন। লোক বোঝানর জন্য অবশ্য 
বেয়াদপ কর্মচারী এৰং নকশালদের 
(কংশাল ?) উপরে দোষ চাপান হর । 
হালে বিশ্বভারতশর এবং তদশয় 
মটীজ্ক বোডের আর একটি 
কেরামতির খবর পাওয়া গেছে। 
“আমার সোনার বাংলা, আম 
তোমায় ভালবাস” গানাটি রবশ্দ্র- 
নাথ রচনা করে সুর দিয়েছিলেন 
বঞ্সাভঞ্গ আন্দোলনের সময় উনিশ- 
শো পাঁচ সালে। এ বছরেই অর্থাৎ 
বাংলা তেরশো বারো সালে গান- 


নাথের আমলেই বেরিয়েছিল 
বাজ সরে ও তালে যা সঃরান্তর 
নামে পাঁরচিত যেমন “বসন্তে কি 
শুধু? গানটির দুটি স্বরালপি 
হয়েছিল বাহার ও বাউল সুরে। 
দুটিই শুদ্ধ যাদও বাউল সুরটাই 
গাওয়া হয় বৌশ। 'কল্তু এ ধর- 
পের কোন বিকল্প স্বরাঁলাপা 
“সোনার বাংলা” গানের কোন দিল 
হয় নি উনিশশো একচাল্গশ সনের 
সাতই অপাম্ট পর্যন্ত। 
উনিশশো ছেচল্লিশ সনে এই 


7 আহা মরি! সোনার বাংলা 


ইন্দিরা দেবার রবান্দ্র-অনুমোদিত 


স্বরলাপ বরবাদ 
বিশ্বভারতীর উপদল ও মিউজিক বোর্ডের কারসাজি 


গ্রীলামাজক 


তাদের জাতীয় সঙ্গীত রূপে 
নির্বাচন করেন। কলকাতাস্থ ৰাংলা- 
দেশ সরকারের অস্থায়ী প্রধান 
ধিবশ্বভারতশর নকট এই গানের 
কথা ও সুর ব্যবহারের অন্মাত 
এবং অনুমোদিত স্বরলিপির অনু- 
লিপ প্রার্থনা করলে উপাচার্য 
শ্রীপ্রতৃলচন্দ্রু গুপ্ত স্বরাৰতান 
৪৬-য়ে মৃদ্রিত ইন্দিরা দেবর 
স্ররলাপর দশ হাজার ফোল্ডার 
ছাপ্দূনর আদেশ দেন এৰং তা 
ছাপানও হয়। কথা হয় যে, বাংলা- 
দেশে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য 
এই ফোজ্ডারগদীল পাঠান হৰে। 


পশ্চাং-দাণ্তের ব্যবস্থা 

কিচ্তু ইতিমধ্যে নেপথ্যে কে কি 
কলকাঠি নাড়লেন আর অমান এত 
টাকা খরচ করে ছাপ্মন ফোলুডার- 
গদালর বিতরণ বন্ধ হয়ে গোল। 
তাঁড়ঘাঁড় “মিউাজক বোর্ডের সভা 
ডেকে বাংল্মদেশ সিশনের অস্থায়শ 
প্রধানকে জানিরে দেয়া হল যে, 
বোর্ড তাদের পয়লা . ফেব্রকনারীর 
সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, স্বর- 
বিতান ৪৬-য়ের হাঁদ্দরা দেবশ-কৃত 
ষোল, বছর বাব বৰিশবভারতঁর 


- প্ৰকাশত স্বরলিপি নর উানশশো 


ছেচাল্লশ সালে র্বীল্মনাথের প্রয়া- 
ণের পাঁচ ৰছর পরে গৃহশত শ্রীমতণ 
স্মচিন্তা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 
সুরই মিউজিক বোর্ড অনুমোদন 
করেছেন। এই সুরের প্রামাণিকতা 
কা? বোর্ডের অন্যতম সদস্য 
প্রীশাল্তিদেব ঘোষ ' জানালেন যে, 
সরাট প্রামাণক কেন না, সুরটি 
তিনিই শ্রীমতী মুখোপাধ্যারকে 
শাখয়েছিলেন। তান এই সুর 
কোথায় পেলেন? এর পার্থক্য তো 
তাঁর স্বকৃতও হয়ে থাকতে পারে 
যেমন তাঁর নিজের গাওয়া রেকর্ডে 
হয়েছে। তদুভরে তিনি ৰললেন 
যে, রবান্দুনাথ তাঁর জরীবতকালেই 
নাক এই সুরের পাঁরবর্তন করে- 
ছিলেন এবং 'দনেন্দ্রনাথ নাকি সেই 
পরিৰাততি সুরই শান্তিনিকেতনের 
শিক্ষার্থীদের শেখাতেন। 


গানাটর শ্রীসত সুচিত্রা মখোপাধ্যা- ১১৯ 


পনের পাওয়া একটি রেকর্ড হজ 
সম্টার্স ভয়েস কোম্পানী বের 
করেছিল। তার সপোও সুরের 
তেমন কোন পার্থক্য দেখা বায় না। 
এর আগে এটাকে কেউ “সুরাল্তর” 
বলে দাবি করেনি। 


“সোনার বাংলা” গান ও বাংলাদেশ 
সরকার - 
ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার 
এবং তথাকার জনগণ এই গানটিকে 


হি 


প্রামাশিকতার ঘাচাই 
এখানে কয়েকটা প্রশ্নের উজ্ভব 
অনিবার্য । সকলেই জানেন, এমতা- 
বস্ায় রবীন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট গানের 
নতুন ও পাঁরশোধিত স্বরলিশি 
করাতেন যেমন আযাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে 
এল, এই কি তোমার প্রেম, মেঘের 
পরে মেঘ জমেছে ইত্যাদি স্বের- 
বিতান এগারো, সাহীত্রশ, আটান্রশ)। 
কিন্তু "আমার সোনার বাংলা”র 
বেলার তা করালেন না কেন? 


দনেষ্দ্নাথ নিজেও এমন অনেক 
করেছেন। তাঁনই ৰা এই গানের 
পরিবতি্ত সুরের স্বরালাপ কর- 
লেন না কেন? এর একটাই মাত্র 
উত্তর সম্ভব মনে হয় এবং তা হল 
এই যে, এই গানের স্বর পারি- 
ৰতন বাদ কোথাও কিছ; হয়ে 
থাকে তাহলে তা রবীল্দ্ুনাথ বেচে 
থাকতে হরনি_তা শাম্তিদেববাৰূর 
নিজ্ঞস্ব সৃন্টি। যেমন গ্রামোফোন 
রেকর্ডে তান “চোখ যে ওদের 
ছুটে চলে গো” গানটির যে আজ- সাক্ষীদের চার জন মৃত আর 
গাব ভাষা পারৰর্তন করেছেন 
তাতে বেচারা রবীন্দ্রনাথের বা 


FP 


~ 





সাত B 


হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এদের কারও 
পক্ষেই শাল্তদেববাবূর স্বকপোল- 
শ্পিত দাবির প্রাতিৰাদ করা অস-* 
ম্ভব। এবং এই সুষোগাটিই গ্রহণ 


“ওর সেকালীন মার কথাঃ 


আজকের দিনে আর চলে ঝা 


সুনীলের মা বলতেন পরিবারে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ধাকা খুব | 
দরকার । কি জানি কোনটা বাঁচে না বাঁচে... তখনকার 
(দিনে ছোট ছেলেমেরেরা মাজেরিয়া, বসন্ত, ওলাওঠা ফি অন্য 


রোগে আকছার মরত । 
লোকে তাবত ওষ্টা বিধিলিপি । 


আজ সুনীলের নিজের সংসার হয়েছে) 


আজকালকার কালে বেশির ভাগ মহামারী নিষ্নন্ত্রপে এসেছে । 


চীকে দিয়ে যা.রোগ প্রতিরোধের ওষুধ দিয়ে ছোট্ট বাচ্ছাদের সুস্থ 
রাখা হচ্ছে) ফলে শিশু মৃত্যুর হার ক্লমশঃই কমে আসছে ॥ 
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॥ আট ॥ 


বাংলাদেশে 'হন্দা চলাচ্চত্র রপ্তানা 


করার চেষ্টা চলছে 


বোম্বাইএর এক পাঁতকার সম্প্রীত 
প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গেল বে 
ফারত সরকারের চলচ্চিত্র রপ্তানশ 
সংস্বার এক কর্মকর্তা দিল্লীর 
বাংলাদেশ মিশনের প্রধানকে 
, অনেকঙ্গুলি ভারতশর ছাব দৌখিয়ে- 
ছিজেন এবং বাংলাদেশ প্রাতনাধ 
আমদানীর জন্য -ছাবিবিশাটি ছাৰর 
একটি তালিকা নিয়ে দিল্লী ফিরে” 
ছেন। যে আটাঁট ছাবর নাম 


করবে। কলকাতার প্রযোজকদের 


সংখ্যায় বাংলা ছাব তৈরী হওয়া , 


কঠিন হয়ে দাঁড়য়েছে। দ্বিতীয় 


বু্তক্রল্টের আমলে যখন বাধ্যতা-, 


মুলক বাংলা ছবি দেখাৰার জন্য 
ব্যবস্থার কথা ভাৰা হয়েছিল তখন 
এই মালিকেরা এক ভূতপূর্ব 
কংগ্রেস মন্দ ও জাঁদরেল ব্যারি- 
্টারের শরণাপা হয়েছিলেন বাংলা 
দেশে বাধ্যতামূলক ভাবে বাংলা 
ছার দেখানো সংবিধান সম্মত নয় 
এই আজশি জানিয়ে হাই কোর্টে 
মামলা দায়ের করবার জ্রন্য। এখন 
মাকিনিছাব আমদানী রদ হওয়ার 
কলকাতার চোঁরঙ্শাঁ জন্জলের ভালো 
ছাঁবঘরগহকিিও হন্দদ ছাৰওরালা- 


(বিশেষ প্রতিনাষ) 


দের কুঁক্ষশত হয়েছে। পশ্চিম- 
বাংলায় বাংলা ছাঁব নিজভূমে পর- 
ৰাসী। 
যাইহোক, পশ্চিম বাংলার চল- 
জ্চিত শিল্পের প্রদর্শকদের প্রতিষ্ঠান 
ই আই এম চিপ এ-র প্রাতনিধি 
স্টেটসম্যান পত্রিকার বালখিল্য এক 
'রিপোর্টারকে সাফ বলে দিয়েছেন 
যে পূর্ব ও পাঁশ্চম বাংলার মধ্যে 
ছবি লেনদেন যাঁদ 'বানময়ের 
ভিত্ততে হয় তবে অস্যাৰধে আছে 
কারণ এখানে আঠরোটি ছাব 


- সেন্সর হয়ে মাান্তর অপেক্ষায় দিন 


খুনছে, কাজেই বাংলাদেশের বাংলা 


ছবির জায়গায় আর কি করে হওয়া 


সম্ভব। কাজেই এখানকার প্রযো- 
জকবৃল্দ যাঁদ এখানকার ছবি ওপার 
বাংলায় দেখাবার ব্যবস্থা করতে 


* পারেন তাহলেই সমাধান পাওয়া 
যাবে। এরা আরও বলছেন বে. 


টালীগঞজজের ছাবর ওৎকর্ষ এতই 


বেশী যে ঢাকাই ছাঁব তার সঙ্গো - 


এ+টে উঠতে পারবে না আর ওপার 
বাংলার জনসাধারণ কলকাতার ছাবি 
লুফে নেবে। তাদের কথার মনে 
হচ্ছে যে এখানে "হম্দ ছাৰর বাজার 
বজায় থাকুক আর বাংলা ছাব তৈরী 
করে চালান হয়ে ধীক। তাহলেই 
দশকূল রক্ষা পাবে। . 

এবার ওপার বাংলার অবস্থা 
দেখা যাক। এখানকার ছবিঘরের 
মাঁলক যেমন বাইরে থেকে হিন্দী 
ছাঁব দেখিয়ে অর্থোপার্জনে উৎ- 
সাহ” বাংলাদেশের ছাবিঘরের মালি- 
করাও এখানকার বাংলা ছবি আম- 
দান" করতে নাঁক সেরকমই উং- 


দের মনোরঞ্জনের নাম করে সুনশল 


দত্ত, নার্গিস -প্রভৃতি হিন্দী ছাব 


প্রযোজকদের কয়েকজন চাঁই চাকা 
ঘুরে এসেছেন'। হন্দী ছাঁবর 
বাজার যাচাই এবং ওখানকার পাঁরি- 
ৰেশক প্রদর্শকদের প্রভাবিত করার 
চেষ্টাও ঢাকা যাত্রার এদের এক 
কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। যে 
ছাব্বিশখানা ছবির তালিকা বাংলা- 
দেশের দিল্লীর প্রাতানাধর হাতে 
গুজে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 
কানা কোন ভাষায় কিছুই জানানো 
হচ্ছে-না। আর বাংলা ছবির 
কথ্ই যদি ভাবা হরে থাকে তবে 
ভরত দরকার কলকাতায় “এসব 
দেখাবার ব্যবস্থা করলেন না কেন? 
এক সিনেমা সাপ্তাহিকে ছবি দেখে 
বোঝা যাচ্ছে যবে হিন্দী সিনেমা 


সাম্াজোর রথ মহারথী সবাই 


বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঞ্চো 
সমঝোতার জন্ল আকুলি বকুল 
করছেন। এদিকে কিন্তু বাংলা 
দেশের শিল্পের প্রতিনিধি কল- 
কাতায় স্থানীয় শিল্পের প্রাত- 
নাধদের সঙ্গে কি করে সুসম এক 
নীতি নির্ধারণ করা যায় তার 
আলোচনা করেছেন। তাই ভারত 
সরকারের মতিগাতি সম্বন্ধে শাঁকত 
হওয়ার কারণ ঘটেছে। যদ বাংলা 


উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা 
হয় তার ফল মারাত্মক হতে বাধ্য। 
পাশ্চমবাংলার চলাচ্চি শিজ্পের জন্য 


দপশি হ শুক্রবার ২৪শে মাচ ১৯৭২ 


তার জন্য কোন মাথাবাথা সরকার 
মহলে দেখা যাচ্ছে না। য্ুস্ত প্রযো- 
জনার কথা অনেক পরিচালক ভাৰ- 
ছেন। এই ব্যবস্থায় কম খরচে 
দুই বাংলার ছবির বাজার বাড়িয়ে 
নেওয়া যাবে এবং কলকাতা ও 
ঢাকার শিল্পী ও কলাকুশল' 
দুজারগায় কাজের সুযোগ লাভ 
করতে পারৰেন। 
চ্চিত্র শিল্পের প্রাতানাধিরা বলেছেন 
যে পশ্চিম বাংলার যশস্বী পাঁর- 
রায়ের ছবি ওদেশে দেখতে তাঁরা 
উৎসুক এৰং সম্প্রাত ঢাকা পার- 
ভ্রমপকালে সত্যাজধ্বাৰক ঝলেছেন 
বে ওদেশে ছাব করতে পারলে 
তান খুশী হবেন। বঙ্াভূমির 
দুই অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
লেনদেন এক স্বম্ত ব্যবস্থার 
'ভাত্ততে গড়ে ওঠা প্রয়োজন এবং 


চলাচ্চত্ের মত এক উল্লেখযোগ্দ - 
“ শিল্পেরক্ষেত্রে বপিককর্মী ম. 


সিকতা যাতে প্রভাব বিস্তার 
করতে পারে তার জন্য উভ 


বাংলার সাংস্কাতি কর্মী ও সাধারণ 


মান্দষকে সচেতন হতে হবে। 





(বিশেষ প্রাভানাধ) 

রোডও-কাটছিন শুনেছেন ? 
শুনেছি বোক; শুদ্ধ করে বলতে 
শেলে শুনতে বাধ্য হয়েছি_এমন 
কথা অনেক বেতার- শ্রোতার কাছেই 
শোনা যাবে। বাংলাদেশ, মুজিবর 
তীর জওয়ান ইত্যাদির খৰর 
শোনবার জন্য সকলের যখন স্বাভা- 
দিক আগ্নহ 1 প্রয়োজন, সেদিন- 
গুলিতে হঠাৎ এলো রেডিও কার্টন । 
সময় বাছাই করা ছিল সতর্কভাবে-_ 


পরগুলির প্রলাপোন্ত ও আষাছ়ে 


একটি রোডও ট্রাজেডা 


এনে পরোক্ষে কংগ্রেস ' র্বাচনশ 
অভিবান ইত্যাদি নানাধরপের উত্তে- 
জক, ন্যকারজনক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। 
বাংলাদেশ নামক এমন সুযোগ আর 
কবে আসবে! ৰহ্বাদন থেকে 
পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে এপার 
বাংলার কিছুই পেশছতো না শুধু 
কানে যেত রেডিও মারফত আকাশ- 
বাণশর অনুহ্ঠান। তাই এই 
স্মযোশে আকাগৰার্পীর কিছ লোক 
যেন তুরায় মর্গে বিচরণ করতে 
জাগলেন। 

বৃহত্তর ক্ষেত্রে যা অল “ইন্দিরা” 
রেডিও, তার কর্মচারীরা নীতি- 
রুঁচিসান্রাজ্জান সব কাটিয়ে আখের 
গুছোৱার তালে আত্মপ্রচারের সব 
ফাঁকর কাজে লাগাবেন, এটাই যেন 
প্রথা হয়ে দাঁড়াল। বহর খানেক 
আগে কলকাতা কেন্দ্রের কর্তাব্যস্তি 
হিসাৰে কার্ধভার গ্রহণ করার পর 
থেকে নানাভাবে 'িলশপবাবু 
নিজেকে বুদ্ধিজীবী লেখক রুপে 
প্রচার করাতে সচেষ্ট হলেন। 
“বেতার জশ্াৎ”-এর একই সংখ্যায় 
শনজের একাধিক ছবি, পুজো 
সংখ্যার শুধুই নিজের নয়, স্ত্রী 
সবিতা সেনগুপ্তের একখানি লেখা 
ছাপার ব্যবস্থাও করেছেন। বাংলা- 
দেশের মান্তসংগ্রাম এগোচ্ছে, কল- 
কাতার কাগজপ্নের লোরুজন এন্তার 
কাঁথকা দেবার সুযোগ পাচ্ছেন, আর 
সেইসঙ্গে দিলীপকুমার সেলদুপ্তের 
দু-একটা লেখাও কলকাতার পত্র- 
পাশ্িকায় বেরিয়ে গেল। ঢাকা 
শহরে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ 
করলো; গবজরশ দেশপ্রোমিক 'দিলশপ 
কুমার বেতার-তরঙ্গো ভাঁসষে 
দিলেন নিজস্ব প্রযোজনায় স্বাল- 


{খত রূপক “বাংলাদেশ, ভারতের 
লহ নমস্কার” । মুজিবুর রহমানের 
চাকা আগমনের দিন শিশু মহল 
সুলভ এই রূপকান্ক্ঠানের পুনঃ- 
প্রচার। ব্যবস্থাও পাকাপোন্ত-_ঢাকা 
বেতারকেন্দ্র থেকে তা রাঁলে করা 
হল। সমরটাও ধরা ছিল ভাল, 
রাত দশটার পর। বৰঙ্গাবন্ধুর 
বীরোচিত  স্বদেশপ্রত্যাবর্তনের পর 


বিশ্রামের সময় ধানে বাজবে 
'দিলীপকুমারের কীর্তি! * 
এরপর থেকে চললো রোঁডও- 
কার্ট:ন 'সারিজ। শ্রোতাদের চিঠি- 
পুত্রের জবাৰের অনুষ্ঠান “সাবনয় 
িবেদন”-এ জানানো হল, কার্টুনের 
প্রশংসাস্চক অসংখ্য চিঠি আসছে। 
্ Re 
মুলাবান নিউজ প্রিন্টের অপচয় 
মান্ত। 
শুধু একটা কথা বলি। পাড়ার 
পাড়ায় ফাংশনে জহর রায় ৰা সল্ট 
দাশশুপ্ত যে কমিক বা প্যারোডি 
পাঁরবেশন করেন তাতে ভূট্রোইয়া- 
'হিয়া-নিক্সনের নাম পাঞ্চ করে 
এফেক্ট সাউস্ভ দিয়ে বেতারস্থ করলে 
বর্তমানের রেভিও-কা্টনের চেয়ে 
শতগুণ ভাল হতো। ভারতীয় গণ- 
নাট্য সংঘের কিছ: গান, পরলোকগত 


" ব্লাজনৈতক ক্যাঁরকেচারস্ট সন্দীপ 
সান্যালের কথাও এ প্রসলো স্মর্তব্য। - 


কিন্তু আকাশবাণশী কলকাতা কার্ট 
নিস্টের ভাবখানা যেন তান একটা 
নতুন কিছু করলেন! আসল কথা, 
মনশ্রকচ্ছ আত্মপ্রচারের এমন নমুনা 
কলকাতা কেন্দ্রের পক্ষে বিরল 
ঘটনা ৷ 


বাংলাদেশ চস- . 


~ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে ছার্চ ১৯৭২ . 


ছাটাইয়ের চক্রান্ত 
(প্রথম পঙ্ঠার পর) 


খানা খোলবার চেষ্টা করবে তাদের 
শসম্ধান্ত যেন শ্রামকেরা মেনে নেয়। 
ণকল্তু জানা গেছে যে মালিকপক্ষের 
সলো দস পপি আই বা কংগ্রেস মুখ- 
পারদের দুটি চুক্তি হবে। যার একটি 
শ্রাসকদের 'ঘুপাক্ষরেও জানান হবে 
না। যে চান্ত জানান হবে না তাতে 
মালিকপাক্ষকে বলা হবে বে শ্রামিক- 
দের যে দাবীর জন্য কারখানা বন্ধ 
হয়েছে সেই দাবাঁগনলো মেনে নিতে 
বিনিময়ে কেন্দ্র সরকার থেকে 
প্রচযর অর্ডায়ের ব্যবস্থা করা হবে। 
এমন কি ঝদেশে বাবসা চালানর 
কিছু সুযোদা সদীবধাও দেওয়া 
হবে। শোনা শেছে যে এরকম 
কয়েকটি প্রাতষ্ঠানের মালিকপক্ষ এ 
চুন্ত মেনে নিয়েছেন। যেমন বে 
শ্রীমক চারশো টাকা মাসে মাইনে 
" পেন তাকে এখন বলা হবে দশো 





' খুশি নন 
(প্রথম পঙ্ঠার পর) 


পাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ট্রেডে ইউ- 
নিয়ন নেতৃবৃন্দও বাদ. পড়েছেন। 
বিপুল সংখ্যাশীরম্ঠতা পাও- 
য়ায় 'সম্ধার্থবাবুদের অনুমান যে 
টা রে 
তাঁর বিরদ্ধে মাথা 
71 টে 
* করলে স পি এম সহ অন্যান্য 
এপ বিরোধী দলের বিরদ্ধে বে 'ঠ্যাঙ্গা- 
নির' দাওয়াই দেয়া হচ্ছে বক্ষুন্থ 
কংগ্নেসঈদের বিরুদ্ধেও সেই দাও- 
রাই প্রয়োগ করা হবে। একাজ তাল 
ভাবে করার জন্যই শ্রীসৃরত মুখো- 
পাধ্যায়কে কলকাতা, হাওড়া ও 
চক্দবশ পারশাগ্রার প্দালশের তদা- 
রকশি করার দায়িত্ব আর্তি হয়েছে। 
শুধু কি এই দাওয়াই দিযে সব 
বিক্ষোভ চাপা রাখা ব্বে। 


আমার সোনার বাংলা 
(সপ্ত পৃচ্ঠার পর) 


অধ্যক্ষ ছিলেনল। তাঁর কাছে জানা 
যার বে 'দিনেন্দ্রনাথ তাঁদের “সোনার 


বাংলা" গানটি হীল্দরা দেবীর স্বর- 


লিপির স্দরেই শেখাতেন। রবাল্দু 
_ নাও নাঁক তাই করতেন। সেই 


তেন শাল্তবাকু সেগ্দলিকে' ৰ্যব্‌ 
হার করেছেন। এই মাত্র পার্থক্য। 
এগাল তো শাল্তবাব্র বৈশিষ্ট 
যেমন তার গাওয়া ‘বসন্তে কি 
শুধু গানের রেকর্ডেও আছে। 


-"_ একে 'সারাল্তর' বলে না। 


ঘটনাগুলো আমরা বাংলা- 
“দেশের উভক্ল অংশের জনস'ধারণেব 
এবং সংস্কৃতি-প্রেমিকদের অব- 


” "পাতির জনা রাখলাম । আরও আশা 


করব বে, শেষ পধল্তি জনমতের 
চাপে িশ্বভারতীর শুভ বৃদ্ধি ফিরে 
আসবে। 


টকা িতে। আর সস ?প 
আই বা কংগ্রেস প্রভাঁবত ইউনিয়- 
নের সঙ্গে মালিকপক্ষের এই চান্ত 
হয়েছে। শ্রীমকদেরও মালিক বাঁচাও 
আন্দোলন সমর্থন করতে বলা 
হবে। কারণ দেশের মধ্যে শিল্পের 
উন্নাত করতে গেলে উভয়পক্ষকে 
সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে হবে। 
শকল্তু মালিকপক্ষের সঙ্গে বে 
শোপন আর একটি চ্াঙ্ত হবে তাতে 
বলা হবে বে চারশো টাকা মাইনে 
পায় তাকে চারশো টাকাই 'দতে 
হবে। কিচ্তু চারশো টাকার মাইনে 
প্রাপককে বলা হবে দশ টাকার 
চান্ত হয়েছে। অবাশন্ট টাকাটা 
কংগ্রেস ও সি পি আই গুস্ডাদের 
মাসোহারার জন্য থাকবে। কারণ 
সরকার অর্থ থেকে গুস্ডাদের 
মাসোহারার ব্যবস্থা করতে গোলে 
অনেক অস্মীবধা আছে বলে উভষ 
দলই মনে করে। 

বামন অণ্চলে সি পি এমের 
ইউানয়ন ভাঙ্গার জন্য প্রার কুড়ি 


বাধণহী ফ্রুট 
৪ ফরোয়ার্ড রক 
প্রচার জানান 
গুরু করছে 


(দপণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
আট দলের বামপঞ্থ ফ্রন্ট আর 
ফরোয়ার্ড ব্লক যক্ধভাবে ব্যাপক 
প্রচার ওসাল্দেলন সুরু করার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুধু পশ্চিমবঙ্পো 
নয়, ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও 
বিশেষ করে দিল্লীতে । 

ওরা আগামী মঙ্গলবার কল- 
কাত? শহশদ মিনার মাধদস্বনে জন- 
সভার জন্য পুলিশের অন্মাতি 
চেয়েছে আর পারে এরা দিল্লশতে 
সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা 
করছে। 

ফ্রন্টের বন্তব্য হল ঃ গৃষ্ডারা 
দলমত 'নার্বশেষে অনেকাগ্গলে 
সবয়ের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে । 
নাগারককে লাইন থেকে বার করে 
দিযেছে। এ ধরণের পদ্ধতি এবার 
নতুন। এতে সাধারণ নাগারককে 


(৩য় পৃষ্ঠার পর) 


এস ডি ও স্বয়ং তাদের ধরেছেন। 
কারচুপর এটাও একটা উপার অব- 
লম্বন করা হয়েছিল'। 

তবু মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম ঘটে। 
এব কারণ কি? 

প্রথমতঃ পাঁশ্চমবঞ্টো এবার 
জনগণের রায়কে ব্যর্থ করে দেবার 
বে পারিকস্পনা করা হয়, তার মধ্যে 
এই কারচুপির বড়বন্ত হয়। বাকী- 
গুলিতে কংগ্রেস ও সি পি আই-এর 
জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে 


হাজার গুস্ডাকে বেশ মেটা 
টাকা মাসোহারায় নিয়োগ করা 
হয়েছে বলেও জানা গেছে। এদের 
মধ্যে কিছু কিছু গুন্ডাকে খাতা 
কলমে পুলিশের চাকরী দেওয়া 
হচ্ছে। কচ্তু তাদের আসল কাজ 
হবে শবাভক্ জায়গায় সস পি এম 
বা অন্যান্য দলের ইউনিয়ন ভাঙ্গা 
পুলিশের কাজ নয়। 

তাছাড়া (বহযরের মৃঙ্গোর, গায়া, 
আসামের শৌহাটী ও ডউঁড়িষ্যার 
ভুবনেশ্বর থেকে কিছু কিছু অবা- 
ক্খালশ শুশ্ডাকেও আনা হচ্ছে। 
তাদের সরকারী ভাবে বল্ম হবে 
কেন্দ্রীয় গোরেন্দা দপ্তরের লোক, 
কম্তু আসলে তারা গ্দুস্ডা ছাড়া 
আর ছুই নয়। গোয়েন্দা দণ্ড 
রের নমে স পি এম বা বামপজ্থী 
নেতাদের এইসব শস্ভারা একতরফা 
হেনস্ধ করবে বলেও শোনা 


যাচ্ছে। 


অপমান করা হয়েছে। 

ফ্রন্টের ধান সভা বর্জন 
নশীতর বাখ্যা ওরা বিভিন্ব জনসভা 
মারফৎ করবে আর বলবে যে এবা- 


প্রিসাইডিং আফসার, পোলিং আঁফ- 
সার, কারাল্টং আফসার প্রভূত 


নির্বাচনে কারচুপি, 


(প্রথম পৃত্তার পর) 


বলেছেন বে সম্প্রীতি কধগ্রেসের 
মধ্যে অনেক সমাজাবরোধী অন্দ- 
প্রবেশ করেছে। তাঁদের সম্পর্কে 
শশনুই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

শ্লীগৃপ্ত দিল্লী থেকে যাবার সময় 
পর্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া বায় 
ন এই ঘটনা সম্পর্কে কোন গ্রেপ্তার 
হয়েছে ক না অথবা রিভলবার 
দুটো ফেরৎ পাওয়া গেছে কি না। 
দ্বত"য় সংবাদ বেটা এখানে 
শাসক মহলে অস্বস্তি এনেছে তা 
হল বাব সূত্র থেকে । এখন 
বস্তাঁরত সংবাদ আসছে কীভাবে 
পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক ভাবে ভোট 
গ্রহণ এবং ভোট শাপনীয় কারচুপি, 
ও জালিয়াত হয়েছে। 

প্রধানমল্মীর বশেষ আস্থা- 
ভাজন একাধিক সরকারী আমলা 
এবং কংগ্লেস নেক্কবৃন্দ নিজেদের 
পারচয় গোপন রেখে সারা রাজ্যে 
নর্বাচন সম্পর্কে তথ্য অন্নসম্ধান 
করেছেন। এদের উপর ভার ছিল 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তথ্য সংগ্রহ 
করে সরাসাঁর প্রধানমন্ত্রীর কাছে 


717৮5 এ 
যে পাশচমবঞ্পো মোটেই স্কার্ধীন 
নির্বাচন হয় নি সে কথা অনেকাং- 
শই সত্য। 

উনি জানালেন বে পাঁরপাম 
বাই হোক, উন তাঁর 'রপোর্টে 
প্রধানমন্্ুকে পাঁরচ্কার জানিতর- 
ছেন উনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ 
প্রসঙ্গো একথাও জানালেন বে 
উনি পরামর্শ দেবেন যে | পাঁশ্চম- 


_ বঙ্গ থেকে কোন - ব্ববকর্মী উত্তর- 


প্রদেশে নির্বাচন প্রচারে “সাহায্য” 
করার জন্য যেন কিছুতেই না পাঠান 
হয়। এতে তাঁর মতে কংহেসের 
ভাবমৃর্ত নষ্ট হবে। - 
এই কংগ্রেস ন্ডেষা যান নিজেও 


- দীর্ধাদন ছাঘ ও জব আন্দোলনের 


প্রো সংশ্লিষ্ট জানালেন বে 
ভোটের দিন তানি দমদম ও বরাহ- 
নগরে বেলা এগ্রারটার মধ্যেই 
ভোট কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণ ফাঁকা 
দেখেছেন। 

অথচ ওকে স্ধানীর কংগ্রেস- 
কর্মী ও সরকারী কর্মচারীরা বলেন 


নিয়োগের সময় কংগ্লেস দলের 
হুকুমে চলেছে। নির্বাচনের দিন 
যাতে অবাধে জোর জবরদস্তি কার- 


Regd. Ne. C72 


এবারের দগ্ধ 


রাজনৈতিক সমাবেশে গর্ত 





হণ 


(বিশেষ প্রাভানাধি) 


পশ্চিমবলোর নূতন  মান্ম- 


, সভার শপথ গ্রহণ অন্যষ্ঠানাট নব 


১ কংগ্রেসীরা রাজনৈতিক শ্লোগান 


মুখরিত করে এক-নতুন নজশর 
সা্টি করেছেন। গত সোমবার 
রাজভবনের মাঠে . রাজ্যপাল " হাই- 
কোর্টের বিচারপতি, কুটর্টনীতক 
প্রাতানাঁধ, বিশিষ্ট নাগরিকদের 
উপস্থিতিতে মন্ত্রীরা বখন শপথ 
গ্রহণ করাছলেন তখন নব কংগ্তে- 
সারা শেলাশান "দিয়েছিলেন, 
“ইন্দিরা পাহ্ধী যুগ যুগ জিও", 
বামপন্থী রাজনীতি দূর হটোঃ 
ইত্যাঁদ। গত চব্বিশ বছরে এই 
রাজ্যে সাতটি মাল্সভা শপথ গ্রহণ 
করেছেন। কিন্তু কোন অনুষ্ঠানে 


ম্লোশান দেবার মতো ঘটনা ঘটে 


নি। এটি একটি. নতুন নজীর সৃষ্টি 


করা হোল। 
মাল্মসভার শপথ গ্রহণ সংঁব- 
ধান অন্ধষায়শ একটি পাঁবত্র অনু- 
ঘ্ঠান। এই অন্যম্ানে বশিষ্ট 
ব্যক্তিদের উপস্থাততে নতুন মল্লী্া 
শপথ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে 
বিধানসভার সরকারী ও. বরোধী 


এটি কোন রাজনৈতিক সমাবেশ 
না। কিন্তু এবারে এটিকে রাজনৈ- 
তিক সমাবেশে রুপাল্তারত করে- 
ছিলেন নব কংশ্রেসীরা। নব 
কর্গ্নেসী ছাত্র পারষদের দাবশ 
অন্ধায়শ রাজভবনের দরবার হলের 
পরিবর্তে অনুষ্ঠান হয় মাঠে আর 
সেখানে যোগদান করেন নব কথশ্্রে- 


সাঁদের পতাকা নিয়ে দলে দলে ছাত্ 


কিছ; করার ছিল না। ওরাই সব 
কিছু দখল করে ছিল। 

অবশ্য শপথ গ্রহপের অন:- 
্ঠানে বিধান সভায় নির্বাচিত কোন 
বিরোধী সদস্য উপস্থিত ছিলেন 


/ 


উৎসাহ ছিল না 


(শ্িভীয় পৃত্টার পর) 
ভাঁড় নেই_বযেমনটা অনুরূপ দিনে 
ছল উঁনশশো সাতযাট বা উনিশ- 
শো উনসত্তর সালে।. - 

গেটের সামনে যেখান দিয়ে 
মন্দের গাড়ী ভেতরে ঢুকে বার 
সেখানে টোবলের ওপর দাঁড়িরে কে 
যেন অনর্গল বন্ততা করে চলেছে 
কংগ্নেসের “বিরাট নির্বাচনী জয়" 
আর দিস প এম-এর চরম রাজ- 
নৈতিক ব্যর্থতায়, উল্লাস প্রকাশ 
করছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম বে, 
বস্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কমচারী 
ফেডারেশনের, একজন্‌ ' নেতা। এই 
ফেডারেশন কংগ্লেসদের, এর সদ- 
স্যরা কর্মচারীদের আর এক প্রাত- 
ঘ্ঠান্‌ কো-আর্ডনেশন , কমিটির 
বিরোধা। 

" বন্তার সামনে জনা পনের লোক 
দাঁড়িয়ে ঘন্তৃতা শুনছে আর মাকে 


মাঝে শ্রোতারা হাততালি - আর 


শ্লোগান মারফৎ কংগ্রেসী বন্ধব্যের 
প্রাত তাদের সমর্থন. জানাচ্ছে। 


বাইকে, আসে নিা। আর রাস্তার 
প্রবেশ 


নাষদ্ধ - -ছিল_বারান্দায় 


আসার সমস্ত পথ রুদ্ধ ছিল, 
কড়া প্রলিশ পাহারায়। মনে হর 
প্রশাসনের কর্তারা জানে কর্মচারীরা 
সাধারণভাবে এই উৎসবের সঙ্গে 
একাত্ম নর। 

বেলা একট নাগাদ একটি 
ছাদের মিছিল, এসে পোছুল- 
সামনে ফেষ্টুনে. কলেছের নাম 
লেখা। ছান্রের সংখন্ধ পঞ্চাশের 
বেশী হবে না। 

একট; পরেই গোলমাল ' শোনা 
শোল। ব্রা যেন কর্মচারী ফেডা- 
রেশনের লোক জনকে সারিয়ে দিযে 
মাইক দখল করতে চাইছে । একট: 
ধাক্কাধাক্কি হল_ ফেডারেশনের এক 
ভদ্রলোক আপাতত জানিয়েছিল 
ছোকরাদের মাইক দখলের পদ্ধতি 
ির়ে। বেচারা দু-এক ক্র চড় চাপড় 
খেল। পুলিশ লাঠি দিয়ে ওদের 
একটু দুরে সারয়ে দিয়ে সামনের 
কোলাপাঁশবল গেটটা টেনে বন্ধ করে 
দিল। যারা মাইক দখল করতে 
চেয়েছিল তারা মাইকের সামনে 


' দাঁড়াল আর তারপর তাদের বস্তা 


সুর হল। 


= পরে অদ্ধ্ায় কৃরকজন প্রচার - 


করার চেষ্টা করোছিল বে 'মাছলের 
মধ্যে সপ এম-এর সমর্থকরা 
ঢুকে পড়ে গ্রোলমাল বাধবার 
চেষ্টা করেছিল। এই আঁভিযোশ করে 
স্কনীর থানার আর লালবজানে 


SHES লিলা 


না। থাকলে তাঁরা নিশ্চরই *বাম- 
পল্ধী রাজনীতি দূর হটো” 
শ্লোগানের প্রতিবাদ করতেন। 
আদ প্রতিবাদের উত্তরে নিশ্চয়ই 
প্রহার জটতো | উপস্থিত ছিলেন 
না বিরোধী কংগ্রেসের (সংগাঠন) 
নেতা প্রফুল্লচল্ব সেন আর তাঁর 
দলের আর একজন সদস্য। িরোধশ 
মুসলীম লাশের একজন এবং গুর্খা 
লশগের দুজন সদস্যকেও দেখতে 
পাই ন. অর্থাৎ বিরোধী সদস্যরা 
পূর্ণাঙ্গা বয়কট করোছিলেন শপথ 
গ্রহণ অন্ষ্ানকে। সবটাই ছিল 
নব কংগ্রেসীদের ব্যাপার । 
কিস্তু নব কংগ্রেসীদের মধ্যেও 
অনুপস্থিত ছিলেন একজন। তাঁর 
নাম বিজয় সিং নাহার। বিজ 
নাহার সেদিনও এই রাজ্যের নব 
কং্হোসের সভাপাত ছিলেন। 
ছিলেন বিগত কংগ্রেস পাঁরচানিত 
ডেমো-কোয়া মাঁ্পসভার ডেপুটি 
মৃখ্যমল্ত্ী। দুটি পদ থেকেই ও'কে 
সরানো হয়েছে এবং নতুন কংগ্রেস 
মাদ্সভার নেওয়া হয়ান। তাই 
বোধহয় বিজ্য়্ নাহার অনুপস্থিত 
দছিলেন। কিন্তু শুধু অনুপস্থিত 
থেকেই ক বিজ্ঞক্প নাহার ক্ষাল্ত' 
থাকবেন? 





অভিযোগও পেশ করা হল । 


শকন্তু প্ঢালশ কোন তদন্ত' করে 
নন। তারা জানত এটা ওদের দনজে- 
দের খেয়োখেয়ি, ঝামেলা বাড়িয়ে 
লাভ নেই। 

বেলা. প্রায় পৌনে দু নাগাদ 
সংবাদ এল মল্লীরা “সাল করে 
রাজভবন থেকে রাইটার্স বিজ্ডিংএ 
আসবেন। এলেনও  ভাই- দুটি: 
মিছিলে ভাগ হয়ে। 


প্রচশ্ড উত্তেজনা, কিছু কাঁচের শার্শি 
জঙ্গল আর দু-এক জন মল্তী 
বি আঘাতও পেয়ে- 


985৮ Price 32 P. 


বেচারা অজয় মুখার্জা দল সে নব কামনা একটি 


বেচারা অজয় মখাজশি! 
সোমবার, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে 
- বেচারখকে দেখে সঁতাই করুণা 


হচ্ছিল। সাতর্যাট সালে কংগ্রেসের ' 


পরাজয়ের শেষে. পর পর তিনটি 
মাল্মসভার মুখ্যমন্ত্রা ছিলেন অজয় 


মুখাজশি। দুবার নিজেই নিজের ' 


মন্প্রিসভার প্রাত বিশবাসঘাতকতা 
করেছেন। শেষ পর্যায়ে নিজের গড়া 
বাংলা কংগ্লেসকে ভেলো তুলে 'দয়ে 
আবার নব কংগ্রেসে এলেন। কিল্তু 


নব করংগ্োসী মাঁন্ঘসভায় তাঁকে - 


গ্রহণ করা হোল না। শপথ গ্রহণ 
অন্ষ্ঠানে সারা সময় উনি ফ্যাল 
ফ্যাল করে মলাদের শপথ নেওয়া 
দেখাছিলেন। রী 

জানা গিয়েছে, এবার নব কংগ্লে- 
সদের বিজয়ের পর উনি ডেপুটি 
চীফ 'মনিষ্টারী চেরেছিলেন এবং 
সেই সম্ভাবনার কথা ভেবে সন্ধার্থ 
রায়ের নাম মৃখ্যমল্শর জন্য প্রস্তাব 
করেন। সিদ্ধার্থ রায় মদখ্যমল্ত্ী 
হয়ে ওকে ডেপুটি চশফ মান 
জ্টারী দিতে গররাজশী হন। তখন 
অজর মুখার্জি মান্সভায় যে কোন 
দপ্তরের সন্ম হতে চান কিস্ছু নব 
কংগ্রেসীরা ও'কে পসারয়াসলি, এ্রহ- 
পই করেন নি। এখন বিজয় নাহা- 
রের কাছে ঘন বন যাতায়াত কর- 
ছেন। আশা বদি প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপাঁত হওয়া বায়। 'কন্তু নব 
কংগ্লোস মহলে ও'কে নিয়ে কোন 
আলোচনাই হব না। 


পার্টর (সি পি আই)* অবস্থা 

হয়ছে ভারত 
কংগ্রেসের লেজুড় ধরে এবার পায়- 
দ্িশটি বিধান সভার আসন 


পেঁয়েছে। কংগ্রেস পেয়েছে সৈখানৈ 


দুশো চোচ্দ। শল পি আই ভেবে- 
ছিল, নব কংশ্লেসীরা তাদের কথা 
শুনবে, কিছুটা মর্যাদা দেবে। 
ধিল্তু ব্যাপার ঘটছে ঠিক উল্টে । 
শপথ গ্রহণ অন্ষ্ঠানে বস পি আই 


নির্বাচনী কারচুপি পগ্র্কে সি পি. 


দেয় নি। এমন কি 
টিসি চি 
গপতাল্ক মোর্চার নামেও একটি 
শ্লোগান দেয়নি। 


করোন। তব কচ্তু সি পি আই 
এখনও ঢোল বাজাচ্ছে। 


ৰ 
(জমিনী|সার্কাস 


.(ছর্পণের প্রাতানাষ) 


রুপদরশশীর সংবাদভাষ্য 
তথাকাঁথত গল্প উপন্যাসের 
ভক্ত নই। কিস্তু বহু বছর 
{তান কতকগ্দাল নক্সা লিখেছিলেন, 
যাতে অনেক হক্‌ কথার মধ্য 
একটি ছিল এই যে, সাকণসে নেপো- 
টিজমের স্কান নেই, কারণ সার্কাস 
হেকমতের খেলা, তুমি একটা 


সার্কাস পার্টি করে সেখানে তোমার 


ভাগ্নেকে দ্রাপজের প্রধান খেলো- 
মাড় করে দিতে পার না। 


"কথাগুলো, সনে হল পাকা 


দেখতে দেখতে । ছেলেবেল্গয় প্রথম 
সার্কাস দেখার সমর দ্রাপিজের 
খেলা সম্পর্কে বে বিস্ময় জেগ্গোঁছল 
মধ্য চল্লশেও সে ঘোর বর্তম্মন 
লেখকের কাঢোন।* জেমিলীর 
খেলোয়াড়রা আল্তজর্দতিক ক্ষেত্রে 
পালা দিতে পরে দেক্খলম। প্রায় 


সবগুলো খেলাতেই যথেষ্ট কেরা- 


মতা আছে। বিশেষ করে একই 
খাঁচায় ডজন খানেক বাঘ সিংহকে 
সামলানো কি মুখের কথা! 


খৰ্গ ্ক« নই এম পলিট ন্যুল্লা্ আলোচনা - 


রোপাীয় কারদরে রাইটার্স বাজ্ডং- 
এর ওপর থেকে রাস্তায় ভীড় করা 


জনতার সামনে বন্তুতা দিলেন। এই. 


জমায়েতে মোট লোক সংখ্যা হাজার 
িতনেকের বেশশ হায় নি। তাই 
সংবাদপত্রে ছবি প্রকাশিত হয়েছে 
এবারে তা হয় 'ন। 

তবে কি নির্বাচনী “সমর্থন” 
সত্বেও জনসমর্থন এই সরকারের 
পেছনে নেই? কলকাতায় তেইশটি 
আসনের সব কটি কংহ্োস জিতেছে, 
তবে কেন উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে 
শহরের মানুষের এই কুষ্ঠা? 


সপ পপ পপ পা পপ পপ পাপা লিপ পপ পপ পপ পা. 


(দশের রাজনৈতিক লংবাদগাজ) 
মাক্সবাদশ কমিউনিস্ট পাটির 


যে দাবী কংগ্রেস থেকে করা হচ্ছে 
তা অল্ততঃ পাশ্চসকলোর ,ক্ষেত্রে 


- সত্য নয়। সারা পশ্চমবশ্পোর 


বাজ জেলার সাতচল্লিশাটি শনর্বা- 
চুন কেন্দ্ের জেট বিশ্লেষণ করে 
ওরা দেখিয়েছে যে কংগ্রেসের পক্ষের 
ভোট লক্ষশীয় ভাবে কমেছে, আর 
সেই অন্মুপাতে গবামপল্থী (ভোটের 
সংখ বেড়েছে। 





কংগ্রেসীরা জানত যে হাওর 


তাদের :পক্ষে নয় তাই তাদের এই 


ব্যাপক বন্ধনী কারচ্যাপর - 


ব্যবস্থা । 


টি ০৮৯ দঃ লেন, ফাঁলকাতা-১৩ হপশ কাষাজয় থেকে পৰ্দাত 


bd 


Bengali News Weekly 








144347 





১ সি 


দু 


রা চলে মাবাদী-গুলিণ 


সংঘর্ষে সরকার বিচলিত 
ঢুই বাংলার নকশাল মন্পর্কে গুলিণ পো 


(দপ“পের সংবাদদাতা) 


গত সপ্তাহে নকশালকাড়ীর 
উদকুরিরা জঞ্গলে মাওবাদী-পুলশ 
সংঘর্ষ পালিশ মহল, এমন কি 
কেন্দ্রীয় স্ররাম্টী দপ্তরকে প্রচন্ডভাবে 
নাড়া দিরেছে। এতাঁদন গোয়েন্দা 
'শবভাগের গুপ্ত রিপোর্টে বলা 
হাচ্ছিল যে, মাওবাদী আন্দোলন 
শেষ হয়ে গেছে, পাশ্ডাগুল্ো হয় 
নিহত না হার জেলে আটকানো 
অবস্থায় । 

টুকুরিয়া* সংঘর্ষে মাওবাদীরা 
'আগ্নয়াস্ত 'ব্যবহার করেছে এবং 
ব্যবহার করার পদ্ধতি দেখে পুলি- 


শের সন্দেহ যে, আধুনিক বন্দুক - 


চালানোর ব্যাপারে এরা যথেষ্ট 
শিক্ষা গ্রহণ করেছে। অন্যান্য আরও 
ঘটনা থেকে প্দীলশের খবর যে, 
বহু অস্মশস্র পঁশ্চমবঙ্পো এসে 
পড়ছে বাংলাদেশ থেকে। 
বেশ কছদদন ধরেই অস্ব 
€শেছাংশ ছ্িতীয় পৃদ্ডায়) 


ক্ৃঞ্চনগরের ঘটনা 


কৃষ্ণনগরে গোলমাল শুরু 
হয়েছে গত বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ 
তেরই এপ্রিল থেকে। পলিশ কোন . 
খবরই দেয় নি, কি সরকারকে, কি 


শাসক দলকে । শনিবার রাত থেকে 


মণ এদের বরদ্ধে লাগানো 


শোনা গেল। যে গৃশ্ডাদের দিয়ে 
বিভন্ন এলাকায় সি পি: এম প্রভা- 
, ববিত ইউনিয়ন দখল করা হরেছে 
সেই গৃশ্ডারাই এখন সি পি আই- 
কেও খেদাচ্ছে। 

চারশ জনের মধ্যে প্রায় চাল্লশ 
জন বন্তৃতা করেন। বন্তৃতায় একটি 
এঁক্যবম্ধ সুর শোনা যায়। তা হল, 
অবস্থা যা দাঁড়য়েছে তাতে গ্রেড 


টের মধ্যে এসে পড়েছে। মাঁলক- 
পক্ষের তরফ থেকে গ্স্ডাবাহিনশ 
সৃষ্টি করে আন্দোলনকে পটিয়ে 
শেষ করার বন্দোবস্ত হচ্ছে। 
সভায় এ কথাও জোরের সঙ্গো 


বলা হয় যে, যুক্ত মোর্চার মাধ্যমে 


শ্রীমক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন 
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টে গিশি আই কাদের ণেটাচছে 
২১শে এপ্রিল ১৯৭২ 
১৫শ বৰ্ষ ১৩শ সংখ্যা (দপশের লংৰাদদাতা) . 
£ পাত সপ্তাহে দি পি আই-এর আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে 
দাদ বাশ পয়সা প্রায় চারশো ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী- পার্ট উঠে যাবে, : আর শ্রমিক 
হ্ষান £ ২৪৪২৩২ দের একি সভায় শ্রাহ ভ্রাহ রব শ্রেণী এতাঁদন সংগ্রাম করে যা 


আদার করোছিল সবই হারাবে। 

বুস্ত আন্দোলনের প্রশ্নে স্বভা- 
বতঃই সি পি এম প্রভাবিত ট্রেড 
ইউনিয়ন সম্পর্কে কি দৃদ্টিভঙ্গা 
হবে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। এ 
ব্যাপারে নেতারা খ্দব দঢ় মত 
প্রকাশ করেনি পি এম ইউান- 
নদের সল্যো এক মোর্চার কাক করা 
বাবে না। 

নেতাদের মধ্যে কন্কুতা করেন 
ডঃ) রূপেন সেন! ইন্দ্রাজৎ * গুপ্ত, 
কল্যাণ রায়, মহম্মদ ইলিয়াস, অরুণ 
সেন, নীহার মুখার্জী এবং ভবানী 
চৌধূরী । ডাঃ সেন সভায় 'সভা- 
পাঁতত্ব করেন। 

নেতাদের বন্তব্য হল যে, সি পি 
এমকে কোন ক্লমে কোন বাস্ত 
আন্দোলনে আসতে দেওয়া হবে না, 
কারণ এই সুযোগ ওরা পেলেই 
'নজেদের রাজনশীতি প্রচারের মওকা 
নেবে। ওরা নানা কায়দায় বলতে 
থাকবে যে সাম্প্রাতক ভাঁওতাব্জশ 
আর সেই নিবা্চনে সৃষ্ট বিধান- 
সভা অবৈধ । এই প্রচারের সুযোগ 
ওদের দেওয়া যায় না। 


গস্ডাদের ব্যাপারে কিছু করা যাবে 
[ক না। ঘটনার পর ঘটনা তুলে ধরে 
তারা বলতে থাকেন যে, শ্রমিক 
শ্রেণীর লাল বাপ্ডা দেখলেই 
শারডারা তেরঙ্গা বশ্ডার ডাশ্ডা 

(শেষাংশ দশম পন্থায়) 


কংগ্রেমা ইউনিয়নের পর 


সম্পর্কে ঘাই দার দিথ্য| ভাষণ 


(দপশের লংৰাদদাতা) ঘল্টার কারফিউ। (দর্পণের সংবাদদাতা) 


যুব কংগ্রেসের দুই শোম্ঠি পুলিশ হস্তক্ষেপ দরকার নেই। রাইটার্স বিল্ডিং রিপোর্ট আই এন টি ইউ সির একটি শুধু গৃশ্ডারা করেছে বলে এঁড়কে 
লড়াই-এ নেমেঁছল কৃফনগরে, দুই কৃফনগরের ক্ষেত্রে দ: দলের হাতেই রের দল পুলিশ কর্তা আই জি নেতৃস্থানীয় প্রাতীনধিদল গত 'যাওরা যায় না। এই আক্রমণের 
পক্ষের হাতেই আধদনিক ব্বম্ধাস্ম। কংগ্রেস পতাকা । দুই শোট্ঠই প্রসাদ বসুর ঘরে খবর নিতে যান সপ্তাহে রাজ্য শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল- নেতৃত্বে আছেন কোন কোন অঞ্চলে 
সম্প্রতি নদীয়া জেলার যুব কংগ্রেস পঢুলিশের পারচিত। তাই পলিশ সোমবার কালে কৃষ্ণনগরের ঘটনা দাস নাগ আর তার সহকারশ রাষ্ন- বিধানসভার তরুণ কংগ্রেস সদ- 
কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া নিয়ে দুই মাথা ঘামায় নি। হত্যা, মারপিট সম্পর্কে। ইতিমধ্যে সংবাদ সংস্থা মন্ত্রী প্রদীপ ভট্রাচার্যের সঞ্পে দেখা স্যরাও ৷ 
পক্ষে ঝশড়া, তা থেকে বাঁভংস চলতে থাকে! শপি টি আই ও ইউ এন আই থেকে করে প্রাতিষ্তঠত কংঙ্রোসী ট্রেড ইউ- তন নেতার বন্তব্য ছিল যে, 
খুনোধ্দনী। লোককে বাড়ী থেকে কত লোক নিহত হয়েছে, কত বেলা বারটার মধ্যে খবর এসে বায় নয়নের ওপর তথাকাথত যুব প্রীতাম্ঠত ট্রেড ইউীনয়ন থেকে . 
টেনে বার করে গাল করে হত্যা আহত এবং কত অন্যান্যভাবে ক্ষাত- ফবব কংগ্রেসের দুই প্রতিদ্বল্বী কংগ্রেসের হামলার বিভিন্ন ঘটনার আই এন টি ইউ দস কে হটিয়ে 
করা হয়েছে। গ্রস্ত তার কোন হদিশ পাওয়া দলের মধ্যে সংঘর্ষের ব্যাপারে এবং প্রতি তাদের দষ্টি আকর্ষণ করেন। হামলাবাজীর মাধ্যমে নতুন কংগ্রেস 

পুলিশ নাঁরব দর্শকের ভূমিকা সম্ভব নয়, কারণ পুলিশ এ ব্যাপারে প্রাতষেধক হিসেবে উনিশ ঘল্টা এই: প্রাতানিধি - দলে 'ছলেন নেতৃত্ব প্রাতা্ঠত করাই যুব কংগ্লে- 
পালন করে। উপায়ও ছিল না। নীরব। বেশ কয়েক মাস হল কারফিউ জারির ঘোষণা 'সম্পকেও।' বিফ: ব্যানাজশি, শিশির গাঙ্সুলশি সের একাংশের অভিপ্রায় বলে৷ মনে 
এতদিন তাদের কাছে আদেশ ছিল পুলিশ হয় খবর চাপছে, নয়ত সংবাদ সংস্থার 'রিপোর্টররা এবং অরবিন্দ বসু? ও'রা আভ- হচ্ছে। এই হামলাবাজশ চলতে 
হাতে কংগ্নেসী পতাকা থাকলে কোন বিকৃত খবর “দচ্ছে। (শেষাংশ দশম, পৃষ্ঠায় ) যোগ করেন বে এই, সব আক্রমণ " (শেষাংশ লব্দ পঞ্ঠোয়) 


দক্ষ *ক* যুব কংগ্রেসের হামলা 


শেষে সোমবার সকাল থেকে উাঁনশ 





বুঝ দই ॥ 


কর্ণেল জিয়া আওয়ামী 
রাজনীতির বলি হলেন 


(দপশের বিশেষ সংবাদদাতা) 


ঢাকা £ বাংলাদেশ সেনাবাহনশর 
সর্বপ্রধান হিসাবে ; কর্পেল শফী- 
উল্লাহের নিরোপদোর সংবাদ অনেক- 
কেই বিস্মিত করেছে। এখানে মুক্তি 
বাহনীর উচ্চতম মহলের একটি 


পরে যোগ দেন এবং মনান্ত সংগ্রামে 


পাবে না। অবশ্য সেই সময় এ নিয়ে 
পাশ্ডগোল খুব একটা বাড়তে পারে 
{ন কারণ লড়াই চলাকালখন সময়ে 


জিয়ার মতন সৈনিকের বিরুদ্ধে 
কিছু করতে যাওয়া আওয়ামী 
লশগের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল 
হত। . 

সরকারের এই নিয্োেশে বাংলা 
দেশ সেনাবাহিনীর অনেকেই নুস্ত 
কারণ আওর়ামশ লীগের কোপ কখন 
কার উপর পড়বে তা ত বলা যায় 
না। 

এদিকে শেখ মুজিবের অসা- 
মারক কিছু নিয়োগের ব্যাপার 
নিয়েও এখন সরকার বিব্রত। ঢাকায় 


_ প্রত্যাবর্তনের পরই শেখ সাহেব 


এক ভ্দ্ুলোককে নিজের সেক্রেটারশি- 


রেটে চাকরী দেন যার সম্বন্ধে 
তখন বাংলাদেশের সকলেই বলত যে 
উন পাকিস্তানের দালাল । 
শোনা যাচ্ছে যে প্রান্তন সাংবাদক 
এই ভদ্রলোক ভারত িরোধশ 
প্রচারে লিপ্ত এবং শেখ সাহেব 
নিজেও এর কাজে অসল্তুষ্ট। 
জাতীয়করণ সম্পর্কে তাঁর যে গুরুত্ব 
পূর্ণ বন্তৃতা বাংলার ঢাকা বেতার 
কেন্দ্র থেকে নির্ধারত সময়ে প্রচা- 
রিত হতে পারে নি তার মুলেও 
নাকি এই ভন্রজ্রেক। অভিযোগে 
প্রকাশ যে তান নাক মুল ইংরাজশ 
থেকে তর্জমার সময় ভারত সম্পর্কে 
প্রশংসাসূটক্ষ কিছু বাক্য বাদ 
দেবার চেম্টায় ছিলেন তবে ধরা পড়ে 
যান এবং তার ফলেই দের" হয়। 
খুব সম্ভব বাংলাদেশের কোন 
দূতাবাসে এখন ইনি, বদলশী হবেন। 


এখন, 


বামগহাদের 


দর্পণ ] শকর্ৰার ২১শে এপ্রল ১৯৭২ 


করায় মব 


শোৱমন্ঠ| বাতিলের চেষ্টা চাছে 


(দপশের সংবাদদাতা) 





নকশাল সঙ্গর্কে ন্িপো 


~~ 


. পাচার হচ্ছে আর সেই অস্ত বদের 
মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে তা পুলি- 

শের জানা থাকার কথা। এই অস্ম 
তখন পাড়ার পড়ায় বাজ 
গোঁষ্ঠর হাতে তুলে: দেওয়া হয়েছে 
বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 

হঠাৎ টংুকুরিয়া সংঘর্ষ প্রমাণ 
করল যে, প্টালশ ঠিক বেমনাট 
চায় অবিকল তেমনাট হয়ত নাও 
হতে পারে। যে ঠ্যালাড়ে শোম্ঠি 
পলিশ তৈরী করে পাঁশ্চমবপোর 
রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে 
চাইছে সেই শোদ্ঠি বেহাত হলে 
বেতে পারে। 

অন্ততঃ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য মল্মী- 

সভার কেউ কেউ এই কথাই মনে 
করেন। তাই তাঁরা সল্মস্ত। টচকু- 
রিয়া সংঘর্ষের পরেই গোয়েন্দা 
দণ্তর নানা 'রপের্ট পেশ করতে 
থাকে৷ 

একাট রিপোর্টে বলা হয় যে, 
বাসরহাট অঞ্চলের এক গ্রামে 
সম্প্রতি মাওবাদশদের একটি গোপন 
জমায়েত হয়েছে, আর সেখানে উশ্- 
পল্ধীদের বিভিন্ন গোম্ঠির নেতারা 
হার হয়েছিল। এমন ক বাংলা- 
দেশ থেকেও মাওবাদী প্রাতনিধিরা 
এই সমাবেশে হাজির 'ছিলেন। 

পুলিশ রিপোর্ট অনযারশ, এই 
সভা বেশ কয়েকাঁদন ধরে চলে। 
' সভার পর যে যার অঞ্চলে ফিরে 
' বার়। বিজি গোষ্ঠির মধ্যে মতা- 





(প্রথম পত্ঠার পর) 


দর্শগত এবং কোঁশলগত 'বিভেদের 
কোন মীমাংসা হল কি না তার 
কোন খবর প্দলিশের নেই। এই 
সভা বে হবে তারও কোন খবর 
আগে থেকে প্ীলশের কাছে ছিল 
না। এখন বলা হচ্ছে যে, এই সভার 
পরেই নাকি টুকুরিয়া সংঘর্ষ । 

অর্থাৎ হইাঙ্গাত পারচ্কার। 
আবার হত্যাপর্ব শুরু হবে। এবার 
হত্যা চলবে দুই বাংলার যন্ত 
উদ্যেগে । আর এই বত উদ্যোগ 
সংগঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু 
হাঁয়ে গেছে 'বলে সংবাদ পাওয়া 
যাচ্ছে. . 
যত উদ্যোগের প্রস়োজন*ীরতার 
কথা উল্লেখ করে পুলিশ রূপোর্টে 
বলা হয়েছে যে একটি শান্তশালশ 
মাওবাদী শো্তি সংগঠিত হয়েছে 
বাংলাদেশের খুলনা জেলার দক্ষিলে 
পাভীর সংল্দরবন জঞ্গা্ে। এই 
মাওবাদীদের মধ্যে প্রাক্তন মনন্ত- 
বাহনীর একটি অংশ যোগ 
দিয়েছে । আর মুক্তিবাহনীর বহু 
অস্শস্ এদের হাতে । এই অস্যমের 
কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গো এবং ভার- 
তের পৃবশ্ডিলে পাচার হচ্ছে। 

“ সাংঘাতিক খবর। দিল্লী থেকে 
ছন্টে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বর্ণ 
মল্দী কে সি গল্ধ মশায়। আর 
এখান থেকে তলব করা হয়েছে 
খোদ 'সন্ধার্থ রায়কে এবং তারই 


 সহকারাঁ মন্ত্রী স্রত মুখাজপিকে। 


কি ভাবে এই উগ্রপল্থশদের 


ঠান্ডা করা যায় তার নানা উপায় 
ভাবা হচ্ছে। তবে ভারতের কেন্দ্রীয় 
সরকার মনে করে যে, ভারত-বাংলা- 
দেশ যুন্ত উদ্যোগ ছাড়া নতুন 
চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা ফাবে না। 

ষুস্ত উদ্যোগ কতটা সম্ভব তার 
প্রাথামক সমীক্ষার জন্য সম্প্রীত 
কেন্দ্রীয় .প্বরাম্ী দপ্তরের সাঁচব বি 
আর গুপ্ত ঢাকার গিয়োছলেন 


" উচ্চ পর্যায়ে আফসার মহলে আলো- 


চার জলা । আলোচনায় বাংলা” 


শেখ মুজিবর রহ্সানের “নক 
শালী দেখলেই গালি করা হবে” 
এই ঘোষণার পারিপ্রোক্ষতেই রাঁজত 
পুণ্টের ঢাকা আমপ বলে সংবাদ 
পঞ্ওরা যাচ্ছে। 

এখানকার নকশালশীদের ক 
ভাবে কাবু করা হয়েছিল তার সম্যক 
জ্ঞান রঞজিতবাবুর আছে। বস্তৃতঃ, 
তাঁরই পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম- 
বলো মাওবাদীদের মধ্যে নানা 
ভ্রাল্ত সৃষ্টি করান শিয়োছিলা। 
শহরাম্টলের গরীবদের এবং বেকার 


কি যুক্ত উদ্যোগ নেওয়া যায় সে 
54 
বলবেন । 

পশ্চমবাংলার গোয়েন্দা পাি- 
শের একাংশ কল্তু হঠাৎ এই ধর- 
পের সাজ সাজ রবের কোন কারণ 
দেখতে প্রচ্ছে না। এই অধশের 
মতে অবস্থাটা একটঠু উদ্দেশ্যমূ্লক 
ভাবে বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। 

নকশালীরা, অন্ততঃ পশ্চিম- 
কঙ্গো, ছাবছাড়া-বিশেষ কোন সংগ- 
ঠন নেই তাদের আর 'বিবদমান 


পি আই পাঁরচালিত পৌরলভাও 
রেহাই পাবে না। দি পি আই পাঁর- 
চালত খড়দহ পৌরসভাকেও বাতিল 
করার পটভূমি গড়ে তোলা হচ্ছে। 

তবে এ ব্যাপারে সামান্য একটু 
পৌর সভা 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে এপ্রিল ১১৭২ 


বাংলাদেশের জনৈকঃতরুণ নকশাল 
নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


“শেখ মুঁজবের নকশাল দেখা- 
মাত গুল করার নির্দেশ ভারতীয় 
শাসকদের পাঁরকষ্পনা অন্যসারেই 
হয়েছে" একথা জানালেন বাংলা- 
দেশ নকশালপন্থী দলের জনৈক 
তরুণ নেতা। দর্পপের সলো এক 
বিশেষ সাক্ষাত্কন্টরে তানি জানা- 
লেন £ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা 
সংগ্লামে যারা দেশের জন্য বুদ্ধ করল 
_তারাই আজ হয়ে শেল বাংলাদেশে 
অবাঞ্ত ব্যান্ত। আর বারা কল- 
কাতার পালিয়ে পিয়ে ভারতীয় 
সংবাদপল্ের মাধ্যমে নিজেদের অপ- 
কশীর্তি চাপা দিয়ে ফাঁকা দেশপ্রেমের 
পরিচয় দিল তারাই হয়ে শেল আজ 
_ দেশের [নেতা। 

বাংলা দেশের নকশালপন্থীদের 
দেখামার গুলি করা হবে একথা 
ঘোষণা করেন বাংলাদেশের প্রধান- 
মন্ত শেখ মুজিবর রহমান। কল- 
কাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে 
বাংলাদেশের জনৈক নকশাল নেতার 
সপ্ো আমার যোগাষেলা করবার 
সৌভাগ্য হয়। প্রথমে কাজের 
লোক বলতে তান আমাকে কোন 
. কিছুই বলতে চান না। কারণ তার 
. ধারণা, কাগজ ছোট অথবা বড় যাই 

না কেন সবই একচেটিয়া 
প্রাজপাঁতদের দালাল করে। 
সুতরাং সেখানে তার বা তার দলের 
মূল্যের চেয়ে সত্য ঘটনার বিকৃত- 
রূপের মূলা অনেক বেশী। আর 
সেই জন্যই তিনি এইসব কাগজে 
বিশ্বাসী নন। * 

কথা প্রসাঞ্গে [তিনি জানালেন, 
ভারতীয় ফোঁ বাংলা দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংগালী মান্ত- 
কামীদের যেমন সাহায্য করেছে 
তেমনি তারা কয়েকটি ভুলেও 
করেছে। পাকিস্তান থেকে বাংলা 
দেশ যে কোন মূল্যে বার করে 
আনতে হবে এ চিন্তাধারা বাংলা- 
দেশের প্রতিটি বগ্লবশীর মনে কাজ 
। তাই তারা মস্তি বাহা- 
নবীর অন্তরালে ভারতাঁয় সৈন্যের 
“পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 
পাকিস্তানী ফৌজের বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়রেছিল। কিল্তু আজ তারাই 
হয়ে গেল দেশের সবচেয়ে বড় 
শছে। 
আমার সন্পো বাংলা দেশের এ 











(বিশেষ প্রাভালাধ) 


লাঞ্ছিত জনগণের সংখ সৃবিধার 


চেয়ে নিজেদের সুখ স্বাবধার 
কথাই বেশ! করে ভাবছেন। আর 
আমরা এর বিরুদ্ধে কথা বঙ্গাছ বলে 
বাংল দেশের বর্তমান সরকার 
আমাদের দেশন্রোহঠী কলে ঘোষপা 
করেছেন। আমর! মনে কার ভার- 
তাঁয় শাসকদের সশো বাংলা 
দেশের বর্তমান শাসকদের কোন 
তফাৎ নেই। বাংলাদেশ সরকারের 
জন্ম হর বিপ্লবের মাধ্যমে আর 
সেই বিপ্লবের মর্যাদা বাংলা সরকার 
না দিয়ে নিজেদের ব্যান্শত সুখ- 


আাবধার দিকে বেশশ লক্ষ্য রাখ- 


ছেন। , . 
কি করে হকছেন যে বাংলা দেশ 
সরকারের ছল্তীরা তাদের ব্যান্তগত 
স্খ-স)বিধার প্রাত বেশী করে 
দৃষ্টি দিচ্ছেন? 

আজ বহুদিন হলো বাংলা- 
দেশের মানুষ স্বাধীনতার আস্বাদ 
পেয়েছে । কিল্তু এ স্বাধীনতা পেয়ে 
কি লাভ হয়েছে বলতে পারেন? 
হাজার হাঙ্জার মান্মষ যখন অনা- 
হারে মরছে তখন বাংলা সরকারের 
মন্ত্রীরা নিজেদের আরাম পুরো 
মালায় বাঁড়য়ে চলেছে। 
ভাতের জন্য যেখানে মা হাহাকার 
করছে তার সন্তানকে খেতে দেবে 
বলে সেখানে বাংল দেশ সর- 
কারের মল্মীরা কোন বিদেশী 
দূতাবাসে গয়ে হৈহুল্লোড় করে 
বেড়াচ্ছে। অথচ এসব কথা বললেও 


শস্য রেখে বার নি সেখানে প্রাতি- 
দিন এখন পাড়ে পনেরো জন করে 
লোক অনাহারে মারা বাচ্ছে। অথচ 
আমলাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 
ঢাকাল্প বসে একশ্রেণীর ব্যবসায়” 
যেমন মজা লুটছে তেমান মল্লীরা 
ভুটাছে ! 


আপন ভা ছলে সনে করেল মে 
বাংলাদেশের বর্তমান সরকার জন- 


গণের সরকার লয় 2 
একথা আমরা মনে প্রাণে 
বিশ্বাস করি। কারণ যেখানে জন- 


শাপ লাঞ্ছিত, অত্যাচারত ও লহক্চিত 
সেখানকার সরকারকে জনগণের 
সরকার বাল কোন সাহসে? যে 
সরকার নিজের জনগণের শান্তর 
চেয়ে অপরদেশের শান্তর ওপর 
বেশী নির্ভার করে তাকে আমরা 
জনগণের সরকার বালি না। আমা- 
দের কাছে আজ একথা পারিচ্কার 
হরে পোছে যে সন্্রাজ্যবাদী মার্ক 
যুস্তরাম্ট যেমন বাংলা দেশের মাটশ 
কামড়ে পড়ে থাকতে চাইছে তেমাঁন 


এক মুঠো, 


বিশ্বের অপর এক মুখোসধারশ 
সামাজ্জ্যবাদশ দেশ সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নও তার নিজের হাতে তৈরী 
ভারতের কাঁধে কাঁধ রেখে বাংলা 
দেশের বিপ্লব’ চেতনাকে ধ্বংস 
করার ষড়ষল্তু চালাচ্ছে । আর তাই 
হয়তো খুব শী্ই একটা কিছু 
রাশিয়া আশা করুছে। 


, নকশাল দেখামান্র গাল করা 
হনে গ্জিবর রহমানের এই নির্দে- 


শের পর আপনারা ক অপর কোন- 


দেশে জাশ্রয় নেবেন? 
মুজিবর রহমান বা বাংলা দেশ 
সরকার কি ঘোষণা করল তাতে 
আমাদের কিছু বায় আসে না। 
স্বাধীনতা লমভের আগেই আমরা 
জানতাম বাংলা দেশে বারা বিশ্লব- 
বাদে বিশ্বাসী তাদের ভাবষ্যত কি 
হবে। আর তৃতীয় কোন দেশে 
আশ্রয় নেওয়ার কথা আমরা এখন 
ভাবা না। কারণ আমাদের এখন 
প্রধান উদ্দেশ্য হবে দেশের মধ্যে 
থেকে আমাদের স্শাঠনকে আরো 
মজবুত করা। দেশ থেকে পালিয়ে 
যদি আমরা যাই, তা হলে সংশাঠন 
কি ভাবে হবে? আমাদের অস্তিত্ব 
যতদূর সম্ভব গোপন রেখে আমা- 
দের কাজ আমরা চাঁলয়ে যাব। 


. ভারতীয় নকশাল পল্ধীদের 
নশীত্ব ও আপনাদের নীতি বা মতা- 
দর্শ কি এক? 

ভারতীয় নকশাল নেতাদের সল্প 
আমাদের নশীত এক একেবারেই 
নয্ন_একথা বললে ভুল হবে। কারণ 
আমরা উভয়েই বিপ্লবে বিশবাস 
কাঁর। তবে আমরা বিশ্বাস কার 
জাতীয়তাবাদ বিপ্লব অর্থাৎ আমা- 
দের বিপ্লবী নশীত হবে সম্পূর্ণ 
জাতায়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে। 


কারণ নিজের দেশের আতা 
আন্দোলনের মাধ্যমে বাদ বিপ্লব 
না এনে অন্য দেশের রণনশীতি 
আমাদের দেশে কাজে লাগান যায় 
তা হলে সে বিপ্লব হতে পারে না! 
পাথবীর বে সব দেশে বিপ্লব 
সংগঠিত হয়েছে তাদের প্রত্যেকাটিই 
জরাতীয়বাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে । 
অর্থাৎ চীনের চেবাবম্যান মাও সে 
তুংকে বাঁদ আমাদের চেরারম্যান বা 
নেতা বলে চালাতে যাই তা হলে 
জনগণের সমর্থন আমরা পাব না। 
কারণ আমাদের দেশের কজন লোক 
মাওকে চিনেছে ? শু চিনেছে 
বললে ক্ষান্ত হওয়া যেত। অনেকে 
আবার তাঁর নামও শোনে নি। 
জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে 
বিপ্লব করতে করতে শোলে আমরা 
জনগণকে যেভাবে পাবো বিদেশী 
নেতাকে আমাদের নেতৃত্বে বসালে 
ততটা পাবো না। | 


তাহলে আপনারা চীনের 
নশীত্ততে বিশ্বাস করেন না ৰা 
চাঁনকে আপনাদের বিষ্লৰ আদর্শ 
বলে মনে করেন না? 

না, সে কথা তো আম বাঁল নি। 
কারণ চনের বে পথ সে পথ 
আমরা মানি। কিন্তু চাঁন যা বলবে 
তাই আমাদের করতে 'হবে একথা 
আমরা মানতে রাজশী নই। এর 
শবানিময়ে বাদ আমরা চশনের পথ 
অনুসরণ করে আমাদের নিজেদের 
নশীতিগুলো কার্যকর করি তাহলে 
আমরা বস্লবের উদ্দেশ্যে অনেক 
বেশ এশ্োতে পারব। 


গ্াপনারা বিপ্লবের প্রস্থান 
অন্তরায় বলে কাদের সনে করেন ? 
আমাদের কাছে এখন দেশের 
প্ঠজপাঁতরাই সবচেয়ে বড় শত্রু 
এবং তাদেব সঞ্চে বে দল 
ক ব্যাস্ত যুক্ক আছে তাদে- 
রও আমাদের শতু কলে মনে করি। 
তবে ভারতীয় নকশাল নেতাদের 
মতো আমরা কোন জোতদারের 
গ্পা কাটতে যযবো না। আমাদের 
প্রধান লক্ষ্য বড় বড় পধাঁজপাঁতিদের 
খতম করে জনগণের আস্থা স্থাপন 


যে অংশকে দেখে বোবা বাবে না যে 
এরা বিপ্লবী । অথচ রাঘে তারাই 
হবে আসাদের একমাত্র সেনাধ্যক্ষ । 
অর্থাৎ বর্তমান ভিয়েতনামে যে- 
ভাবে গেরিলারা স্তর সেই ভাবে 


'আমরা আমাদের সংগঠনকে 'নয়ে 


যাবো। 


.. বাংলা দেশের বহু নেতা 
পশ্চিম হাংলায় প্নালযে আসছেন 
এৰং তাদের অনেকেই ধরা পড়ে- 
ছেন। একথার পরও আপনি কি 
বিশ্বাস করেন, আপনাদের কোন দেশে 
জাশ্রয় নিতে হবে না? 

আম সে কথা কিল্তু বালান। 
আর পশ্চিম বাংলায় পালিয়ে আসছে 
একথা বলা ভুল। আমাদের বহু 
কমরেড ভারতাঁয় নকশালদের সঙ্গে 
একটা প্রার্থীমক যোগাযোগা রাখবার 
চেষ্টা করছে। সেই হিসাবে বাদ 
তারা বাংলায় চলে আসে তবে 
সেটাকে পালিয়ে আসা বলে না। 


জাপনারা কি মনে করেন বাংলা 
দেশে কোন বিপ্লবী সর্বকার গল 
করা সম্ভব হবে? 

আমরা মনে কার অদূর ভাঁব- 
যাতে আমরা তা সম্ভবপর করে 
তুলতে পারব। 

প্রায় সোয়া এক ঘল্টা সাক্ষাং- 
কারের পর আমি বাংলাদেশের এ 
নেতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে 
আঁস। এঁ নেতার নাম' প্রকাশে 
বাধা আছে বলে জানালাম না। তবে 
পরবর্তণ সংখ্যার আরো কিছু তথ্য 
জানাবার আশা রাখি। 





বাজ্জুর হাসপাতালে কগ্রেপারাই 
(মভিকল অফিসারকে মেনেছে 


গত চৌমস্দই এপ্রিল কংগ্রেসের 
এক গোম্তীর হাতে নিহত ছা 
পরিষদ কমশী উত্তম ধর ওরফে 
স্বপন ধরের সরচীকৎসা না হওয়ার 
অজনুহাতে কিছু কংগ্রেসী যুবক 
সতেরোই এপ্রিল বালুর হাস- 
পতোলে জেলা মোঁডকেল আঁফি- 
সারকে গুরুতর রূপে আহত করে। 
সেই সময় হাসপাতালের তিনজন 
কর্মীকে প্রহার করা হর। 
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সতেরোই 
এপ্রিল একদল কংগ্রেস সমর্থক 
পাইপ্পগান লোহার রড প্রভাত 
সমেত বাণ্গূর হাসপাতালে ঢুকে 


(হপণেয় সংবাদদাতা) 


এমারজেল্সীতে গিয়ে জেলা মেভডি- 


কেল আঁফসার ডাঃ এস কে চক্র- 
বতশর-খোঁজ করে। এমারুজেন্সিতে 
কতব্যরত ডাক্তার এস গাপাুলশ 
তাদের খোঁজ করার কারণ *দজ্ঞাসা 
করলে তাঁর হাতের কাগজপত্র 
ছিড়ে গালদগালি করা হয়। 

এরপর ডাঃ চক্রব্তত বখন 
হাসপাতাল ঘুরে ওয়ার্ডের বাইরে 
আসেন তখন তাঁকে ঘিরে ধরে এই 
ষুবকেবা লোহার রড 'দিয়ে নাকি 
মারে। সেই সম্পো আঁবরমে তাঁর 
দেহে কিল, চড় ঘুষ পড়তে 
থাকে। এ সময় তিনজন ওয়ার্ড বয় 


এসে ডাঃ চক্তবতশকে উদ্ধার করতে 
গেলে তারাও প্রহৃত হয় ও তাদের 
পাইপ শান. দিয়ে ভয় দেখার । কছহ- 
্ষণের মধ্যেই ডাঃ চক্রবর্তীর নাক- 
দিয়ে রন্ক করে এবং তিনি অচৈ- 
তন্য হয়ে পড়েন। উপস্থিত ডাঙ্কা- 
রেরা, এই ব্যাপারে যাদবপুর থানায় 
ডায়েরী করেনা কিন্তু ফেহেত্‌ 
কংগ্রেসরা করেছে তাই থানা কোন 
কার্ষকরণ ব্যবস্থা অবলম্বন থেকে 
বিরত থাকেন। হাসপাতালের 
জন্তার ও কর্মীদেব মধ্যে ইতি- 
মধ্যেই এ ব্যাপারে গুঞ্জন শুরু হয়। 
শেষাংশ পন্তদ পঙ্ভাস়) 


বিশ্বব্যাংক হঠাৎ সবাইকে 
প্রকেবারে চমক লাশায়ে “দিয়েছেন। 
এক সপ্তাহে দই দুই বার। 

প্রথম খবর এল (আটই 
এপ্রিল) যে মার্কিন য্তরাম্টের 
প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিশ্ব- 
ব্যাংকের পাঁরচালক মশ্ডলশ ' শিপিং 
কর্পোরেশন অব ইশ্ড্দাকে আট 
কোটি পলিশ লক্ষ ডলার (প্রায় পণ্চা- 
ভর কোট টাকা) ধার দিতে রাশ 
হয়েছেন। ভারত এ টাকা দিয়ে 


সদস্য এই দেশগুলিই) বলেছেন বে 
তারা যেন ভারতের কাছে তাদের 
পাওনা থেকে দুশো মালিয়ন ডলার 
(একশো আশ কোট টাকার মত) 
ছেড়ে দেন এবং ভারতের পারিকজ্প- 
নার বাক" দ7 বছরের জন্যে একশো 
পণ্চানম্বুই কোট ডলার (এক 
হাজ্জার সাতশ পণ্যাল্ল কোটি টাকা) 
একসক্শো মঞ্জর করে দেন। এ 
টাকার মধ্যে আটশো ছেচাল্লশ কোট 
টাকা দিয়ে অনুমোদিত প্রকল্পের 
ব্যয় সংকুলান হবে, আর বাকী 
নয়শো নয় কোট টাকা প্রকল্প 
বাতি খরচ। 

যাঁদ পাক-ভারত চোদ্দ "দনের 
সংঘর্ষের সময় আর্মোরকা ভারতের 
টপর যে ক্রোধ প্রকাশ করোছিল, তা 
লেক দেখানো ভড়ং না হয়ে থাকে 
তাহলে বিশ্বব্যাংকের এই দয়াজ 
সুপারিশ অনেক সং ভারতীয় নাগ- 
রিককেই চিল্তিত করে তৃলবে। 
কারণ বিশ্বব্যাক্ক কাষণ্তিঃ একটি 
মার্কন -. গ্রভাবাধীন প্রাতত্ঠান। 
দ্বিতীয় বিশ্বযংদ্ধের আপে উপ- 
দিবেশগুলিতে আর্থিক শোষণ 
চালাবায় কাজ নিত সাম্রাজ্যবাদ 
দেশশূুলিয় সরকার । তারা সরাসরি 
উপনিবেশের আর্থনীতিক ব্যবস্থায় 
হস্তক্ষেপ করত। দ্বিতীয় ববিশ্ব- 


যুল্ধের পর স্বাধীনতা, সংগ্রামের - 


জোয়ারে পৃথিবীতে অনেক প্রান্তন 
উপনিবেশ স্বাধীন হয়ে গ্রেছে। 
বর্তন হয়েছে। এখন. সরাসরি 
লণ্ডন, ওয়াশিংটন, প্যারিস কিম্বা 


গুলির উপর প্রভুত্ব খাটযনো যায় না। 


অবশ্য প্রয়োজন হলে জোরজবর- 
দৃস্তি করে নিজেদের শোষণ অব্যা- 
তত বাখতে, সাম্সাজ্যবাদীদের কোন 


নিলি বিল তি 


বিধব্যান্ক চমক লাগিয়ে দিয়েছে! 


(অৰ্থনৈতিক ভথ্যকার) 


শদ্বধা নেই। পণ্টাশের দশকে ইরা- 
পের মোসাদেক, ঘাটের দশকে 
কঞ্গোর লম্বা প্রভৃতি দেশ- 
প্রোমকেরা _সান্ত্রাজযবাদীদের শোষণ 
বন্ধ করতে শিয়ে পদ হারিয়েছেন, 
প্রাণ হারিয়েছেন। লাতিন আমোর- 
কায়ও এরকম কাছনী শত শত। 
বিশ্বব্যাঞ্কের সভাপতি হবেন 
চিরকাল একজন মাকিন নাশ্ারক। 
পরিচালক মস্ডলীতে আর্মোরকার 
ভোট একাই শতকরা চল্লিশ কারণ 
চাঁদার হার অনুসারে জেটাধকার 
ধনীন্টি। বর্তমানে প্রান্তন মার্কিন 


বিশ্বব্যাংকের সভাপাত। আগো 
তান দপ্তরের সচিব হিসাবে মার্ক 
স্বার্থে 'সরাসার সেনাদলগ পাঠিয়ে 
দাতেন। এখন তান বিশ্বয্যাচ্কের 
সম্ভাপাত হিসাবে আর্ক - ফলা- 
কৌশল অবলম্বন করে বিশ্বে 
মার্কন স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন । 

এহেন বিশ্বব্যাংক অকল্মাৎ 
ভারতের জন্যে দরদে উলে উঠল 
কে বিশ্বাস করবে? আমেরিকা 
যেখানে ভারতকে দেওয়া প্রাতশ্রাত 
লঙ্ঘন করে তথাকথিত সাহায্য দান 
বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানে হঠাৎ 
দৃবশ্বব্যাঙ্ক মার্কন প্রতিষ্ঠান হয়েও 
কিভাবে এমন অহেতুক করুণা পর- 


‘বশ হয়ে পড়ল? 


কিছুদিন আগেও মা্কন পর- 
রাষ্ট্র দণ্র ভারতের রাম্ট্ুদূত শ্রীএল 


বেলায় আর তা প্রযোজ্য হবে না। 





স্বার্থের অতি ক্ষন্দ্রু ভগ্নাংশ বাংলা- 
দেশে অবাস্থত। সুতরাং এই 
স্বীকৃতিদানের পেছনে যে মতলব 
রয়েছে তা বুঝতে দেরী হয় না। 
ভারতের উপর প্রকাশ্য চাপ ও 
ভশীত প্রদর্শনের ব্যর্থতা মার্কন 
যৃস্তরাম্্রকে অন্যরকম কৌশল গ্রহণে 
প্ররোচিত করেছে, এবার পররাম্দ . 
দপ্তর থেকে সরাসার চাপ আসে নি, ' 


চাপ এসেছে পররাদ্ী দপ্তরের প্রভা- 


বাধন বিদ্বধ্যাঞ্ষের তরফ থেকে। 


'লাঠি দেখিয়ে গর্দভিকে বশ করা 
যায় নি, তাই 'শাজর” দেখানো 


হচ্ছে 
নয়াদিক্লাশতে "প্াজরের” লোভে 


‘যারা বসে আছেন তার মধ্যে অনে- 


কেই জ্ঞানপাপশ। প্রান্তন - মার্কন 
রাম্্রপতি জনসন তার আত্মজ্রব- 
নীতে বলে 'দয়েছেন যে তিনি 
উন্িশশো পাঁয়ষাটু সালেও 'ভারত- 
পাক যুদ্ধের সময় ভারতের উপর 
চাপ - দির্টিছলেন শপ এল চারশ 
আঁশ বাবদ খাদ্য সাহায্য কমিরে 
দিয়ে। এবং তিনি বলেছেন যে 





আপনার হদেষ সাধ, ছোটবেলা 


পড়াশোনার তালে! 


সৌভাগ্যের বিষর নয়াদল্লঁতে 
আমার লক্ষ্য সম্পর্কে ওয্লাকবহাল 
ও সহানুভূতিশীল অনেক উচ্চ- 
পদস্থ ব্যস্ত ছিলেন, যারা আমারই 
মতন লক্ষ্য নিয়ে ভারত সরকারের 
উপর চাপ সৃষ্টি করে চলোঁছলেন 
খাদ্য ও কৃষি মন্দ সি সরক্ষানয়ম 
তাদের একজন। পাঠকদের মনে 
করা দরকার যে পাঁশ্চমবকল্োর বর্ত- 
মান রাজ্যপাল ডায়াস সায়েব এবং 
উদিশশো আটঘাঁ্ট সালে রাজ্য- 
পালের প্রধান উপদেষ্টা পরুলোক- 
পাত বি বি ঘোষ উভয়েই তখন খাদ্য 
ও কৃষি দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
ছিলেন। আজ পর্যন্ত তাদের কারো 





আহরণ ও তা গুড়ো করে 
(Pelletisation) বিদেশে 
করবে। এর আনুমানিক মূল্য হবে 
বার্ষক পনেরো কোটী টাকা। 


দপশি ॥ শক্রধার ২৯শে এপ্রিল ১৯৭২ 


এখন 'পরিকঙ্পনার ব্যর নিয়ে 


ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যে আর্থক 
দুশ্চিন্তা পড়েছেন, তাতে এই 
মাঁক্নী টোপ গেলা তাদের পক্ষে 
ফিন হবে না। 
ইতিমধ্যেই এইড ইশ্ডিযা কনসর- 
টিমের অন্তভুন্ত বিভিন্ন দেশ 
থেকে ফত্াদাল সেকেলে, ল্লোক- 
খাটানো কারখানা ভারতে কুলে এনে, 
বসানোর জন্যে ভারত সরকার অনু 
মাত দিয়েছেন। এই কারখানা- 
পুলের উৎপাৰ পণ্যও সবটা বিদেশে 
রপ্তানী করা হবে। এই কারখানা- 
গুলি ভারতের একচেটিয়া পঠাজ- 
পাঁতিদের এবং সাম্রাজ্যধাদী ধন? 
দেশের একচেটিয়া মালিকদের 
যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ 
করবে। ভারত সরকারও এতে 
অংশীদার হবে। I 
বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্পো 
ভারতের পাণ্চাত্তরটী এহচেটিয়া কার- 
বারীদের ফেউ কেউ এর মধোই 
(শেষাংশ সপ্তম পৃন্ডায়) 


আপনি চান সব চাহিদা] পুবণ কষে তাকে মাস 


COE EE উজান ও তারে তি রাহ কা রাহা ন সার 
যাতে ন! হয তার ব্যবস্থা করাই ফি ভালো দয়? 
সারা চুনিত্বায কোটি কোটি দস্পতি তাই কয়ছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না, হওয়া পৰ্যন্ত পৰেরচিন্ব কথা ভায়া জ্ঞাবছেনই দা । 
নিস্বোবের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন । নিরোধ হ'ল, মারা বিশ্বে পুরুষদেৰ সবচেয়ে প্রিষ, রবারের জন্বনিযোধৰ । 
মিত্বাপদে ও সহজে ব্যবহায কয বার মলে অব্দসিরোধের জনে বহকাল অরে লোকে নির্োধ।যাবহায় কাৰে আসছেন | আপনি. 


নিরোধ ব্যবহার করুন না 


দরক্চায়ী ঈনরাতো সরি পর্রলায় ও টি নিরোধ পাওয়া বাসস 





আত্ে্রঠি সন্তান না চাওয়া পর্যস্ত ব্যবহান্ করুন 


এ ডা 


টি জানলার রাতারাতি 
মছোহাক্বী হোকান, মুনীর (ফোকান। টিভি কেছ দিতি সি দত নাঃ 


————————" 





পা 


ৰ 





আত - 





পা 


ছর্পশ ॥ শ্‌ছ্েবার ৎ১শে এপ্রিল ১৯৭২ 


ছাত্র পারিষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


বিভিন্ন কলেজে হাঙ্গামার ঢচেষ্ট! 


-_ (দপশের প্রাতানাহ) গেছে তারাই হর আহত বা লিছত' 
পাশ্চম বাংলার বাজ কলেজে হয়েছে। : | 

ছাতদের মধ্যে ব্যাপক , হাষ্গাসমা 'কল্তু নির্বাচনের পর রাজ্যের 
সৃষ্টর জন্য ছাত পাঁরযদ থেকে বাঁমপলধী দলগ্ুললির যুগপৎ চপ" 
ষড়বল্ঘ চালান হচ্ছে বলে আঁভযোগ চাপ থাকায় (বাঘ কলেজে ছাত্র 
পাঁরষদ ছাড়া অপর কোন্‌ ছাত্র ইউ- 
{নিয়ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারছে 
না। প্রথম কথা, যারা ছাত্র পারষদের 
{বিপক্ষে কথা বলেছিল তারা আজ 
কলে থেকে বিতাঁড়ত। অর্থাৎ 
. তাদের কলেজে ঢোকবার রাস্তা প্রায় 
' বন্ধ বলা যেতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ বারা ছাত্র পাঁরষদ ' 
বা অন্য কোন ছাত্র ইউনিয়ন করেন 
শন তাদের ছাত্র পরিষদ থেকে ধরে 
নেওয়া হচ্ছে, উন্নপল্ধী বা আতিবাম 
মনোভাবাপন্ন ছাত্র। কিল্তু তাদের 
কাছ থেকে এমন কোন নমনা 


॥ পাঁচ ॥ ' 
কয়েকটি কলেজের কয়েকজন 
ছাত্র আমাকে এক সাক্ষাৎকারে জানাল 


বিভিন্ন জেলায় কৃষকদের 
কা অহ ততে ভর 8. ওপর জোতদারদের জুলুম 


{বিশেষভাবে ভীদ্বঙ্ন। কেন না বহু রঃ 

ৰ (নিজন্ব প্রতি নি?ষ) কারণ এ ‘বিষয় যাঁদ কিছু কর- 
ছাররেরই পরীক্ষার ওপ্র : সবকিছু, পাঁশ্চমবঙ্পোর ববাভত্ব জেলা পীর থাকে তা আঁবিলম্বে করা দর- 
কার। একথা গোপন নেই যে এব- 
 ছরে ধনী চাষী ও মধ্যাবত্ত চাষা 


হায়। 


পাওয়া বার নি যা দিয়ে প্রমাণ করা 


যায় যে তারা অতি বাম বা উশ্ভা- 


পল্ধশ রাজ্বনশীততে বশ্বাস করে। 


{স পি আই মহলে এখনও বলা 
হচ্ছে যে রাম্মর্শাতর আমলে পীল- 
শকে কখনও কখনও চুপচাপ 
থাকতে দেখা গেছে। বর্তমানে সে 


এইসব ছাদের সঙ্পো ছাত্র পাঁর- 
- বদের ছেলেরা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা 
'ত্যাগ করতে বাধ্য করা হতো। কারণ করছে। এমনভাবে তাদের প্ররোচনা 
ছাত্র ইউনিয়ন দখলের নামে তখন দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা সরাসরি 
বাইরে থেকে গুশ্ডাবাহনশ বিজি ছাত্র পাঁরষদের সঙ্গে সংঘর্ষে নামতে 
কলেজে আমদানী করা হতো। ' পারে। 

এ ব্যাপছররে_. কলকাতার সা ছা পরিষদের সপো এ 
.. কলেজ, (আমহণষ্ট আট) বঙ্চাবাসী ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করছে 
কলেজ এবং আশ্নতোষ কলেন্দ ও সি পি আই দলের বাকপৃষ্ট বি 
"| দুটি মোঁডকেল কলেজ যথাক্রমে পি এস এফ (ডান)। বাজন 
আর জি কর মোঁডকেল কলেজ কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন ভাঙ্গা যেমন 
ও কলকাতা মেডিকেল কলেজ এ এদের বর্তমান নশীতি তেমান কোন 
বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগায। নিরীহ ছাতকে অযথা , হয়রাশি 


শিদেখুন না, আমদের  ফজইন্যাল 
এম 'ব বি এস পরীক্ষা মে মাসে 
হবে কি না এ বিষয়ে বিশ্ব 
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন চূড়ান্ত 
শসম্ধান্তে যেতে পারেন 'ন। তার 
পর বাজ জায়গায় ছাত্রদের মধ্যে 
সংঘর্ষ বাধাবার জন্য উস্কানী 


বার চেষ্টা করছে। তেমাঁন কল- ছেন। শীঘ্রই তাঁদের 'বরুদ্ধে অবস্থা কেটে বাবে। 
তখন ছার পর্ষদের বিপক্ষে যারা করাও এদের নীতি। কাতার বাজি কলেজপার্ণীলতে বাবস্থা নেওয়া হবে। . তারা ভুলে গেছেন যে এই 
সমাজাবরোধীদের এক প্রকাশ্য এখন পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ সেদিন প্জাবের চাষাঁদের দ্বার্থে 


সেনপণিত কারখানায় অমিকদের 


ওপন শুণডাদের বেপরোয়া হামণ| 


(সংবাদদাতা প্রোরত) 
দীর্ঘ একবছর ধরে ক্রোজার- 
বিরোধ" সংগ্রামের পর বিগত ₹৭শে 
মার্চের চান্ত অনুযায়ী কল্যাদশর 
সেন পাঁপডিত ও ঘ্যান্সিলারশ কার- 
খানা দুটি খোলে সেই মাসেরই 
"একাদশ তাঁরখে। কল্তু কারখানা 
খুলতে না খুলতেই ভুয়ো নির্বা 
চনী জয়ের উল্লাসে কংগ্রেস 
গুস্ডারা সাধারণ শ্রমিকদের উপর 
মারমুখী আক্রমণের নব পর্যায়ের 
সুচনা করেছে। 
গত একন্িশে মার্চ কারখানা 


কারখানার কর্মচারী রপাঁজৎ চৌধ্- 
রীকে টিফিনের সময় চাকদহের 
জনৈক কুখ্যাত গুশ্ডা তুলে নিয়ে 
শরিরে প্রচণ্ড মারধর করে। তারপর 
সাজানো কেসে পহীলশের হাতে 
তুলে দেয়। তেসরা এপ্রিল আক্রমণ 
করা হয় সমাতর সদস্য ভূবন 
চক্রবত্শকে। চোঁঠা এপ্রিল এই 
পৃশ্ডারই -বাপিয়ে পড়ে ইউনিয়নের 
যুপা সম্পাদক শঙ্কর ভট্টাচার্য এবং 
কার্ষকরী সাঁমাতর সদস্য নারারপ 
সাউ-এর উপর। এখন জশবন- 
হালির আশংকায় অনেক &মশিই 


(সিট) সম্পাদককে দিয়ে জোর করে 
'লাখযে নেওয়া হয়েছে যে, তাদের 


- ইউনিয়নের কোন আঁস্তত্ব নেই। 


এই সমস্ত ঘটনার বিবরণ 
সমারকাঁলপপির আকারে রাজ্যের 
মৃখ্যমল্ী এবং শ্রমমন্দীর কাছে 
পেশ করা হয়েছে। দেখা যাক তাঁরা 
“ক করেন। 


পলির “বিভিন জায়শার় ঘোরাফেরা 
করে। শুধু তাই নয় এরা মাঝে 


মাকে কলেজশনীলর নার্সেস হোস্টেল 
বা ছাতীদের হোম্টেলে পায়ে হামলা 
পকাবার চেষ্টা করে। যার ফলে 
সাধারণ মানুষ অনেক সময় ভয়ে 
তাদের আঁত বড় 'বপদেও কলেজ- 
গ্ালতে যেতে চায় না! 

তাছাড়া মৃখ্যমল্পী যাঁদ ির- 
পেক্ষ ভাবে তদন্ত করেন, তাহলে 
দেখতে পাবেন এ তিনটি হাসপাতা- 
লের আউট ডোরের সামনে সমাজ- 
বিরোধীরা প্রকাশ্য দিবালোকে 
জুয়া খেলছে এবং মদ খাচ্ছে। আর 
বন্দকধারী কনস্টেবলরা দাঁড়রে 
দাঁড়য়ে হা করে দেখছে। 


বিধান পরিষদকে জীইয়ে তোলার "চেষ্টা 


(শেষ প্রাতিনাঙ) 
নির্ভরযোগ্য সুত্রে সংবাদ 
পাওয়া গেছে যে, পশ্চিম বলোর 


 অকল্ুপ্ত বিধান পাঁরষদকে আবার 
. জাইয়ে তুলতে হলে আইনগত কি 


পশ্ধাত নেওয়া প্রম্নেজন তা বিচার 
করার জন্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারাঁকে ভার দেওয়া হয়েছে। 
প্রথম ব্্তফ্রুন্টের আমলে বিধান 
পারষদের অবসান হর। সে সমর 
পাঁরষদে কংগ্নেস পুরোপ্হার সংখ্যা- 
লাঁঘঘ্যে পারত না হলেও নশাতি-, 
গতভাকে এই অবসানের প্রস্তাবকে 
সমর্থন জানিয়োছলেন। 
অবসানের পক্ষে প্রধান হাসন্ত 
ছিল যে পাঁরষদের কার্যকলাপ শুধু 
ব্যরবহুলই নয়, দাজ্যের উল্লাত- 
মুলক কর্মদূচীকে রুপায়পের পক্ষে 
একটা বাধা স্বরূপ! কারণ - এতে 
কারেমা স্বার্থের প্রাতানাঁধ বেশশী। 
নতুন করে এই পাঁরিধদকে 


যে কংশ্রেসী সমর্থকদের সবাইকে 
প্রশাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে 
দেওয়া সম্ভব নর। অথ এদের 
“বেকার” রাখাও নিরাপদ নয়। 
বিধান পরিষদের আঁবর্ভাব 
হলে বেশ কিছু সংখ্যক কং্রোসীকে 
এতে সদস্য করে দিলে তাঁরা “উপে- 
ক্ষত” মনে করবেন না। 

এর সুযোগে তাঁরা পরোক্ষ 
ভাকে প্রশাসন যৃন্মের উপর ছু 
প্রভাব 'বস্তারও করতে ণনরবেন। 
অথচ বিরাট কোন পাঁরবর্তন আনার 
এদের কোন ক্ষমতাই থাকবে না। 
শাসকঙ্গোম্ঠীর এতে উদ্বিগ্ন হও- 
যার কারণ নেই। 

যেমন অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই 
বুল্ফ্রল্টের, আমলের অনেক ভাল 
কাজের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে 


০, 


॥ হয় ছ 


গ্রিয়বাৰ্র 
দ্রাতার্ধে 


কিছুদিন পূর্বে যব কংগ্রেসের 
নেতা ও এম পি শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাস- 
ম্্সীর লেখা একখানি পুস্তিকা 
“প্রামে চলে" আমার হাতে 
এসেছে। 
দিন ধরে লক্ষ্য করছি যে প্রত্যেক 
জায়গাতেই যব কংগ্রেস নাম দিয়ে 
সংগঠন গড়ে উঠছে। এদের বেশশর 
ভাগ শ্লোগানই কমিউনিস্ট বিশ্ব 
বা নকশালপল্ধীদের শ্লোগানের 
নকল করে লেখা। যেমন, “এশিয়ার 
মত সূর্য মাও সেতুং যুগ যশ 
জিও”র নকল করে ওরা লেখে এঁশ- 
যার মুক্তি সূর্য ইল্দিরা শাল্ধী যুগ 
যুগ জিও। “সত্তর দশককে ম্যান্তর 
দশকে পরিণত কর্ন” নকল করে 


জানিনা কিচ্তু প্স্তিকাটিতে তিনি 
লিখেছেন যে “প্রামগবলোর শ্রেপী- 
চার কি? কৃষক, ভূস্বামশ, ছোট 
শিক্ষক আর আদিবাস ও উপ- 
জাতি। এই শ্রেশীাঃলোর দুঃখ দূর 
করার পূর্ণ প্রাতিশ্রাত কি? সেচ 
ও বিদুৎ, বাঁজধান সরবরাহ, ভূমি 
ন্যায্য কৃষি খপ, প্রাথমিক শিক্ষার 
পূর্ণ সুযোগ, সামাজিক স্বাকুতি, 
যোশাযেধা ও যানবাহন ।” 
আমরা বলি গাল্ধাজ'র কথা £ 
“জনগণকে জ্াদায়েছো কি?” 
আমরা গ্রামের লোক জান বাঘে 
আর গরুতে এক ঘাটে জঙগ খায় 
না। তাই জানতে চাই কোন পদ্ধ-. 
{ততে প্রয়দাসবাবুরা আন্দোলন 
করবেন? জনগণকে জাগাবেন কোন 
পদ্ধাততে? জনগনকে আশিয়েই বা 
করবেন কি" অনশন? দিতে হবে, 
করতে হবে আল্দোল্‌ন ? 

কষ্ট করে এর জন্য আর প্রিয়- 
দাসবাবুদের গ্রামে আসার দরকার 
নেই। 
্ঘানীয় স্বেচ্ছা সেবকই রয়েছে, 
শান্ত কমিটি ররেছে। এই সব 
গ্রামের বড়বাব আর জাম দেবার 
কথা বলে আনা গরীব কৃষক রয়েছে। 

আমরা সুন্দরবনের লোক। 
কিছু কিছু নব্য যুবক হঠাৎ কখন 
ছিটকে এসে এখানে কষ্ট করে। 
আমরা পাশে দাঁড়য়ে ওদের অস- 


খা 
. 


স্ব 5 


হায় অবস্থা দেখি। সেই কথা মনে 
করেই বলছি পণচশ হাজার 'যুব- 
কেরন যোরা ফব কংশ্লোসের প্রচেষ্টার 
রিলিফে অস্থায়ী চাকুরী পেয়ে- 


ছেন) অসহায় অবস্থার সৃযোগ 


নিয়ে বা ভ্রান্ত কিছু সংখ্যক দরদ 
ঘরের যুবকের অজ্ঞানতার সুযোগ 
নিয়ে আপনারা আর জলা জংলা 
খানা ভূমিতে “লোক হাসাতে আস- 
বেন নাশ।. 

এটা খ্যবই লঙ্জার কথা, যে সব 
জায়গায় কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের 
নেতৃত্বে তথা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে 
কৃষক অস্ম ধরেছে সেই সব জায়গা 
গলেই যুব কংগ্লেস বেছে নিয়েছে 
আন্দোলন করার জন্য। আম 


শ্রীদাসম্দল্সীকে স্মরপ করিয়ে দিতে 
চাই যে এটা কলকাতার ময়দান নয় 
বা ঠাশ্ডা পাল“মেল্ট ভবন নয়, এটা 


গ-ভানোলন 
পরে 


এবারের নির্বাচনে ব্যাপক 
কারচুপি ও জালিয়াতির পাঁরি- 
প্রেক্ষিতে বাম ফ্রন্টের নির্বাচনোত্তর 
প্রয়কট” সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে 
আভিনল্দনযোগগ্। এটা অপর অর্থে 
বৈ্লবিকও বলা চলে। 

এই সিদ্ধান্ত শহরাণ্লে তথা 
শিল্পান্চলে ক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করছে, গ্রামের মানুষ হসাবে তা 
জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব 'নিয়। 
কিন্তু গ্রামের মানুষ, অন্ততঃ যারা 
প্রকৃত শ্ৰেণী সচেতন তারা কক্তু' 
যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করাছ এই 
ভেবেই যে, হয়তো বা “মেহনত 
মানুষের রাজ” আর খুব বেশী 
দূরে নেই। 

কেননা, এবারের বামঙ্রল্ট গ্রামের 


আর আজকের উত্তেজনায় তফাং 
অনেক। গ্রামের শোষিত মানুষ- 
গদলোর মানসিকতা আজ অনেক 
বেশী চেতনা সমৃদ্ধ। আগে যেখানে 
কেবল তারা ভাগোর দোহাই 'দয়ে 
নিজেকে নিবৃত্ত করার প্ররাসশ 
হতো, আজ্জ সেখানে তারা চক্রান্ত 





আন্দোলনের ? আমরা বলি, বন্ধ্যা 
পাণ-আল্দোলনের পথ পাঁরহার 
করুপ। অফিসে আদালতে বিক্ষোভ 


" শহা করা হয়েছিলো পি ভি এফ 


মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে) বাংলা বল্ধ 
গণ-ডেপুটেশন_এসবে কাজ দেবে 


নাআর। বরং এতে যে আঘাত 


' আসবে তাতে আমাদের শাল্তক্ষর 


হবে শুধ্ধ। কেননা, সে আল্দো- 
লন সংগঠিত হবে না আদো আমা- 
দের মূল শত্রবদের বিরুদ্ধে। এক- 
মাত্র “বরকট আন্দোলনের” দ্বারাই 


. এদের প্রতিরোধ করা সম্ভব। 


এই আন্দোলন পাঁরচালনা 
করতে হলে নেতৃত্বকে হতে হবে 
সং নিষ্ঠাবান এবং সমালোচনার 
উদ্ধে। সামান্যতম ফাঁক থাকলে 
চলবে না। পাঁত বুয়া মনো- 
ভাব ছাড়তে হবে। টা 
জনৈক সমর্থক 
জারা 


অধ্যক্ষ এবং 
অন্তরা 


এই কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ সি 
শপি আই এর একজন পাশ্ডভা এবং 
অধিকাংশ অধ্যাপকই সি পয আই 
এর. সমর্থক। অনেক কংগ্রেস 
ছাতকে হাতে রিভলবার ছুরি নিয়ে 
ক্লাসে ক্লাসে ঘোরা ফেরা করতে দেখা 


দর্পশ [ শুক্রবার হ১শে এপ্রিল ১৯৭২ 


যায় এবং এরা মাকে মাঝে বোমা এলাকার ঢোকার পুলিশ নিষে- 


ফাটানো থেকে শুরু করে সি পি এম 
সমর্থক ছাত্রদের (যারা সক্রির নয়) 
কলেজ ইউনিরন রুমে নিয়ে শিয়ে 
দরজা বন্ধ করে মারাপট করে। 
এবং তাদের প্রাণ নাশের ভয় দেখিয়ে 
জোর করে কংগ্রেসের খাতায় নাম 
লেখাতে বাধ্য করে। 

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটশ 
ছাত্র যখন প্রধান অধ্যক্ষের কাছে 
নালিশ করতে বায়, তখন শুধ্ব 
তিনি নন, অধিকাংশ অধ্যাপকই 
. বলেন- তোমার জ্জীবনের নিরা- 
পত্তা দিতে পারব না, আশে দেওয়া 
হয়েছে, এখন থেকে আর দেওয়া 
হবে _না।" কোন আঁভভবাক তার 
ছেলে অথবা মেয়েকে কলেজে 
পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন 


- কী? fe 
এই অধ্যক্ষ তাঁর ব্যবহারে কত- ' 


খানি ন*নতার পরিচয দিতে পারেন 
তা বোকা বার কলেজের ইউ- 
নিয়ন নির্বাচনের দিনে। তাঁর সাম- 
নেই চারু পাঁচ জন ছাত্রকে ঘ্াষ মেরে 
নাক, মুখ ফাটিয়ে রন্ত ঝারয়ে দেওয়া 
হয়, কারণ তারা বি পি এস 
এফ (এস এফ আই)কে ভোট দেয়। 
বিনি ছাত্র ছাত্রীদের আশীবন 'নয়ে 
নশনভাবে 'ছিনি মান খেলা করে 
থাকেন তার পক্ষে জ্যোতি বসুর 
তথাকাঁথত “দল্লাস”এর সমালো- 
চনা করা শুধুই বাতুলতা। তান 
কী নিজে প্রত্যক্ষভাবে খুন হত্যা 
সল্লাস-এর হোতা নন? 


- কংশ্েস সি পি আই এর সমর্থন 


পুষ্ট কমশীদের যৌথ আক্রমণ বগত 
রাম্টর্পাত শাসনের পর থেকে আজ 
অবাধ অব্যাহত'। 

বাহান্তর-এর সাধারণ “নির্বাচনের 
আগো থেকেই আরো অনেকের 
সাথে এই সব প্রাতানাধদের 
ফ্যাক্টরী গেট থেকে মিথ্যা অজুহাতে 
পুলিশ প্রেপ্তার করে এবং পর দিন 
বিনা বিচারে আটক রাখে! জামিনে 
যারা মুত হয় তাদের উপর থাকে 


ধাজ্জা। এদের অনদপস্থাতির (বার ২ 
জন্য এরা আদৌ দায়ী নর) সুযোগ 
নিয়ে বাটা মালিক এদের চাকুরী 


"এই পত্রিকা রাখা চলবে না।” 
জানান্দতা সেন 


শিক্ষকদের _ 
স্ভিযোগ 


(ছপপের সংবাদদাতা) 

পশ্চিমবঙ্গোর মাধ্যমিক বিদ্যা- 
লয়ের শিক্ষক ও 'শিক্ষাকর্মীরা এত- 
দিন ধরে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা 
ভোগ করে আসছিলেন, নতুন মাঁলা- 
সভা গঠিত হওয়ার কয়েক মাস 
আশে থেকেই তা 'ছানয়ে নেওয়া 
শুরু হয়েছে। . 

উনিশশো সাতদ্ব সাল থেকেই 
উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যামক 'বিদ্যা- 
লয়ের অনার্স ও এম এ প্মশ শিক্ষক 
'শাক্ষকাগণ বেতন হারের যে আঁধ- 
কার ভোগ করছিলেন, চলাত বছ- : 
রের4 শুরুতেই প্েনেরোই জান 
যার) উত্ত শিক্ষক 'শিক্ষিকাদের জন্য 
নবম থেকে একাদশ শ্রেণটতে দান্তা- 
{হক উনান্রশ ঘণ্টা কাজের 'ভাঁততে 
উচ্চ কেতনহার সংরক্ষিত রেখেই 
একই বিদ্যালয়ে সমযোশ্যতাসম্প্ 


- অন্যান্য শিক্ষক-শক্ষিকাণকে 


হ্র্যাজুয়েটের অন্মরূপ বেতনের 
অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
ঘ্রৌনং কলেজের শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে মাত্র শতকরা পশ্যাশ জন কর্ম- 
রত শিক্ষক শিক্ষিকাকে ভার্ত করার 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অথচ - 
ইতিপূর্বে শতকরা আঁশ জন শিক্ষক 
এই সযোগলাভে সমর্থ ছিলেন। 
অন্যদিকে নাখল বলা শিক্ষক 
সাঁমাতর পক্ষ থেকে সারা পশ্চিম- 
বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অম্টম- 
(শেষাংশ ভঙ্গ পন্যো়) 


দপশি | শুক্রবার ২৯শে এপ্রিল ১৯৭২ 


কংগ্রেমকে পাপের কঠোর, রা কৰতে হবে, 


-(ছ্পশের পর্যবেক্ষক) 


ও ডবল ছাপ দেওয়া অসংখ্য ব্যালট 
পেপার দেখে স্মিত হয়ে প্রশ্ন 
পারে কি করছেন? 

কেরলে, তামিলনাড়ু: এমন ক 


মহারাম্টেও বাজন বিরোধী দল 


এক্যবদ্ধ হয়ে গণতল্মের নামে 
এহেন  ব্যাঁভচারের বিরুদ্ধে 
. আন্দোলন সংগঠনের পারকঙ্পনা 


_ করছেন। আগামী ফরেক দাসের | 


মধ্যে অসংখ্য আক্রমণের মুখে 
দাঁড়িয়েও ভারতের বীর জনগণ 


প্রণতল্লের পতাকা উর্ধে তুলে ধরতে 
এগয়ে আসবেন এ লক্ষণ আজ 
সুপারস্কূট। 

পাশ্চমবঝপোর কংগ্রেস দল 
নিজেদের পাপের ভারে নিজেরাই 


, আজ ভারাক্ষা্ত। ক্ষমতার আসন 


তাদের পক্ষে আজ কল্টকাকীর্ণ 


- কারণ জনগণের ঘ্ণা ও অভিশাপ 


তাদের উপর সমানে বার্ষত হচ্ছে। 
জনশগপের গণতান্িক আঁধকার বারা 


- হরণ করেছে পাশব অস্মের জোরে 
তাদের আঁচরেই এ পাপের কঠোর 


প্রায়শ্চন্ত করতে হবে। 
পশ্চিমবঙ্গের . জনগণ আদ 
আক্রাহত। সর্বত্র চাপা ক্রোধ আর 
ঘণা, শেষ বোঝাপড়া চরম দিনের 
অপেক্ষারত জনগণ কলকারখানায়, 
ক্ষেতে খামারে, অফিসে আদালতে, 
স্কুল কলেজে সংগঠিত হচ্ছেন। 


- কারণ ইতিহাস রচনা করবেন তারাই 


আর কেউ নয়। 
ভোট-চোর কংগ্রেস প্রশাসনের 
চোর জোচ্চোরদের শায়েস্তা করবে 


বলে কেউ এখানে বিশ্বাস করে না। ' 


ব্যাপকভাবে দুনীতর রাস্তা ধরে 





- স্বাহুল্ল ছাসপাতান্ন 
€৩য় পৃন্চার পর) ' 


এরপর বেলা পৌনে তিনটে নাগাদ 
বান্গুর হাসগ্নতালে পুলিশ পকেট 
বসে। 


- 'ছিল। 


জন্য রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও ' 


স্বরাম্ট্ী মন্ত্রীর কাছে দাঁব জান- 
য়েছেন। 

আরও জানা গেল নেতাজী 
নগর কলোনশতে নববর্ষের দিন 
কহছেসেরই হাতে স্বপন খুন হয়ে- 
টালীগঞ্জের এম এল এ 
শ্লীপঙ্ক্জ ব্যানার্জশির একট বিদ্রোহী 


গোষ্ঠী কে পি রায় লেন ও আনো-- 
পার শা রোড প্রভাত এলাকার, 


রয়েছে। সেই দলই প্রথমে দ্বপনকে 
খুন করে এবং পরে বাড়ে হাস- 
পাতালে গিয়ে জেলা মোঁডকেল 
অফিসারকে গুরুতর রূপে আহত 
করে। এই দলের নায়ক স্থানীর এক 
কুখ্যাত ব্ন্ত। এ ব্যাপারে রাজ্যের 


- স্বরাম্টী বিভাগ বা স্থানীয় থানা 
- যাঁদ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে 


তাহলে: আগামী দিনে আরও 
হয়তো দু রজন খন হবে। কারণ 
খুন হলেই এলাকার কংগ্রেস ও 
থানা এক বাক্যে সি পি এমকে 
খুনী সাব্যস্ত করবে। তবে বেশী 
দিন নয়। তার পরেই আগামী দিনে 
এখানে কংগ্রেসীদের এই দুই 
না গলা হানা হাই লি 
হবে। 


অত্যাচার, আরো বেশী নিপীড়নের 
রাস্তাই তারা গ্রহন করেছে। 
পশ্চিমবঙ্গের বীর জনগণ এই 
প্রচন্ড নিপীড়নের মধ্যেও সামনের 
সারিতে দাঁড়রে ভারতের জনগণের 
দৃভেদ্য দর্শকে রক্ষা করছেন। 
একে একে ভারতের সব রাজ্যের 
জনগণ এই রপাঙ্গাপে পঁ্চমবশোর 


"জনগণের পক্ষে সেনাসাল্লবেশ করে 
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ইন্দিরা গাল্ধীর দল কংগ্লেসের 


বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী তুলে" 


ধরছিলেন তখন সম্মেলন ক্রোধে ও 
ঘৃণায় ফেটে পড়ছিল। ভি এমকে 
এম এল এ শ্রী কন্দাপপান মুখ্যসল্তী 
শ্রীকরুপানিধিকে সতর্ক করে দিরে 
বলেন যে কংগ্রেস সম্পর্কে অমিল 
জনগণের মোহন্ভঙ্গা হয়েছে। মিত্র 
হিসাবে কংগ্লেসকে আর বিশ্বাস 
করা বার না। এবার সারা তাঁমল- 
নাড়তে প্রচণ্ড আন্দোলন সৃষ্টি 
করে কেন্দ্রের আনিচ্ছছক হত থেকে 
রাজের প্রকৃত ক্ষমতা ছিনিয়ে 
আনতে হবে। ভি এম কের কোবা- 
ব্যক্ষ জীরামচন্দ্রণ, মন্ত্রী শ্রীরাজারাম 
প্রভৃতি নেতাও তীর ভাষার প্রধান 
মন্মা ইন্দিরা গান্ধীর দল কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। 
মুখ্যমল্লী শ্রীকরুপানিধি সদ্মে- 
লনে ঘোষপা করেন যে তান ভারত- 
রাষ্মের মধ্যে পূর্ণ স্বারত্বশাসনের 
দাবী থেকে একচছল পিছ: .হটে 
আসবেন না। কেন্দ্রীয় সরকার যে- 


. ভাবে একের পর এক রাজ্যাগহীলতে 


- হস্তক্ষেপ করে চলেছেন, তার ফলে 


তামিল নাড়দর জনগণের মনে 
আশঙ্কা জন্মেছে যে তারা গণ- 
তাল্লিক রঁতনাীতি বিসঞ্জন দিয়ে 
তামিলনাড়তেও হস্তক্ষেপ আরো 


তার করে তুলতে পারে। 


তিনি বলেন রাজ্রসন্বার কাঁমশন 


- যে রাজ্যের পূর্ণ দ্বারত্তশাসনের 
' দাবী মেনে নিয়ে৷ সাবধান সংশো- 


ধনের যে সুপ্পারশ করেছেন 
তা আবিল্বে কার্যকরী করতে 
হবে। 

ভ্রীকরুপানাধ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক 
নির্ধারণের জন্যে কেন্দ্রকে শুধুমাত্র 
দেশরক্ষা, পররূষ্ম এবং আল্তঃরাজ্য 
যোগাযেপা ব্যবস্থার আঁধকার দিয়ে 
বাকী সমস্ত বিষয় রাজ্যগ্যীলর 
হাতে অর্পণ করার দাবী জানান । 


, তান বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারকে 


এজন্যে সংবিধানের প্রয়োজনীয় 
সংশোধনের ব্যবল্থা অবিলম্বে 
গ্রহণ করতে হবে। লক্ষ্য করা দর- 


কার যে তামিলনাড়ুর ম্খ্যমল্তরী 


চু লাত!॥ 


তাদের মুর্খ ছাড়া আর কৈ বলা 
যায়। 

সম্মেলনে রাজ্যের অধিক ক্ষমতা 
ও স্বারত্বশাসনের দাবীতে আঁবলহ্বে 
আন্দোলন আরম্ভ করার িম্ধাল্ত 
গৃহীত হয়েছে। 

ভি এম কে দল হীল্দরা কংগ্বে- 
সের শাল্তশাল নর হয়েও জন- 
গণের চাপে স্বারত্বশাসনের দবা 
নিয়ে আল্দোলন আরম্ভ করার 
সক্্ন্ত গ্রহণ করতে সবচেয়ে ক্ষুব্ধ 
ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন কামউনিস্ট' পার্টি 
অব ইল্দিরা। এই পাটির তাঁমিল- 
নাড়ুর রাজ্য পাঁরফদের নেতা ও 
সংসদ সভ্য ল্লীবলদানন্দারম” এক 
বিবৃতিতে বলেছেন যে ভি এম কে 
নেতৃবৃন্দের ল্বায়স্তশাসনের এই 
দাবশর ফলে চীনের চো এন লাই 
এবং আমেরিকার 'নকসন. আনান্দত 
হবেন। তানি এমন আঁভিযোগাও 


করেছেন বে ডি এম কের পেছনে 


এখন চীন ও আমোরকা উৎসাহ 
যোগাচ্ছে কারপ ভি এম কের এই 
দাবী ভারত থেকে (বাচ্ছা, হওয়ার 
দাবীর পূর্বাভাস মান্র। 

এর উত্তরে ভি এম কের কোন 
কোন নেতা বলেছেন যে হীল্দরা 
মার্কা কাঁমউানস্টরা চিরকালই দেশ- 
দ্রোহ থেকে গেল। তারা ভি এম 
কের ন্যাধ্য দাবীর পেছনে চীন ও 
আমোরকার আঁস্তক্কের কথা বলে 
নিজেরা যে কোন স্তরের জব তাই 
প্রমাণ করল মান্। 


শ্লীকরুপানীধ বলেছেন, নিজ 
শক্তিতে যে দলের এদেশে সংসদ 
বিধানসভা শদাঁলয়ে আধ ডজন 
আসনও পাবার উপার নেই, তাদের 
জনগণের পক্ষে কথা .বলারই আঁধ- 
কার আছে কি না সন্দেহ। তিনি 
{সি পি আইকে জল আর ঘোলা লা 
করে. কংগ্রেসে ঢুকে যেতে অনুরোধ 
করেন। - 


অর্থনৈতিক দর্পণ 


(চতুর্থ পঙ্তার পর) 


যৌথ ব্যবসা ফেদে বসেছে। এল 
আই সি রাম্ীয়ত্ত ব্যাক্কগুল, চ্টে 
ব্যাক্ক ও ফাইন্যুল্স এবং ' উন্নয়ন 
কর্পোরেশনগরীল যৌথ ব্যবসা প্রসা- 
রের জন্যে একযোগে ফাজ করছে। 
এখন আবার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ 
এই বর্ণশংকর যৌথ ব্যবসার স্লো 
যোগ দিচ্ছে। বিশ্বব্যান্ক ও 
অন্যান্য সন্ত্রোজ্যবাদশী ল্বার্থরক্ষাকারণী 
প্রীতখ্ঠান আজ বে স্বাবধা দিতে 
চাইছে তার কারণ ভারুত সরকারের 


_ বর্তমান আর্ক নীতি তারা পছন্দ 


করছে। দেশ বিদেশী একচেটিয়া 
মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে উদ- 
গ্রশব ভারতের বর্তমান সরকার ক 
আর কোন দন ভারতের গরীব 
জনগণের স্বার্থরক্ষা 'করার কথা 
ভাবতে পারবে? আমাদের তা-মনে 
হয় না। 7" সুতি 


॥ আট ॥ 


বাংল! ছাঁবৱ প্রতি বিমাতায্লত মনোভাব 


বাংলা দেশে ছবি পাঠানোর 
ব্যাপ্পর নিয়ে অনেক জল ঘোলা 
করে শেষ পর্যন্ত এটাই 'স্থর হল 
যে, বাংলা দেশে ' বাহ ছাঁবই 
রপ্তানী হবে বেশ করে, “হিন্দী 
ছাব নর়। ভারত ও বাংলা দেশের 
দুই শিল্প বাণিজ্য সন্মীর মধ্যে 
পারস্পারক সরকারী আলোচনায় এ 
সিল্ধান্তও গৃহীত হয়েছে যে, বর্ত 
মানে ভারত পণ্যাশ লক্ষ টাকার মত 


, ছাব বাংলা দেশে পাবে এবং 


বাংল দেশ থেকেও _ সমপাঁরমাণ 
টাকার ছাঁব ভারতে আসবে। 
যে তর্ক কিছুকাল ধরেই 


বেশ জোরালো রকম বিবাদের 


শিক্ষকদের অভিযোগ 


(হষ্ঠ প্ষ্ঠার পর) 
শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক 
করার যে দাবা করা হয়েছিল, তা 
অশ্বাহ্য করে শহরাণ্টলে অন্টম- 
শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈ- 
তাঁনক করার অজুহাতে সংা্লক্ট 
স্কুরলগীলকে আর্থিক দক থেকে 
বণ্চিত করা হচ্ছে। 

এছাড়া নতুন ভাবে জীনয়র 
হাইস্কুল ও উচ্চতর মাধ্যামক 'বদ্যা- 
লয়ের স্বীকৃত মঞ্জুর করা কার্যতঃ 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, 
একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাব্যবস্থা তুলে 
দিয়ে দশম শ্রেণী পন্নরাস চালু 


গুল ছানয়ে নেওয়া ছাড়াও বর্ত 
মানে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটসা 


সমর বক্ছ্যোপাধ্যায় 
আকার 'নয়ে দেখা দিয়োছল, তার 


“পরিসমাপ্তি ঘটলেও এটা কল্তু বেশ 
ইঞ্ডিল্সান ' 


স্পষ্ট হয়েই ওঠে যে, 
মোশান 'পকচার্প এক্সপোর্ট কর্পো- 
রেশন (যার সংক্ষিপ্ত নাম 'ইমপেক') 
বাংলা ছবির প্রাত রশীতমত 'বমাতৃ- 
সুলভ মনোভাব পোষণ করেন। 

আধ 'ইমপেক'এর চেয়ারম্যান 
মিঃ তারক যতই অস্বীকার করুন, 
তাঁদের কার্যকলাপ ও ইস্টার্ন 
ইশ্ডিল্স মোশান িকচার্স আসো 
পিয়েশনের সভাপাঁতি মিঃ দালানের 
এ সম্পর্কিত চিঠির উত্তরে তাঁর 
মনোভাব এটাই নির্ভুল প্রমাণে তুলে 
ধরে যে, বাংলা ছবির প্রতি তাঁরা 
একান্তই বিরুপ। 

বাংলাদেশে পাঠারার জন্যে যে 
ছাঁব্বশটি ছবি আগে নির্বাচিত 
হয়েছিল, তার মধ্যে বাংলা ছবি 
ছিল মার দুটি। এ সম্পর্কে আঁভ- 
যেলা তুললে মিঃ তারক বলোছ- 
লেন, এ ব্যাপারে তাঁর কিছুই কর- 
বার ছিল না। কারণ 'দিজ্লশতে 
বাহ দেশের হাই কমিশনের ইচ্ছা- 
মতই ছাঁব নির্দিষ্ট হরেছে। তাঁরা 
যদ বাংলা ছবির চেয়ে হিন্দী ছাব 
বেশী পছন্দ করেন, তবে তান আর 
কি করতে পারেন। 

িম্তু মজার কথা হল, বাংলা 


দেশের হাইকমিশন আবার জাানক্সে- 


ছেন, যেহেতু দেশটা হচ্ছে বাংলা 
দেশ, সেই হেতু সেখানে বাংলা ছাঁব 
পাঠনোটাই স্বাভাবক। বাংলা দেশ 
চলাচ্চত্র শি্পী ও কলাকুশলণী 
সামাতর সম্পাদকের বিবৃতি 
তৈকেও জানা বায়_“আমরা বাংলা 
ভাষা ও সংস্কীতির জন্য মৃত্যুপণ 
সংগ্লাম চাঁলয়েছি। যে ভাষা সক- 
দেখতেই আমরা উৎসাহত হবো, 
এটাই তো স্বাভাবক।, 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উপরোন্ত 
বন্তব্যগ্ণীলর সংগে মিঃ তারিকের 
বন্তব্যের কোন লই নেই শধু 
তাই নয়, পরস্পর. বিরোধীও বটে। 


হোল বাজ স্কুলে গৃস্ডাদের সশস্ত্র এবং  পরব্তশিকছলর ' সিদ্ধান্ত 


হামলা । যতদূর সংবাদ পাওয়া 
2 1 
গেছে, পাঁশচমবলো” আপাততঃ মোট 


একশো চাল্লিশটি স্কুলের উপর এই চক্রান্ত চলছিল, যাতে করে এর বাজার 


আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে। তার 
মধ্যে কলকাতায় পনেরোটি, চঁবিবশ 
পর্গণপার পয়তাল্লিশাটি, হগালীতে 
নাট, হাওড়ার চারটি, নদাঁয়ায় 
একটি, বধম্নে আঠারোর্টি "এবং 
কুচাবহার ও পাঁশ্চম দিনাজপুরে 


একটি করে স্কুলে মোট পাঁচশ জন 


ধশক্ষকের কাছ থেকে জোর করে 
পদত্যাগ পত্র আদায় করা হয়েছে। 
এর সঙ্গো হতাহতদের সংখ্যা যোগ 
করলে হিসেবে দাঁড়াবে বিণ 
বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
নাখলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ 
থেকে আগামী তিরিশে এপ্রিল 
সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষকদের 
নিয়ে একটি কনভেশন ডাকা 
হয়েছে। সেখানে আঙামীদিনের 
কর্মসূচী নিরদ্ধাারত হবার কথা। 


থেকে এটাই স্প্রর্মাণত হয় যে, 
বাংলা ছবির বিরুদ্ধে একটা গভীর 


আর সম্প্রসারত না হয়! জ্ই 
হোক, ভারত-বাংলা দেশের বাণিজ্য 
চদীন্ততে এ চক্রান্তের সামাক্রক অব- 
সান ঘটল বলা বায়। 

কিন্তু এবার একটি প্রশ্ন করি 
'ইমপেকএর  চেক্সরম্যান মিঃ 
তারককে। শাত তন বছরে মাত 
দুটি বাংলা ছবি বাইরে রপ্তানী করা 
হল কেন? অথচ লণ্ডনে ও ইও- 
রোপের অন্যনও বাংলা ছাবির ভাল 
বাজার রয়েছে। ই আই এম পি এর 
সেক্রেটারী শ্রী,  প্রামাঁণকের 
বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, এ 
সম্পর্কে ‘ইমপেক'-এর চেয়ারম্যানকে 
গত ছয় বছরে অনেক আবেদন 
নিবেদন জ্রানযেও কোন ফল হয় 
ধন। 

এ সব ব্যাপার থেকেও এটা 


আর অস্পষ্ট থাকে না যে, বাংলা 
ছাঁবর প্রীত 'ইমপেক'-এর মনোভাব 
মোটেই অনুকূল নয়। একে তো 
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাংলা ছাঁরর 
কোন বাজার নেই। ভারতের বাইরে 
যেটুকুও. বা সুযোগ আছে, তারও 
পথ বন্ধ করা হচ্ছে যড়যন্ করে। 
পাথরে রক্রপাত 
হাঁ এ রন্তপাত ব্যাপারটাই 
চরম অবাস্তব আর মেলোদ্রামা। 
ঈগল ফিল্মসের “লাল পাথর" ছবি- 
টির নামকরণের সার্থকতা রন্তান্ত এ 








কেন্দ্রে পরীক্ষা ব্যবস্থা বাতিল 
আদেশ দেওয়ার পর ওঁ বছরের এম 
ঞ এম কম পরীক্ষা আর হয় নি। 


এর পরে একাত্তর সালের আইনের 


একাট পরাক্ষা হলো না। পার্ট 
ওয়ান পরীক্ষায় পর্ণ টোকটহক 
হওয়া সত্বেও তখন কিছ; না করে” 
পরীক্ষা শেষে দশ হাজার পরণক্ষা- 
থশর পরক্ষা কর্তৃপক্ষ বাতিলের 
আদেশ 'দলেন। এম বি বি এস 
পরণক্ষায় ন্যাশনাল মেডিকেল কলে- 
জের হলে ডাঃ হশরেন চট্টোপাধ্যায়ের 
লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হওয়ার ঘটনা 
ঘটলো। এছাড়া নীলরতন সরকার 
হাসপাতালে ডাঃ আঁজত মাইাতও 


* হত্যা করানো । 


- ছাড়া উপায় নেই। 


উদার হৃদয়ের মহত্বের পরাকচ্ঠা 
দোখিয়ে। মনের মত সাঁশানী না 
হওয়ায় আবার তানি নারী সন্ধানে 
বৌরযে।পড়েন। আসরে একটা 
গান শুনেই স্বামতাকে তাঁর মনে 
ধরে গেল। সুতরাং তাকে চাই। 
আর চাওয়া মানেই পাওরা। স্মাম- 
তার আবার পূর্ব প্রপয়ী ছিল 
শেখর। সে ব্যাপার জানার পর 
জ্ঞানশ*্কর আবার অজ্ঞান ও শেষে 
নানা আজগুবি ঘটনার কারসাজিতে 
সেই শেখরকে নিয়েই সুমিতাকে 
সমতার মৃত্যুই 
চেয়েছিল জ্ঞানশংকর। কিন্তু যখন 
মনল সে অক্তঃসত্বা তখনই তার 
ডুকরে কেদে ওঠার পালা। এ 
কাকা দর্শকের হাসি পাবারই 
কথা। 
আত্মহত্যার চেষ্টা ও শেখরের তাতে 
বাধা দান এবং শেষে ধবস্তাধস্তিতে 
শেখরের মৃত্যু। আবার রন্তপাত। 
এবার নায়ককে উল্মাদ দেখানো 
এমনই সময় 
দর্শক সবিস্মরে দেখতে পান, সেই 
বিতাঁড়িতা পয়লা নম্বর স্ মাধুরী 
কোথা থেকে হাঁজর। ভূতুড়ে 
ব্যপার মনে হওয়াটাই জ্বাভাবক। 
যুক্তি তকেরি মাথা খেয়ে নায়কের 
পাগলামি তখন ফতেপুর ক্রি 
লাল পাথরে রক্তের দাগ মুছতে 
ব্যস্ত। 


।.. আুশশলবাব এই প্রবীণ বয়সে 
এমন একটি ছাব উপহার দিলেন 


যার মধ্যে জশবনমুখী কোন চিস্তার 
পারচয় নেই, নেই কোন িজ্পগত- 
উৎকর্ষও। তবে তান নিজে. একটি 
দর্শনীয় টাইপ চারত সূদ্ট্টি করে" 
ছেন। সমতার মুখের একটি |রালা 


- সঙ্গীত ও বাজনা ছাড়া একাট গান 


শুনতে বেশ ভাল । লাগল। ছবিতে 
সুর দিয়েছেন শক্কর-জয়াকযণ। 


দাস্তানে সেই ট্রাডিশন 
সেক্সপীয়রের সেই “কমেডি অফ 


ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন । 
বিশ্বাবদ্যালর কর্তৃপক্ষ তখন উপ- 
রোস্ত কেন্দ্র দুটি আর জি কর ও 
অন্যান্য দুটি সেন্টারের পরাক্ষার্থী- 
দের সাসপেন্ড করলেন। ফলে এম 
বব বি এস পরাক্ষাও হলো না। 


লেন। এ ছাড়া বাঁ এড পরীক্ষার 
প্রায় দুই শত ছাত্র ছাত্রীর পরীক্ষা 
বাতিলের আদেশ দেওয়া হলো। 
অর্থাৎ পার্ট ওয়ান পার্ট টু, 
বি এ বি এস গস, বি কম, এম এ, 
এম কম, বি এড, এম বব এস 


তারপর নায়কের যথারীতি, 


দপপ 1 শযকবার ২১শে এপ্রিল ১৯৭২ 


এররস* বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 


সপ 


সেই দট মানুষকে নকল করে কত 
কাহনীই রুপ পেয়েছে ছবির 
জগতে । বি আর ফিল্মসের হিল্দশ 
ইস্টম্যান কালার ছাঁব "দাস্তান”-এও 
দোঁখ সেই প্্যাডসন আরও চলেছে । 
তবে এখানে সেই কমোঁডিটুকু নেই, 
পাঁরবর্তে এসেছে প্রিিং সাসপেল্স, 
যা আর পাঁচটা হিন্দী ছাঁবতে সচ- 
রাচর দেখা যার। একের দুচ্কর্ম 
আর একজনের ঘাড়ে চেপে তাকে 
নাস্তানাবুদ করে। এর মধ্যেই 
মৃত্যু জখম প্রপয়লশলা সব কিছুই 
ছক মাফিক সাজিয়ে দেবার বাহা- 
দুরাটা স্বীকার করতেই হবে। 
প্রযোজক পাঁরচালক বব আর চোপ্‌ 
রার কৃতিত্বও ববি এইখানেই। 
অলশক আর আঁবশ্বাস্য বিষয়বস্তুর 
সমাহার সত্যই লক্ষ্য করবার মত। 
অনিল আর সুনীল একই চেহা- 
রার দুই ভাই, মধ্যে এক নারী 
মীনা, যে আবার সহনলের প্রতি 
আসন্তা। সুনল কৈশোরেই তাদের 
কাছ থেকে 'বিচ্ছা্। পরে তাকে 
কোর্টের জজরুপে দেখা বায়। হিন্দী 
ছবিতে “কেন ও কেমন করে” প্রশ্ন 
দুটি না তুললেই শান্তি। আনল 
এক হত্যাকান্ডে জাঁড়রে পড়ে পলা- 


তক ও পরে সেই জজকে জখম করে 


দেখবার মত। 


মিলিয়ে বিশ থেকে পণচশ সহস্রা- 
ধিক ছাত্র-ছাত্রীর পরাক্ষাকে বাতিল 
ঘোষণা করে বসে আছেন বশব- 





ঈর্পশ 1 শুক্রবার ₹১শে এপ্রিল ১৯৭২ 


% পর্ণর দিতে রাজন হন না। শেষ 
পষল্তি ঠিক হয় বে সুইডিশ একা- 
ডেমীর সেক্রেটারী মস্কোয় এসে 
পুরস্কারটি পেশছে দেবেন কিল্ত 
সম্প্রীতি সোভিয়েত সরকার ঠিক 


হয়েছে। 
রাজ্যের শিক্ষক ও ছাত্র সংগ- 
ঠনঙীল ছাত্রদের এই আন্দোলনের 
ব্যাপারে এক অদ্ভুত পথ 'নিচ্ছে। 
পাশ্চিমবলা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় 
শিক্ষক সাঁমাত ছাত্রদের আন্দোলন 
প্রত্যাহারের জন্য আহনান জান- 
য়েছেন। ছাত্র সংগঠনগ্‌ুলি এ 
ব্যাপারে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করে ন। বাতিল পরীক্ষা আদেশ 
প্রত্যাহারের দাবতে ছাত্রদের 
আন্দোলন হয়েছে গত 
সতেরোই থেকে। ছা 
পারষদের নেতৃবৃন্দ তখন প্রকাশ্যে 
এদের সমর্থন জানান। স্বরাম্ট 
বিভাগের রাম্টীমল্লাশ 'বশ্ববিদ্যালয়ের 
সামনে ছাত্রদের এই আল্দোলানের 
জনে 'িনি বাপ্ডা হাতে আরও 
বৃহত্তর লড়াইয়ে ছাত্রদের সঙ্গো 
থাকবেন। নির্বাচনের প্রাক্ালের এ 
ঘোষণা বা আশ্বাস আজ তার 
আর মনে নেই। এদিকে ছার পার- 
যদ বতমানে আর প্রকাশ্যভাবে 
নিজেদের বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্র 
আন্দোলনের সঙ্গে জড়াতে চাইছে 
না। ছাত্র পরিষদের সাধারণ 'দম্পা- 
দক এখন এ ব্যাপারে বলেছেন, তিনি 
প্রল্লোদন হলে নামবেন তবে 
শিক্ষক সামাতির উপাচাষের তোষপ 
নীতি তিনি পছন্দ করছেন না। 
শিক্ষা ক্ষেত্রে তথা পরীক্ষার 
ব্যপারে এ রাজ্যে যে ব্যাপক গাণ- 
টোকাট্কর আসর বসোছিলো তাকে 
“কেউ সমর্থন করে না। ছাত্ররা কার 
বার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে 
"এ বিষয়ে তদন্ত কমিশনের দাবিও 
| করোছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় 
কতৃপিক্ষ তা করেন নি। তাহলে 
(প্রভাবশালী ব্যান্তদের বাড়ীর 


"মনে হয় সুবিধাবাদ এখন শেষ ' 





মি পি মাইকে গেটাছে 


প্রেথম পঞ্ঠার পর) 


দিয়ে প্রচণ্ড পেটায়। কোথায় বা 
বোমাবাজী করে। 

সি পি আই প্রভাবিত বহু 
ইউনিয়ন ওদের দখলে চলে বাচ্ছে। 
সি পি এম আমলেও এই ধরণের 
আক্রমণ কল্পনা করা যেত না। এখন 
মুস্কিল হল যে, এই আক্রমণের 
বিরুদ্ধে রাজনোৌতিক কারণে সংগঠিত 
প্রচার আল্দোলনও করা যাচ্ছে না। 
তবে ক উপায়? 


_ বাটার চপ্পলগ্‌ুলির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া 
এক মোলায়েম ও আমেজ । 2 
গড়ন দেখেই 






চলে গেছে, অথবা কারখানার ঢুকতে ' 
পারছে না, তদের সি পি আই-এ 
আশ্রয় দেওয়া আর তাদের দিয়ে ₹ 
পৃশ্ডাদের মোকাবিলা করা। যদ ' 
ঝামেলা বাড়ে তখন সি পি এম-এর 
ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিন্কাতি পাওয়া 
যাবে। 

এই ধরণরে দৃদ্টিভষ্গাশতেে 
কর্মীদের হতাশা আদে। তাদের 


পর্যায় এসে পেশছ্েচে। পার্টির 
ভবিষ্যত অত্যন্ত অশুভ বলে, 
কমশীরা সনে করেন। 





Regd. Na. CT3 


ধবৰ চেগে যাধয়ার পরালণী যড়যনধ 


কন্স্পিরোস অব্‌ সাইলেন্স ঃ 
সমস্ত খবর চেপে যাওয়ার পুলিশী" 
ষড়ষল্ত অনেকদিন আগে থেকেই 
শুরু হয়েছে। শুধু চেপে যাওয়া 
নয়। মতলব নিয়ে বিকৃত খবর 
প্রকাশ, পুলিশ ও সংবাদপত্রের যুক্ত 
উদ্যোগে, . বেশ ({কছুদিন ধরেই 
চলছে। এই উদ্যোগ বিকট আকার 
নের গত বছরে শ্রদ্ধের হেমন্ত বসু 
হত্যাকে কেন্দ্র করে। এই হত্যা 
প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের চোখের 
সামনে বড় রাস্তার নৃশংসভাবে 
সংগঠিত হয়েছে। পুলিশ সমস্ত 
খবর জেনেও হত্যাকারী কারা তার 
সূত্র দম্পর্কে মোটামুটি ওয়াক- 
মূলকভাবে এই হত্যা সম্পর্কে 
বিকৃত তথা হাঁজর করেছে আর 
কলকাতার বড় বড় দৈনিক সংবাদ- 
পত্র সম্হ এই বিকৃতিকে চরম 
পর্যায়ে নিয়ে গায়ে একটি বিরাট 
ষড়বল্তের অংশীদার হয়েছে। এর 
স্বযোগ পলিশ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ 
করেছে। হত্যা সম্মাস বন্ধ করার 
তথাকথিত অভিযানে নিজেদের 
ঠাঙাড়ে বাঁহনী গড়ে তুলেছে। 
দেশের সমস্ত গণতাল্লিক 
কাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম! 


আশার কথা মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ. 


রায় এখন বিচলিত বোধ করছেন। 
দল্লঁ থেকে ফিরেই তান বলে- 
ছেন যে, হত্যা সম্ম্রাসের সঙ্গো ফন্ত 
সবাইকেই তিনি ঠাণ্ডা করার 
ব্যবস্থা করবেন। কোন রাজ্গনোতক 
বিবেচনা এই ব্যবস্থায় ঠাঁই পাবে 
না। যুব কংহ্রোসের সাধারণ সম্পা= 
দক সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যার সংবাদ- 
পত্রে বিবৃতি মারফত জানিয়েছেন 
* যে ফুবকদলের হাতে বহু; অস্ত 
বমা |দেওয্সর জন্য আবেদন করে- 
ছেন। তাঁর বিবৃতিতে পরোক্ষ 
ক্বাকৃতি আছে যে, কংগ্চেসের নামে 
যে হত্যা সন্মাসের আঁভফন চালানো 
হয়েছে তা বন্ধ করার কোন পুলিশী 
প্রয়াস এতদিন হয় নি। মুখ্যমন্তী 
এবং তানি এখন বলার চেষ্টা কর- 


শক্হাস্পিক কজন 


. চাপক্য লরকার 


ছেন বে, হত্যা সল্মাস কংগ্লেসের 
নামে সংগঠিত হলেও তা সহ্য করা 
হবে না। খুবই আশার কথা৷ 


মুখামল্ী নিজে একজন ‘বিখ্যাত 
আইনজশীব। আইনের রাজত্ব পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার জন্য কি করা উচিত তাঁর 
জানা আছে। তবে তাঁর পিল 





এবং প্রশাসন হত্যা ও নানা যড়- 
ফন্ন্ের সম্পো যন্ত এই বোধ থেকে 


'কাজ না শুরু করলে অবস্থার পার- 


বর্তন হবে না। সংবাদপত্রের যা 
অবস্থা তাতে এদের কাছ থেকে 
গাণতাল্িক দারত্ব পালনের কোন 
মৌলিক ভূমিকা আশা করা বার না। 

পাতবছরের একটা ঘটনা এখানে 
উল্লেখ করা বেতে পারে। ঠিক 
নির্বাচনের কয়েকদিন আগে আসান- 
সোলের একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ 


স্টেটসম্যান সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হল এ অঞ্চলের পুলিশ আঁফ- 
সারের উত্তির উদ্ধাতি দিয়ে সংবাদ- 
পরে বলা হয়োছল যে, খাঁন অণ্ুল 
থেকে বিস্ফোরক দুব্য ভয়াবহ পাঁর- 
মৃণে চোরাপথে চালান হচ্ছে। মনে 
হয় এই বিস্ফোরক রিভিল্ন নির্বা- 
চনী কেন্দ্রে ভোট্ট বানচলের জন্য 
কাজে লাগানো হবে। এই ধরণের 
উন্তি করা হয়েছিল? 

বিস্ফোরক চোরাচালানে 'নিষা্ত 
কয়েকজনকে হ্োপ্তার করার পর। 
এরা স্বীকারোন্ত দের বে, বহু 
বিস্ফোরক খনি থেকে কলকাতার 
বিজি এলাকায় নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল “নির্বাচনী 
কেন্দ্র উড়িয়ে দেওয়া । এই খবর 
প্রকাশের সঙ্গো সল্ো যে পুলিশ 
অঁফসারের তীন্ত উদ্ধত করা হর়ে- 
ছিল তাঁকে এ অণ্যল থেকে বদলশ 
করে দেওয়া হল। পুলিশের কর্তৃ- 


গত বছর কাশীপুর এবং 
হাওড়ায় হত্যা ও সন্মাসের বিভী- 
শিকায় পূালশের প্রতাক্ষ যোগা- 


- বোগ সম্পর্কে স্থানীয় আধবাসশ- 


কুং শ্রেলী ই ভনিন্্ন 


(প্রথম প্‌ষ্ঠার পর) 


থাকলে পার্টির এবং আই এন "টি 
ইউ সির উভরেরই ক্ষাতি। 

ওরা দ:পক্ষই স্বীকার করেন 
যে, আই এন টি ইউ সি এবং 
কংগ্লেসের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা 
উন্নত করা দরকার। 'কিল্তু যুব 
কংগ্রেসের সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষ 
হস্তক্ষেপ কিছুই করা সম্ভব নয়া 
হামলার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে, 
কংগ্রেসী ঘ্রেডে ইউনিয়ন নেতারা 
আভিযোশ করেন ষে, হামলাবাজদের 
আসল লক্ষ্য হল কিভাবে ইউনিয়ন 
তহবিল হস্তগত করা যায়। নানা 
জায়গার এর পাইপঙ্গান বোমা ছার 


সুদর্শন রায়চৌবুরী"র * 


লাতিন আমেরিকার 


মুক্তি সংগ্রাম [প্রথম খণ্ড ] ৬:০. 
লাতিন আমেরিকাৰ দেশগুলির প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিচিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ধারাবাহিক 
তথানিষ্ বিবরণ । উপজ্যনসুলত কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়নি, কিন্তু 
উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে লাতিন আমেরিকার মামৃষের 


বিক্ষোভ আৰ ব্সোহের কথা বি্ধৃত। 


বাংলা ভাষায় লাতিন 


আমেবিকার দেশগুলি সম্পর্কে এমন ধরনের আলোচনা ইতিপূর্বে 


হুয়বি। 


প্রথয খণ্ড প্রকাশিত হলে!। 


নবজাতক প্রকাশন । এ৬৪, কলেজ ঝুট মার্কেট ॥ কলিকাতা-১২ 


২... বলং ০. 
সম্পাদক কক অভার্শ ইণ্ডরচ প্রেস ৭, রাজা স্মবেষ দঞ্লিক স্কোয়ার কলিকাতা-১৩ খেকে দিত এবং ৬১নং দট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্মলয় থেকে প্রকাশিত 





1 


নিয়ে এসেছে তহাঁবলের সম্ধানে। 
আকার নানা জায়গায় কারখানার 
গেটে দাঁড়য়ে অথবা ভেতরে “দায়ে 
সল্মাসবাজী ‘করে ইউনিয়নের নামে 
শ্রমিকদের কাছ থেকে জোর করে 
চাঁদা তুলছে। 

এ রকম চলতে থাকলে শ্রামক 
শ্রেণী শেষ পর্ল্তি রুখে দাঁড়াবে, 
কারণ ওরা ঠিক শহরাণ্টলের মধ্য- 
ধিতুদের মত নীরবে দশর্ঘীদন ধরে 
সহ্য করে না। সি পি এম এখন 
মারের মুখে একটু অবনত অব- 
স্থায় আছে, 'কিল্তু তদের শ্রমিক 
শ্রেণীর ওপর প্রভাব কিছ কমে নি! 
এই ধরণের হামলাবাজশী চলতে 
থাকলে, সি এম সুবিধা পাবে 
আর 'বাভল্ব কারখানায় সংগ্রামী 
ইউনিয়ন গড়ে তুলবে। 


শ্রম দরের রান্টরমল্ী প্রদীপ ভট্রা- 


চার্য কংগ্রেস সংগঠন শ্রম বিভা- 


দের কোন সন্দেহ নেই। হাওড়ার 
পরিচিত সাংবাদিক শ্রীরাখাল নাহা 
কি ভাবে হত্যা সংগঠিত হচ্ছে এবং 
কোন স্তরে প্যাীলিশ এর সঙ্পো ব্্ত 
তার বিস্তৃত তথ্য জানতেন, হয়ত 


আই দি'র মিধ্যা ভাষণ 


(প্রথম পৃত্যার পর) 





কৃফনগরের স্থানীর লোক! তাঁরা : 


বৃম্ধাস্ত সংঘর্ষে ব্যবহৃত হরেছে। 


দুই পক্ষই গ্রেনেড, ম্টেনগান, রাই- 


ফেল, রিভলবার প্রভৃতি অস্ত বাব- 


হার করে। বোমা ছুরি পাইপগানতো . 


আছেই । 
প্রসাদ বসুর কাছে খবর জানতে 
চাইলে তান বলেন, “না, এমন 


শহসাবে পারচিত। খবর তাঁর কাছে 
নেই এ কথা সত্যের অপলাপ। এ 
থেকে অপর একটি ব্যাপার ফাঁস 
হয়ে শেল। তাং হচ্ছে খুন জখম, 
মারপিট, ছিনতাই প্রভৃতি যে সব 
ঘটনা রাজ্যব্যাপশ ঘটে চলেছে তার 
সব কিছুই পুশ চেপে যাচ্ছে। 

এত অস্মশস্ত জমা হয়েছে, 
শ্রমক এবং কারখানা এলাকা থেকে 
কয়েকশত বিরোধী  রাজনোতক 
দলের লোকেরা বাড়ী ছাড়া, চাক- 
রীঁতে যেতে পারছে না। 
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১লা বৈশাখ প্রকাশিত হয়েছে 


 বাঙলাদের তথা ৪ দত 


অসীম শুখোপাধ্যায় 
পূর্বপাঁকিস্তান থেকে ‘বাঙলা দেশ’ রাষ্ট্রাভিমুখে অগ্রগতির 
.আমুপুবিক ইতিহাস অসীম মুখোপাধ্যায়ের ‘বাঙলা দেশ তথ্য 
ও তত্ব’ । বাঙলাদেশের সংগ্রাম ও প্রতিষ্ঠার অনম্য এতিহাসিক 
দলিলে সমৃদ্ধ, বহু অপ্রকাশিত রাজনৈতিক তথা অর্থ নৈতিক 
তথ্য ও তত সন্নিবেশিত নবজাতক বাঙলাদেশ সম্পকিত একটি 
আকর গ্রান্থ। 
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দায়িত্মীল বংগ্রেী মহ রক 
নির্বাচনে কারচুণির অভিযোগ 


কেন্দীয় নেতৃত্বের নিকট শ্বাৱকালাণ 


€দর্পশের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


পা্চমবঙ্গে বিশত নির্ধাচনে - নির্বাচনে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন দেশ 
কংহোসের পক্ষ থেকে ব্যাপক জ্বাল ব্যাপক জাল জুয়্চ্ার সম্পর্কে ও জাতির পক্ষে সম্মানহানিকর 


লখিত অভিযোগ ীতর্নাট 





কাকা বিশাবদ্যাযের 


করা হয়েছে। প্রথম স্মরকলাপ 


প্রাতষ্তার সংগ্রামে একাঁট যুদ্ধে 
বিজারী হয়েছে সেই দেশে নিব 


চনে সংখ্যগরিচ্ঠতা অর্জনের জন্য 


এবং অপমানজনক ৷” 

ইতরাজীতে লেখা এই স্মারক- 
লিপির পূর্ণ বয়ান নিম্নবৃপ £ 
“লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনে 
প্রধানমন্তীর বালচ্ঠ নেতৃত্বে কংগ্লে- 
সের হারানো গৌরব আবার ফিরে 
আসে। এর পর, যুদ্ধে ভারতের 
চড়াল্ত জয়, বাংলাদেশ মুক্তির 


- ব্যাপারে প্রাতিশ্রাত পালন এবং 


কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি প্রশ্গাত- 

শীল পদক্ষেপ রাজ্যের পণ্ম 

নির্বাচনে কংশ্লেদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে 

প্রচশ্ড সাহাব্য করে। 

“কল্তু এ রাজ্যে কংহ্রোসী 

সধ্গঠ্ঠন শোচনীরভাকে পশ্চাদকতশি 
(শেষাংশ দশস পৃন্ঠান্থ) 


Lad iol ত ও - শশী 


- পাচার ৪পৰ কংখ্েগ চাশ ছিড়ে 
পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী 


(দপপের প্রাতনিষি) 

পরীক্ষা কাঁতলের সিদ্ধান্তকে 
রদবদল করার দাবীকে কেন্দ্র করে 
বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
একটা অচলাবস্থা সৃম্টি হয়েছে। 
এর অবসান 'ক ভাবে হর সেটা 
জানবার জন্য পশ্চিমবঙ্গোর শিক্ষা 
জগতে বড় রকমের কৌতুহল দেখা 
_শদয়েছে। করণ এর উপরূ নির্ভর 
করছে অদূর ভাবধ্যতে এই বশ্ব- 
_বিদ্যালগ্ন তথা রাজ্যের অন্য গশক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শাসক গোষ্ঠী 
শক নীতি অনুসরণ করবে। 

উপাচার্য ভঙঃ সতেন সেন হঠাৎ 


অসস্থ হওয়ায় গত সপ্তাহে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের িশ্ডকেটের বৈঠক 
হতে পারে নি। এই বৈঠকে কথা 
ছিল ইতিপূর্বে ব্যাপকহারে নকল 
করার জন্য একাধিক বাতিল পরীক্ষা 
সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করার। 
এতদিন এ সম্পর্কে প্ঠনার্ববে- 
চনা করার কোন প্রশ্নই ছিল না। 
কারণ এর অহা িদিশ্ডিকেটা অত্যন্ত 
পাঁরদ্কারভাবে িন্ধান্ত নিরেছিল 
যে অসদুপার অবম্বনের জন্য 
কোন কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা বাতিল 
করা হল। | 
সাধারপজাবে সমস্ত ছাত্র প্রাত- 


ছ্ঠান ও শশক্ষকদের সংগঠন সিশ্ডি- 
কেটের এছ. সিদ্ধান্তকে সমর্থন 
জানিয়েছে | একমান্র ব্যতিক্রম দেখা 
বায় ছাত্র পাঁরষদের ক্ষেত্রে । বিশব- 


বিদায়ের উপাচার্যের কাছে পাঁর- ' 
যদের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্তকে 


পুনরায় বিচার করবার আবেদন 
করা হয়েছে বার বার। 

ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসের 
কোন কোন নেতার স্নেহধন্য কিছু 
ছাত্র উপাচার্যকে ঘেরাও করে 
কয়েকদিন আগে । তাদের দাবশ ছিল 
একই ৷ জীদুত্রত মুখার্জর চুস্ত- 

. (শেষাংশ দশন প্যাক) 


— শি 
সপ 


নিধাসভায় সি পি আই 


চুড়ান্ত নাজেহাল 


(দর্পপের ৰশেষ সংবাদদাতা) 


বিধানসভান্গ ্রতিশীল গণ- 
তাল্ক মোর্চার অন্যতম শারক সি 
শপ আই রেজই প্রগ্গাতশীল 
কংগ্রেস মল্মীদের হাতে নাকাল 
হয়ে 'মাঝে মাঝে বিরোধী ভূমিকা 
গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। বধ্বন- 
সভায় 1ডাভশন্‌ ডেকে সি শি।আইকে 
ইজ্জত বাঁচাতে হচ্ছে। ' 

সবচেরে 'বেশ্শ নাকাল হয়েছে 
ওরা সি এম ভি এ বিল সম্পার্কত 
'বতকেরি দিন! এই বিলে আমলা- 
তলের হাতে দেওয়া হয়েছে অঢেল 


ক্ষমতা ৷ বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের 


জন্য সৈ এম ছি এর হাতে বিরাট 
ক্ষমতা দেওয়ু হয়েছে, অথচ এই 
সংস্থায় জন-প্রাতানাধত্বের প্রশ্ন 
টিকে আমল পর্যন্ত দেওয়া হয়ান। 

সি এম ভি এর ব্যাপার আবিভন্ত 
সদস্য যুক্তফ্রন্ট আমলের উন্নয়ন 
মন্ত্র প্রীসোমনাথ লাহড়ী বেশ 
কিছুদিন ধরে {বিধানসভায় আসছেন 
না। সি পি অই নেত্রী শ্রীমতী 
পাশতা' মুখাজশী এই বলের অগপ- 
আাল্মক ধারাপদুলোর তীব্র বিরো- 
ধিতা করে সভাকক্ষে বন্ধৃতা করক্কোন। 
শি পি আইর সদস্যরা করেকাঁট 
সংশোধনী প্রস্তাবও পেশ করে- 
ছিলেন। 

কিন্তু ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসুত্রত 
মৃখাজশি জবাব দিতে উঠে জ্লীমতী 
মুখাজশর একটি প্রশ্নেরও উত্তর-না 
দয়ে সরাসাঁর তার সমালোচনাকে 
ছড়া আর গজ্পের সমালোচনা বলে 
ব্যঙ্গ করে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব 
অগ্রাহ্য করলেন। গস পি আই নেতা 
শ্রীবশ্বনাথ মুখার্জীর মুখ অপ- 
মানে কাল্যে হয়ে উঠলো। তানি 
সদস্যদের সম্পর্কে একট; নম্র হতে 
অনুরোধ করলেন। 

অপমানের আসল কারণ কিন্তু 
সুক্রতবাবূর ব্যঙ্গাত্বক বন্ধৃতা নয়, 
রণ। বিশ্বনাথবাবু এর আগের দিন 
এবং এাঁদনও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে 
আশ্বাস পেয়োছলেন যে সরকারপক্ষ 
শশদ্রই এ ব্যাপারে একটা পূর্ণ 
বিল আনার প্রাতশ্রাত দেবেন এবং 
তখন সি পি আইয়ের প্রস্তাব ববে- 


চনা করারও আশ্বাস দেবেন। মল্শর 


কাছ থেকে এই আশ্বাস পেলে সি 
শি আই তাদের সংশোধন” প্রস্তাব- 


সাফ স্মফ বলে দিলেন বে কোনো 


. প্রাতশ্রত তান দিতে পারবেন না। 


তখন 'বশ্বনাথবাবদের সংশোধনী 
প্রস্তাবগরলোর উপর ডিভিশন ডাকা 
ছাড়া আর উপায় ছল না। 

এর আগেও জনশৃজ্খলা রক্ষা 


“বলের আলোচনার সময় দি পি 


আইর কোনো বস্তব্কেই বিন্দুমাত্র 
মর্যাদা দেওয়া হয়ান বরং মুখ্যমল্ 
প্রকারা্তরে ববিয়ে দেন যে সি পি 
আই সদস্যরা নিশ্চয়ই প্রধানমন্তা 
শ্রীমতী ইল্দিরা গান্ধার অপেক্ষা 
প্রশ্গাতশশল নয়! তাই প্রধানমল্মীর 
আশশর্বাদপ্যন্ট বিলের প্রতিবাদ 
করার অধকদরও তাদের নেই। 
এর পরের 'দনও ভূমি সংস্কাব 
{বিলের উপর িতকেরি সময় িশব- 
নাথবাবু বারবার দাবী করতে থা ন 
বৈ আইন, প্রয়োগ কখনই সম্ভব হার 
না বাঁদ জনসাধারণ উদ্যোগ গ্রহণ 
না করে। বিশবনাথবাবুকে বাধ্য হয়ে 
সি 9 এমের স্বগাক্ষেও কথ্ধ বলতে 
হয়। তান বলেন যে ফ্রল্টের আমলে 
কৃষকের জাম দখলের আন্দোলন 
হয়েছিল বলেই সরকারের হাতে 
অনেক জমি এসেছে। বিশ্বনাথ- 
বাঝুরাও লাঠি সরাক নিয়ে অনেক 
জম দখল করেছেন। তান নিজে 
দীর্ঘাদন ধরে কৃষক আন্দোলন কর- 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পঞ্যায়) 


মানত নিয়ে 
বরোধ 


দেশের লংবাদদাতা) 


পশ্চিমবঙ্গ কংহস কমিটির 
সভার্পাত নির্বাচিত হয়ে শ্লীঅরুণ 
মৈত্র আম পনেরোই মে মাল্দুসভা 
ছেড়ে 'দচ্ছেন। তাঁর জায়পদয় কে 
আসবেন মৎস্য মল্্রী হিসাবে তা 
এখনও ঠিক হয় নি। 

জানা গিয়েছে যে এই ব্যাপার 
নিয়ে মুখামল্মী বেকায়দার পড়ে- 
ছেন। কংগ্লেসী মহল থেকে জানা 
শায়েছে যে প্রতিটি জেলা থেকে দু 


সেট করে নাম এসেছে । একটি নাম 


দিয়েছেন জেলা কংগ্রেস কাঁমিটি ও 
আরেকটি নাম সেই জেলারই 
বিরোধী কংগ্রেস পক্ষ । 'সন্ধ্ার্থ- 
বাবুর এখন “শ্যাম রাখি না কল 
রাখি” অবস্থা । 

জনৈক আভক্ঘ কংঘ্রোদ কর্ম" 


“ও বিধানসভা সদস্য দর্পণকে জানি- 


রয়েছেন যে এর ফলে হয়ত আপাতত 
কোন নতুন মল্মী নাও নেওয়া হতে 
হতে পারে। তবে তার ফলে যে 
বিরোধ “জেলের জেলার শুরু 
হয়েছে তা শেপ পাবে বলে তিনি 
মনে করেন না। কারল ইতিমধ্যে এই 
বিরোধী পক্ষ দিল্লশতে উচ্চতম 
মহলেও দরবার শর করে 
দযেছে। 


| 


|] £ নই! 


অন্ত্রয়বাবুর অভিনব পুরস্কার! 


চাপক্য সরকার». টে = 


চিন্ত করছেন। নির্বাচনে জিতে 


+ 


দলত্যাগঁ হলে তাকে জেতা আসন 
থেকে পদত্যাগ করে নতুন নির্বচিনে 
নামতে হবে ইত্যাঁদ নানা ব্যবস্থার 


- বিষয় এখন শ্রীমতীর মাথায়। সারা 


ভারতব্যা্পী এখন তাঁর জয়; জরকার 
সরকার এবং দল তাঁর মুম্টির মধ্যে। 


এতবড় দেশে বিস্তৃত দুদূর অগ্চলে 
পাটি সংগঠন বজনয় এবং নিজ 


" কর্তৃত্বাধীনে রাখা সোজা কথা নয়। 


তাই নানা চিল্তয। 

তবে একথা মনে রাখা ভাল যে, 
দলত্যাগের প্রথম উম্কানী আনসে 
পশ্চম্বল্গে  উীনশশেদ সাতষটি 
সালে য্তফ্রল্ট মাল্ঘসভার আমলে 
কংহোসী নেতৃত্বের তরফ থেকে। 
যুক্তফ্রন্ট মল্লিসভা শপথ গ্রহণের 
অঙ্গো সঙ্পো দলভাঙ্গা শুরু হয়। 
প্রচুর অর্থ দিয়ে বিধান সভা সদস্য- 
দের কেনন হতে থাকে। এ সমস্ত 
অর্থ এসেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তত্বা- 
বধানে। 
এই দলভাঙ্গার কাজে ব্যবহার করা 
হয় তান আজ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 
কত্তৃকি পরিত্যন্ত। তাঁর ভূমিকা শেষ 
হয়েছে। তাই তাঁকে আজ আর 
প্রয়োজন নেই। এই ব্যান্তর নাম 
শ্রীআশ্দ ঘোষ কারিতকর্মা ব্যান্ত, 
কিন্তু ব্যবসা আর রাজনীতির চালে 
একটু পার্থক্য আছে। আশুবাবদ 
তাঁর কাজের হে প্রাতদান পান 
নি বলে মাঝে মাঝে আঁভবোগ করেন 
বলে শোনা গেছে। 

অজয়বাবু যে পুরস্কার গেলেন 


(স পি আই নাজেহাল 
(প্রথম পন্ডোর পর) 


ছেন। এটুকু না বললে দলের 


কলতে চেয়েছিলেন £ অনেক সময় 


পশ্চিমবঙ্গের যে ব্যন্তকে . 





.মাকা্সকাদী কমিউনিস্টদের সম্প্াসের 


অস্তিত্ব রক্ষা করা যাক্স না। কিন্তু জনতার রোষ থেকে বাঁচানোর জন্য 
বিধানসভার নেতা শ্রীআবদুস 'স্মত্তার আঁফসাররা দোষী ব্যান্তকে সরিয়ে 
তাঁকে সাফ বলে দিলেন, না মশাই, দের। আবাব কড়া ধমক। একর 
আইন বরো নিজের হাতে নেওয়া ম্যখ্যমল্ী বলেন £ বসুন, চুপ 


বাবে না। আইনের পথেই কৃষকের কলদন। আমাদের দলের একজন /আরও প্র্গীতশশল। তাই তাঁর প্রচার হানাহানি সত্বেও দি পি সম্পকিত আকর প্রন্থ। 
হাতে জাম আসবে । কৃষকরা জমি প্রিয় কমশি মারা গেছে। বিশ্বনাথ মনে কোনে আতঙ্ক নেই। তব এমকে দমান গেল না। এমন কি দাষ | আট টাকা যান্ত 
দখল করতে গেলে তাতে বাধা দেওয়া বাবু মূখ কালো করে বসে পড়- পশ্চিম বাংল্মর হাতে তঞ্চ রাজ্য- অজয়বাকর মত নেতাও বরানগরে | -__--আসঙ্স গ্রকাশ____ 
হবেই। বিশ্বনাথবাবুর আবার মুখ লেন। গুলির হতে আরো 'ঁকছু ক্ষমতা সাম্মিলত মোচা সক্কেও শোচনীয় মলয়শক্কর দাশগুপ্ত'র 
চুন। 72 আনার কথা তো ভাবতে হবে। ভাবে পরাজিত হলেন। নতুন কাব্যগ্রন্থ 
নির্ধারণ করার জন্য কেন্দ্রে সিদ্ধার্থবাবু স্টযোগটা নিলেন। সেই তখন থেকেই কংগ্রেস বাস্ত- 
কড়া বমক হাতে রাজ্য বিধান দভার ক্ষমতা {তানি সেই পুরানো কায়দায় ডাঁটিয়ে বব্দ্ধিতে উদ্বম্ধ হয়। রাজনশাতছে নৈঃশব্দ্যের প্রতিধ্বনি 
মশালবার বিধান সভায় সি পি অর্পাপের জন্য সরকারী প্রস্তাব। বল্লেন £ প্রগতিশীল নেশে প্রধান মনে এই বুদ্ধির খেল্ময় দি দি এম আজ দাম / চার টাকা 
আই নেতা শ্লীবিশ্বনাথ মুখোপ্রধ্যা- সি পি আইয়ের আবার বিপদ। প্লামত ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি শোচনীর ভাবে পরাজত। যুল্ধে না 
য়কে আবার ম্বধ্যমন্তী শ্রীসিদ্ধার্থ- রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতা আস্থা রাখুন। জয় সুনিশ্চিত করার জন্য যে কোন ডি Re 
শঙ্কর রায়ের কাছ থেকে কড়া ধমক দেওয়ার দাবী তো তারাও বরাবরই অঞ্থা না রেখে আর উপায় পণ্ধীতকেই আজকাল গ্রহণযোগ্য th SL 
শুনতে হঙস। করে এসেছেন। একর এই প্রস্তা- কি ক কল বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। রাজ- চট্টোপাধ্যায়ের 
শ্রীমখোপাধ্যান্নের অপরাধ তান বের দ্বারা রাজ্য বিধান সভার এ বিশ্বনারথবাবদের নশিসতেও, এক ধরণের সংগ্রাম তাই কাব্য নাটক 
কাটোয়ার বি. এদ-এদের গুলিতে ব্যাপারে যে ক্ষমতা ও অধিকার ছিল; হজম করতে হোন্দ। তিনি আর পক্ধাত নিয়ে মাথা থামিয়ে লাভ গরবামে খোঁজে মে স্বদেশ 
একজন ছাণ্ন নিহত হওয়ার সংকদ তাও সর্তহীন্ভহবে দিল্লীর হাতে তার সংশোধনী প্রস্তাবের উপর নেই। বারা হারকে তারা ধকছাদন 
শুনে মবখ্যমল্্ীকে জিজ্ঞাসা করে- তুলে দেওয়া হোল। বিশ্বনাথবাবু- ভোটাভূটি দাবী 'করলেন না। চেস্চাকে এক করা। দাম / এক টাকা পঞ্চাশ 
ছিলেন যে আভযুক্ত ব্যান্তকে দের বিপদের বহরটা সহজেই অন্দ- প্রস্তাক : গৃহীত হলো আর এই সংগ্রামে পরাজয়ের পরে শফিকুল 
গ্রেপ্তার করা হলেছে সত্য কিন্তু সেল! প্রতিবাদ না করেও পারেন কেন্দ্রের উপর বিপুল আস্থা জ্ঞাপন পদ্ধতি নিয়ে যাঁরা চে'চাবেন তাঁদের হয়িন 
তাকে শাস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হবে না আবার প্রতিবাদ করতে গেলে সি করে কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে বিশ্ব চেশ্চাঁসতে ল্বকারোন্তি প্রকাশ মুক্তির মংগ্রাে পূর্ব বাংলা 
তো। সঙ্গো সঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী ধমকে পি এমের 'সম্গো একমত হতে হয়! নাথবাবুরও ডেস্ক চাপড়ে আনন্দ পরবে যে, তাঁরা বিপক্ষের রাজ্র- দাম / ই টাকা পঞ্চাশ 
ওঠেন £ বিশ্বনাথবাবু, আপন চপ তাই অনেক ঘিয়ে ফিরিয়ে তিনি প্রকাশ করলেন। কিস্তু দিদ্ধার্থবাকুর নৈতিক সংগ্রাম কৌশল সম্পকে 
কর্ন; আপনাদের বত ক্রল্ট প্দলি- বলেন সি প এম আর ডি এমকে ধমকটা বোধ হয় তান ভুলতে কোন খোঁজ খবর রাখেন ি। পরা- রঞ্জন প্রকাশনী 
শকে রেহাই দিত। আমরা দেব না। রশীতমত বিচ্ছিবঅবাদী, ওরা পারেন নি। তাই তাঁর মুখ তখনও জিত পক্ষের নেতৃত্ব বিপক্ষের তরফ ৬১ যট লেন / কলি ১৩ 


1 বিশ্বনাথবাব্দ আমতা আমতা করে গোল্লার ফাক। কিন্তু কেন্দুকে শান্ত- আমি হয়োছল। 


12 
না হাহ 


তাতে আমরা খুশশ এই কারণে 
যে অন্ততঃ অতাঁত সেবার কাজ 
এখনও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দ্মরল করতে 
সক্ষম। উনিশশো সাতষটি সালে 
প্রথম য্ু্রত্রন্ট সরকার বানচালের 
ব্যাঁপ্টরে অজয়বাকর ভূমিকা কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব ভুলতে পরে না। সেই 
দোসরা অক্টোবরের ফড়বল্ কেন্দুীয় 
মল্যিত্ের নির্দেশে যা আয়োজিত 
হয়োছল তা ক কেন্দ্র ভুলতে 
প্মরে 2 কেন্দ্র সঙ্গে শল্মপরামর্শ 
করে তখনকার মুখ্যমল্তী “হিসাবে 


অজয়বাবু যু্তফ্রন্ট সরকারের পত- 
নের ব্যবস্থা করোছিলেন। সেই 
অনযায্লী তাঁর একটি বন্তব্যের খস- 
ড়াও প্রস্তুত কর হয়। খসড়ায় 


বিরদ্ধে অনেক 'বিষোম্পার থাকে। 
কেস্ত্র অজয়বাবুকে আশ্বাস দেন বে, 
জনীপ্রক্প য্যন্তক্রল্ট সরকরের পতন 
হলে যাঁদ কোন গণ-বিক্ষোভ হর 
তা দমন করার সমস্ত |' ব্যবস্থা 


কেন্দ্রের তরফ থেকে তৈরী। এই মর্ধদার কথা চিন্তা না করেই। এই 


নির্বাচনে কাজে নামল ফ্ন্তভাবে 
কংহোসীরা, সি পি আই এর সংগঠন 
এবং তথাক্িত নকশা্লাশরা । 'বরাট 
জেটের ব্যবধানে জ্যোতবাবু 
অজ্ঞয়বাবুকে পরাজিত করলেন। মাত 
এক বছর আগের ঘটন। 
বরানগরে অজস্বাবুর শোচনীয় 
পরাজয় কংগ্রেসের চোখ খুলে দেয়। 
তারা বুঝতে পারে এ রাজ্যের রাজ- 
নীতিতে সি পি এম-এর প্রভাব 
কোথায় গিয়ে পোঁছেচে। এত হত্যা, 


শালী আর ভারতের এক্য বৃদ্ধির 
নশীতর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেও 
তো রাজ্য সরকরের হাতে কিছ 
কিছু ক্ষমতা বাড়ানো যষায়। তার 
বাবস্থা করন না কেন। বিশ্বনাথ- 
বাঝর মনে ভয়, পাছে আবার কংশ্লেস 
চটে বায়। তান বারবার করে 
ঘুরিয়ে ফিবিয়ে বল্লেন £ এই বিধান 
সভা খ্রবই প্রঙ্গাতশল। সংসদ তো 


থেকে কি কি পল্ধাত নেওরা হতে 


- বিপক্ষের কৌশলে ন্যস্ত করতে 


দপণি 1 শক্ুবার ৫ই মে ১৯৭২ 


পারে সেই সম্পর্কে নিজ সৈন্য _. 
বাহিনীকে এবং সমর্থক শে্দ্ঠিকে 
কেন আগে থেকে ঠিক ঠিক ভাবে 
সতর্ক করেন নি? এবং এই পেশ্ধাতি 
নেওয়া হচ্ছে এ কথা বুঝতে পেরে 
কেন আশে থেকে নিজেদের কৌশল 
ঠিক করেন নি? আমার মতে বাম- 
জন্য বিপক্ষের কোঁশল দায়শ 
নয়। এ পরাজয় বামপন্থী 
নেতৃত্বের অক্ষমতার পাঁরচায়ক। 
{বিপক্ষের চিন, শান্তি এবং নানা 
কোঁশল অবন্বনের ক্ষমতা সম্পর্কে 
বামশল্থী নেতৃত্ব উনিশশো স্মতষটু 
সাল থেকে অনেক ইঙ্গিত পেয়ে- 
ছেন। কিন্তু এই নেতৃত্ব বিপক্ষকে 
ঠেকাবার কৌশল আকার করতে 
পরেন নি। পরাজয়ের দারত্ব তাই 





আম রাজী নই। এ দায়িত্ব বাম- 
পল্থী নেতৃত্বের অক্ষমতায় নিহিত। 
পশ্চিমবঙ্গোর রাজনৈতিক সংগ্রামে 
কংহ্বোসের বিজয়লাভবানে যে নেতার 
ভূমিকা আঁবস্মরণশয় সেই নেতা 
শ্রীঅজন় মুখাজশি আজ সম্মানিত 
পদরস্কৃত। কেন্দ্র থেকে নেতারা এসে 
তাঁর গৃহে ধর্পা দিয়েছেন 
পুরস্কার গ্রহণ করে তান নেতৃত্বকে 
কৃতাৰ্থ করেছেন। নেতৃত্বের এই 





প্রকাশিত হয়েছে 
- বাউলা দেশ 


তথ্য ও তত্ব 

জসীম লুখোপাধ্যার 
বাগলাছেশের সংগ্রাম ও প্রতিষ্ঠার 
অনন্য এঁতিহাসিক হলিলে সমৃদ্ধ, 
ৰহু অপ্ৰকাশিত রাজনৈতিক 
তথা অর্থনৈতিক তথ্য ও তত 
স্গিবেশিত নবজ্ধাতক বাঙলা দেশ 













দর্পণ ॥ শক্রধার ৫ই দে ১৯৭২ 


কো-ঘর্টিনেশান কমিটির অদসাদের নকশাল 
লাম দিয়ে ধরিয়ে দেওয়ার চত্রানত 


কর্মচারী ফেডজরেশনের কংগ্লেস* 
পাশ্ডারা রাজ্য কো-আর্ভনেশন 
কমিটি সংগঠন ভালাকর জন্য 
প্রথমে কললরয়োগ আরম্ভ করে। 
কিন্তু তাতে কোন বিশেষ সুবিধা 
না হওয়াতে প্যালশের কাছে সর- 
কারণ কর্মচারীদের নাম ডাকাতি, 


রাহ্জানি ও খুনের আভবোঙগগ করা 


হয়। দকল্তু এতেও বিশেষ কোন 


_ স্ৃবিধা না হওয্তে প্রচার করা হর 
.. নির্বাচনে দি পি এমের বড় ধরনের 


পরুঞ্জর় ঘটাতে রাজ্য কো-্আর্ডনে- 
শান কমিটির সদস্যরা দল ও দলের 
নেতাদের ওপর দারুণ বিক্ষষ্থ হয়ে 
ওঠে এবং তার পারশাত স্বর্গ সি 
পি এম প্রক্ষপুষ্ট রাজ্য কো-আর্ড 
নেশান কমিটির সদস্যরা দল ত্যাগ 


করে নকশালদের দশ্দে যোগ দেয়। 
এ প্রচার ঠিক নির্বাচনের আগে 
থেকে শুরু হয়। 
অপরাদকে নিরীহ (কো-আর্ভ- 
নেশান কাঁমাঁটর সদস্যদের ধরতে 
প্ালশের কিছ জইনগ্লত অস্দাবধা 
দেখা দের। কিন্তু নকশালদের 
ধরতে পুলিশের কান অস্মাবধাই 
হবে না। সেই হিসাবে পুলিশ ও 
কংগ্লোেলী পাশ্ডাদের শক্্যপরামর্শে 
রাজ্য কো-র্ডনেশান কামিটির সঙ্্- 
স্যরা দলত্যাগ করে নকশ্দল হয়ে 
যাচ্ছে এই প্রচার আরম্ভ হর। 
তাছাড়া নির্বাচনের আগে বে 
সমল্ত বেকার যুবকদের আশ্বাস 
দেওরা হয়েছিল তার প্রতিশ্রণীত 
রক্ষা করা হচ্ছে না দেখে '‘বাজ্ঞতব 


জায়গার হামলা শুরু করেছে। এদের 
হাসল্মর হাত থেকে বাঁচার জনা 
কংহ্োপী নেতারা দুটি কাজ করে 
চজেছেন। এক, বারা হামলা করছে 
তাদের সমাজ বিরোধী ক নকশাল 
কলে মিশা কিংবা পি ভি এতে 
গ্রেপ্তার করান হচ্ছে। অথচ মজার 
ব্যাপ্ছর নির্বাচনের আগে এদেরই 
মসোহারা দিয়ে সি পি এমের 
কে্কেদের ঠ্যান্ডানোর কাজে লাগান 
হতো। প্দালশের মধ্যে ব্যাপক 
প্রাতক্রিয়াও শুরু হয়েছে। তার 
বলছে যে গুস্ডাদের গায়ে নিব 
চনেক আগে নব কঙ্রোসী বলে হাত 
দেওল যেত না তাদেরই আজ ধরা 
হচ্ছে। 

দু নম্ত্র কাজ হল, বিনা 
সংখ্যক রাজ্য সরকারশ কর্মচারীকে 
নকশাল যলে মশায় কপি ভি তে 
ধারয়ে দেওয়া এবং তাদের স্থলে 
কংগ্রেস যুবককে চাকরীর পাকা- 
প্রাক ব্যবস্ধ, করে দেওয়স। 

সেই জন্য এখন 'বাজ্ব রাজ্য- 
সরকারী অফিসে গিয়ে কংগ্েসীরা 





কয়লাধান জমে জলের মাইন 
কংগ্রেসী গুণ্তারা বেপরোয়া অত্যাচার চালাচ্ছে 


করতে পারেন না তাদের ওপর কত- 
টুকু ভরস্ম করা যায়? 


(বিশেষ প্রাতলিষি) 


ফাস্ডের প্রার দশ কোটি টাকা জম 


. দেওয়া বাকী রয়েছে। আর সবচেয়ে 


মঙ্সার ব্যাপমর, যখনই করলাখানর 
মালিকরা কয়লার দাম বৃদ্ধ করতে 
চায় তখনই সরকার দর বাড়ে 


করা। 
দিই শ্রীমকদের উপর সংগঠিত 
সশল্ঘ হামলা করছে, আবার তার 
পেছনে প্রালশও প্রকছে। ফলে এ 
ব্যাপ্মরে সালিকপক্ষের আর কোন 
চিন্তা নেই। কিন্তু অশান্ত শ্রাম- 
কেরা এই রকম প্রাতকৃলতার মধ্যেও 
যে জঞ্গা লড়াইয়ের পথ বেছে 


. নিচ্ছে তা দেখে মাঁলফপাক্ষ চিল্তা- 


শ্বিত হয়ে পড়েছে। মালকপক্ষ 
নিজেদের মুনাফা পূর্বের তুললার 
আরও বৃদ্ধি করার জন্য একদিকে 
যেমন লগ্ন বা উন্নয়ন সম্প্রসারণ 
করছেনা, তেমান অন্যাদকে শ্রসিক- 
দের সপ্তাহের কেতন খুশী মত 


কেখাও দিচ্ছে আবার কোথাও দিচ্ছে - 


না। বহনমূল্য ও গ্ররোজনীয়। দুব্য- 
গুলিকে রাতের অন্ধকারে সাঁরয়ে 
ফেলছে। এছাড়া শ্রমিকদের কাজের 
ঘন্টা কাঁড়রে দিচ্ছে, ওভারটাইম 
যল্ধ করে দিচ্ছে ছাঁটাই ক্লোজারের 
হুসকীও পাশাপাশি চসছে। 

এ আই টি ইউ সি নিয়ান্্িত 
ক্োলরারী মজদুর সভার নেতৃত্বে 


বিগ্গত আঠারো ও উনিশে এপ্রিল 
করলাখাঁন অগ্ঠলের এক সহস্রাধিক 
শ্রামক বাবতাঁর লগ্ন ও উন্নয়ন বন্ধ 
করার প্রতিবাদে, করলাখানর 
জাতশরকরণ ও বেনালশ জামবাদ 
প্রভূত বন্ধ খনিঙ্গাজজ খোলার 
দগাবতে আটচাল্লিশ ঘল্টা অনশন 
পালন করেন। সেই সময়ে দফার 
দফায় কহোসী হুশ্ভা ও স্থানীয় 


প্ৰীলশ মাঁলকের সাহায্যে এগিয়ে, 


এসে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার 
করেছে। ওদের হাত থেকে নারী 
শ্রমকও রেহাই পায় নি। 

কল্পলার্ধীন এলাকার সিট ইউ- 
নয়নের কর্মীদের খুজে পাওয়া 
যাচ্ছে না। কারণ নির্বাচনের মাস 
তিন-চার আগে থেকেই স পি এম 


- উচ্ছেদ হয়েছো ফলে এখনও তারা 


এ সব অষ্যলে যেতে পারছে না। 
কধগ্রেসী গস্ডারা নজর রাখছে। 
ওখানে টুর নেতা ও জঙ্গা 
কমীরা গেলে প্রাণ নিয়ে ফিরে 
আসল অসম্ভব ব্যাপার | 
এইচ এম এসের একটা বড় 
অংশ শাসক কংগ্রেসে যোগ দিলে 
আই এন টি ইউ “সর ইউনিয়ন করা 


শুরু করেছে। আবার আই এন টি. 


ইউ দির মধ্যে ওখানে অনেকঙ্গ্াল 
ব্যালোর ছাতার মতো সংগঠন গড়ে 
উঠেছে। প্রত্যেকেই নিজেকে আসল 
আই এন টি ইউ সর শাখা বলছে। 
এই নিয়ে আবার নিজেদের মধ্যেও 
দ্বল্ব সংঘর্ষ চলছে। 

আই এন 'টি ইউ সর বিভিন্ন 
গোষ্ঠির পাঁড়নে বহু কোলিয়ারী 
থেকেই, (বিশেষতঃ রাশীগঞ্জা একর- 


এ ১৪ ভিন ও 


রাজ্য ফে-আড নেশন কমিটির দদ- 
স্যদের অজ্জাতে জরা যে টেবিল বা 
'আলমার ব্যবহার করেন সেগুলির 
মধ্যে মাও সে তৃঙের বইপত্তর ও 


নকশালগী কাগজপত্র গেপনভাবে ' 


রেখে আসছে। এমন কি বোমা বা 


নর্থ ইণ্ট সলানপুরের করলাখানতে 
ধর্মঘট চলছে। একদিকে মালিক- 
পক্ষের গণ্ডা, সরকারের প্ঢলশ ও 
আই এন টি ইউ ?সর সদ্য গঠিত 





(হর্পদের সংবাদদাতা) 


পয়লা মে কলকাতার দুটি 
জনসভা হয়েছিল। 
মিনারের অনতিদূরে। এই সভা 
ভেকোঁছলেন আই এ টি ইউ 'স, 
দি বিটি ইউ সি এবং কচ এম 
এস। 

শহশদ মিনারের সভার তিল 


ধরণের স্থান ছিল না, কস করে 


লক্ষাধক লোক সভার উপস্থিত 
ছিলেন। সভাপদীতত্ব করেন প্রীফতীন 
চক্ুবতশি। 
বসু, মনোরঞ্জন রায়, ফটিক ঘোষ 
সদহৃদ মল্লিক চৌধুরী, বিমল্মনন্দ 
মুখার্জী এবং অন্যান্য বামপল্থধী 
নেতৃবৃন্দ হিলেন। 


একটি শহশদ 


বন্তাদের মধ্যে জ্রীজ্যোত - 


অন্যদিকে গাম্ধী ময়দানের সভায় 
সওরা পাঁচটা নাগাদ শ আড়াই লোক 
সতরণ্টে বসেছিলেন। ম্বখ্যসল্তী 
'সদ্ধার্থশকর রাজ বন্তৃতা দিতে এসে 
লোক দমাগমের নমুনা দেখে কিনে 
বান। পরে সাতটা নাগাদ তিনি 
আবার যখন স্তার এলেন তখন 
হাজার দেড়েক লোক ত্রমার়েত হরে- 
ছিলেন। বন্তদের মধ্যে মৃখ্যমল্ী 
ছাড়া সি পি আই নেতা রপেন পেন, 
মহঃ ইলিয়াস এরা উপস্থিত ছিলেন । 
জনসাধারণ কোন পক্ষে ' তা 
বোকার জন্যেও অন্ততঃ এই দুটি 
সভা হওরার প্রয়েজন 'ছিল। 
কারচুপি করে নির্বাচনে যারা 


বামফ্রণ্টের সভায় লক্ষাধিক (লাক সপ 


ছেন তারা যে বেনামদার, জনসাধা- 
রণের স্লো সম্পর্কহ'ন, গাল্ধী মর- 
দানের জনসভা তা প্রঙাপ করে 
দিয়েছে । 

সঙ্পো সলো বামপলথী ফ্রন্টের 
প্রতি লোকের বিপুল সমর্থন দেখা 
শোল শহীদ মিনারের জনসভায়। 
বৈদযাতক গোলযোগ ঘটার ফলে 
প্রস্তবক শ্রীমনোরঞ্জন রায় বন্তৃতা 
শেষ করার আগেই মাইক বিকল 
হয়ে বায় এবং আস্নদে নভে বায়। 
তবু ও লক্ষাধিক মানুষ অসীম 
ধৈর্য ও শ্‌ঙখল্মর . সঙ্গযো অপেক্ষা 
করেন আধ বল্টারও বেশী । তারপর 
আবার সম্ভা সুরু হয়। 


2 


অম্বৰ তিচিন্ৰচ hese 
পণ্িমবজে শিল্পবিকাশ সম্পর্কে আমলার! 
সিদ্ধার্থ রায়কে ভুল বুবিয়েছে। 


সুখ্যমন্তা লীসিল্ধার্থশঙ্কর রায় 
এক চমকপ্রদ সংবাদ দিয়েছেন। 
পাশ্চমবপলো শিক্প প্রতিষ্ঠার 
লকগ্নার অবস্কা নাক এত ভালো, 
যে বাজ শিল্পর্পাতি মিঙ্কো তার 
কাছে দরবার করছেন এখানে লগ্ন ' 
করার জন্যে। শ্লীরায় বলেছেন যে. 
ইতিমধ্যে একশ দশ কোটি টায' 
লক্নার' প্রদ্তাব - তাঁর হাতে এসে 
গেছে? 

মৃখ্ামলার জাতে জানাতে 
চাই যে পশ্চিমবপো উনিশশো উন- 
সম্তর-সম্তর সালে সরকারী বে- 
সরফ্ষরশ লয়ে মোট পনেরো 
কোটি সত্তর লক্ষ টাকা এবং উাঁনিশ- 
শো সন্তর-একান্তর সাজে, রোম্ট্রপাতি 
বা স্স্ধর্থবাবূর আমলে) যোল 
কোটি এক লক্ষ টাকার অনুমোদিত 
মূলধন লন" করা হয়েছিল। এরও 
সবটা নশাদ আসে নি, খাতার কঙ্সমে 


অন্দমোঁদত মাঘ। সরকারী-বেসর- 


তো 

fy 

yg 
1: 


Nis খু লা ৪৮. 
oa 
i | 
ইন টি সস 
Td Ey ” 
টিকা 


নর 

মু ডি 
bt 8 

4 


(অর্থনৈতিক ভাছ্যকার) 


দ্‌ বছরে চারশো উনসত্তরাট। 
পশ্চিমবঙ্গা সরকার মহারাষ্ট্র ও 
অন্যান্য রাজ্য সরক্যয়ের অন্মুকরণপ 
করে 'শিল্পপতিদের লপ্নীতে উৎসাহ” 
যোগাবার জন্য যোল-দফা, নীতি 
ঘোষপা করেছেন। শিক্পরপাতর, 
খাতয়ে দেখছেন ফোন রাজ্য ফত- 
রকম “সুবিধা দিতে রাজশী। সহারাম্র, 
ভীড়, তামিলনাড়ু, বিহার; 
মহীশ্র। গুজরাট সব রাজ্যই 
শিল্পারনের জন্যে উদগ্রীব । িকপ- 
র্পাতরা তাই সব রাজ্য সরকারকেই 
চিঠি লিখেছেন, সুবিধা কত বেশী 
বেন রাজ্য দেবে তা জানার জন্যে। 
স্বভাবতই স্বচাল রাজোই এরা 
খোঁজখবর নিচ্ছেন। মুলধন লঙ্গনী 
করার আগে সবাকছু খাঁতয়ে দেখাই 
'নয়ম। শিল্পপাতরা যেন রাজ্যসর- 
কারগদীলর টেন্ডার বিবেচনা 'কর- 
ছেন। কার চেঁশ্ডারে কি রকম সুবিধা 





দেখে তারা শিঙ্গে অর্থ লগ্ন! কর- 
বেন। তাই তারা এক্ষনে পশ্চিম- 
বশোও রাজ্যসরকারের চভেশ্ডার 
চেয়েছেন। 

কিল্তু টেশ্ডায় দিয়েই বাঁদ কোন 
কনঞ্রকটর একশ দশ কোটি টাকার" 
অর্ভার পেয়ে লোছে মনে করে-দু 
বাহু তুলে নৃত্য করতে শুর করে 
আহাম্মক; ইিলেট কলে মনে কর- 
বেন। 
শিল্পপাতদের উপর নির্ভগ্প করে 
শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করা অজ 
আর সম্ভব নয়। 

শিল্পপাতরা চন সর্বাধিক 
লাভ। যে শিল্পে মুনাফার হার 
বেশী, সেই শিজ্পেই তারা ঝাঁক 
নিয়েও অর্থ ল'ন করেন। যে 
শিলেপ মুনাফা (কস 'সেখানে, তাদের 
আশ্বহও কম। মদের ব্যবসায় বেশী 


লাত-হন্দে দুধের 'ব্যবশার তারা 
আগ্রহীব্হিন না। . 

প্রসনলাতঃ বলা বল যে আছ 
এদেশে প্রায় এগারো হাঙ্জার কোটি 
অছে। মেটামুটি ভবে সরকারী 
মৃজাধফন পাঁচ হাজার কোটি, বেসর- 
কারী মুদ্ধধন পাঁচ হাজার কোট 
এবং বিদেশী মূলধন এক হাজার 
কোটি। দরকার্লা মূলধনের প্রার 
সবটাই এবং বে-নরকারী মূলধনের 
প্রাম্ন চার-পন্ভমাংশ সরুসরি কেন্দ্ু ও 
রাজাসরকারের বাজেট ব্যয়ের ফলে 
উৎপন্ হয়েছে। দেশী মূলধনের 
[তন-চতুর্থাংশই এদেশের ব্যবসায় 
লব্ধ মুনাফা বা রিজার্ভ তহাঁকদ 
থেকে আঁজত। 

হয়! শ্রীসিম্ধার্থশংকর রার 
যাদ জানতেন ষে তায় হাতে -সর- 


কারের আর্থিক আয়-ব্যয় নাত 


কিয়দংশও পরিচালনা ও প্রস্তাবিত 
করার ক্ষমতা আছে এবং বে-রকার 
মৃূলধনকে ইচ্ছামত চালাবায় উপায়ও 
তর 'হাতে "আছে, তাহলে তিনি 
হয়ত বা শিষ্পপাঁতিদের লোভ কংবা 
ভয় না দেখিলে অর্থনপীতাবদদের 


হর। এর মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা” 
মঞ্জুর করা হয়েছে? - 
সব নিয়ে পশ্চিমবল্ রাজ্য 
শিল্পোলরন পর্যতের হাতে দেওয়া 
হয়েছে ছিস্নব্ই লক্ষ আটাঁনশ 
হাজার টা্ন। এই মূলধন নিয়ে তারা 
নাক একশ দশ কোট টাকা লগ্নীর 
জন্যে শিজ্পপতিদের উদ্দেশ্যে জোর 
টোপ ফেলেছেন ' 
শিজেপন্ুষয়ন পার্যতের সঙ্পো পশ্চিম 
বঙ্গ শিজেেরন পর্বতের পংশাতির- 
একটু তুলনা করা দরকার । -পূর্বা- 
গ্ুলের অপেক্ষাকৃত অন্ত -রাজ্য- 
উীঁড়ষ্যা। সেই রাজ্যে শিজ্পেত্রন 
পর্যতের হাতে রাজ্য সরকার 


দর্পণ ॥ শক্রবার ৫ই হে ১৯৭২ 


সম্পাতি ভুলে দিয়েছেন সতেযে। 


দুরার খুলে যায়। J . 
লেই -পশ্চিমবঙ্গো প্রকৃত শিল 


+ 


ভার স্কুরপ হতে পরে এবং- সত্যই 


লক্ষ লক্ষ ব-যফের জীর্বনজশীবিকা 
নিশ্চিত হতে পারে। একমাঘ সর- 
কারণ উদ্যোগে এটা সম্ভব। শিলপ- 
মানত কার, পশ্চিমযলো কোনদিন 
শিল্পায়ন হবে না। 'এসব দৈত্য নহে 
তেন কথাটি যেন মুখামল্তরী সনে 
বখখেল। 


- পা 


এপস 


চে 


সপ 


দর্পণ ॥ শ্ক্রবার ৫ই দে ১৯৭২ 


ভ্িিঞ্পুন্বান্য ভি 


পাঁচশ বছর বংগ্রেমী সৱক কি করেছেন 


তিপুরার মহখ্যমল্তী দিল্পঁতে 
কেন্দ্রীয় মন্মিসভার সদসযদের সঙ্গে 
নাক নিপুরার উন্নয়ন সম্পর্কে 
বিস্তারত আক্রেচনা করেছেন এবং 
কেমে্ুর মম্ত্রীরা সকলেই এই 
রাজ্যের উল্নাতর জন্যে বেশ কিছু 
আশ্বাস শদয়েছেন। স্বয়ং প্রধান- 


মল্্রীও নাকি মুখ্যমল্মীকে বলেছেন, 


শ্িপ্চ্রার উন্নয়নের প্রশ্নে সবচেয়ে 
বড় প্রয়োজন স্থানীয় উদ্যোগ । 
' কেন্দ্রীয় সরকার তথা কেন্দ্রের কোন 
মন্ত্রী নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না, 
বে, ত্রিপুরার জন্যে কেন্দ্র থেকে 
প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ করা হয় নি। 
বরং প্রধানমন্ত্রীর কথা থেকে এটাই 
বোকা যায় যে, ত্রিপুরার পেছিয়ে 
পড়ার বড় কারণ স্ধানীয় উদ্যোগের 
অভাব। 


কেন্দ্রীয় সরকারের দারিত্ব 
চবিবশ বছর আগে ভ্িপরা যখন 
ভারতবর্ষের 'অল্তভূন্ত হয় তখন 
এই রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে 
তিন লক্ষের মত। শতকরা পচা- 
স্তর ভাগ উপজাতি অধ্যষিত 
রাজ্যের মানুষের জীবনযঙ্ার মান 
ছিল অত্যন্ত  দিনম্নমানের। 
/ বাজি মহকুমার মধ্যে বা রূজধানশির 
সঙ্গো ম্হকুমাগু্ির যোগাযোগ 
ব্যবস্থা ছিল নিতান্তই মধাবাগীয় 
ধরণের, শিক্ষদর ব্যবস্থা বলতে 
একাঁটি ডিগ্রী কলেজ আর গ্যট 
কয়েক প্রার্থমক ও উচ্চ বিদ্যালর। 
উৎপাদন বলতে কৃষি, ধার বেশির 
ভাগটাই জাম চাষ এবং তাও মহ্া- 
অনী শোষণ, সামল্ততাল্ক উৎ- 
পড়নে কল্টকিত। এমনি এক 
সর্বাংশে পেছিয়ে পড়া রাজ্য সম্পর্কে 
ভারত সরকারের প্রথম রাজ্নোৌতিক 
সিদ্ধান্ত হ'ল এখানে গাণতান্মিক 
শাসনব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়। 
কেন্দ্রীর সরকারের উদ্যোগোই রাজ্যের 
উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হবে। 
যদিও সেই সময়ে ভ্রিপুরার আঁধ- 


ই কাংশ মানুষের আস্থাভাজন পাটি" 


কমিউনিস্ট পার্টির দাবী ছিল 


_ অন্যান্য রাজ্যের সমান মর্যাদ দিয়ে 


ত্রিপ্যরার মান্যষের হাতেই এখান- 
বর উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব 
আর্পত হোক। কিল্তু স্থানশয় 
জনসাধারণকে একাজের অনুপযান্ত 
মনে করেই কেন্দ্রীয় সরকার এই 
রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতেই 
রাখলেন এবং কার্যত উনিশশো 
বাহান্তর মলের এগরই মার্চ পূর্ণ 
নির্বাচনের আগে পর্যন্ত '্রিপুরা 


"রাজ্যের উন্নয়নের সামাগ্নক দারিত্ব 
₹ কেন্দের হাতেই ছিল। 


9 করেছেন 


প্রথম থেকেই ভারত সরকারের 


__ (শেষ প্রাতানাষ) 
থাকে এবং এরা প্রার সবই কাঁমিউ- 
নিষ্ট কোরপ আদিবাসী এবং 


বাপ্তালাী কৃষক দা'ঁ্ঘাদন ধরেই 
কামউনিস্ট পাঁট'র নেতৃত্বে মহাজন" 
শোষণ সামন্ত লুন্ঠনের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে লি্ভবে সংগ্রাম অনেক 
সময় সশস্ম রুপও নিয়েছে) 
সংতর্নং সরকারী অর্থ'ব্যরের প্রথম 
জক্ষ্যই হবে যেভাবেই হোক কাঁম- 
উনিস্ট প্রভাব খর্ব করা। রাস্তাঘাট 
স্কুল, প্রাথীমক '*চাকৎসালয়, সর- 
কারী দাদন-ধণ, উপজাতি কল্যাণ, 
উদ্বাস্তু প্চ্নর্বাসন ইত্যাদি কল্যাণ- 
মূলক কাজকর্মের এক একটাই 
উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্যে ও কংগ্রেস দল গঠন করে 
দেবার জন্যে (ন্রপূরায় কংপ্লেস বলে 
কিছুই ছিল না। দিল্লী থেকে 
বৃহৎ আমলারা সব নিষ্ম্ত হয়ে 
আসতেন। এইসব আঁফিসাররা 
এসেই ফিকির সম্ধানী গান্ধী টুপি 
ওয়ালাদের ধরে ধরে তাদের মাধ্যমে 
রাজ্যের “উন্নয়ন” করতেন। এই 
উন্নয়নের অর্থ হল, যে কোন একটা 
কাজের নাম করে কিছ? লোককে 
“কিছ, পাইরে দেওয়া”। ' কংগ্রেস 
নেতারা “দালাল” কর্ধাটি শুনলে 
ভূমিকাটা কখনোই ওর উর্ধে 
ওঠোন। শুধু কংগ্রেসীই নয়৷ সর- 
কারী কর্মচারীদের (বিশেষ করে 
আঁফসার) মধ্যেও কিছু পাইয়ে 
দেবার লোভ দেখিয়ে. একই শেপ” 
তৈরী কর হয়েছে। 

কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্যে 
অর্থ বরাদ্দ বেশী করেছেন কি কম 
করেছেন, এই প্রশ্নের মধ্যে না 
ধ্লারেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যার 
ষে, গত চাঁব্বশ বছরে এই রাজ্যের 
জন্য মোট যত টাকা খরচ করা 
হয়েছে, তার চার ভাগের এক ভাগও 


উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হয় ন।- 


এই টাকা খরচ করা হয়েছে উন্নয়নের 
নাম করে মুষ্টমের সরকার 
আমর্সা কর্মচারী ও কিছু সংখ্যক 
বিবেকহশন অপরাধী ল্মেক 'দয়ে 
শোষণ ও বণ্টনার বিরুদ্ধে সাধারণ 
মানুষের লড়াইটাকে দুর্বল করে 
দেবার জন্যে। এইসব পকাঙ্ছরা সব 
টাকা খরচও (ভাগ বাঁটোয়ারা) করে 
উঠতে পারেনি। তাই প্রতি বছর 
লক্ষ লক্ষ টাকা আবার ফেরৎ গেছে। 

মনে হতে পারে, ভারত সরকার 
তো টাকা দিয়েছেনই, খরচ করতে 
না পরলে দোষটা কার? দোষটা 
ভারত সরকারেরই। কারণ, বরাদ্দের 
অধ্রিকার যেমন তার হতে তেমনি 
ব্যয়ও করা হয়েছে প্রাতাট ক্ষেত্রে 
এই সরকারেরই অনুমোদন নিল্পে 
এবং এই সরকারেরই নিযুক্ত কর্ম- 
চারীদের হাত দিয়ে। ফলে প্রথম 
পণ্ঠকার্ধকী পাঁরকজ্পনায় বরাম্দ 
প্রায় আড়াই কোট টাকা থেকে 


দাঁদ্টিভঙ্গাটা ছিল, এই রাজ্যের চতুর্থ প্পীরকম্পনার প্রায় বাশ 


বেশির ভাগ মানুষ পাহাড়ে জনালে 


কোটি টাকায় বেড়ে যাবার পরেও 


রাজ্য সরকারের আয় চলতি বছর 
পর্যন্ত তেৰশ লক্ষ টাকার বেশ 
হতে পারল না। মোট জনসংখ্যার 
মাত আটাশি ভাগ লোক কর্মে 
নিযুক্ত আছে এবং তাও প্রায় পাঁচ 
ভাগের তন ভাগ কৃষির উপর 
ির্ভরশীল। জাম চাষ বন্ধ করে 
এবং পণ্টাশ শতাংশেরও বোঁশ জ্রাম 
সংরক্ষিত বনাঞ্চল (আল্তজ্রগাতক 
মান যেখানে আট শতাংশ মান) 
করে দিয়ে হাজার হাজার কাষ- 
জপীবকে উৎখাত করা হয়েছে। ফলে 
দুর্গম পাহাড় অণ্যলে৷ চর্মৃতি সময়ে 
প্রায় চারমাস দার্ভক্ষ এখন একাঁট 
নিয়মিত ঘটন্দ। 

জপ বলতে এক রাজ্যে আছে 
একটি শিল্প অধিকর্তা আঁফস 
এবং একটি নামের খাতিরে "শশক্প- 
নার? । শিল্পখাতে খরচ প্রতি 
পারকজ্পনাতেই গন তিনগুন 
হয়েছে এবং তার ফল দাঁড়িয়েছে 
সরবরশ হিসেব মতে শতকরা দুই 
পয়েন্ট পাঁচভাগ মানুষ শল্পে 
নিষ্ন্ত আছে যার প্রায় সবটাই 
কুঁটিরশিল্প। মোম্দা কঞ্ষটা দাঁড়াচ্ছে 
এই যে, ভারত সরকারের তহাবিল 
থেকে ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্যে যা 
কিছ অর্থ এসেছে তার প্রায় সব- 
টাই আবার বাইরে চলে গেছে এখান 
কার মানুষের দৈর্না্দন প্রয়োজন 
মেটাতে ৷ 

স্থানীয় তদেসপের প্রশ্ন 

ভারত সরকার যে কায়দার 
্লিপুরার প্রশাসন গড়ে তুলেছেন 


- তাতে এটা শাঁরঙ্কার যে, স্থানীর 


মানুষ উদ্যোগ নিয়ে রাজ্যের উন্নতি 
ঘটাবেন এটা চাওয়া হয় ন! তাই 
স্থানীর মানষের হাতে রাজনৈতিক 
ক্ষমতা দেওয়া হয়নি এবং যেটুকু 
সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল 
তাও ব্যবহার করা হয়েছে ভারত- 
বর্ষের শাসকশ্রেণীর একদল তল্পপ- 


এবারকার পার্থক্য হল, রাজ্যের 


মাল্গসজ এখন পূর্ণ রাজ্যের ক্ষমতা- 
প্রাপ্ত। তাই এবার স্থানীয় উদ্যোগের 
প্রশ্নটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ । তবে 
এই উদ্যোগ যাঁদ শ্ুধ্ুমাত কেন্দের 
বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়েই পীক্ষাবন্ধ 
থাকে তবে অত্যন্ত সংপ্রশাসনের 
পক্ষেও সাধারণ মানুষের কোন 
মৌলিক সমস্যার সঙ্গধান সম্ভব 
নয়। কারণ, প্রকৃত অর্থে পরার 
অর্থনৈতিক উন্নাতর কাজ এখনো 
পর্যন্ত শুরুই হয়ান। এই কাজ 
আরম্ড করতে হলে সম্পূর্ণ আর্থিক 
দায়ত্ব নিতে হবে কেন্দ্রের এবং পার- 
শাছা শ্রেণীটিকে সম্পূর্ণ উৎখাত 
করে সম্পূর্ণ স্থানীয় উদ্যোগে কাজ 
করতে হবে। 


আর্ক দায়িত্ব কেল্দের 

প্রশ্ন উঠতে পারে সম্পূর্ণ 
আঁর্থক দায়িত্ব কেন্দুকে নিতে হবে 
কেন? কারণ, তিপুরা রাজ্যের 
, মাথা পিচ উৎপাদন ও ভোগের হার 
শিল্প; প্রসার অথবা নগগার 'সম্প্রসার- 
পের হার। গ্রাস ও শহরে বসবাস- 
কারণ জনসংখ্যার পার্থক্য বা বদযৎ 
উৎপাদন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার 
প্রভীত মৌলিক অর্থনৈতিক বোশ- 
ঘ্টগুঙ্ষেধ সবই রাজ্যের অনন্লাসরতার 
লক্ষপ। আর বুস্তরাম্মে অনশ্নসর 
এলাকার অর্থনৌতক উচ্নয়ানের 
দাঁরত্ব কেন্দ্র ছাড়া কে নেবে? বছর 


॥ পাঁচ 4 


কল্সেক আগে পাঠিত দুর্গম অগ্চল 
কামিটিও (রাজেন্দ্র সংজীী কমিশন) 
্িগুরার জন্যে বিশেষ অনুদানের 
সুপাঁরশ করেছিলেন। জাতীয় 
উন্নয়ন পর্যংও অন্দর এস্খকার 
জন্যে আঁতারন্ত অর্থবরাদ্দের কথা 
কলছেন। সুতরাং নিপুরাকে অন- 
গ্রসর এলাকা কোষণা করে এই . 
রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্ব- 
মনের দায়িত্ব কেন্দ্র ছাড়া আর কেউ 
নিতে গ্রে না। 


নতুন সরকার পারবেন কি? 
“সুন্দর তিপুরা গড়ে তুলতে 
গেলে এখনই ভারত সরকারকে বাধ্য 
করতে হবে শিপুরাকে অনগ্রসর 
এলাকা ঘোষণা করবার জন্যে। বাধ্য 
করতে হবে আতারস্ত অর্থ বরাদ্দ 
করবার জন্যে। এই রাজ্যের নিজস্ব 
সম্পদ {ক আছে, তার ব্যবহার সর্বা- 
ধিক কতখ্দান করা যায় সেটা খুজে 
বের করতে হবে এ্দীন এবং জন- 
সাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে 
দিয়েই সেটা সম্ভব । 

কিন্তু এইসব কাজ করতে গেলে 
যে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সংগম 
করতে হবে, দীর্ঘ পাঁচশ বছর ধরে 
সবে যে কায়েম স্বার্থ গড়ে তোলা 
হয়েছে দারা ভিপুকা জুড়ে তাদের- 
কেও তো উচ্ছেদ করতে হবে| পার- 
বেন কি ভ্রিপ্দরার নতুন সরকার এই 

(শেষাংশ সপ্তম পত্ঠায়), 





১৯৬৭ থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি অস্থির হয়ে উঠেছিল । 
তার রেশ শুধু বিভমানই নয়, ভারতের রাজনীতিকে পৌছে 


দিয়েছে এক নতুন সন্ধিক্ষণে 


৬৭ থেকে *৯ পর্যস্ত সেই 


ঝড়ের দিনলিপি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 
বালব দাসগ্তপ্ত সম্পাদিত 
পালা বদলের নেপথ্যে (১ম খণ্ড) ১৫০ 
ভিয়েতনাম গেরিলাযুদ্ধের অন্ততম নায়ক জেনারেল গিয়াপ 
-এর ‘পিপল্‌স ওয়ার পিপল্স আরমী'র বঙ্গানুবাদ 
- জনয়ুদ্ধ ও গণফৌজ ৩৫০ 
লাতিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একমাত্র তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ 


(১ম যণ্ড) ৬০০ 
সোভিয়েত সমাজতন্ত্র আন কোন পথে চলছে ? 
জানতে হলে পড়ুন 
ডি. জি. এস্‌-এর . 
সোভিয়েত সমাজতাম্রর অতীত ও ঘর্তমান 
ৰ (২:৫0) 
একজ্বন লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদের পর্যালোচনা. 
সৈয়দ শাহেছুল্লাহের 
লেলিনবাদীর্প চোখে গান্ধী বাদ ৭'00 


"কলয্মতরু সেনগুপ্তের ৃ 
ফ্যাসিজম কিভাবে আসে ৩:০০ 

তপোবিজয় ঘোষের 

নতুন স্বাদেয় উপন্যাস . 

সামনে লড়াই 


নবজাতক প্রকাশল, এ-৬৪, কলেজ ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ 





শা সপ 


৪ হয় 


ভারতে বিপ্লবের পথ 


এম [সি পির বিবেচনায় - এবং 


বিপ্লবের পথ অনুসরণ করে দশর্ঘ- 


মতে £ প্রথমতঃ চীনের তুল্লার স্থায়ী জনযুদ্ধ গাড়ে উঠেছে এবং 


বিপ্লব চাঁনের মতো ভারতও হচ্ছে 





একথাও মানতে হয় যে, চাঁন ঁবপ্ল- 
বের পথ বা দশর্ধস্থায়ী জনযুদ্ধের 
পথ এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন 
আমোরকা তথা 'বিশ্বের অধিকাংশ 
দেশেই প্রযোজ্য নয়। প্রতিক্রিয্া- 
শীল শীসকগোষ্তীর অন্তর-করোধ 
জনিত যুদ্ধ লাল রাজনৈতিক ঘাঁটি 
পাড়ে তোলা ও ‘তাকে রক্ষা করার 


উত্তরোত্তর তা শ্মফল্যের পথেও 
এখিয়ে ফাচ্ছে। 
চতুর্ধতঃ, উন্নত ধরণের বাতা- 
নাত, যানবাহন ও সংযোগ ব্যবস্থা 
জনযদদ্ধের প্রথম পারে নিশ্চয়ই 
শত্ুকাঁহনীকে কিছুটা । সুবিধা 
দিতে পারে; 'কল্তু শত্েপক্ষ যখন ' 
জনগণকে নিধন করার কাজে ওলা 
ফিকে বেশী বেশ কাজে শ্গায় 


এবং জনযুদ্ধের অপ্রশ্গাতর পথে 


যখন পদুলি বাস্তব অস্বিধা 
সৃষ্টি করতে প্রকে তখন সেই অস্ম- 
বিধা দুর করার পথ ও পদ্ধাত জন- 
গাণই বার করে থাকেন। 
পণ্যমতঃ যেহেতু আমাদের গণ- 
ফোঁজ নেই সৈইহেতু দীর্ঘস্থায়ী 


সভ্য। গত পনেরোই ঞাপ্রল আস 
যখন কলেজে যাওয়ার জন্য চাববশ 
পরগণা জেলার অন্তর্গত আতশ্মর 


- নিমতক্ষ্মর মোড়ে বাসের জন্য 


অপেক্ষা করাছলাম তখন (সকাল 
নয়টা চল্লিশ মিনিট) একদল 
কংগ্লেসী গুন্ডা রিভলবার ও প্মইপ 
গান দোখিয়ে জোর পূর্বক আমাকে 
অপহরণ করে এবং হত্যার উদ্দেশ্যে 
আমাকে আতশুর ব্যাটারী ফ্যাক্ত- 
রীর পিছন দিকে একটি মাঠে লইয়া 
ফায়। আমাকে তারা' ভীষণভাবে 
মারধর করে ও পরে আমার হাত 
দইটিকে .িছনাদকে করে ও পা 
দুইটিকে ক্রুশ করে বেধে দেয়। 
নৃশংসভাবে হত্যার জন্য তারা 
'িকটবর্শ একাঁটি বাড়ী থেকে 
লবণ ও গুড়ো লঙ্কা নিয়ে আসে 
এবং ছুরি “দিয়ে আমাকে কেটে 
ফেলে একটি বস্তার মধ্যে ভরে 





এখন গ্রামে গঞ্জে 


আল-কিলদি 


পাঁড়া গাঁয়ের রাস্তায়, মোড়ের 
মাথায় চারের দোকানে এখন জটলা 
বেকার ভেলের সেখানে অচ্ভা 
মারতে বাধ্য হয়। হাতের কাছে 
খবরের কাগজ। মন্তীমহোদয়াদের 
চোখের জলে ভেন্দা। বেকারদের 
চাকরী তারা দেবেন বলে পণ কর- ' 
ছেন দিন দিন। নিঃসলা, ক্লাল্তিকর 





পুলিশ 
সি আর পি ততপর। ওদিকে বিশেষ 
দবীদার একশ্রেণীর রজ্জনৈোতিক 
কমশি যুবকদের ঠ্যালা সামলাতে 
শিয়ে পৃলিশও খাচ্ছে হিমাঁসম। 


ঝাঁ রনরনে রোদ। গ্রামের পুকুর 


‘ পলো শুকনো প্রায়। জল ঘোল্ৰটে 


নালার মধ্যে উলঙ্গা ছেলেরা স্ন্যন- 
রত। পুকুর বোঝাই কচ্দরপানাতে। 
পানর মধ্যেকার ছোট্ট আশের 
দানাগুলো খুঁটিয়ে খংটিয়ে বার 
করছে ছেলোরা। পদ্মফুল কিবা 
ঘেটফলও রূয়েছে। 'জর ভেতর 
থেকে কি সব খাবার জিনিস সংগ্রহ 
করতে ব্যস্ত নিরল বেওয়ারিশ: 
ছেলেরা । 

নং চি + 
কাঁচ আম ঝরে পড়ছে 'নিরল্তর। 
এখন কাল বোশেখী। ঝড়ের দাপট 
প্রবল। অসময়ে কোথাও কোথাও 
আম পেকে যে লাল টুকটুকে হয়ে 
যায়নি তাও বলা যার না। গাছে 
ভার্ত হয়ে আছে নোনা ফল। 
প্মব ফলও পেকেছে। গ্রামের কাঁঠাল 
গাছগুলোতে ফল ধরেছে। “চড়” 
বাজারে দেখা বয় প্রচ্ছর। দামও 
তেমন সস্তা নয়। 

| চু ক 
গ্রামে গঞ্জে বাতা নাটকের মর- 
শুম এসেছে যেন। শহরের বড় বড় 
যাত্রার দল আসে গ্রামের প্রত্যন্ত 
প্রদেশে । দিনের পর দিন পালা 

জমজমাট স্ব নাটক, কল্রার 


কাঁধে গামছা ফেলে ভ্যাপসা গরমে 
সারা রাত কাটিয়ে দেয়। ভভ্তিশ্রদ্ধা 


উজাড় করে দেয় মনোমুগ্ধকারশ নায়-- 


ককে। 

তথাকাঁথত জলসা, 'বাচঘ্রানু- 
চ্ঠান এখন হামেশাই হচ্ছে। শহরের 
বড় বড় গাইয়েরা চটুল হিন্দী 
সঙ্গাটতের লহরাতুলে কিংবা যৌন- 
'ধাম্ধশ গান মেয়ে পয়সা উপায় করে। 
অনেকক্ষেত্রেই এই স্কুল, কলোজ, 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চাকসার কেন্দ্র, 


a 


হ্মরক্ষী বাহনশীর সেবার উদ্দেশ্যে 


' এই সব জলসার আয়োজন হয়। 


গ্রামের লোক ভেঙ্গে পড়ে এইসব 
অনুষ্ঠানে 


প্রখর রোদের ফলে পুকুর 
শুকিয়ে ফাওয়াফ জলের সমস্যা 
খুব বেশী তার হয়ে উঠেছে। মজে 
যাওয়া খাল আর পুকুরের সংস্কার 
একান্ত প্রয়োজন বলে অনেকেরই 
ধারণা । কিল্তু কি ভাবে সে কাজ 
হবে তা বিবেচনা করতে করতে 
অনঃসম্ধান করতে করতে বছরের পর 
বছর চলে বায়। যাঁদও কাজে হাত 
লাগানো হয় কোনও সময়, সে কাজও 
অসম্পূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন। তার 
ফলে জনসাধারণের অপকারিই বেশী 
হর, উপকার দূরের কথ্থা। 


দর্পণ ] শক্রবার ৫ই সে ১৯৭২ 


খাল সংস্কার করতে গিয়ে প্রভাব- 
শালী ব্যক্তিদের জমিতে হাত দেওয়া 
হর না। শরীর চাষীর আমি কেটে 
খালের অংশে ঢুকিয়ে দেওয়ার 
ঘটনা বিরল নয়৷ ক্ষাতিপূরণের টাকা, 
প্বার সময় লাল ফিতার কারচুপির 
কল্যাণে গাঁয়ের অশিক্ষিত মানুষ 
দারুণ দুভেলা পোহায়। এই সমস্ত 
খালে প্রয়োজ্জনের সমর জল ফাকে 
না। বর্ষার জলে যখন সার! মাঠ 
ভূব ডুবু, ধানের পাছাুলো সমস্ত 
মাথা ডুবিল্লে থাকতে বাধ্য হয় আকা- 
শের জলে, তখনই খালে জল আসে 
প্রবল আকারে । ধান গাছের গোড়া 
প'চে যায় দীঘীদন জল জ্রমে থাকার 
ফলে। খাল কেটে কুমশর আনার 
ফল ভোগা করে বেচারা গরীব 
চাষশীরা। 
সরকারীভাবে কিছু মজে যাওয়া 
পুকুর কাটানো হচ্ছে দেখলদম। 
দারুন রোদে কুঁলরা . মাটি কেটেই 
যাচ্ছে এক লাঁগাড়ে। 'শজরেন” 
তাদের নেই। ঠাঠা রোদে বসেই 
পান্তাভাত খেলে কিছুটা চাঙ্গা হয়ে 
নেম তারা । মেয়ে পুরুষ মাথায় 
কোড়া নিয়ে মাটি তুলছে. আশে- 
পাশে ফেলছে স্তূপ করে। 
যাদের এইসব কাজের ভার দেওয়া 
হয়েছে তাদের দেখাই নেই। শ্রীম- 


ছু 
আপি পরা 


ককে মাথাপিছু দু: টাকা দিয়ে . 


খাটিয়ে নিয়ে তারপর দশটাফা হারে 
কিল করে দেন বাুরা। টাকাও 
এলে বায় হাতে হাতে। গেয়ো 
অশিক্ষিত কুলি মজুর 'স্মবোশাম 
অ্রফমাষািনী রন্তু জল করে গায়ে 


গতরে খেটে যা পাল্স তা দিযে দু - 


বেলা দুমুঠো ভাতের স্বস্থান হয় 
না। ধেনো খেয়ে শাল্তি পেতে 
চেষ্টা করে। সরকার রিলিফের 
কাজে চার বন্ধ করার দাবী অনেক 
গ্রামবাসীর মুখেই সোচ্চার । 





ব্যাক্কে জানিয়াতীর কাহিনী 


(শেষ প্রাতনিধি) 


পাত সপ্তাহে কলকাত প্নালশের 
গোয়েন্দা বিভাগ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক 
অফ ইণ্ডিয়া থেকে ফট লক্ষ টাকা 
" জ্ঞাললরাত করার অভিযোগে মোট 


আর্ট ব্যান্তকে গ্রেপ্তার করেছে। এর, 


সংসদে এই কথা ঘোষণা করেছেন। 


বাড়ীতে প্যালশ তল্লাদীতে য়ে 
তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এ একই দিনে 


- ব্যাঞ্ষের আরও সাত-আঁডাট শাখার 


ম্যইনেজার এ ব্যাপ্গরে জাঁড়ত 


চে 


রয়েছে । টাকার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি __ 


পাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। 


টনি 


দপশ ॥ শক্রবার ই গে ১৯৭২ 


কংখেয় দলে হবিরোধষ্ঠাৰ বিধৰ 


(দপণের পর্থবেক্ষক) 


| চর ভুঁম সংস্কার কমিশনের সুপা- 


মর 





সের পক্ষ ছেঁকে লম্কা চওড়া যে সব 
প্রীতশ্রাতি জনসাধারণকে দেওয়া 
হয়োছল আজ নানা কোঁশলে চাপা 
দেবার চেষ্টা চলছে। অথচ ভূ 
সংশকশরের প্রশ্নকে চাপা দিতে 
গয়ে সরকারী দল ভূমি সংস্কারের 
নাম করেই চেচামেচি শর করেছে। 

কংগ্লেস দলের মধ্যে স্ববিরোধি- 


থেকে কৃষিখাতে খপ দেওয়া শুরু 
হর। এর পূর্বে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ 
ইণ্ডিয়া ও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক থেকেই 
কাঁষক্ষেত্রে আঁধকাংশ অর্থ বান 
যোগ করা হতো। জাতীয়করণের 
পর অন্যান্য ব্যান্কশাও এ বিষয়ে 
ধূপ দান চালু করে। এ ছাড়া বাভন্ন 
র্যাঙ্ক থেকে চোট ছোট ব্যবসায়”, 
মাঝারী কারখানার মালিক, টঠাকস 
কস প্রসতিতে ক্ষণ দেওয়া শুরু 
হর। 
ব্যাঙ্কের প্রচালত পদ্ধাততে শখ 
দেওয়ার ক্ষমতা বাজ শাখা ম্যানে- 
জারের হাতে রইলে। ফলে এই 
শ্রপদানকে” কেন্দু করে একদিকে 
একদল ফড়ের আঁবর্ভাব ঘটলো । 
অন্যাদকে ব্যাঙ্কের কিছু উচ্চপদস্থ 
আমল্ম ও কাঁতিপঞ্পা কর্মচারীদের 
পেছনের রাস্তা দিয়ে টাকা আসা 
শুর হলো। মোটামুটি দরদাম ঠিক 
হলো। “পাড় রেট” ট্যাক্সর ক্ষেতে 
হাজার থেকে চার হাজার, কাপের 
ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে আট হাজার টকা । 
মোটামুটি ভাবে কম বেশী চলা 
শর হুলো। ছোট ও মাঝারী ব্যব- 


, সায়)দের খণের ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার 


, শট ছি 


টাকা পর্যন্ত এক থেকে পনেরো 

হাঙর টাকা নির্ধারিত হলো। 
বাজ লোকের সঙ্গো কথা বলে 

জরনা যার যে যাঁরা নিতান্ত অপা- 


{লকভাবে শহর-আধাশহরে একচেটে 
প্ণাজপাঁত ও ছোট বড় শিল্পকার- 
খানার মালিক একচ্ছত্র সঙ্জাট 
আর গ্রামীণ কৃষি এলাকার জামদার 
জোতদার মহাজনের অবকধ {বিচরণ 
তাঁম। শোষণে দুই-ই নিপুণ, লালা 
কলাকৌশল তাদের করুয়ত্ত। 
কংগ্রেস দলের মধ্যে এই দলই 
অংশেরই প্রচণ্ড প্রভাব! মিতম্দীও 
আছে, বিরোধও কম নর। কারণ, 
গ্রামীণ কৃষক হৃত সর্বস্ব না, হলে 
শিলপ্কারখানায় কম  মজুরীতে 
মজুর মেলে না, শিক্গের কাঁচামাল 
বেমন আখ, তুলো, ফল পাট ইত্যাঁদ 
পাওয়া সহজ হর ন, আবার শিপ 


এই রাজাশুফিতে আবার অপ্ট- পেতে গ্রামীণ জ্োোতদার কুলাকদের 


স্যার আাভিনজ্সাতী 
(হন্ঠ পর্তার পর) 


দেওয়্সর রূজনীতিতে কিছু ফড়ে 
জুটে দরদাম ঠিক _ করে কাজকর্ম 
শুরু. করুলো। এখানে উল্লেখ, 
ব্যচ্কের শাক ম্যানেজারদের সঙ্গো 
ফড়ে দলের বেশ প্রত্যক্ষ যোগাবেলা 
থাকতো। কারণ ম্নেজার গোম্ঠীর 
এই জাত: আরও নেহাত কম 
ছিল না। কিন্তু এই ভাবে কিছু 
দন চলার পর এ ফড়ে গোষ্ঠী 
নিজেরাই রাম শ্যাম বদর নামে 
ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করার নতুন 
রাস্তা ধরলো । কারণ দুশো পঁচিশ 
করে বেশী থাকে ন্দ। 

শুধু ইউনাইটেড ব্যাক্ক নয়, 
অন্যান্য কয়েকটি ব্যাক্ষেও এই 


জাতীর কাজ করবার চলে। ব্যাঙ্ক ! 


ম্যানেজ্জারগাপকে 'স্তুল্ট করতে 
পারুলে! দশ এর স্থলে পনেরো 
হাজার টাকাও ধণ পাওয়া যায়। 
'বাভল্ল কোম্পানীগুদলর সম্ম্পাত্তির 
উপর ভিঁত্ত করে ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ 
যে টাকা ধাপের ব্যাপারে ঠিক করে 
দিতো ম্যানেজ্জাররা সে -সব ক্ষেত্রেও 
পাঁচ ছয় 
দিত। এই জাতীয় ঘটনা এল্দহাবাদ 
ও ইউ কো ব্যাগ্কে বেশ কয়েকটি 
আছে যলে জানা বায়। 

, আরও উল্লেখ্য হে বিভন্ন 
ব্যাক্ক থেকে বেশ কিছু ব্যবসায়ী 


- টাকা খপ নিয়ে শোধ করে না বলে 


বহু ব্যাক্কের কর্তৃপক্ষ যা প্রচার 
করেন তা আদো সত্য নয়। কারণ 


, যে সমস্ত ব্যান্ক শাখার ধাপ অন্দ- 


দায়ী থাকে তার আধকাংশ ক্ষেত্রেই 
খোঁজ নলে দেখা যাবে খপ প্রাপ্ত 
ব্যান্তিরই সঠিক কোন হদিশ নেই।, 


গৰপ টাকা, বেশী লোন " 


অসুবিধা হয়। 
বিরোধও আছে। 

বড় বড় রাজা মহারাজা জাম- 
দারদের সঙ্গে আবার বড় বড় এক- 
চেটে 'শ্জ্পমালিক শিজ্পকারখানায়ও 
এক জোট হয়ে অংশীদার। টাটা, 
বিড়ঙ্গ ডালামল্স থাপারদের - 'সঙ্গো 
নিজাম, করোদা জয়পুর -পাতিয়ালা 


তাই এদের মধ্যে 


বন্ধমানের রাজা মহারাজারা শিল্প- ' 


কারখানা ব্যঞ্ক ইল্দিওরেম্স জাহাজ 
পরিবহন, এহেন শতশত কারবারে 
অংশীদার । ইদানীং আবার বৃটিশ 
মার্ক, জাম্মন বড় বড় ওপাঁনবে- 
দিক বৃহৎ মালকদেরও তারা 
অংশীদারত্ব পেয়ে ধন্য হয়েছে। 





ফল, মাছ, ডিম হতসমুরঙগী ইত্যাদি 
লাভজনক কাজে খাটাতে চায়। তারা 
আরো বেশী জাম কিনে খামারের 
আরতন বাড়াতে চায়। 

তই গত সপ্তাহে দিল্লটতি মুখ্য- 
শামের দাম কমানোর বিরদ্ধে রীতি- 
মত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। 
দাম বাবদ সরকারের কাছ থেকে 
বছরে একশ প'য়তাল্লিশ থেকে একশ 
পশ্টাশ কোটী টাকা জরা যে অন 
দান পায়, তা তারা ছাড়তে রাজী 
নর, পাঞ্জাব রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ 
বিহার ও মধাগ্রদেশ তাই মহারাষ্ট্র 
ও গুজরাটের সপো হাত মিলিয়ে- 
ছিল যাতে ভারত সরকার দামের 
দাম না কমায় । 'বানময়ে তারা মহা- 
রাষ্ট্র ও গুজরাটের আখ তুলা 
এবং তৈলবীজের জন্যও" যাতে 
ভারত 'সরব্গর দরাজ হাতে সাহায্য 
দেয় তার দাবীও তুলোছল। 
পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি 
পূর্বাঞ্চলের এবং মহীশ্‌র, তাঁমল- 
নাডু, কেরুল, প্রভাত ধান উৎপাদন- 
কারী রাজ্য ও সমস্বরে দাবী 
তুলেছে যে গমের দাম না কমালে, 
ধান পীঠ তৈলবাীজ প্রভূত কৃষ- 
জাত পণ্যের জন্যও সরকারী টাকা 


, খয়রাতি দিতে হবে। 


এবার গ্রামাপ্চলে জমির দশমা 


॥ নিরধারপের ব্যাপ্ররেও এই. ধনী 


গ্রামীণ কুলাবাশ্রেশী সরব হয়ে 
উচেছে। পাঞ্জাবের কংগ্রেসী মান্দ- 
সভা আমর সশমা এমনভাবে দির্ধা- 
রণ করতে চইছে যাতে কোন 
উদ্বৃত্ত জাস, ভূমিহীন কৃষকের জন্যে 
পাওয়া দূচ্কর হবে। তাদের সঙ্গো 
দিল্লীর বড় ঘাড় আমল্যরাও হাত 
'মালয়েছে। সংসদে প্রশ্ন উঠেছে বে, 
ভূমি সংস্কার কাঁমশন ও কংগ্রেসের 


- শনর্বাচনশ প্রোগ্নামে বলা হয়োছল 


ব্যবস্থা কবেছেন”, এই কথলাচাল 
কে বক কারা ফোন বিশেষ উদ্দেশ্যে 
ঢুকিয়ে দিয়েছে। 


পামের 


জম পাওয়া বাবে না। ভূমি সংস্কা- 
রের নামে দেশের গরীব মানুষের 
কিছু গাঁটিশচ্চা দিতে হবে মান্। 
এঁকেই কংগ্রেসীরা ‘নতুন যংগা' 
‘সোনার দেশ' গড়ার প/বিকল্পনা বলে 
হাঁজর করছেন। 

মহারাম্টের মুখ্যমল্তী ও বেশ 
কয়েকজন মন্লী কার্ইিতদার 
(মারাঠি ভাষায় জোতদারকে 
শেষাংশ অম্ট্গ পৃথ্ঠায়) 


॥ আট ॥ 


পাত বিশে এপ্রিল সন্ধ্যায় পার্ক 
হোটেলের এক “সুইটপ-এ বসে 
কথা হচ্ছিল বাংলাদেশের জন- 
প্রিয়তম চলচ্চিত্র নায়ক নুরুল 
আজমের সঙ্গো। কথার কথায় 
অনেক কই উঠল। ও দেশে ছবি 
তৈরীর কথা, ছাবর ব্যবসার কথা, 
সমস্যার কথাও কাদ গোল না। আর 
সঙ্গো দলো মিজ্গিয়ে নিচ্ছিলাম 


টাকে। 

চমৎকার ভঙ্গীতে কথা বল- 
ছিলেন ন্দরুল আজম। স্মন্দর 
চেহারা, স্দদর্শন পুরুষ । অহনিকার 
কোন পাঁরিচয়ই পেলাম না তাঁর সরল 
অকপট কর্ধবার্তাল্প। প্রশ্ন করে- 
ছিলাম, আপনার অভিনীত কর়ে- 
কাট বিশিষ্ট ছাবর নাম বলবেন 
কি? 

মান্ট হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 
ছাব তো করোঁছ অনেক। প্রায় 
সত্তর খানা হবে। তবে এখনই 
সনে পড়ছে কয়েকটা ছবির 


সঙ্গর বন্য্যোপাধ্যার 


আজিম সাবনয়ে বললেন, প্রথম তো 
আমরা দুজনে একসলো বেশ কিছু 
হবিতে অভিনয় করেছি। কিন্তু 
দর্শক সাধারণ যখন আমাদের ব্যান্ত- 
গত সমপকটাও জেনে গেলেন, 
তখন আমাদের আঁভনয়টা তাঁরা 
তেমন নিলেন না। 
বললাম, ওটা সাইকোল'জিক্যাল 
কারপেই ঘটেছে । আপনাদের স্বামী- 


বাংল! দেশের শিল্পীর সঙ্গে 


আর ওখানে ছবি 'রালজ একটা সম- 
স্যাই নয়। পর পরি ছবি শেষ হচ্ছে 
আর প্যানেলে নাম উঠছে। ছবি- 
ঘরাদীলতে ছবি িলিজ পাচ্ছে 


স্তী সম্পর্কটা জেনে ফেলার পরই -্সারয়াি। 


তাঁদের চেখে আপনাদের আঁভন- 
বের তেমন চর্ম আর ছি না। 

£ তই হর়তে। হবে। " যাইহোক, 
আমরা তখন ঠিক করলাম একটি 
ছবিতে আর আমরা একসঙ্গে অভ- 
নয় করব না। এখন তো আমাদের 


পপুলার স্টার। চালনায় নাম করেছেন, তাঁরাই ছবির 
হেসে বললাম, আহলে তো প্রযোজনাতেও নেমে প্াড়েছেন। 
যাজ্যোটক। জ্বাধী স্ঘী পর্দাতেও ফলে ও দেশে অনেক প্রযোজক ৷ 
হিরো আর হিরোইন। একর কারও সঙ্গে কারও বিরোধ! নেই। 
ভাহ্বরভ দকর্নি 
(স্তন পৃ্ঠার পর) 


বর্গইতদার বলে) হাজার হাজার একর করেক প্যানেল তৈরী হবে, কাঁমটি 


জম, কো-অপারেটিভ চিনিকল 
ইত্যাদির মাঁলিক। বহার উত্তর 
প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, - গুজরাট এই 


করার সরকারের কোন অধিকার 
নেই। 
সংসদে অনেক আলোচনা হয়েছে 
বটে, কিন্তু ধনী জোতদারদের 
লবী এখন ভূমি সংস্কার ও 'সালং 
আইনের সঙ্গে সঙ্গে শহরাণ্টলে 


রায় দেবেন। সেই রায় পজধানু- 
পৃঙ্থর্‌পে বিচার করার জন্য গোটা 


বসবে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ভূমি- 
সংস্কার আইনও শহরাপ্চলে সম্প- 
ত্তর সীমা নির্ধারণের কমিটীর 
কবলে পড়ে সহমরণে বাবে, এটা 
প্রায় অবধারিত ৷ 

কংপ্োস দলের মধ্যে অবস্থিত 
একচটিয়ায; পঠাীঁজমালিক ও ভূমি 
মালিকদের বিরোধ ও অক্তদ্বন্দের 
ফলে দেশের কোটী কোটী অনশন 


- জর্জ মান্ষের মূড় আশা মরীচিকা 


হয়ে মিলিয়ে ঝাবে। 

কংগ্রেস দলের আসল বিপদ 
এইখানে । কিছু মানুষকে চিরকাল 
ঠকানো ফাল, সব মানষকেও কিছুকাল 
ঠকানো সম্ভব কিন্তু সব মানুষকে 
চিরকাল ঠব্গনো যায় না। . 

যে ত্রিশ কোটা মানুষ অজ 
এদেশে অভাব অনটন, ক্ষুধা বেকা- 
রাঁর জৰজ্মিয় মন্হামান,, সে সতেরো 
কোটি মানুষ শহরাণ্ভল আধা শহরা- 
গলে আঁনাশ্চত জীীবনযাল্মর কবলে 
বিপর্যস্ত দেশের সেই সাত চল্লিশ 
কোর্টী নব্ভুই শতাংশ মানুষকে 
দারিদ্যের চরম নিম্নতম লামায় 


নতজানু হয়ে করুণা ভিক্ষা করতে 
হবে, সোঁদন খুব দূরে নেই। 


বললাম, শুনে বড় আনন্দ হল। 
এ দেশের অবস্থা কিন্তু সম্পর্পে 
ভিন্ন । আচ্ছা, আপনাদের চলচ্চন্র 
জগতে সমস্যা বলতে কি আছে, 
কলন না। 

£ আমাদের দেশে একটা বিরাট 
সম্দঙ্গ হল কাঁচা িল্মের অভাব । 
এটার জন্যেই অনেক কাজ ঠিকমত 
হয়ে ওঠে না। দেখুন না, গত নর 


- মাস ধরে পাক দস্যরা দেশটাকে তো 





মাফিক নায়কা পাওয়া বার না ও- 
দেশে । সত্যই বেটে ঠিক মানায় না! 
একমান সুচন্দার সঞ্গোই বা মানায়। 


বললাম, আপনাদের দেশের 
একাট মাত্র ছাব দেখারই সুযোগ 
হয়েছে “জশবন থেকে নেয়া” আমার 
চোখে ছবিটা খুবই তাথপার্ঘপূর্প 
মনে হয়েছে। জহির রায়হানের 
পারচালন্মতো বেশ উন্নত মানের! 
খান আতাউর রহমানকে কিন্তু 
চমত্কার লাল । 

আজম বললেন, ক্ষন আতাউর 
রহমন সাত্যিই ট্যালেল্টেভ। কাহনী 
রচনা, পরিচালনা, সংগপত পার- 
চালনা, অভিনয় ও গান প্রত্যেকটি 
{বিষয়ে তান নৈপুণ্য দোঁখয়েছেন। 
তানি প্রথমে দু-তিনাট সফিসটি- 
কেটেড টেকনিক্যাল ছাব করে দেখ- 
লেন, দর্শক নিল না। তখন তিনি 


একেবারে মাটির কাছাকাছি গিয়ে 
সরল আংদিকে রুপকথাকে অব- 
ভুবন করে ছবি করলেন ‘সাত ভাই 
চম্পা'। দারুণ সুপ্দর হিট হল 
ছবিটা। গাঁয়ের লোক পিল পিল 
করে ছবি দেখতে ছুটে এলো। 
এমনটা এর আগে দেখা যার নি। 
আতাউর রহমন পরের ছাঁবটিও 
করস্রেন রুপকথাকে নিয়ে "অরুণ 
বরুণ কিরপ মালা এটিও হল 
সুপারহিট । দুটি ছবিতেই আমি 
ছিলাম নারক আর কবরশ চৌধুরী 
নারকা। 

প্রশ্ন করি, এ দেশের চলচ্চিত্র 
যেমন সাহিত্য নির্ভর, আপনাদের 
দেশেও কি তাই? আপনাদের 
দেশের ফিস্স ইন্ডাস্ট্রির বয়স কত 
হল? 
আজিম উত্তর দিলেন, না, 
আমাদের দেশের চলচ্চিত্র সাহত্য 
নির্ভর মোটেই নয়। 'সনেমার 
জন্যেই গল্প তৈরী করা হয়। 
ফিল্ম ইস্ডাস্ট্রি প্রকৃতপক্ষে পুরো- 
দমে ওদেশে শুরু হয় অটান্গ 
সালে। সেই হিসাবে জর বয়স হল 
চোদ্দ, বছর। 

বলল্মম মোটে চোদ্দ -ৰছর ! 
এরই মধ্যে তো অনেকখাঁন এপারে 
গেছেন জপনারা। এমন সময় ঘরে 
ঢুকলেন চিত্র পাঁরচালক বাকল 
চৌধুরশ যিনি জাহর রায়হানের 
কাজিন ভ্রাদার ও চশফ আাসস্টেন্ট। 
তাঁর সংগেও আলাপ হল। অমা- 
'য়িক ভদ্রলোক 'তানি। স্বাধশনভবে 
চারখানি ছবি পরিচালনা করেছেন 
"আঁকা বাঁকা, 'আগল্তুক”, “টাকা 
আনা পাই” প্রাতিশোধ”। রাত 
হয়ে শেল, এবার ওঠবার পালা। 
ন্রুল আজম ও বাকুল 
চৌধুরী দুজনেই তাঁদের কংল্া 
দেশে যাবার সাদর আমম্াণ জানা- 
লেন আমার বিদায় গ্রহণ কালে। 


ডোলাইন বাংলাদেশ 
একটি 'বাশম্ট ও মূল্যবান 
তথ্যচিত্র সন্দেহ নেই। একাত্তর 
সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
যে সব নারকীয় ও নাটকশর ঘটনা- 
বলী বাংলাদেশের বকের ওপর 
দিয়ে রক্তের স্রোতে ঘটে গেছে 
সেগ্য্জিরই প্রামাণ্য চিত্র হল ধ্দাঁট। 


দেশের ক্যামেরাম্যানের দল বিভিন্ন 
সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে 
টি ভি চিন্ত তোলেন এবং সেইসব 
খণ্ড খণ্ড চিত্রের সম্পাদনায় বিশেষ 
মুন্সিয়ানার প্ররচয় দিয়েছেন “প্রিয়ান 
ট্যাগ। ছয় রীলের এই রম্পাপিন চিন্রাট 


কিছুমাত্র ক্ষু্ল হয়নি, তারও প্রসাপ 


দপণি ॥ শুক্রবার ৫ই গে ১৯০২ 


নারী শিশুর ছিব ভিত্ব শব ও -- 
শকুন! পছাধনীর মিছিল _হবিটির 
এমন এক একটি দশ্যপর্ বা ও 
প্রত্যক্ষ করা সত্যই এক বিরল / 
অভিজ্ঞতা । প্রক-ভারত 

অবসানে স্বাধীন বাংলদেশের জম্ম 
দেখি ছাঁবটি শেষ করা হয়েছে। 


অপণা 


সরকার প্রোডাকসম্পের ছবি 
'অপর্ণা আসলে কি বলতে চেয়েছে? ' 


আদর্শই বটে! নায়কা অপ” প্রথমে 








€ এ্যাকানেনী মঞ্চে চারপদল ও 


‘প্রবাহের’ পর নতুন প্রবাহে 
বিদ্রোহী নজরুল 


৯ই যে থেকে ৃ 
প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাভে ছ+টায় 
নির্ধেশলা ইন্দ্রজিৎ সেন 
আলো-- তাপস সেন 
- _ হঞ্চ--সুক্রত কর 
সঙ্গীত প্রসূন দাশগুপ্ত 


- হলে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে 
(১০টা- টা ) 
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সত্যবান 


স্ম্প্রাত নতুন সংখ 'কৃস্তবাস’ 
কবিতা পান্রকা চোখে পড়ল । কৃত্তি- 
বাসের বৈশিষ্ট্য অনৃকাসশ এ সংখ্যা 
রও বহু নতুন .কাঁবতার সংযোজন 
হয়েছে। কিন্তু পুরো পত্রিকাটি 
পড়ে কোনো নতুনত্বই কি পাঠকের 
মনে দাশ কাটবে? আমার তো তা 
মনে হয় না। নতুন কবি যারা 
শিখেছেন তাঁদের লেখার মধ্যে কি 
আছে। আবার এত কাঁবর ভিড়ে 
এমন কাব কি একজনও আছেন যার 
নাম মুছে দিলে কাঁবতার দ্বারা 
তাঁকে চাঁহত করা বায়? বার না। 
যে কেনো কবিতা যে কোনো কাঁবর 
মনে হতে পারে। তফাৎ শুধু 
ইমেজ আর 'সদ্বলেরে, ভাব কোথায় 2 
একগাদা ভাবহশীন কাঁবৃতা এক 
সঙ্গো জড়াজাঁড় করে শুয়ে আছে। 
কারো একটা লাইন ভালো, কারো বা 
দুটো, কারো আবার খুব জোর 
গোটা কতক শব্দ। 

বাট দশক থেকেই কিংবা তারো 
আগে পণ্যাশ দশকের মধ্য ভাগ থেকে 
হঠাৎ কবিতা ব্যাপারটা থেকে তাল - 
মাত্রা ছন্দ ক্রমশ কমে আর্দাছল। 
বতমান কৃত্তিবাস ' সংখ্যাটি দিকে 
তাকালে মনে হবে ছন্দ তাল মাতা 
মিল এসব ব্যাপর কাঁবতার জন্য নয় 
অন্য কিছুর জন্য। বা খুশি, বেমন 
খুশি ছোট. রদ শব্দ সাজিয়ে বস্দ- 
লেই একটা কাঁবতা। হয়ে যেতে 
পারে। আর কাঁবরা আকছাড় তাই 
করেছেন। প্রাণের মুখে অর্থহশন 
আবেগকে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত 
হবার জন্য লিখে পাঠিয়েছেন। এই 
সংখ্যার একমাত্র ব্যাতিক্রম নীরেন্দুনাথ 
চক্রবর্তীর লেখা কাঁবিতার্টি- তাছাড়া 
প্রায় সবই গদ্য পদ্য। বরং বলা যার 
এলোমেলো অর্থহীন পদ্য। 
কাবতা লেখার শর্ত কি তা 
হলে? | 


এ ইক 

যা অপরে বুঝতে পারবে না। 
ফার মাথামুস্ড়ু নেই, যে লেখা শুধু 
নিজের তৃপ্তির জন্য_-তাই কবিতা । 

পাদ্যে কাঁবতা লেখা 'নয়ে 'কিল্তঠু 
আম কোনো আপাত্তি তুলাছন্দ। 
গদ্যে কাঁবতা লেখার সূন্রপাত তে। 
রবীল্দুনাথই করোছিলেন। তাঁর 
পরবর্তী বশস্বীরাও বহু গদ্য 
ক্ষিতা, আমল কবিতা, শল্য ছন্দে 
কবিতা লিখেছিলেন! “কিস্তু তাঁরা 
সেইসব লেখারই পাশাপ্মীশ মাত্রা 
ছন্দে, মলে কবিতা লিখেও গেছেন । 
ছন্দের মাতার ওপর দখল কারেন 


করবার পরই জরা পপ্রাঁক্ষা িরী- 
ক্ষায় হাত বাড়য়েছেন। পাকা হাতে 
যে গদ্য ভাব তুলে ধরেছেন জ 
কবিতা হয়েছে। 

কিন্তু আজ্জকের, ষাটের দশকের 


পলব্তশি কবিদের মধ্যে কি প্রবণতা 
দেখা যাচ্ছে? তাঁরা মানা ছন্দ মল 





এ সবের ধার ধারেন না কাঁবতায়। . 


সাঁত্যই কোনো ভাবাবেগ আছে কনা 
তা নিয়ে মাথা ঘামান না। কলম 
ধরেই যেমন তেমন খুশি অবোধ্য 
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কাজে ছাপতে দেন। অনেকে ষাতে 
ছাপার কোনো অসুবিধে না হয় তার 
জন্য পূর্ববতণী কাদের সলো হার্দ? 
যোশাযোগ রাখেন। তাঁর কাঁবতারন 
প্রশংসা করে বান_যাতে কোনো 
রকম কধা না আসে। 

হঠাৎ সাহত্যে কবিতার মো 
সুক্ষ বিষয়ে এমন ধারণা হল কেন 


ইচ্ছে করলেই আর অভ্যাসবশত 
কিছ শব্দ সাজালেই কবিতা হয়ে 
যাবো আর রাতারাতি বাক্স 
দেশের সব বুবকই কাব হয়ে ষাবে। 

গদ্য লিখতে গেলে, গল্প উপ- 
নদসের ক্ষেত্রেও কবিতা লেখার চেয়ে 
পরিশ্রম অনেক বোঁশ। গাজপ উপ- 
ন্যাস লিখলে অন্তত তার একটা 
মানে থাকতে হয়। 'কিল্তু কাঁবতার 


সুবিধে কোনো অর্থের প্রফোজন 


হয় না। আহা, এত সহজে সাঁহ- 
ত্যের আসরে ঢুকে পড়তে পারলে 
কে আর পাঁরশ্রম করতে চায়। এই 
পথই তো ভাল্‌। 

বাধ্লা কিতা কালজ। অন্তত 
কৃত্তিবাসের প্রাত আমার বন্তব্য 
প্রীতম্ঠিত কাগজ 'হসেবে তারা 
অন্তত এখনো এই হওয়া থেকে 
উল্টোদিকে মুখ ঘোরাতে পারেন। 
তাঁরা যত খ্াশ তরুণ কাঁবর 
কাবতা ছদপুন কোনো আপত্তি নেই 
কিল্তু কবিতা ছাপুন। অর্থহাঁন 
প্রলাপ ছেপে পাতা ভাঁরয়ে লাভ 
কি! কতে সাঁত্যকার ভাল কাঁকতা 
ছাপ হয় এটাই দরকার- অর্থহশন 
অ-কাঁবদের পৃজ্ঠপ্মেষকতার জন্য 
একটা কাগজের বেচে থেকে কি 
জ্মভ! - 

আরো পাঁচ দাত বছর এ, ধর- 
পের কবিতার চাষ হতে থাকলে 
একদিন দেখা যাবে কাব নিজে এবং 
সম্পাদক ও কাজের প্রকাশক বাদে 
সে কবিতা পাড়ার মান্য পাওয়া যাবে 
না। এতে এখনই তো (বিদগ্ধ পাঠ- 
(কের অভাব ক্রমাগত দেখা ফচ্ছে। 
একাঁদন একজনও পাওয়া যাবে না। 

এখনই শেষের সে দিন এসে 
গেছে। 


সৃষ্টি নিজের জন্য যেমন তেমান 

অন্যের জন্যও ৷ তাই অন্যকে কিছুটা 
তো প্রবাহিত করতে হবে ভাবের 
মধ্যে। সৃষ্টি শ্ধু নিজের জন্য এ- 
কথা কেউ কেউ আজকাল বলে বটে, 
তবে এটা এক ধরণের পাালামী 
ছাড়া কিছুই না। 





 দে্পশের পর্যবেক্ষক) 
ভিয়েতনামের যুদ্ধে পরাস্ত হবার 
সঙ্গো সঙ্গোই মনার্কন সরকার সাংবা- 
দিকদেব কাছ থেকে খবর চাপতে 
শুরু করেছে। সায়গ্রনে অবস্থানরত 
সাংবাদিকদের মতে অনেক ঘটনা 
ঘটছে যার খবর 'তাদের জানানো 


হচ্ছে না। 
এর প্রধান কারণ ভিয়েতনাম 
যুদ্ধের বর্তমান পর্যায় সংক্রান্ত কী 
খবর সাংবাদকদের দেওয়া হবে বা 
হবে, না তা ঠিক কুরে পেল্টাগণ। 
তার ফলে সার়শানে যে মাঁকিন 'স্মম- 
{রক কর্তারা আছেন তাদের নিজে 
থেকে কিছু বলার আধকারই নেই। 
যেমন উত্তর ভিয়েতন্মমের রা্জ- 
ধানী হ্যানয়ে বোমাবর্ধণের বেশ 
কিছুদিন পরে ম্লর্কনীরা স্বীকার 
করে এখানে বোমা ফেলা হয়েছিল 
যাঁদও তার আগেই এক ফরাসী 
সাংবাদিক ওই বোমাবষপের বশদ 
বিবরণ তার সংবাদ সরবরাহ প্রাত- 
হ্ঠানের মাধ্যমে শীব্বকে জানিয়ে 
দেয়। 
ওয়গ্রীশংটন অথবা তার 'তাঁবেদ্দর 
দক্ষি্প ভিয়েতনামী সরকার কেউই 
চায় না যে এবারের যুদ্ধের খবর 
আকার খবরের কাগজের প্রথম 
প্রতায় ছাপা হয়_বিশেষ করে 
মাঁক'ন সরকার ত চায়ই না, কারপ 
তা হলে তাদের নিজ দেশে যুদ্ধ 
বিরোধ" আন্দোলন আরও দানা 
বেধে উঠবে। ওয়াশিংটনের 
নদেশে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার 
হং কং ও ব্যাংককে তাদের .দ্‌জা- 





লয় 


বাসগদালকে নিদেশি দেয় যে তারা 
যেন সরকারের অনুমাতি ছাড়া কোন 
মাঁক্নি সাংবাদিককে সারগনে- ফাও- 
বার ছাড়পত্র না দেন। এর ফলে বেশ 
কিছুদিন ধরে একদল মার্কন 
সাংবাদিক ওই দুই শহরে ছাড়পত্রের 
অপেক্ষায় বসে, আছেন। 

অবশ্য খবর চেপে যাওয়ার 
উল্টো ফলও হয়েছে। মাঁকনি ফ্ত্র- 
রাষ্টেড ভিয়েতনাম য্দ্ধ বিরোধশ 
এক গেম্তী প্রতিটি খবরের কাগজ 
আঁফিসে নানা ধরণের খবর পাঠাচ্ছে, 
যুদ্ধ সম্পূর্কে। এর কিছ কিছ, 
কাগজে বোরয়ে গেছে এবং ষাঁদও 
মার্কন সরকার এগুলিকে “অনে- 
কাংশে ভুল” বলে আভাহত করে- 
হেন। বতাঁদন তারা আসল্ খবর চেপে 
যাবেন ততদিন এই ধরণের খবর 
ছাপা হবেই ৷ অবশ্য এর মধ্যে কিছ; 
তথ্য সাত্য বলে প্রমাণত হয়েছে। 


ঘাঁদাকে প্রেছিসডেল্ট নিকসনের 
অন্যরোধে ডঃ হেনরী 'কাঁসংগার 
ভিয়েতনামে মার্ক সামারক নতি 
পর্যালোচনা করে একটি নোট তৈরশ 
করেছেন। নোটটি সম্প্রাত নিউজ 
উইক সাপ্তাহিক প্রকাশ করেছেন। 
তাতে বলা হয়েছে যে উত্তর ভিরেত 
নামে ক্রমাগত বোমাব্শের ফলে 
সেখানকার সাননুষের মনোবল ত 
ভেঙে পড়েই নি বরণ্য লেকে আরও 
দ়প্রতিজ হয়েছে মাঁক্নিদের 


পাশ্চমবঙ্গে খুনের খাতয়ান ঃ রাষ্ট্র্ত্রীর তথ্য অসম্পূর্ণ 


"_ ধেশেষ সংবাদদাতা) 
{বিধান সভার চলতি অধিবেশনে 
স্বরাম্দর “বিভাগের প্রাতিমল্তী 
প্রীত মুখাঞজশী জানান, গত 
একাত্তর বাহাত্তর সালে এ রাজ্যের 
মোট খননের সংখ্যা ২৪১৫। এর 
মধ্যে রূজনোৈঁতক হত্যাকাশ্ডের সংখ্যা 
হলো ১২২২টি। কিল্তু উনসত্তর 


১৭১১1 
আললদা সরকার হিসেব সত্তর চ্মলে 
৪৩৬ ও উনসত্তর সালে ১০৮টি । . 

বধান সভার স্বীকৃত এই 
িপোর্টট সত্য বলে ভাবার কারণ 
নেই। এ রাজ্যের সাংবাদকবূল্দ 
থেকে শুরু করে সাধারশ লোক 
পর্যন্ত অবহিত ছিলেন যে বহু 
ঘটনাই পলিশ কাজের লোকদের 


বলতো না, চেপে যেতো। তাই এ 


, ব্লাজ্যে উনসত্তর থেকে বাহাত্তর স্মল 


পর্ষ্ত রাজনৈোতিক হত্যাকাশ্ড খুব 
কম হলেও হাজার চারেকের মতন 
ঘটেছে। সেটা অবশ্য দরকারী 
শহাসেবে প্রওয়া যাবে না, কারণ 
অনেক খুনের ঘটনাই কেন্দ্রীক সর- 
কারের দেশে সরকারী নাঁথপন্ 
থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে, 
বিধান সভার খুন সম্পর্কে সমগ্র 


- রিপ্ে্টশট অর্ধসত্য বলা যেতে 


পারে। 

বিধান সভার মন্ত্রী মহাশয় 
আরও জ্ঞানান যে কলকাতায় 
বিগত সত্তর পেকে কাহাত্তর সালের 
বশে মাচের মধ্যে প্ছালশের 
গুলিতে নিহতের সংখ্যা একশ 
িরানবহ্নই । এর মধ্যে কাশীপ্র 
ও বরানগরে পুলিশের গ্রালতে 
নিহত হয়েছেন সহিতিশ জন। এই 
দরকারী 'হীসেবে হ্রোঞ্জার করার 
প্র নিজ্নি রাস্তায় প্দালশের 


গুলিতে নিহতের সংখ্যা যোগ করা 
হয় নি। এই সময়ের মধ্যে কমপক্ষে 
দশে, থেকে আড়াইশে ছেলেকে 
পলিশ কলকাতার ও শহরতঙ্গীর, 
আশেপ্নশে গ্রেপ্তারের পর নিয়ে 
নিয়ে গুলি করে কুকুরের মত নিদর্ 
ভাবে খুন কঁরেছে। জর হিসাব 
আজ আরু প্রকাশ পাবে না। 
পালিশ! গুলি চালনার বঙগপারে 
অবশ্য সমস্ত ক্ষৈঘেই পুলিশের 
আভযোগ হল “্দুহ্কৃতকারীরা” 
তাদের উপর আক্রমণ করে এবং 
আত্ধরক্ষার্থে তখন পর্দীল চালনায় 
তারা বাধ্য হয়। ফলে এরা মারা 
বায়। 

বিধান সভায় মন্দ মহাশয়ের 
ভাষ্য অন্দসারে দেখা বল উনসত্তর 
থেকে বাহান্তর সালের “বিশে মার্চ 
পর্যন্ত আভ্যল্তরীপণ নিরাপত্তা 
মূলক আটক আইনে (ঁমশটি মোট 
হ্বোপ্তারের সংখ্যা হলো তিন হাজার 


চক 


তিনশ, এর মধ্যে সাতশ সহিতিশ 
জনকে মস্ত দেওয়া হয়েছে। এর 
মধ্যে কতজন বাইরের জেলে আটক 
আছেন তা কিল্তু মল্লী মহাশয় 
বলেন নি। কিছুদিন আগে সর- 
কারী বন্তব্য ছিল যে 'সব ছেলেদের 
অভিভাবক তাঁদের [পর্ণ দায়িত্বে 
ছেলেদের মুক্তির জন্য আবেদন 
জানাবেন তাদের সরকার মুক্ত 
দে্ব। ধৃত তিন হাজধর তিনশ 
জনের মধ্যে বদের আভিভাবকঙখ 
কহোসী নেতাদের ধরতে পেরে- 


মোট ভকাতির সংখ্যা 


চ্রীরর সংখ্যা ৪১৫২৯ এবং ছিন- 
তাইএর সংখ্যা হলো ১৮৯৯টি। 
এর মধ্যে কতা ক্ষেত্রে পালিশ 
বীরত্বের সলো শুধু ডায়েরী নোট 
করে রেখেছে তা কিন্তু মন্ত্রী মহা- 
শয় বলেন 1ন। আসলে উপারোষ্ত 
চুরি, ডাকাত ও ছিনতাইয়ের 
ক্ষেত্র পূালশের  কতব্যনিষ্ঠা 
অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে কাজ 
করেছিল। চোর ও ছনতাইবাজ্জ- 
দের সঙ্গে আধবংশ ক্ষেত্রেই পাল, 
শের যোগসাজসের জনশ্রাতি শোনা 
ষায়। সে কারণে এই 'সব ঘটনার 
বিশেষ কোনো ব্যবস্থা পুলিশ 
হাহণ করতে পারে নি।. তাই চর, 
ডাকাত ও ছিনত্ইবাজদের গ্রেপ্তার 
কিংবা সম্পদ উদ্ধারেও পালিশ 
অক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে। মাননীয় 
মল্লী মহাশয় তাই বিধানসভায় এই 
ব্যাপ্মরে কোন তথ্য হাজির 


, করতে সক্ষম হন নি। . 
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নির্বাচনে 


কারচাঁপ 


(প্রথম পৃত্তার পর) 


হয়ে থাকে! ভ্রান্ত নিবচনশ মৈত্রী 
প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে আব- 


“জাল জক্লাচদীরর নির্বাচনে 
পরাজত হয়ে দস পি এম-এব মত 
সংগঠিত, ক্যাডার ভিত্তিক এবং 
বিশেষ রাজনৈতিক তত্বের দ্কারা 
পাঁর্চা'লত রাজনৈতিক পাটি" 
{বস্ম্াতর অতলে তাঁলক্ে যাবে, এ 
ধরণের চিল্তা আঁববেচনা প্রস্ত। 

প্রাজ্যের নিরপেক্ষ নাগরিকের 
মনে করে যে, এই ধরণের অগপ- 
তাঁশ্মক কার্যকলাপ শেষ পর্যন্ত 


প”ণ্যাশ থেকে একশ ফার্টাট অঃসনে 
জয়লাভ করলেই কংগ্রোসের পক্ষে 
আরও আনেক 'সম্সানজনক হোত। 


পুলিশের রিপোর্টের ওপর বেশী 


পনর্বাচনে কারচুপর ব্যাপারে 
প্রধান উদ্যোস্তা কারা 'তা হরত জানা 
যাবে না। হয়ত আদালতে নির্বা- 
চনী কারচন্রীপ প্রমাণও করা যাবে 
নদ। পিকল্তু তব্নুও নিঙ্সংশূয়ে বলা 
বায় যে, 'দল্ত্াস ও অন্যান্য অসাধু 
উপায় অবলম্বনের ফলে নিজেদের 
ভোট দেবার অধিকার থেকে বাঁণ্চিত 
হয়ে পশ্চিমবশোর রাজনৈতিক 
চেতনাসম্প্্ষ মানুষ লঙ্জার অবনত 
মস্তক। এমনকি সৎ কংগ্রেস 
সমর্থকেরাও কয়েকটি নির্বাচন 
কেন্দে অপম্মনিত হয়েছেন এবং 
শেষ 'পর্যল্ত ভোট দিতে না পেরে 
ধিরে এসেছেন। আজ তাঁদের 
মোহভখশা হয়েছে, তাঁরা মুড়ে 
পঁড়েছেন। কংগ্কোসী জরে মান্নষের 
কোন আনন্দোংসব দেখা যায় নি 


- এবং এই থেকেই মানুষের মনো- 


ভাবের পারিচনয্ন পাওয়া বায়া। 
মানুষের মন বুঝতে না পারার 
মধ্যে দিয়েই রাজ্য কাংগ্লেসের নেতারা 
তাঁদের অক্ষমতা ও অপদার্থতার 
পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা শোয়েন্দা 


বির্ভরশীল ছিলেন এবং ভ্রান্ত অন্- 
মানের দ্বারা তারা বিপথে 'পাঁর- 
চালিত হরেছেন। এ কথা অনুমান 
করা যায় যে রাজ্য কংহ্োস কাঁমটাীর 
নেতারা বাভিন্ন স্বার্থান্বেষী 
গোদ্ঠির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নর্বা 
চনে সংখ্যা গারিচ্ঠতা অর্জনের 


সম্সানহানিকর |” 
নির্বাচন্যেন্তর কংগ্রেস সংগঠন 
স্মারকালপিতে বলা 


এখনও জানা যামু ন। তবে দেখা 
গেল, যে সমস্ত মান্তকেম্ধা কহোসা . 
আদর্শে একনিম্ঠ তাঁদের অনেকেই 
সংগঠন থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। 
প্রুর্ভাঙ্যবশতঃ, যে সমস্ত 
গোষ্ঠির হাতে আজ কংশ্োসের ভাগ্য 
নিষ্ধণরণের থ্যাপার নাস্ত হয়েছে 
তাদের অতীত রাজনৈতিক জাবন 
এবধ কার্যকলাপ প্রমাপ করে বৈ 


তারা সংগঠনে আজকের ইপ্সিত 
নেতৃত্বে থাকার যোগ্য নয়। 
“বিস্দয়ের ব্যাপার যে আজকের 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের ভাগ্য এমন 
কয়েকজন লোকের হাতে ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে যারা জনসাধারণ 
থেকে বাচ্ছি্ব, যাদের সততা প্রশ্না- 
তত নয় এবং যারা সমাজবাদ" 
সেজেছে প্রত্যয় থেকে নর, সুবিধা- 
বাদী কারণে” 

স্মারকালাপতে দাবী করা 
হয়েছে যে, পার্টির - কেন্দ্রীয় নেতৃ- 
স্বের তরফ থেকে আবলম্বে পশ্চিম- 
বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা এবং 
কংহ্বোসের সাধাহঠীনক চেহারা 
সম্পর্কে একটি বাস্তববাদী তদন্ত 
করা হোক। 
কংগ্রেসের বেশীর ভাগ কমশির 
কোন রাজন্নৌীতক এবং তত্বগত 
শিক্ষা ন থাকায় পার্টির দুর্বল 
সংগঠনের স্মযোগ নিয়ে৷ উগ্র্পল্ধীরা 
পার্টিতে ঢুকে পড়েছে। 
তাই কংহোসকে ব্যাপকভাবে 
গণভিত্তিক করার জন্য পদর্টির 
{বিভিন্ন চিন্তাধারার লোকজনদের 
সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে পার্টিকে 


তলা থেকে ওপর পর্যন্ত ঢেলে - 


সাচ্জাতে হবে। অতীতের ভুল- 
অাল্তির পুনরাবৃত্তি চলবে লা। 


নির্বাচন" প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাগিদে 


পার্ট সংগঠনের বিরাট দায়িত্ব 
আছে। 

স্মারকলিপির মূল দাবী হল 
যে, একটি কেন্দ্রীয় 'পারিচালনা কমি- 
টির নিয়োগ করে পাশ্চমবলা কংহ্রো- 
দের সমস্ত সাধচিনিক দায়িত্ব নিয়ে 
নেওয়া হোক। 

এই পরিচালনা কাঁমাটক কাজ 
হবে অবিলম্বে প্রদেশ কংগ্লেস থেকে 
আরম্ভ করে সর্বানম্নস্তর স্ষল্ত 
সমস্ত সংগঠন ভেলো দেওয়া । তার- 
পর পার্টির সংগঠন অনযায়শ 
নতুন সদস্য সৃদ্টি করে নির্বাচনের 


ভিত্তিতে (বাজ স্তরে সংগঠনক 


নেতৃত্ব গড়ে তোলা । 
ছাঘ পরিষদ এবং যুব কংগ্রেস 
সম্পর্কে স্সারকল্লিশিতে বলা হয়েছে 
যে, কয়েকজন রাজ্য কংগ্রেস নেতা 
নিজেদের স্বার্থ ্সীম্ধতে সমাজ 
িরোধখীদের হিংসাত্মক কাজে 
উস্কানি দিয়েছে এবং তাদের নানা 
ধরণের গৃশ্ডামী ও নম্টামকে সম- 
থন করে আসছে। 

দলের এই ছাত্র-যুবদের দৃদ্টি- 
ভঙ্গ বহু কংগ্্েসটদের মনে তাদের 
কংগ্রেস সংপাঠনের / প্রাত নিষ্ঠা 
সম্পর্কে সন্দেহ জাগায় 
রাজ্জনোৌতিক হঠকারতা যথেষ্ট 
হয়েছে। এখন সময় এসেছে এই 
সমস্ত ছাত্র-যুুব দলকে ঠাশ্ডা করার 
ফাতে তারা আর “সমাজবিরোধ”” 


এবং 
ব্যাপকভাবে অস্মলস্ম সংগ্রহ করেছে। 





. উপাচার্যের ওপর চাগ 
(প্রথম পন্ঠার পর) 
ক্ষেপে আপাততঃ সে আন্দোলন 

স্থগিত আছে। 
এই ঘেরাও যাঁরা প্রত্যক্ষ করে- 


- ছেন তাঁরা বলেছেন যে এটা “নক- 


শাল্লী তাস্ডবের? নব সংস্করণ। 
কেবলমাত্র “বগা বাটা জিও এশিয়ার 
নতুন সূর্য ইন্দিরা? এটাই ছিল 
নতুন শ্লোগান। অশ্লীলতার এরা 
পূর্বানুঙ্গামীদেরও হার মানিয়েছে। 
এই আন্দোলনের পেছনে 


এ্ীতহ্য এবারে রক্ষা করা সম্ভব 


কিনা এই প্রশ্নও সকলের মনে দেখা 
'দিয়েছে। যাঁদ শসেক পোহ্ঠীর 


স্বার্থের কাছে ডাং স্লে_ তুথথা _. 


সাশ্ডিকেট সদস্যরা নিজেদের নির্ধা- 


- বিত নীতি বিসন্জন দেন তাহলে -» 


মেনে নিতে হবে যে পশ্চিম বলোর 


চাইছেন শিক্ষক ও ছান্ররা। 
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গুলিশের গলিতে নিহত 
নকণাল নেতা অজয়ের কাহিণী 


নতুন কংগ্রেসী শাসন চাল; 
হওয়ার পর এই নিয়ে দুবার পঢ়াল- 
শের গুল চালনার ঘটনা । প্রথম 
ই:কুরিয়া জন্গালে নৈকশালবাড়ী 
এলাকায়), এবার নদারায়। দুবারই 
নকশালশীদের বিরুদ্ধে পালিশ 
ক্মভিযান। 

বিশেষ তদন্তে দেখা যাচ্ছে যে, 
নদশক্ার ঘটনায় পুলিশের গুলি 
চালানোর কোন দরকার ছিল না। 
অজয় 'স্টচার্য ও সহবেদাশীদের 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পঞ্ঠার) 


(দপশের সংবাদদাতা) 
রারগাঞ্জে [সম্ধার্থপত্ধী ল্লীমত 
সায়া রায়কে কংগ্লেসী মনোনয়ন 
দেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস প্রভাব- 
শাল] সহলে যথেষ্ট বিক্ষোভের 
খবর পাওয়া বাচ্ছে। এই মহল 
থেকে দিজ্লীর কাছে দরবার করা 
হয়েছে যে, রায়াজ। লোকসভা 
আসনে কংগ্রেস দলের মনোনয়ন 
দলের পুরানো বিশ্বস্ত নেতাদের 
মধ্যে কাউকে দেওয়া উচিত? 
সম্প্রীতি মৃখ্যমল্তী রায়গঞ্জ 
লোকসভা আসন থেকে পদত্যাগ 
করে মালদহ 'ব্ধানসভা আনে 
শনর্ধচন প্রার্থী হয়োছেন। 





লোকসভা আসনে রাজ্য কংগ্রেস 
জ্ীমতী রায়কে মনোনকন দিয়েছে। 
মনোনয়ন সমর্থনের জন্য দিজ্লতে 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠানো 


রইটার্স বিল্ডিং-এ িপোর্টার- 
দের জন্য দোতলায় মন্ত্রীদের ঘরের 
সামনে একটু জায়গা ছেড়ে দেওয়া 
হায়েছিল অনেক বছর আগে। 
রপ্যের্টাররা এখানে এসে জড়ো হত, 
মল্পদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বসে 
থাকত, আর লক্ষ্য রাখতে শাপ্যমান্য 
কাক্স মৃখ্যমল্তীর সঙ্গো দেখা করতে 


এছাড়াও কংগ্রেসে অন্তঙ্থন্থ 
ক্রমশঃ প্যাকছে। মল্ঈদের মধ্যে কেউ 
কেউ মনে করছেন সিম্ধার্থবাকর 
নেতৃত্ব একচ্ছত্র হয়ে উঠছে । এখনই 
বাধা না দিলে পরে বিপদ হবে। 
এই বিরোধী দলের নেতৃত্ব করছেন 
নেপথ্যে বিক্রয় সিং নাহার এবং এর 
অন্যতম নায়ক তরুণকাল্তি ঘোষ। 

তবে এখনও পর্যল্ত যা অবস্থা 

(শেষাংশ এপারো পল্ঠায়) 


এখন এই জ্রায়গা থেকে 1রপো- 
টণরদের উৎখাত করা হয়েছে। বদলে 
" একতলায় একটা ঘরের ব্যবস্থা 
হচ্ছে। সেখানে কসে কোন কাজ হবে 
না, রিপোর্টারদের ধারপা। 


রাণীগঞ্জে ট্ান্মফর্দার বন্ফোরণের 
জন্য গরোকে ছায়া মুখ্য 


(দর্পপের রাজনৈতিক প্রানি) 


গত সপ্তাহে রাশশগঞ্জের কাছে 
কলগাদেশ্বরে নতুন জল সরবরাহ 


দেওয়া হয় বলে জালা পোছে। 


কিন্তু তাঁড়বাঁড় রাজ্যের উচ্ছ 


প্রকল্পে ট্রা্দফরমার বিস্ফোরণজনিত রণে বঙ্ধপরিকর সিদ্ধার্থ বাক এই 


দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোন বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত হবে না, মৃখ্য- 
মন্দার এই ঘোষণার পর দর্পণের 
কাছে ওই ঘটনা সম্পর্কে কিছ 





টার্ম বাল্ডং থেকে 
[রণোটৰ উৎখাত 


এই জায়গা থেকে হটাবার চেষ্টা 
প্রশাসনের আমলারা অনেকাঁদন 
থেকেই করে আসছে। এতাদন 
সম্ভক্‌ হয় নি। সিদ্ধার্থবাবুুর 
আমলে আমলারা সফল হঞ্সেন। 

এই জায়া থেকে রিপেদর্টারদের 
উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ডাঃ বিধান 
রায়ের আমলে সিদ্ধার্থ রায় এবং 
জ্যোতি বস একযোগে “বিধানসভায় 
চশংকার করেন। এর ফলে উচ্ছেদ 
বন্ধ হয় আর 'রিপোর্টাররা নিজেদের 
জ্রায়গায় বহাল থাকলেন । 

কিন্তু এখন '*সদ্ধার্থবাকুর 
বিরুদ্ধে বিধানসভার বলার কেউ 

(শেষাংশ এপারো প্ঠার) 


সমস্ত “অজুহাত” শুনতে নাকি 
রাজশ হন নি। আঁভযোগ, এরই 
ফলে রাতারাতি কাজ সারতে গিয়ে 


হিটলারা কায় 


(দশের লংবাদছাতা) 


গণতল্মে ঘোর বিশ্বাস 
পশ্চমবাংলার মনখ্যমন্ত্ী ল্লীসম্ঘা্চ. 
শঙ্কর রায় “দি আযাগাঁন অব ওয়ে 
বেঙ্গাল” নামক বইর্টিকে কলকাতা? 
বাজার থেকে উধাও করার মুছে 
ছিলেন। এই অভিযোগ সম্প্রসি 
করেছেন বইটির লেখক বিখ্যাত 
সাংবাদক রপাঁজৎ রায়। 

রণাঁজধ্বাবু পদিক্লটতে হিন্দ, 
স্থান স্ট্যাস্ভার্ভ কাগজের কলে 
সংবাদদাতা । তথ্যবহুল এই বইটিতে 
তান দেখিয়েছেন কীভাবে কেন 
[চিরকাল পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির পচে 
বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রত নির্বাচনে 
ঠিক আগে বইটি বাজার খেতে 
উধাও হয় এবং রশাঁজতবাবুর মে 
'সিম্ধার্থবাব ও দৃক্ষিপপল্ধী কম:- 
নিস্টদের এই ব্যাপারে হাত আছে 
কারণ সহজেই অনুমের । 

কিছুদিন আগে দিক্লীর এক 
সাংবাদিক বৈঠকে রণাঁজধ্বাহ্‌ 
পাঁশ্চিমবঙ্গা ও কেন্দ্র সম্পর্কে কিছু 
“অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুললে মুঙ্গ' 
মন্ত্র চটে উঠে কলেন যে, “আপার 
ত পশ্চিম বাংল্দর অধিবাসী লু 
কাজেই ও রাজ্য নিয়ে অত মা 
ঘামাবেন না”। সম্ধার্থবাবুর এই 
জবাব গণতন্ন্রসম্মত বলে ধরে নিতে 
হবে কারণ তান এক “পাণতাল্যিক 
সরকারের" প্রধান । জরে বাজার 
থেকে বই উধাও করে দেওয়ার 
কায়দাট িটলারশ বলেই জানি। ' 


€ 4 দই ॥ 


পশ্চিমবঙ্গ কংপ্রেগে বাছেো। 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবন্জা কংগ্রে- 
সর 'সদসঙ্গদের প্রত্যেকের জন্য 
-নজের ফটোগ্লাফ সমেত সদস্য 
গার্ড দেওয়ার পুর্বে সদস্য হও- 
ধার আবেদন পত্র খুটিয়ে বিচার 
বরা হবে। 

এবারের নির্বাচনের ঠিক পরেই 
আবদুস সাক্তারের নেতৃত্বে প্রায় 
শাঁচ লক্ষ সদস্য ফর্ম বাল করা হয় 
বাজি জেল কাঁমাটর মারফৎ। 
এখন কংগ্রেসে নয়া নেতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খোদ প্রধানমল্মশ 
'জ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর তত্বাবধানে । 
নতুন নেতৃত্ব ঘোষপা করেছে যে, 
আগে বিলি করা সদস্য ফর্ম 
বৈধ । নতুন ফর্ম বালি করা হবে 
ক্কত্যল্ত সতর্কতার 'সলো। 

তলা থেকে পার্টকে ঢেলে 
শাজাতে হবে। হতটা সম্ভব দলের 


পাঁটিতে ঢুকতে না পারে এই 
প্রচেষ্টা শর হয়েছে! 

ইতিমধ্যে দরে কাঁমাটিগাুলোতে 
হাতে ফর্ম বালির ভার দেওয়া হবে 
ভা ঠিক করা হচ্ছে। দরকার হলে 


আবেদনকারীদের অতীত জানার 
জন্য পটালশের সাহায্য নেওয়া 
হবে। 

পার্টিতে বর্তমান প্রভাবশালী 
গোষ্ঠীর ধারপা যে জেলার তাদের 
সমর্থক সংখ্যা অন্যান্যদের তুসনায় 
অনেক কম। শহরেও পার্টির নানা 
বিরোধী গোম্ঠি বাজৰ 'অণ্যলে 
মাস্তান। 

পাটির 'িম্ধার্থপল্ধীরা মনে 
করেন যে, তাত্বক এবং সাংাঠাঁনক 
প্রচেষ্টা একসলো শুরু করতে হবে 
এবং দরকার হলে কম্যনিস্টদের 
জনশাঠীনক পদ্ধাত পশ্চিমবঞ্গা 


কংগ্রেসে চালু করতে হবে। এ না 


করলে প্রভাবশালশ সন্ধার্থ বিরোধ” 

গ্যোেম্ঠিদের ঠেকানো ম্বস্কল। 
এই হুস্ত তাত্বিক ও সাংশান্ভীনক 

প্রচেষ্টা চালানোর জ্রন্য 'সিম্ধার্থ 


পল্ধশরা কয়েক দিনের মধ্যে একটি 
দূলীর সাপ্তাহিক ‘নতুন বাধলা” 
প্রকাশ করছেন। এর সম্পাদক হবেন 
নয়া তাঁত্বক নেতা সতশন চক্রকতশি। 
লেখক গোদ্ঠির মধ্যে আছেন ডঃ 
দেবী চট্টোপাধ্যায় ৷ 

সহ্গেঠীনক ব্যাপারে কোন নতুন 
পদ্ধাত নিতে গেলে পার্টির কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব এবং শেষ পর্যন্ত এ আই সি 
দর অনুমাত দরকার। অন:মাতির 
জন্য দজ্লীর কাছে দরবার করা 


হয়েছে। 

তবে দিজ্লীতেও সিদ্ধার্থ“ 
িবরোধশদের লবা বেশ প্রবল। ইাঁত- 
মধ্যে 'সিন্ধার্থপ্রর  প্রিয়দাস 


মুন্সীকে নিয়ে কামেলা শুরু 
হয়েছে। এই ঝামেলা এই ব্যাপ্যরেই 
শেষ হবে না। অনেকদূর গড়াবে । 
শোনা যাকস। আশ্মী এ আই 
সি সি অধিবেশনে পশ্চিমবলা 
কংগ্রেস নিয়ে যথেষ্ট সোরগোল 
হবে। গোলমাল এড়াবার জন্য হয়ত 
এইই অধিবেশন কয়েক মাসের জন্য 
পোঁছয়ে যেতে পারে। 


পরিবহন কর্মার ওপর হাম 


. দেপশের লংবাদদাতা) 

- যখন বাজার পান্রকা মারফত 
শ্রমমল্তশ এবং মুখ্যমন্ত্রী ট্রেভইউ- 
নিয়ন আন্দোলনে হামলাবাজীর 


অজ্ঞস্ডরেত্র ক্কাত্ছিন্টী 


(প্রথম পূণ্ঠার পর) 


শিশ চারাঁদক দিয়ে ঘিরে ফেলে- 
ছল এঁকাট আমবাগানে। তছদের 
পাছে অস্মের মধ্যে ছিল দ:ই-একটা 
শইপগ্গান আর পেটো বোমা । আর 
শ্লিশের অল্প অনেকগুণ বেশী। 
শণতল্ের হিসেবে প্দীলশের 
প্রাথামক কর্তব্য নিজের ক্ষয়ক্ষীত 
সত্বেও দোষাঁকে গ্রেপ্তারের আপ্রাণ 
চেষ্টা করা এবং গ্রেপ্তারের পর 
দ্বাদালতে বিচার মারফৎ দোষাঁর 
জা দেওয়া । পুলিশের হত্যা 
ক্রার বৈপরেল্স আধিকার গণতন্দ- 
সম্মত নয়। 

* আমবাঙ্গানে অজয় ভট্টাচার্য ও 
হার সহযোগীরা জমায়েত হবার 
কছুক্ষপের মধ্যেই প্দালশ অনেক 
খান্ত নিয়ে ওদের ঘিরে ফেলে চার- 
দক দিয়ে। পুলিশ মাইক্রোফোন 
ঘরফৎখ ওদের আত্মদমপপি করার 
ম্বাহবান 'জানা়। ওরা বলে বরং 
সরব, তব আত্মসমর্পণ নয়। 
এই বলে ছু পেটো বোমা 
ওরা ছুড়তে থদূুক। পাইপগানের 
শ্ালও ওরা বোধ হয় কিছ: 
ছুড়েছে। তঙ্তে নিশ্চই পাঁল- 
শকে কাবু করা বার না। ' সঙ্গো 
সলশো পুলিশের গল শুরু হয়। 
প্রথমেই অজয় গুলি খেয়ে 
পড়ে যায়। তার সহযোগশ কালাচাঁদ 
তকৈ কাঁধে নিয়ে পালাবার চেষ্টা 
করে। প্যালশের প্রনালতে মাটিতে 
লুটিয়ে পড়ে। পরে আরও গুলি, 
করে ওদের মৃত্যু সুনিশ্চিত করা 
হয়। এই ঘটনায় নিহত আর দু- 


জনের নাম মধ্বস্‌দন ও বাবু ভট্রা- 
চার্। 

প্ণীলশ এখন অজয়ের স্ত্রী 
রুবি ভট্াচার্যকে খুজে বেড়াচ্ছে। 
রবের দোষ হল যে, অজয়ের 
ডায়েরী ওর হাতের লেখা । মনে 
হয় অজ্জর ওকে িকটেশন দিত । 
অজ্ঞয় এবং তার কয়েকজন 
সহযোগ পুলিশের চোখে দোষী 
হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ওরা কংগ্লেস 
বিরোধাঁতা করতে শুরু করে। 
শোনা যায় এম-এল পার্টির যারা 
কংগ্রোসের মধ্যে ঢুকে সি পি এম 
হত্যা এতদিন চাক্ির়েছিল তাদের 
সঙ্গে অন্গয় গোম্ঠির িরোধাতা 
দেখা দেয়। 

তখন দুপক্ষে সংঘর্ষ শুরু 
হয়। অজয় বিরোধীরা প্রায় সবাই 
নিহত হয়৷ বা বেপাত্তা হয়ে যায়! 
অজয় শোম্ঠিরও কেউ কেউ বেপন্তা 
হয়ে যায়। এই গোচ্ঠি সংঘর্ষের 
সময় প্ীলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা 
পালন করে। 
কিছুদিন হল অজয় শোদ্তি 
আবার নিজেদের শান্ত সমাবেশের 
চেষ্টা করাছিল। ওখানকার দ্রটাস্ক- 
পল্থী কম্যনিস্ট লীগের কোন 
কোন কর্মীদের সো ওদের যোশা- 
বেশ্লা হয়। এদের কাছে অজয়ের 
লোকেরা গোপন আশ্রয়ও পায় কলে 
শোনা গেছে। 

এদিকে কংহৌসের একটি জনা” 
বাহিনী (সৃষ্ট হয় হারপ্রসাদ তিবে- 
দর নেতৃত্বে। শাল্তিগ্ররে  হরা 


প্রশ্রয় দিচ্ছেন না বলে ফলাও করে 
ধিবৃদ্তি প্রচার করছেন সেই সময় 
বিভিন্ন শ্রীমক ইউনিয়ন সুত্র থেকে 
দৃশর্ঘ দিনের প্রতিষ্ঠিত ইতীনক্ঈনের 


পিবেদী নামে এই জোতদার পাঁর- 
চিত। নদীয়ায় সি পি এম উৎখাত 
এবং কংগ্ক্রেসের প্রতিষ্ঠার পেছনে 
হরা প্রিবেদীর অবদান অনেক। 

হরা 'ন্রবেদীর দল 'কছুদিন 
ধরে মিছিল করছিল শাক্তিপুর 
অতলে “অজয়ের মুণ্ড চাই" এই 
শ্লেণান দিয়ে। এই মিছিলে দশস্ম 
ফবকের দল যথেষ্ট শন্তির পারচয় 
দিতে থাকে। প্দীলশ এদের দিকে 
চোখ দেয় না। 

এই মিছিলের সামনের দিকে 
থাকত মুখে কালো কাপড়ে মোড়া 
কিছু লোক- তাদর হাতে *পস্তল। 
অনেকের ধারণা এরা প্দালশের 
লেোক। 

মাছলের লোকদের এখন 
বলতে শোনা যাচ্ছে যে, সমস্ত বাম- 
পল্থীদের শেষ করবে ওরা। বাম- 
পল্ধীরা কোনও এক্যবদ্ধ প্রাতিরোধ 
করতে পারে নি। বামপল্ধীদের কেউ 
কেউ বলেছে যে, গণতাল্তিক প্রাত- 
রোধ অসম্ভব কারণ, পুলিশ ওদের 
পেছনে । প্রতিরোধের অর্থ নিশ্চিত 
মৃত্যু 

অজর গোম্ঠি অন্যান্য এম এল 
পার্টি ধিবদমান গোষ্ঠির সঙ্গ 
প্রচণ্ড সংঘর্ষে কিছুদিন ধরে নৃশংস 
হত্যা 'সংগণিত হয়েছে। ফলে এম- 
এল পার্টির আজ বেশীর ভাগই 
নিহত। এই হত্যাকশ্ডে অজয় 
ভট্টাচার্যের হাত অনেক। 

িচ্তু অপরাধী ধরে নিয়েও 
অজয় ভট্টাচার্যকে হত্যা করার অধি- 
কার পুলিশের-আছে কি? আইনের 
রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা যদ লক্ষ হয় 
তাহলে এই ধরণের পুলিশী হত্যা 
বন্ধ হওয়া দরকার । 


দর্পপ 1 শুক্রবার ১২ই মে ১৯৭২ 


মা বরোধা বড কে গ্রেপ্তারের - 
জন্য শালগাড়র যুব কংখেগ ফুৰ 


(বিশেষ প্রাতানাধ) 


যুবনেতা ও পশ্চিমবাংলার স্বরাষ্ট্র 
দণ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্লীসব্রত 
মুখাজশী তাঁর মান বাঁচাতে লি 
গাঁড় .শিয়ে নাজেহাল হয়ে দরে 
এলেন। শিকঞ্ষিড়ির যুব কংগ্নেসীরা 
গত্রতবাবুকে সাফ সাফ জানরে 
দেন যে যতক্ষণ না তাদের কম 
বুহ্ভু মৈতকে পুলিশের কাছ থেকে 
ছাড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা করা হয় 
ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কোন নেতার 
কথা শুনতে রাজ নন। 

বিস্তু সত্ৰত বৃদ্ড মৈতকে 
ছাড়াবেন কি করে? কিছুদিন আগে 
সুব্রতবাবু সাংবাদিকদের বলে- 
ছিলেন যুব কংগ্রেসের মধ্যে যে 'সব 


সমাজ বিরোধ আছে তাদের বাঁহ- 





উপর হামলাবাজীর সংবাদ আসছে। 
ভোটের দন থেকেই এই আক্রমণ 
ব্যাপক আকারে শুরু হয়। 
সংবাদ পাওয়া গেছে যে গত 
চৌঠা মে কলকাতা রাম্ীয় পরি- 
বহন সংস্থার হাওড়া ডিপোর আঠার 
জন কম যখন কাজে যোগ দিতে 
যান তখন কংগ্রেসদী  ইউাঁনয়নের 
কর্মীরা স্থানীর নামকরা গুস্ডাদের 
নিয়ে এদের ভিপোর মধ্যেই প্রকাশ্যে 
{দয় ভাবে মারধর করে। 

এই আঠার জন শ্রমক কল- 
কাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্ম" ইউ- 
নয়নের সক্রিয় সদস্য। মারধর করার 
পর এদের সারাদিন ভিপোর মধ্যে 
আটক রাখা হয় এবং সন্ধ্যায় থানায় 
নিয়ে গোলে এদের মধ্যে তের জনকে 
মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। 
* এই সঙ্গো উল্লেখ করা প্রয়ো- 
জন যে, ইতিপূর্বে 'ডিপোতে 
ডিপেঃতে কংগ্রেসী ইউীনয়নের 
পাস্ডাদের গুুম্ডামী সম্পর্কে পুীল- 
শের কাছে লিখিতভাবে নালিশ 
কারীকেই মারধর ও গ্রেপ্তার করে। 
িভিম্ন ডিপো, কারখানা এবং 
অফিসে কলকাতায় এপর্যন্ত চল্লিশ 
জন ইউনিম্নন কর্মীকে আক্রমণ করা 
হরেছে। প্রায় একশ চাল্লশ জন 
কমশিকে কাজে যোগদান করতে 
দেওয়া হয় নি। মিথ্যা আভিবোগে 
তেইশজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে। গণেশ এঁভানউ এবং 
পাইকপ্মড়ার ইউাঁনয়ন আঁফসের 
কাগজপত,। আসবাব ও অনেক 
দরকারী দালল পুড়িয়ে ফেলে। 
ধূষ্ডারা প্রকাশ্যভাবে মারাত্মক 
অস্ম য়ে সাধারণের জন্য প্রবেশ 
নিষিদ্ধ ডিপ এবং কারখানা এলা- 
কায় চলাফেরা করে। পরিবহন 
কতৃপক্ষের জ্ঞাতসারেই এই গণ্ডা- 
দের প্রাধান্য বেড়েছে। 

মন্মারা যদি দয়া করে স্বরাম্টু 
সচিবের কাছে খোঁজ নিতেন তাহলে 
জানতে পারতেন ইতিপূর্বে নয়কার 
তার কাছে লিখিত ও মৌখিক- 
ভাবে এই জুলুমবাজী সম্পর্কে 


দকার করা হবে। বছ সৈতও এক- 
জন সমাজ বিরোধী । পুলিশ তাকে 
ছাড়তে রাজী নয়। কাজেই 'স্‌ত্রত- 
বাবু নিরূপায়। কল্কাতার ফিরে 
তান কংগ্রেস সভাপাতি অরুণ 
মৈতকে ব্যাপারটা, জ্ঞানান। করণ 
শিলিগুড়ির যাব কংশ্রেসদের 
বিক্ষোভের ফলে অরুণ মৈত্র এখন 
সেখানে যাওয়াটাও নিরাপদ মনে 


গ্রেপ্তার করে। কিন্তু শিলিগুড়ির 
যুব কধশ্রেস নেতারা অরুণ মৈত্র 
কাছে দাবী জানায় যে, বৃজ্ডঞকে 
আঁবলদ্বে মুক্ত দিতে হবে। কারণ 
সে বব কংহ্বোসের একজন 'বাশিম্ট 
নেতা। | 

অরুণ মৈত্র এরপর মল্মা হসাকে 


মধ্যে দারুণ ক্ষোভের সম্ভার করে। 
তারা এখন প্রাতাদিনই অরুণ মৈন্নের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিল বার 
করছে। 'মাছলে অংশগ্রহণকারীরা 
শ্লোগান দিচ্ছে “অরুণ মৈত্ের মুস্ 
চাই” ইত্যাদি! 

শোনা যাচ্ছে, অরুণবাবু শালি- 
(গাড়িতে কংহ্োসের একট নতুন 


(শেষাংশ এগারো পৃচ্ঠায়) 


সংবাদ দেওয়া হয়েছে । কিন্তু কোন 


প্রাতকার হয় নি। যে সব কর্মীরা 
প্রকাশ্যভাবে গ্ৃশ্ডামী করছে তাদের 
নামেও স্বরাম্থর বিডাগে জানালেও, 
কোন কাজ হয়ান আজ পবল্তি। 


দপরণ | শূকুবার ১২ই মে ১৯৭২ 


গণ্টিমবঙ্গে বেকার সমগ্যার দাদ! দিক 


পাশ্চমকলো বেকারের সংখ্যা 


বর্তমানে দাঁড়িয়েছে প'য়তল্লিশ 


৮ 


লক্ষের মত। এই হিসাব করেছেন 
সরকারী সংস্থা সিএমপি ও। 
'হির্সব ল্বভাবতই সম্পূর্ণ নয় এবং 
শোলমাল আছে বেকার ককে বলে 
তার সংজ্ঞা নিয়ে। | 
পশ্চিমবঙ্গের আর এক সরকারী 
পারসংখ্যনের মতে মোট বেকারের 
সংখ্যা আঠাশ কাঁচ সতেরো লক্ষ 
গ্লুমে আর শহরে এগারো লক্ষ। 
কিভাবে এই সংখ্যা পাওয়া গেছে 
তা অনুসল্ধান করতে গিয়ে মনে 
হয়েছে ঠিকভাবে ধরলে এ রাজ্যে 
বেকারের সংখ্যা এক কোটিতে শিয়ে 
দাঁড়াবে। 

বারা পারসংখ্যান রচনা করেন, 
তাঁরা বলেন বে বেকার বলতে তাদের 
কোঝায় ফারা গণনার ঠিক অহ্গর 
সপ্তাহে এক দিনও কোন কাজে 
লিফন্ত ছিল না। ক ভাবে এই 
বেকারদের গ্রামে গঞ্জে শহরে খাজে 
বার করা হয়েছে তার কোন হদিশ 
পাওয়া শম্ত। ‘ক যেন সমস্ত বৈজ্ঞা- 
নিক পদ্ধাত আছে বেকার ধরার। 


শহরে এমপ্লয়মেল্ট এক্সচেঞ্জে বারা 
চাকুরী প্রার্থী উঁনিশশো একাত্তর 
সালে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় নয় 
লক্ষের মত । গত বছরে এদের সংখ্যা 
ছিল ছয় লক্ষের কাছাকাছি। যারা 
চাকুরী প্রা্থণী 'তার] সবাই বেকার 
এমন নয়। অনেকে নাম লিখিয়েছে 
ভাল চাকুরী আশার। আবার 
হঞজজার হাজার বেকার এমপ্লয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জে বছরের পর বছর নাম 
'কখিয়ে হতাশ, হয়েছে, চাকরীর 
কোন স্রাহা হয় নি। তাই এখন, 
আর নাম লেখায় না। 
এক্সচেঞ্জের উচ7 আঁফসারদের 
সঙ্গো আলোচনায় জানা গেল বে 
গত বছর প্রায় প'য়তাল্লিশ হাজারের 
সমত চাকুরী খালি হয়েছে বলে 
পশ্চিম, বঙ্গোর বিজি আঁফস ও 


প্রতিষ্ঠান থেকে জানান হয়োছল। 


কিন্তু বেসরকারা প্রতিষ্ঠানে শুন্য- 
পদ কি ভাবে ভার্ত করা হয়েছে 


- তার কোন খবর এক্সচেঞ্জে নেই। 


আইনানুফায়ী কেন্দ্রীয় সরকারণ 
অফিসের নাচ চাকরী, রাজ্য সর- 
করের কয়েক ধরণের চাকরী আর 
বেসরকগরী প্রতিষ্ঠানের কিছু শুন্য 
পদের ঘোষণা এক্সচেঞ্জের কাছে 
করতে হয়। 
এই ঘোষণার সঙ্গো' সঙ্পো এক্স- 
চেঞ্জের কাজ' হল তালিকাভুক্ত চাকুরী 
প্রার্থীদের মধ্যে থেকে লোকের 


চাণক্য সরকার 


বিকভাবে প্রাদোশকতার ঝোঁক দেখা 
দেয়। 

অন্যান্য রাজ্যে, বিশেষ করে 
বিহার, মহারাম্ট এবং তামিলনাড়ুতে 
সরকারী ব্যবস্ষা আছে খুব উচু 
এবং দায়িত্বশীল পদ ছাড়া সমস্ত 
শুন্য পদে স্থানীয় আঁধবাসীদের 
ভার্তর স্দিষোগ দেওয়ার। পাছে 
স্থানীয় আঁধবাসীর সংজ্ঞা নিরে 
গোলমাল হয় তাই মহারাম্ট্রে বলা 
হয়েছে যে যাদের মারাঠি মাতৃভাষা 
তারাই স্থানীয় আর্ধিকাসশ। 

পশ্চিমবঙ্গ এমপ্লয়মেল্ট এক- 
চেঞ্জ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে 


কঠিন শ্রমে বিমুখ । 
নতুন প্রকল্পে কাজ স্দক্দ 
হবে_মাটির তলায় রেল, শ্বিতীয় 


নাম সংশ্বিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পা্জনো। সেতু আর কলকাতার উন্নয়নের 
বেসরকারী প্রাতচ্ঠানের কোন বাধ্য- নানা কাজ। রেলের জন্যই প্রয়োজন 
কাধকতা নেই এই তালিকায় অল্ত- প্রায় দশ হাজার শ্রমিকের আর 


ভূর্ত লোকেদের নেওয়ার ব্যাপারে । 


অন্মান্যতে প্র অন্দরূশ সংখ্যার। 


কোন সময়েই তারা এক্সচেঞ্জ থেকে ঠিক মত সংগঠিত প্রচেষ্টা করলে এ 
পাঠানো লোকেদের চাকরতে নয 


করে না। 


সরা চাকরী পায় না। শ্‌ন্যপদ 


রাজোর লোক সংগ্রহ. করা কঠিন 


ফালে স্থানীয় অধিবা- হবে না বলে অনেকের ধারণা 


কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করবে 


পূরণ করতে রুজ্যের বাইরে থেকে কারা এই সমস্ত কাজের কন্টাক্ট 
চলক আসে_এ রুটজ্যে হতাশা পাবে তার ওপর। অন্যান্য রাজ্যের জশীবরা ছিল শতকরা তেত্রিশ 
ক্ষোভ বাড়তে পাকে এবং জ্রাভা- ঠিকাদারেরা প্রচরর অর্থ তহবিল ভাগ। শ্রমজাবিদের সংখ্যা শতকরা 


নিয়ে হাজির হয়েছে কম্মাক্টী পাবার 
জন্য সংশ্কিষ্ট মহলে তাঁদ্বর 
চলছে। রাজ্য সরকারের এ ব্যাপারে 
সতর্ক থাকার প্রয়োজন । 
চাকুরাণপ্রার্থী হরে যে নয় লক্ষ 
লোক এখানে গত বছর এমপ্লয়- 
মেল্ট এক্সচেঞ্জে নাম 'লিখয়েছল 
তঁদের মধ্যে প্রায় তিন কক্ষ সত্তর 
পস্- 


তাদের বলা হয়েছে কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ভিশ্রীর কোন মল্য 


নেই কারপ এখানকার অনেকেই 
পরাঁক্ষায় 'ণর্টোকাটুকি মারফত 
পাশ হয়ে যায়। একট: উচ চাকরী 
হলে কর্তারা কলেন যে সিনিয়র 
কেদ্বিজ পাশ হতে হবে। , 
লক্ষ হক্ষ বেকারদের কি ভাবে 
চাকরী দেওয়া যার একদিকে .যেমন 
তার চিন্তা বাহ্যত হচ্ছে অন্যদিকে 
হাজার হাজার নতুন বেকার প্রত 
বছরে সৃষ্টি হচ্ছে। প্রায় দুই 
লক্ষের মত নতুন শিক্ষিত ছেলে 
মেয়ের দল চাকুরাঁ প্রত্যাশায় বেকা- 
রের দলে ফোগ দিচ্ছে। আরও 


* কয়েক লক্ষ আসছে প্রতি বছর যারা 


লেম্ধাপড়ার সুযোগ পায় 'ন। 

গ্রামের অবস্থা আরো সঙ্গগীন। 
জোতদারেরা দিন দিন ভশ্গাচাষীদের 
উচ্ছেদ করে দিচ্ছে ফলে ভুঁম- 
হশীন চাষীর সংখ্যা ভর্লাবহভাবে 
বেড়ে চলেছে । আবার ছোট ছোট 
জাঁমর মাঁলকেরাও জাম রাখতে 
পারছে না বড় জোতদরেরা তাদের 
জাম কিনে 'নচ্ছে। 


সরকার পরিসংখ্যান অন্যায়”, 
গত দশ বছরে ভূমিহীন চাষীর 
সংখ্যা আঠার লক্ষ থেকে বেড়ে 
বাশ লক্ষে পেশছেচে। আর 
ভূম্যাধকারী চাষীর সংখ্যা এই সময়ে 
পয়তাল্লিশ লক্ষ থেকে কমে চল্লিশ 
ধক্ষে দাঁড়িয়েছে 

হিসাবে বলদ হয়েছে যে, 
রাজোর প্রায় সাড়ে চার . কোটি 
আঁধবাসীর মধ্যে এক কোটি ছাবিিশ 
লক্ষ শ্রমজীবি বলে ধরা যে, 
অর্থৎ মোট আধবাসী সংখ্যার শত- 
করা আটাশ ভাগ। অথচ, দশ বছর 


আগের হিসাবে দেখা শোছে শ্রম - 


সি 


পাঁচ ভাগ কমে যাওয়ার ফলে সরা- 
সার বাইশ লক্ষ লোক বেকার 





হিসেব ডঃ চট্টোপাধ্যায় দেন নি। 
সি এস পি ও কর্তৃক প্রদত্ত 
তথ্য অন্নুধায়ী শতকরা দশ থেকে 
বিশটি পরিবার প্রার শতকরা সত্তর 
ভাগ আবাদী জাঁমর মালিক হয়ে 
বসে আছে। আর গ্রামের চাষীরা 
বেশীর ভাগই হয় ভাগচাষী নয় 
ভূমিহীন চাষী। এই ধরণের ভূমি- 


নধু- গঠিত হয়েছে। 


॥ ভিগ॥ 


পণ্ঠাশ ভাগের বেশী পায় ল। এই 
বল্টন ব্যবস্থায় ভাগ্গচাষীর কোন 
উদ্যম জল্ম্তে পারে না। তাই 
প্রয়োজন ভাগচাষীকে জামির 
মালিকে পরিপত' করা। ভূমিহীনের 
হতে নতুন জাম দেওয়া। আর 


- তারপর গ্রামে গ্রাসে সমবার আলে 


লন মারফত জাঁমকে 'জোটব্দ্ধ করে 
নতুন আবাদের পথে এাঁগজে 
যাওরা। 

অর্থৎ মূল সমস্যা হল জাঁম- 
বল্টন ব্যবস্থার আমূল পরবর্তি 
আনা। তা না হলে, গ্রামে বিদং 


, গিয়ে কোন্‌ কাজ হবে না। বিদু 


ব্যবহার করার শোকে পাওয়া যাবে 
না। 

এই বল্টন ব্যবস্থায় পারবর্তন 
আনা সহজ ব্যাপার নর। কারণ 
গ্রামের যে অংশ রাজনীতিতে 
প্রভাবশালশ তারা সকলেই জ্োত- 
দার। অনেকেই গ্রামীণ কারেমী 
স্বর্থের অংশ িশেষ। এদের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ডঃ চট্টো- 
পাধ্যায় বা তাঁর দল কংগ্রোসের পক্ষে 
কর্তমানে মনস্কি হবে বলে মনে 
হয়। তাই এ ব্যাপারে রাজ্য সর 
কারে সকলে একমত হওয়া সত্বেও 
কোন সরকার" প্রস্তাবের কথা শোন 
যায় না। 

গ্রামে বিদযৎ সম্পকে মুখ্যমল্তীয় 
যে ঘোষণা তাকে 'পকে প্রকারে 
অলীক কল্পনা আখ্যা দিয়ে 


* ছেন শিল্প বাণিজ্য দণ্তরের সচিব 


শ্রীএন কে 'িশ্বাস। তিনি বলেন 
বে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের যা অব্থা 
জতে বতমান প্রক্লেক্দনই মেটানে৷ 
যাচ্ছে না। নতুন গ্রামের কথা ত 
কম্পনাতীত। মোট এক হাজধর 
মেশাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপরদন হতে 
পারে এ  কাঁজ্যে আসলে হয় কি 
সত শ সেগাওয়াটের বেশশ হয় না। 
সিদ্ধার্থবাবুর গ্রমে বিদ্যৎ পারি- 


- কল্পনা কার্যকর" করতে গেলে সব 


সমেত প্রায় দুই হাজারেরও বেশ? 
মেগাওয়াট বিদুছতের প্রয়েজন। 
এত বিদুৎ ‘ক ভাবে আসবে তার 
কোন হিসাব নেই। | 
এদিকে যে পাঁরমাণ কার 
এখনই প্রয়োজন তাই সরবরাহ ন। 
হওয়ার শিল্পে সংকট দেখা যাচ্ছে। 
ফলে বিভিন্ন কারখানায় শ্রামক 
লে অফ সুরু হয়েছে। 

আশা করা বায় রাজ্য সরকার 
এ সমস্ত ব্যাপারে প্রচন্ড মাথা 
ঘামাবেন। মাঁল্রসভা' পারিকজ্পনার 


জন্য নতুন রাজ্য পর্যদ গঠন করে- . 


ছেন। মল্মিসভার সাতজন সদস্যকে 
নিয়ে আরও একটি নতুন কাঁমাঁট 
কাজ কি হয় ত! 
দেখতে সকালেই উৎসুক। 


উঞ্যাকাতেমী মঞ্চে চাপল ও 





টি 


১] : 


সস 


মিছিল আক্রমণের 


প্রতিবাদে ছাত্র ধর্সঘট 


দেপপের বিশেষ সংবাদদাতা) 


" ঢাকা, পরলা মে গিত ছাবিকশে 
এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বট- 
তলায় ছাত্রছাত্রীদের এক সমাবেশে 
টাঙ্গাইল! ও কুমিল্লার ছাত্র মিছিলের 
ওপর বোমা নিক্ষেপের সঙ্লো জাঁড়ত 
দুদ্কৃতকারীদের আবলম্বে শ্রোপ্তা- 
রের দাবী জানান হয়। বাংলাদেশ 
ছাত্র লীগ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউানয়ন 
ও ঢাকা 'বিশ্ববাবিদ্যালয় কেন্দ্রীয়! ছাত্র 








হ্যা, সত বিশেষ জে খু 
হায় াটঘালার “ওজন” ঠিক 


ছাত্র ইউনিয়নের সজপাত 
করেশদের বিরুদ্ধে এদেশের ছার 
সমাজকে সতর্ক থাকতে হবে। এই 
ধরণের ঘটনা দেশের সদ্য স্বাধীহ 
নতাকে 'বিপঙ্গ করারই ষড়যল্ল। 


বাং! দেশেও 
গরাক্ষায় দুণীতি 


গত ছাঁবৰ্বশে এপ্রিল থেকে 
চারটি শিক্ষা বোর্ডের স্কুল সার্ট 
ফিকেট পরাক্ষা শ্দরু হয়। 

ঢাকার কোন পরীক্ষা কেন্দ 
থেকে কোন ছান্ুছাত্রীকে অসদুপায় 
অবঞ্কনের জন্য বাঁহন্কার করা হয় 
শন। কিন্তু পূর্বগগ্ল,  উত্তরগল 


১, এবং দক্ষিণাণ্চলের বিভিন্ন কেন্দে 


টোকাটকর 'ঢালাও ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। আঁভবেগে প্রকাশ, একদল 


অসৎ দোক্ান্দালেপ দাড়ি মারায় জন্যে-''মোট কথা ধবল দিন । 


পচ্ছেত্রা ঠক্রেন অর্থাৎ আপনাকে ঠকতে হয়.:- মেট্ ক মাপ ও ওজনে খ 


', লাপনি কিন্ত এ ল্যাপা্ নগাসাণ্য এড়াতে পার্বেন। গ্রাহকদের লাভ 


, শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন 


কেরাকাটায়... জিনিধপন্র সঠিক মাপ, সঠিক ওজনে কিনুন, দেখে 
ধারা সরকারী কি 
বরে প্রায় ১৬০ কোটী টাকার মত লোকসান দিচ্ছেন বিরল খারার নামার হল জা বাত কা 


না হওয়ায় অন্পুতো ইলপেক্টা্ অফ ওয়েট.স. ট্যাঞ্ড মেজাসকে . 


উচ্ছৃঙ্খল ফুবক ও তরুণ বিভিন্ন 
পরীক্ষা কৈল্দ্রে জোর করে ঢুকে 
পঁড়ে। তারা, গার্ডদের অপমানিত 
করে। এই ঘটনা সবচেয়ে বেশশ ঘটে 
মেয়েদের পরাক্ষা কেন্দ্রাহ্গিতে। 
বহু মহিলা পরিদর্শক এই ষন্বক- 
দের হাতে লাঞ্ছিত হন। তারা 
মেয়েদের কানের কাছে গিয়ে উত্তর 
বলে দিতে থাকে এবং বইপত্র ও 
কাগজ জুঙগিরে সাহায্য করে। 
মাতাঝল গভর্নমেন্ট গাল হনই- 
স্কুল এবং সিদ্ধেশ্বরী গার্লস হাই- 
স্কুলে এই ঘটনা ঘটে সব চেয়ে 
বেশশী। , 

একটি জাতির জল্মলগ্নেই তার 
তরুণ সমাজ যাঁদ এরকম দনীতর 


ছাত্র লীগ করছে বলুন! 
(বিশেষ প্রাতিনাধি) 


{সরাজগল্জ, ছাঁববশে এাপ্রল, 
“আপনার ছেলেকে ছাত্র লশখা করতে 
বলুন নইলে ছেলের অন্য আপ 
নাকে দৃদ্কৃতকারশী বলে আঁভিযুক্ত 
করা হবে? 

সম্প্রতি সিরাজের ধানগড়া 
ঘানায় এ ধরণের. একটি ঘটনার খবর 
পাওয়া গোছে। সংবাদে প্রকাশ, 
জনাব. মনোয়ারুল ইসলাম বাংলা- 
দেশ ছাত্র ইউনিয়ন সিরাজগঞ্জ 
শাখার একজন বিশিষ্ট কর্মী এবং 


না ঘটালে এ জিনিস - রোখা যাবে, 
না। দ্বিতীয়ত, বাভিন্ন ছাত্র সংগঠন 
গুলির এ বিষয়ে স্পষ্ট বন্তব্য চাই। ৯, 

কিচ্তু সরকার সেই পরনে শিক্ষা (দপপের পথে বেক্ষক) 
পদ্ধাতই বজায় রেখেছেন। আর মাকনি রাম্ট্পীত িকসন 
ছাত্র সংপাঠনগ্ীলও এ বিষয়ে ইতিহাসের শিক্ষা নিতে নারাজ। 
নশরবে। যখন এই লেখা লিখছি তখন তাঁর 
আদেশে গণ প্রজাতন্ত্র ভিয়েত- 
নমের প্রাতটি বন্দরের চতুপার্ে 
মাইন পতা শ্যুরু হয়েছে এবং বর্ত- 
মান সংখ্যা দর্পণ প্রকাশের- আগেই 
হয়ত সেঙ্মীল চালু করে দেওয়া 
হবে। নিকসনের এই সর্বশেষ 








দপশি 0 শুক্রবার ১২ই সে ১৯৭২ 


ছা ইউনিয়নের জাতীয় পারষ- 
দেরও সদস্য। কিছুদিন যাবৎ তান 
ধার্নশাড়া থানান্ন কান্দ করে বিরাট 
সংগঠন গড়ে তুলেছেন। 'তাই তাঁর 
বাবাকে একদল যুবক এই ধরণের 
হুমকি দিয়েছেন। ময়মনাসংহ কৃষ 
বিদ্যালরেও ছাত্র ইউনিয়ন কমশীদের 
ওপর ছাত্র লীগ নামধারী কিছু 
সশস্ম যবক হামলা চালিয়েছে বলে . 
জনো পোল । ছাত্র ইউনিয়ন এই 
ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ো বলেছেন 
যে, সাম্রাজ্যবাদী চরেরা ছাত্র সমা-. 








তার নামাল্তর। শুধু তাই নয়। 
আজও যাঁদ এরা নিকসনের হুম- 
৪ কীকে উপেক্ষা না করতে পারেন, 
প্রয়োজনে নিজেদের জাতীয় ল্বার্ধের 
ক্ষতি ঘাঁটয়েও, তাহলে বিশ্বের 
জনগণ এদের কোনদিনই ক্ষমা. 
করতে পারবে লা। 


তবে নিকসন যদি ভেবে থাকেন 
যে উত্তর ভিরিতনামে সর্বপ্রকার 
সাহায্য আসা বন্ধ করে তানি দাক্ষণ 
ভিয়েতনামের তাঁবেদার সরকার ও 
মাক /সবার্থ' রক্ষা করতে প্মর- 
বেন তাহলে তান এক জ্ব'নরাজ্যে 
বিচরণ করছেন। ভিয়েতনামের মুক্তি 
যুদ্ধের আসল শান্ত ব্যাপক জনসম- 
ন। বাইরে থেকে আসা অস্ত _ 
সাহায্য নয়। ক্ষদদ্র একাট দেশ এর 


দপরশি ছ শুক্রবান ১২ই সে ১৯৭২ 


সি পি দাই (এম এল) শল কর্তৃক 
নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক এরিসথিষ্ি বিশ্োধদ 


এক বিপ্রবী যুক্ত মোর্চা গঠপের আহবান 


ভারতবর্ষে 'নর্বচনোত্তর রাজ- 
নৌতিক পারস্থিত বিশ্লেষশ করে 
ল্লীত্যনারারণ সিনহার নেতৃত্বে সি 
এপ আই (এম এল) দল সারা ভারত 


এই উদ্দেশ্যে সি পি (এম) 
এর মধ্যেকার বিপ্লবী অংশের কাছে 
এক খেজ্ম চিঠিতে তাঁরা বলেছে £ 
"আমরা আপনাদের কাছে এই 
খোলা চিঠি রাখাঁছ কারণ আমরা 
শবন্বাস কার যে আপনারা মাকসি- 


প্রয়োগ করা হয়েছে। এস ইউ সির 
ক্যাডার ও সমর্থকরাও অন্র্প 
দমন পশড়নের 'দন্দুখীন হয়েছেন। 
“সংখ্যালঘু ম্দসঙ্গমানেরা সব ধরণের 
শনর্ধযতন ও. অবমাননার সম্মুখপন 
হয়েছেন। নাগা, সিজো, কুকী ও 


(বিশেষ প্রাভানাষ) 


কশ্মশীরদের বিরুদ্ধে এমন অভূত- 
পূর্ব নির্যাতন চালানো হয়েছে বে 
তারা নির্বাচন বল্নকট করেছেন।” 

“ইন্দিররাজ এটা পরিস্কার- 
ভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে যারা 
শাসক কংগ্রেস সি পি আই ও পি 
এস পি জোটের বিরোধিতা করবে 
তাদের ভেট. ধকার নেই। হাঁন্দরা- 
রাজ বলগহশন ফ্যাসীবাদী সম্লা- 
দের পথ গ্রহণ করেছে। উনিশশো 
একাত্তর স্ঠুলর নভেম্বর মাসেই 
আমাদের পণ সতর্ক করে 'দিয়ে- 
ছিলেন "ইন্দিরা এমন এক অন্ধকার- 
ময় যা আনতে চাইছে যেখানে 


- মৃদ্যুতম বিরেধতাও সহ্য করা হবে 


না!’ চেতনা, সম্পন্ন বে কোন ব্যান্তই 
নির্বাচনে হীল্দরার কার্যকলাপ, 
দেখর পর আমাদের মৃজ্ঘায়ন নিযে 
বিতর্ক করবেন না।” 

“সংসদ'য় গলতল্ঘ” এখন পুরা 
প্রস্তর যুগের জশবসমূহের মতই 
মৃত এবং কোন কিছুই আর একে 
পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে না। 
বর্তমান ভরতবর্ষের শাসন হচ্ছে 
বেসামারক পোষাকে একটি যেল 
আনা পমারক এঁকনায়কত্ব । শাসক- 
শ্ৰেণী আজকে বন্দুককে সামনে 
তুলে ধরেছে। আজকের পাঁর- 
স্থাত $ হয় ইাণ্দরা শাসনের ফ্যাঁস- 
বাদী সন্ত্রাসের রাজত্বের কাছে আত্ম- 


- মপর্প করতে হবে নতুবা বন্দ ক 


হাতে তুলে নিয়ে বস্লবী সশস্ম 
সংগ্রামে যোগ দিতে হবে। তৃতীয় 
কোন পথ নেই। আমরা জ্ঞান যে 


- দি পি (এম) এর অধিকাংশ ক্যাডা- 


রই ইন্দিরা শাসনের কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ 
শ্রের মনে করবেন। কিল্তু সংশো- 
ধনবাদী দানবেরা তাদের চদিত 
পাল্টার নি। তারা পুনরায় আপ- 
নাদের বিপথে চালিত করার চেষ্টা 
করছে।” 

জনগণতল্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম 
করবো না “সংসদাঁয় গপতম্যকে” 
পুলরুজ্জীব্তি করার শেন 
তুলবো! আজকে সংসদীয় 'গণ- 
তল্মকে বাঁচানোর নার রু্দনক 
শ্লোগান এপায়ে দেওয়া হচ্ছে কার 
স্বার্থে? এটা কি সশস্ম িস্লব 
ম্বারা সশস্ঘ প্রতিবিপ্লবের মোকা- 
দিলা করার পথ থেকে ক্যাডারদের 
ও জনগণকে বিরত করার প্রচেষ্টা 


- নয়?” 


তাঁরা শাসক শ্রেণীফে আশ্বাস 
দিচ্ছে যে তারা সংসদ'য় পথ বর্জন 


পাশ্ডারা “চোরকে বলছে চর করতে 
ও গৃহস্থকে বলছে জেগে থাকতে ।” 


“এই সংশোধনবাদশ পাশ্ডাদের 
বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই আজ 
স্যজ্তি ভারতাঁর বিশ্লব বিজয়লাভ 
করতে পরে নি। এই নেতারাই 
যুদ্ধ পরকতশী বিপ্লব অভ্যুর্থানকে 
অল্তর্ধাত করে তারাই ভেতরে থেকে 
মহান তেরেঙ্গানার সংগ্রামকে ছার 
মারে এবং তারাই উনিশশো ছিষটি 
সালে-সারা পশ্চিম বংক্ষ ব্যাপশ 
উত্তাল খাদ্য আন্দোলনকে দংস্কার- 
শল্থী পথে নিয়ে যার। এবং অব- 
শেষে মাও সে তুং চিল্তাধরার মহান 
লাল পতাকা উর্ধে তুলে বসল্তের 
বন্ত্রনির্ধেষের ন্যার বখন নকশল্লা- 
বাড়ীর কৃষক অভ্যুত্থান দেখা যায় 
তখন এই নেতারই প্রীতক্রিয়াশীল- 
দের সপো হাত মেলায়।” “আজকে 
বখন ফ্যাসীবাদী সল্মাসমূলক শ'সন 
লৌহ যারা {বস্তার বরে জনগণের 
উপর অক্রমণ চাচ্ছে “তারা 'নর্বা- 
চন বয়কটের আওয়াজ তুলছে না।” 
শ্তারা_কখনই আত্মগোপন করা ও 
হাতে অস্ত তুলে নেওয়ার কথা 
চিন্তাই করতে পরে না।” 

“সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্য- 
বদের আর্ক, রাজনৈতিক ও সাম- 
দিক সমর্থনে ভারত সরকার কর্তৃক 
পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চালত আক্র- 
মণকারণী হস্তক্ষেপকারী ও দম্প্র- 
পারপবাদশী যুদ্ধে এই সংশোধনবার্দী 
নেতার হীল্দরাকে নিঃশর্ত সমর্থন 
জানয়েছে ও তাকে শান্তশালী 
করেছে।” “আমাদের দেশে এক উগ্ন- 
জ্রাতীয়তবাদের ঝড় বইয়ে দেবার 
জন্য তারা ডালো চক্র ও প্রাতীক্রিয্লা- 
শশলদের সঙ্গে হাতে হাত িলি- 
য়েছে? ৷ “এ সমস্তই আমাদের দেশে 
অন্ধকার প্রাতীক্রিয়া ও ফ্যাসঁবাদকেই 
শান্তশালীী করেছে।”  “উশ্ুজাতী- 
কতআবাদ দিয়ে নিশ্চই, শ্রমিক 
জর তনুর টা 
যার না।” 


বিশ্বরণনীতির থেকে িচ্ছি্য করে 
“্বাংজ্ঠদেশশ প্রশ্নটি বিচার করেছে। 


তাঁরা অধাবদ্যার (metaphysic) 
আশ্রয় গ্রহণ করছে” 

‘তাঁরা আপনাদেরকে এবং ভারতীর 
জনগণকে বলছে যে -সোঁভয়েত 


পাঁরণত হয়েছে এবং 'বস্লবী সংকট 
শেষ হয়ে গেছে। “আমরা দড়জাবে 
মনে কার পারাস্থাতি সম্বন্ধে এই 
হতশা ব্যঞ্জক দষ্টিভ্যী ভুল। 
কারণ £ 

(এক) “অর্থনশীতর সাময়িকণ- 
করণের জন্য ভরতীর অর্থনীতির 
সংকট তীব্রতর হয়েছে ।” মানি 
সাম্রাজ্যবাদের 'দঞ্গোে সোভিয়েত 
সামাঁজক সাম্রাজ্যবাদের কাছে ওঁপ- 
িবোশক শোষণের দ্বার খুলে 
দেওয়া হয়েছে। “বেকারীর 'দংখ্যা 
দুই কোটীর উর্ধে। গ্রামাথলে 
শতকরু ষাট ভগ আনুষ দিনে 
সাতষ্্রি পয়সার নীচে দিন কাটান। 


বে'আইনগকরণ, উচ্ছেদ (eviction) 


বন্ধ করতে ও উৎপাদিত কঁষিপপ্যের , 


ফিতার কারণে শঙ্ক হয়ে বসতে বাধ্য। 
ভারত সরকার সে দেশের জনগণের 
উপর লুষ্টনকে যতই তীব্রতর করবে 
সে দেশের জনগণের বিরোধিতাও 
সমানুপাতিক হারে বাচ্জ পাবে।” 

(পাঁচ) শ্বাইরে দানবের ন্যায় 
শক্তিশালী মনে হলেও মার্ক 
সম্মাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক 
সন্জাজ্যবাদ ও ভারতীয় প্রার্তাক্রয্না- 
শশলরা তাদের আগ্লাসী হয়ে 
পড়ছে। পাকিস্তান বিরোধি যুদ্ধে 


ad 


| পাঁচ ৬ 
&সন্য সরিয়ে আনার পক্ষে জাতি- 
সংঘে বিপুল সংখ্যক ভোট প্রমাণ 
করছে যে সোভিরেত ' দামাজিক 
সম্জাজ্যবদ ও ভারতীয় সম্প্রসরণ- 


- বাদীরা বিশ্বজনগ্ণ থেকে বাচ্ছা ।” 


ছেয়) “ভারতীয় বিপ্লব সম্পন্ন 
হচ্ছে এমন এক সময়ে যখন পূর্থি 
বীর সাধারণ ধারা এই যে, দেশ- 


একই চক্রান্তের ই দিক 





বাজ রাজ্য বিধানসভার জন্য 
বে নির্বাচন সম্প্রতি হয়ে গেল তা 
. অবাধ হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে 


কংগ্রেসী ও তার দালালদের তাণ্ড- 
বের ফলে, নিজ নিজ অণ্যলে এখনও 
পর্যল্ত ফিরে যেতে পারেন নি, পার- 
' ছেন না তাঁদের কর্মস্থলে ফেতে। 
এটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই নয়, 
'পরল্তু অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও 
বটে। 

- বিহারের - প্র) এম এল এ 
প্রীশিয়াবিহারী শরণ (আর এস পি), 
- জন্মের শ্রীস ভি.কে রাও এম এল 
এএ তিপ্রার জননেতা শ্লীন্পেন 
"চক্তবতণী, এম এল এ (সি পপ এম), 
আসামের শ্রীপরেশ বড়ুক্লা প্রমুখ 
নেতাদের সাম্প্রতিক বিবৃতঙগুলো 
থেকেই এর যথেষ্ট প্রমাণ সিলবে। 
আর আমাদের রাজ্যের দক্দ্রাস-জঁনত 


প্রতিহত করার ও স্ল্সবাদ*দের 
নিশ্চ্ছঘি করার কাজে কোন একটি 
দলের পক্ষে সাফল্যলাভ অপদম্ভব। 
অঞ্চ (এক) কুচবিহারে - ফরওয়ার্ড 
রক + সি পি এম, (দুই) দার্জ- 
লিংএ সি পি এম + আনু এস পি, 


১ (তিন) জলপাইঙগাড়তে আর এস পি 


+ শি শি এম, চোর) মালদহে "দি 
শি এম + ওয়া্কাস 'পুটশি + আর 
এস শি, (পাঁচ) পশ্চিম দিনাজপুরে 
আর এস পি + সি পি এম (ছয়) 
মুর্শিদাবাদে আর এস পি + সি পি 
এম, (সাত) লদশরায় সি সি এস + 
আর সি প আই + আর এস পি 


রর 


পাপ কি পদের লুকিয়ে রাখতে 
পারেন নি? জনগলের সাথে তাঁদের 
সম্পকটা তাহলে কি রকম? এসব 


শেও কাঁমউীনস্টদের মধ্যে মোটা- 
ম্টি তিনটি ভা রয়েছে। মস্কো- 
পক্ষী, পিকিংসল্ধ- এবং মধ্য- 


পল্ধী। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে 


/ 
দর্পণ ॥ শুকুবায ১২ই মে ১৯৭২ 


সীমান্তের এপারে সি পি এম- রাহাজান, জাম দখল, ভর দোখিরে 
এর মত বাংলাদেশে যে মধ্যপল্থী টাকা আদার, রাজাকার বদনাম দিয়ে, 
কমিউনিস্টরা রয়েছেন তাঁরা কতদূর লোককে হেনস্থা ইত্যাদি আকার 


গণের ওপর তাঁদের প্রভাব কতট্‌কু 
সে কথা এখনো স্পষ্টভাবে জানা 


না করেই বলেছেন যে দুম্কৃতকারী- 


কারণ সেকথা শেখ মুজিবের সাম্প্র- 
তিক এক বন্তৃতা থেকেই বোঝা ফার। কুধাসং লাড়ই দেখা বায় নি। 

গত একাতিশে মার্চ খুলনার এক শেখ মুজিব জানেন কোথায় 
জনসভায় ঝ্ৃতা দিতে ‘গায়ে তান কোথায় কি হচ্ছে, কিল্তু তার পক্ষে 


' ভালোবাসেন। তার 


- নেতারা র্তান্্ বিপ্লবের চেয়ে সবুজ । 
- বিস্লবকে আদর্শ করে নিল্লেছেন। 


শজ্্বাতেন্তর নিলে আল্লোলনন্স 


বলেছেন যে নকশালরা নাশক ছাড়া 
আর কিছুই লয়। পুলিশের ওপর 
হুকুম আছে £ যেখানেই নকশাল 
দেখা যাক বা ধরা পড়ুক তাদের 
গ্যাল করে হত্যা করা হবে। তাহলে 
ছবিটা হুবহু পশ্চিম বাংলার মতই 
' দাঁড়াচ্ছে £ আগো গুলি করে খতম 
কর, পরে -প্রমাপ হবে সে নকশাল । 
সভার জনতার কাছে ম্াজব দাবী 
রেখেছেন, “আপনারা এদের ধরুপ, 


ছেন। শ্রীমাণ সং জানিয়ে দিয়েছেন 
তাঁর দল সবেগতভাবে শেখ মু- 
বের সাথে সহযোগিতা করবেন, 
যেমন এদেশে ডালোচডুপেশ দঘপ্তরা 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাত শল্ত 
করছেন। ুতরাং মদ্কোশল্ধীদের 
সঙ্গে শেখ মুজিবের কোন বিরোধ . 
নেই এবং থাকার কথাও নর কারণ 
মস্কোর নেতারা মুদ্দিক ভাইকে 
একটা - প্রধান 
কারণ বোধহয় বর্তমান সোভিয়েত 


দিন। নকশাল নিধনে মুজিব জাই- 
এর অবশ্য অসুবিধা হবার কথা 
নয়, কারণ সশমান্তের এপ্দরেই তাঁর 


সি + আর এস পি + ফরওয়ার্ড 
রক + আর সি'পি আই, (পনেরো) 
বাঁকুড়তে সি পি এম + আর এস 
শপি + বিপ্লবী বাংলা, কংহোস, 


এবং ধরে পুলিশের: হাতে তুলে, 


কতটা ক করা সম্ভব সেটা যথেষ্ট 
সন্দেহজনক ।. কারণ বার্সা শেখ. 
মুজিবকে ঘিরে রয়েছেন, ভিতর ও * 
বাইরে থেকে তাঁদের ক্ষমতা মুজ- 
বের চেয়ে অনেক বেশশ। এদেশে, 
ইন্দিরা পাল্ধীর কংগ্রেসের মতই 
তারা চাননা কোন. বিরোধীগক্ষ 
থাকুক, কোন সমালোচনা হোক 
বাংলাদেশে । নিলয় বস, 


সংবাদের প্রতিবাদ 


পাত আঠাশে এপ্রিল তারিখে 
দ্পপে প্রকাশিত একটি মিথ্যা সংবা- 
দের প্রত দৃষ্টি আকৃদ্ট হওয়ার 
আমরা উহার প্রতিবাদ কাঁরতোছ। 
কারণ বাগাবাজার অগ্ঞলে আজ 
পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই 
বাহার উপর ভাত কাঁরক্সা বলা বার 
নব কংগ্রেস এই অন্যলে সপ 
_আই-কে পান্তা দিচ্ছেনা, বরং ঘটন৮- 


(যেল্ল) মোঁদনীপ্রে দি বপ এম + 
আর এস ছি + বিপ্লবী বাংলা 
কংগ্রেস + ফরওয়ার্ড রক এবং 
(দতেরো) পুরুলিয়া {লি পি এম+ 
এস ইউ সি + ফরওয়ার্ড রুকের 
নয় বা, অপর্যান্তও নয়। 

. সম্ঘাসবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র ফেভা- 
রেশন, প্রশ্নোসভ শষ্টডেল্টস ইউানি- 
রন, সি আই টি ইউ, ইউ টি ইউ সি 


+ এস ইউ সি, আট), উত্তর চব্বিশ প্রমুখ দশটি শ্রমিক ও ছাঘসংস্থা 
পরগপায় সি পি এম + ফরওয়ার্ড ইতিমধেই - সন্দ্াস বিরোধী আল্দো- 
রক + আর এস পি 4 এস ইউ পি,” লন গড়ে তুলতে উদ্যোঙ্গী হয়েছে। 
(নয়) দাক্ষিপ চব্বিশ পরগাশার সি আশা, করা হচ্ছে ক্ষেত সদর 
শি এম + এস ইউ সি + আর এস ফেডারেশন, িষান সভা, সংয্ন্ত 
শপ দেশ) কাঁলকাতায় গস পি এম + কফান সভা, মাহলা সামতি, নি বঃ 
আর এস পি + এস ইউ দি + ফর- - মাহলা সংঘ অগ্রগামী কিযান 'দভা, 
ওয়ার্ড ব্লক + ওয়ার্কার্স শপ, নিঃ কঃ শিক্ষক সমিতি, সারা বাংলা 
(এগারো) হাওড়ায় সি পি এম + প্রাথসিক শিক্ষক পামত, লিঃ কঃ 
ফরওয়ার্ড ব্লক + আর এস শি + প্রার্থামক শিক্ষক সামাত, যব লীগ, 
আর সি পি আই, (বারো) হুগ- পীতান্মিক যুব ফেডারেশন, বিশ্লবী 
লঁতে সি পি এম + ফরওয়ার্ড বুক যুব সংস্থা, সারা বাংলা মাধ্যমিক 
+ মাকর্সবাদী ফরওয়ার্ড রক, + শিক্ষক ও িক্ষাকমশি সমত, গপ- 

আর এস পি +য়ার্কার্দ পাটশী, নার্টা সংঘ, ক্রান্ত শিল্পা সংঘ ও 


" (তেরো) বন্ধমানে দি পি এন + অন্যন্য “গাণসংস্থাগুলোও অনাত 


আর এস পি + ফরওয়ার্ড রক + বিলম্বে সক্্াস-বিরোধী আন্দোলনে 
মাক'সবাদশ ফরওয়ার্ড রক, (চোদ্দ) সামিল হবে। 


বীরভূমে সি পি এম + এস ইউ f জনৈক পাঠক 


সামারক চ্ন্তর প্রাতবাদে আওয়ামী 
লশীগ ছেড়ে ন্যাপ গঠন করেন। সেই 
সময় শেখ মুজিব আওয়ামী 
হগের সম্পদক। ৬ 


দুইশত জন. সমর্থক ও সভ্য উপ- 

হয়েছে। ঢেফার অক বাংলা সংবাদ ?স্থত ছিলেন । সি শপি আইয়ের পক্ষ 
পত্র অত্যন্ত অশালশন ভাষায় অভি- থেকে এবং কয়েক জন নব কয 
যোগ করেছেন যে মওলানা ভাসানী _ সের সমর্থক মোর্চা কমি. গড়ার 
হচ্ছেন আসলে চীন ও সি আই 'পক্ষে বালণ্ঠ মত ব্যস্ত করেনা 
এ-র চর এবং তান বাজস্মদেশের অপর 'দিকে বেশ কয়েকজন 
প্বাধীনতাকে 'বিপঙ্গ করার জন্য এক নক কংগ্রোসের সমর্থক ও সভ্য 
গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন।  কলেন-”উপর তলার নির্দেশ না 
. ত চাঁবৰশে মার্চ ঢাকার এক আসায় অনল 'ভাত্তক কামাটি 
জল্মকীর্প সাংবাদক সম্মেলনে গড়া সম্ভব নর, ইহাতে সভাস্ধলে 
ভাসানী চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন কিছন্টা বাদান্বাদ হয়, শেষে ঠিক 
তাঁর বিরদ্ধে অতিযোগ প্রমাণ করার ঠিক হয় এই অণ্যল্ে যতদিন না: 
জন্য যেন আঁবলমদ্বে তদন্ত কাঁমশন স্থাল্লী কমিটি গঠিত হইতেছে তত- 
পাঠত হয় এবং না হলে তান কিল্তু দিন প্রাক নির্বাচনের পূর্বে যে 
ছেড়ে দেবেন না। তাঁর অপরাধ কাঁমাট ছিল সেই “কাঁমাটিই সক্রিয় 
প্রমাণিত হলে তান এই বলসসেও থাঁকবে। ইহার পর সভা ভাঁঙ্গারা_ 
ফাঁসীতে ঝকলতে রাজীী। ভাসানী যায়, সভার অন্যতম আহ্বায়ক 
আরও বলেছেন যে দেশের বর্তমান শ্রীঅমল পালের নেতৃত্বে পরে কোন 
সরকারের সমালোচনা করা কা তাকে শোভার্ষাত্া বার হয় নাই। ইহা 
সরিয়ে দেয়া মানেই নয় দেশের একাল্তভাবে কাঁজপত মিথ্যা ও সনা" 
ম্বাধীনতাকে বিপন্ন করা। 
সারা বাংলাদেশে একটা অস্বা- প্রভাস ভট্টাচার্ (পদ পি জাই) 

ভাবক অধস্থা চলেছে। লুঠতরাজ স্রীজলকৃফ। পাল (নৰ কংগ্রেস) 


~~ 


17৮ 





দপশি 0 শুক্রবার ১২ই জে ১৯৭২ 


ঘধকার। ৪ এম এন রায়ের মু নিবন্ধ (২) 


bl মণি গুহ. 


তাদের কাছে -জাতাঁয় মণীন্ত সংগ্রা- 
সের সঙ্গো শ্রেণী সংগ্রামের সমন্ব- 
জাতীয় 


(বিশেষ প্রাভানাষ) 
আমরা যখন প্কাধীনতার রজত 
জয়ন্তী পাঞ্সন করতে বাচ্ছি, দেশ 
বখন “সমাজতল্চের পথে" টপাবগা 
টগারশা করে ছুটছে সেই সময়ে 
খোদ শিক্ষা, প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই 
তুর আলা দানি 
কৃত হয়েছে। 

বিহারের ) পাঁচটি hie 
লয়ে-পাটনা, মগ রাঁচী, বিহার 
এবং 'ভাগলপূুর_ধর্ম এবং ধর্ম 
বিদ্বেষ এমন এক পর্যায়ে গিয়ে 
পেশচেছে যে, সেখানে আর বশ 
ধবদ্যালর়র অটোনাঁম মেনে নেয়া বায় 
না। 

গত মার্চ মাসে পাটা বিশ্ব- 
শক্ন্যাধ্দয়ের 'উপরচার্ধ মহেল্ত্র প্রতা- 
পকে নিয়ে গোলমাল বাঁধে । তাঁর 
স্বৈরাচারী মনোভাব ছাত্রদের মধ্যে 


হী HEE fe EE 
সংগ্রামের সম্গগে শ্রেণী সংগ্রামের সম- 
ন্বরের এবং শ্রামক শ্রেণীর নেতৃ- 
ত্রের প্রশ্নটির পরাজয়ের আর একটি 
উদাহরণ ৷ কিল্তু এই চশনেই বাইশ 
বছর পরে এই দ্বন্দও নেতৃত্বের 
সমস্যাটি কৃতিত্বের সঙ্গে চীনা 
কাঁমউানস্ট পার্ট ও তার মহান 
নেতা মাও সে তুগ্ডের নেতৃত্বে 
সমাধা করা হয়েছে। কুয্লোমিনটাং 
থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে, অথচ 


- তার সঙ্গে একাঁটি স্বাধীন শান্ত 


ধহসেবে যুক্ত ফ্রন্ট করেই চীনা দেশ- 
প্রেমকে কমিউীনস্টরা তাদের নেতৃত্ছে 
সমাবিষ্ট করতে পেরেছিল । তাই চীন 
হচ্ছে এই সমস্যা দুটির সমাধানের 
পথ নির্ণয়ে -তাত্বক ও বাস্তব উভয় 
দিকের জাজ্দবল্যমান উদ্লহরণ। এ 
সত্বেও ডঃ আঁধিকারীর ভূমিকা ও 
এ্ীতিহাঁসক মল্তব্য থেকে মনে হর 


তাও কিছুটা বর্ণাভাত্তক। উপা- 
চাষের পক্ষে একদল ছাত্রও দাঁড়রে 
যায়। দু দলে বিশ্ববিদ্যালয় লনের 


গাত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ; 
বি এস সি পরাক্ষা হয়ান। এখনও 


কতৃপক্ষের হস নেই 


কুড়ি উপানবেশ ও আধা-উপান- 
বেশগ্দীলর সংগ্রাম থেকে, ‘বিশেষ 
করে চান শবস্লবের ইতিহাস ও 
শিক্ষা থেকে কোনো সারবস্তুই গ্রহণ 
করতে পারেন নি। 

ডঃ অধিকারী কি গ্রহণ করতে 
পেরেছেন বা ক গ্রহণ করতে পারেন 
{ন তা নিয়ে মাথা ঘামানো আমা- 
দের কাজ নর, কিন্তু লোনিন এবং 
অবশ্যই আমাদের কাজ এবং 
দায়িত্ব । ডঃ আঁধকারশ তাঁর ভূমিকা 
ও এ্রীঁতহাঁসক মন্তব্যে তার বই- 
র়ের একশো উনষাট প্‌জ্ঠায় বলে- 
ছেন £ ওঁপনিবোশক দেশগুলির 
মহন্ত সংগ্রামের বিষয়বস্তু যাঁদ 
বুর্জোয়া গপতাাম্কও হয়, এবং 
যদি 'বুজে্য়া নেতবুক্বেও পাঁর- 
চালিত হর তবুও তা অবশ্যই সম- 
ধন করতে হবে। স্ডানাশ্চত- 


ন্বিহ্াল্ে পীচডতি শিম শিল্যাজ্লস্রেশ্ 
ক্ষত ত্র স্ৰক্ষান্রেত্র হাতে 


রকম তখন সিনেট সিশ্ডকেট এবং 
একাডোঁসক কাউন্সিলের সভার 
শিক্ষাৱতাঁর বর্ণ বিদ্বেষের বাপী 
ছড়ান। এবং একে অপরকে কিল- 
ঘুষ দিয়ে আপ্যায়িত করেন। 

বি্ববিদ্যা্শ্ুলিতে ছাত্র 
নল্দোলন আছে। ‘কিন্তু তা কোন 
স্পন্ট রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা 


চালিত নয়। সংস্কারবাদী ভাব- 


ধারায় আচ্ছল্গ এই ছাত্রনেতারা 


দনীতি দমন, ছাত্র কল্যাণ ইত্যাদি 
শ্লোগান নিয়েই ব্যস্ত । সেখানে 


- আবার জাতি-পাঁতির বিচার আছে। 


আসলে সামন্ততান্মক এবং 
বুজে জবধ্ারার এক অসম 
মিশ্র চিন্তাধারা যে আমদের শিক্ষা 
পদ্ধাতকে চালিত করছে এ ঘটনা 


তাঁৱ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রশাসনিক অবস্থা যখন এই তারই 'প্রমাণ। 


পরীক্ষা সমস্যা নিয়ে ছাত্র পরিষদে দ্বিমত 


কলকাতা, বিদ্বািন্যালয়ের বাতিল 
পরাক্ষাঙ্গুজির সমস্যা নিয়ে ছাত্র 


(বিশেষ প্রার্তীনাধ ) 


সঙ্গো তাঁর কথাও হয়েছে। 
অন্যাদকে ছান পাঁরষদ নেতা 
কুমুদ ভট্টাচার্ধের মনোভাব হচ্ছে 
যে, কাম ছাত্র সংগঠনগ্মালর দ় 
সিদ্ধান্ত আভিভাকক এবং অধিকাংশ 
ছাত্রদের দ্বরা আভিনল্দিত হবে। 
সেক্ষেত্রে ছা পারদ যাঁদ সরাসরি 
পরীক্ষা বাতিলের বিরুদ্ধে কথা 
বলে তবে সংগঠনের ভাকসৃর্ত 
নজ্ট হবে। এমানতেই সংগঠনের 


নামে বহু কুখ্যাত আছে। তার 
ওপর এ জিনিষ করলে তো আরো- 
- চমতকার । 


কিন্তু প্রীগোতম চরুবতশী এবং 
এবং তার অবনুগামশীরা বাতি 
পরশলমথশিদের সমর্থনের ওপরেই 
তাঁদের 


ভাবেই, লেনিন এই (অবস্থানটি 
ধনয়োছছলেন।”- কোখেকে ডঃ আঁধ-- 
কারশ এই অদ্ভুত “লেনিনীয়” অব- 
স্থানাট সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে- 
ছেন? তাঁর উপার উদ্ধত বন্তব্যটর 
সমর্থনে তিনি “লোননের প্রাথথাসক 
খসড়ার এশারে নং নিবন্ধের পাঁচ 
নং ধারা"-টির তদ্ধাত 'দিয়েছেন। 
নিম্নে লোননের বলে কাঁথত ডঃ 
আঁধকারীর উদ্ধীতাটি |দেওয়া 
হল্দে। এই উদ্ধতির সঙ্গে 'কিউ- 
নস্ট আল্তর্াতকের  ছ্বিতীয় 
কংগ্রেসে গৃহত লোনিনের নিবন্ধের 
প্রচুর বৈষম্য ও গরামল আছে! 
ডঃ অধিকারাঁর উদ্ধবতাঁট নম্ন- 
রূপ £ 

“পানিবেশিক ও REN 
দেশগুলির বুর্জোয়া গপতান্পিক 
আন্দোলন কাঁমউনিস্ট আক্তর্জী- 
কের কেবল মাত্র এই শতেই 
সমর্থন করা উচিত, যেন এই সব 
দেশের ভবিষ্যৎ প্রালতারয় পাটির, 
ব্যান্তগাপ যারা শুধু নামেই কমিউ- 
নিস্ট হচ্ছে না? তাদের সক- 
লকে একান্ত করা যায় এবং তাদের 
বিশেষ “কতব্য সম্বন্ধে অর্থাং 
তাদের স্ব স্ব দেশের মধ্যেকার 
বুজজোরা আন্দোলনের (ঝোঁক) 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে শিক্ষিত করে 
তোল্ম বায়। কাঁসউানল্ট আল্তজ- 
্তক অবশ্যই উপনিবেশ এবং 
পশ্চাদপদ দেশঙ্দালর জু, 
শাণতল্লের সম সামাঁযক মৈত্রী 
স্থাপন করবে, কিন্তু এর সলো 
মিশে বাবে না এবং সর্বদবদ্থায় 
প্রালতারয় আন্দোলনের, এমন ক 
তার জরণাবল্থারও, ্বাধীনতাকে 
উর্ধে তুলে ধরবে” 

সবশেষ রোষ ও ঘৃণার সঙ্গো 
আমাদের বলতে হচ্ছে যে ডঃ আঁধ- 
কারা অত্যন্ত সুচিন্তিত ও পাঁর- 
কল্পনামূলকভাবে লোননকে এবং 
জাতীয় মৃপ্তি সংগ্রামের 'নির্দেশ-। 
নাকে বিকৃত করেছেন। লোনন তার “ 
এগারো নং নিকল্ধের “ই” দফায় 
(পাঁচ নং নয়) বলেছেন £ 
“পলিবেশিক ও পশ্চাদপদ 
দেশঙ্গালর বিপ্লবী অদন্দোলন 
(বুর্জোয়া গণতান্দক আন্দো- 
লন’ নয়) কমিউনিস্ট আল্তর্জাতি- 
ককে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সমাবিষ্ট "এ ক 
করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই 1 
সমর্থন করা একান্ত কর্তব্য (এই 
সব দেশের ব্যান্তগাপ কফেবলমান্ন এই 
শতেই ‘উচিত’ নয়) বেন এই সব 
দেশের ভাঁবয্যং প্রালতারির পার্ট 
যে পার্ট সাঁত্যকারের কাঁমউনিস্ট 
হবে, শুধু মাত নামেই নয় (“কেবল 
মাঘ নামেই কামউীনষ্ট হবে না" 
নয়)। যাবতীয় পশ্চাদপদ দেশে 
(এই শব্দ কয়াট ডঃ আঁধকারণর 
উদ্ধাততে নেই) তাদের বিশেষ 
কর্তব্য সম্বন্ধে অর্থাৎ তদের স্ব 
স্ব দেশের মধ্যেকার ধোয়া গপ- 
তালাক ঝোঁক গুলির (বুর্জোয়া 
আন্দোলনের ফোঁক লল্প) বিরুদ্ধে 
সচেতন করার কান্দে শিক্ষিত করে 


নয়) অবশ্যই রক্ষা করুতে হবে।" 

আমরা জাননা, ডঃ আঁধকারী 
আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কৈ বল- 
বেন। 'বকৃত করণে সিদ্ধহস্ত ডঃ 
আঁধকারশ এখন হয়তো বলবেন যে 
তান লেনিনের মুল /ও আদি 
খসড়া থেকেই উদ্ধৃত 'দিরেছেন, 
চূড়ান্ত গৃহীত বয়ান থেকে নয় 
এবং তাই এই গরমিল। বাঁদও 
আমরা জ্ঞান যে দর রাত্মার ছলের 


অভাব হয় না। তা সত্বেও ডঃ অধি- 


কারীর এই বান্ত ধোপে টি'কবে 
না। কারণ তান নিজেই তাঁর বই- 
মনের একশো বাট পৃঙ্ঠায় বলেছেন ঃ 
পারের বন্তব্যানুধারী তার মূল 
খসড়াটি কয়েকটি” কথার অদল 
বদলের পরে লেনিনের প্রারথামক 
খসড়ার সঙ্গে লোননের ভুল সংশো- 
ধক হিসেবে বৃন্ত হয়েছে। 'কক্তু 
বাস্তব ঘটনা হচ্ছে রায়ের খসড়াঁটই 
ছিল এবং লেনিনের প্রাথামক খস- 
ড়ার সাধারণ লাইনের সঙ্গে সল্গত- 
পূর্ণ করা হয়েছে, অথচ লেনিনের 
খসড়ায় একটি মাত্র পাঁরবর্তন 
সাধন করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে 
এগারো নং নিবন্ধের পাঁচ নং 
ধারার বর্জোয়া গণতাল্তিক' শব্দ- 
টির স্থানে শ্জ্জাতীয় বিপ্লবী” শব্দ 
বসানো। 'নাহত অর্থকে আরও 
প্রাঞ্জল করবার জন্য এ করা হয়েছে। 
(মোটা হরফ আমার)। একশো 
ছিষটু পৃষ্ঠার ডঃ অধিকারী 
আবার বলেছেন, “(দৃই) রায় তাঁর 
স্মৃতি কথায় দাবী করেছেন যে 
লেনিন তাঁর নবল্ধঙ্নালতে কেবল 
মাত “শব্দের অদলবদল” করেছেন 
এবং দ্বিতীয় কংগ্রেসে লোননের 
নিবন্ধগুলির সঙ্গো লূহাঁত হয়েছে 
তার কারণ তার সম্পূরক 'নিবল্ধ- 
গুলি লোননের নিবম্ধঙ্গুলির 
সংশোধনাত্ধক ছিল। এ কথা 
সম্পূর্ণভাবে অযৌন্তক এবং সথ্যা। 
. লেনিনের প্রাথথীমক খসড়ায় যে 
(শেষাংশ তস্টজ পৃচ্ডায়) 


ব্যান্কর মাধ্যমে 
প্রশ্পত্ৰ বাল 


(বিশেষ প্রাতানাধি) 

টন, তারিশে এপ্রিল 
বিহার রাজ্য মাধ্যামক স্কুল বোর্ড‘ 
ব্যাঞ্ষের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বিলি করার 
সিদ্ধান্ত নিকেছেন। কিছুদিন যাবত 
বিজিবি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস 
হয়ে যাওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত 
নেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ সনে কর- 
ছেন বে, এতে পগোপন'রতা রক্ষা 
করা বাবে। আর অন্যথা হলে 
ব্যান্কের কর্তৃপক্ষকে দারী করা 
বাবে। 


1 আট ॥ 


সাম্প্রতিক কয়েকটি নাটক 


(দপশের লঙ্গালোচক) 

শ্বিধাহত শিল্পজ্ঞান এবং 
সসাজ সঙ্কটের কেন্দ্রীর ভাবনার 
অদূরদর্শী সার্বজনীনজকে আশ্রয় 
করে কোন নটকের মন্টপ্রকাশ 
ঘটলে, তা সমকাঙ্জীন ঘটনাক্রমের বত 
অন্দশগতই হোক না কেন, তার নট্যে 
মর্ম দর্শককে বিভ্রান্ত করতে বাধ্য। 
সম্প্রাত বিভিন নাট্য শাবরের 
কিছু কিছ নাটক সমকালীন ঘট- 


নার ছল্সবেশ ধারণ করে দর্শকদের | 


িদ্বা্ত করছে। যাঁদও লক্ষ্য কর- 
বার বর, পাছে ভ্রান্তি সৃষ্টির 
অপলাপে প্রকাশ্যে অপমানিত হতে 
হয় এই ভয়ে তথাকথিত খ্যাতনামা 
নাট্যাশাবরশীল চতুর চিল্তার় এই 
পথে ভুলেও পা বাড়ান না। তাই 
শ্ষুদতম নাট্যশীবিরঙ্দীল সমকালীন 
ভাবনা নিয়ে ভরসা করে এগিয়ে 
আসতেও সাহস পান না। তবু 
দেখলাম, ইদানীং কয়েকটি দল সে 
চেষ্টা করেছে এবং তাও সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ এবং অসতর্ক ভলাশতে। আর 
নাটকের শ্রেপীবিচারে সাহসের “স" 
ও নেই তার মধ্যে। অথচ দুঃসাহসী 
ঠাঁটঠমকটি প্রপর্মনের অকৃাতিম চেষ্টা 
হয়েছে। 


. অনুভবের “সওয়াল” 
দেশে খাদ্য সঙ্কটের সময় 
তোতর্ঘযরদের চাল মজ-তকরা দুষ্ট 


সম্পূরক নিবন্ধ 


(স্তন পৃহ্ঠার পর) 





একটি জান্রই সংশোধন করা হয়ে- 
ছিল, তা দরে সাধারণ লাইনকেই 
সুস্পষ্ট করা হয়েছিল” ইত্যাদি, 
ইত্যাদ। ডঃ অধিকার যে উদ্ছৃ- 
শতাঁট দিয়েছেন তা যদ লোননের 
মূল খসড়ার বয়ান হয় তবে 
প্রথমতঃ তা ডঃ আঁধকারণর উল্লেখ 
করা' উচিত ছিল। 'ঈ্বিতীরতঃ ডঃ 
আধিকারশ বে “একাটমান্র পারিবর্তন” 
"একটি মাত্র সংশোধন" বলে বার 


সে কথা স্বীকার করেন না। এই 
গিতনাটি শব্দ সংযোজন দিয়ে তা 
প্রম্ণণিত হয়। তই ধরে নেওয়া 
যেতে পারে, কাঁসশনে আলোচনার 


চক্রের বিরুদ্ধে অসীম সাহসে রুখে 
দাঁড়াকর জন্যে কোন গ্রামীণ দারদ্র 
যাঁদ নিজের বুদ্ধ বিবেচনা এবং 
ষাল্তর সহবোশে বামপল্থী আন্দে- 
লনের শরিক হয়ে পুলিশের 
শুতে যদি প্রাপ দিয়ে থকে; তা 
কি বামপল্ধী : আন্দোলনের নেতৃ- 
বৃন্দের অপরাধ ? নাকি সেই যড়- 


জন্য (যাদও হয়তো তা সামায়ক)। 
জোতদার পুলিশের পাশবিক আক্র- 


প্রত্যাখ্যান করেন।  ঘৃণাভরে 
মুখোস খুলতে চনে, যাঁরাই নাকি 
মূলত লখাইয়ের মৃত্যুর জন্য দায়া। 


পরে রায়ের প্রস্তাবান্যাল্পী “সমস্ত 
পশ্চাদপদ দেশঙ্জিতে” এই শব্দ 
তিনাঁট লোননের প্রাথমিক খসড়ার 
সংযোজিত হয়েছে। কিংবা লোন- 
নের মূল খসড়াঁটতেও এই শব্দ 
কস্ট ছিল, িস্তু ডঃ অধিকার 
তাঁর বন্তব্য প্রমাণ” করবার জন্য এই 
শব্দ করটি ইচ্ছে করেই বাদ দিয়ে- 
ছেন। দুটির একাঁটি, হতেই হবে। 
দেখা যাচ্ছে, ডঃ অধিকার আগা- 
শোড়াই জাালয়াতী করেছেন এবং 
তা করেছেন অত্যন্ত সুচিল্তিত ও 


দাঁলল। শোধনবাদ যে কত নশচে 


অবশেষে এই রাজনৈতিক কমশিদের 
মধ্যেই (লখাই-এর বৌকে জনসমা- 
বেশে হ্যাজর করার প্রশ্ন নিযে) 
শ্বিধা বিভন্ত রুপ লক্ষ্য করা যায় 
এবং প্রা্জশের ভূমিকাকে কেন্দ্র 
করে এক প্রমুখ প্রশ্নের সম্মুখে 
(যাদও এদের মধ্যে শ্রেণীগত 
ক্ভেদের কোন কারণ রচনা করা 
হরনি) গ্দরুপদকে বোবা) দাঁড়াতে 
হয়। তাঁর সম্তানের মৃতুদতে 
অর্জিত সখের জগ কেন সেই 
জোতদারও পাবে (এখানে রাজ- 


. নৈতিক ' কর্মীদের নির্বাক করে 


রাখার কোন হস্ত খুজে পাওয়া 
শোল না) এই চরম ৫) প্রশ্নটি 





নামতে পারে ডঃ আধকারশর এই 
বই-ই তার সর্বেতকৃষ্ট প্রমাণ । 
নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালে 
এম. এন পার কাঁমউানিস্ট আল্ত- 
জাতকের ভুল অবস্থান থেকে 
সরে গয়ে 'সংকীর্পতাবাদী' অব- 
স্থান গ্রহণ করোছলেন। কিন্তু পর- 
বতশকালে পন তা করেছেন বলে 
কমিউনিস্ট আল্তর্দাতিকের ছ্বিতশর 


আমরা তার আলোচনা করবো। 


, লক্ষ লক্ষ মান্যকে লুল্টণ, উৎ- 


দপরশি ॥ শূক্ষার ১২ই সে ১৯৭২ 


তিনি ব্যন্তিগত ভাবেই আঁভনেতা “শহীদ* নাটকে আর এক আজ- 
দহসেবে যথেণ্ট  উত্বতমনের। গুবি ঘটনার আমদানশ করা হয়েছে। 


95ও দাগ কাটে না। সব কাঁট নাট- 
কই উৎপল কায়দা ফানুনে বাঁধ- 
বার চেষ্টা হয়েছে বটে; কিন্তু তা 
বার্থ অনুকরণ মাত। মণ্ডে অভি- 
নেতার ক্যারকেচার আর সাকাসে 


এ'কে দিতে জেলেন না। অর্থাৎ 
“তান এ্যাও পারেন, অও পারেন; 
আপনি এখন যা দিয়ে যা মনে 
ধরেন।» 

তাই যদ না হবে, তবে “কাঁি- 
যাগ” নাটকের বিষরবস্তুটা কি? 
তন তো দেখলাম, মৃদুত প্রচার- 
প্লে বিশ্বাস রেখেছেন $ “সবচেয়ে 
ঘৃণ্য হল জনশগণের প্রচ বিশ্বাস 
ঘাতকতা, উগ্নবলপ্রয়োগ, ভাত 
প্রদর্শন, বিরুদ্ধবাদীদের কণ্ঠরোধ, 


পশড়ক আইন কান্দনের প্রবর্তন, 
বিচারুব্যবস্থাকে : জনতার বিরুদ্ধে 
ব্যবহার, নির্গজ্জ মিথ্যাচার, এক- 
শ্রেপী ক গোষ্ঠী বা মতাবজদ্বী 


বা আঞঙজজ থেকে পন্টাশ বছর আগে 
' কার মণ্ঝর্পকে ল্মরণ কারয়ে দেয়। 
নাটকে শেসব কিংবা “উই রচ- 


, লোককে অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে নার কাজটি অত্যাধুনিক মনস্তাত্বিক 


উত্তেজিত করা, দাঙা সৃষ্ট 
মানুষের বিন্দ; বিল্দদ রল্ে 
সমষ্ট 'সম্পদ নিজের িল্দুকে আহ- 
রশ”-_এসব তীন্তর, কোন সত্যই 
নাটকে উদ্ঘাটিত হর়ান। 


ভাবচেতনার সঙ্গো যুক্ত না হলে 
বিষয় বত নতুনই হোক, তা পাঁর- 
ক্কুটিত হয় না। বেমন আধ- 
ক্যাবলা ছাড়া যে চাকরের চার 
শুধু দেখলাম, একটি বিয়ে স্যন্ট করা যায় নাঁএমন পশ্চাৎ- 
পাগলা ছেলে আর একটি বিবাহ- পদ চিল্তা এই সব " নাট্্যকারদের 


যোগ্যা মেয়ের জন্যে আধ পাগলা আর কতদিন থাকবে? 
বাবাকে তার বৌ সারামণ্ডে জল নাটকের শেষে পনজ্স্ব সংকাদ- 


_ ছিটিয়ে সর্বক্ষণ কুজ্ছের বাতাস দাতা'কে আঁককার নাট্য পাঁব- 


করে গেল। ছেলেটার চাকরী গেল, ণাঁতকে 'ক্বধাবিভন্ত করে এবং রস- 
তবু সে বিয়ে করবেই মেয়েটা টিকে ঘনীভূত হতে দেয় না। 
ইস্ত্রী করা শাড়ী পড়ে আছে, বু অনেক নাট্যকার আছেন, নাট- 
সে ইস্ত্রী (ঠাণ্ডা) করবেই। কুলোর, কের পাঁরিশীততে মনের ক্ষুধা 
হাওয়ায় “জনগপ” আর তার প্রতি মিটিয়ে ব্শ্বসংসারকে এনে হাজির 
বিশ্বাসঘাতকতা কোথায় উবে গেল? করতে চান, এখনে অগ্নি মিতও শক 
এরই নাম বামপল্ধা, এরই নাম জন- তদের মধ্যে একজন? (ছয়ই 
গণের নাউটক। এপ্রল / একাডেমী মন) 








> 


দর্পণ ॥ শতবার ১২ই মে ১৯৭২ 
এবারের মবঙ্গ বিধি ' সাফ ব্বাঝকয়ে দিয়েছেন প্দরোপনীর মন্দা শ্রীশঙ্কর ঘোষ আর পূর্ত 
এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কংগ্রেসের লেজদড়বাস্ত না করে মন্ম ল্লীভোলানাথ সেন। প্রার্তাট 

তাদের ধ্রত্ন্তর নেই, না হলে বিলের আলোচনার তাঁরা অংশ 


কংপ্রেধগ শি ছাই সম্গর্বের অবনভি হি, লা লা ছা 
| Hl হবে। বিধান সভা আরও ফরেক- সব মন্মার হয়ে জবাবও 'দিয়েছেন। 
ডি দিন চল্লে- সি পি আই কে আরও অনেক সময় দেখা গেছে সংশ্লিষ্ট 
আশাসক দলের দণাদলিও প্রতিফলিত নাকাল হতে হতো। দপ্তরের মল্তশরা গোপ, আসল ভূমিকা 
Y | বিধানসভা ট্রৌ্জারী বেণ্ডের শ্রীশঙ্কর ঘোষ আর শ্লীভোলানাথ 
, (ঘর্পশের বিশেষ প্রাতানাষি) একদিন উল্লেখযোগ্য বন্তব্য উপস্থা- থেকে মাল্সভার' অন্য সদস্যদের ভূমিক! মল্ঘিস্ভার চাঁরতকে "পুরো সেনের। আর একজন মনও 
. শবরোধাপক্ষহণন পশ্চিমবঙ্গ পিত করেন সংগঠন কংগ্রেস নেতা দিয়ে সি পি আইর প্রস্তাব, সরাসাঁর পার উদ্বাটত করেছে। প্রত্যেক বিধানসভার উল্লেখযোগ্য অংশ 
বিধান সভার প্রথম আঁধবেশন শেষ প্রীন্তন মুখ্যমন্লী শ্রীপ্রফল্লাচন্দু প্রত্যাখ্যান করে সি পপি আই দলের মন্ত্রী প্রত্যেকাট কথায় কয়েকবার গ্রহণ করেছেন। তিনি হলেন ডগ 
হয়েছে। চাঁবৰশে মার্চ থেকে ছয়ই সেন। তাঁর অন্যতম সহকর্মী নেজদের ধারে দিয়েছেন যে করে হইীন্দিরাঞ্জীর. দোহাই দেন। জয়নাল আবেদীন। আবেদন 
মে পক্তি একটানা দশর্ঘ আধি- শ্রীপ্রদ্যোৎ সহাদ্তি মাঝে মাঝে ইন্দিরা গান্ধীকে । প্রশ্গীতশীলতার সব চেয়ে বেশী ইল্দিরা ভান্ত সাহেব কংগ্রেসের তাত্বিক নেতার 
বেশনের মধ্য দিয়ে 'পণশ্চমবন্ধা সর- িধিনিসভায়: 'অধশ গ্রহণ করেছেন। প্রাতভূ বলে প্বীকার করে আবার দোখয়েছেন ম্ৃখ্যমল্তী শ্লীসিদ্ধার্থ- স্থান গ্রহণ করেছেন। অদ্ভুত এলো- 
কর্রের দূ্টিভল্গাঁ, কংগ্রেস সদস্য- শ্রীসেনের একদিনের ঘন্তব্য বিশেষ- বামপন্থী সাজার. প্রচেষ্টায় তাঁর শঙ্কর রায়। প্রধানমল্দীর অন্দুগ্হেই মেলো যুত্তি দেখিয়েছেন তানি 
দের মাঁতর্গাত এবং কংগ্রেসীস পি ভাকে উল্লেখযোগ্য। তিনি নির্বাচনে ' নীতির বিরোধিতা করার অধিকার তার ম্বখামাল্ত্ব। এই অনুহ্রহ জোরালো কম্ঠে। মুখে সমাজবংদের 
আই সম্পর্কের আভাস পাওয়া কররচ্দীপ এবং রাজ্যে - গরপর্তীল্বক সি পি আইর নেই। _ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তিন কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়া 
গেল। দুই সদস্য বিশিষ্ট সধাঠিন জীবনে আচ্গ্ববস্থা সম্পর্কে গাল্ধী- ফলে দীঘ একমাসকালব্যাপী ডিক্লেটর। তাই শুধ: সি পি আই পুঁজির উপর কংগ্রেসের নিভরশশল- 
+5 কংগ্রেসের পাঁরবার্তত পারাস্থীততে বাদী দৃদ্টিভষ্গী নিয়ে যে এই অধিবেশনের শেষের দিকে সদস্যদের ধমকে তান থেমে বাননি। তার কথা বলতে তান আদোঁ 
পাঁরযাঁতত মনোজবের পারচয়ও জোরালো বন্তব্য রেখেছেন, বাইরে কংগ্রেস দি পি আই সম্পর্কের সভাকক্ষেই কংগ্রেস সদস্যদের ইতস্ততঃ করেন নি-অবশ্য মাঝে 
এই অধিবেশনের 'সধ্য দিয়ে পার- বামপল্ধীদের বহু ব্ৃতা বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অবনত ঘটেছে। শেষের “ অনেকবার ধমকে থামিয়ে দির়েছেন। মাঝে প্রধানমন্ত্রীর নাম উচ্চারণ করে 
্কটে। এই অধিবেশনের পর্বালো- তুলনায় সেগনুলো : অনেক বেশী দিকে শু দি শপ আই নেতা কাঠৌয়ায় বি এস এফ সাব-ইন্স- তান সর্বরোগহর দাওয়াই বাংলে- 
চনা পশ্চিমবলোর বর্তমান ও ভবি- তথ্যপূর্ণ। শ্রীসেনের আর শ্রীসহা- প্লাবিশ্বনাথ ' মুখোপাধ্যাক্সকে পেকটরের গুলিতে ছাত্র পাঁরষদ ছেন। আবেদীন সাহেব সবচেয়ে 
য্যত অবস্থা ব্দকষতে সাহায্য ল্তির বন্তুতা থেকে সংগঠন কংশ্লে-- কংগ্রোসের ভূমিকার তশর সমালোচনা নেতার মৃত্যুর ঘটনার কাটোয়ার এস বেশী সময় বিধানসভা কক্ষে উপ- 
করেছে। সের বর্তমান রাজনশীতির প্রচার করতে হয়েছে। জি ডি আর এবং ডি ওর ভূমিকার তীর সমালোচনা স্থিত থেকেছেন। জীআবদুস সাত্তার 
প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন পাওয়া বায়। একটা কথা বামপল্ধী- দক্ষিণ ভিয়েতন্ষমের বিস্লবী সর- করে কাটৌয়ার সদস্য শ্লীস্ক্রত মাঝে মাঝে বঙ্কৃতা দিয়ে অল্ততঃ 
এবারের বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্য- দের আজ ভেবে দেখা প্রল্লোজন। কারকে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব ম:খাজশীর নেতৃত্বে কম করে এক এটুকু বোঝাতে চেষ্টা করেছেন তাঁর 
দের চার অতাঁতের ফংগ্রেস সদস্য- সংগঠন কংগ্রেসকে একচেটিয়া কায়দা করে এড়িয়ে যাওয়া, চটফল, ডজন কংগ্রেস সদস্য যখন মুখ্য- মধ্যে আম্তারকতা .আছে। তিনি 
দের থেকে ভিল্ব ধরণের। আঙ্গেকার পাঁজর প্রতিনিধি বা সেই শ্রেণীর চা বাগিচা আর বিদেশ তেল মল্পীর বিবৃতি দাবা করেন তখন .সমস্যাগুীলর মোকাঁবলা করতে 
দিনে কংগ্রেস সদস্য হিসাবে বারা স্বার্থরক্ষাকারশ বলেই সকলেই জান- কলে জাতীয়করণের প্রস্তাব প্রত্যা-. ম্দখ্যমন্তীী শ্রীরায় পারম উপেক্ষার চান। ডাঃ গো'পালদাস নাগ কম .কথা 
জয়লাভ করে বিধানসভায় এসে তেন। এখনও কি সেই কর্ধা খাটে? ধ্যান, ক্ষেতমজুরদের ন্যুনতম বেতন সম্পো চরম আলস্যভরে বেণ্টে হেলান বলেছেন কিন্তু {তান অন্ততঃ সদস্য- 
বসতেন তাঁরা প্রত্যেকেই কার়েমী- » একচেটিয়া প্ৰজপাঁত কেন সাধারপ- 'নবারণের প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে দিয়ে শুয়ে পড়ে সদস্যদের বিক্ষো- দের প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা 
স্বার্থের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে ভাবে ধাঁনকশ্রেপী কি এখনও সংগ- না দেওয়া, দি এম ডি এতে আমলা- ভকে যে তিনি আদৌ কেয়ার করেন করেছেন-_অন্যান্য মল্মরা প্রায় সক- 
ব্যক্ত ছিলেন তো বটেই. তা ছাড়া ঠন কংগ্লেসকে মদত দিচ্ছে? অন্ততঃ তশ্ধের প্রভাব কমিয়ে বনর্ধাচিত না তা বারে দিলেন। লেই প্রশ্নোত্তর কালেও সদস্যদের 
তারা ব্যানতগতভাবেও জোতদার- পাঁশ্চমবঞ্গো সধগঠন কংগ্রেসের প্রাানাধদের স্থান দেওয়ার সংশো বিরাট মান্ঘিসভায় আসল মন্ত্রী জবাব কিভাবে এড়িয়ে যাওয়া বায় 
{ মহাজন আর ধনক শ্রেণীর পরিকার- সাম্প্রতিক ভূমিকা এই পুরনো ধনশ বাঞ্গাভরে প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি হলেন মাত তিনজন। মুখ্যমন্ঘী আর সেদিকেই বেশী নজর দিয়েছেন। 
ভুক্ত িলেন। , প্রধানমন্টরশ ইন্দিরা তত্বকে সমর্থন করে না। করে কংশ্বোস পক্ষ সি পি আইকে তাঁর দুই ব্যারিস্টার সহফেগীী অর্থ. ' (শেষাংশ দশন পঠায়). 
গাল্ধীর বামপন্থী সার প্রচেষ্টা শখ ক্টিগের সদস্য প্রান্তন 


এবার কত সাদ বলদ" পরীক্ষা প্রশ্ম মন্ত্রিসভার একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি 
বধে আকৃষ্ট করেছে তার পরিচ্ন কারের পক্ষতুন্ত নয়। নেপদলী (রিতা 


বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভাষার স্বীকৃতি এবং নেপালশদের 
মধ্যে পাওয়া যার। তাই 'বরোধী- প্বারত্তশাসনের দাবীতে তিনি এক- কলকাতা  বিশ্বাবদ্যালয়ের কিন্তু কার্যত তা হল না। পর্ট দেখানোও তান প্ররোজ্ন বোধ 


| জর্ঘরী ও ॥ঢরবত্বপূর্শ বিষয়ে দৃষ্টি ছিলেন। তাছাড়া তার আর বিশেষ 'শক্ষা জগতে জল ঘোলা হয়ে আছে দাবীতে ছাত্র পরিষদ মার খেল। খবর প্রকাশ, মখানন্তরীর এই 


আকর্ষপা 'বন্তব্য এমনকি বিভিন্ন কোনো ভূমিকা ছিল না। » বহ? দিন। বিষক্্ট ইন্দিরাগাম্ধী পর্যন্ত শিয়ে-' মনোভার অধ্যাপক মহলেও অস 
বিলের আলোচনার যোগদানকারা বিধানসভায় *স পি আইয়ের সম্প্রতি ছাবটা বেশ 'পাঁরচ্কার ছি। কিন্তু তাতেও কোন লাভ ল্তোষ সৃষ্টি করেছে। কংগ্লেস 
কংগ্রেস সদস্যদের বন্তব্য থেকেও সদস্য সংখ্যা পারয়ত্রিশ। এদের মধ্যে হয়ে উঠেছিল। একদিকে দসনেট-. হয়নি। প্রভাবিত অধ্যাপকরাও মুখ্মল্মীর 


অনেক সময় সাধারণ মাননযের বন্তব্য অনেক প্নরাতন এবং অভিজ্ঞ“ সাণ্ডকেট অধ্যাপক সামি এবং  বিশ্বাবদ্যালর কতৃপক্ষের এই এই বয়কট-এর মনোভাব মেনে 
প্রতধ্বানত হয়েছে। কলা বাহুল্য সদস্য আছেন। শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী কাঁম.ছাঘ সংাঠনগ্ীল ) (বাতিল অনমনীয়তার পিছনে সমর্থন নিতে প্মরছেন না। গুদের নেতা 
এই ধরণের বশ্তব্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রথম করেকাঁদন সভায় উপস্থিত . পরপক্ষা পুনরায় গ্রহণের ওপর জোর জোগাল অধ্যাপক সাঁমতি এবং সতীশল্্রনাথ চক্রকতশ ইতিপূবেই 
তরল কংগ্রেস সদস্যদের মুখ থেকেই থেকেছেন-দ ন একাঁদন বক্তব্যও 'দয়েছেন। তাঁরা এই ব্যাপারে বামপল্থশ ছাত্র সংগঠনগলি। পরাক্ষা বাতিলের সমর্থনে বিবৃতি 
শোনা গোছে। রেখেছেন। তার পর থেকে বোধ একটা আগ্ৰেষহীন দৃঢ় মনোভাবেরই '. কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পারষদও িয়েছেন। বিশ্বাবিদ্যালর চত্বরে 
প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা নারব হর ক্ষদষ্থ হয়েই আর বিধানসভা পাররচয় দিয়েছেন। অপরপক্ষে ছাত্র ছাড়বার পাত্র নন। তাঁদের মধ্যে মৃখ্যমন্গীর এই বৈঠক যথেষ্ট টাজ- 
- দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন বিধান ভবনে উপস্থিত হয়ান। সি পি সংগ্রাম কমিটিও তাদের সিদ্ধান্তে নাক অনের প্রান্তন নকশালপ্ল্ঘণও নের সৃষ্টি করেছে। 

সভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় আই সদস্যর তাঁদের দলের নীতি অটল) আর এই দুই পক্ষের মাঝ আছেন। তারা বারে বারে ছাত্র বৈঠকের শেষে তিনি যে মধ্য- 
মখাজশী বিধান (সভায় নিয়ামত -অনুসারে সরকারের সমর্থন আর খানে এতাঁদন মতলববাজের মতো পাঁরষদের ওপর চাপ দিতে লাল । টার বরের 
হাজিরা 'দয়েছেনবৃদ্ধ ও অসন্ত বিরোধিতা দুইই চালাতে রে ঘাপটি মেরে বসোঁছলেন 'মান্মসভা, অবশেষে মৃখ্যমন্ঘণী বৈঠকে ৃ 

প্রান বিপ্লবী শ্রীডূপাঁত মজুমদারের মাঝে মাঝে হাস্যাস্পদ অবস্থার দৃষ্টি ছাত্র পাঁরষদ এবং সি ৷ আই বসতে রাজশ হচ্েন। তিনি ছাত্র সংগ্রাম সমিতি কার্ষতঃ তা প্রত্যা- 


পাশে নীরবে বসে খেকে সভশেষে করেছেন। সরকারপক্ষ বিশেষ করে পক্ষের ছাত্র হেডারেশন। সংগ্রাম কাঁমাটিকে ছাত্র পাঁরষদকে হার করেছে। অপর পক্ষও এ 
ফিরে গিয়েছেন। শ্রীমজনমদার তবনও মাশ্ঘসভা তাঁদের আমল দিতে চায় ওয়াকিবহাল মহলের খবরে এবং সশ্ডিকেটের কয়েকজন বাছা ব্যাপারে তেমন আগ্নহণ নয়। সমর্থন 
লাঠি হাতে ধীর পায়ে মাকে চলা- নি মাঝে মাঝে উপেক্ষা করেছেন। প্রকাশ, ছাত্র পরিষদের পরোক্ষ বাছা চাঁইকে শনয়ে থসলেন। জানিয়েয়েছেন শুধু ছাত্র পারিষদ। 


ফেরা. করেছেন। লবীতে তার নেতা শ্রীঘ*্বনাথ মুখোপাধায়কে আশ্বাসেই এক সময় ছাত্র সংগ্রাম অথচ অধ্যাপক সামৃত, সিনেট ফলে বৈঠকের শেষে পাঁরাস্থীতর 
সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে কিন্তু অজয় ম্ুখ্যমন্ম্ীর ধক হজম করতে কাঁমাট তৈরশ হয়েছিল। বাসে সামে বা বাম ছাত্র সংগঠনের কাউকে ডাকা জটিলতা আরো বদ্ধ পেরেছে। 
মখার্জসীকে সভাকক্ষে তাঁর আসনে হয়েছে। শ্রী্তী গ্রীতা মখোপাধ্যা- ছার কনসেশন চালু করা, বড়বাজার হল না। বাঁদও বিষয়টির সম্পর্কে ছাত্র সংগ্রাম কামটির সাথে ছাত্র 
ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নি। য়কে লক্ষ্য করে বাল্গোস্তি করেছেন থেকে কাল্রেযাজার উচ্ছেদ এবং তাঁরা সকলেই আপ্ুহশ। পরিষদের সম্পর্ক আরও তন্তু 
প্রবাঁপ কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজয় সিং যুব কংগ্রেসী নেতা রা্টুমন্মী আরো অনেক আকর্ষণার শ্লোগান এ সম্পর্কে এস এফ আই নেতা হয়েছে। অধ্যাপক সাঁমাত মুখা, 
নাহার, শ্রীকৃফকুমার শুক্লা এবং ল্লীস্দ্রত মনখোপাধ্যায়। সদখ্যমল্মী দিয়ে ছত পারষদ সেই সময়ে বেশ শ্রীবমান বসুর সাথে যোগাবে মন্ত্র আচরণে অসম্মান বোধ 
 শ্রীঅধেন্দি,. শেখর নস্কর প্রমুখ শ্রীসি্ধার্থশঙ্কর রায় দু দ্বার সি একটা সরগরম আবহাওয়া তৈরী করলে তান জানান, মনৃখ্যন্যশ ছার করেছেন। আর বামপন্থী ছার 
সদস্যদের বিধান সভায় ' বিশেষ পি আইর সম্গো জধীতে আলোচনা- করেছিল। তাদের ধারণা ছিল পাঁরষদ ছড়া আর কাউকে দেখতে সংগঠনগীল সর্বদলশয় শিক্ষা কন- 
কোনো ভূমিকা ছিল না। কালে আপোষ করতে রাজী হয়ে ছাত্র পারষদের যে কোন কথা বিশ্ব- পাচ্ছেন না। আমাদের তো দুরের তেনশন ডেকে মশ্িসভকে আর 

দবরোর্ধী সদস্য হিসাবে মার বিধান সভার নিজে হাজির না বিদ্যালয় মানতে বাধ্য। কথা অধ্যাপক সাঁমাতিকে সম্মান একটন বেকায়দার ফেব্তে বাচ্ছেন। 


দুই যুব নেতার বিরোধ 


বিতাড়নের চেষ্টা করছেন। দক্ষিণ 
কলকাতার এ কাজের পুরোধ হলেন 
শ্রীলক্ষর্রীকান্ত বনস্ম। সাধারণ 


নাক প্রীবসকে তিরক্কার করে- 
ছিলেন, দল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে 


এনেছেন। তাই প্রীস; বিপরীত 
দি রা 
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পড়ে জেশেছেন। শ্রীচ্যাটাজন এ 


ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকী দিয়োছলেন। বিষয়ে উর্ধতন নেতাদের সঙ্গো 


ফলে স্বভাবতই শ্লীবস্দ -তাঁর 
উপর ক্ষিপ্ত হরে যান। সংগঠনগত 
ভাবে তাকে কিছুই বলতে পারেনি । 
'কারণ শ্লীবসুর নামে দলের মধ্যে 
এই জাতীয় আভিকোগ অনেকেই 


যোগ্গাবোশ করেন। কিন্তু তখন 
তারা অপেক্ষা করতে বলোছলেন। 


দপর্শি ] শুক্রবার ১২ই মে ১৯৭২ 


্যুৎ বিভ্রাট ঘাগয দাহ - 
ৰাজ্য (বিদ্যুৎ পর্ষদের 


(বিশেষ প্রাতানাষ) 


গতি কিছুদিন ধারে কলকাতা 


০ He বিদ্যুৎ বিভ্রাট 


করতে হবে। অন্যঞ্চয় তাকে সারিয়ে 
দেওয়া হবে। 


প্ততিযেনট ফাণ্ডের কোটি কোটি টাকা মানাং 


এ রাজ্যে একচেটিয়া প্রজপাত 
থেকে শুরু করে ছোট বড় কল- 
কারখানা প্রতিষ্ঠানের চার সহস্লা- 
ধিক মালিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রায় 
সাত কোটি দশ লক্ষ টাকা আত্ম- 
সাং করেছেন। এর মধ্যে শ্রমিকদের 


প্রদত্ত টাকার 'পাঁরমাণ চার কোটি ।- 


এই সব মালিককে আবিলম্বে সায় 
আটক করার দাবী সম্প্রতি আই 
এন টি ইউ সির রাজ্য কাঁমাটর 
নেতারা তুজেছেন। তাঁরু শ্রমমল্পী ও 
মুখ্য মন্ত্রীর কাছে এই চার হাজার 


এখানে উল্লেখ্য ফে, এ. রাজ্যে 


ম্যাকাঁলয়ভ গ্রপ গ্রান্ড কোং এক, 


কোটির বেশী টাব জমা দেয় নি। 
এ ছাড়া দূ চারটি খ্যাতনামা সংবাদ- 
পল গোষ্ঠীর মাঁলক্দেরও টাকা 
বাকী রয়েছে। 


প্রভিডেন্ট ফান্ড আঁফসের 


নিজস্ব কোন বাড়ী নেই। বিগত 
সাতষাঁট্র সালে আঁফস ভবনের 
জন্য সাত লক্ষ টাকা 'দয়ে জাম 
কলর করা হয়। কিন্তু আজও বাড়ী 
তৈরী শ্রু হয় নি। জনা গেল 


বে এ জমিটি এখন কম দামে বিক্লী 


করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। প্রাত- 
মাসে প্রভিডেন্ট ফাশ্ডের আফস 


. ঘরের জন্য সাইন্িশ হাজার টাকা 


বাড়া ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। অথচ 
এদের চার বোট টাকা ব্যাচ্কে 
রয়েছে। ইতিপূর্বে এসব ব্যাপারে 
কেউ কথা বলেন নি।. 


চলছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের বতর্মন 
সংকটকে মুখ্যমন্ত্রী অন্তর্থাতমূলক 


ওয়াট বিদযৎ কম আসা শর হও- 
য় কর্তমান গাধয়ে  গরবরাহে 
বিশ্রাট: দেখা গেল। এর ফলে দি 
ই এস দি বাভল্ল এলাকায় বিভব 
সময়ে লোড শোঁডং শুর করলো । 
এই লোড শেভং শুরু হজেই 
বোঝা যায় গশ্ডগ্গোল বেশ চূড়াল্ত 
পর্কারে উঠেছে। 

বিদুৎ বিভ্রাটের ফলে দ্ভাট- 


ঞল্বাল্কেন্স ন্বিঞ্মালও্লভ্ভা 
(৯ম পৃন্ঠার পর) 


তরুণ মল্লীদের মধ্যে জ্রীসুক্রত 
মুখোপাধ্যায় আর জ্লীপ্রদীপ ভ্রা- 
চারকে মাঝে মাকে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গোছে। 

কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে কাটো- 
যার শ্রীসত্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রীতৃহিন 
" সামন্ত, জ্যোতিময় মজুমদার, 


প্রজয় প্রামালিক, নরেশ চাক, : 


নারায়ণ ভট্টাচার্য, সুকুমার ব্যানার্জি, 
তৃণ্ত আইচ, আবদুল বারি বিশ্বাস, 
সুধীর বেরা প্রমুখ সদস্যরা আঁত- 
রন্ত প্রশ্ন, জরুর প্রসণ্যা প্রভূত 
উত্থাপন করে বিলের আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করে ককিয়ে দিয়েছেন 
বে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দলাদ্ি 
প্রকট । ভা ছড়া সময় এবং সুযোগ 
পেলে "সদ্ধার্থবাবুর বিরোধী উপ- 


দল বে 'সম্ধার্থবাবুকে চ্যালেঞ্জ ' 


দিতেও কসর করবে না সভাকক্ষ 
আর লবীর আলোচনাতে তার 
আভাস সংস্পল্ট। 

শিধান সভার কারাববরণণীর 
প্রীত সদস্যদের আগ্রহের অভাব 
পরিত্ষুট। সভাকক্ষে কংগ্রেসের 


দুশো যোল জন সদস্যের মধ্যে. 


কখনো একশো 'তাঁরশ জনের বেশী 
নানা রকম হুইপ থাকা সত্বেও 
হাজির থাকেন ি। দুপুরের ির- 
তির পর অনেকদিন সভাকক্ষে 
কোরাম হয় নি। বেশীর ভাগ' সদস্য 


বরুম্ধে কোন যুদ্ধ না দোখিয়ে 


শি - 
উল্টো অভিযোগ করেছেন যে একা- 


তর সালে সি পি এমও সল্মাসের 
পথ গ্রহণ করেছিল । এই বন্ধ দিয়ে 
এবারে কারচদুপার অভিযেদা তারা 
অনেকটা *ল্বীকার করে ফেলেছেন 
নিজেদের অজান্তে । 

এবারের বিধানসভা থেকে 
পাশ্চঈবঙ্গোর আঁধবাসীরা কি 
পেলেন? এটা বাজেট আধবেশন__ 
ভোট অন একাউল্ট অর্থাৎ স্বঙ্প- 
কালীন বাজেট উত্থাপিত হয়েছিল। 
আমলাতন্লের তৈরী করা বাজেট । 
যে দরকারই আসতেন তারা এ 
বাজেট উদ্ধপন করতেন। তাই এই 


নতুন করে কিছ করা হয় নি। রাষ্টী- 
শপ্াঁতর শাসনের আমলে আর্ভন্যান্স- 


পুলগো জারী করা হয়। কেন্দ্রের 
পরামর্শ নিয়ে আমলাতিল্ত এ সব - 


বিল চালু করেন। কাজেই এগুলোর 
কৃতিত্ব বর্তমান সরকারের নয় 
কিল্তু অকৃতত্বের বোকা সরকারের 
উপর বৃত্তে বাধ্য। কারণ ইচ্ছা 
করলে মাল্গিসভা এইশুলোর পাঁর- 


- বর্তন ঘটাতে পারতেন। তা তাঁরা 


করেন নি। 
একাটি মাল সংশোধনী বিগ 


তাঁরা নতুন করে এনেছেন এটি 
হোল সার সংশোধন । এই সংশো- 
ধন দ্বারা তাঁরা প্রভিডেশ্ড .ফাশ্ড 
আর ই এস আইর টাকা যে সব 
মালিক ফাঁক দিচ্ছে আর যারা জমি 
বেনামী করে রাখবে তাদের গ্রপ্তা- 
রের কথা বলা হরেছে। কংগ্রেস 
সদস্যদের কাছেও এই প্রস্তাব স্টাল্ট 
কলে মনে হরেছে। 

তাছাড়া দস এম ভি এ বিলে 
আমলাতল্ের পুরোপুরি  একাধি- 
পত্য বজায় রেখে, জনশজ্ধল্ম বিল 
দ্বারা প্াালশের হাতে বিপুল 


ক্ষমতা বজায় রেখে, ভূমি সংস্কার - 


বিলের ধারগুলেোকে কার্যকর" 
করার জন্য শাণসংগঠনের হাতে 
দাঁয়ন্ব দিতে অস্বীকার করে সর- 
কারের প্রতিক্রিরাশল দৃম্টিভষ্গীর 
সুস্পষ্ট পারচয় গাওয়া গেছে। শহ- 
রের জামির দীমা নির্ধারশ আর 
বপ্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রের 
হাতে বিধানসভার ক্ষমতা তুলে 
দিয়ে কংগ্রেস সরকার তথা কংগ্রেস 
দল বামপল্থীদের  আভিযোগকে 
সত্য প্রমাণ করেছে যে কহোস সর- 
কার 'পশ্চিমবঙ্গোরি স্বার্থ রক্ষা 
করতে আগ্রহ" নয়-তারা পশ্চিম- 


বঙ্গাকে কেন্দ্রের উপ্মানবেশ করে ! 


রেখে ক্ষমতা করায়ত্ব করে রাখাই 
আঁধকতর শ্রেয্ঃ মনে করেন । নির্বা- 
চনের আগে বমিপল্ধীরা বে অভি- 
যোগ করোছিলেন নতুন বিধানসভার 
প্রথম অধিবেশনেই তা প্রমাণিত 
হলো। 


পাড়া, ব্যারাকপুর দক্ষিণ হাওড়ার 
বাইশাটি পট কলের পা'রশ্লিশ 
শতাংশ উৎপাদন ব্যাহত হলো। গত 
এপ্রলে সৃতাকলে ক্ষাতর পাঁরমাণ 
দাড়ালো লক্ষাধিক টাকা। ও ছাড়া 
হিন্দ; মোটরের একটি ভিভিশনেও 
কাজ বন্ধ থাকলো! শয়ালদহ 
হাওড়া সেকসনে দু-চার দিন ট্রেন 
চলাচল বন্ধ থাকল্য্ে। অপরদিকে 


পলতা থেকে অল সরবরাহের বিঘা | 


ঘটলো। এক কথায় শহর ও শহর- " 
তলার জনজশীবনেও দুর্ভোগ নেমে *- 
এজ্মে। 

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 
অভিযোগ করা হলো নাশকতা- 
মুজক কাজের। এ ছাড়া তার ও 
দ্রানদফরমার চার হচ্ছে। চাঁববপ 
পর্পাণায় গত এক মাসে লক্্পাধক 
টাকার তার চার হয়েছে। মালদহে 
যার্টাটর বেশশী ট্রান্সফরমার চার 
হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই বন্ধবা 
হলো পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ফান্দ। 


দর্পণ ] শুক্রবার ১২ই মে ১৯৭২ 


- গুরষকার য়ে আবার গ্রহন 


সমর বন্ছ্যোপাঘ্যার 


চা 


৬ 


আকার প্রহসন ঘটল ছবির 

বিচারে ও জ্ঞাতীয় পুরস্কার দানে। 
বালহার সবক আণ্চালক কাঁমিটির 
স্প্ণারশ দেনেওলাদের! আর 
খোদ কেন্দ্রীয় বিচারকদের তো 
মাহমার অন্ত নেই। কোন নীতিতে 
বে তাঁরা বিচারপার্ক সম্দধা করেন, 
তার হদিস কিন্তু আজও পর্যন্ত 
ঠিক মালুম হল না। স্বাঁকার করি, 
বিচারের িম্ধাল্তটা সাধারণ অর্থে 
আপেক্ষিক। সকলকে একই সঙ্গ 
তো খুশী করতে পারে না। নানা 
জনের নানা মত, বাজন চিক্তা- 
ধারণা এবং তার মধ্য দিয়েই ব্যান্ত- 
মানসের স্বকশয়তা ফুটে ওঠে। 
কিল্তু এঁকাটি সার্বিক বিচ্ছরের 
প্রসংগ যখন ওতে, তখন তো একটা 
সাধারণ নশীত 'নর্ণায়ক মান স্থির 
করতেই হয়। নইলে কোন ভিত্তিতে 
বা মাপকাঠিতে 'বিচার কর্মীট মোটা- 
মৃ স্মসিম্ধাল্তে আসতে প্যরে? 
এবং এ সাধারণ নাতির ভিত্তিতেই 
এবার অনাস্থাও জেগে ওঠে প্রো- 
পুরি। 


কংগ্লেসের কোন নতুন কার্যালয় 
এখানে খুলতে দেওয়া হবে না। 
এই সব বাড়তি বঞ্চাটের হাত 
থেকে কি ভাবে বাঁচা যায় দে সম্পকে 
সরজমনে তদন্ত করবার জন্য 
রাম্টীমল্তী সুরত মুখার্জী শিলি- 
গাড় যান। কিন্তু সেখানকার যুব 
কংগ্রেস নেতারা স্ুত্রতবাবুকে 
জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের 
দাবীর প্রত সুবিচার করা না হলে 
তারা কারো কথা শুনতে রাজশ 
নয়। স্ব্রতবাবুকে শিলিগুড়ির 
যুব কংশ্লোসারা আয়ো জানিয়ে দেয় 


_ যারা নির্বাচনে জরলাভের জন্য অস্ত 
' ধরল এখন তাদের অস্ত্র কেড়ে নেবার 


চেষ্টা করা হলে তা বরদাস্ত করা 
হবে না। 


পদকে ভূষিত হয়েছে সত্যজিৎ রায় 
পারচালিত বাংলা ছাব “সাঁমাবদ্ধ"। 
সাঁতাই অবাক হয়ে যেতে হয় 'বচা- 
রের ফল্মফল দেখে। 

“সীমাবদ্ধ” কোন মানদশ্ডে 
প্রথম হল? পারিচালনা, চিত্রনাট্য, 
আলোক চত, সংগত, আঁভনয়- 
কোন ভাগেই তো তার শ্রেণ্ঠত্ব 
শিবোচিত হর ন! এই সব বিভা- 
গোর বিচার ফলাফলে অন্যান্য ছাবর 


মেল্টও তেমনি আগাগোড়া ফি: 
মতায় আচ্ছন্ন, বার ফলে রল্েতীর্প 
তো দূরের কথা, সহজজভাবে মনেতে 
কোন দাগও কাটে না। মাচেন্ট 
শফিসের এক পদস্থ আঁফসারের 
'আযামবিশন” চরিতার্থ করা কিংবা 
খলা যেতে পরে এক কোরযারি- 
স্টের স্পগ্রাতম্ঠিত হবার উচ্চাকাঙ্ধা 
পোষণ করাকে কেন্দ্র করে ছবির 
বিষয়বস্তু ও শেষে কিছু ইফোশান 
প্রকাশ করে সহানুভূতে আকর্ষণ 
করা নিশ্চয়ই কোন মহৎ বন্তব্যকে 


- সূচিত করে না। এ দেশশষ সাধারণ 


দর্শক সমাজে এই “হাই মিডল ক্লাস 
সৌঁল্টমেন্ট” কোন আবেদনই সপ্ার 
করতে পারে নি। তবে? ছাব কিসের 
জোরে প্রথম হল? 

বাস ভট্রাচা্যের হিলদী ছার 
“অনুভব” দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করেছে! খর কারণও রহস্যজনক । 
ছবিটির বন্তব্যে কোন নতুনত্ব নেই, 
নেই কোন মাহমাও। সেই প্রেম আর 
ভুল বোবাবুবিও শেষে ও শাল্তি'। 
তকে একটা কসরত আছে। সে 
প্যাঁচটা ছবিটির একেবারে শেষ 


কলকাতা প্রেস ক্লাবে এম এল 
এল এদের সম্বন্ধনা বিষয়ে একাঁট 


খর দর্পণে প্রকাশত হয়োছল। : 


এই ‘বিবরণীতে কিছ; ভুল 'ছিল। 

এই সম্বদ্ধনা কেবল কংগ্রেস 
এম এল এদের জনাই আয়োজত 
হয় নি! এখ্দনে কংগ্রেসের নয়া 
দোসর সি পি আই-এর এম এল 
এ-দের কেউ কেউ উপাস্থিত ছিজেন 
এবং তাঁদের দুই একজন বন্তৃতাও 
করেছেন। 


সত্যই একালের এক বিশিষ্ট সৃদ্টি। 
অথচ বিচারের রায়ে তারই. হল 
নির্বাসন বাংলা ছবির আণ্টলিক 
কোঠায়! 
শ্ৰেষ্ঠ বাংলা 

পুরস্কার পেয়েছেন তপন সিংহ 
“এখনই” ছবির জন্য। বাস্তাবকই 
ধক হতাশাজনক কান্ড! যে-ছাবর 
চিত্রনাট্য একান্তই দুর্বল, তাই 
পেয়ে গেল একেবারে সকলের 
সম্মান! বাহাদুর বিচার তো একেই 
বলে। আচ্ছা, বিচারক প্রভুরা ক 
সংলাপের কচ্‌কচান শ্নে মুগ্ধ 
হলেন? কিন্তু ি্নাট্যের এন্ডিললার 
তো কেবল সংলাপেই আবদ্ধ নয়! 





প্রকাশ করে গেছে। সেখানে চিন্- 
ধর্ম তার কতটুকু রক্ষিত ? 
সুচিত্রা সেন এখনো পর্যন্ত 
শ্ৰেষ্ঠ আভিনেত্রশর সম্মানে “উর্বশী” 
হননি। এবারেও হলেন না। হলেন 
ওয়াহিদা রেহমান “রেশমা অর 
শেরা” হিন্দী ছবিতে অঁভিনরের 
জন্য। এও বাঁক একটা রীতিমত 
প্রহসন। ইতিমধ্যে নবাগত সারদা, 


রেহানা সংলতান পর্যন্ত “উর্বশী” - 


হয়ে লেছেন। ট 
ইদানীং স্দচিন্া সেনের 
যেমন উন্নত তেমান পাঁরপত। তাঁর 
মুখে আজকাল সংলাপ থাকে কম, 
আঁভকৃত্তিই বেশী। তাই ছাকতে 
তাঁর চারলায়ণ ঠাভীরতা পায়। “নব- 
রাগ” ছবিতে তাঁর অভিনয় স্মর- 
পীয়। “ফারয়াদ"-এর মত চরম 
অবাস্তব ছবিতেও তাঁর আভিনয়ই: 
কেবল আকর্ষপীয়। এমন শিল্পা 
আজও উপ্পোক্ষতা হয়ে রইলেন। 
এমন কি শনমল্তণ” ছবিতে আভ- 
নরের জন্য সন্ধ্যা রায়ও যদ 
“উর্বশী” হতেন, তা হলেও 'িচা- 
রের ফলট! দুঃসহ জর্গাতনা এত- 
খান। আগ্যালক কাঁমাটর সুপা- 
রিশ গুলিই' যেখানে পক্ষপাতদুষ্ট 
সেখানে নাটের গরুদের বিচার 
বিবেচনায় প্রকৃত গুণের কদর থাকে 

কেমন করে? 


" শায়েস্তা করা শল্ত। 


1 এগারো ০ 


শ্রমিক ও গুণ্ডাদের বিক্রদ্ধে 
শ্রমিকদের সার্থক প্রতিরোখ 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 
আসানসেল £ সম্প্রাত এখানকার 
জে কে গ্যালুর্মীনয়ম কারখানায় 
একটি সার্থক প্রতিরোধ আন্দোলন 
হয়ে গেল। পুলিশ কংগ্রেস 
প্ররোচনায় এই কারখানার প্রভাব 
চিট ইউনিরনের দুই নেতৃস্থানীর 
কর্মীকে ছাঁটাই করা হয় এবং পরে 
শ্লেপ্তারের বন্দোবস্ত হয়। 
ছাঁটাই-এর সঙ্গে সল্গো কারখানার 
সাড়ে তিন হাজার শ্রসিক রুখে 
দাঁড়ার়। তাঁরা বলে নেতাদের কাজে 
পুনর্বহাল না করলে কারখানার 
চাকা ঘুরবে না। 

পালিশ ও কংগ্লেসীরা মনে করে 
যে শি পি এম-এর নেতারা বোধ হয় 
ভেতরে ভেতরে সম্মাস চালাচ্ছে 
তাই শ্রামকরা কাছে আসতে পারছে 
না। 

তখনই কারখানার শীতাতপ, 


যুব কংগ্রেস সম্পর্কে এই ধরণের 
অভিযোগ আনেন মূলতঃ তাঁর 
বিরোধী কংগ্রেসীদের শায়েস্তা 
করতে। 'সম্ধার্থবাবুও কাঁ তাঁর 
ঘোষণার মধ্য দিযে আই এন ?ট 


, ইউ সিতে তাঁর বিরোধী গ্োম্ঠীকে 


সাবধান করে দিতে চেয়েছেন? 


বিরোধীতা 
একদিক থেকে আসছে না। নানা 
শোম্ঠর নানা দাবী আর বাজন 
ধরণের মতবিরোধ । 


দুটি লিফটে একই ব্যবস্থা চলল । 
কিন্তু কারখানার শ্রীমক দলের 
কাজে এল না। এ ঘটনা প্রীলশ 
এবং কংগ্রেসের পক্ষে আশাতীত। 
এর জন্যে ওরা প্রস্তুত ছল না। 
শেষ পরক্তি মালিক প্রমাদ 
গুনল। পালিশ ও কংশ্রোসীর সঙ্গেগে 
পরামর্শ করে শ্রমিকদের দুই নেতাকে 
কাজে ফাঁরয়ে নিল। সঙ্গো নে 
বিজয়" শ্রুমকদল বপরখানা প্রো" 
দমে চাল; করে 'দিল। 

তবে এখানে অনেকের সন্দেহ 
যে প্রথম রাউশ্ডে পুিশ-কংগ্রেস- 
মাক জোট হেরে গেলেও আবার 
নতুন আক্রমণ সুর্য হবে। যেমন 
আশ্মনসোল অঞ্চলে ব্যাপকভাবে 
হচ্ছে। 

শ্রাসক মহল্লায় পলিশ গুণ্ডা 
আক্রমণ, ব্যাপক ধরপাকড় প্রভাত 
সল্মাসমূলক অভিযান চালিরে 
জঙ্গি শ্রামকদের ওরা তাঁড়য়ে দেয়) 
পরে ইউনিয়ন দখল করে পাল্টা 
কংগ্লেদী ইউনিয়ন তৈরী করে। 
এ ঘটনা জে কে গ্যালমনিয়মে 
এখনও ঘটে নি। কারণ এই শিল্পে 
দক্ষ কারিগর দরকার । 








নতুন কাব্যগ্রন্থ 


নৈঃশব্য্যের প্রতিধ্বনি 


দাম / চার টাকা 
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা / অজয় গুপ্ত 
-ারঞজণ প্রকাশনীর অন্তান্ত-_--- 


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
কাব্য নাটক 


পরবাসে খোজে সে স্বদেশ 
দাম | এক টাকা পঞ্চাশ 
শফিকুল হাসানের 

যুক্তির সংগ্রামে পুর্ব বাংলা 


ঘা / হু" টাকা পঞ্চাশ 


রঞ্জন গ্রকাশনী 
৬১ হট লেমন | কলি ১৩ 








Regd. Ho. CIS 


চিত্তরঞ্জন কারানগরীতে পাঁরণত 


শ্রীএস আর দাদ এবং আরও সাত- 
জন ইউনিয়ন নেতাকে শামসায় 


স্কতুস্পন্ক ই-্উলন্লিঅলেন্র তনেভালেন্র 
জ্বি সালাম নাজ্ঞেলহালন ক্ষনে 


স্মৃতির উদ্দেশ্যে 
৮ 
কেন্দ্রটিকে জনৈক লেখক ' “কারা 


নগর” নামে অভিহিত করেছিলেন . 


প্রায় বশ বছর আশো। 

সোঁদন যাঁরা আতিশয়োন্তি বলে 
মনে করেছিলেন তাঁরা এখানকার 
বর্তমান অবস্থা জানলে নিশ্চয় বল- 
তেন যে দেশবন্ধুর দোঁহতের 
রাজত্বে এখন চিত্তরঞ্জন সাত্যিই 
একটি কারানগারশ ! 

গত অক্টোবর মাস থেকে, সাত 
বর্গ মাইল বিস্তৃত চিত্তরঞ্জন কার- 
খানা ও শহরটি একটি 'দাতফ:ট 
উচু এবং ছয় ফট চওড়া দেওয়াল 
দয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। যেখানে 
যেখানে দেওয়াল দেওয়া সম্ভব 
হয়ান সেখানে ছর ফুট গাভশর খাল 
কেটে দেওয়া হয়েছে বেমন বড় বড় 
দশের চার ধারে থাকে। এর 


বিদেশ দর্পণ 
চতুর্থ পৃহ্ঠার পর) 


দিকে মুক্তিসেনা দুর্বার রেগে 
এগিয়ে চলেছে সমস্ত দাক্ষণ 
ভিয়েতনাম নিজেদের  কবজ্বার 
আনতে ৷ তাঁবেদার বাহিনীর আঁফ- 
সার ও সেনারা দলে দলে রণক্ষেত্র 
ছেড়ে পাল|ঞ্হ, আত্মসমপশি করছে। 
ম্বান্তর প্রতিজ্ঞা নিয়ে যারা লড়ছে 
বোমা ফেলে বা বিষান্ত গ্যাস ছড়িয়ে 
তাদের রোখা যায় না, এই সত্য 
আরেকবার প্রমাণিত, হচ্ছে ভিয়েত- 
নামের জামিতে। 

ভিয়েতনাম জনসাধারণের এই 
মনোবল যে উপেক্ষপীর নয়৷ তা যেন 
চীন ও সোভিয়েত রাশিয়াও মনে 
রাখেন। বিশেষ করে চীন যেন মনে 
রাখে হ্যানয়ের সরকার মুখপত্রের 
সই সম্পাদকীয়, যেখানে €নক- 
সনের চীন সফরের সময়) পাঁরদ্কার 
বলা হয়েছিল যে কোন বড় দেশ 
যেন কোন “সমাধান” িল্লেতনামী- 
দের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা না 
করে। হ্যানর বারে বারে শাল্তি- 
পূর্ণ সমাধান চেয়েছে কিন্তু 
মাঁক্নি য্যস্তরাম্ম তা অগ্রাহ্য 
করেছে। হিকসন চেয়েছেন সামারক 
সমাধান এবং ভিয়েতনামের মানুষ 
যে কড়াইয়ে ভীত নর তার প্রমাণ 
ওয়াশিংটন ভালভাবেই পেয়েছে । 
যে প্যারপাঁতি নিকসনের প্রাপ্য ঘটনা 
সেইদিকেই চলেছে। চন ও রাশিয়া 
সাহায্য করতে না পার্ক, বেন নিজে- 
দের সুবিধার্থে কোন "শাল্তির 
প্রচেষ্টা না করেন। কারণ তার ফল 
ভাল এহাবে না। 
মার্চ) । | 





ববেডুধবার দশই - 


(বিশেষ প্ৰতিনিধি) 


জন্য ব্যয় হয়েছে দশ লক্ষ টাকা। 


চিত্তরজনে প্রবেশ করতে পারবে না। 

চিত্তরঞ্জনের সৃষ্ট থেকেই এই 
প্রথা চ্দু আছে। যকত ফ্রুল্টের 
আমলে অল্প কিছু দিনের জন্য এর 
ব্যতিক্রম হয়েছিল, যখন ওখানকার 
খেটে খাওয়া মানুষেরা একট; স্বাধীন 
ভাবে চলাফেরা ও 'সভা-সামাত 





অবস্থার হজ্গপাতালে ছিলেন। এই 
ইউনিয়নের সাধারণ 


আটক করা হয়েছে এবং এ'দের 
চাকুরী থেকে সাসপেশ্ড করা 
হয়েছে। প্রা ষাট জন ইউনিয়ন 


সভছদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো 


হয়েছে। এদের মধ্যে তিরিশ জনকে 
সা্তপন্ড করা হয়েছে। 

এতেও ক্ষান্ত না হয়ে রেল 
কতৃপক্ষ এবরে বেপরোয়া হয়ে 
ইউনিয়নের সাতজন কর্মকর্তাকে 


ই উল 


করেছেন । সাদার্ণ রেলওয়ের 'শ্রিচু- 


হাতে সহজে হাওয়া খেলতে পারে। সুশ্রী গড়ন 
| দেখেই বুঝবেন পায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই 
1 তৈরি। সুঠাম-তল চলার ছল্দ হালকা ও সাবল*ক্স 
৷ করে দেবে । বাটার দোকানে এ-রকম ছিমছাম 
স্যান্ডাল ও চস্পলের যেন মেলা বসে গেছে। 
এখানে তার মাত্র কয়েকটি নকশা দেখছেন। 


লম্পাদক হরেন বম; 


ক নু. ্ 
SEEN TTT 


শা পপপীপপপপপিপ্পী? 


লম্পাদক কতক জভার্শ ইন্ডিজ প্রেস ৭, রাজা স্মবেধ মল্লিক দ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে জাত এবং দর্পশ কার্যালয় খেকে প্রকাশিত 


&১৯৭ং 


লং লেন, কাঁলকাতা-১৩ 
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তির ইন নেতাদের 
নিয়ে সিদ্ধার্থ রায়ের ্ ফাস 


মনে হয় মাঁলকরাও একট: উস্কানী 


(ছপণের সংবাদদাতা) 


সিদ্ধার্থ স্নেহপ্নুণ্ট। এদিকে এই 
“গিংাডদের* সম্পর্কে আঁভযোগ 
আছে নানা মহল থেকে৷ 'কি্ছিু্দন 
আগে সি পি আই নেতারা আঁজ 
যোগ করেছেন যে, সি পি এম 
ঠ্যাপ্গান শেষ হওয়ার পর কংগ্রেস 
শগাপ্ডারাশ এখন বেপরোয়া হয়ে 
শোছে। 

সি পি আই-্্রর এই আঁভ- 
বোগ এখন আই এন টি ইউ সি 
মহল থেকেও আসতে আরম্ভ 
করেছে। এই প্রাতষ্ঠানের সর্বভার- 
তীয় নেতারা সম্প্রীতি কলকাতায় 
এসেছিলেন সিদ্ধার্থ বাবুকে বোঝাতে 
যে, অবস্থা শোচনীয়, এবং এই 


পোর্ট কমিধনারমের চেযরম্যাম 
দিদ্ধারথ ৰ্বায়ের কাছে ণুঃস্কার চান 


প্রভাবশালী এবং ওয়কিবহাল, 
হলের খবরে প্রকাশ যে, কলকাতা 
পট কাঁমশনা্স-এর চেরারম্যান 
একে কে রায়। মুখ্যমল্পীর কাছে 
রাজোর চীফ সেক্রেটারী পদে নষুত্ত 
হবার দাবী পেশ করেছেন। বর্তমান 
চাঁফ সেক্রেটারী , নির্মল সেনগ 
বতাঁতাবরক্ত হয়ে দিল্লী ফিরে যেতে 
চেয়েছেন। | 

কে কে রায়ের দাবী করার 
কারণ আছে। সিম্ধার্থবাবুর পক্ষে 
এড়ানো শত্ত। রায় মহাশয় দিন্ধার্থ- 


বং ত্রাঁজ্জ কাঁমশনার্সরা বি বি জে 
কোম্পানীর বিরদ্ধে নিষ্দেদের মত 
প্রকাশ করে সরকার" প্রতিষ্ঠান ই, 
এপি আইকে কল্টান্ত দেওয়ার সন্ধানত 


জানান, তখন কে কে রায় বিশ্বস্ত 
তার 'সঙ্গো সমস্ত য্যান্ত বিসর্জন 
দিয়ে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা 
করেন। শেষ পর্যন্ত ব্রীজ কমি- 
শনার্সের সিদ্ধান্ত বানচাল হয়ে 
যায়, বি বি জে কল্মাক্ট পেয়ে যার। 

কে কে রার নিজ কর্মের পুর- 
ক্কার চাইবেন _এত 'ঁবচিন্ন নয়। 
কিন্তু রাজ্য সরকারের অফিসার 
মহল এতে অখ্ুসী হবে। আর এই 
আমলাতল্ম অখ্বর্দী হলে প্রশাসন 
চালানো ম্া্কল। 

এমনিতেই' অনেক কারণে আম- 
লাদের একাংশ চটেছে। তার ওপর 
আবার এই ঘটনা। কে কে রায়কে 
কিছু করা দরকার। বাপু আমলা 
এই রাল্প। উনি জানেন মল্মণদের 
দুর্বলতার স্ুযোঁা ধনতে। সিদ্ধার্থ 
বাবদ মহা ফাঁপরে। এদিকে আবার 
কেন্দ্রে এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের 
কল্মীক্ পাওয়া নিয়ে অনেক গুঞ্জন 
হয়েছে। 


একটা পদ্ধতি আছে, নেতৃত্ব নির্বা- 
চিত হতে হবে। আর তা ছাড়া আই 
এন টি ইউ "সর পশ্চিমবলা শাখার 
বর্তমান নেতৃত্বের শতকরা সত্তর 
ভাগ তরুশ। 
কান্লীবাব শিশিরবাবু প্রমুখ 
(শেখাংশ মারো পষ্ঠার) 


গুণিধের আই জি প্রমাদ বহ্‌ 
‘দেবাৰ যদা ধেলেন না 


(বিশেষ প্রতোনধাঁ 
পশ্চিমবলো প্দালশ অই জি 


 শ্রীপ্রসাদ বন্দর আশা ছিল যে তার 


“সেন্ব"র প্রস্কার হিসাবে সবে 
বাংলার মসনদে আরও পীকম্্ীদন 
বহাল থাকবেন। 

{কিন্তু ওঁর কাজের মেয়াদ 
বাড়িয়ে দেওয়ার কোন সম্ভাবনা 
নেই জানতে পেরে উনি এখন উচ্চ 
পদস্থ কর্মচারদের মধ্যে অসন্তোষ 
ছড়িরে বেড়াচ্ছেন। 

গাত ' কিছুদিন থেকেই ওর 
সঙ্গো একটু ঘনিষ্টভাবে. আল্লাপ- 
আলোচনা করেছেন এমন একাধিক 
কর্মচারী বলেছেন যে শ্লীবসুর 
ধারপা পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার 
যে উল্নাত লক্ষ্য করা গেছে তার 
পেছনে ওঁর বহ্যাদনের পারকজ্পনা 
কাজ করেছিল। সরকারের উচিত 
ছিল সৈই পারিবধপনাকে পুরো 
পুর রূপ দেওয়ার সুযোগ একে 
দেওয়া। তা নাহলে এই রাজ্যে 


শুধ্দ ছিলেন না তারা শুর নির্দেশ 
ছাড়া এক কদমও চলেন নি। 
নির্বাচনের আর্গে কাশীপ্দর 
কাঁকনাড়া ইত্যাদি এলাকার যে 
স্সৃতি এখনও ল্লান হয় নি। নস 


সেই, সম্পর্কেও তিদল্ত হওয়া দর- 
কার। শ্লীমুন্সী খুশী এই জন্য যে, 
দি পি এম গিধন হিংসা . ছেড়ে 
জবর দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর আশা 





তদন্ত হওয়া দূরকার। {কিভাবে এই 
রাজ্যে হিস, হত্যা ল্ঠে ছেয়ে 
শেল; শিল্প কলকারখানা বন্ধ হয়ে 
গেল সব কিছু রে তদন্ত হওয়া 
দরকার। এই তদন্তের দাবী অনেক 





নিরপেক্ষ সংবাদপত্রসমূহ এই 
সমস্ত তদন্ত নিজেরা করে জন- 
সাধারণের সামনে তথ্য হাজির 
করে। এখানে প্রভাবশালী সংবাদপন্ন 
' শরে্সশ্ঠিরা ' নিজেরাই রাজনশীতর 
অংশশদার। তাই তাদের কাছ থেকে 
স্দব্দীষ্ধ আশা করা বায় না। 


নকাস্মলশ দর্শন মেনে নিয়ে মত্যু 





রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিহ্ালয় 
কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 





এর পঠনপাঠন তুলে দেওয়া হয়। 


দর্পণ | শুক্রবার ১৯শে ছে ১১৭২ 


উপেক্ষা করে রাজনীতিতে নেমে- 
ছিলেন তাঁরাও একে একে নিহত 


_ হতে লাঙ্গলেন। কারা এই হত্যা 


চালালো ? জেলের মধ্যে বারে বারে 
সংঘর্ষের নামে অক্রদণ চালিয়ে প্রায় 
সত্তর জনকে হত্যা করা হল। কোন 
তদন্ত হয় নি। আজ এই সমস্ত 
বিষরে তদন্ত হওয়া দরকার। এই 
তদন্তে আনন্দবাজারের ভয়ের কি 
কারণ ? 

তারপর একাত্তরে হিংসার আর 
এক অধ্যার শুর হল শ্রম্ধের নেতা 


- হেমন্ত বসু হত্যার মধ্যে দিয়ে । 


বহু দাবী উঠেছে এই হত্যার তদ- 
ন্তের জন্য। কোন স্যুরাহা হয় নিব 
তারপর আরও কত হত্যা হয়ে পোল, 
সাড়য় পাড়ায়; ঠ্যাঞ্গাড়ে বাহিনী 
গাড়ে উত্ঠল তথাকাঁথত নকশালীরা 


করগ্রেসী সংগঠনে স্বেচ্ছাসেবকে 
পরিণত হল । | 

এ সবের যদি তদল্ত হর তাকে 
স্বাগত জানাবে 'সবৃই। আমরা 
আনাঁন্দত যে, শ্লীপ্রয় দাসমূ্সী এই 
তদন্ত, বেসরকারশ স্তরে হলেও, , 
দাবী করেছেন এবং সমর্থনের 
আশ্বাস দিয়েছেন । 


নাটক বিভাগে ক্লাস নিচ্ছেন। এ. 
ভাবে অধ্যাপনার নামে উপারি 
আরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 
সরকারী অনুর্দান কন্ধ বারা 
হয়েছে এই অজুহাতে নিয়মিত মণ্য 
জনংশ'লনের ব্যবস্থা প্রায় দেড় বছর 
বন্ধ রাখা হয়। পরে যখন শিক্ষা- 
সচিব ছাঘদের জানান যে ব্রাশ্দ 
বন্ধ হয় নি তখন আবার চালু হয়, 
কিন্তু এ ব্যাপারেও  স্বজনপোষল 
চলছে। 

এ'রা দাবা করেছেন যে আঁব- 
লদ্বে নাটক 'ব্ভাঙ্গের অধ্যক্ষ পদে 
একজন অঁডন্ব ছাত্দরদীী পণ্ডিত 
ব্যান্তকে 'নরোগ করা হোক। যাদের 
যোগ্যতা নেই এমন শিক্ষকদের অপ- 








ন্ব্যা্ জা ভীন্রক্ষন্র্পে 
চ্গাম্নীক্ষেন্তর স্তুন্বিঞ্জা হুল্স্লি 


(দর্পপের প্রতিনিধি) 

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর 
চাষাঁদের প্রাত দেয় ধরণের 'পরিমল 
বাড়ে ন, বরং কমেছে। সরকারী 
দুরে পাওয়া তথ্য থেকে সম্প্রাত তা 
জানা গেছে ! 


ইতিপূর্বে সরকারের তরফ 


থেকে জাতীয়করণের পক্ষে ওকা- 


লাঁত করতে গিয়ে বিভিন্ন নেতা 
দাবী করেছেন যে জাতীয়করণের 
পক্ষে ওকলাতি করতে '*ায়ে 


বিভিন্ন নেতা দাবা করেছেন কে 
জাতীর করণের ফলে কৃষিতে 
লঙগনীর পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব 
হবে। ৃ 
উনশশো আটটি সালের জন 
মাস থেকে উাঁনশশো একাত্তর সালের 
জুন মাস পর্যন্ত কৃষকদের ব্যাঙ্ক 
থেকে দেওয পের হিসাবে দেখা 
যায় যে টাকার পাঁরমাল ক্রমশই 
কমছে। 
(শেষাংশ বারো পৃহ্ঠলা) 


- 


সন শা 


দপশি ॥ শৃক্লবার ১৯শে সে ১৯৭২ 


ৰিয়েতমামের মাধ মালা যর 


f (যে বেমা হিরোসমার ফেলা হরে- 


তেও ওরা শ্বধাবোধ করবে না। 
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ভয়াবহ অবস্থার প্রীজহরলাল 

টা 

এবং শেষ পর্য্ত মাঁকিনীরা উত্তর 

কোরিয়া থেকে কোন ক্রমে নিজেদের 

মূখে কালি দিয়ে পশ্চাদপসরণ করে। 
এই. পশ্চদপসরণের _সঙ্গো 


৷ ল্খোই ওদের ভিয়েতনাম অভিযান 


সুরু হয়ে বার। আর সুরু হয় 
ভারতকর্ষ সমেত সারা দক্ষিণ এশি- 
কার মাঁকিনিশ অনুপ্রবেশ । ভারত- 
বর্ষে দেখা বার নতুন নতুন 
মাকিনি নীতির সমর্থক রাজ- 
নৈঁতক দল, ব্দ্ধজীক মহলে 
নগ্ন মাঁক্নি দালাল যার ির- 
কালই অর্থের বিনিময়ে গশতাল্লিক 
আন্দোলনের বিরোধিতা করে 
এসেছে। মাক্কনীরা চাপ দিতে 
থাকে ওদের পাঁরিকাজ্গত যুদ্ধ 


জোটে যোগ দেওয়ার জন্য সমস্ত 


দক্ষিণ এশিয়ার নয়া দ্বাধীীন রাম্টু- 
গুলিকে । এই বুদ্ধগোচ্ঠির সার্থক 
বিরোধিতা করেন ভারতের শ্লীনেহর্ঃ 
ইল্দেনেশিক্সার সকর্ণ আর পূর্ব 


* পাকদ্জলের গশতাচ্তিক অদল্দো- 


লন। পর্দকস্তানকে  যুক্তজোটে, 
আনার জন্য তখন থেকেই ওই 
দেশের কাজনশীতিতে মাঁক্কীী অনু- 
প্রবেশ ঘটে আর শেষ পর্যন্ত সমস্ত 
গণতল্তিক কাঠামো , ভেঞ্দো য়ে 
পাকিস্তানে সৈন্য একনায়কতশ্ট 


" প্রতিষ্ঠিত হয় আর রাষ্ট্রের কর্ণধার 


হয় মাঁকনী দালালরা। এর 


বিরদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ 


৮8 


আল্দোলন সর করে যে আল্দো- 
লন থেকে প্রকতশি যুগে বাঙ্জাছলশ 
জাতায়তাকদী অংন্দোলনের জঙ্ম। 
পাকিস্তানকে মাকিনীরা হুদ্ধজোটে 


, নিল্দে বা, আর ইন্দোনোশরয় 


গায়ের জোরে নিজেদের দলালরাজ 
প্রতিষ্ঠা করে। 

মাঁর্কনীরা যে সারা বিশ্বে 
য্দ্ধবানক্দী চালাবে সি সম্পর্কে 
ওয়ল্টার লিপম্যান তাঁর ্ঠাশ্ডা 


বদ্ধ" নামক গ্রল্থে পাঁচশ বছর 
- আগে বলেছেন $ 


“আমেরিকার 
সামারকশান্তর বৈশিষ্ট্য নিহিত 
আছে এর [গাঁতিশশসতা বেগ, ব্যাপ- 
কতা এবং 'আগ্রাপনে আঘাত করার 


'ক্ষমতায়। এই শান্ত সেই নশীতির 


বাহক হতে পারে যার একমাত্র 
উদ্দেশ্য হবে নিজের ইচ্ছা অন্যায় 
সিদ্ধান্ত ও চযাম্ত আদায় করা। এই 
শান্ত এমনভাবে গঠিত নর যা 
কোঁশুলের দিক থেকে ফৈর্ব-ও 


শৃততিক্ষার পথে বিরোধিদের মনে; 


হতাশ! আনতে পারে।” অর্থাৎ 


- অন্দেশকে দনজমতে আনার জন্য 
-মাঁক্নিরা সামারক শান্ত ব্যবহার 


করবে, বিধবংসী যুদ্ধের পথ নেবে 
একথা 'পশচশ বছর আগেই 'লিপম্যান 
কলেছেন। 

আর বিখ্যাত প্রীতহাসিক টয়েন- 
বব তাঁর “আমেরিকা ও 'িশ্ববিদ্লিব 
নামক পুস্তকে 'ঁবগাত দশকের 


স্ব্র্থের সমর্থনে  'বদ্বব্যাপী 
বিপ্লব বিরোধী. আন্দোলনের 
নেতৃত্বে আজকের আমোঁরকা। একদা 
রোম সম্বাজ্য বে নীতির ওপর 
দাঁড়িয়েছিল সেই নীতির ম্বারা 
আজ্ঞ আমোরকা পাঁরচার্সিত হচ্ছে। 


যে সমস্ত বিদেশী রাজ্য রোম ? 


সাম্রাজ্যের আওতায় চলে এসোছল 
সেই সমস্ত রাজ্যে রবের বিরুদ্ধে 
ধনীদের নাগাড় সমর্থন ছিল 
সম্ত্রাঙ্জ্যের নীতি। ' যেহেতু এখন 
পর্যন্ত সবসময়েই গরীবের সংখ্যা 
ধনশদের তুলনায় অনেকগুণ বেশী 
সেই কারণে রোমের সাম্জাজ্যনশীত 
বৈষম্য আঁবচার এবং সমাজে সংখ্যা 
দাঁরচ্ঠের সমস্ত রকম অসুবিধা 
সৃষ্টর ওপর ভত্তি করে গড়ে 
উঠেছিল। আম যাঁদ সঠিক অনু- 
ধাবন করে থাক, তবে বলক যে 
আজ আমোরকা যে রোম সাম্রাজ্য 
নশীত গ্রহণ করেছে তা আকাস্মক 
নয় 'বব্চেনা প্রসৃত।” 
আলোচনা বা বৈঠক মাধ্যমে 
আঅশমাংস্মর পঞ্চে (বিরোধ অবসান 
এবং শা্তির আবহাওয়া সৃষ্টির বে 
িশ্কনশীঘি ফ্যার্সীবাদ বিরোধী 
বিশ্বযাদ্ধে অলী মি পক্ষ গ্রহণ 
করে তা আমোরকাই প্রথম নাকচ 
করে দেয় উনিশশো পাঁয়তাল্লশ 
সালে কারোই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট 
রুজভেল্টের মৃত্যুর সৃঙ্গো সণ্ো। 
পুঢুজভেল্টের পর রষ্টরপ্পাত ঘুম্যান 
বে নশীত চালু করেন পারকতশ 
যুগে সেই নীতিই অনুসৃত হয়ে 
চলেছে ক্রমবর্ধমান ধ্বংসের পথে। 


উনিশ্শা পণ্রতা্পশ সাল্লে : 
তেইশে এপ্রিল সোভিয়েত বৈদোশিক 





্াস্থামন্থা নিদেশে চাকৰা দেওয়া হল দা 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 
পশ্চিমবাংলার যখন তাঁত্র বেকার 
সমস্যা বাড়াতর মুখে ঠিক তখনই 
বেশ কিছু সংখ্যক বেকার যুবক 
চাকরীর জন্য মনোনয়নপত্র পেয়েও 
চাকরশ পেল না। তাদের অপরাধ, 
তারা কংগ্রেস বিরোধী দলের সম- 


প্রঠান হয়। 
যে নয়শ বেকার যুবককে পাব 
লক হেলথ ভিগার্টমেন্টে চাকরী 


পালার আশায়: রহ; দূর থেকে 
কলকাতায় ছুটে আসে। যাদের 
সুপারিশ করা হয় তাদের পদগ্দুল 
ছিল লোক্পার ডিভিশন ক্লাক। 
কিল্তু গত মাসে রাজ্য কর্মচারী 
ফেডারেশনের এক প্রাতিনিধি দল 
ক্বাস্থ্যমল্পীর কাছে দাবী জানান, 
যে নয়শ বেকার বুবককে চাকরীর 
জন্য সুপারিশ করা হয় তাদের 
অধিকাংশই সি পি এম বা অন্যান্য 
বামপল্ধী দলের সুমর্থক। তাছাড়া 
ষে ভাবে তাদের সলেকসন করা 


ন হয়েছে তাও কিধিবাহর্ভূ্ত। 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজ্য কর্মচারী 


ফেডারেশনের দাবী মেনে নিয়ে 
হেলথ 'ডিরেক্রকে নির্দেশ দিলেন 
ষে তাঁর 'বনানুমাততে নো আপ 
রেল্টমেল্ট, নো- ট্রাসফার ও নো 
প্রমোশন । 

তাছাড়া নাঁসরং ট্রেনিংয়ের 
জন্য যে দ?শো জন মেয়েকে সিলেত 
করা হরযোছল তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য- 
মন্দা ,নব্বুই জনকে বাতিল বলে 
ঘোষপা করলেন । কিন্তু এ'রা জানতে 


- "পারলেন না যে, এপ্রা কেন বাদ 


গৈলেন। স্বাস্থামল্তী অবশ্য বলে- 
ছেন, যে-নষ্বুই জনকে বাদ দেওয়া . 
হয়েছে তারা কেউই মেধাবী নয়). 
তই তাদের বাদ দেওয়া হলো। 


কিন্তু এখানে একটা প্রন খে 
মেধাবী না হলে তাদের লেক 
করা হোল বেন ফাস্কুতে ? হেল* 
[িরেকটরেটে যে সমস্ত আঁফসাদ 
রয়েছেন তাঁরা অভিজ্ঞ ভা? 
তাঁরা কি মেধাবী না দেখেই ও 
নব্বই জন মেয়েকে সিলেক্ট কণে 
ছেন? 

দশ বিশেষ সূত্র ক্রে- 
জানতে পেরেছে, যে নব্বই = 
মেয়েকে বাদ দেওয়া হযেছে তানে 
বাদ দেওয়ার অন্যতম কারণ রা 
নৈতিক। যাদের বাদ দেওয়া হয়েছে 
স্বাস্থ্য দপ্তরের সুপাঁরশ অফ 
করে এবং যে সমস্ত মেয়েকে বা? 
দেওয়া হয়েছে তাঁদের সম্বন্গ 
পলিশ রিপোর্ট চাওয়া হয়েছ? 
পুলিশ এী নহ্বুই জন মেয়ে যেখান 
যেখানে থাকে সেখানকার খকর নিন 
স্বাস্থযমল্লীকে জানান, ওরা সবা 
সি বপ এম জোটের লোক। 
মেয়েগুলির মধ্যে হয়ছে 
অনেকে সরাসরি সি পি এসে: 
স্লো যত দেই, বিদ্তু ওদৈং 
বাড়ীর অনেকেই সি পি ঞ 
জোটের সঙ্গো বুন্ত আছে কঃ 
প্যীলশ রিপোর্ট দেয়। 
রাজ্য কর্মচারী ফেডারেশনে; . 
(শেষাংশ দশন পহ্ঠায় ) 


হই চার ॥ 


[ন শি এমের কমীদের টদেশো ধোল। [চি 


দাণ- 
প্রতিরোধ নেই কেন? এই কেন-র 
ঈন্তর প্রত্যেক মার্কসবাদী লোনিন 
গদ বিস্লবীকে সন্ধান করতেই 
[বে । আমাদের গভীর অশা, সি 
প্‌ এম-এর বিস্লবকামী বস্ধূরা এই 
গয়িস্ব এাঁড়যে বাবেন না। 

সাধারণ মানের জাবন- 
ছাঁবকা আশ্ররকে নিশানা করে 
গাসিস্ট কারদায় এই যে উন্মাদ 
খাক্রমশ নেমে এসেছে, আজই কি 


গবা হয় বারাসতে একই দনে একই 
ছায়ার একসঙ্গে আটজন বিশ্লবী 
চমকে হত্যার মধ্য দে 
অবশ্য তারও আগে এই গণ-হত্যা- 
গর উদ্বোধন করা হয় প্রীকোকু- 
দানে ।) তারপর অবিচ্ছেদে চলতে 
থাকে বিপ্লবীদের গণউত্সাদনের 
হই পৈশাচিক আঁভিবান- রাজপথে 
চত্যা, থানা হাক্ষতে হত্যা, জেলের 
ঘধ্যে হত্যা। তারই সঞ্গো চলতে 
ধাকে গ্রামকে গ্রাম, পাড়াকে পড়া, 


- প্লাস্ভাকে রাস্তা ঘেরাও করে হাজরে 


দল্রখের 
সম্পো বলতে হচ্ছে, সেই রাজনোৌতিক 
দারত্ব, সেই বৈস্লাবক কর্তব্য 
সেদিন আপনারা পালন করতে 
পারেন ন। 

কেন আপনারা কতব্যচাত হয়ে- 
ছিলেন? দক্সীয় সংকীর্ণতায় আপ- 
নারা আচ্ছা ছিলেন বলে; যে দুর- 
দৃষ্টি মার্কসবাদী লোননবার্দী 
বি'লবাঁদের অবশ্যই থাকা উচিত, 
তা আপনাদের ছিল না বলে। আপ- 
নারা মনে করেছিলেন, বারা আঁপ- 


আক্রান্ত বাঁদ এমন কোনো ব্যাস্ত বা 
পার্টি হয় বার সন্পো রপকৌশলের 
প্রশ্ন পার্টির গ্রভশর মতবিরোধ 


আছে, সেই ক্ষেত্রেও অসংকোচে আক্তা- 


ল্তদেরই পক্ষ অবলম্বন করতে 


সুজিবরের প্রতি সতর্কবাণী 


আঁম বিশ্বাস কার বে, শেখ 
দাঁজব্র রহমান দক্ষিণ পূর্ব 
এশিয়ার উজ্জ্বলতম দ্যোতচ্ক। 


ক্ষা করে যোগ্যতার সঞ্গো দেশ- 
বঠন করা খুব শত্ত। বঙ্গবন্ধু তাঁর 
গবমূর্তকে অম্লান রেখে দেশকে 
পড়ে তুলতে পারলে দক্ষিণ পূর্ব 
খশিয়ার গৌরব হিসেবে অমর 
গবেন। 'ঁকল্তু সম্প্রতি কয়েকটা ঘট- 
বায় একট; মুষড়ে পড়ে এই কথা- 
শাল 'নবৈদন করাছি। 
বাংলাদেশের প্রায় পাঁচ লক্ষ 
নারীকে প্রক পশুরা ধর্ষণ করেছে। 
জআ্বিল্ধু এদের *বীরাঙ্পানা” উপাধি 


- হয়ে থাকতো। 


ধদয়েছেন। দেশের ছেলেদের ডাক . 


দিয়েছেন, এ'দের বিয়ে করে সমাজে 
উচু আসন দিতে ৷ ফতোদুর জান, 
আজ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার 
বূবক এই ডকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে 
এসেছেন। আমার বন্তব্য বঙ্শাবিন্ধু 
বাঁদ তাঁর নিজের উপষুস্ত ছেলের 
সঙ্গে একটি শা্ছিতা মেয়ের বিয়ে 


হাসে তা এক আঁবস্মরশশয়! িটনা 
বাস্তব ফল হতো 
আরো ভালো। কয়েকমসের মধ্যেই 
নিষ্পাপ মেয়েগুলর পুনর্বাসন হয়ে 
ফেতো = 

আমার 'দ্ব্তীয় বন্তব্য বাংলা 
দেশের দৃশটাকার নোটে বঙ্গবন্ধুর 
ছবি ছাপ সম্বন্ধে। এটাও ভালো 
উদাহরণ নয় । ফাঁদের জন্য ভাষা 
আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দো- 
লন, তাঁদের ছাঁব ছাপলে বঙ্গাবন্ধর 
মর্যাদা আরো বাড়তো। রবীন্দ্ুনাথ, 
জববার ফজলুল হক, জহারুল 
প্রভৃতিদের কথা আমি বলাছ। 


হবে। এই সব ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা'বা 
নীরকতা কোনোমতেই: কমিউনিস্ট 


- নীতি নয়। আজ এই কাঁঠন সংক- 


টের মধ্যে দাঁড়িয়ে একান্ত শাল্তমনে 
চিল্তা করুন তো-এই. মমর্ীল্তক 
ভুলের দরুণ শেষ পর্যন্ত সি পি 
এম-এরই কি প্রচন্ড অনিষ্ট হয় বি? 


খেটে খাওয মানুষের উপর আজ 
এই যে পৈশাচিক আক্ৰমণ হয়ে 
চলেছে, আপনদের পার্টির উপর 
আক্রমণ ছিল তারই সুপরিক্পিত 
পুবপ্রস্তৃতি। আবার, তথাকথিত 
নকশালদের তৎসাদনের মধ্য দিয়ে 
যে স্চীল্তত অক্রমণের সুচনা, 
তাও ছিল সি পি এম-এর উপর 
সর্বাত্মক আক্রমণেরই পটভূমিকা। 


_ শ্রেশীশুদের এই ছিল সুচিন্তিত 


পারকজপনা। 'নতাল্তই দুখের 
কথা, এই পরিকল্পনা আপনারা 
ধরতে পারেন নি। সেইজন্যই 
শিঙ্পাণ্যলে গ্রামান্লে শহরাণ্চলে 
পণপ্রাতরোধের রাজনীতি ব্যাপক- 
ভাবে প্রচার করেন নি; শাপ্রীতি- 
রোধের মজবুত সংগঠন তৈরি করেন, 
নি। আপনাদের এই লা করার মধ্য 


ছাড়া আর কাউকেই মার্কসবাদী বা, 
কাঁমউন্স্ট হিসাবে ভাবতে পারেন 
না। এরাই ্রাতৃপ্রতিম 


কথা বাজি $ পাত দুই বছর আগেও 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যেস 
শপি এম এর বাইরে বোধ হয় কোন 
মন্রকর্পবার্দী নেই। কিন্তু প্রায় দেড় 
বছর আশে শ্রীতারাপদ লাহিড়ীর 
লেখা 'মাকর্পীয় দর্শন ও সমাজ 
বিজ্ঞানের ভূমিকা" নামক বইখানি 
পড়ে এবং খোঁজ খবর নিয়ে জ্বানতে 
পারস্মম যে লেখক স পি এম তুস্ত 
নন, অথচ তান একজন মাকসবাদশ 
পাশ্ডিত এবং এককালে যথেষ্ট সাক্রয় 
রাজনোৌতিক নেতা ছিলেন। এর পর 
থেকে সি পি এম ছাড়াও, অন্যান্য 
মাক্সবাদী পার্টিশুলো সম্পর্কে 
আমার কৌতুহল বাড়তে থাকে এবং 
চেষ্টা কার “দেশহিতৈষী” “গণ- 
বার্তা” “দর্পণ”, শিদ পিপলস 
ডেমকেছি” “দি কল” ও অন্যান্য 
মার্কসবাদী তথা বকামপল্ধী পর্- 


হালভুর যুব কংগ্রেদী 


রোজ সকালে গরম চায়ের সঙ্গে 
বখন দৈনিক খবরের কাগজের 
পাতার চোখ বোলাতে বোলাতে 
আপনাদের বন্তব্যগ্দাল পড়তে থাকি 
তখন বেশ ভালই লাগে কিন্তু 
ভাবতে বসলে সব খারাপ লাগো। 
মনে হয় আপম্যদের কথাগুলি সব 
ধোঁয়াটে। মশ্মিসভার বয়স প্রায় দু 
মাস হতে চললো। নির্বাচনের 
আগে আপনারা পশ্চিম বাংলার 
মানুষকে যে প্রাতশ্রাত 'দিয়োঁছলেন 


দর্পণ ॥ শ্যরবার ১৯শে ছে ৯৯৭২ 


বিবৃততি। কংগ্লোসের পতাকা হাতে 
{নিয়ে চাঁদা আদ্শয় করা চলবে লা। 
এখানে আবার অভিনব তার 
দায় চাঁদা আদায় করা হচ্ছে 
ফাংশনের নাম করে। প্রত বাড়ী 
চল্লিশ পণ্যাশ টাকার টিক জোর 
করে গাছয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভরে 


রোজ কাগজে গ্রেপ্তারের খবর বের, ' 


হর। কিন্তু এই সব সমাজবিরেধীরা 
শোপ্তার হয় না কেন? যারা এই 
কিছু দিন আগে জনাপ্রয় কংগ্রেস 
কর্মী দত্ত রায়কে হত্যা করোছিল 
যাদবপুর বিল রোডে! ঢাকুরিয়া, 
কসবা, যাদবপুর হালতুর প্রাতাট 
কংগ্লেস নেতা এই খবর রাখেন। 
তবে কেন এরা এখনও 'নার্বাবাদে 





ঘুরে বেড়ায়? আজ এলাকার মান  " 


প্রচ্ছদ পরিকষ্টানা / অজয় গুপ্ত 
--রঞ্জন প্রকাশনার অন্যান্য 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
কাব্য নাটক 


পরবামে খোজে মে ঘদেশ 


দাম / এক টাকা পঞ্চাশ 





শফিকুল হাসানের 
মুক্তির সংগ্রামে পূর্ব বাংলা 


দাম / ছু’ টাকা পঞ্চাশ 


রঞ্জন প্রকাশনী 
৬১ মষট লেন / কলি ১৩ 











| 


দর্পশি 1 শুক্রবার ১৯শে মে ১৯৭২ 


' ন বেয়াছণ আই শি ন মাঁফমারকে 
শায়ে। কৰতে রাই্সন্রী উঠেপড়ে লেগেছে। 


পাঁশ্চম বাংলার কংগ্লেস সরকার 
রাজ্যের আই পি এস অফিদ্দরদের 
ওপর তেমন কোন আস্বা রাখছেন 
না দেখে-কলকাতা সহ: পাশ্চমবাংলার 
বেশ করেক্‌জন আই পি এস প্যালশ 
অফিসার বিক্ষুষ্ঘ হয়েছেন বলে 
জানা গেছে। এ পর্যন্ত যাদের নাম 
পাওয়া গেছে তদের মধ্যে কল- 
কাতার আঁতারন্ক প্ণীলশ কাঁমশনার 
সুনল চৌধুরাঁর নাস বিশেষ ভাবে 


* জানতে পারা গোছে। 


দর্পণ বিশেষ সূত্র থেকে আরো 


জানতে পেরেছে যে, কলকাতার” 


আঁতারন্ত পুলিশ কাঁমশনার 
শ্রীসংন'ল৷ চৌধুরীর হাত পেকে 
বেশ কিছু ক্ষর্মতা (কেড়ে নেওয়ার 
_ ব্যবস্থা হচ্ছে এবং কিছু কিছু 
- ক্ষমতা ইতিমধোই তাঁর কাছ থেকে 


কেড়ে প্দীলিশ কামিশনার শ্রীআর 
-॥এন চাটা্জশ ও গোয়েল্দা দপ্তরের 


ডি সি শ্রীদেবী রায়কে দেওয়া 
হয়েছে। এ কথা এখানে বলা প্রয়ো- 
জন, প্বরাম্মী দণ্খরের রাম্মন্তী 
শ্লীসৃত্রত মুখার্জী কলকাতা, হাওড়া, 
ও চাঁব্বশ পরগণা জেলার আইন- 
শৃঙ্খলা রক্ষার দ'্তরাট পেয়েছেন । 

সুনীল চোঁধ্বরী সম্পর্কে 
কংগ্রেস পক্ষ থেকে বহ: অভিষোগ 
এনর্বাচনের আগেই র্াঞ্জাপাল। এবং 


তৎকালীন পবশ্চমবল্পা বিষয়ক মন্ত্র রিক ভাবে তারাও অস্রের 


ও বর্তমানে ম্নখ্যমন্তী শ্রীসিম্ধার্থ 
রায়ের কাছে করা হয়েছিল। কিম্তু 
তখন রাম্ট্রপাতির শাসন চলার 
ফলে সম্ধার্থবাবু সুনীল চৌধুরী 


(বিশেষ প্রাতানিষি) 


ছাপ তার গায়ে থাকুক আর নাই 
থকুক সে সমাজ বিরোধী বলেই 
তাঁর কাছে পাঁরগাণিত হবে। 

এ কথা আজ বশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য, মহাকরূপে পশ্চিমবঙ্া পুলি- 
শের আই 'জি শ্রীপ্রসাদ বসু যেমন 
আইনশৃঙ্খলা বাঁচাবার নাম করে 
কংগ্রেসের প্রাত পক্ষপাতিত্ব দেখা- 
চ্ছেন, তেমান কলকাতার পুলিশ 
কাঁমশনার প্রীআর এন চ্যাটাজ্রশি 


_. কংহ্বোসীদের কথা মতো চলে সাচ্চা 


কংগ্েসী বনতে চলেছেন। 
শিপ্রা সাহার ব্যাপারটা নিয়ে 
কংশগ্লেসীরা আর বেশী মাথা না 


কলকাতা পলশের সকল কমশীই 
বিচক্ষণ অফিসার বলে মুনেন। 
সনীনবাবুর ওপর বহন প্যালশ 
কমশিরই আস্থা আছে। সুনীল- 
বাবুকে বদলী করলে পুলিশের 
মধ্যে আবার 'ঁবক্ষোভ দেখা দিতে 
পারে এই চিন্তা করে বদর পরি- 
ঘাময়ে কি ভাবে স্লীল্লু চৌধনরীকে কল্পনা পাল্টাতে হক 


NN 


1 পা 3 


করছেন না! 


চাবববশ পরগপার পুলিশ সুপার 
ভ্রীরথন ভ্রাচার্ধের কলকাতা 
পনলশের ভি গস হেভকোয্লর্টাস 
হওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্বেও তকে 


গড শি হতে দেওয়া হচ্ছে না। 


আই পি এস মহলের খবর থেকে 


জানতে পারা গেছে রাজ্যসরকার 


শায়েস্তা করা যায় তার চেষ্টা করতে স্নীল চৌধুরশ সম্পর্কে কথগ্রেসী আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে 


থাকে। মন্ত্রিসভা গঠন করার পর দের আঁভবেল্গ যে তাঁন সি ঁপ 
রাষ্টমন্ম্ রত ম্দখাজশী এ বিষয়ে এম কমপীদের বা সমর্থকদের রেহাই 


অগ্রণী হন। বেশ কিছুদিন আগে  চ্ছেন বা তাদের গ্রেপ্তার করবার 


সুনীল চৌধনরীকে অন্য বদলির 
পারকজ্পনা করা হয় এবং এ 
ব্যাপরে ইন্ধন জোগান পাশ 
কাঁমশনার স্বরং এবং গোয়েন্দা 
দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার শ্রীদেবী 
রায়! 

কিন্তু স্বব্রত ম্দখার্জীকে সে 
সিদ্ধান্ত কয়েকদিনের মধ্যে 


সুযোগ পেয়েও গ্রেপ্তার করছেন 
না। তাই তাকে বর্দর্সী-না করে 
তার ক্ষমতা কিভাবে অস্তে আস্তে 
কেড়ে নেওয়া যায় তার পাঁরকল্পনা 


_চলছে। 


অনুরূপভাবে হাওড়ার পুলিশ 
সুপ্ছর শ্রীপাঁচগোপাল ভট্টাচার্যের 
বিরুদ্ধে ,কংগ্রেসীদের অভিযোগ যে 


আঁফসারদের ওপর আস্থা রাখছেন 
না বলে বহু আফসার দারুনভাবে 
ক্ষুব্ধ হয়েছেন। 

হাওড়ার পালশ সুপারকে 
সত্ৰত মুখার্জী নাক এক সপ্তাহের 
নোটিশে জানিয়েছেন হাওড়ায় কত 
দস পি এম কমশি বা সমর্থক আছে 
তার তাঁলকা তৈরী করে তার 
কাছে পিয়ে দিতে হবে। হাওড়ার 
পুলিশ সুপার এখন ভেবে পাচ্ছেন 
না কিভাবে তিনি এই তালিকা তৈরস 


পাল্টাতে হয় । কারণ সুনীলবাবূকে "তান স পি এম কমশীদের গ্রেপ্তার করবেন। 


বাংল! দেশ ছাত্র সমাচার 


কালকের যুক্তি যোদ্ধা আজকের সমাজবিরোধী, 


(বিশেষ প্রাভনিষ) । 


স্বাধীন বাংলদেশ প্রতিষ্ঠার 
পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। 
কিন্তু বত দিন যাচ্ছে ছাত সমাজের 
মধ্যে অসাহফদতা, দাক্গাপ্রীত, 
পরীক্ষায় দুনশীতর আশ্রয় গ্রহণের 
ঘটনা ততই. বৃম্ধি পাচ্ছে। এদিকে 
কাতিপর ছাত্র নেতার মধ্যে অল্ত- 
দ্বল্্ব এখন প্রকাশ্য কলহে গিয়ে 
পোছেছে। 

অস্ত সম্বরণের ডাক দেয়া 
সত্বেও এখানে সেখানে বহু অস্ম 
পাওয়া বাচ্ছে। আভিষোগে প্রকাশ, 


“যারা অস্ম জমা দিতে বলেছেন বা 


এ নিয়ে মাতামাতি করছেন_-আল্ত 
দখল, 
ছাড়তে চান না। 

সম্প্রতি স্কুল বোর্ডের পরাক্ষা- 
গৃলিতে চিক এই বাংলার মতোই 
এক শ্রেণীর মাস্তানের  দোরাস্ত্য 
প্রকাশ পেষেছে। তারা হলে ঢুকে 
নকল করতে সাহায্য করেছে। 
বিভিন ছাত্র মাছিলের ওপর 
প্রাতপক্ষের হামলার ঘটনাও কম 
নয়। কোন কোন ঘটনাকে উদ্দেশ্য- 
মূলক ভাবে ব্যাপক প্রচারের চেষ্টা 
করলেও অনেক ঘটনাই লোকচক্ষ-র 
আড়ালে ঘটে বাচ্ছে। সম্প্রতি টালা- 


'খ- ইন্সের বাঘা 'সাশ্দকশর সাথে ছাত্র 


লশশোর অপর চার নেতা নাজ্রাহান 
সিরাজ, আবদুর রব, এন এ 


_ কলহ সাধারণ মানুষকে হতাশ 


করছে। ছাত্র লীগের চার নেতা বাধা 
সিশ্দিকীর বিরুদ্ধে আভিযোগ করে- 


- ছেন, তাঁর কার্মেকলাপ সমাজ্র- 


বিরোধীদের প্রশ্রয় 'দচ্ছে। তান 


দিনা দালালশ করছেন 
এই প্রচার সধ্যাঠনের নাচতলায় 
এবং সাধরণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে 
দেবার চেষ্টা চলছে। 

কিল্তু মুক্তি সংগ্রাম চলাকালণন 
অবস্থায় টাঙ্গাইলের মানুষ শুধু 
নয় সারা পৃথিবীর মানুষই বাঘা 
সাম্দকীর বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বের কথা 
জানতে পেরেছেন। এখনও অনে- 
কেই তাকে রুপকথার নায়কের 
মতোই দেখে থাকেন। | 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঢাকায় 


পাল্দেতে নির্যাতত মানুষের 
পাশে এদের দেখা যায় 'ন। এছা- 
ডাও আরও অনেক ছোটখাটো ঘটনা 
ঘটছে যার রাজনৈতিক তাৎপর্য 
জুদরপ্রস্নরী ৷ 


ফেনীতে ছাত্র মিছিলে হলা 

সম্প্রাত ফেনী মহকুমা ছাত্র 
ইউনিরনের প্রাতবাদ 'মাছিলের 
ওপর হফশশ ট্রা্ক রোডে এক দশস্ত 
হামলা পাঁরচালনা করা হর। এই 
হামলায় বাংলদেশ ছাত্র ইউনিয়ন 
ফেশী শাখার সম্পাদক তপন 
মজহমদার সহ বেশ করেকজন ছার, 
ইউনিয়ন কর্মী মারাত্মক ভাবে 
আহত হন। 

অন্যাদকে 'সলেট জেলা 
ছাত্র ইউনিয়নের স্বেচ্ছাদেবক 
ব্রিগেড প্রধান জনাব আবুদ্ কাশেম 


কও পরার: 


শাল্চ স্থানীয় জনসাধারণের সহ 


আটক করে। বহু: কণ্টে তাঁরা থানা 
কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে গাড়ীর আরো 
হীদের গ্রেপ্তার করতে। 

ঘটনা থেকে বোবা যায়, একাট 
প্রভাবশালী রাজনৈতিক মহল এবং 
বিরাট সমাজবিরোধশ বাহন এই 
চোরাই চালানের পেছনে কাজ 
করুছে। 


এস এস সি পরাঁক্ষার খাতা 
দেখা হবে না? 
এস এস সি সার্টিফিকেট পরাক্ষা 
শেষ হবার চারদিন পরেও সমস্ত 
খাতা বের্ডের আঁফসেই পড়ে 
আছে। দবশবস্তসূল্নে জানা শোল, 
এবার খতা দেখার ব্যয় ব্হন করার 
মতো সংগত নাকি বোর্ডের নেই। 
তাই খাতাগুলি একনজরে দেখে 
আল্দাজেই নম্বর বাঁসয়ে দেয়া হবে। 


এই আঁভনব পরাঁক্ষা পদ্ধতি 
ছাদের লেখপেড়া সম্পর্কে ঠনরুৎ- 
সাহ করবে না কি? 


লেজের জেনারেটর ধংস 
গত পাঁচই মে জাগ্নমাথ কলেজের 
ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বারো-চৌম্দ 
ঘল্টা আগে কে বা কারা যেন কলে- 
জের বৈদ্যাতক জেনারেটক্লাটি ধ্বংস 
করে দিয়ে গেছে। 


নোয়াখাঁলতে অন্ত উদ্ধার 

এপ্রল মাসের দ: তাঁরখে 
পুলিশ দেনবাঙগ থানার কোন এক 
স্থান থেকে পাঁচটা হালকা মোশন 
গান, বিশটি সাব-মোশন গান, এগা- 
রাঁট এস এল আর সহ বিভিন্ন ধর- 
নের তেষট্রিটি রাইফেল, বিপুল পার. 


আশ্রয় নিয়ে টিকে থাকতে চায়। আর 
একদল চিন্তার জাঁগতে অগ্াগামী 
হলেও সাংগঠাঁনক হিৎপরতায় 
দুর্বল। সম্ভবত তাঁরাই আজ্বম বিদে- 
শের চর এবং সমাজ্জ বিরোধী বলে 
আধ্্যাত হচ্ছেন। 


হয় 


বিলিন ক্স 
নির্ভার দীতি বাবার মাবিনা চাগ 


(অথনৈতিক, ভাষ্যকার) 
বিদেশী সাহায্য সম্পর্কে ভার- 
তের ঘোষিত নতি হচ্ছে ভারতের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে নিজের 
শাক্তর উপর নিভ'রশশল হতে হবে 
এবং যথাসাধ্য বিদেশ সাহায্য পাঁর- 
হার করে চলবার: উদ্যোগ গ্রহণ 
করতে হবে। উানশশো পায়যাটু সাল 
থেকেই আমাদের দেশে স্বানির্ভ'র- 
শীল অর্থনশীত গড়ে তোলার কথা 
বেশী বেশী করে শোনা যাচ্ছে। 

. তীনশশো প'য়যাটু - সালে শি 
এ চারশো আশি বাবদ আমোরকা 
থেকে গম ইত্যাঁদ আমদানশীর উপর 
ভারত অত্যন্ত আঁতারন্ত মাত্রায় 
নির্ভরশীল ছিল এবং তৎকালশন 
মাঁকন প্রেসিডেন্ট খাদ্যশদ্য ভারতে 
রষ্তানীর উপর কঠোর বাধানষেধ 
আরোপ করোছালেন। মঃ জনসনের 
স্মতিকথায় তিনি উল্লেখ করেছেন 
মনোযোগ’ না হয়ে খনিজ- তৈল, 
সার ইত্যাদি শিক্প প্রসারের দিকে. 
বেশ মনোযোগ দেওযয় তিনি চাপ 
সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই খাদ্যশস্য 
রপ্তানীর ব্যাপারে ভরতকে বদলিয়ে 


_ রেখোঁছিজেন। = 





শিল্প থেকে . কাষিউৎপ্ণদনের দিকে 
বেশী করে নজ্ঞর দেওয়াতে তার 
অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছেল বলেই 
তিনি ভারতকে অর্থনৈতিক সমহাষ্য 


পথে এঁগয়ে ষাবর চেষ্টা করলে সে 
চেষ্টা ফলবতশ না হবার কারণ ছিল 


না।- কিন্তু প্রকাশ্যে ভারত সরকার ২ 


যাই বলুন, ভেতরে ভেতরে মাঁকনি 
ক্ন্তরাষ্টের সঙ্গে তাদের যে একটা 
আলোচনা চলেছে তা সম্প্রতি করে- 


পরে ভারতসরকার কটি ঘটনার ইঙ্গিত প্রওয়া- বেছ 


কিছুদিন অগে এই স্তম্ভে 
আমরা [লিখেছিলাম যে 'ঁবশ্বব্যাক্ক 
মাঁকনি যুস্তরাচ্দের একান্ত প্রভাবা- 
ধাঁন হরেও যেভাবে ভারুতকে তৈল- 
বাহী জাহাজ কেনার জন্যে প্রায় 


শ/চান্তর কোটা টাকা মঞ্জুর করেছেন 





কোনমতে বেঁচে থেকে কী লাভ? 


সবীচান্র মত খাচতে হুলে শুধু পেট, ভন্বাতনাই 


সব্য নয় তাক সঙ্গে চাই ০হ- প্রীতি 


পাত না 
আনসঢতে 


আসা" 


তল তা মিডিয়ে এফ 
প হওয়া চাই? 


পাচ 


পল্পিকল্লিত জীবন ৷ 


অন্যান্য ক্ষেত্রে বখখন পর্রিকল্পুলসা্‌ক্ষে 


স্বীকাক্স কনর চেওয়া হচ্ছে তখন পর্রিান্ম 
ছোট ক্লাখতত তান সাহাষ্য মিলে ক্ষতি কী 2. 
আনন্দ, প্রীতি ও শুডেচ্ছাব্স 
পৰ্ধিখান্স পর্রিকল্পনা 


হল 


গ্রহণ 
dean TST Bn 


: সাঝ-কাঁমাটির চেয়ারম্যান মিঃ অটো 


লক্ষ্য করেই রাখা হয়েছে। 


দপণ ] শরুৰার ১৯শে মে ১১৭২ 


প্রেসিডেন্ট নিকসন এবারের দের ভবিষ্যত অর্থনোতিক সম্পর্ক 
বৈদোশক সাহায্যের বরাদ্দ সম্পর্কে দক হবে তা পারক্কার ভাবে বুঝতে 
447৮ চাই এবং সঙ্গে সম্গো অন্যান্য 
bt মিলিয়ন ডলার দেশের সলোও ভারতের যে রাজনৈ- 
বরাদ্দ করার জন্যে বলেন, কিন্তু তিক ও অর্থনৌতক সম্পর্ক 
ভারতের জন্যে কোনো নিদিষ্ট স্থাঁপত হতে চলেছে সেই সম্প- 


অনুরোধ জানান নি। পরে রম্টী- ওয়্মীকবহাল টা 
দর এবং বশ্বব্যাঞ্কের আওতা- রর 
ধান আই ভি এ আন্তজাতিক হিরা -ET 


মঞ্জঃরাঁ চাওয়া হউক। পদার্থ উত্তোলন মোন তৈল+ 
প্রেসিডেন্ট দিকসনের কাছ স্বার্থের কথা ভেবে?) এবং 'বদুাহ 
থেকে তখন নেট আসে- যে পাঁক- শান্ত উৎপাদনের. জন্যে আবিলশ্বে 
স্তানের জন্য পাচাত্তর মিলিয়ন, 

1 নব্বই মিলিয়ন মাঁকিনি সাহায্য ভারত পেতে পারে। 
অর্থাৎ যে পারমাণ অর্থ একত্র এবং গত বছর সার, ইস্পাত, 
সালে মঞ্জুরী সত্বেও দেওয়া বন্ধ যল্তাংশ প্রভৃতি আমদানীর জন্যে যে 
করা হয়েছিল প্রায় সেই পাঁরমাণ) পণ্য আমদানী খ্রণ মজুর করেও 
এবং দক্ষিণ এশিয়ার জন্যে (এই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল. তাও 


অর্থও ভারতের জন্য. প্রস্তাবিত) জবার ভারতকে দেওয়া হতে পারে।. 
বাকী অর্থ মঞ্জুর করা হউক। তবে তার আগে মার্কন ব্্তর/ষ্টের 
মাঁকনি বৈদেশিক সাহায্য দপ্ত-- দো ভারতকে সম্পর্ক উল্নাত 
রের প্রধান মিঃ জন হাতা মাঁকন করার জন্যে এগিয়ে আসতে হাবে। 
প্রাতানীধ সভার বৈদেশিক সাহায্য শুধু তাই নয়৷ বিশ্বের অন্যান্য 
দেশের সপো সম্পর্ক নির্ধারণের 


পাসম্যানের নিকট এক গোপন নোটে ব্যাপারেও ভারতকে মাঁকন বুন্ত- 


হবে এমন কোন কথা নেই" তা- 
হলে কি বকতে হবে যে ভারত 


উন্নত ধরণের যল্্পতির অভাবই | 
উন্নয়নের পক্ষে সর্বপ্রধান বাধা। | 
এই বাধা দুরশীকরণের জন্যে আমরা || 
ভারতকে সাহায্য করতে ইচ্ছক। . | 
বর্তমান ভারতীয় নেতারা | 
ক্রমশঃ অধিকতর মাত্রায় স্বনির্ভর [| 
শশলতা ও অন্যান্য দেশ থেকে { 
অর্থনৈতিক সাহাব্য গ্রহণ কমিয়ে | 
‘আনার উপর বেশী জোর দিচ্ছেন। | 
আমরা [যে নব্বই মিলিয়ন ডলার | 
প্রস্তাবিত সাহায্য তৈরী করে | 
রাখাঁছ, তা এই নশ্চিত মনোভাব | 


: ৬১, মট লেন, কাঁল-১৩ 





দপণ ॥ শুক্রবার ১৯শে মে ১৯৭২ 


বাজে) ৰাতে) 


(দর্পশের পর্ঘবেক্ষক) 

গত সপ্তাহে পদর্পণেশ ভূমি 
সংস্কার কাঁমশনের সুপাঁরশ এবং 
জমির উর্ধসীমা ধার্ষের ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
স্বার্থবান গোষ্টিপ্‌চলির সংঘর্ষ 
সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়ে- 
দছিল। 

কারণ কংগ্রেস বে শ্রেণ*গ্ঢালর 
প্রাতম্তান সেখানে অথবা কংহোস 
পরিচালিত সরকারের অভ্যন্তরে 
প্রকৃত ভূমি সংস্কারের পক্ষপাতী 
শান্ত থাকতে পারে না। পশচশ বছর 
আগে জাঁমদারণ উচ্ছেদ আইন করে 
কংগ্রেস দল যেমন কৃষককে ফাঁকি 
“দিয়ে জমিদার জোতদারদের জাম 
বেনামী করার সুযোগ দিয়েছিল, 
আজও তেমনি নানা উপ্দয়ে প্রগাত- 


সেচ ব্যবস্থা যবস্ত জমির মোট পরি- 
মান মহারাম্টের , মোট কর্ষণষোশ্য 
জাঁমর মাত সাড়ে অন্ট শতাংশ । এর 
মধ্যে 'সড়ে ছয় শতাংশ জ্বীমতেই 
ব্যান্তগত উদ্যোগে জলসেচ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়েছে। যাঁদ সরকারী ও 
বেসরকারী ভাবে সেচ ব্যবস্থা, করলে 
জামর পরিমাণ একই. থাকে তাহলে 
কেউ আর নিজে পুকুর, কয়া, 
টিউবওয়েল ইত্যাদি বাবদ খরচ করে 
জর্গসেচের ব্যবস্থা করতে চাইবে 
না। কিন্তু শ্ীনায়েকের ভয্ম কিসে 
বোঝা ষায় না। কারণ জাম বেহাত 


করার জন্যে ধর্মীয় ট্রাম্টের জাম, 


ফিশার, বাগিচা, কো-অপারেটিভ 


জাম লড়াই, ক্ষমতার লড়াই 


প্র্ভীতর অধীন জাঁম তো উর্ধ- 
সীমার বাইরেই থাককে। তাহলে 
তারা যা কবার সেটা এক্ষীণ করে 
ফেললেই যতই আইন হোক জাম 
হাত ছাড়া হবে না এটা তো স্দান- 
ধ্চিত। যা করতে হবে তা হল 
আরো কিছু খ্রান্ট। দেঝেন্তর, কো- 
অপারোটভ ও উন্নত ফার্ম তৈরী 
করে ফেলা । তাহলে জাম 'নজে- 
দের হাতেই থেকে যাবে, অথচ আই- 
নের বৃদ্ধাঙ্গূন্ঠ দেখিয়ে ভূমিহীন 
কৃষকদের আরো কেশ কিছু দিন 
ভুলিয়ে রাখা যাবে। 

এঁদকে কেরলের পুতুল মৃখ্য- 
মন্ত্রী অচ্যৃত মেননও খুব 
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ভদ্রলোকের নিজের 
দলেই এখন কুলাকে এবং কুলোকে 
ভরাঁত হয়ে শিয়েছে। তংরা কুট- 
নাদের কুজ্মক ও মালাবারের ভূষ্বা- 
মশদের সঞ্চো হাত 'র্ীলয়ে কেরলের 
যে ছে'দো ভূমিসংস্কার আইন করা 
হয়েছে, তাও বানচাল করে 'দিচ্ছে। 

প্রীঅচ্ৃত মেনন সাংবাদিক 


- সম্সেলন ডেকে এবিষয়ে তার গভশর 


উৎকন্তার কথা প্রকাশ করেছেন। 
তান বলেছেন যে ভূমির যারা 
মালিক তারা কেরল ভূঁমিসংস্কার 


আইন লঙ্ঘন করে উদ্কুত্ত জামর 


' বর্ধমান 


পাওয়া যায় না। 


{হিসাব দিচ্ছেন লা, জাম সরকারের 


হাতে তুলে দেওয়া তো দুরের 
কথা । শ্রীমেনন বলেছেন যে ভূমির 
মালিকেরা বেশ - সজ্ঞানে জেনে- 
শুনেই আইন লঙ্ঘন করছেন এবং 
এর ফল ষে “বপর্বয়শ ডেকে 
আনবে সৌবষয়েও তিনি িঃস- 
ন্দেহ। অবশ্য পীবপরর়িশ বলতে 
অচ্যত মেনন তার মল্লিসভার 
পতনকেই বোঝাতে চেয়েছেন। তান 





ভূস্বামীদের সতর্ক করে 'দয়ে বলতে 
চেয়েছেন যে এখনও যাঁদ তোমা- 
দের জ্ঞান ফিরে না আসে, এখনও 
যাঁদ তোমরা অনেক ফাঁকি দেবার 
পর সামান্য ঝাড়তি পড়তে জিও 
সরকারের হাতে তুলে না দাও 
তাহলে, কেরলের জনসাধারণ আমার 
মাল্দিসভাকে সহ্য করবে নায। আর 
আমার অর্থাৎ কংগ্লেস সি পি আই 
মুশ্পিম লশতগোর এই বর্পশংকর সাল্ত 


(দর্পশের প্রাতানধি) 


রক্বের প্রয়োজন হয়। তখন এ ব্লকে 
কর্তব্যরত জনৈকা নার্স ব্লাড ব্যাঞ্কে 
পায়ে দেখেন সেখানে চাবি বন্ধ, 
যাদের ডউাটিতে থাকা দরকার তারা 
কেউই নেই। যাহোক কোনরকমে 
তান রক্তের প্রয়োজন মেটান। 

এ দিন রানে হঠাৎ কিছু সংখ্যক 
লোক এসে হাসপাতালের ওয়ার্ডে 
ঢুকতে চায়। কর্তব্যরত নার্স ও 
দারোয়ান তদের জানিয়ে দের যে 
এখন তাদের ওয়ার্ডে ঢুকতে দেওয়া 
হবে না। যাঁদ তাদের কোন রোগী 
হাসপাতালে থাকে তাহলে তারা যেন 


- গির্জাটং আওয়ারুস এসে দেখে 


বান। 

কিন্তু তারা কোন কথা শুনতে 
চান ন্‌। তারা জানায় হাসপংতালের 
কাজ ঠিক মতো হচ্ছে বক না তা 
তারা দেখতে চায়। যাঁদ এ নাম 


সভা না থাকে তাহলে তোমাদের 
ক্পদ আরো অনেক বেশী হবে। 
এর লক্ষণও অবশ্য দেখা গেছে। 
কেরুলের বামপল্ধী দলগদুল অর্থাৎ 
সি পি আই (এম), কের সমাজ- 
তন্মশ দল কর্ষক যোঁজলাি পার্টি 
প্রভীতর কৃষশ্রামকদের 'সরগ্ঠন- 
গুলি একযোগে গত সাতই মে 
একটি কনভেনশন করে সিন্ধান্ত 
হাহণ করেছেন বে তাঁরা মে মাসের 
পণচশ তাঁরখ থেকে কেরলের সর্বত্র 
উদ্বৃত্ত জাম দখল ও তা সর- 
কারের হাতে তুলে দেবার জন্য 
আঁভধান শুরু করুবেন। : তাঁরা 
বলেছেন যে তাঁরা কেরলে ভূমি 
সংস্কার আইনের বিধান অনুসারেই 
উদ্বৃত্ত জামর পাঁরিদাণ “নির্ধারণ 
করবেন এবং সেই জাম দখল করে 
সরকারের হাতে প্রত্যপ্ণ করবেন। 
ফলে এ মাসের শেষ দিক থেকে 
কেরলে সরকারকে উভয় সংকটে 
পড়তে হবে বলে মনে হচ্ছে। এক- 
দিকে দলীয় ও গোগ্ঠি স্বার্থের 
ধারক মাল্ঘসভার সমর্থক দলশুলির 
এবং তাদেরই রচিত অইন কার্যকরণ 
করতে উৎসুক ' কৃষকদের সংঘর্ষ 
নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। অন্যাঁদকে 
মাল্লিসভা কৃষক মজুরদের এই আঁভ- 
যান বন্ধ করবার জন্যে পুদ্ষিশশ 
ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা ও 
চাপ এড়াতে পারছে না। 


বিজয়টাদ হাগণাতালে গোলযোগ 


তাদের ভিতরে ঢুকতে অনুমতি না 
দেয় তাহলে তাকে ইলোপ করা হবে 
এবং প্রয়োজন হলে তার অপরাপর 
সহফমশীদের ম'রধর করা হবে! 
কর্তব্যরত সিস্টার অবস্থা বুঝে 
ভি এম ও-কে টোলফোন করেন। 


- ভি এম ও টেলফোনে সব শুনে 


অধ্গাল্তুকদের তাঁর ফাছে পাঠাতে 


- বলেন। 


এর কিছুদিন পরে আকার 
আগঞ্তুকরা ফিরে এসে এ সিস্টা- 
রকে অকথ্য ভাষার গালিশ্গালাজ 
করে চলে যায়। 

পরের দন এ সিস্টার এই ঘট" 
নার বিরুদ্ধে সি এম ওর কাছে 
একটি {লিখিত আভিযোগ দায়ের 
করেন। তাছাড়া হাসপাতালের স্টাফ 
নার্দরা দাবী করেন যতক্ষণ-না 
তাদের কোন নিরাপত্তর ব্যবস্থা 
করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা কোন 
কাজ করবেন না। 

এই খবর শোনা মাত স্থান 
কংগ্কেস অফিস থেকে জনৈক কংহোস 
কমশি তার কিছু দলবল নিয়ে হাসল 
পাতালে ডি এম ওর আঁফসে 
আসেন। তারা এস দেখতে পন যে 
ডি এম ওকে ঘিরে নার্সিং স্টাফেরা 
বসে আছে। তাদের বসে থিকতে 
দেখে এ কংগ্রেস কমশিরা - তাদের 
গালিগালজ করে। শুধু তাই নয়, 
ডি এম ও ডঃ কে আর ঘোষালও 


এ কংগ্রেস কমশদের দ্ররা দারুণ 


ভাবে অপমাঁপিত হন। তাকে তার 


॥ সাত ৪: 


কাণ্চিপূরমে ভি এম কে রাজ্য 
সম্মেলন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণার পর মুখ্যমল্লী শ্রীকরুণ্য- 
নিধি নয়াঁদক্লশ শিরে প্রধানমন্ত্রীকে 
আশ্বাস দিয়ে এসেছেন ষে তাঁর সর- 
কার প্রধানমন্ত্রীর অস্াবধা হয় 
এমন কিছ করবে না! বিভিন্ন 
সংবদদপরে শ্রীকরুপানিধ 'ঁদল্লা- 
শবরীর' কাছে মেষবংৎ আচরণ করে- 
ছেন বলে মন্তব্য ও কাটুন প্রকা- 
শত হরেছে। 

কিল্তু শ্রীকরুণ্ানাধ 'দিল্লাশ্ব- 
রাঁর করুপ্ায আকর্ষণ করতে যে 
পারেন ন. তার প্রমাণ হয়েছে মধ্য- 
প্রদেশের মুখ্যমল্লশ শ্রীপ্রকাশচাঁদ 
শেঠির মল্তব্য। শ্রীশেষঠি স্বয়ং 
দিল্লীশ্বরীর মনোনীত মুখ্যমন্ত্রী । 
তান হুজরইনের সনোভাব ভালই 
জানেন এবং গুঢ় পারকল্পনার কিছ; 
কিছু অংশও জানতে পারেন। 
প্লীশেঠি বলেছেন বে অনাতিবিলম্বেই 
তামিলনাড়ুতে মধ্যবতশী নির্ধাচন 
হবে।' 

. শ্রীকরুশানধি একাত্তর সালে 
মাত্র রাজ্যের নির্বাচন সেরে গদীতে 
বসেছেন। আরো চারটী বছর প্দরো 
বাকশ। শ্রীপ্রকাশচাঁদ শেঠি হঠাৎ 
তাকে বিস্রানের বাদ্য শুনিয়ে 
দিচ্ছেন। ফলে করুপানাধ বুঝতে 
পেরেছেন যে মেষশাবক সেজেও 


তান 'দল্লশ্বরীর মন পান নি। 





আঁফস ঘর থেকে চলে যাবার জন্য 
বলপ্রয়োগের হুমকাও দেওয়া হর 
বলে অভিযোগ উঠেছে। 

নার্সিং ম্টাফেরা ভি এম ওর 
কাছ থেকে উপযুন্ত আশ্বাস পাবার 
পর তাদের কাজে ফিরে ষান। কিন্তু 
অপর দিকে এ কংগ্লেস কমশিরা 
নার্স, ভান্তার ও জি ভি এ ম্টাফদের 
মধ্যে একট? সংঘর্ষ লায়ে দেবার 
জন্য ষড় 'করে। চম্পা চ্যাটাজশ 
নামে জনৈকা সিস্টারকে নার্সিং 
স্টাফদের মুখপাত্র হিসাকে কথা 
বলার অপরাধে বদলীর 'নদেশ 
দেওয়া হয়েছে। অথচ চম্পা 
চ্যাটান্দ্রশী সম্পর্কে কারো কোন 
আঁভযোগ নেই। ভি এম ও, ও দি 
এম ও আজ পর্যন্ত চম্পা চ্যাটা- 
জর বিরুদ্ধে কোন আভয়োগ 
পান নি বলে জানা গেছে। 
হাসপাতালের স্টাফ নার্সদের 
আভযোগ বে তাদের বাইরের লোক 
এসে নানাভাবে বিরন্ত করে। কেউ 
কেউ অশ্লীল! ইণ্িতও করে । অথচ 
এর বিরুষ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 
গিয়ে আজ্জকে সিস্টাররা অপরাধশ 
হরে পড়েছেন এবং তাদের ওপর 
বদলীর নির্দেশ নেমে আসছে৷ 
দ্বাস্থ্য দপ্তরের. রাম্ট্রমল্ত্রী বর্ষ - 
মানের স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের 
কথা শুনে এই ধারণার উপনত 
হয়েছেন যে চম্পা চ্যাটার্জী একজন 
দি শি এম সমর্থক এবং তাকে যারা 
সমর্থন করবে তারাও সি পি এমের 
লোক। ফলে চম্পা চ্যাটার্জশির সঙ্গো 
এখন কেউ কথা বলারও সাহস 
পাচ্ছেন না। কারণ কংগ্রেস থেকে 
দঢপ্রচর 'জ্মগান হয়েছে কে বা কারা 
চম্পা চ্যাটাজশির সঙ্গে কথা বলছে। 


বিদেশী ছাবর আমদানী সমস্যা 


স্বদেশী ছাবর হাজারো সমস্যা 
ছড়াও সম্প্রতি আবার দেশী 
ছাঁক্র আমদানী 'নযেও এক 
ঘোরাজে্ সমস্যা দেখা দিয়েছে। 


নবায়ন দেওয়া হয়েছিল। গত এক 
বশ ধুর সংস্থাটি এই একচেটিয়া 
্যবসায়ের মস্ত সুবিধা ভেলা করে 
মাসাছিল,। ৃ 

এই আমেরিকান কোম্পানী- 
টর ওপর বিদেশী ছার আমদানীর 
বমন ভার দেওয়া হয়োছল, তেমান 
একথাও ছিল৷ যে, ভারতীয় ছার 
বদেশে রপ্তানির ব্যবস্থাও তারাই 
চলবে । কল্তু চ্ান্তমত কোন কাজই 
ক্্রন। মাঁকন কোম্পনপ বিদে- 
শর অন্যান্য অঞ্চলের ছবির বদলে 
শিলার মাঁক্নি ছাবই এদেশে 
সামদানী করে এসেছে ক্হুলাংশে। 
সার ভারতীয় ছবির বিদেশে রপ্তা- 
নর ব্যাপারে তাঁরা এবাবৎ কেবল 
সকহেলই প্রকাশ করেছে। 

যে চুক্তির কলে মা্কন সংস্থাটি 
(ইসব আঁধকার ভোগ করে অ'স- 
ছল, তার মেয়াদ গত বছর 'তাঁরশে 
সন শেষ হয়ে গেছে। ভারত 'দর- 
জার এই চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ান 
ন। এখ্দনো পর্যন্ত তো নয়। তাঁরা 
8 আমোরকান কোম্পানীটির মত- 
লব বুঝতে পেরে, তাকে খারিজ 
করে দিয়ে বিদেশী ছায়াছাক আম- 
নাঁনর ব্যাপারে একটা বৈশ্ল- 
তিক ।0) নশীত নাক অন্সরণ 
করবেন | 

কিন্তু সেও তো আজ দশ মাস 
হয়ে গোল |, কোন নীতি তো নর্ধা- 
রত হল না। উপরল্তু বিদেশী 
চল্লাচ্চল প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এক অচল- 
বস্ধার সৃষ্টি হতে চলেছে। মনে 
রাখতে হবে, এদেশে বিদেশী চিত্র- 
্লীসকের সংখ্যা খুব কম নয়। এবং 
বাদেশশ চলাচচত প্রদর্শনের ক্ষেত্রে 
এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে 
চলেছে । মনে রাখতে হবে, এদেশে 
দেশী চন্ররাসকের সংখ্যা খুব 
কম নয়৷ এবং দেশী চলাচ্চ় প্রদ- 
পনের ম্ও কম নর। জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার পাঁরসর বৃদ্ধিতে তার 
তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকাটুকু অস্বীকার 
করা চলে না। শুধু কি তাই ? এই- 
সব ছাঁবর ব্যবসায়ে ও নানা প্রাতি- 
হানে শত শত কর্মী নিব 
আছেন'। অচলাবস্থার ডউচ্ভবে 
তাঁদের গাঁত কি হবে, তাও ভেবে 
দেখতে হবে বৈ ক। 

কিল্তু ভাববে কে? সরকার ? 
ভাবনার সহল্প ফণা স্বতঃই উদ্যত। 
তবে ও পর্যল্ত। সমাধানের কিনারা 


॥ এখনো হদিস 'মললনা। 


পাওয়া যায় না। চুস্ত তো বাতিল 
করা হোল বক ফুলিয়ে। কিন্তু 
তারপরের অবস্থাটা মোকাফিলা 
করার 'হিম্দং আর থাকে না। শুধু 
ভাবতেই দশমাস কেটে গেল। 
কাজের 
কাজও কিছুই হয়নি। 
প্রথমে ঠিক হয়েছিল, *ইসশ্ডি- 
ফ্লান 'সোশান পিকচার্স এক্সপো 
কর্পোরেশন”এর ওপর বিদেশী 
চলাচ্চত্র আমদানির দায়িত্ব দেওয়া 
হবে। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান 
মিঃ এ এম তারক ঘোষণাও করে- 
ছিলেন, কি কি ধরণের ছাঁব আম- 
দান করতে হবে, তা স্থির করার 
জন্য চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের নিয়ে 
একটি কমিটি তৈরী করতে হবে। 
কিল্ত তারপর আর কোন কর্ম 
তৎপরতার খবর পাওয়া যায় 'নি। 
সরকার নিজে যে এ দায়িত্ব নেবেন, 
তাতেও ঝামেলা কম নয়। ছবি 
আমদানর খরচ তখন কে 
জোগাছবে 2 ছাব নির্বাচনের দা়িত্বই 
বা কে নেবে? সরকার দপ্তরে তো 
কাজের পাহাড় জমা, তার ওপর এই 
নতুন দায়িত্বের ঝামেলা পোহানো 
সহজ কথা নয় । 

শেষ পর্যন্ত তাই ঝাঁঝ সর- 
কারী আমলারা আবার ভাঁষতে 
শুরু করেছেন, সেই আমোরিকান 
কোম্পানীকেই বিদেশ ছায়াছাব 
আমদানির দারিত্ব পুনরায় দেওয়া 
যায় ক না। কে'চে গণ্ডুষ' ব্যাপার 
আর কি। আর এই বাদ অগ্াাতর 
উপায়, তবে আর এত জল ঘোলা 
করা হোল কেন? 

সরকারী আমলাদের শেষ ভাবনা 
যদ সত্যই বাস্তবে রূপ নেয়, তবে 
আবার দেখব সেই মাঁকন সংস্থাটি 
অন্যান্য বিদেশ - হাঁক নাকচ করে 
দিয়ে কেবল আঁকাণ্টংকর মাঁকন 
ছাঁবই এদেশে আমদানর ব্যবস্থা 
করছে। চান্তকে নস্যাৎ করে দিয়ে 
ভারতীয় ছবি রপ্তানির বেলায় হাত 
পা পটিয়ে বসে থাকতেও দেখা 
যাবে অগের মত আর ব্যবসায়ে 
লাভের একটা শীনার্দ্ট অংশের 
বেশশ টাকা ভারতের বাইরে পাঠা- 
নোর বে সরকারী বিধিনিষেধ, তার 
ফলে তারা সেই পর্বের মতই 
লভ্যাংশের একটা মোটা অ্ক্কের 
টাকা এদেশীয় . ছবিধরগুিতে 
লাগাই করে বা আগ্রম য়ে প্রভাব 


বব, এফ, জে-এর অনশ্ঠান 
গত পাঁচই মে রবাল্দু সদনে 
বি এফ জে এর (বেলাল ফিল্ম 
জান/লপ্টস আসোপিয়েশন) পায় 
ত্রিশ তম বার্যক প্ঢুরস্কার বিতরণ” 
উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। 
উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও 
বেতার দপ্তরের রাম্ট্রমন্ী প্লীমত 
নাল্দনশ শতপথশ। প্রধান আতিতখির 


দি 


আসনে ছিলেন মৃখ্যমল্্ী 





শ্রীসিম্ধার্থশক্কর রাল্স। সংগীত 
পরিবেশন করেন রবীন মজুমদার 
ও সন্ধ্যা মখাজী। 


প্রাত বছরের মত এবারেও চল- 
চর সাংবাদিকদের গোপন ব্যাটে 
নর্বাচিত বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি, 


নির্মাতা, পরিচালক, আভিনয় শি্পশ 
ও কলাকুশলীদের আভজ্ঞানপন্ন 
প্রদান করেন শ্রীমতী 'শত্পর্থী। 
অনুষ্ঠানে বাংলা ও বোদ্বের বহু 
শিল্পী যোগ দেন। পুরুকার 
প্রাপকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 
তরুণ মজুমদার, উত্তমকুমার, সন্ধ্যা 


শ্রীমতী নাক্দনী শতৃপথী তাঁর 
ভাষণে বলেন, বাংলার চলচ্চিত্র চির- 
কালই ভারতীয় ছবির রাজ্যে 
শিল্পসৃচ্টির নাঁজর স্থাপন করেছে। 
উৎকৃষ্ট ছবি তৈরীতে বাংলার কৃতিত্ব 
সেই নিউ থিষেটার্সের যুগ থেকেই 
শুরু এবং সত্যাজৎ রায়ের আমল 
পর্যন্ত তা অক্ষুক্ল। নিছক ব্যবসায়শ 
সুলভ মনোভাব ' পরিত্যদা করে 
চলচ্চিত্র নির্মাতাদের এখন সামাজিক 
ও 'শিল্পবোধ সচেতন হতে হবে। 
চলাচ্চন্ পর্ষদ গঠন করে সরকারের 
তরফ থেকে এই শিল্পের মঞ্গালের 
জন্য যথাসাধ্য করার আশবাসও 
“তান দেন। প্রধান আঁতাঁথর ভাষণে 


এবারের পাঁচে বৈধাধ 


এবারের পণচশে বৈশাখে নতুনত্ব 


আছে। এবারে কবিগুরুর জল্মোংসব তোমায় ভালবাসি।” 


এপার বাংল্ম ও ওপাহ বাংলা দুই 
বাংলাতেই পালিত হচ্ছে। দীর্ঘ 


করেন। তারপরই কোথায় রবাল্দ্রনাথ 
কোথায় বাংলাভাষা আর তরে 
অদ্ভূত সেবকরা | 

১ যেভাবে গাল্ধীবাদ সারা ভারত- 


- বর্ষে মার খেতে খেতে আজ্জ উবে 


গেছে, শুধু অবশিষ্ট রয়েছে 
সাড়ম্বরে তাঁর স্মাতচারণ। 
ফিস্তু ওপার বাংলার রবীল্দ্রনাথ 


"আমার টোনার বাংলা আম 
তারা সেই - 
মল্ত্ে অচলাক্ষতনের বিরুদ্ধে রম্ত 
কবরীর রাজার মতো পশ্চিমশ 
ফৌজশ সুলতানদের তার প্রাসাদে 


- কোণঠাসা করে নিজেরা জাগ্রত 


হয়েছে। গান ধরেছে, “বিশ্ব কাব্র 
সোনার বাংলা”-এই গান আকশৈ 
বাতাসে ধ্বনিত হয়ে বাংলা ভাষাকে 
নতুন এক মর্যাদা দিয়েছে। যে 
মর্যাদার কথা এপারের উপনিবেশ 


হয়ে যাওয়া বাঞ্চালশরা স্বপ্নেও 


- ভাবতে. পারে নি। 


এ বছর তরা অবশ্য আগের 
তুলনায় সাড়ম্বরে রবীন্দ্র জল্মোৎসব 
পালনে ব্রত" হয়েছে। যেন দেখাতে 
চাইছে, রবীল্দুনাথের আদর্শে অন্- 
প্রাণিত হয়েই পশ্চিস বাংলা চলেছে। 
কিল্তু এই শো বিজনেস কি বুজ- 
রুকি আর ন্যাকামী দ্বারা প্রতি- 
ক্ষত করা যার? ছার না। এটা 
বোঝে কে বা বোবায়ই বা কে? 

রবীল্দ্রনাথকে নিয়ে মাতামাতি 
দিন শেষ করে রবীন্দ্রানূসার 
আদর্শ কি প্রতিষ্ঠা করা বায় না? 
এত জাঁকজমক আর হাঁকড়াকের 


মাঠ ঘাট নদশ প্রান্তর সব কিছু নিয়ে আড়ালে রবীল্দুনাথই যে আড় 


মানুষের হৃদয়ের মধ্যে জেগে উঠে- 
ছেন। ‘তান তন দশক প্ররে মৃত্যু 
রাজ্য থেকে রে এসে ওপার 
বাঙালীর কানে সন্তু দিকেছেন, 


হয়ে ফেতে বসেছেন সেটার হিসেব 


“শক কেউ করেছেন? রবীন্দ্রনাথকে 


নিয়ে যারা নাচছেন তাদের নৃত্যটাই 
সবার সামনে বড় হয়ে ভেসে উঠছে! 


Pd 


দপপি | শ্‌রুবার ১৯শে দে ১৯৭২ 
জ্লীরায় বলেন বে, এখনো পাশ্চমবধ্গা 
সরকারি এই শিল্পের জন্য ছুই 
করে উঠতে পারে নি। তবে জন 
মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি চলচ্চিত্র 
প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
ইনমসদ্দর সমাধানে সচেষ্ট হর্রবন। 
তিনি বলেন, বাংলা ছাব চির- 
কালই শ্রেচ্চত্বের মর্যাদা পেয়েছে। 


॥ এই শিল্পের উন্নাতির জন্য সরকার 
, শিশুই তৎপর হবে। তান একথাও 
, ঘোষণা করেন যে, খুব শপঘ্বই প্রত 


টিকিটের ওপর উপকর বসানো হবে 


* এবং এই বাবদ যে টাকা সংগাহৃশত 


হবে, তা চলচ্চ শিল্পের সমৃদ্ধি 


কথা সন্দেহ নেই। এসব শ্ঘনেও 
আসছি অনেকাদন। কিন্তু কাজ 
কই?- 


আবার উপকর ? মানে টিকি- 
টের দাম বেড়ে যাওষা। এর আগেও 
তে" একবার শিল্পের মঞ্গালকল্পেই 
টিকিটের দাম চড়ানো হোল। কই, 
কিছুই তো হ'স না। এবারেও যদি 


তাই হয় অর্থাৎ শুধু করের বোঝা 


বওয়া, কাজের কাজ কিছুই নয়, 
তবে খ্বব অবাক হওয্ম চলে কি? 





এর মধ্যেও দল আছে, উপদল 
আছে। দল এবং উপদলের সঙ্গে 
যদি না ঘাঁনম্ট সম্পর্ক থাকে তাহলে 
আপান ফতবড় রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ 
বা রবীল্দু ভন্ত হন না কেন কলে্কে 
পাবেন না। প্রতি বছরই দেখা যায় 
সরকারী বে-সরকারণী রুবীল্দ্র স্তাব- 
কতার মন্ডে সেই দব পরিচিত বহু 
পুরনো একদল ব্যক্তিকেই। 
তাদের যোগ্যতা অযোগ্যতা বড় 
কথা নয়। তাঁরা যেভাবে এসব 
আসর জাঁকরে থাকেন সেই পদ্ধাত 
সম্পকেহি আমাদের আপাত্ত। আমি 
এমন বহু সাঁহতাসেবীকে, জ্ঞানী 
অধ্যাপককে জান যাঁরা দল উপদলের 
মনতৃম্ট করতে পারেন না বলে এবং 
নিজেদের জাহির করবার ব্যাপারে 
বিশ্বাসী নন বলে কোথাও আমান্মুত 
হন না! 

সব 'জানষেরই একটা মানা 
আছে, সমস্ত পূজার একটা বিধি 
আছে। সেই মতোই সকলের চলা 
উচত। কোন কিছ নিয়ে বেশি 
বাড়াবাঁড় আবার কোন কিছুতেই 
আর্ধক ভাবপ্রবণতা  দেখানোও 
অন্যার। আমরা বাঙ্গালীরা বা কিছু 
করি তার সব কিছুতেই আঁধক 
বাড়াবাঁড়। এই বাড়াবাঁড়র যুগ 
যদি না পাজ্টানো বায়, বাস্তব 
মতো আমরা যাঁদ না নতুন ভাবে 
চিন্তা করি তাহলে দন দন এই 
স্মৃতিচারণ জলো হয়ে পড়বে এবং 
এর ভেতরে যে অসাড়তা আছে তা 
বিশ্ববাসীর কাছে ধরা পাঁড়বে। 
বাঙ্গালা ভাষা নিয়ে আজ এক 
প্রাতযোগতা উপস্বিত। 
সাহিত্যের প্চ্বসূরীদের প্রাত 
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নিয়েও এই প্রাতযো- 
পিতা সমানভাবে চলবে। তা যাতে 
সুল্থ স্বাভাবিক হয় আমরা তাই 
আশা 'করঝ। রূবীল্লাঘ উভন্ন 
বাংলতেই সমানভাবে বেচে উঠুন 
তান সমভর্বেই দু বাংলাকে তাঁর 
আশারবদে সিম্ত করুন। 


বাঙ্গালা ' 


হি 


দর্পণ ॥ শ্যঙ্কবার ১৯শে দে ১৯৭২ 


_ গণতন্ত্ৰ ও সাংবা 'দিকতার ্বা্ভ 


(স্বাদ ভাষ্যকার) 
গৃহল্দুস্থান জ্টাস্ডার্ড কলকাতার 
কংগ্রেস মুখপত্র আনন্দবাজার 
গোষ্ঠীর ইংরেজী কাগজ । আগে 
আনন্দবাজার 'হন্দস্থান স্ট্যান্ডার্ড 
আদ কংগ্রেসী ছিল। চৌরঙ্গীর 
কংহোসী ভবনে তারা রোজই এক 
'পিগে। নর-_ক্যান্রী ভর্তি” তেল 
ঢালত। আজ সেই প্রফল্লদা অতু- 
ল্যদা তাদের কাছে অস্পৃশ্য। আজ 
নতুন “বাবু” 'সিদ্ধার্থশঙকর রায়ের 
মনোরজন করার উদ্দেশ্যে বিগত 
যোকনা আনম্দধাজার-হন্দুল্থান 
শোষ্ঠির নতুন করে সাজগোজ করতে 
/হচ্ছে। কারণ তাদের তো “করে 
খেতে হয়।” 

এই করে খাবার অন্য যে ভাবে 
বে-আন্তু হতে হয় তার জন্যে সম- 
বেদনা জাগে, লজ্জা হয়। 
তেরোই মে তারিখের হন্দ্‌- 
স্থান ছ্টপ্ডার্ড পাকার বিশেষ 
প্রীতানাধ শ্রীআমতাভ দাশ 


এ আই সি সি সদস্য নারায়ণ 
চৌধুরী ও পাঁধূষকাল্তি মুখাজশ 
উভয়েই প্রথমে অতুল্য-প্রফল্প চক্রের 
বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ভিতরে বিদ্রো- 
হের ধব্জা উদ্ভীন করেছিসন, 
সেদিন (অমিতাভরাধ্ুরা আদাজল 
খেয়ে অতুল্য প্রফুল্ল চক্রের পক্ষে 
লেখনী ধারণ করেছিলেন। বে 
সিদ্ধার্থশক্কর রায়ের ঘনিষ্ঠ হবার 
জন্যে আনন্দবাজার হল্দস্থান 
জ্ট্যা্ডর্ড আজ মারিয়া হয়ে তৈল- 
'নিষেক করে চলেছেন, সেই "সিদ্ধার্থ 
বাঝ যখন রোধ পক্ষে ছিলেন 
তখন তার শ্রদ্ধেয় মন্গুলি' ক 
িষম কসরৎ করে তারা আওড়ে 
চলেছিলেন, সে কথা তাদেরই কাগ- 
জের প্দরানো ফাইল ঘাঁটলে ভূর 
ভুরি পাওয়া বাবে। , আজ “বাব 
বদলাবার” পর এ'মিনসের ফাটা 
পায়ে তেল দেবার সমর আঁমিতাভ- 
বাবুদের একথা মনে না থাকতে 
পারে, 'কল্তু পশ্চি্মবঙ্গো অনেক 


একটি প্রবন্ধ ফে'দেছেন। প্রবষ্ধটির লোকেরই কাছে তার দলিল দস্তা- 


বিষয় পশ্চিমবলোর কয়েকজন এ 
আই সি সি সদস্য প্রধানমল্ত এবং 
কংগ্রেস হাইকম্যাশ্ডের , কাছে যে 
তিনটি “নোট” দাঁখম করে পশ্চিম- 
বলো নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, 
ছা পারদ ও যুব কংগ্রেস হিংলা- 
শরয়ী গথ গ্রহণ করেছে এবং পশ্চিম- 
বঙ্গোর কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃবৃন্দ 


কংগ্রেস আদর্শ জলাঞ্াল দিয়ে সধগ- গ্রহণের কোন আইনগত ব্যবস্থা নেই। 


। ঠনকে জনগণের কাছে হতমান করে- 
ছেন বলে যে অভিযোগ করা 
হয়েছে সেই সম্পর্কে মল্তব্য। 
মল্তব্য করতে 'গিয়ে আমতাভ 
দাশগৃপ্ত ইংরাজী ভাষার যে শ্রাদ্ধ 


বেজ রয়েছে। 
গত নির্বাচনে কারচুপর অসংখ্য 
দূহ্টা্ত আছে। বামপন্থী ফ্ুল্টের 


পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছিল যে 
এই কারচুপি সম্পর্কে বিশেষ তদ- 
ল্তের ব্যবস্থা করা হউক। কারণ 
নির্বাচনী আইনে এমন ব্যাপক হারে 
জালজয়চুরীর বিরুদ্ধে প্রতিকার 


লক্ষ লক্ষ লোককে যেখানে ভোট 
কেন্দ্র থেকে তাঁড়রে গ্রামে বস্তিতে 
পুলিশ ভা দিয়ে আটকে রেখে 
নির্বাচন বানচাল করা হয়েছে সেখানে 
একাঁট দুটি কেন্দেও নির্বাচনী 


করেছেন তার সম্বন্ধে বলার কিছু মামলা করতে গেলে হাজার হাজার 


নেই। 


কিচ্তু এই প্রসপো তিনি লোকের পাক্ষ্য গ্রহণ, দলিল দস্তা- 


শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অনাচারী বেজ দাখিল প্রভৃতি আইনমাফিক 


বিধবা সুলভ যে কোঁশল অবল্গম্বন কাজ করতে হলে কমপক্ষে দশবারো 


করেছেন, সেই সম্পর্কে কিছু বলার 
অছে। 


তার লেখায়, “শঁশরোনাম্া” জানেন না। 


সম্পর্কেও মন্তব্য করে লাভ নেই । 


সমস্ত ওছা কাজের স্বপক্ষে ওকা- 
লতি করে থাকেন" সেটা তার কাগ- 
জেরই শুধু নীতি তাই নয়, এ 
কাগজের বাছাই করা সাংবাদিকদের 
- অত্যন্ত রুচিকরও  বটে। তাই 
জঘন্য যে কোন কাজের গল্ধ পেলে 
তাদের মন্ত্র কচ্ছ হয়ে কপি বাড়ার 
বাঁতকে পেয়ে বসে। 


বছর ললাবে। 


আই (এম) এর কোন আস্থা দেখা : 
॥ যায় নি, আজ তাকে নিয়ে নিরপেক্ষ 


তদন্তের এই উল্লাস কেন? 
জয়প্রকাশ নারায়ল নিজে 
কাঁমউনিস্ট বিরোধ, প্রান্তন আইন- 
মল্প এম সি চাগলাও তই। 
ল্লীপ্রফল )সন দাঁদিক আপিদেরও 
কেউ কমিউনিস্টদের প্রতি স্নেহপরা- 
বশ বলবে না। 
কিন্তু এহেন ব্যান্তরাও নব 
কংশ্রোসী উগ্র ফ্যাসিবাশি কায়দা 
দেখে ভারতে গপতন্মের ভবিষ্যত, 
সংসদীয় প্রথার ভাঁবয্যত 


সম্পকে দৰাশ্চন্তপ্রাস্ত হয়েছেন। 
মতাদর্শে বিরোধ হলেও জনসাধা- 
রণের দাণতান্ল্রিক অধিকার সম্পর্কে 
তলা শ্রন্জাশীল। অমিতাভ দাশ- 
পদপ্তরা তা নন! 
পশ্চিমবঙ্গের মান্দধ “সাজানো” 
নিবচনও নব কংগ্রেসী ফ্যাঁসবাদ 
সম্পর্কে কি ভুবন, তার জন্যে 


কংগ্রেস সি পি আই কত ঘৃণ্য, কত 
অপাহস্তেয়। জেলায় জেলার! শত শত 
মিটিং মাছলেও অহরহ তার প্রমাণ 
মলছে। আমতাভবাবুরা তা দেখতে 
পান না বা দেখেও না দেখার ভান 
করেন। 

িল্তু তদন্ত হলে ভোট 
চোরেদের আপাস্ত থাকতে পারে 
কিন্তু আঁমতাভবাকদদের আপাতত 
কেন? যেকোন লোক চুর 
হয়েছে বলে থানায় আভিযোগা করলে 
তদল্ত করাই , নিয়ম বলেই তো 
শুনেছি। যখন রাজ্যের সবচেরে 
বৃহৎ দল সহ, আদি কংশ্রোস, বংলা 
কংগ্রেস, মুশ্লিম লীগ, আওয়ামী 
ল’গ, ফরওয়ার্ড রক, আর এস পি 
এস ইউ সি এক কথায় আভযন্ত 
কংগ্লেস সি পি আই ছাড়া পশ্চিম- 
বোর সরকারী রাজনৈতিক দল 


আঁভযোদা করল যে প্রশাসন যন্দ 


ব্যবহার করে কংহ্বোস সরকার নির্বা- 


জয়প্রকাশ নারায়ণ, এস স 
চাগল্মর মত মানুষ এখনও যদ 
দেশে থেকে থাকেন সেটাই তো 
ভারতের গণতন্ত্র মানুষের ভর- 
সার কর্ধা। কাঁমিউনিস্ট বিরোধী 
হয়েও যারা তাদের এবরোধীতার 
শাপতাল্তক অধিকারকে সমর্থন 
করেন তাদের সংখ্যা কম নর দেখে 
আনন্দ হবারই কথা৷ 

কিন্তু অমিত্‌ভবাব্দ খুব ক্ষ 
হয়েছেন। ভোট চোর খুনে ভাকাত- 


দের বিচার হবে শুনে তিনি 


অস্বস্তি বোধ করেছেন! করবারই 
কথা। যাকে 


করছেন। 
অমিতাভ দাশগৃ্ডদের মত জন- 
বিরোধী সাংবাদক বত বেশী 


রুজিলোতক মতবদে কংশ্লেসীপল্ধশী 
হওয়া অন্যায় নয়। তার সে আধকার 
আছে। 


অন্তত: এ আই সি সি 


, সদস্যদের মত সং বিবেকবান হতে 


তার বাঁধা কোথায় ? সর্বোদয় নেতা 
জরপ্রকাশ নারায়ণ কিংবা এম সি 
চাগলার মত অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
দাঁড়বার সাহস তার না থাকতে 
পরে, কিল্তু সাংবাদিক হিসাবে 
সত্য কথা শোনবার ও শোনাবার 


- সাহ'সও তার থাকবে না কেন? 


রোপ্যখস্ডের 'বানময়ে পশ্চমবঙ্গোর 


- শজডাস” সেজে বারা গাশতল্াকে 


কুশবিদ্ধা করেছে তাদের শান্তর 
দম্ভকে তিনি প্রাতরোধ করতে 
এাঁগয়ে না আসতে পরেন, কিন্তু 
যারা পশু শান্তর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করে আহত, তাদের অপমান করার 
স্পর্ধা তার কবে শেষ হবে? 





দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে সমবায় 
ব্যাঙ্ক বিকেন্দ্রীকরণের চক্রান্ত 


(ঘ্পণের শ্রাভানাষ) 


দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে সমবায় 
গ্রামীণ (আরবান) ব্যাক্চ সংস্থাটিকে 
বকেন্দুিকরণের চক্রান্ত চলছে। 


পূর্বে শেয়ার হোল্ডাররা কো- 
অর্পারেটিভ ব্যাক্ক থেকে টাকা খাণ 
করার ব্যাপারে প্রযেজনানুবায়ী যে 
দ্রুত সহযোগিতা পেয়ে আসছিলেন, 
'বিকেন্দ্রীকরণের ফলে তা অস্বাভা- 
ববিক রকম বিলম্বিত হবে। ব্যাঙ্কের 
তহবিল বিভাজন এবং শাখা ভিত্তিক 
শেয়ার হেক্ডার ভাগ হয়ে বাওয়ার 


সম্পন্ন হলেই বাজন শাখা 'ভাত্তক 
মূলধন খরচ হবে একাশ লক্ষ টাকা 
এবং রাজস্ব খরচ হবে নয় লক্ষ 
টাকা প্রতি বনরে। 

এই অবস্থায় দক্ষিণ-পূর্ব রেল- 
ওয়ের শ্রামীপ ব্যান্ক সংস্থার 
কমশরা মনে করছেন, শেরার- 


- হোজ্ভারদের মধ্যে দিভেদ সৃষ্টি 


করা এবং ভাঁবধ্যতে ব্যাপক গপ- 
আন্দোলনের পথকে বন্ধ করে দেও- 


যার জন্যই কর্তৃপক্ষের এই চক্ষান্ত। 


ELS B , 


সিপি এমের রাজনীতি ও বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলন বত বাত A 


'_ উাঁনশশে বাহাত্তর লালের পাশ্চম 
বন্পো নির্বাচন একটি বিষয়কে সব- 
চেরে বোশ স্পষ্ট করেছে তা হলো 
Political power grows out of 
the barrel of a gun in a class 
divided society. এ তীন্তকে 


কৃষকদের হত্যা করনেল্ শোষক- 
শ্রেণীর অবলম্বন হলো ..গরীব কৃষ- 


দিযে নিজের দলের রাজনৈতিক 
ক্ষমতা প্রাতম্ঠা না করতেন, তাহ- 
লেই যেন মার্কসবাদী কাঁমউন্শ্টিরা 


লাভের প্রধানতম অবলদ্বন হয়ে 
থাকে তাহলে নির্বাচন শোষক 


কেরই ছেলেরা যারা দারদ্যের জর্জর শ্রেণী আদৌ ১ না করলেই তো 


অকদ্থায় শোষক শ্রেণীর প্মীলিষ্ঞ বা 
মলিটারশ রুপে হত্যার কাজ 
সম্পন্ব করে। আইন, আদালত, 


পারতো, কেন নির্বাচনের ঝামেলা 
গ্রহণ করালো ? 

প্রথম প্রশ্নের জবাব খ্যকই সহজ । 
গোটা ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সংকট 


ধরে রেখেছে গরীব কৃষক শ্রামকেরই ' 


সন্তান পরবর্তীকালে শোষক- 
শ্রেণীর ধোলাই করা পুলিশ, সি 
আর পি, মালটারীর অঙ্ডনাতি 
কামান ইত্যাদ। এজন্যই মার্কস 
ঝলেঞ্ছেন যে রাম্টী কাঠামো যেহেতু 
সশস্ম শান্তর দ্বারা বুর্জোয্সারা 
রক্ষা করে, সশস্ম বি্লকই হচ্ছে 
শোষকশ্রেপীকে ক্ষমতা থেকে সরা- 


বার এবং উত্ত রাষ্ট্র কাঠামোকে ধ্বংস. 


করবার একমাত্র পর্থানদেশি। মার্ক" 
সের এই উক্তি যে সত্য তা প্রমাণ 
করেছে ভারতের শোষকশ্রেপী এবং 


তার রাজনৌতক পার্টি নব কংখ্রেস। লুকিয়ে রাখার চেষ্টা । 


মার্কসবাদী কমিউনিস্ট | এতে 
আহত ক্রম্ধ হয়েছেন। -বতমান 
রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকটের 
চরমে ইন্দিরা গান্ধী যদি অস্ম 
প্রয়োগ না করতেন, বাদ সশস্ত 
, নির্বাচন না করতেন, বন্দুকের নল 


শোষণ জৰবজ্জর অবস্থা এমন, একটা 
বৈপ্লবিক পারিস্থিতির সৃষ্ট করেছে 
যে 'ির্বাচনরুপ প্রহসনেও 
শোষক  শ্রেশী এর আগে 
এত দুশ্চল্তাশ্বস্ত হয় নি। 
উনিশশো একাত্তরে দুশ্চিল্তা ছিল 
নকশালপল্থীদের জন্য। নকশাল- 
পল্থারা বলোছিল__নির্বাচন শোষক 
শ্রেণীর গরীবকে নিয়ে তামাসা ছাড়া 
আর কিছুই নর, রুীষল্ম যে 
শোষকশ্রেলীরই. শোষপন্ত এই 
সত্যকে লয়ীকরে রাখবার জন্যই জন- 
মত সংগ্রহের ভান করে নিবিনী 
ভড়ং অনষ্তানের চেষ্টা । র্বাচন 
হলো হরিনাম_করে হরণের ঘটনাকে 
িল্তু বাহা, 
প্রচার বা ভীতপ্রদর্শন প্রায় সম্পূর্ণ 
অন্্পস্ধিত থাকলেও গীতি এক বছরে 
ভারতীয় শোষকশ্রেপীর রাষ্টুযন্ম 
আঁহংস প্রতারশমূলক নির্বাচনশ 
প্রহসনেও' আস্থা রাখতে পারে নি, 


ক 


ফ্যসিব্ কায়দার গণতল্য রক্ষার 
নামাবলী পরিয়ে “হরি হার" এবং 
“হর হর” দুটোই কলতে হয়েছে ও 
করতে হয়েছে। কেন শোষকণ্রেপশ 
তারই সমষ্ট প্রতারপা ও জালজোক্চু- 
বির প্রতীক এ নির্বাচনে ভরসা 
রাখতে প্মরলেনে না এবং না পেরে 
পুলিশ মিলিটারী দিযে নির্বাচনের 
আঁহংস ভড়ংকে বরবাদ করে বন্দু 
ফের নলের সাহাব্য নিলো? কারণ 
অনেক। 

পূর্ব ঝলোর পৃতুল সরকারের 


- মান শোষণ, অর্থনোতিক সংকটের 
- ফলে জনগণের ঘনারমান অসল্তোষ, 


ভারতবর্ষের বাজ অন্ভজে বৈশ্ল- 


, বিক মানাসকতার বিচ্ছি্ন কিন্তু 


অসমস্মহসী আত্মপ্রকাশ, সব দীকছ? 
মিলিয়ে এভাঁদনকার তথাকথিত 
অবাধ ও সংগত নির্বাচনকে প্রর্বে-. 
কার -ঢং-এ পারিচগলন করতে 


- শোষকশ্রেপী সাহস পায় নি। যদি 


সি পি আই এম কা অন্য কোন রাজ- 
নৈতিক দল ক্ষমতায় আসে, তাহলে * 
শ্নেষকশ্রেণীর একান্ত অনুঙ্গত, 
বিশ্বস্ত ভৃত্য সুচতুর নব কংগ্রোদশ 
নেতৃত্বের পক্ষে বৈপ্লবিক জোয়ার 
রোধ করা কষ্টকর হাবে_এই ভেবেই 
শুধ পশ্চিসবলো নর গোটা ভারত- 
বর্ষে অবাধ ও সংগত’ নির্বাচনের 


, মখোশকে অনেকখাঁন কেটে ছেটে 


ফেলতে হয়েছিল রাম্টরশান্তর বা 
পচুজিশ িজিটারী ও সংগঠিত 
ফ্যাসিবাদী ঝ্হিনশর স্যহাষ্যে। 
দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব প্রসঙ্গে 
প্রথমেই আমাদের জানা দরকার 
পৃথিবীর ইতিহাসে শোষকশ্রেণী 
এক কারদর লড়ে নি। প্যারশ 


কমিউনের পর, কি তার আগেও 


শোষিত শ্রেণীর দূরদী সেজে শ্রেষক 
সংগ্রামকে বিপথে চালত করতে 
চেয়োছল। মর্কদকে প্রথম আল্ত- 
জণণাতকেই অনেক মেকি 'সমাজ- 
তন্ত্র বিরুদ্ধে লড়তে হয়োছল। 
এ শোষক-শাককরা বিপ্লবী আল্দো- 
লনকে ভেতর থেকে ছুরিকাঘাত 
করতে চেয়েছিল, তারপর লেনিনের 
সময়েও গপদরদীর মরখোস পরা 
{বক আল্দোলনকে রক্ষা । করতে 
হয়েছিল। শোষকশ্রেপীর এই চেলা- 
চামুস্ভারা শ্লোগান বদলেছে বহু 
বার, যে জায়গায় বদলায় নি তা, 
হল্মে সশস্ত্র বিস্লকের প্রস্ততি ও 
কার্যক্রমকে শেবেকশ্রেণীর সহায়তার 
ধ্বংস করবার ব্যাপারে। ছ্বিতীর 


থাকে শ্োষকশ্রেপীর আজ্ঞাবহ মল্লশ 


বা কর্মসিরীদের হাতে; (খ) প্রাতাট 
নির্বাচনেই সরকারী ও ধানিক 
শ্রেণীর প্রচারষন্ত একস্ঞপো জনসাধা- 
রণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে 
সাহায্য করে, জনসাধারণকে প্রতারণা 
করবার স্নযোগ পার, 'মধ্যাকে সত্য 
করে দেখায়, আর শোষিত মানুষের 
ক্ষরিক্ পেট বর্জোয়ং বা স্মমন্ত- 
তান্ত্রিক মুজ্যবোধে সুড়সুড় দিয়ে 
ভোট সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পারে; 


নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে সারিয়ে দেবার 


লূকিয়ে রাখবার জন্যই শনবন্চন, 
রূপ প্রহসনের ব্যবস্থা করে। 





ভংগশর বিকল্প সমঝেতার, 


পেক্ষ' রাম্ট্ীষল্তই ও শোঁষ- 
তের পারস্পরিক সংকীর্পতা- 


দশ [| শুক্রবার ১৯শে চে ১৯৭২ 


= মাকিনা 6 দক্ষিণ তিয়েভনা 
ধৈনাদের খোচনায় বস 


€দপশের পর্ববেক্ষক) 


A 


পাত সপ্তাহে দাক্ষিণ ভিয়েতনামের 
কুবোং তি শহরটি মুস্তফোজ দখল 
করে নে । দেই সময়কার লড়াই- 
য়ের একটি বিশদ বিবরণ বোরিয়েছে 
আমোঁরকাল্প নিউজ উইক কাগজে 
যার থেকে মা্কন ও তাদের 
তাঁবেদার দক্ষিণ ভিয়েতনাম সেনা- 
দলের কাঁ অবস্থা হয়েছে তা সহ- 
জেই অনুমান করা যায়! নিচে, 
নিইজউইকের বিবরণ £ 
কুয়োং তি ছাড়িয়ে এগারো 
মাইল দক্ষিণে দাঁড়রে আবিশ্বাসে 
মাথা নাড়াছল মার্কন সেনা উপ- 
দেম্টা মেজর ডন প্রাইস। “এ 
ঘটনা আম কোনাদন দেখ নি, 
সৈন্যরা এরকম প্রাণভয়ে পালাবে 
কখনো ভাব নি। শনুর আক্রমণের 
সামনে আমাদের দক্ষিণ ভিয়েত- 


জুতো নেই দলে দলে সৈন্য পালিয়ে 
চলেছে। অনেকে আবার মিলিটারী 
প্মীলশের চোখ এড়াতে সামরিক 
পোষাক ছেড়ে ফেলে কৃষকের বেশ 


ধরেছে, রাস্তায় জায়গার জারগায় 
মিলিটারী ইউনিফর্মের স্তুপ । 
মুখে প্রতিটি দাক্ষণ ভিয়েত- 
নামী সৈন্য বলছে যে আবার লড়াই- 
য়ের জন্য প্রস্তৃত। কিন্তু নিউজ- 
উইকের টান ক্রিফটন লিখছেন £ 
-লড়ইয়ের প্রস্তুতির মধ্যে শুধু 
দেখলাম সৈন্যরা মদ খেরে হয়ে 
শহরের রাস্তায় রাস্তার হঙ্জ্ম করে 
বেড়াচ্ছে। বাজারে যে দেশি দক্ষিণ 
ভিয়েতনামী সৈন্যরা যা প্রচ্ছে লুঠ 
করছে দুজনকে দেখলাম নিজেদের 





দুপুরের মধ্যে যখন লুঠ শেষ তখন 
হয়ে একটি অর্ধমত শহর। অসাম- 
{রক আঁধবাসশরা প্রার সকলেই 
পালিয়েছে, আছে শুধু একদস মত্ত 
অসম্থ অধিবাসী । 


ঘটনার রিপের্ট  লায়ানে 
পেশছুলে প্রেসিডেন্ট থিউ জেনারেল 
ধপায়াইকে বরখাস্ত করে। তার জায়- 
গার [নিয়োগ করা হয়েছে জেনারেল 
তুয়োংকে। কিন্তু তাতে কী হবে? 
ুয়ো-এর কাঁ সধ্য আছে ওই 
ল্ঠেরা সৈন্য দিয়ে হুয়েকে মুক্ত 
ফোঁজের হাত থেকে উদ্ধার করা 2 
নিউজউইকের সংবাদদাতা ভেবে- 
ছিল কুয়োং শির পরে আক্রমণ 
আসবে হযয়ের উপর কারণ ওখান- 
কার মার্কন সামারক কর্তাদের তাই 
ধারণা হিল । কিল্তু আক্রমণ শুরু 
হল আযান লকের উপর এবং এই 
লেখার সময় আযান লকের অর্ক 
মুক্তিবাহনশর হাতে। গোরিলা কার- 
দার কাছে আবার মাঁক্নীরা 
বোকা বনল। ও 

যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়ে মার্কিন 
সরকারের নীতির উপরও সায়গনে 


কণ হবে?. এদের মধ্যে এখন কিছু 
সাহস ঢাাঁকিয়ে দেওয়া দরকার”। 


কলকাতা করপোরেশনের চীফ ইজিশীয়ার 
ম্ুব্রত-শিয্যদের হাতে নাস্তানাবুদ 


(দপণের প্রাতনাষ) ' 
কলকাতা, করপোরেশনের চীফ 
ইঞ্জিনিয়ার শ্রীস্ধাশু মিত্র ইতি- 
পূর্বে বারকয়েক নানান প্রাতকূল 
অবস্থায় পড়েও নজেকে রক্ষা করে- 
ছেন। অনেক বানু কউাম্দঙর, 
একাধক কমিটি ও কামিসন গর 
পেছনে লেগে সুবিধা করতে পারেন 
নি। 

কিন্তু সম্প্রতি বাম্টীমল্্রী 
শ্রীসুক্রত মুখার্জশির এক ধমকানিতেই 
একেবারে কেচো হয়ে গেছেন ভদ্্র- 
লোক। চাকুরশটা সসম্মানে বজায় 
রাখতে পারবেন কনা সেজন্য 
সাঁতই তীন নাকি চিন্তিত 
পিকানক শার্ডেন রোডে জজের 
অভাব দেখা দেয়। ওখানে কর- 
পোরেশনের পাম্পি অকেজো 
হয়ে পড়ায় জাজের সঙ্কট দেখা 
দেয়। এলাকাটি রাম্্মল্ঘী সূব্রতর 
নির্বাচন কেন্দ্রের অল্তর্গত হওয়ায় 
উনি স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ ছিলেন। 


-থেকে আনতে হবে। 


শুক্রবার সকালে শ্রীমত্রর কাছ. 
থেকে টেলিফোনে তান সোজাসুজি 
জানতে চাইলেন কখন জল: পাওয়া 
যাবে। ব্হুদশী শ্রামিতও প্রথমে 
অনুমান করতে পরেন নি যে স্বয়ং 
শ্রীম্খার্জীই তাকে স্মরণ করেছেন৷ 
ভেবেছেন কোন পাঁরাঁচিত প্রান্তন 
কাউন্সিলর, তাই খানিকটা পরিহাস 
ছলে বলেছেন £ জল ত পাতাল 
এটা সময়- 
সাপেক্ষ ৷ | 

ওপার থেকে চৌোঁলফোনে ভেসে 
আসে আওয়াজ £ ঠিক আছে। 
আমার ছেলেদের পাঠাচ্ছি। তারা 
বা করপীয় আপনাকে প্বুঝয়েশ 
দেবে; আর প্ৃর্গিশকে হুকুম দিচ্ছি 
আমার ছেলেদের যেন কোন বাধা 
না দের। 

এর পরে শ্রীমন্রের অবশ্য বুঝতে 
অসুবিধা হয় না যে কার সম্পদে 
উাঁন আলাপচার, ছিলেন। 
যথারীতি ছেলেরা” আসে শ্রীমিতকে 


ঝাঁকিয়ে দের নো, না, ঘেরাও করোনি) 
তাদের নিজেদের *ভাষায় তাঁর কর- 
নীয় কি! শ্রম আর একটু ভুল 
করোছিলেন চালে। দিনটা মনে হয় 
এ'র পক্ষে মোটেই শুভ ছিল না। 
নিজ্জের নিরাপত্তার জন্য কর- 


ছকে নলে ছুটাছুটি সুর করে 
দেন। সকলেই শঙ্তের ভক্ক। 


সি পি মের ৰাজনীতি 


(দশঙ্স পৃত্ঠার পর) 


বিভন্ত ক্ষায়ফূ সমাজ ব্যবস্থায় 
প্রতারণার একটি পদ্ধতি, তখন সর্ব 
কালে সকল নির্বাচনই বয়কট করতে 
হবে এ ধারণা কৌশলগত দিক 
থেকে ভুল। িবস্লবীরা নির্বাচন 
লড়ে তখনই যখন তা সশস্ত সংগ্রা- 
মের প্রচারকার্ষে ধ্যবহৃত হবার 
সুযোগ সৃষ্টি করে, কিন্তু পঞ্চশো- 
স্তর পৃথিবীর বিজি দোশে নির্বা- 
চন উক্ত সে তো সৃদ্টি করেই 
না, বরং নির্বাচন ক্রমবর্ধমান 
বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ শোষিত 
জনগণকে সশম্ত্ বিশলবের পথ থেকে 
সারয়ে রাখার এবং বিগ্লবী 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জনশণকে 


ষড়ষল্তের অপারিহার্য অস্ত হিসেবে 
ব্যবহার করে। 


/ 
॥ এগারো ই 


চনের মাধ্যমে সমাজ বিপ্লব করবার 
উপদেশ দেয়৷ সোভিয়েত শাসক- 
শ্রেণীর বাণিজ্যতরীতে বৈপ্লবিক 
দ্রব্য কিনবার জন্য এ দেশ্লানলোর 
শোষক শ্রেপীকে সাহায্য করে, আর 


Regd. Ha. CT1 


এখন গ্রামে গঞ্জে 


গ্রাম গঞ্জের মানুষ বৃষ্টির 
জন্য স্তৃফ নয়নে আকাশের দিকে 
চেয়ে আছে। প্ৰট চাষ হওয়ার 


আশাই নেই বলতে গেলে। অন্ততঃ সায়রা । 


্বশাখের মাকামাক বৃষ্টি বড় 
বেশী দরকার। তবেই পাটের বাজ 
বোনা সম্ভর হবে। বৈশাখ জৈম্ঠ্য 
প্বন্তি গুমট হাওয়ার আঁস্থর দেহ- 


জব করে। এক একটা সাইকেলে 
তিন চার সণ ধান "নিয়ে যেতে হয়। 
প্রায় দশ বার মাইল গেলে হাটের 
মকে ব্যাপারীরা এসে হাজির হর। 
বোমা মেরে বোরা ফটো করে হড় 
হড় করে ধান বর করে নের। 
কিছ লাভ রেখে সাইকেল যাত্রীরা 
ধান বিক্রি করে দের। পথের মাঝে 
আবার পুলিশকে দু চার টাকা 
ঘুষ দিতে হয়, না হলে এক স্থান 
থেকে অন্য ধান আনতে দেবে না। 
রেডিও কাঁধে নিয়ে মাথায় 
ভুরভুরে গল্ধওযসা তেল দিয়ে 
চোষ্তা প্যান্ট আর বাঁদর মার্ক! সার্ট 
পরে কোন বকেনও ছেলের দল 
রাস্তায় রাস্তার ঘোরে! ঝুজারে 
বসে মদ খায়, আঁড় খায়। কিংবা 
শ্বার্জার টান দেয়। বাজারে হাটে, 
গলে গাঁয়ের পড়ার আন্ডার গড়ে 
উঠেছে অসংখ্য জঅক্সর আছ্ভা। 


ব্যান্ডের ছার মত এমন সব অসা- 
মাজক কাজকর্ম চল্‌ছে। 

গ্রাম থেকে খড় কনে নেয় ব্যব- 
কেউ কেউ খড় সংগ্রহ 





সারাই গো”। এই লোবপাদুল্র টিন 
কেটে ভোঞ্গা তৈরী করতে ওস্তাদ । 
কখনও তার পুরেশ্ছনো ভেঙ্গা 


বেড়ার়। পচা জল থেকে তৈরশ 
লাল, নীল, হালদে রঙের বরফ 

কিনতে ছুটে আসে ছেলের দল 
ae ডি 
শালপাতার ঠোঙায়। মড়ে দিক 
করতে দেখা যায় কাউকে। 

গ্রামের খাঝরের দোকানে মাছি 
ভন ভন করে। অনেক সময়ই 
কিছু চাপা দেওয়া থাকে না। 
ফুজ্দার, আলমবড়া, ছোলাভাজা 
বিক্রি হয় অনেক। খেটে খাওয়া 
মানুষগুলো গায়ে গামছা দিয়ে 
ঘাম মুতে মুছতে মুচমুচে পাঁপড় 
ভাজা অর রচাখার। কাঠের 
পড়ো মেশানো ধালোবালিয়মেত চা 
আসে শহর থেকে। চায়ের বড় বড় 
প্রতিষ্ঞানকে কাজ করে এমন সব 
লোক, ময়লা চা; বোগান দেয় 
গরীব দোকানদার্রকে। 

ইদানীং দঠান্ধিবু্ত খাবার 
খেয়ে অনেকেরই স্বাস্থ্য ভেলো 
পড়েছে । পেটের অসুখ তো লেগেই 
আছে। কঙ্গেরার মারা গেছে কিছু 
লোক । বসন্তের প্রাদুর্ডাব তেমন 
নেই বললেই চলে। পচা ঘোলাটে 
জল ব্যবহ্র করে প্রয়োজনযোধে 
পান করে গায়ের সাধারণ মানুষের 
শরীর ভাচ্রে থাকা প্রায় অসম্ভব । 
তাই হামেশাই দুরের কোনও হাস- 
পাতালে যেতে হয়। সেখানে 
গোলা লাল রঙের পাইকারী ওষুধ 
নিয়ে রোগ তাড়াবার চেষ্টা করতে 


সারে। মাটির হাঁড়িতে ভাত ফণটয়ে হয়। এ ছাড়া উপায় নেই। 


খায় তার যেখানে সেখানে। 
পাড়াশাঁয়ে তাল গ্রাছ কেটে তার 
98 


খুব কেশী জল তুলতে পরে না। 
তাল গাছের ভোকাল আলকাতরা 
মাখরে নিলে বেশ টেকসই হয়। 
পথ চলতে চলতে দেখা যাবে 
সবুজ ধানের ক্ষেতে লাল পতাকা 
দেওয়া আছে। বিষাস্ত সব কট- 
নাশক থেকে সাধারপকে সাবধান 
করার জন্যেই এই পতাকার ব্যবহার! 
এই দারুণ গরমের দিনে কচি আম 
পড়ছে খসে। ছেলের দল গাছ 
তলার ভাঁড় করেছে দেখব বায়। পাকা 
নিমফলগুলো টুপ ঢাপ করে 
'ড়ছে। 

পাড়া গ্রে অনেকেই নিমের 
পতা ভেজে খায় কিংবা সেদ্ধ 
করে খার। র্ত শ্দাদ্ধর জন্য। নিমের 
দাঁতন খবই উপকারণী। 
থেকে লোক আসে গাঁয়ে ঘুরে নিম 
গাছের ডাল কেটে নিরে বার। তার 
বদলে দেয় সামান্য পরসা। 

এই দারুশ গরমে গ্রামের আছ'ল- 
মের কলগুস্যরে ' দারুগ চলছে। 
পাঁচ ছশ আইসাক্রম নিরে কাঠের 
বাক্স বোবাই করে পাড়ার পড়ার 


এখন চরম দ্দরবল্ধা। কলেজ থেকে 
বাম ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে! জাঁড়ত 
এমন অনেক ছাই এখন হয় কিতা- 
ভিত নয়ত কংগ্রোস নামে গুপ্ডাদের 
হাতে প্রচশ্ডভাবে প্রহৃত। পুলিশ 
বাহনশও পিছিয়ে নেই। হোটেল- 
পীলতে তক্লাসীর নামে ব্যাপক 
হামল্ম করে পুলিশ ইতিসধ্যে বেশ 
কয়েকজন ছাতকে খুনজখরের মাম- 


লায় জাড়য়ে দিয়েছে। গুলিতে প্রাণ ' 


হারিয়েছেন কলেজেরই ছাত্র নেতা 
ভোলা কর্মকার। . 

প্রকাশ, নির্বাচনের দিন থেকে 
গূুশ্ডাদের তাশ্ভবের মাতা চরমে 


সি এম [ 


ডিজাইন তৈরী করতে । 
ডিজ্জইন তৈরী করে দেয়। পর- 
কতশিকালে দেখা যায় ওই ডিজ্রাইনে 
দোষ আছে এবং সেই অন্যায়শ 
কাজ হতে পারে না। 

ঘটনাটির মজা অন্যথানে। 
ফোম্পানী ভিজাইন তৈরী করে 


DARPAN, Price 32 টি 


এ-তে অর্থ 


পও অজানা । 


দেওয়ার সঙ্গ! সঙ্পোই পুরো টাকা কার্ষপন্বতিতে ক্ষর্খ। 


ভেটরিনারী কলোজ পুলিশের 
সহায়তায় গুণ্ডাদেল তাণ্ডব 


কার্জ চলে গ্রামে। তবে পোলো বেলাল টোরারী কলে কলেজের লা নও 


উমাকান্ত লেনে অবাস্ধত হোস্টেল- 
টিতে গন্ডারা নির্বাচনের দিন 
থেকে৷ উপযদিপির হামলা চাঁলয়ে 
তছনছ করে দেয়। এরপর নির্বা- 
চনের ফলাফল কংগ্রেসীদের অন্দর 
অত্যন্ত সক্রির হয়ে কলেজ প্রাঙ্গণে 





ধারা এতাঁদন কলেজের ছাত্র-শিক্ষক 
কমণচারীদের দড় এঁকোর কছছে 
পর্যন্ত ঘে'ষতে প্ঠরেনি। তারই 
এখন পুলিশের সাহাধ্যপস্ট হয়ে 
ল্বার্থাশ্বেধী ব্যান্তদেক পক্ষ নিয়ে 
তান্ডব নৃত্য শুর করেছে। 


ট্রেড ইউনিয়ন 

প্রন প্ঠন পর) 
চেষ্টা করেন যে, ব্যাপারটা খুব সরুল 
নয়। শিল্প, ব্যবসায় প্রাতাক্ঠত 
ধনীরা খেলা শুর: করেছে। এরা 


বরাবরই শন্তশালী, দরকার হলে 
এরা অনেক কিছু বানচাল, করতে 





লম্পা্ক কতক জভব্ণ' ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা ল্মবোষ দন্তক প্ফোয়ার কঁজিকতা-১৩ থেছে অত 


বল, 


এ 9 


১ 


পা 


8৩213 News Weckly 
) VoL 15 No. 18 

Friday, #6th May, 1972 

Price 82 paisa 

Phone 244282 

বাংলা লংবদ লাদ্ধাহক 

১৫শ হর্ষ ১৮শ লংখস 

শুক্রবার ইশ গে ১৯৭২ 

দাম বাশ পরলা 
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“মানহানির মামলার থেকে 
দধ॥ সম্পাদকের অব্যাহতি 


সুশীল খাড়া অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্য 


ও সাক্ষ্য বা হাজির করা হয়েছে 
তা বিচার করলে কোন সন্দেহ থাকে 
না যে অভিষোগ্ককারশ আসামীর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে 
পারেন নি এবং আসামী সম্ভাব্যতার 


. আধিক্য (ইমপনডারেন্স অব প্রবে- 
এবং সঞ্গাত মল্তব্যের 


(বিলটি) 
নশীতি অন্বারশ শুভ ব্দাচ্ধর 
অজুহাতে তাঁর দায়িত্ব প্রমাণ 
করতে সক্ষম হয়েছেন। 


আমলে বখন পঁ্চমবঙ্গোর (বাজন 





সস্পাদক্ীব্ম 


দপণের সাংবাদিকত| প্রসঙ্গে 


দর্পণের বিরদ্ধে সুশীল ধাড়ার লন চালানোর জন্য প্রচুর অর্থ বাক্স 
মানহানি সংক্রান্ত মামলা ফেঁসে করছে। সঃশীলবাব্ড নিজের মাম- 
গেল; মামলর রায়ে বিচারক দর্প- লায় সাক্ষী দিতে এসে স্বীকার 
পের শুভব্দক্মির এবং সঙ্জাত করেছেন যে, তিনি চেম্বার্ঁস অব 
মল্তব্যের কথা বলেছেন। সুশশলবাব্‌ কমার্সের কাছ থেকে বহু টাকা 


সম্পর্কে দপণের কোন ব্ান্তিগত 
রা বা আঁভযোগ নেই। তাঁর 
আরম্ভ করে এই কারদে বে, তিনি 
কারেমীস্কথের অর্থে পুষ্ট হয়ে 
যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙ্গার তাগিদে 
মার্কসবাদী কমিউনস্ট পার্টির 
বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে নামেন। 
উানশশো উনসত্তর সালে ডিসেম্বর 
মাসে ঘটা করে কাজন পার্কে নিয়ন 
লাইট দিয়ে সাজানো সাসিয়ানার 
তলায় অনশনে বসলেন অজয় 
মুখাজশী। ফ্রন্ট মালাসভার মুখ্য- 
১ সম্মী হিসাবে তান ঘোষণা কর- 
লেন, যে সরকারের শীর্ষে "তান 
সেই সরকার “অসত্য বর্বর” | ফ্রল্টের 
অন্য শরিক সি পি আই সামিন্সনার 
- তলায় হাজির থেকে সেইদিনের কুচ- 
কের অংশীদার দর্পপ তথ্য হাঁজর 
করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, 
কায়েস স্বার্থ এই অনশন আল্দো- 


চেয়েছেন। দর্পপের হাতে বহ: দালল 
আছে ঝা থেকে প্রমাণ করা যার যে, 
যুন্তফ্রল্টয সরকার বানচাল করার জন্য 
দেশশ বিদেশী চক্র নানা যড়বন্ম 
করেছে আর ভ্রুল্টের দুই অন্যতম 
প্রধান শারক স্‌ পি আই ও বাংলা 
কংগ্রোদস এই বড়কল্তে কায়েম 
গ্বার্থের প্রধান ক্লীড়নক। পরবতী 
ঘটনায় দেখা গেল বে, বাংলা কংঙ্রো- 
সের প্রধান অংশ এবং সি পি আই 
পাশ্চমবপো কংশ্রেসের সঙ্গো হাত 
লিয়ে এক্যকদ্ধ বামপল্ধী শান্তর 
বিরুদ্ধে জোটে সামল হল। এই 
পরবর্তী ঘটনা আকাঁষ্মক- নয় 
এবং এর জন্য হ্্তক্রল্টে প্রথম দিন 
থেকে বাংলা কংগ্রেস ও দি পি আই 
যড়বল্ম চালিয়ে আসছে সেই 
সম্পর্কে বহু তথ্য দর্পপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

দর্পণে প্রকাশিত বহু তথ্যের 
বিরদ্ধে সংশ্তিক্ট এবং অভুক্ত 


মহল থেকে নানা ধিক্কার বাশ 
শোনা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে এই 
সমস্ত মহল মামলাও রুজু করেছে। 


কষ্তু দর্পণ এতে ভীত নর; যৃহ- - 
স্তর সামাঁজক কর্তব্যের খাতিরে 


[ির্ভীকভাবে তথ্য প্রকাশই দর্পশ 


নিজের দাঁয়ন্ব বলে মেনে নিয়েছে, '' 
এ কথা জেনেই যে, যাদের সম্পর্কে 


দর্পপের অভিযোগ তারা অনেকেই 
সমার্জে প্রভাবশালী এবং তাদের 
তুলনায় দর্পণের অর্থ সঙ্গাতি প্রায় 
কিছু নেই বললেই চলে। 
চোম্দ বছর আগেকার ঘটনা; 
দর্পণ সুর্য করল তার আঁভবান 
শান্তশালী অতুল্য বিধান রান চক্রের 
বিরদ্ধে । নানা হুমকী শাদানি 
দর্পপ উপেক্ষা করে নিজের আঁভযান 
চাঁলরে বাচ্ছে। শেষ হুমকী এসেছে 
মৃখ্যমন্তী সিদ্ধার্থ রায়ের মুখ 
থেকে । মুখ্যমন্ত্রী জেনে রাখল বে, 
দপপের সমালোচনা বা তথ্য সারা 
দেশের তথা এই রাজ্যের দ্বার্থে। 
এবং এই ল্বার্থ এবং ম্খ্যমল্তীর 
লক্ষ্য বাদ এক হর তবে দীসদ্ধার্থ- 
বাবুর উদ্দার কোন কার থাকে না। 


কথা উঠেছে। 


রি নদ 
দিদিকে ম্যরোয়াড়ীদের কাহ 


সাত লক্ষ টাকা তুলেছেন। তার 
সম্পর্কে মহিলা সংক্রান্ত আভিযোশ 
এই বে তিন মোঁদনীপুরের নল্দী- 
গ্রাসে একটি সভায় এক মাঁহলাকে 
হাজির করে দেড় ঘল্টা ধরে তার 
পারচ় দেন। আরও অভিযোগ, 
সরকারী কাজে শ্লীধাড়া টানা 


, মোটরে হলদিয়া শিয়োছলেন। 


আঁবিবাহিত, প্রীধাড়ার সঙ্গো গাড়িতে 
ছিলেন তাঁর এক মাহলা বন্ধ এই 


“তিনজন সাক্ষী রি সু 
তাঁরা হলেন সর্দার আমজাদ আলণ. 
এম পি, লালত সিংহ ও নাত 
আঁধকারশ। শ্রীধাড়া নিজেও সাক্ষ্য 
দেন। সাক্ষীরা সকলেই ' তাঁর 


” গণের বদ্ধ 
fois 
মাল 


রাসাকহারাী কেন্দ্রের এম এল এ 


শ্রীলক্ষমীবাল্ত বদর আযাডভোকেট 
শ্রীদেক্রত ব্য়ের : আবেদনরুমে 
আঁলপুরের প্নীলশ ম্যাঁজস্মেট 
প্রীএস এন সোম আভিযোগকারণর 
মানহানির দারে দপল প্রকার 
সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক 
শ্রীহীরেন কলর বিরদ্ধে ভারতশীর 
ঘোঁজদারী দশ্ডাবাধর পাঁচশ ধারা 
মতে সমন জারী .করেছেন। 
অভিযোগা করা হয়েছে বে, দর্প- 
ণের বারোই মে সংখ্যায় শ্রীলক্ষ]"- 
কান্ত বন্দ সম্পর্কে কতকগুলো 
অপমানজনক ও মানহানিকর তথ্য 
প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁকে গৃণ্ডার 
সর্দার রূপে চরিত করা হয়েছে) 
ফলে বিধানসভার সদস্য, কংপ্লোস 
নেতা, মল্লী ও অন্যান্যদের চোখে 
তিনি হেয় প্রতিপ্নব হয়েছেন। দর্প- 


" ণের বারোই মে সংখ্যায় যে আভ- 


যোগ প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ল 
মধ্যা ও বিদ্বেষপ্রসত বলা হয়েছে। 


দ্পণের বিদ্ধ 


আনো মুটি মামলা 


মাননায়৷ হান্দর গান্ধী সমাপেং 


আপন যখন গত শনিবার বেকারী ও মুল্যবৃষ্ধির চাপে পড়ে নির্বাচনে তার কোনটিই আপনি 
শীতাতপনিযাল্িত রবীন্দ্ু সদনে মা বাধ্য হয়ে নিজের মেয়েকে বেশ্যা- 


ভাষণ দাচ্ছলেন তখন অসহ্য দাব- 
দাহে বাঁকুড়, পদরুলিয়ার লোক 
জবলছল। অসহার লোকশ্হুলি মাঝে 
মাঝেই মাথা তুলে দেখাছল কোথাও 
মেঘের আভাস মেলে কি না। 

দুপ্দর নাগাদ মেঘ নর তাদের 
চোখে পড়ল গুটিকয়েক হেলিকপ্টর, 
আপনার হোঁলকপ্টার। আপনি 
গায়োছলেন তাদের অবস্থা দেখতে। 
আপনি দেখলেন, চলে শোলেন 
জলের অভাব আজও বর্তমান। 
আর আপনি ত পুরুলিয়া বাঁকুড়ায় 
নতুন গেলেন না আগেও শিয়ে- 
ছেন, নিশ্চল দেখেছেন সেখানকার 
সর্বব্যাপী দারিন্যের ভয়ঙ্কর চেয়ারা। 
প্রীত বছরেই' শুনেছেন অনাবৃষ্টিতে 
সমস্যার কথা শুধু বাঁকুড়া, পূরু- 
য়া নয় অন্য জেলায় অন্য 
প্রদেশেও। 

শাঁনবার সকালে রবাল্দ্ু সদনের 
সভার ফিরে ধাওয়া বাক। প্রধান 
মন্ত্রী আপনি দেদিন বন্তুতা কর- 
ছিলেন আনম্দবজারের সপ 
জেরক্তশী উৎসব অন্দুদ্ঠানে। খবরের 


লাল জল আর নীল জল ওষুধ বলে 
বাল করা হয়, জমি থেকে চাষীর 
উচ্ছেদ আজও অব্যাহত। এ ছাব কি 
আপনার ভাল হ্বাগাবে ? ভাল লাগাবে 
কশ 'িদ্ন মধ্যাকত সমাজের অব- 
ক্য়ের ছবি-বেখানে ক্রমবর্ধমান 


বৃত্তি করতে পাঠায়, ছেলে ওযাগন 
ব্রেকারদের দলে নাম লেখায় দুটো 
পিল্লসার জন্য বতে করে হযরত 
আস্ুস্থ বাবার চিকিৎসা করালো 
যাবে। সংবাদপত্রগুলৈ বাদ এই কুড় 
সত্য তুলে ধরত বে দেশের অধিকাংশ 
মানুষ আজও দুবেলা খেতে পার 
না, ভিখারশর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে 
তাহলে কী আপাঁন খুশী হতেন? 

অবশ্য আপনার বশংবদ কোন 
বড় কাজই এই ছাব তুলে ধরবে 
না। বাঁদ বা কোনাঁদন ছকছু ছাপে 
তার সপো সঙ্গো আপনার ও আপ 
নর সতীর্থদের “গরীবী হঠাও৮- 
এর বন্ুতা ছেপে আপনাদের খুশী 
করার চেষ্টা করে। কারণ তারা 
আপনাদের ভয় পায়। 

স্বাধীন সাংবাদিকতা এদেশে 
উধাও । আপান বলেছেন আপাঁন 
চান না সংবাদপল্র্াল তাদের 
স্বাধশনতা হারায।। আপন্মকে 'সমা- " 
লোচন্র স্বাধীনতা কী আর্পান 
তাদের দেবেন? মনে হয় না কারণ 
তাহলে আপনাদের চাপে নাত 
স্বীকার করে আনন্দবাজার গোষ্ঠী 
রণাজং রায়ের “দ্য গ্যাঙ্শন অফ 
ওয়েম্ট বেঙ্গাল* বইটি বাজার থেকে 
তুলে নিত না। আপনার দল ও সর- 
কারের শীবরোধী হওয়ার দরুণ 
দর্পপি পশ্চিমবাংলার সর্বাধিক প্রচা- 
রত সংবাদ সাপ্তাহিক হয়েও 
পশ্চিমবজ্গা সরকারের বিজ্ঞাপন পায় 
ন্ম। এই কিছুদিন আগে যখন ওই 
আনন্দবাজার গ্োষ্ঠা'র উপর আপান 
রুপ হন আপনাকে সমালোচনা 
করার জন্য তখন তাদের কর্তাদের 
দিল্লী ছুটে যেতে হয় নি আপনাকে 
খোশামোদ করতে? এখন অবশ্য 
আনন্দবাজ্জার সুবোধ কলক যার 
ফলে ওদের সভায় আপনার উপ- 
স্থাত। 

আসলে প্রধানমন্মী আপানি 
ভশত'। আপাঁন জানেন নানা প্রা 
শ্রুতি দিয়ে বে শবরাট সমর্থন আপ- 
নার দল পেয়েছে গত বছরের সংসদ 


ভবানী কেন বিশ্বনাথ 
মুখাজাকে ধমক দিয়ে গেলেন 


(দেপশের প্রতিনিধি) 


রাজ্য বিধানসভার গত আঁধ- 
বেশনে বার পাঁচেক “ডিভিশন” 
চেয়ে সি পি আইয়ের বিপ্লবী নেতা 
শ্লীবিশবনথে মুখাজশী এখন বিপদে 
পড়েছেন। 

সম্প্রতি কলকাতার দলের 
পশ্চিমবলা রাজ্য কাঁমাটর কৈকে 
অন্যতম নেতা ও জাতীর পারদ 
সদস্য শ্লীভবান দেন [িবশবনাথ- 


কংশ্লেসের সঙ্গো একল্রে লড়াই করা, 
তার বিযোধিতা করা নয় । প্রসঙ্লাতঃ 
আরও উল্লেখবোশ্য বে বিশ্বনাথ 


রক্ষা করতে পারবেন না। মৃত্যুর পর 
আপনার পিতা দেশকে দিয়েছিলেন 
ছাই আর আপনি, দিচ্ছেন এক 
বিরাট ধোঁকা যে ধোঁকা অপানও 
জানেন বেশী দিন টিকবে না। 
শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর আর তাই 
যে কোন সম্মল্োচনাতেই আপাঁন 
কেপে ওঠেন, ভাবেন ক্ষমতার, ভিত 
কুকি টললো। তাই আপনার গণ- 
তল্পে সর্বপ্রকার বিরোধ, 'দমালোচ- 
নার টতুটি টিপে ধরতে আপনি 
বদ্ধপরিকর । গত শনিবারের 'সভায় 
আপনি সেই ইংঙগিতই আবার 'দিয়ে- 
ছেন। 

অসত্য ভাষণ ঝি আপনার 
কাছে অপরাধ নয় তাই সেদিন 


আপন বললেন শিল্প একচেটিয়্য 


প্ধাজর প্রসারের আপাঁন বিরোধশী। 
ঞ কথা আগেও বলেছেন কিন্তু এই 
কিছুদিন অগ্াগ সরকারের ঘোষিত 
নীতি সত্বেও দ্যাট বৃহৎ সার কর- 
খানার লাইসেল্স' পেল টাটা ও 
পবড়লা শোম্ঠী। এরা কি একচে- 
টিয়া পজিপাতি নন? আজ অবাধ 
ছোট কাগজের সাহায্য হয় এমন 
কোন ব্যবস্থা আপনার সরকার 
নয়েছেন ?. আর আপন নিঞ্জে ১ 
বহু বছর ধরে “পণ্পলস কার”-এর 
কথা লোককে শুনিয়ে এখন নিজের 
ছেলেকে গাড়ী তৈরীর জদইসেক্স 
দিয়ে তার ভবিষাতের সঃরাহা করে 
দিতে চলেছেন। সমাজ্তচ্দের কথা 
আপনার মুখেই সাজে । 

প্রধ্মনমল্ী আপনার কি কৃত- 
জ্ঞতা কোধও নেই? এবারের 'ির্বা- 
চনে আপনাদের জনস্সাচৃরির খবর 
কশী কোন কাল ছেপেছে? শালি 
করের ভাষণের সম্লোচনা যে 


একই রোষ বেন ফুটে বের্রুক্ছল 
আপনার ভাষপে গত শনিবার রবীল্দ 





মানহানির মাম্লা 
(প্রথম পৃথ্ঠার পর) 


যোগকারীরা জানতে চাইছে, কেন 
এভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হল অথবা 
তাঁকে কে এই অধিকার দিয়েছে, 
এমন কি এভাবে বাঁদ অর্থ সংগ্রহ 
করা হয়ে থাকে তার হিসেব 
কোথায়? দ্বিতীয় অআঁভযোগোর 
দুটি অংশ। প্রথমাট একজন মাঁহ- 
লার সঙ্গো সম্পর্ক বিষয়ে, বান 
দলের মহিলা শাখার সম্পাদকরূপে 
উল্লিখিত এবং মোঁদনশপর জেলার 
নল্দীগ্বামে একট জনসভার সুশশল 
ধাড়া কর্তৃক পা'র্তাললিশ মিন 
টেরও বেশি সময় ধরে তাঁর সম্পর্কে 
পরিচয় প্রদান প্রসঙ্জো। অন্য অংশটি 
মোটরে অবিবাহিত  সশীলবাব্ুর 
মহলা বন্ধ্র স্লো ভ্রমণ সম্পকে 
যান হাওড়া কোরে একজন 
মাহলা আযাডভোকেট এবং "ধান 
বাঁকুড়া সম্মেলনে যোগ . দিয়েছিলেন 
এবং ফাঁকে একদিন রাহে বাঁকুড়ায় 
মদ্যপ অবস্থা দেখা বায়। মহলা 
আযাডভোকেট সম্পর্কে আঁভযোগ 
আপাতভাবে মনহানিকর, 'কিচ্তু 
যেহেতু উল্লিখিত মাহলা জ্যানড- 
ভোকেট কোন অভিযোগ করেন নি, 
তাই এ প্রশ্নের বিচারের আমরা" 
সম্মুখীন নই। 
ম্যাজিস্টোট বলেন, “...ফারযদশ 


পক্ষের এক নং সাক্ষী সর্দার আম- 


জাদ আলা তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, 
আঁভযুন্ত লেখাটি পড়ে তিন মর্মাহত 
এবং তান নিশ্চিত বে, এই লেখা 
সুশশল ধাড়াকে লোকচক্ষে হের 
প্রতিপর্ব করবে। তাঁর উপারিউন্ত 
বিবৃতির শেষাংশ তাঁর মতামত 
এবং তাঁর উপারিউস্ত বিবৃতির প্রথ- 
মাংশ ভারতীয় ফোঁজদারণ দস্ডাবাঁধর 
৪৯১৯ ধারার ৪নং ব্যাখ্যার প্রয়ে- 
জনের 'সজ্তা্টীবধান করতে পারে 
না। 

চফ প্রোসিডেল্সশ ম্যাঁজ- 
স্টেট শ্রীএইচ এন সেন লালিত সিংহ, 
নাতি আধকারী এবং আভিযোগ- 
কার স্বয়ং সুশীল ধাড়ার সাক্ষ্য 
বিচার করেও একই মন্তব্য করে- 
ছেন। 

তান বলেছেন, চার্জ পানের 
আগে শ্লীধাড়া জেরার উত্তরে 
স্বীকার করেছেন যে জনগণের 
নেতাকে সমালোচনা সহ্য করতে হয় 
এবং নেতাদের রাজনৈতিক জীবনে 
এট একটি অঙ্গা। চার্জ গঠনের 
পরে তান জেরার উত্তরে পবীকার 
করেন কে তান এখ্বান বলতে পার- 
বেন না (সেত্যাগ্নহ) আন্দোলনে মোট 
কত টাকা খরচ হয়েছে এবং মোট 
আয় বয়ের কোন হিসেব নেই। 
জেরার উত্তরে তিনি আরও বলেছেন 
যে হিসেবপন্প তার অফিসে পাওয়া 
ধাবে। সুতরাং বোবা যাচ্ছে লা 
তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সাধারলের 
সমালোচনা একটি অঙ্গা জেনেও 
চববূঁতঅতে বে কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে তা কেন প্রকাশে বিরত থাক- 
লেন। তারপর জেরার উত্তরে তান 
স্বীকার করেছেন যে, জনৈক বিধৃ- 
ভূষণ সেনশৃপ্তকে চিনি শিল্পে 
স্পেশাল আফসার নাটরোগ করাতে 
বিধান 'সভায় কিছু বিতর্ক বা সমা- 
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লোচনা হয় এবং বাংলা কংগ্রেসের 
তৎকালীন সহ-সভাপতি প্রীস্দকুমার 
রায় কতৃক তিনি বেশ সমালোচিত 
হন এবং এমন ক বাঁদও তান 
অস্বীকার করেন জ্রীসুকুমার রায় 
তাঁকে মারোয়াড়ী ব্যকসায়ঈদের 
দালাল বলেছেন, কিন্তু যখন এই 
প্রশ্নে তারিশে ডিসেম্বর উনিশশো 
উনসত্তর তারিখের “দি স্টেটস- 
ম্যানের” একাঁটি সংবাদের প্রাত তাঁর 
দৃম্টি আকর্ষণ করা হল তখন [তান 
স্বীকার করলেন যে, “দ স্টেটস- 
ম্যানের” বিরুদ্ধে তিনি কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন নি, কারণ এই প্রশ্নে 
শ্রীরার কি বলেছেন সেটা এই পান্রিকা 
সংবাদের আকারে প্রকাশ কাঁরেছে। 
ম্যাজচ্ঠেটে বলেছেন, সংতরাং 
আসামীর বিবৃতি 'রিপোটনর খোঁজ 
খবর নেবার পর শেষ পরল তান € 
লেখাটি প্রকাশ করেছেন সেকথা 
এবং সাধারণের দ্বার্থে' একটি প্রকাশ 
করার কথা 'বিশ্বাসযোঙ্গ্য। এতে 
সঞ্গ্ৃত মন্তব্য (ফেরার কমেন্ট) 
নতি আসাম'ঁকে রক্ষা করছে। 
ম্যজিস্মেটে আরও বলেছেন বে, 
এক নং সাক্ষীর কথা রাদদ ছাড়া 
অর্থ সংগ্রহ করা হত না মেনে 
নেওয়া বার না। আনসাসীর বিব্াঁত . 
সম্পূর্ণ মিথ্যা দেখানোর জন্য 


কর্মীর পরিচয় জ্ঞাপন অথবা সাধা- 
রণের সেবায় রত কোন মাঁহলাকে 
সমা করার মধ্যে খারাপ কিছু 
আছে। যদিও এক নং ও তিন নং 
সাক্ষী নল্দীগ্রামের ঘটনা অস্বীকার 
করেছেন তবু এই অভিযোগে মান- 
হান হয় নি। প্রকৃতপক্ষে চার নং 
সাক্ষী (মনত আঁধকারী) স্বীকার 
করেছেন ভারমস্ভ হারবার পর্যন্ত 
শাঁড়তে তানি শ্লীধাড়ার সঙ্গাঁ 
ছিলেন একং চার্জ গঠনের পর 


দ্রেরার উত্তরে তিনি স্বীকার করেন - 


যে হলাদয়া সম্পর্কে কি ঘটেছিল 
তার একাংশ মাত্র পেটে আছে। 
. (শেষাংশ তৃতাঁযর কলছে) 


এটি 


ৰ 


~~ 





Ee 


পি 
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পাশ্চমবলোর মুখ্যমন্তী সিদ্ধার্থ 
বাবুকে সঙ্জো নিয়ে প্রধানমন্ত্রী 
জ্রীমতী ইন্দিরা মাদ্রান্জে সভা 


করতে গিয়োছেলেন। তাঁর ঘোষণা 
থেকে মনে হল বে, কেন্দ্রের হতে 
আর বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী 
ধহসবে তাঁর নিজের হদতে সমগ্ত বন্ধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আদ্দো- 


ক্ষমতা কেন কব্জা হওয়া দরকার লন গড়ে তোলাই দেশের 'সামনে 


তার কৈফয়ং দেওয়ার জন্যই প্রারথীক দায়িত্ব! শ্রীমতী 


তান মাল্পজে রাজনোতক সম্নে- জানেন এবং তাঁর সরকারের পক্ষ 
লনের আয়োজন করোছিলেন। থেকেও বার বার ঘোষিত হচ্ছে যে, 


ভারতবর্ষে মাঁকনি অ্তর্ধাত 
মাদ্রুজে সম্মেলন করার তাৎ- 

পর্য হল এই বে, এই একটি মাত তাঁর আকার নিচ্ছে। এই অন্ত 
রাজ্য যেখানে শ্লীমতশর পাটি ত এবং মাকিনি আগ্রাসী নাত 
অত্যন্ত দ্রবণ. এবং অনেকাদন ভারতের প্বার্ধীনতা বিপন্ন করার 
ধ্যবস্থার ধাল্ধ্মম আছেন। সাহায্য দিয়ে এবং দেশে একর 
| পানা অআনল্দোল্ুনে বিভেদ পর্দা ক্ররে), 
নন ্ রা ধর এবং এই অপচেষ্টা আলাম দিনে 

,উপত্র চাপের 'ভাত্ততে আশণ্পালিক উরস হযে : 
উন্নয়নের আন্দোলন সৃষ্টির মাধ্যমে তাই ভারতে গণতান্দরিক আদ্দো- 
2 লনকে আরও ব্যাপক করে তোলার 


ডি এস কে জনাপ্রয়তা অর্জন 
করেছে। ভি এম কে পার্টিকে কম- দায়িত্ব সকলের বিশেষ করে প্রভূত 


করতে শান্তশালশ প্রভাবশালণী ক্ষমতাসীন ক্ধগ্থসের 
8875 কিন্তু, দ্খের বিষ কংগ্রেস 
দিতে হয় আর আগ্তালক উন্নয়নের 
ধন্তব্য দেশের সংহতি বিরোধশ এই 
তত্ব হাজির করতে হর। 

তত্ব হাজির করে অপর পক্ষকে 
গণতদ্ম্সম্মত এবং সেই হিসারে -. 
এই পদ্ধাততে কোন বিরোধ থাকার 
কথা নয়। কিল্তু মুস্কিল বাঁধে 
ধখন তত্ব না 'দয়ে, দিনের পর দিন 
| বিদ্রা্ত করার অপচেষ্টা চঙ্জতে 
থাকে। ইত 
১ আর বিকৃত তথ্যের মাধ্যমে ছাত্র পারষদ ও যুব কংগ্রেসের 
ধখন কাজ হাসল হয় না তখন ক্ষমতা. কমিয়ে আনার জন্যই 
গপতল্ের সবাক বিসর্জন দিয়ে কেন্দুশয় কংগ্রেস নেতারা এখন এ 
[বরোধীশক্ষের নির্বাচিত সরকারকে দুইাট সংস্থার নেতাদের কংগ্রেসের 
বানচাল করার ব্যবস্থা হর, নেতৃত্ব পদ দেওয়া স্থির করেছেন। 
বিরোধী পক্ষ পারচমলত রাজ্য সর- .এ ব্যাপারে তাদের প্রথম 'শকার 
কেন্দের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা মুখাজশি। তারপর সুদীপ 
' হয়৷ হত্যা, লুল্ঠন, হিংসার রাজ- । ব্যানার্জী । 

নীতি প্রবর্তন করে নিজেদের উত্তরপ্রদেশ থেকে নির্বাচিত 


চাণক্য সরকার 


অগণতাম্তিক বাবস্থা নিতে সু 
করে দেশে এ্রকেছর আন্দেলনকে 


গাল্ধা দুবল করার প্রয়াস পেয়োছে। 
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বঙ্গ দণণ 


বিরোধ আন্দোলনের এ্রীতহ্য 


শ্লীতীর অজানা নয়। এ কথাও 
তার অজ্ঞানা নয় বে, এখানকার 
কামপল্থী এঁক্য বানচাল করতে 


, (বিশেষ প্রাভানাধ)- 
সের এতর্টা বাড়াবাড়ি তখন তাঁর 


পছন্দ হয়ান। 
কেল্লার নেতারা আজও ঠিক 


পাশ্চমবঙ্ছগো যুব কগ্রেসের প্রশ্যাব 


ঘঠদ্য আীরাধ বিরোধীপক্ষের ঘাড়ে এ আই ?স সির জনৈক প্রভাবশালী কমিয়ে আনা বায়। যাতে লাপও 


চাপানোর চেষ্টা হয়। এত সত্বেও নেতা কলকাতায় অবস্থান কালে 
খন [বিরোধীপক্ষকে জনমন থেকে আমাকে জানান যে পশ্চিমবলো যুব 
মুছে দেওয়া বায় না, তখন নির্ধা- কংগ্লেস বা ছাত প্রভাব বে 
সনে কারচ্দীপ করে বিরোধী- ভাবে বাড়তে আরম্ভ করেছে তাতে 
পক্ষকে সাঁরয়ে দিতে হয়। এই প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য কেন্দ্র 
ঝোঁক ভারতের রাজনীতিতে প্রব- নেতারা দারুণ ভাবে চিল্তিত। 
তত হয়েছে এমন এক সময়ে যখন কারণ পাঁশ্চমবলো যখন ডেমো- 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন পতনের জন্য যুব কংগ্রেস বা ছাত্র 
বিভ্রান্তি নেই এবং দেশ গঠনের পারষদ দায়ী বলে কেন্দ্র নেতারা 
ফাজে স্বর়ম্ডরশীল হওয়ার এবং মনে করেন। কেন না যুব কংগ্নেস 
বৈদেশিক নশীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত বা ছাত্র পারদ থেকে এখন দাবী 
ভারত মৈত্রীর গুরুত্ব বিষয়ে, দই- করা হরেছিল যে ডেমো-কোরা সর- 
একটি মার্কিন দালাল শগোষ্ঠা কার কোন কাজ করতে পারছে না, 
. ছাড়া জনমনে কোন সন্দেহ নেই। অতএব অবিলম্বে ডেমোকোয়া 

বিরোধীপক্ষকে মুছে দেওয়ার মল্্ীসভাকে পদত্যাগ করতে হহে। 
এই ধরণের পদ্ধাত, বিশেষ করে এতে যে শুধু বিজয় সিং নাহার 
মানি সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন আগ্নাসী বা অজয় মুখাজশীর দক বিরন্ধ হায়ে- 
‘নাতির পরিপ্রোক্ষতে, শুধু গণতন্ত্র ছিলেন তা নয় কেন্দ্রীয় নেতাদের 
বিরোধশই নয়, দেশের ও জাতির মধ্যে অনেকেই ক্ষাত্থ হয়োছরোন। 
পক্ষে ক্ষতিকারক । জ্রীফতী পাল্ধীর এমন কি স্বয়ং প্রধানমল্মী পর্যন্ত 
নেতৃত্বে সারাভারতে মাঁর্কন সাম্রাজ্য- তার দু-চারজ্ন 'ঘানষ্ঠ সহযেশার 
ঘাদ 'ব্বকেধী আন্দোলন দানা কাছে যে মন্তব্য করেছিলেন তা 
ঘাঁধার সম্ভাবনা প্রবল। দেশের থেকে এইটুকু বেশ বুঝতে পারা 
্বজধীনতন, সৱ্বভোমত্ব এবং সাম- বায় বে ছাত্র পরিষদ ও ফুব কংগ্রে- 


ময়ে ক্ষতিও না ভালো তার একটা 
পনের কাছে উপদেশ চেয়োছছেন। 
তাঁদের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের 
রাম্্রমল্তী ভ্রীদেবীপ্রসাদ চগটাজশী, 
স্বরাচ্টী দণ্তরের রাম্টীমল্্ শ্লীকে 
সি পল্থ, পরলোকগত কংশ্রেস 
সভাপতি শ্লীসঞ্জীবায়া, স্বাস্থ্য মন্ত্রী 
শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত ও বর্তমান 
কর্গ্নেদ সভাপাতি লীশপকরদয়ল 
শর্মার নাস উল্লেখযোগা!। 

এদের মধ্যে শ্রীদেবীপ্রসাদ 
চ্যাটাজশির প্রস্তাবটা শ্রীস্তশ 
গাল্ধীর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে 
হয়। প্চমবঙ্গোর দুই যুব নেতা 
প্রিয়দাস মুন্সী ও সংক্রত মুখান্শির 
প্রভাব কমাতে গোলে এঁদের এক 
একটা পোর্টফোলও দেবার ব্যবস্থা 
করা হোক। আর সেই মতোই দুক্রত 
মুখাজশীকে রাজ্য স্বরাম্্ দপ্তরের 
রাষ্টুমন্ম্রী করা হয়েছে। আর সব- 
শেষে করা হলো প্রিয়রঞ্জন দাস- 
মৃল্পীকে রাজ্য কংগ্সেসর সাধারণ 


শ্রীমতী ইন্দিরা মগগান্িক বৌক 


বৃগ্মক উদ্বেরনের তঁগদে এই এঁকা- তাগিদে বিরোধীপক্ষের বিরুদ্ধে থেকে ষড়ষন্ত চালিয়ে আসছে। 


আজ তান বুঝতে পারছেন বে, 
বামপক্ধশদের রাজ্যসরকার থেকে 
উৎখাত করার জন্য তথাকাঁফত 
যুবর্শাঙ্কর যে ভূমিকার কথা বলা 
হচ্ছে সেই ফুবশাল্তর মধ্যে তাঁর 
সমাজ-িবরোধীদের তথা দেশ- 
দ্রোহশদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে । এই 
অনুপ্রবেশকারী অধশের পেছনে 
আছে অদৃশ্য টাকার শান্ত 
আল্তজজাাতিক ফড়বন্ত্র চক্র। এদের 
একমাত্র কাজ হল জনসাধারণের 
মনে হতাশ! তত্র করা, গণতম্ম 
সম্পর্কে বজ্রাল্তি সৃষ্ট করা, রাজ- 
নশীততে ব্যাপক হত্যা প্রবর্তন করে 


মানুষকে দেশের রাজনীতিতে সাক্রিয় 


অংশ গ্রহণে বিমুখ করা এবং শেষ 
পর্যন্ত বা কিছু ঘটুক তাতেই 
মানকে নার্বকার করে তোলা। 
শ্রীমতী হীক্দিরা তাঁর দলে 
জাতীয়জশবনে 


নিজেকে আরও সুপ্রীতম্ঠিত করার মার্কনশ দালাল গোচ্ঠীরা বহুদিন সার্থক নেন্রী। 





যুব ক্রম ৪ ছাত্র পরিষদে নেভাদের 
ক্ষমতা মুচি বরা চেষ্টা 


একটা বেশশ প্রভাব বিস্তার করত 


পারবেন না এই কথাটা কেন্দ্রীয় উন 


নেতারা (বিশ্বাস, করেন। 
আরো জানা গেছে, এক পদে 


- অগ্নিষ্ঠিত ব্যস্ত অপর পদে থাকতে 


পারবেন না এই নিয়ম থাকা সত্বেও 
প্রিয়দাস মুক্পীকে তিনটি পদেই 
বহাল থাকতে দেওয়া হয়েছে। 
কেন্দ্রীয় নেতারা আস্তে আস্তে 


পদে বসান হচ্ছে। এদের মধ্যে বুব 
লেতা স্মুর্দীপ ব্যানাশকে ইতি 
মধ্যেই পশ্চি্ধবঙপা হুক কংগ্রেসের 
সভাপাতর পদে নির্বাচিত করা 
হয়েছে। 

কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে এক 
শ্রেণীর কংগ্েস নেতা জানিয়েছেন 
যব কংগ্রেস রাজ্যের করেকটি 
অঞ্চলে এমন কতকগুলি কাজ 
করেছে যা পুলিশের কাছে ধামাচাপা 
দেওয়া হালেও কংগ্রেসের. ইমেজ 
নষ্ট করেছে। অথচ এরা "নকশাল 
বা সমাজবিরোধী নয়। কারণ 
পলিশ বখন এদের বিরলে এ্যাক- 
শন নিতে-যায় তখনই তাদের 


সম্পাদক। মন্ত্রী বা সাধারণ সম্পাদক জানিয়ে দেওয়া হয় বে পুলিশ 


হিসাবে এ দুইজন নেতা “খুব 


(শেষাংশ এগারো পৃথ্ঠায়) 


তন ৪ 


তাঁর সার্থকতা এঅএক্যবন্ধ ব্যাপক 
গণতাল্গাক এবং  সান্রাদ্যবাদ- 
বিরোধ আন্দোলন পাড়ে তোলার 
মাধ্যমেই প্রমাণিত হকে। অত্যন্ত 
ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, 
জরুরী আন্দেলনের ব্যাপকতার 
কথা বিস্মৃত হয়ে শ্রীমতীর অনেক 
পদক্ষেপ সঙ্কীর্ণতার পথ শনচ্ছে 
এবং এই সঙ্কীর্পতা পাঁরণামে 
দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পদ্রে। 

পশ্চিমবঙ্গে অথবা 'তাঁমিল- 
নাড়তে যদি কোন দল আণ্লিক 
উন্নয়নের কথা জোরের 'সমঙ্গো কলে 
এবং সেই ভাজতে দেশের সং 
ধান সংশোধনের দাবী করে তবে 
সেই দাবী দেশের সংহাত-করোধশ 
এ কথা ঘোষণা করা প্রধানমল্তীর 
পক্ষে হযীন্সঙ্গাত নয়। পশ্চিসবঞ্গ 
কেন্দ্রের কাছে সুবিচার পার নি 
এবং উন্নত পাঁশচসবঞ্গা ক্রমশঃ দার . 
দ্যের শেষ স্মার এস পেশীছেচে 
এ সম্পকে তকেরি অবকাশ নেই। 
পাশ্চমবঙ্গের এই অবক্ষর আক- 
স্মক নয়, এবং সুপারিকাঁজ্পত 
শোষণের মাধ্যমে এই অবস্থা সৃষ্টি 
করা হয়েছে এই বিষয়ে অনেক তথ্য 
বিভিন্ন তথ্যাননসন্ধানী দেশের 


& চার ছ. 


* 


বীণা চ্যাটাজ্জীর রহস্য 


এদেশের কোন কোন সংবাদ- 
সংস্থা ও বাজ্জারশ কাগজের কিচ্ছু 
সাংবাদিক চাঁরত্হননের জঘন্যতম 
প্রয়াসের নজীর সৃষ্টি করে চলে- 
ছেন। দিন কয় আগে ইউ এন আই 
প্রীভালচল্দ শয়ন্বক রণাঁদভের মুখে 
জীবিশ্বনা্থ মুখোপাধ্যায়ের বাণ" 
চাপরে দিয়ে রপদিভে.তথা সি ঁপ 
এমকে ভ্রনসাধারণের চোখে হেয় 
প্রমাণ করার মারাত্বক চেষ্টা করে- 
ছেন। এ সংবাদসংস্থা অবশ্য পর- 


গত সাতাশে . এপ্র- 
লের শেষ শহর সংস্করণ আনন্দ- 
বাজারের প্রথম পৃহ্ঠায় “কে এই 
বাঁণা চ্যাটার্জী” শীর্ষক একটি 


সংবাদদাতাও) বাঁপাকে নিয়ে অনেক 
রিসার্চ করেছেন এবং করছেন। 
সম্ভবতঃ সংবাদপত্রের এসব রসাল্ন 
ধাজ্পের ভিত্তিতেই বাংলাদেশ সর- 


কার বাঁপাকে পন্রপাঠ চলে যাবার 

গনেশ দয়েছেন। 
আনন্দবাজারের সংবাদে অনেক 

কথাই বলা হয়েছে 'কিচ্তু বলা 


- করে মানুষ হয়েছে। 


হয়নি একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ 
তথ্য-বাঁলার বাড়া কোথায় এবং 
সে ক করে লশ্ডনে সোল! আনন্দ- 
বাজার উন্িশে এপ্রিলের সংখ্যায় 
তাঁদের আগরতলার সংবাদদাতার 
খবর ছেপেছেন £ “রাম্ীসচ্ঘের 
একাঁট শাড়ীতে তান ত্রিপুরা 
মাল্ঘসভার শপথ গ্রহণ অন্চ্ঠদনে 
একাঁট মার্কিন সংবাদপত্রের প্রাতি- 
নিধি হিসেবে এসেছিলেন । তাহলে 
বোঝা যাচ্ছে বীণা অনেক আগে 
থেকেই ভারতে আছে এবং তাঁর 
ঢাকায় যাওয়া রহস্যজনক কিছু 
নয়। 

বাঁণা চ্যাটাশীকে আম জানি, 
এবং ঘাঁনম্ঠভাবেই জান। সে 
ভিপ্ঘরার সেয়ে। আগরতলার একটি 
অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পাঁরবারে গুর জল্ম। 
ছোট বেল্নয় সে তাঁর বাবাকে 
হারায়। কিন্তু তাতেই তাঁর দুঃখের 
শেষ নয়। আন হওয়া পর্যন্ত সে 
মাকে দেখেছে বন্ধ পাগল হসেবে। 
সেই. হতভাানশ উম্মাদ অবস্থায় 
আঙগরতগ্যর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে 
বেড়াতেন। আঁারুতলার প্রায় সক- 
লেই তাকে দেখেছেন। আজ আর 
তান বেচে নেই। অত্যন্ত প্রতি- 
কূল অবস্থার মধ্যে বীণা লেখাপড়া 
সে সুন্দর, 
স্বাস্থ্যবতী ও লদ্বায় প্রায় সাড়ে 
পাঁচ ফুট। স্কুল কলেজের পড়ার 


বাইরে চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, সাহিত্য 
ও নাচগান নিয়ে তার জানবার 
আগ্রহ দেখেছি অসম । বার বিস্রম 
কলেজে পড়াক্মলশন সে এন দি 
-র ই্রোনং কোর্স দম্পূর্পণ করে- 
দল অত্যন্ত পারদশশিতার সলো 
আরেকটি আশ্চর্য ক্ষমজা আছে গুর 
সে হচ্ছে মান্ষের সাথে মেশবার। 
তাই বোধহয় এই আভিভাবকহশন 
মেষেটির যৌবনেই কপালে, জুটেছে 
কুৎসা । প্রায় বছর বারো আগে 
আর্জারতলা সরব হয়ে উঠেছিল গুর 
কুৎসায়। কিছু বিত্তবান নারীমাংস- 





লোলুপ লোক সেদিন গুকে জয় 
করতে না পেরে কুং্সার আশ্রয় 
নিয়েছিলেন। 
তারপর বাঁণা চলে আসে কল- 
কাতায়। কিছুকাল চাকরী করার 
পরই জনৈক সুইস ভদ্রমহিলার 
সাম্বষ্যে এসে দে বিলেতে চলে 
যায়। আমার ষতদূর মনে পড়ে 
প্রায় বছর দেড়েক আগে বীণা এক- 
কার এদেশে এসোঁছল এবং অল 
ইণ্ডিয়া রোডওর কলকাতা কেন্দু 
তাদের “সংবাদ 'বচিন্রা* প্রোগ্রামে 
বাঁণার একটি ইন্টারাভয়ু প্রচার 
করোছলের্ন। 
শতদল দেন 


দশ | শুক্রবার ২৬শে হে: ১৯৭২ 


ফ্যাসিন্ত সরকারের নিস্তার নেই, 


শাণতন্তর এবং সমাজবাদের তকমা সরকারের ভশ্ডাঁম আজ প্রকাশিত প্রা 
আটা পশ্চমবাংলার সরকারের আসল হয়ে পড়েছে। 


ফ্যাঁসম্ট রূপ দিন দিন আঁত 
দ্ুতগতিতে ও নপ্নভাবে প্রকাশিত 
হয়ে পড়ছে। তার বিম্ত উদাহরণ 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জন-শাল্তি- 
রক্ষা বা জন নিরাপত্তা বিলাঁট পাশ 
হয়ে আইনে পরিণত হওয়্যর ঘটনা । 
এই চরম ফ্যা্ম্ট আইন বলবতের 
পিছনে এক সংগঠিত চক্ষাল্ত 
নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে। আজ 
প্রত্যেক মেহনত মানুষের সেই 
চক্রান্ত যে দৃঢ়ভাবে উপলব্ধ করার 
সময় এসেছে।' 

আজ “জনগণের সরকার” কেন 
এই জনস্বার্থ বিরোধী এবং 
ফ্যাঁসম্ট আইন প্রবর্তন করলেন? 
পঁশ্চমবশো আজ পতি অনেক 
কালাকানূন ও ফ্যাসিষ্ট প্রথা প্রব- 
তত হয়েছে, তবুও আবার কেন 
এই নগ্ন ফ্যাস্ট আইন? যখন 
সরকারের কথানুষার়শ সব স্বাভাবিক, 
সব শাক্তিপূর্ণ। তবে কি পশ্চিম 
বনপা সম্বন্ধে কর্তাদের ধারণা 
ভ্রা্ত? তবে কি আজ পাঁশ্ম- 
বঙ্গের মানুষ ঘরে ঘরে বিইলরের 
জন্য প্রস্তৃত হচ্ছেন? তারা কি 
প্রস্তৃত হচ্ছেন এই ফ্যাঁসম্ট সরকা-, 
বুকে শেষ শিক্ষা দেওয়ার জন্য? 
এবং সেইসাথে শেষ সংগ্রামে নামার 


জন্য? মনে হয় তাই; কারণ ফ্যাঁসিম্ট 


সি পি এম নেতৃত্বের প্রতি নিবেদন 


প্রমোদ দাশগ্প্তের “বাংলা হবে 


নির্বাচনের 
পর থেকে এ পর্যন্ত একশ বাম- 
পন্থী কর্মী নিহত হয়েছে, গরীব 
জনসংধারণের উপর শাসক কংগ্রোস 
একশ ষাট কোটি টাকা এবং বড়- 
লোকের উপর চব্বিশ কোটি টাকা 
নতুন কর বাঁসয়ে কেমন সন্দর 
“গ্রারবী হঠাও” কর্তব্য সমাপন 
করেছ্ো। পশ্চিমবাংলায় নূতন 
ধরনের আটক আইন চালু হরেছে। 
ভিয়েতনাম হওয়ার পরিবর্তে 
পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস সরকার ঠিক 
মার্কিন সাম্নাজ্যবাদের মতই একট: 
কোঁশলে, একটু আস্তে গণতন্দের 
ছুরি হাতে নিয়ে পণ্য ঘাতকের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। 
বলতে পারেন প্রমোদবাবর 


ভেটারিনারী কলেজে কিছুই ঘটেনি 


আপনার বহল প্রচারিত 
সংবাদপত্রে ধাত নয়ই মে 'তারখে 
“ভেটারনার কলেজে পুলিশের 
সহায়তার. গুস্ডাদের তাণ্ডব” 
শরেনোমার বে সংবাদ প্রকাশিত 
হাইয়াছে তাহা দেখিয়া আম 
শঁবস্মিত। এই কলেজে অশাল্তি 
বিরাজ করিতেছে, বলপূবকি চাঁদা 
আদায় করা হইতেছে তাহার কোন 


কেহই এইরূপ কোন ঘটনার কথা 
আমাকে জানাইতে পরেন নাই। 
শহশদ কমরেড ভোলা কর্মকারের 
মৃত্যু হয়েছিপ। গাত তেসরা জুলাই 
একাত্তর 'দালে এবং এই মৃত্যুর 
সম্গো কারা জাঁড়িত ছিল তা আমার 
জানা নাই। বিগত সাত-আট 
মাসের মধ্যে হোস্টেলের মধ্যে কোন- 
প্রকার পালিশ তল্লাসীর খবর 


প্রকার ভাত্ত আম খুজিয়া পাই না। আমার জানা নাই। 


ব্যান্্রগত ভাবে আঁম প্রত্যেক অধ্যা- 
পক ও শবাভিম্ব কমরেডদের সঁঞ্পো 
আলাপ আলোচনা কাঁরক্লাছ, তাহারা 


পাণফোৌজ কোথায় গেল যারা এই 


, বাংলাকে ভিয়েতনামের পথ দেখাবে ? 


তারা হয়ত বলবেন সময় আসোন, 
ক্যাডার একট; কম আছে, কংগ্রে- 
সের হাত থেকে বচিতে হবে। প্রমোদ 
বাব, ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা 
করবে না, একথা আজ সূর্যালোকের 
সত স্পম্ট বে আপনারা পার্লামে- 
ম্টারী পথকেই প্রকৃত পথ বলে 
মনে করেছিলেন।  ভেবোছিলেন 
নিবাচিন হয়ত শাল্তিপূর্ণ উপায়েই 
হবে, আর ঠিক এই ভাবেই 
পঁশ্চমবাংলার মানুষের প্রাত 
বিশ্বাসঘাতকতা করে ভিয়েতনামের 
রুপকথা শুনিয়ে তাদের সংসদশয় 
গণতন্মে আবদ্ধ রাখতে চেয়ে 
ছিলেন। 

আপনারা জনগণের শ্রেণী সংগ্রা- 
মকে ভুলে গিয়ে তাদের মাতাদর্শকে 
পালশমেল্টে তীব্রতম করার কথচকে 
পোৌঁণ করে দেখে পালমেন্টারী 
সংশ্লামকেই মুখ্য সংগ্রাম বলে ধরে 
নিয়োছলেন। 'বিপ্লবাঁ লেনিনের 
“পাললামেন্ট শ্রেণী সংগ্রামের মণ্ড” 
এবং “জনসাধারণের মতাদর্শকে 
ফুটিয়ে তোলার জন্যই একটি 
একটি িস্লবশী' পার্টি পার্লামেন্টে 
আসে, এই কথাটি ভুলে 'িয়ে- 
ছালেন। | 


দাদক থেকে অপরাধাী। (এক) 
জনসাধারণকে আপনাদের বিপ্লব 
শান্তর ক্ষমতা শোনানোতে এবং 
(দুই) বিপ্লবী গুণসম্পন্ন একটি 
পার্টিতে বিভেদ, বিচ্ছেদ 
এবং জনসাধারণ থেকে বাচ্ছা 
করানেোতে আপনারা দায়ী। প্রমোদ- 
বাবু, আপান যদি বাস্তববাদী হন 
তবে একথা মানতেই হবে আপনা- 
দের পার্টর কোন শক্তিশালী, সংগ- 
ঠন নেই, বারা প্রকৃত কাঁমউনিস্ট 
আদর্শ দ্বারা গঠিত, তা না হলে 
এই ক্রমবর্ধমান অত্যাচার রোধ 
করার জন্য আপনাদের পার্ট কোন 
প্রতিরোধ শড়ে তুলছেন কেন? 
নির্বাচনে জেতার জন্যই কি এতাঁদন 
মরিয়া হয়ে কিছু ছু প্রাতরোধ 
গড়োছজেন ? 
আজ সকল 'বস্লবশদের একটি 
কথা মনে রাখতে হবে, ফেহেতু 
তাদের মূল লক্ষ্য এক কৌশলগত 
বিভেদ ছাড়া সমতাদর্শগাত কোন 
{বিভেদ নেই, কাজেই সকল ভুলের 
সমালোচনা ও শ্ৰেণী-চারিত্র নির্ধা- 
রপ করে সাচ্চা সংগঠনের কাজ 
করতে হবে, যাতে এই পাশ্চম- 
বাংলার গর্ভ থেকেই একটি সাঁত্য- 
পাবে। 

দিলপৰরশ গাঞ্গ/ল? 


বাই হোক, যাঁদ আমরা ইতি- 
হাসের দিকে পিছন ফিরে তাকাই 
তবে দেখব যে উনিশশো উনাতিশ 
সালে জাপানের ফ্যাঁসম্ট সরকার 
উত্তর কোরিয়ার গণবুদ্ধের প্রাক্কালে 
সেখানকার বিপ্লবীদের দমনের জন্য 
এই আইন চাল; করেছিল। কিন্তু 


তারা কি সফল হয়েছিল বস্লবশ 





ই 
/ 


দপশি শুক্রবার ২৬শে মে ১৯৭২ 


বাংলাদেশে বাম গণভান্ত্রক মাদ্োলদ 
তর কৰে দেবার ঘণচেট। চলছে 


স্বাধীন বাংলাদেশে যে অনেক 
কছনই ঠিক ঠাক চলছেনা এটা আর 
চট করে অস্বীকার করবার উপায় 
নেই। বরং, নশীত ঘোষণার বাংলা- 
দেশ৷ সরকারের প্রগাতিশীজতার 
ঘার্টাত না থাকলেও বাস্তবে কাজ- 
কর্মের সাক্ষাই বেশী পাওয়া যাচ্ছে। 

ঘটনার শর বাংলাদেশে পাক 
বাহিনীর আত্মসমর্পণের পরেই) 
এক শ্রেণীর স্ুযোগসক্ধানী রাজ- 
নৈৌতিক কর্ম ও নেতা (যাদের মধো 
ততকালশন পাক জাতীয় পাঁরষদ, 
প্রাদেশিক পারষদের সদস্য এবং 
বর্তমানের গপর্পারষদের সদস্যও 
আছেন) অবাঞঙ্গালশদের সম্পান্ত 
দখল করে সরকারের নামে অধিকার 
করে কসেন। আস্তে আস্তে বতাঁদন 
গেছে, এই সব স্দযোশাসম্ধানশীর 
সংখ্যা বেড়েই গেছে এবং তারা 


. ঢুকে পড়েছে আওয়ামী লগ, ছাত্র 


জগ, এমনাক নতুন গড়ে ওঠা 
প্রশাসনেরও বিজিম্ব স্তরে। অবা- 
আশালশদের স্পার্ত দখল থেকে 
শুরু করে, একশ্রেণীর ভারতীয় 
ব্যবসায়ীর সঙ্গো বোগসাজমে. 
চোরাকারবার মজ-তদার, বিতার্কত 
সম্পত্তি অধিকার, শরণার্থী পুন- 
বাসন ও ঘ্রাণ ব্যবস্থার ব্যাপক 
দঃনশশীত ইত্যাদি ব্যাঁধঙ্দলো প্রকট 
হয়ে দেখা দিতে থাকে। মৌলানা 
ভাসানী এই জাতীয় কাজে 'লপ্ত 
লোকদলোর নাম দিয়েছেন “নিখিল 
বলা লুটপাট সাঁমিতি”। তাদের 
অধ্যে আওয়ামী লীগের এক অংশ 
এবং ভোল পাঙ্টানো কট্ুর মুসলীম 
লীগ পল্থী ও রাজাকাব, আলবদ- 
রের লোকেরাও রয়েছে৷ বলা 
বাহুল্য প্রশাসনের কোন না কোন 
অংশের প্রতাক্ষ সহযোগিতা ছাড়া 
এই জিনিষ চলতে পরে না। 
শুধু তাই নয়, পাকিস্তানী আমলে 
যেসব আমলারা জনিরোধী কার্য 
কলাপের ধারক বাহক ছল, ধাঁনক 
শ্রেণীর শোষণ লন্ডনের ভার্গীদার 
ছল তারা তো আর নির্মূল হয়নি, 
বরং রাতারাতি আওয়ামী লীগ 
পল্থশ সেজে প্রশাসনে বাস্ভতঘুঘু- 
চকুটি আবার তৈরী করতে 
লেগেছে। 

বাংলাদেশের প্রশ্গাতশীল মহল 
মনে করেন, এই দেশের ধাঁনক 
শ্রেণির পক্ষে বর্তমান সমরে নিজে- 
দের উদ্যোগে পাঁজবাদী অর্থ- 
নশতির প্রসার ঘটানো সম্ভব নর। 


এই পাঁরস্থাতিতে সবচেকে 
বেশী প্রয়োজন বামপল্থী ও পাশি- 


(বিশেষ প্ৰতিনিতি) 


তাল্তিক শান্তসমূহের এঁক্য, যে এীক্য 
দারদ্ধু ও মাঝারশ কৃষক, শ্রমিক এবং 
অন্যান্য শ্রেপীর সাধারণ মানুষকে 
সমাজতম্ঘ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এঁক্য- 
বন্ধ করতে পারবে। এই চেতনা 
'ঝং্পাদেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে 
সো প্রথমেই এসোছিল ছোট ছোট 
কয়েকটি বামপন্থী গ্রুপের মধ্যে 
যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্কিপ্নভাবে 
কোথাও কোথাও জনধদম্ধের পাঁর- 
স্থিত সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। 
স্বাধীনতার আগেই এই গ্রপশুলির 
মধ্যে এক্যের প্রয়োজনীয়তা অন্ু- 
ভূত হয়েছিল এবং পরবতী ক্ষেত্রে 
কাঁমউনিস্ট সংহাত কেন্দ্রে তাঁদের 
অনেকেই একতাবন্ধ হয়েছেন 
শুধু তাই নয়, 'লুটপাট সাঁম- 
তির' বিরুদ্ধে, গাণতান্তিক শান্তি- 
গুলোর উপর পদুষ্ডা্মী ও হাম 


বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার 
. বঙ্জজে ইতিমক্কেই তাঁরা বাংলার 


*নক্সনমপি' (মোঁলানা ভাসানশর 
নেতৃত্বে কলে-কারখানায় ও মাঠে 
ময়দানে ঝাঁপিয়ে পাড়েছেন। তবে 
এই গ্রযপলোর এঁক্য এখনো সম্পূর্ণ 
হয়নি। তোয়াহা, হক, দস্তিদার, 
আলাউদ্দীন এবং দেবেন শিকদার 


ইত্যাদি কমশি নেতারা এখনো বাভিল্ল 
কারণে আলাদা আলাদাভাবে চলতে 
চাইছেন। তবে শনভলক্ষণ হল, 
নেতারা যাই বলুন, নীচের তলার 
কমশিরা একের জন্যে উদগ্রীব এবং 
কৃষক-শ্রামক সংগাঠনগ্ুলেমতে ইতি- 
মধ্যেই ভাসানীর নেতৃত্বে এক্যবম্ধ 
সংগ্রাম শর হয়ে গেছে। 

কিন্তু আরেক শ্রেপীর বাম- 
পল্ধীর মধ্যে এখনো পষল্তি এঁক্য- 
বোধের প্রয়োজনীয়তাটুকুও অন্দ- 
ভূত হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং 
তাদের ভূঁমকা বাংলাদেশ সরকার ও 
আওয়ামী ল'ঁগের ভেতরকার প্রাতি- 
ক্রিয়াশীলচক্রের হাতকেই শন্ত করছে 
এবং বামপল্ধী গখতান্দক আল্দো- 
লনে বিপজ্জনক বিভ্রাল্তি সৃম্টির 
সুবেধা করে দিচ্ছে। মোজাফফর 
আহমেদ, মাপ সিংরা প্রাতক্লিয়াশল 
চক্রের সঙ্গে গাঙ্জা মালিয়ে ভাসানী 
ও তাঁর সহযোঁগ্ধলের বিরুদ্ধে কুৎসা 
সৃদ্টির খেলার মেতে উঠেছেন। 


বাজার পান্রকাহীল এবং সি পি 
আই মহল । ভবানী সেন, ভূপেশ 
পাুপ্ত, রাজেশ্বর রাও ঢাকায় বসে 
ভাসানীর বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়েছেন। 


যে জন্যে ভাসানী ন্যাপের সংগঠক 
কান জাফর প্রকাশ্য জনসভার 
ক্ুদ্ধন্বরে কলেছেন_ আমাদের প্রিয় 
নেতার বিরুদ্ধে আমাদের ভূমিতে 
বসে এভাবে আক্রমণ চালালে তাঁদের 
এদেশের মাটিতে আর পা রাখতে 
দেওয়া হবে না। আওয়ামী লা 
ও তার ছাত্-শ্রামক ফ্রন্টের একাংশ 
বারা স্পষ্টতই কায়েম স্বার্থের 
প্রাতভূু, ভাসানী বা তাঁর সংগঠন- 
গুলোকে আর বেড়ে উঠতে 'দিতে 
রাজ নন। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য 
দমনপশড়পের প্রবনতা এই অংশের 


কেন্দ্রকে আক্রমণ করা হয়েছে এবং 
অমল সেন, নজরুল ইসলাম, বদ- 


৪ পাঁচ $ 


রুদ্দীন ওমর এই তিনজন কামউ- 
{নষ্ট নেতা ও ব্াম্ধজীবকেও সরা- 
সার সমালোচনা করা হয়েছে। শুধু 
তাই নয়, সংহাতি কেন্দ্রের কমশিদের 
কার্যকলাপের সঞ্চে বৈরী মজো, 
রাজাকার ইত্যাদি ঠবদেশী এজেন্ট- 
দের কার্যকলাপের সঙ্গে মিল 
বয়েছে বলেও ফাঁচারে আঁভমত 


- ‘তন, মোজাফফর আহমেদের 


ন্যাপ। অর্থাৎ বাকীরা বই দেশ- 


ভূাঁমকা জনপাণকে আরো সচেতন 
করে তুলতেও অপারগ নয়। 





পণ্চিমবঙ্গে যিনি প্রকট টড়িষ্যায় ভিন অন্তরাপবৰিণী 


(দপশের পর্যবেক্ষক) 
গত সপ্তাহে পশ্চিমঝলোর এক- 
পুরে এম পি শ্রীজ্যোতর্ময় বসু 
কংপ্রোস দলকে সংসাঁদে. নাজেহাল 
করে ছেড়েছেন। ব্যাপ্মরটা সবারই 
জানা পাশ্চমবপোর দুচারখানা 
বিরোধী দল'য় সংবাদপত্রে এ সংবাদ 
বের হযেছে, কিল্তু কোন প্রা্তবাদ 
কেউ করেছে বলে শ্ানানি। 
কংগ্লোস দল নবভাবে আ'বর্ভুত 
হয়ে একচেটে পধাজপাতিদের একদম 
যে বরবাদ করে দের নি তারই 
একটা ঘটনা লোকসভায় চাণ্যল্য 
উপস্থিত করেছে। 

ডানকান ব্রাদার্স, বামার লরী 
প্রভাত 'বদেশশ সংস্থার অন্যতম 
বৃহৎ অংশীদার ও মালিক শ্রীআর 
পি গোয়েছ্কা, বিখ্যাত পণ্চাত্তরটি 
একচেটে প্রাজজ মালিকদের একজন । 
তিনি তার দল নব কংগ্রেদকে 
কিপিং সাহাব্য করেছেন মাত্র । বিগত 
নির্বাচনে সরস্বতী প্রেস লি, এর 
(অন্যতম মালক ও 'ডরেকটর 
প্রান্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅরুণ 
পুহ) কাছে এক অর্ডার পাঠিয়ে 


ল্লীগোণুর্কা কয়েক লক্ষ আকা 
মূল্যের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গাল্ধশর 


রন্তীন ছবি সম্বালত পোষ্টার ছাপা- 


বার অর্ডার দেন। 

সেই অর্ডারের নকল, ফটোম্টাট' 
কাপ কলকাতার কয়েকটপ 'সংবাদ- 
পল্লে বৌরয়োছল। ক সরস্কতগ 


প্রেস, কি মিঃ শোয়েক্কা কেউ প্রাতি- প্রধানমল্যী যে ভাবে তেলেঝ্ছেনে কংগ্রেস কি বেচে থাকত ? 
বাদ করেছেন কলে শোনা বায় নি।--জবলে গেলেন, তার জবালা কি এবার শ্রীরামকৃষ্ণ ডালাময়া গাল্ধ স্মারক 


পশ্চিমবঙ্গের লেক কংশ্রেসকে 
চেনে, তাই একচেটে পজিপ্পাতি বা 
মাড়োয়াড়ী মাঁলকেরা কংগ্রেসের 
পা্িপেষণ করেছে, এটা তাদের 
কাছে নতুন কিছ; নয়। 

কিন্তু এতে নাকি মাননীয়া 
প্রধানমন্ত্রীর গোঁসা হয়েছে। তান 
সংসদে এই ঘটনার কথা অস্বীকার 





করেছেন এবং সম্প্রীতি খরা প্রপী- 
শড়ত এলাকা পাঁরভ্রমণে পশ্চিমবঙ্গ 
এসে এ ঘটনার কথা তুলে আরেক- 
দফা সি পি আই এম এর নামে 
কুৎসা করেছেন। তান তার ছাত্র 
ও যব কংশ্লোসী অনুচরদের বলে- 
ছেন যে পাঁশ্চমবলো আপনারা সি 
শপি আই এমকে “সাইজ” বানিয়ে 
দিয়েছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় পার্লা- 
মেস্টে তারা এখনও সর্বপ্রধান 
বিরোধী দল । তারা পার্সামেল্টে 
আমাদের উপর এই অপপ্রচার করে 
আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে! 
খরাপরিত্রাণে এসেও মাননশল্লা 


ছাত্র ও যুব কংগ্নেসীদের মাধ্যমে 

সংসদ সদস্যদের উপরেও নিক্ষিপ্ত 

হবে? কে জানে? 
প্রধানমন্ত্রী তো অস্বীকার করে 


নিধিতে চার লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়ে 
প্রকাশ্যে কংগ্েসকে টাকার গোলাম 
বলে উপহাস করোছিলেন। তাই 
ইন্সিওরেল্সের তহাঁবল তরুপের 


বসলেন। কিল্তু সরস্বতী প্রেস কিংবা দায়ে তাকে জেলে যেতে হয়েছিল। 


মিঃ গোয়েক্কা অমন প্রস্তরভূত 
নীরকতা অবলম্বন করেছেন কেন? 
তারা তো প্রতিবাদ করতে প্গরতেন। 
নাক 'দ্লীর ম্টেট ব্যাংকের সেই 
ষাট লক্ষ টাকা উধাও-এর কাঁহনশ 
ও নায়কের জেলে অপমৃত্যুর ঘট- 
নার  পুনরাবৃত্তকে তারা ভর 
পাচ্ছেন? 

কংগ্রেস দল একচেটে পঠুঁজ- 
পাঁতদের দল একথা স্বীকার করতে 
প্রধানমল্রই বা এত দ্বিধা ও ক্রোধ 


এতে ক্ষুপ্ বা ক্রুদ্ধ হবার ক আছে? 
একচেটিয়া শিক্পপাত, চাল ডালের 
চোরা কারবার, রন্ত্রশোষা মহাজন 
ভেজাল দেওয়ার চাঁই এবং সমাজ্র- 
িরোধীরা বাঁদ না থাকত তাহলে 


কিল্তু রুবি জেনারেদ৷ ও এস- 
রাটিক ইন্স্যওরেন্সের  একচেটে 
চহিয়েরা একই আঁভিযোগে আভিযুন্ত 
হয়েও রেহাই পেয়ে গেছে, কারণ 
[বড়লারা “গাল্ধী” রাজত্বে অবধ্য। 
রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের বিজয় 
পতাকা উড়ছে, কিন্তু এখনো তাঁমল 
নাডু, ভীঁড়ষ্যা, শোয়া, মণিপুর 
এবং িজোরামে শবদ্রোহশরা টিকে 
আছে। তাই দিল্লী প্রাসাদকূটে 
বাদশাজাদাদের তদ্দ্রা ক্ষণে ক্ষণে 3:টে 
ধাচ্ছে 2 
উড়িষ্যায় শ্রীবি*বনাথ দাস প্রবীণ 
কংগ্রেসী। তীঁড়ষ্যা প্রদেশ গঠন 


18 হয়॥ 


সি পি এমের রাজনীতি ও বৈপ্লবিক গ-দবাদবোরন ৫). 


নির্বাচনকে যারা গণ-আন্দো- 
লনের অংশ বিশেষ হিসেবে দেখতে 


ভোট সংগ্রহ করে। 
ইতিহাসে এ প্রকার গণ-আন্দো- 
লন এমন এক ষম্ংপশো বৈপ্লবিক 
সংহতির পৃর্বসুরী ছিল, যখন, 
বিশ্ব একচেটিয়াবাদ বাল্ব দেশে 
এতটা সামারক ও  অর্থনোতক 
যোগাযোগ লাভ করে ন। সারের 
আমলে রুশ দেশে (অর্থাৎ উনিশশ 
পাঁচ সালের বদ্লবের আশো) এ 
অবস্থা ছিল। উনাবংশ শতাব্দীর 
শেষ তিন দশকে এ ধরণের অর্থ- 
নপীতিবাদশ পাণ-আন্দোলন ও 'নর্বা- 


সহ্য হচ্ছে না, সেটা দু-বছর থাকার 


আজ পর্যন্ত মূল ইউরোপীয় ভূ 
খশ্ডে সশস্ত বিপ্লবের কোন বাতা- 


কথাটা মনে পড়ে শেল। 


টিই। নিরামিষ গণআন্দোলন আদৌ 
বৈশ্বিক গণআন্দোলন নয়। অথচ 
এ যাবৎ কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সংশো- 
ধনবাদী চরিত নিরামিষ গণআন্দো- 


- লনে যেহেতু শোষিত জনসাধারণের 


একটা বড়ো অংশ ষে্চাদান করে 
সেজন্য ভণ্ড পোঁট বুর্জোয়া চার- 
ঘের আল্দোলনকে বৈপ্লবিক গপ- 
আন্দোলন বলে চালাতে ! চেষ্টা 
করছে। 

এ দুয়ের মধ্যে তাহলে গাপগতি 
তফাৎ কোথায়? রুটি-রুজির 
অর্থ্নীতিধ্দশ আন্দোলন শোষিত 
জনসাধারণের মধ্যে জনাপ্রম্রতা সহ- 
জেই অর্জন করে, উত্ত অর্থনশীত- 
বাদশ আন্দোলন রাজনৈতিক ক্রিয়া- 
কাণ্ডেও (যেমন বন্দশম্টান্ত আন্দো- 
লন, ন্ব্চিনের জন্য আন্দোলন, 
শাপতান্িক অধিকার অর্জনের 
আন্দোলন ইত্যাদি) কিন্ধুটা নিজেকে 
জড়াতে পারে, এমনাক ধবাঁচ্ছ্র- 
ভাকে স্বত্স্ফূর্তনিভ'র কিছু 
সহিংস অদ্যুত্নেরও কারণ হতে 
পারে কিন্তু মূলতঃ এ ধরণের গণ- 
আন্দোলন একদিকে শোষিত জন- 
সাধারণকে চক্রাকছুর ঘুরপাক খাও- 
যায়, অন্যাদকে ক্রার্ম্স্ীয় শক্তির 
সশস্ম দমনের ফলে শোষিত জন- 
গণের সংগ্রামী শক্তিকে । গোলক 
ধাঁধায় আবদ্ধ রেখে মার খাওয়ানোর 
জন্য দদর্বল করে দেয়। এদিক থেকে 
এ ধরণের গণআন্দোলন চাঁরত্রগত 
দিক থেকেই পেট বনর্জোয়া আন্দো- 
লন যা জনগণের শোষণ বগ্যনা ও 
দারিদ্যের স্যষোগ নিয়ে পোঁট 
বুর্জোয়া নেতাদের প্রলুব্ধ করে 
শোষক শ্রেণীর সংগে পার্টিবাজির 


- মারফত ভাগবাঁটোক্সারায় লিপ্ত 


হতে। 

বৈপ্লবিক  গণআন্দোলনেরও 
নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক দিক থাকে। 
নিরামিষ গঁপআন্দোলননের কিছু 
বাহ্যক চেহারা কৌশলগত কারণে 
গ্রহণ করতে পারে কিন্তু মুলতঃ 


_ এ আন্দোলনের স্বানা্দন্ট লক্ষ্য 


থাকে (এক) শোষিত জনসাধারণের 
সর্বাপেক্ষা দার অংশকে কোর- 
খানার সাধারণ শ্রমিক ও গ্রাম্গলের 
গরীব কৃষক ও ভূমিহীনদের) 
আন্দোলনের নেতৃত্বে নিয়ে আসা 
এবং দেই) তাঁদের নেতৃত্বে গণ- 
ফোঁজ তৈরশ করা। কোন শ্াণ- 


, আন্দোলনের বৈদ্লাবক চাঁরত আছে 


কি নেই তার প্রধান নিয়ামক হলো 
উপরোন্ত লক্ষ্যের কম্টিপাথরে 
আন্দোলনের . বামাই। 

একথা মনে রাখতে হবে যে 
নিছক গপআল্দোলন শোষক শ্রেণীর 
দালালরাও করে, এ দালালরাও 
নিজেদের কাঁমউীনিস্ট বা সমাজতন্ত্র 
বলে জাহির করে শোঁষত দরিদ্ু 


, জনসাধারণের নিকট এয়ে বায়, 


এবং সফল চালাকর চ্বারা 
অস্থায়ীভাবে হলেও দরিদ্র জন- 
সাধারণের নিকট শগারীবের বন্ধ? 
বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে 
সমর্থ হয়। অধুনাকালপের ভারত- 


বর্ষে নব কংগ্রেস পি আই-এর 
জাজবণ্ঠমান দৃষ্টান্ত । এরা গ্ারীব 
কৃষক, মাঝারি কৃষকদের নিয়ে সংগ- 
ঠন করে, তাদের প্রাতশ্র্যাত দেয় 
অভাব ঘুচিয়ে দেবার। এরা জোত- 
দারকে উপরে উপরে শাসায়, তলার 
তলায় দ্োতদার, ভূস্বামীদের প্ররো- 
চনায় চলে। শ্রামকশ্রেণীর মধ্যে 
শোষক শ্রেণীর দালালদের 'সমাজ- 


সুতরাং কোন গণ অচল্দালনের 
নেতা সি পি এম-এর হরেকৃষ্চ 
কোঙার রয়েছেন না সি পি আই-এর 
বিশ্বনাথ মুখাজশি রয়েছেন, প্রমোদ 
দাশগুপ্ত রয়েছেন না আদব. 
সা্তার রয়েছেন, তা দিয়ে কখনোই 
গণ-আন্দোলনের বিপ্লবী বা প্রাতি- 
বিপ্লব চাঁরপ্রকে নির্ধারণ করা যায় 
না, করা উচতও নয়। কারণ বিপ্লব 
পবস্পাবীদের দিয়ে হয়। আন্দো- 
লনের গাঁত-প্রকৃতি অর্থাৎ আন্দো- 
লন সর্বাপেক্ষা শোষত অংশকে 
নেতৃত্বে নিয়ে আসতে পেরেছে কিনা 
এবং গাণফোঁজ তৈরীর দিকে এাগ- 
য়েছে কি না, পাণ-আন্দোলণের 
চূড়ান্ত মানদণ্ড তাই হকে। সেখানে 
“সময় এখনো আসোন* ধরণের 
বৃত্তি প্রো সাবজ্বেকটিভ গ্যাসেস- 
মেল্টের পর্যায়ে থাকলে বলতে 
হাকে-উত্ত গণআন্দোলনের নেতারা 
যে পার্টরই নেতা হোন না 
কেন-প্রাতি বিপ্লবীকেই সাহায্য 
করছেন । 

এ প্রসঞ্গো অবশ্যই একটি প্রশ্নের 
অবকাশ রয়েছে। প্রশ্নটি হলো এই, 
কোন্‌ দেশের দাপ-আন্দোলন কোন্‌ 
স্তরে রয়েছে, এবং কোন্‌ উন্নততর 
স্তরে তাকে "নিয়ে যাওয়া সম্ভব 
তা পরিমাপের বা বুঝবার কোন 
মার্কসীয়. পদ্ধীত রয়েছে িনা। 
জবাব হচ্ছে নিশ্চয়ই রষেছে। পদ্ধ- 
তিটি এক কথায় হলো বৈস্লাবক 
প্রম্নোগ ধারা বা রেভোলিউশনারী 
প্রাকটিস । তবে এই প্রয়োগধারা 
কার্যকরী করতে হলো প্রথমেই 
প্রয়োজন__বিস্লবশ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ্ 
দৃষ্টিভঙ্গাশ অর্জন করা এবং এ 
দষ্টিভষ্পার সাহায্যে কোন বিশেষ 
সাজ, তার মৌল শ্রেণীসমৃহ, 
তাদের প্ররস্পীরক দ্বন্দ্বের অবস্থান 
ও পাঁত _এ সব বিষরকে নিজের 
নিকট বা বিপ্লবের সাথীদের নিকট 
পর্যালোচনা, অনুসন্ধান, অধ্যয়ন 
এবং অভিজ্ঞতার সারসংকলণের 
ভিত্তিতে পাঁরিচকার করা। যেমন 
ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের ।নকট বে 


দপশি 1 শ্ক্রবার ২৬শে দে ১৯৭৪ 


শ্লেণাঁগুলি স্পল্ট তা হলো বিদেশী 


সম্মাজ্যবাদের 'সলো গাঁটছড়ায় বাঁধা 
দেশী মংংসুষ্দি প্রীজপাতি, জাতাঁর 


অবস্থায় কেন সংঘর্ষপ্রধান 
(antagonistic) ব্য .আপোষপ্রধান 
(non-autagonistic) কন্ৰে চলে 
আসছে তা বুঝতে চেষ্টা করা। 
শোষিত শ্ৰেণরগুলোর মধ্যেও দ্বন্দ 
সমূহের সংস্পম্ট ধারণা থাকা 





মৃৎসন্দ বুর্জোযার সঙ্গো শ্রামক 
শ্রেশর যে রয়েছে, এবং এ মৌল 
দ্বন্দ্বের ভিত্তিতেই যে বৈপ্লাবিক গণ- 
আন্দোলনের প্রসার লাভ করা 
দ্বাভাবক ও এ দ্বল্বের তাঁররত 





দপশ 1 শুক্রবার হ৬শে মে ১৯৭২ 


বামপস্থা 
কৌশলের 


সি পি এম তথা সস পি এমের 
১. নেতৃত্বাধীন বামপল্থী ফ্রল্টের রাজ- 


নেতা শ্রীই এম এস নাম্্া্রপ্দদ 
এক সাংবাঁদক সম্মেলনে বলেছেন 
প্রধানমন্ত্রী জ্রীমতশ গাল্ধীর নির্বা- 
চকী প্রাতিশ্রাতগুলো কার্যকর" 


করার দাবীতে আন্দোলন সরু করার 


"তান পক্ষপাতী । এই আন্দোলনে 
কংগ্রেসের যে অংশ সাঁমল হবে 
তাদের সঙ্গে মিলিত ভাবে অছন্দো- 
লন করতেও তাঁর আপত্তি নেই। 

{সি প এম নেতা শ্রীজ্যোত 
' বস; বোম্বাই শহরে আসা প্রকাশ 
করেছেন যে পশ্চিমবলো শীঘ্রই 
সংসদীয় রাজনীতি সরু হবে। 
পাশ্চমবাংলায় গত 


বাংলার নির্বাচনে কাক্চুপি সম্পর্কে 
একটি ধারণা সৃষ্ট করা সি পি এম 
নেতৃবৃন্দের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। 
পশ্চি্মবাংলার .নব কংগ্রেসের একটা 
প্রভাবশালশ অংশও 'দিল্লশতে রাজ্য 
কংহোস নেতৃত্বে নির্বচিনে কারচাপি 
হয়েছে কলে আঁডযোগ এনেছেন। 
তাছাড়া ভূদান নেতা জন্নপ্রকাশ 
নারায়ণ দির্বাচনে কারচনীপর 
ব্যাপারে বে-সরকারী তদন্ত করার 
স্বপক্ষে মত প্রকাশ করায় বামপন্থী 
ফ্রন্টের আঁভিষোগের বাথার্ঘ্য প্রমা- 
িত হয়েছে। 

এই অবস্থায় অনেকেই মনে 
করছেন স পি এমের আসম মাদং- 
রাই কংগ্রেসে গপতান্দক. আন্দো- 
লনের উপর গুরুত্ব দিয়ে ি্মান্ত 
গ্রহণ করা হবে। যার ফলে পশ্চিম 
বাংলায় সংসদীয় রাজনীতিতে অংশ 


গ্রহণ করার পথ প্রশস্ত হবে। অবশ্য 


বিধান সভার যোগদানের শিক্ষান্ত 


অনেকথানিই পশ্চিম বাংজ্মর কংগ্রেস 


দল এবং কংশ্বেস সরকারের উপর 
। নিভর করবে। পশ্চিম বাংলায় 
47 কংশ্রেসের নামে এখন পর্যন্ত যে সব 
কার্যকলাপ চলছে তাতে বিধান- 
সভার বাইরে বিরোধী দলগদ্রীলর 
_. গ্পতাল্িক আন্দোলনের পথ রুদদ্ধ 
রাজ্য সরকার এবং রাজ্য কংহোস 
তাদের এই নীতি পারিবর্তনে বাধ্য 
হবে! 


ফ্রণ্টের রাজনৈতিক 
পাঁরবর্তন কি আসম? 


- (বিশেষ প্রাতানাঁষ) 


ইতিমধ্যে রাজ্যে বামপল্থশ 
"ফ্রন্ট থেকে বিধানসভা আগামী 
পাঁচ বছরের জন্য বর্জন করার 
প্রশ্নে স্ুস্পদ্ঃ মতভেদ দেখা 
দিয়েছে। সি পি এম এবং এস ইউ 
সি দলের মত হোল বে কারচুপি 
করে নিবাচন চালিয়ে বিধানসভা 
গড়া হয়েছে বলে এই বিধানসভা 
বে-আইনাঁ। তর্বজাইনশ সরকারের 
সঞ্জো সহযোগিতা করা সম্ভব নয়। 
এই  ধিবধানসভা ভেলো নতুন 
নির্বাচন অন্ষ্তান না করলে 
আগাম’ পাঁচ বছর পযন্ত বিধান- 
সভা বর্জন, এবং সরকারের সঞ্চো 
অসহযোগতা চালিয়ে যেতে হবে। 
অর্থাৎ এই সান্মমণ্ডল্যীকে স্বীকার 
করা চলবে না। এই 'সদ্ধাল্তের 
স্বাভাবিক পাঁরণাত হসছবেই ?স 
শি এম এবং এস ইউ সি উপানর্বা- 
চন বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে যে কোনো 
উপনিবর্চন অন্দম্ঠিত হবে সেই 


তার পারণাত একই। কিন্তু সো 
সঙ্পো আরো কতকাল প্রশ্ন 
আছে। এই সরকারকে পুরোপ্নার 
অস্বীকার করে 


পক্ষে ফত কমই থাকুক না কেন শুধ: 
বিপুল সংধ্যা্গীরঘ্ঠতার জোরে তারা 
গাদীতে আঁকড়ে থাকবে। পাঁচ বছ- 
রের মধ্যে একমাত্র তাদের আভ্যল্ত- 


আরো বাড়বে। জনসাধারণকে 
আন্দোলন করেই দাবী আদার 
করুতে হকে। 


আন্দোলনের পথে অনেকক্ষেত্রে 
সরকারের সঙ্গে? সহযোগিতাও করতে 
হবে। যেমন এক উপদেষ্টা কাঁমাট, 
ভূমি বল্টন কাঁমটি প্রভাত রাজ্য সর- 
কারের 'দংশ্লিম্ট বিভাগের মন্ত্রীর 
নেতৃত্বে গঠিত হচ্ছে। বামপল্ধীরা এ 
সব কাঁমটি বর্জন করার সিন্ধান্ত 
নেনান বরং স্থির করেছেন প্রয়ো- 
জনীয় ক্ষেত্রে তারা এই সব কাঁম- 
টিতে যোগ দেবেন। কেউ কেউ 
প্রশ্ন করছেন যে এসব কাঁমাটতে 


হিসাবে নয়। কিন্তু এই যুক্তি 
ধোপে টেকেনা। কারণ গাপ-সংপাঠ- 
নেরই হোক আর দলের হোক, একই 
ব্যান্ত প্রাতানধিত্ব করবেন। তখন 
সেখানে “জের দলের . আঁস্তত্ব 


রণ “বিবাদ ছাড়া অন্য কোনো কারণে তিনি ভুলে যাবে না। . 


কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটবেনা। 
ইতিমধ্যে জনসাধারণের বিক্ষোভ 


বামপল্ধণ ফ্রন্টের অভ্যন্তরে দল- 
গুলোর মধ্যে বেসন তেমন প্রাতাট 


বাড়ছে আরো বাড়বে । গত দূমাদের দলের কর্মীদের মধ্যেও এই ধরণের 


মধ্যে সরকার কোনো সমস্যা সমাধা- 
নের পথে পা দিতে পারে 'ন। 
ভাঁবষ্যতেও পারবে না বলে শঙ্কা 


আলোচনা জোরালো ভাবে চলছে। 
এই অবস্থা চলতে থাকার মধ্যেই 
যদি বিধানসভায় নির্বাচিত িবরোধশ 


সব উপানির্বচনই বর্জন করার স্মর্্বনৈ তিন্ক- কেপ 
সোনার মুল্যবাদ্ধর অন্তরালে 


তাঁরা পক্ষপাতশী। এমনাক এই দুই 
দল বর্তমান উপাঁনব্চন বয়কট 


7 করার জন্য জনগণকে আহবান জানা- 
- নোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 


এ ব্যাপারে প্রধানতঃ আর এস 
পি এবং আংশিকভাবে ওয়াকণর্স 
শ্নর্টি ভিন্ন মত পোষণ করেন। 
তাঁদের বন্তব্য হোল ন্বিনে কার- 
চুপার প্রাতবাদে এবং রাজ্যে গণ- 
তাল্মিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ 
থাকায় বিধান সভা তাঁরা বর্জন 
করেছেন। এই অবসরে এখন পর্যন্ত 
কোনো পারিবর্তন ঘটোনি বলে উপ- 
নির্বাচনে তাঁরা অংশগ্রহণ করছেন 
না। এ থেকে বলা যায় না যে 
আগাম পাঁচ বছর ধরেই এই অবস্থা 
বজার থাকবে। যাদি গণতান্মক 
আন্দোলনের পথ সরকার শায়ের 
জোরে বন্ধ করে রাখে তাহলে 
বিধানসভায় অংশ বা উপাঁনর্বাচনে 
অংশ গ্রহণের প্রশ্ন উঠেনা।। তাঁরা 
বলতে চান বে বাইরে বে আন্দে- 
লন চলবে িতরেও তার প্রত- 
ধ্বনি তোলার জন্যই বামপল্থীরা 
'সংসদীয় গণতন্তে অংশ গ্রহণ করে। 
বর্জোয্রা নির্বাচনে কারচুপি 
করেই জয়জ্মভ করে। বামপন্ধীরা 
বিশেষ করে মাকর্সিবাদশরা বাইরের 
আর ভিতরের 'আন্দোলনের আঘাতে 
সংসদীর গণতান্মিক ব্যবস্থাকে 
ভেঙ্গদো ফেলার জন্য সংসদীয় গণ- 
তল্লে অংশ গুহণ করে। কাজেই 
বাইরে আন্দোলন প্রবল হরে উঠলে 
তার ধাক্কা (বিধানসভার অভ্যল্তরেও 
টেনে আনার জন্য বিধানসভায় অংশ 
গ্রহণ করতে হবে। বাইরে ফতাঁদন 
সেই অবস্থা সৃষ্ট করা না বাবে 
ততদিন? বিধানসভা বর্জন করতে 
হবে। | 
দুই পক্ষের আঁভমতের মধ্যে 
মৌলিক প্রর্থক্য থাকলেও বর্তমানে 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) . 
হঠাৎ আন্তর্জাতিক বাজ্জারে 
সোনার দাম আঁবশ্বাস্যরকস বেড়ে 
গেছে। লণ্ডন, প্যারিস, ফ্লাপ্কফুট 
জারখ সব বাজারে সোনার দাম 
একলাফে সাড়ে বারো ডল্গার বেড়ে 
ঠোছে। পাল্লা দিয়ে কলকাতা, 
বোম্বাই এবং মান্রুজের বাজারেও 
সোনার দাম প্রাত দশ গ্রাম দুশো 
আঠাশ টাকা থেকে দশো ত্রিশ 
টাকা হাঁকানো হচ্ছে। 

পাত বছর মে মাসে ঠিক এভাবে 
আক্তর্ীতক ধাজ্জারে সোনা ও 
ডলারের দরে অনিশ্চয়তা দেখা 
দেয়। তার আগে উীনশশো আট" 
ষাট, উানশশো উনসত্তর, উীনশশো 
সত্তর সালে পর পার সংকটের ঢেউ 
আছড়ে পড়ে। গ্রাত বহর মার্কন 
রাম্টীপাতি পনেরোই আগম্ট ডল্গর 
শবানময় করে সোনা দেবার আল্ত- 
জাতক বাধ্যবাধকতা ভঙ্গা করে 
ডল্গারকে কাঁচাবার চেষ্টা করেন। 
কুটেন, ফ্রাচ্স, পাশ্চম জামান, 
বেলাজল্মম, সুইজারল্যা্ড, জ্াপধন 
প্রভাত ধনী দেশগাল আমেরিকার 
চাপে বাধ্য হয়ে নিজেদের মুদ্রার 
দাম বাঁড়যে দেয় যাতে আমেরিকার 
পণ্য আঁল্তজর্টীতক বাজারে তুলনা- 
মূলক ভাবে সস্তা হর। আমে- 
দ্রকাও ডলারের দাম কাঁময়ে সোনার 
আন্তজাতিক দাম আঁটাপ্রশ ডলার 
করে দেয়া আগে সোনার আল্ত- 
জর্শীতক দাম ছিল আউন্স প্রত 
পা্মীত্রশ ভলার। 

দর্পপণের অর্থনৈতিক স্তম্ভে 
সেই সমক্প লেখা হয়েছিল যে এই 


বৈদেশিক মজুত রাখা হয়। সোনার 


সাত? 


সদস্য বিধানসভার আঁধিবেশনের 
ষাট দিনে অন্বুপাস্থাত ঘটে যায় 
এবং বিধান সভায় প্রস্তাব তুলে 
তাদের 'সদস্যপদ খারিজ হযে যায় 


দলের  চিচ্তাধারার সঙ্গো 'সাম- 
প্রস্য রেখে সি প এমেরও কৌশল 
পাঁরবর্তন হচ্ছে বলে 'বাভিন্ন মহ- 
লের ধারণা । 


পাওয়া বাবে না কারপ দাম এখন 
সাড়ে সাতদ্রম ভলার। এই হারে 
সোনা কম পাওয়া যাবে। এক কথায় 


- (সোনার দাম বাড়ার ফলে আমাদের 


সংরাক্ষত তহবিলে মজুত বিদেশ" 
মুদ্রার দাম পড়ে গেল। যেহেতু 
সোনার হিসাবে মুদ্রার দাম ঠিক 


। করা হয়েছে সেই জন্যে মুদ্রার হ্রয়- 


ক্ষমতা কমে গেল অর্থাৎ আমাদের 

দেশে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেল। 
জিনিসপন্রের দাম বেড়ে যাও- 

পার ফলে শুধু যে দেশের কেতা- 
, (শেষাংশ দশম পৃত্চায়) 


॥ আট ] 


গ্রস্হ শনম্ষাভেশাচ্গ্সা 
বাংাদেশ £ সংগ্রামের ারেকটি দক 


বাংলাদেশের পটভূমি, সাম্প্র- 
তক ঘটনাবলশ ও এশিরা ভূখশ্ডে 
একাঁট ল্বাধীন, সার্বভৌম, গপ- 
তাক্তিক রাম্রপে তার অভ্যুদয়ের 
'ব্তিয়াটি নিলে বাংলার ইংরেজীতে 
বহু বই প্রকাশিত হয়েছে ও এখনও 
হয়ে চলেছে। এই সব বইয়ের সবই 
যে এতিহাসিক সম্ধিৎস্ম বা একা-. 
ল্তিক তথ্যনিষ্ঠাপ্রসূত এমন মনে 
করলে ভুল করা হবে; এগুলির 


নারায়ণ চৌধুরী ' 


বর্মন অনুযায়ী, “এই ছয়-দফা দাবী 
শাসনতল্মে গৃহীত হইলে অর্থাং 
দেশে পাললমেল্টারী গপতল্ঘ ও 
স্বারশুশাসন চাঙ্গ হইলে' শ্রামক 
কৃষক, মধ্যাবস্তদের জীবনের সুখ, 
শান্তি, সমৃদ্ধ কি ভাবে আদিবে 
জনগণের আসল দুযমন সাস্তাজ্য- 
বাদ, সামল্তবাদ ও একচেটিয়া 
পুজি সম্পর্কে কি নীতি অন্ঃসরণ 
করা হইবে, এই সকল বিষয়ে কোন 


বৈশ কিছু সংখ্যকই এবড়ো-খেবড়ো বন্তব্ই ছয়-দফায় নাই।” (প ৪১) 


খবরের সমাহার মাত, নরতো স্রেফ 
পাল-পাজেপ ভরা । ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য 
পরিপূর্ণ জিত এ সব বই প্রকাশের 
আর যে কোন লক্ষ্য আছে তা এ- 
ধঢালর ধরপ-ধারণ দেখে মনে হর 
না। 
সমালোচ্য বইটির (বাংলাদেশ £ 
তথ্য ও তত্ব * অসীম মুখোপাধ্যায়) 


এদিকে ম্জব সম্পর্কে বশোর 
জেলা কৃষক সমিতির বন্তব্য আরও 
বেশী জ্তীক্ষ7। আরও বেশী 
আপোষহশন 2 “শেখ মুজিব গাণ- 
তাল্মিক সমাজতল্দের লেজ ধরে 
নির্বাচনে জরলাভের ফলদ এঁটে 
ছেন। তাঁর সমাজতল্মের কোন কর্ম 
সুচী নেই; কৃষকের হাতে ক্ষমতা 
আসার কথা নেই, কৃষকের রাষ্ট্র 
গঠনের কথা নেই। তাই ম্ীজবের 


নিঃস্ব কাঁরয়া ফোঁলিরাছে।_ শ্রেলশ 
সংগ্রামের রাজনীতির সাথে আমরা 
পূর্ব বাংলার জাতিসত্তার পরিপূর্ণ 
িকাশের প্রশ্নকে যর কাঁরব। 
কিন্তু শ্রেশী সংগ্রামকে জাতীক্সতা- 
বাদের অধীন করিবার যে কোন 
প্রচেম্টাকে আমরা পরাস্ত কাঁরবই ৷” 
(পঃ ৮৯, ১০২-০৩) তোহা- 
পল্ধীদের মতে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ত- 
বাদ ও আমলা প্র এই “তন 
পাহাড়” পূর্ব বাংলার অগ্রগতির 
পথে প্রধান বাধা স্বরুপ দাঁডিরে 
আছে। এই তিনের উচ্ছেদ না হওয়া 
পর্যন্ত পূর্ব বাংলার প্রকৃত মুনত 
হতে পারে না। প্রসঞ্পাতর, মোহা- 
ম্মদ তোহা, মৌলানা ভাসান্প পাঁর- 
চালত ন্যাশনাল আওয়ামশ পার্টির 
অনুগামী হওয়া সত্বেও কী কারণে 
ওই সংগঠন থেকে- পদত্যাল করতে 
বাধ্য হলেন তার ব্যাখ্যামূহ্বক একাঁট 
িবৃতি প্রচার করেছিলেন, সেটি 


গণতন্ত্র ও সমাজতল্লের মধ্যে ফাঁকি বইতে ছাপা হয়েছে।, 


. তোহাপল্ধদের চিক্তাধারকেই 
এ বইরে বিশেষ" প্রাধান্য দেওয়া 


অন্দ্রান্ত। 
গাণশাল্ততে প্রচারত (মার্চ ১৯৭১) 
প্রবন্ধ “মীক্নি সাম্রাজ্যবাদ ও তার 
পদলেহীদের বিতাড়িত করুন” 


১৬৮--১৮৭)- এ কথার 


দর্পশি | শুক্রবার ২৬শে গে-১৯৭২ 


সাক্ষ্য দেবে। প্রবল্ধের একি অংশ 
“পূর্ব বাংলা সহ সারা পাকিস্তানের 


এরা হলো অন্যতম প্রধান দুযমন ।% 
পে ১৮৩) | 


মোটকথা এ বইরের দলিল- 

মজ্ত অশেষ। জ্রীঅসীম মুখো- 
পাধ্যাক্স পূর্ব বাংলার সংবাদপত্র 
ফাইল ঘে'টে নানা মূল্যবান প্রম্প 
উদ্ধার করে অপেক্ষাকৃত অধিক 
পাঁরচিত রাজনৌতক দলগুলির 
ছকের বাইরে বাংলাদেশ-এর মস্ত 
সংগ্রামের আরেকটি যে দিক আছে 
তার তথ্য ও তত্ব পাঁরবেশন করে- 
ছেন পাঠকদের জ্ঞাতার্থে। বাংলা- 
দেশ এর রাজনীতির বস্তুনিষ্ঠ 
পরিচয্ন পেতে এ বই অবশ্যই 
সাহায্য ক্ববে। 





বঙলাদেশ :: তথ্য ও তত্ব 
অসাম ম্খোপাধ্যার। প্রকাশক ৷ রবীন 
মৃখোপাধ্যার, , রঞ্জন প্রকাশন, ৬১ 
মট লেন, রডের 
আট টাকা । 


ৃ 
ডা: রেহান 


রণ দ্বন্দ কখনো কখনো দক্ষ 
প্রধান 1 (antagonistic) হয়ে ওঠে 
নিশ্চয়ই, যেমন মাকিনি সাম্রাজ্যবাদ 
বনাম সোভিয়েত সামাজিক সান্রাজ্য- 


- বাদের মধ্যে, পশ্চিম পাকিস্তানের 


মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া ও 
জাতাঁয় বুর্জোয়া বনাম ভারতীয় 
মৃৎস্াম্দ কর্জোম্স। জাতীয় বুর্জ, 
যাদের মধ্যে, আবার পশ্চিম পাকি- 
স্তানের মৃৎ্স্দ্দ বুর্জোরার সম্পো 
পৃববিচ্গের উত্ভীত সংংসুদ্দির ভাগ- 
বাঁটোয়ারা ভিত্তিক লক্ষাই-এর মধ্যে। 
শকিল্তু শোষক শ্রেণীর মধ্যে কারা 


(ঘণ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


আমলাতান্তিক প্ঠাঁজবাদ) বিরুদ্ধে 


মূলতঃ শ্রামক-কৃষক শ্রেণীর দ্বন্দের, 


তাঁৱতা বৃদ্ধি পাওয়ার বৈস্লািক 
প্রেশীশক্তিগলো ক্রমশঃ সংহত হয়ে 
উঠে পাল্টা অর্থনীতি ও পাল্টা 
গাপফৌজ পড়ে তুলতে পেরেছে, 
তাহলে জাতীয় ত্র্জোয়াদের বড়ো 
অংশ (যারা সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্ঠহ 
লাভে বপ্টিত অথচ নিজের অস্তিত্ব 
রক্ষার খদ'ত্রে একচেটগ্সা মুৎসুশ্দি 
প্যাঁজর ন্বারা পাঁরচালিত উৎপাদন 
সংস্থার ওপর হয় বন্ত্রপাত বা 


কাঁচামালের জন্য অথচ নিজেদের .এ 


কোন হ্থন্য ভাগ বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে দ্বব্য বিক্তীর জন্য নির্ভরশশল) 


সংঘর্ষ প্রধান হয়ে উঠলেই তার বে 


কোন একাটিকে সমর্থন করতে হবে 


যে কোন একটিকে ঘায়েল করবার 
জন্য, এ যান্তি মারাত্মকভাবে শোষিত 
শ্রে্পীর স্বার্থ বিরোধী ব্যাস্ত, কারণ 
ঘায়েল যে হলেন না সে কিন্তু নতুন 
উদ্যমে নেতা সেজে শোষপ ব্যবস্থা 
আরো পাকাপোন্ত করে তোলে। 
কিন্তু প্রধান ঘম্থকে বো স্বাভাবিক 
কারণেই সংঘর্ধমূলক, 'সংঘর্ষ-প্রধান 
মান নয়) কেন্দ্রে করে বদি তারই 


করতে বাধ্য হবে এবং একমান্ত এই 
ভাবেই. জনগাণতাল্মিক বিস্লব 
জাতীয় ব্ব্তক্রল্টের রাস্তায় বিপ্ল- 


তোলে। 
(আগাজশী লংখ্যায়) 


পাশাপাশি বৈপ্লবিক বাহিনীর | 
অভ্যন্তরে শোষিত শ্রেণীগুলোর | 
মধ্যে যে পারস্পরিক আপোষমূখখীন { 
ল্বপুলো | 


(non-antagonistic) 
রয়েছে, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর সপো 


কৃষকদের, পেটিবনর্জেোয়া শহরে | 
মধ্যবত্ত বা মাবার চাষীর সঙ্গে { 
উৎপাদনে-নিযোজিত শ্রমিকশ্রেপার | 
বা গরাবকৃষক ও ভূমিহীন কৃষক- ॥ 


লংবাদ ল্মন্তাছিক 
॥ চাঁদার হার | 
বাৰ্ষিক বোল টাকা 
যাশমাধিক ' আট টাকা 
প্রিমাসিক চার টাকা চার আনা 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার 
ঠিকানা ৪ 
৬১, মচ লেন, কাঁল-১৩ 
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দর্গপ ] শুক্রবার ২৪শে দে ১৯৭২ 


পাশ্চমবাংলার ক্রিকেটার 


মৃখ্যমন্তী রাজনোৌতিক খেলার কলা- 
কোঁশলগুলের কিছুতেই আর রপ্ত 
করতে পারছেন না। মেকী রাজত্বের 
ময়দানে আবোল-তাবোলই বোধ হয় 
তাঁর একমাত্র সম্বল। পাশ্চমবণ্গে 
নির্বাচনে ব্যাপক কারচদীপর আঁভ- 
যোগ সম্পর্কে নিরপেক্ষ বেসরকারী 
তদন্ত কাঁমশনের কথা জর়প্রকাশ 
নারায়ণ 'ববেচনা করছেন। এতে বে- 
সামাল 'সম্ধার্থ রায় মল্তব্য করে- 


ছেন জয়প্রকাশজশ নাক 
“Completely out of touch 
with West Bengal and he has 
no idea as to what the people 
of West Bengal are thinking 
now” ‘কছুদন আপো 
দিল্লটতে এক সাংবাঁদক সম্মেলনে 
“Agony of West Bengal” 


গ্রল্থের লেখক প্রখ্যাত সাংবাদিক 
রণাঁজৎ রায়ের রাজনৈতিক হত্যা- 
কাড ও তার বিচারের দাঁব- 
সংক্কাষ্ত কয়েকাট সহজ ও সরল 
প্রশ্নের জবাবে উল্টোপাল্টা বকে 
শেষ পর্যন্ত পিষ্ধার্থবাব্ু অনরুপ 


টীন্ত করেছিলেন__ 
“you are not from West 
Bengal, you have no right to 
. suggest an inquiry or ask such 


questions” 

এহেন নর আবার 

সম্প্রাত মাদ;রাইতে ইান্দরা 'গাল্ধশর 

উপাস্থাততে এক সভায় বলছেন £ 
“Tf hope the DMK will not 

commit the mistake pf marry- 

ing the CPI(M)—we' have 


¢ seen what a dangerous wife it 


can be” 


তাঁমলনাড়: ও ভি এস কে 
সম্পর্কে কিছু কলার অধিকার 
সদ্ধার্থবাবু কোন স্বাদে পেলেন, 
একবার তান নিজে ভেবে দেখুন । 
তাই বলছিলাম ই্দিরা-টাচে 


খেলার সুযোগ পেয়ে সিদ্ধার্থ বাব: 


সবাইকে বড় “আউট অফ টাচ" 
ভাবছেন। শননোছ, সিদ্ধার্থ বাবু 
আদালতের মামলায় সিদ্ধহস্ত; 
কল্তু রাজ্রনশীতর সওয়াল-বাবে 
এতে বেসামাল কেন? দেখা যাক, 
দ্বাদশ ব্যান্তর যোগ্যতা নিয়ে ভূয় 
গণতন্ত্রের মে  হীন্দরা-টাচের 
মাহাত্ম্য তান আর কতকাল 
বেক্সাল টিমের “কাপ্তানী” করেন? 


ক্ষ চে ক্ষ 


দল্লশতে আছে প্রধানসল্তীর 
একটি নিজস্ব পৃথক সাঁচবালয়। 
দিসম্ধার্থ রায়ের ইান্দরা-ভাক্ত এতই 
প্রবল যে তার অনুকরণে তান 
রাজ্য 'সরকারেও গড়ছেন মুখ্যমন্ত্রীর 
সচিবালয় | এর সপো আবার 
কেন্দ্র স্বরাম্ট্র মন্ত্রকের একট 
বিশেষ দপ্তর কল্গকাতায় থাকছে বে 
দপ্তরাটি রাষ্ট্রপতির | শাসনকলে 
প্রাতাষ্ঠত হয়োছিল। কেন্দ্রের এই 
বিশের শাখা-দপ্তরের ভূমিকা ও 
সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে 
সংসদে, গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে রাইটার্স 
'বিজ্ডংসে। সংবাদে প্রকাশ, 
সিদ্ধার্থবাববুর মতে এই শাখা- 
দপ্তরের নাকি শাঃরুত্ব অপ্পারসীম। 


বোঝাই যাচ্ছে, দিসম্খার্থবাবুর মতো" 


মৃখ্যমন্তীর কাছে বাংলার মাটিতে 
কেল্নগির স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কী 
ইল্দরাজশীর প্রত্যক্ষ “টাচ” রাখা 
দরকার। নেহরুজীর আমলেও 
কোন মুখ্যমন্তী নিজ রাজ্যে এ- 


দ্পণে 
প্রাতাবন্ধ 


লোষদেব শর্মা 


কাণ্ড করেন ন বা করতে বাধ্য হন 
ধন। এীদকে মহান নেত্রীর পঙ্গ- 
পল্পবে তৈল নিষেকের অত্যুংসাহে 
সিষ্ধার্থবাব; “বাঁঝলেন না তান 
কি বাঁললেন।” তান বলে ফেল- 
লেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তর সম্পর্কে এত- 
কাল ভুল ধারণা ছিল যে এটা 
শুধুই প্হালশ দপ্তর। হীন্দরাক্ীই 
এর সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারার প্রব- 
তন করেছেন, স্বধর্মে এর স্বিতি 
ঘটয়েছেন। তোওবা, তোওবা | 
মহান নেত্রীর প্রতি দাস্যভাবে তষ্পাত 
অবস্থায় যে যুক্ত দিলেন তাতে 
লালই হেয় হলেন না, জওহরলাল- 
বল্পভভাই-লালবাহাদুরের  মহখেও 
চুনকালি পড়লো। আমরা ছাপোঁষা 
মানুষরা এতকাল জানতাম পুঁজশী 
ব্যবচ্থা ছাড়াও স্বরা্টু দপ্তরের 
অনেক কান আছে। ধন্য ?সন্ধার্থ 
এবার তোমার বাণী নিয়ে আধু- 
নিক “ত্াপটক" সংকলনের সময় 
এসেছে। 

ইাম্দরাজশীর ভাবমৃর্ত তিলে 
কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার 
দপ্তর বিশেষ করে আকাশবাণশ বেশ 
কয়েক বছর ধরে নিরলস পারশ্রম 
করে চলেছে। একাজে একদল 'দংবাদ- 
পত্র মালিক ও সাংবাদক তবল্যর 


বাক্সর মতোই কাজ করে গেছেন। 

সেদিন আনন্দবাজার পাঁত্রকার 
স্বর্ণ জয়ন্তী অন:ষ্ঠানে রবগল্দ্ 
সদনের মণ্চসজ্জা দেখে চমকে 
উঠোছ। আনন্দবাজার ইন্দিরা- 
ভজনা কি দেবী আরাধনায় উত্তীর্ণ 
হল? মণ্টের পশ্চাংপট শোলার 
চালচিত্র, উপরে ফুলের চন্দ্রাতপ, 
সামনে মঙ্গালপ্রদীপ - চাঁসাঁচত্রের 
সো সামঞ্জস্য করে হীল্দিরাজীর 
আসন। মনে পড়ছিল পাক-ভারত 
সংঘর্ষের পূর্ব মুহুর্তে কলকাতার 
ময়দানে হীন্দিরা গাল্ধীর সভার 
ধারাবিবরণী দিতে গিয়ে আকাশ- 
বার্পীর ভাষ্যকার বলেছিলেন যে 
ইন্দিরাজশ বন্ৃতা মণ্ে এলেন, বেন 
সাক্ষাৎ দেবী অন্নপূর্ণা আকাশ- 
বাণী দিল্লী থেকেও নাক কোন এক 
সময়ে ইান্দরা গান্ধী সম্পর্কে 
অন্দরূপ মন্তব্য করা হঙ্সোছল। 
সন্দেহ কি, কিছু আ্লীখত 
নির্দেশে ও অসংখ্য চাটুকার আঁফ- 
সারের সমাবেশে রোডও তথা সর- 
কারণ প্রচার দপ্তর চলে। কিন্তু ইউ 
এস আই এস-এর প্রসাদপুষ্ট, 
আমোরকা প্রত্যাগত সাংবাদিক- 
সাহাত্যিকদের সিলনত'র্থ আনন্দ্‌- 
বাজার তো 'বিদ্যাবাক্ধ-শিজেপর 
সারাংসার। চালাচিত্রের একটা বিশেষ 
তাৎপর্য  আটছে_আনন্দত্বাজারের 
চাটার্ড' আযাকাউন্টেন্ট সম্পাদক থেকে 
র্যাডিক্যাল হিউম্যদনস্ট 'র্‌পদশনী' 
_সবাই একথা জানেন নিশ্চয়ই । 
আকাশবাণ বহুদিন আগে থেকেই 
“অল হীল্দরা রেডিও'তে পরিপত। 
এবার আনন্দবাজারের ২ নামফল্কের 
ওপরে “জয় মা ইন্দিরা" স্বস্তি- 
বাচন 'দয়ে পাত্রকা ছাপতে শুরু 
করলে আমাদের এই গণতান্তিক 





িক্রকর কমিশনার কি 
সাৰাজ|বন চাকরী করবেন? 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 


এই রাজ্যের বিক্ুয়কর 


বিভাগের কামশনার শ্রীসতোন্দকুমার তৈরী হল, সার স্পেশাল আঁফপার 


ও সি এ কি 


সালে হঠাৎ 
,আঁধখ্ঠিত হন, তা এখন অতশত 
-> ইতিহাস। আরও আশ্চর্যের 


পদ আই সি এস ও আই এ এস- 
দের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। সেই 
_ থেকে শ্রীবস) বিক্ুয়কর বিভাগের 
_ কাঁমশনারের পদে রইলেন একাত্তর 
সালের  আঠাশে ফেব্রুয়ারী, 
অর্থাৎ তাঁর অবসর গ্রহণর দন 


- পর্ষন্তি। টা 


আবার কলকাঠি নড়ল। আঠাশে 
ফেব্রুয়ারীর আগেই অর্থ দপ্তরে 


*স্টাড সেশ?’ নামে একাঁট বস্তু 
পদে শ্লীসত্য্দ্ুক্মার বসু বি এ ও 
ধস এ পরলা মার্চ থেকে নিষ্ল্ত 
হলেন। এই পদের জন্য ধার্য হল 


ধবক্ুদ্ককর কমিশনারের সর্বশেষ 


ইতিমধ্যে . আবার চুলা 
ইনি তারও 


বেতন। 
চালু হরে গেছে। 
ডাইরেক্টর হলেন। 
ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, 


শ্রীসত্যন্দুকুসার বসু বি এ ও সি এ 
নতুন পদ ছাড়াও বক্রয়কর কমিশনার 


ও চলার ডাইরেকটর। এইভাবে 
এক বছর কেটে গেল। কিন্তু 
পাঁশ্চমবঙ্শা সরকার এঁ দুটি পদের 
আজও কোন আফসার খুজে 
পেলেন না? দুর্ভেদ্য রহস্য। 


বীরভূম জেলায় প্রিয়-সুত্রতর দল 
কঙ্ধে পাচ্ছে না 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 
বীরভূম জেলায় "প্র দাস- 


বিশেষ কোন প্রভাব নেই। 
সাহীথিক্সার শিশির দত্ত শোনা 


মস ও স্ব্রত মুখাজশির - অন; বায় জয়নাল আবেদনের শোচ্ঠী- 


গ্টমীর সংখ্যা খুবই নগণ্য বলে 
দ্রানা গেছে। জেলা কংগ্রেস সভা- 


তুক্ত। হান জেলা কংগ্রেসের একাঁট 
পাদরাত্বপূর্ণ দপ্তরের: ভারপ্রাপ্ত । 


ঘোষ ও জয়নাল আবোঁদনের 'শাশর দত্তর, ঘাঁড়তে ওক্রেন। 
লোক। যুব কংগ্রেস সভাপতি সুনল বারভূমে প্রিয় সুব্রতর যে কজন 


দাসও একই গোম্ট*ভুত্ত। বাঁদও 
আ্নীলবাৰু প্ৰকাশ্যে নিজেকে প্ৰয় 


দাসমূর্সর ভন্ত বলে জাহির করেন। কেউ বিশেষ পাত্তা দচ্ছে না। ছাত্র 
অবশ্য ছাত্র পাঁরষদের সভাপাঁত পরিষদ স্ভাপাঁতি ও অন্যান্যরা বহু 


চেলা আছে তারা কংকর্তব্যাবমূঢ়। 
তার এক চেলা জীবন মরধা্জশিকে 


বৃন্দাবন সাহা প্রিয় দাসমুল্সীর চেষ্টা করেও নিজেদের দলে ছেলে 


অনুগত, ্কল্তু এই জেলায় 


তাঁর জোগাড় করতে পারছে না। 


পু নয় £ 


দেশটা সমাজবাদের পথে আরেক 
ধাপ পীপধয় বাবে সন্দেহ কি? 
হায়রে, সুবর্পজিয়ন্তী  বংসরে 
সরেশচন্দ্র প্রফবল্পকুমার সত্যেন্দ্রনাথ 
মাখনলালের এীতহ্যবাহী আনন্দ- 
বাজারের এ কাঁ করল পারপতি! 

বিশ্বাস করন চাই না করুন 
সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আনন্দ- 
বাজারের কাণ্ড দেখে সবাই বলছে 
সম্পাদক অশোক সরকারের ওপরে 
শপ ?স সরকার ভর করেছেন। 
একুশে মে-র আনন্দবাজারে ষ্টাফ 
রিপোর্টারের “অবাক কান্ড” শীর্ষক 
প্রতিবেদনের অংশবিশেষ £ মৃখ্য- 
মন্ত্রী হাতে কাগজ পেয়েই ঘোষণা 
করলেন এই দেখুন, সাংবাঁদক 
দক্ষতায় আনন্দবাজারের আর এক . 
কশীর্তি। এই সভায় প্রধানমন্ত্রী ও 
অন্য বন্ধা কাঁ বলতে পারেন, তা 
আশোভাগে সঠিক আন্দাজ করে এবং 
খাঁনক আগে তোলা প্রধনমল্তণীর 
ছবি দিয়ে ওরা বশেষ সংখ্যা বের 
করে নিয়ে এসেছেন, ইত্যাদি, 
ইত্যাদ”।  পূর্বাহে সংগৃহীত 
বন্তৃতার লিখিত বয়ান দিয়ে দিরে 
নয় একেবারে আশগেভাবে আন্দাজ 
করে সবার বন্ধৃতা ও ঘটনাবলী 
সঠিক লেখা ও ছাপা! এ ম্যাঁজক 
ছাড়া আর কী? সম্পাদককে এবারে 
নিশ্চয়ই “যাদু সংবাদ সম্রাট” আখ্যা 
দেরা দরকার। পন্রিকা-ক্তৃ পক্ষ 
মুখ্যমন্তীর বকলমে সাব কবুল 
করলেন, আনন্দবাজার আগেভাগে 
আন্দাজে -খবর লেখা ও ছাপা হয়। 
আখনন্দবাজছরের সংবাদ, সম্পাদকীয় 
মন্তব্য, রাজনৈতিক নিবন্ধ সম্পর্কে 


পাঠকরা অবাহত হন। 


সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির কর্মীদের 
ওপর গুগাদের হামলা 
৬০ জন কর্মী কাজে যোগ দিতে পারছে না 


(বিশেষ প্রাতানাধ) 


সাউথ দমদম 'মউানাসপর্ঝাি- 
টির তিরিশ জনের মত কর্মচারশ 
নিজেদের কাজে যোগ দিতে পার- 
ছেন না বলে খবর পাওয়া গেছে। 
আঁফসের ভেতর ও বাইরে যুব 
কংগ্রোষ নামধারী সমাজ বিরোধীরা 
সর্বদা প্রহরারত এবং তারাই কর্ম 
চারশদের বাধা শদচ্ছে। আফস 
চ্জাকদূল এই গনস্ডারা আযলসৌস- 
রান কুকুর নিয়ে আঁফসে ঢুকে কর্ম 
চারশদের ভশাতপ্রদর্শন করে। এক- 
দিন এরা বাসুদেব গোস্বামী নামে 
একজন কর্মচারীকে রিভলভার নিয়ে 
ভয় '.দেখার এবং আরও করেক- 
জনের শরীরে জলন্ত 'সশারেট 
চেপে ধরে তাদের ওপর অত্যাচার 
করে৷ এইভাবেই তারা কর্মচারীদের 


এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়ান। আর একদিন এই 
গুপ্ডার দল নন্দদুলাল চ্যাটাজশি 
নামে একজন কর্মচারীকে আঁফ- 
সের মধ্যে থেকে তুলে নিয়ে বায়। 
পরে শ্রীচ্যাটাজশিকে অর্ধমৃত অব- 
স্থায় বেলঘরিয়ার কাছে ধানক্ষেতে 
পাওয়া বায়। এ একই দিনে মিউ- 
নিসিপ্মাল আসে গুগ্ডারা দেবু 
দত্তকে নির্যাতত করে। শ্লীদ্তকে 
পরে আর জি কর হাসপাতালে ভাঁত' 
করা হয়। তার বাকের ও পারের 
ক্ষত এখনও সারেনি। 
িউানাসপ্যালিটির বেসব কর্ম 
চারণ গৃস্ডাদের জন্যে কাজে যোগ 
দিতে পারছেন তারা ছয়টি নিতে 
বাধ্য হয়েছেন। যাঁরা বিনা বেতনে 


ভয় দেখার, 'মিউনিসিপ্যালটির ছুটিতে আছেন তারা সপারবারে 


ম্যানের প্রাত অকথ্য ভাষা প্রয়োগ 
করে। 

জানা শোছে, এই সমস্ত ঘটনা 
ডি এম, আই জি, এ ডি এম ভেত্তর 
বারীসত) দমদম থানা, এস ভি 'প 
ও (ব্যারাকপুর) ও এস ভি ওর 
(ব্যারাকপুর) গেোচরে আনা সত্বেও 


অনাহারের সম্মখশন। আর যাঁরা 
জন্যে তাঁদের পক্ষে আঁফিসে টাকা 
পড়েছে। ছান পাঁরষদ, যুব কংগ্লেস 
ও প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা এবং 
মুখ্যমন্ত্রীকে ঘটনা সম্পর্কে জানি 
ফ্নেও কোন ফল হয়নি। 


1 দশ 


প্রশান্ত সরকারের “ভিয়েতনামের 
মান্তবন্ধা ও মাঁক্নী রুদ্ধ” 
লেখাটি পড়লাম। প্রশাল্তবাবূর 


তাঁন বলেছেন যে ভিয়লেতন'মের 
ম্যান্তযৃদ্ধ সম্পর্কে “আমরা চিন্তা 
না করলেই পাঁর। ওদের ল্বাধী- 
নতার লড়াইয়ে ওরা জিতবেই”। 
ব্যাপারটি বুঝলাম না। ভিরেত- 
নামশরা লড়াইয়ে জিতবেই কারণ 
সাস্ভাজ্যবাদশী আক্রমণের বিরণদ্ধে 
মানুষের সৃক্তিযৃদ্ধ যে জয়ী হবে 
এই ধ্ীতহাাীসক তথ্য প্রশাম্তবাবর 
লেখা না পড়লেও আমরা জান" 
তাম। কিন্তু কেন “ওদের জন্য 
আমরা িল্তা না করলেই পার” 
সেটা বুঝপমম না।  পাথবীর 


সরকারী কর্মচারী : 


(চতৃর্থ পৃথ্ঠার পর) 





. এমন অবস্থা কী 


কিচ্ছু সরকারের প্রকাশ্য বন্তব্য হচ্ছে 
বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য 
অবসর প্রাপ্তর বয়্সীমা কমানো 
হাচ্ছে। ূ 
এখানে উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সর- 
কার উনসত্তর সালে এধরণের আও- 
সাজ তুলে বেকার সমস্যার সমা- 
ধানের কথা বলেছিলো। 'কিল্তু 
কার্ষক্ষে তে তারা তা করতে পারে 
ধন। শেষ পর্ষন্ত অবস্থার চাপে 
তাদের মোহভস্গা হয়েছে। চাকুরীর 
বয়ঃসীমা কাঁময়ে আর যাই হোক 
বেকার সমস্যার সমাধান করা যায় 
না। তাই আজ তারা পাঁরক্পনা ও 
উন্নয়নের কথা বলছেন । 

শকল্তু 'সদ্ধার্থবাকুর অত দেরী 
সইছে না। তান সাত তাড়াতাড়ি 
লোক ছাঁটাইযের পাঁরকজ্পনা নিতে 


- সমর্থক ? 


কাজল সেন 


যার মা ৫ মাকিনী যুদ্ধ 


রোখা সম্ভব একমাত্র সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধ বিশ্ব আন্দোলনের 
মাধ্যসে। এই আন্দোলন পাড়ে 
উঠবে কী ভাবে । আমরা 'ভয়েত- 


অন্যান্য দেশের মানুষের সঙ্গে পন্থা আন্দোলনকে টাট টিপে নাম নিয়ে চিল্তা করবনা অথচ 
পশ্চিম বাংলা এবং ভারতবর্ষের মারার চেষ্টার মধ্য দিবে ইন্দিরা সচেতন বিশ্ব আন্দোলন পাড়ে 


অন্যান্য অণ্পালের বামশল্থী দর্ল- সরকার তাদেরই স্বার্থরক্ষা করে উঠবে এই ধরণের সোনার পাথরবাঁটি 
যখন মাঁক্ন নলীতর 


গলি 


চলেছে ? 


“কী সম্ভব? আন্দোলন হাতের 


বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন, করেন, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সোভিয়ে- মোয়া নয় তাকে গড়ে তুলতে স্তর 
তখন তাঁদের সামনে একটি বড় তের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশাল্তবাব্‌ প্রস্তর প্রয়োজন। আশা কার 


জনসাধারণকে সান্লান্স্যবাদের 


খুবই. গ্র্ত্বপূর্ণ। 


- উদ্দেশ্য থাকে তা হল নিজ দেশের নশরব। কিন্তু সোভয়েতের ভূঁমকা প্রশান্তবাব্‌ সে সত্য বিস্মৃত হবেন 
যেভাবে না। 


বিরদ্ধে সচেতন এবং সংগঠিত করে মস্কো ভারত সরকারকে মদত দিয়ে ভিয়েতনাম নিয়েও বন্তব্য আছে। 
তোলা। এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা চলেছে তাতে করে ইন্দিরা সরকার মাকিন অবরোধের পর সোভিয়েত 
যে একেবারে সফল, হন না তাও নয় জনসাধারণের সামনে নিজেকে প্রগ- ইউনিয়ন খুব গরম বিবৃতি দেয় 


স্বাধীনতার ঠিক পরে কলকাতা 
বিমানবন্দরে: ভিয়েতনামমুখী 


ফরাসী উড়োজাহাজ অবরোধের ধোঁকা দিতে পারছেন। ভারতবর্ষের করেছে? 


তিশীল বলে তুলে ধরতে পারছেন, 
তাদের একটা বড় অংশকে এখনও 


কিন্তু কোন সোভিয়েত জাহাজ 
কশ অবরোধে ভেদ করার চেম্টা 
মস্কো ক ওয়াশিংটনের 


ঘটনাই তার প্রমাণ। স্বয়ং হো চি মানুষের সংগ্রামের পথে ইন্দিরার বর্বরতা স্বত্বেও িকসন অভ্যর্থনা 


মন-এর জন্যে কলকাতার . যুব- প্রত এই সোভিয়েত. সমর্থন একটা আয়োজন চালচচ্ছে না? 


সমাজকে অভিনন্দন জানিরোছলেন। 


বর্তমানে প্রয়োজন আরও ব্যাপক মাঁকরনী সাম্রাজ্যবাদের খুশী না লেখক কাঁ এই ঘটনাপুলিকে উপেক্ষা 


প্রাতবাদ আল্দোলন। 


বিরাট বাধা সূম্টি করেছে এবং এতে 


হওয়ার কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে 


মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদ প্রসলো কোন প্রবন্ধের 


করতে পারেন? আর চেকেচশ্লো- 


শ্রীসরকার নিজেও কিন্তু তাঁর এখানে ওয়াশিংটনের কাজ মস্কো ভাকয়া কউবাকে তেল সরবরাহ 
লেখাতে, এই সচেতনতা গড়ে" অনেকটা সহজ করে দিয়েছে এবং বন্ধ করে দলে আসতে বাধা করা, 


তোলার প্রয়োজন, পরোক্ষে স্বীকার 
করেছেন যখন তান বলেছেন বে 
সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণের নশী'তর 
ফলেই অন্জ ভিয়েতনাম নিয়ে 
আমাদের “মাথাব্যাথার” কার্প 
আছে। ভারতবর্ষের শোঁষত 
মানুষের মাল শ্ব সাগ্রাজবাদ 
সম্পর্কে সচেতন থাকব অথচ 
িক্সেতনাম নিয়ে চিন্তিত হ'ব না 
সম্ভব? শুধু 
ভিয়েতনাম নয়, আফ্রিকা, এশিয়া 
লাতিন আমেরিকার বেখানেই ম্যান্ত- 
যুদ্ধ হচ্ছে, বিশ্বের শোষিত মান্‌- 
ষের একাংশ হিসাবে আমাদের 
তার সামিল হতে হবে, মার্কসবাদ- 


লোননবাদের এ শিক্ষা কী প্রশাল্ত- পশ্চিমবঙ্গো মাল্পসভার সদস্য দ্ডুরে বেশ জনকয়েক শিল্পপতি 
বাবুর কাছে অপারাচত? মার্কস প্রদত্ত প্রাতশ্রাতির যে কোন মন্্্যই আঁভযোশ করেছেন কংগ্লেসী দাুষ্ডা- 


মাকিনিরা জোর করে এই সরকারকে 
ফেলে দিযে, দালাল সরকার প্রাত- 
হ্ঠিত করে শুধামাত্ নিজেদের 
আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করবে এমন 
মনে হয় না। 
প্রবন্ধের শেষে শ্রীসরকার 


সুদান সরকার কাঁমউনিস্ট্দের দলে 
দলে হত্যা করলেও তাকে সাহার্য 
দিয়ে যাওয়া? সাম্রাজ্যবাদ প্রসলো 


বোধহয় এই প্রশ্নগর্যুল একেবারে - 


উপেক্ষপীয় নয় । 





মহীৰ ছ্বাধাম মনেও ট্রেড 


নিয়ন কমা] নিরাণভাহীন 


(দর্পণের প্রাতানাষ) 


না কেন। কারণ ইতিমধ্যে তার 


ফরাসী ছিলেন না কিন্তু সেই নেই তা অন্তত একটি ব্যাপারে দের জন্য কারখানা চালু রাখা 
কারণে কাঁ তন প্যারা কামউনকে খ্বই পাঁরদ্কার। সেটি হল ট্রেড হচ্ছে না। আবার বাইরে সবাইকে 
অগ্রাহ্য করেছেন ওই ঘটনা নিয়ে ইউনিয়ন কমশদের নিরাপত্তা বোঝানো দরকার ছিল যে সরকার 


কোন চিল্তা না করে? 


তাঁর প্রবন্ধে প্রশাল্তবাবু 


বিধান । 
বেশ কয়েকদিন আগে ভারত 


ধস পি এম-এর পথে চলছেন না। 


এখন ঝাঁদ কেউ বলেন যে গোটা 


আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে চেম্বার অব কমার্সের এক সভায় ব্যাপরটা হল বড় রকমের ভাঁওতা 
ভিয়েতনামে মার খেরে, সাকিন মৃখ্মন্যীঁ সরকার এবং ব্যক্তিগত তাহলে কি খুব অন্যায় হবে? 

সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে তার সাম্য মালকানার “যৌথ” উদ্যোগে দেশকে - ঠিক একই ভাবে পরিবহন মনত 
বাদ 'বরোধী আন্দোলনের অন্যতম গরণতাশ্লিক সমাজবাদের পথে এগিয়ে কলকাতা রাষ্ট্রীয় পাঁরবহনের শ্রমিক 


ঘাঁটি এলাকায় পরিণত করবে। 


নিয়ে যাওয়ার ডাক 'দাচ্ছলেন। 


ইউানয়নকে লিখিত ভাবে জ্বানয়ে- 


তান নজশর দিয়েছেন ইন্দোনেশী- সেই সভার তান ঘোষণা কর- ছেন যে দলমত 'নার্বশেষে সব 
য়ার। তাহলে ধরে নিতে হয় যে লেন, যে মুহূর্তে উনি জানতে শ্রামকের রাম্ট্রীর পরিবহনে কাজ 


ভারতবর্ষের বর্তমান শাসক গোষ্ঠী 


পেরেছেন যে তাঁর দলের 'কছু কর্মী 


করার অধিকার আছে। অথচ ষোঁদন 


সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয়। অল্তত জোর করে আসানসোলের সেন- সে চিঠি এসে পেশছাল সোঁদন এ 


যার ফলে তাদের প্রধান কাজ হবে নের অফিস দখল করেছে তখনই 


এখানকার সরক্গীরকে উৎখাত করে 


আদেশ দিলেন যে ইউনিয়ন আঁফস 


,মাকরননীরা যতটা চার ততটা নয়। র্যালের কারখানার শ্রমিক ইউনির- ইউনিয়নের কর্শীদের প্রকাশ্যর্ভাবে 
পাইকপাড়া ও বেলঘারয়া ডিপোতে 


নিজেদের দালাল সরকার প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দিতে হবে। কারণ “আমরাও কংগ্রেস গ:ণ্ডারা প্রচশ্ডভাবে মার 
করা কাঁমউনিজম রোখার দাঁয়ত্বে। দি পি এম-এর পথে চলতে পারি ধোর করল। 


িল্তু ঘটনা কাঁ এই স্তর 
সংপারকাল্লত ভালে ভারতবষেবি 


না”। 


পেয়ে এবং পরের দিন কাগজে 


এই সরকারের একজন স্বরাম্্র 


ইল্দিরা সরকার সেরকম প্োতাদের কাছ থেকে হাততাল সচিব আছেন যাঁর সম্পর্কে বলা 


হয়' যে তান “সক ও বাঁধর”। তাঁর 


বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোটিকেও কাগজে ফলাও করে বন্ৃুতা ছাপা অ'স্তত্ব কোথাও অনুভব করা 
ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দেখে মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় মুচাক যায় না। এই পাঁরবহন কমশরা 


তাতে ক’ঁ তাদের সমলো কোন তাঁবে- 
দ্বার সরকারের কোন তফাৎ আছে 


হেসেছেন। bs 
তার উদ্দেশ্য ছিল সেই সভায় 


আটবার তাঁর সন্পো দেখা করে 
লিখিতভাবে গ:ণ্ডাদের নামে আভি- 


মাঁকন সাম্রাজ্যবাদ কী বুঝতে উপস্থিত 'শিরপপাতদের আশ্বাস কোগ করলেও তখরা প্রকাশ্যভাবেই 
পারছে না যে একদিকে সোঁভিয়ে্তের দেওয়া যে কোন রকম, উচ্ছঙ্খলাকেই চলাফেরা করে। . 

সশো দোস্ত করে জনসাধারণকে উনি প্রশ্রয় দিতে বাজী নন-তা ওঁর আর শ্রমমল্ীর আশ্বাস ও প্রতি- 
ধোঁকা দিয়ে অপরদিকে সমস্ত কাম- দলের যে কোন লোকই জাঁড়ত হোক শ্রুতির ফিরিস্তি না দেওয়াই ভাল। 


পা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শে দে ১৯৭২ 


অর্থ নৈতিক দর্পণ 


(সপ্তম পৃচ্চার গর) 


দের দরুখকম্ট বাড়ল তাই নয়, 
আমাদের পণ্য শবদেশের বাজারে 
দামী বেশী হবার ফলে কম বক্র 
হবে এবং তার জন্যে আমাদের 
বালিজ্য ঘাটাত বেড়ে যাবে। তাহলে 
ঘটাত মেটাবার জন্যে সোনা অথবা 
অন্য রিজার্ভ মুদ্রা (ডলার, ম্টা্লং 
এস ডি আর ইত্যাদ) দিয়ে বিদে- 
শের পাওনা শোধ 'দতে হবে।" 
কিম্তু ডলার ভাঙ্গিয়ে আল্ত- 
জাতক দরে সোনা পাওয়া বাবে না 
বলে সব প্দওনাদার দেশই 'সোন্ 
চাইহে ডলার বা শ্টার্লিং নিতে 
চাইবে না। তখন আমাদের সোনা 
বাঁচাবার জন্যে আমদানী কমাতে 
হবে। আমদানশ কমালে, 'শিজ্পের 
কাঁচামাল, বল্মপাাতির অভাবে কল- 
কারখানায় উৎপাদন কমবে, চাকুরী 
সংস্থানে কমবে জনসাধারণের 
চিিসপাী কেনাকাটা করার ক্ষমতা 
কমবে। এক কথার অর্থনোতিক 
সক্ক্ট তীব্র হবে। এই ধরণের 
গভীর সবাধসপী সংকটের মুখে 
সক । দোশেই সাধারণ মানুষ ন্াজ- 
রোজগার ব্রয়ক্মমতা রক্ষার জন্যে 
সংধবন্থ্ চেষ্টা করবেন, তার ফলে 
সরকারশ নশীত এবং দেশের জন- 
সাধারণের চাহিদা পরস্পর সংঘর্ষে 
লিপ্ত হবে এবং রাজনোৌতক সংকট 
তীব্র পর্যায়ে প্রবেশ করবে। ৃ 
আমদের দেশ আর্থিক কাঠা- 


_ শমার্‌ দু" দিয়ে পুজিবাশদী বশ্ব- 


বাজার সংগঠনের লাঞ্পো যা, 
সুতরাং সোনার দাম বাড়া অর্থাৎ 
ধার, চ্টালং প্রভৃতি রিজার্ভ 
ঘটার মুল্য হাসের সংকট থেকে 
আমরা পাঁরন্রাণ পেতে পার না। 
এখন . ইউরোপের ধনী দেশ: 
গুলি আমোরকার কাছে মজব্যয . 
ডলার 'ফাঁররে 'দয়ে সোনা দেবার 
জন্যে দাবী জানাবে। অধম 
শরকা তা কিছুতেই দেবে না, 
দেবার সংগাত নেই হলে। নজর 
নিজ দেশের সংরক্ষিত তহাবল 
ধক্ষ্মা ও ক্রুয়ক্ষমতা কাঁচানোর তাশিদে 
সবগুলি ধনী দেশই এখন উপহ্ুস্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইবে। 
ফ্রাল্ল ইতিমধ্যেই কলে দয়েছে 
বে আমোরকা পৃথিবীর সব দেশের 
উপর আধিপত্য বজায় রাখার জন্যে 
সামারক খরচ বাড়িয়ে চলবে 
ভিয়েতনামের যুদ্ধে জলের মত 


* ডলার ঢালবে, আর তার দর্পণ 


মুদ্রাস্ফীতি ঘটে ডলারের দাম 
কমে যাবে অথচ গূুলাগার শুনতে 
হবে অন্য সব দেশকে এটা হতে 
দেওয়া যায় না। সুতরাং ফ্রান্স এখন 





* কিছু 


৫ 


। দপশি ॥ শতবার ২৬শে গে ১৯৭২ 


ভারতবর্ষ শাসক শ্রেণীর ফ্যাঁসবাদা প্রবণতা 


পার্থ দাশপনপ্ত 


সালিহ একত্ বিধার অংশ, ভাগ- 
চাষকে ৭৫*২৫ ভাগ দেওয়া ইত্যাদি 
কামপদ্থ তুলির শুন্য আস্তানা, 
সমাজত্দন্লক ব্যবস্থা আনবার 
শংলভরা ঘোষণা । গত তন চর 
বছরে পশ্চিম বাংলা তথা সমস্ত 
ভারতবর্ষে আজ এই ছবি। 

এরই পাশাপাশি ইতিহাসের 
পিছনের পৃন্তা ওষ্টালে 


ফ্যাসীবাদী জামানীর একটা 


তুলনামূল্সক ছবি আমরা দেখতে ' 


পাই। “প্রথম 'নির্বগচনী প্রচারে 
হিটফদর শুধু অনশাশের দুদ্শারই 
বর্ণনা দিয়োছিল প্রজাতল্ের অক্ষ- 
মতার কর্ধা বলেছিল। এরার বেশী 
ভোট পাবার জন্য সুচতুর ভাবে 
প্রচারের কৌশলাটি পারবর্তন করল । 
একর নির্বাচিত হলে সে সকল 
জামানীকে এক সুখী ভবিষ্যতের 
প্রাতশ্রাত দিল; শ্রমিকদের জন্য 
কাজ, চাষীদের জন্য চড়া দাম, ব্যব- 
লর়ীদের জন্য প্রচুর ব্যবসা, সমর- 


" বাদাঁদের জন্য কৃহৎ একটি দেনা 


বাহিনী এসনাক প্রতিটি জামান, 
কুমারীর জন্য একজন করে স্বামীর 
ব্যবস্থা করার প্রাতশ্যতও 'দরে- 
ছিল। (দি রাইজ এণ্ড ফলস্‌ অফ 
দি বার্ড রাইমৃ-সারার গত ২২৩) 

আবার আমরা নজর ফিরিয়ে 


' আনি একাত্তর সালের বিশে মে 


১ জাতীয় স্তরেই একটা কথা আজ্জ- 


কদর্য যে ফ্যাসীবাদী ব্যবস্থা যে 
নিদ্নরুশপ £ 
(এক) আঁত মানব সৃষ্টি করে 


মহাজনী পজির সর্বাপেক্ষা উপ- 


যুক্ত বাহককে রাম্ট ক্ষমতায় ব্দনো 
হয় (দই) সংসদ গণতল্ম ও 


- প্রশ্গাতশাঁল বুলির আড়ালে শ্রামক 
, কৃষকের জোটপচুলি ভাঙ্গাবার সুপ-. 
- শ্রিকজ্পিত চক্রান্ত করা 


(তিন) 


পুঁজি দন্ত হারে বেড়েছে। সর- 
যালাী বিজ নশীত ও পাঁরকঞ্প- 
নার ফলে পুঁজির এই ধরণের 
কেন্দ্রকরণ ঘটেছে। সরকার হিসা- 
বেই দেখা গেছে তেষট-চৌধষাঁট 
এবং সাতষাঁট-উনসত্তর সালের মধ্যে 


; সম্পদের পারমাণ হয়েছে ২৬০৫. 


৯৫ কোটি টাকা থেকে ৪৩০২" 
86 কোট টাকা। মেনোপা্ষি এন- 
কোররী  কাঁমশনের রিপোর্ট 
১৯৬৫) 

অন্যাদকে ষাট সালে 'নত্যব্যব- 
হার্য জিনিষপত্রের মূল্যমানের 
সুচক একশো ধরলে বাহাত্তর সালে 
তা হয়েছে ১৯২; আবার নৃঢন্তম 
দিনমজুর হয়ে বাষাট্র পয়সা থেকে 
পাঁচ টাকার মধ্যে। শ্রমিক শ্রেশীকে 


- যে ম্মীইকের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় 


তার সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান । 
সুতরাং একথা আজ জলের 


- মতন সোজা বে একদিকে সাধারণ 


স্রাইক ১৯৮১ 

সখ্য ১,২৪০ 

জমিতে শ্রমিকের সংখ্যা ৪৩২ , 
(হাজারে ) 

ম্যানভে নফট (হাজারে) ২৯৬৯ 
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দাড়িয়েছে আটকোটিরও বেশী। 
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মান্মষের দারিদ্য বাড়ছে, বৈদেশিক 
খপের বোকা পাহাড় প্রমাণ হচ্ছে, 
অন্যাদকে ধানক শ্রেণীর মূলধন 
অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে। 
এই অসম ব্যবস্থাই অর্থনৌতক 
সংকটের জন্ম দের যে সংকট চরম 
প্রকাশ প্রায় ছেয্টি-সাতষট্রি সালে। 
এই সংকটে জাঁড়য়ে পড়ে সাতযাটু 
সালের সাধারণ নর্বাচনে রাজ্যে 


১৩৩৮৬ 


'টি'কতে দেওয়া হল না। প্রথম যুত্ত- 
ক্রল্ট সরকারের আমলেই পাঁশ্চম- 
বাংলার অনেক জায়গায় সশস্ম কৃষি 
আন্দোলন শুরু হয়। নকশাল- 
বাঁড়র একশ জন কৃষক রম হত্যা 
এই সরকারের আমলেই ঘটে। সর- 
কার ভেলো যাবার ভয়েই হোক বা 
যে কারণেই হোক নকশালবাড়র 
সংগ্লামকে বামপল্ধীরা ব্যাপক রাজ- 
নৈতিক রুপ দিতে পারে নি। 
এর পরু. উনসত্তর সালে 
দ্বিতীয় যক্তফ্লল্ট সরকার গঠিত 
হল। এই সরকার 'গতবারের তুলনায় 
শাশ্তশালী সংগঠনের ওপর. দাঁড়য়ে- 
ছিল। এ এক নতুন পাক্রিস্থিতি। 
বুর্জোক্স  প্রাতক্রিরাশশল সংপাঠন 
সংসদ ও মাম্নুসভাকে ব্যবহার করার 
প্রচুর স্মবোগ পাওয়া গেল। কিন্তু 


সমস্ত বাংলাদেশে কৃষক অন্দোলনে 
এক অভূতপূর্ব জোয়ার দেখা দিল। 


আমদানী 


€৭২৩'৯ 
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এই কৃষক আন্দোলনই জনগণের 
শন্তি সম্বন্ধে সচেতন করে দল 
ধাঁনকশ্রেণীকে। অপরদিকে পেটি- 


৫১০৪৮ 


শ৮২৯"১ 


২৯৮৮৫ 


প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল। এদিকে 
ফ্যাসীবাদের যে বেসরকারশ বাহিনশ 
স্টর্মস্টপার তার প্রস্তৃতিও ধানিক- 


বলা বায় যে এর ফলে একটা বিরাট . 


- আঘাত পড়ল বামপল্থী রাজনশীতির 


তল্মের স্বাভাবক বিকাশের পথ নির্ধাচনসুখশ ধারার ওপর। রাজ- 

প্রায় বন্ধ হয়ে এছু। শোষণ নাঁতিকে আর হাল্কা ভাবে দেখলে 

টিশকয়ে রাখবার জন্য ধাঁনকশ্রেপীর আমাদের চলবে না। 
গ্রেসী নেতা 


(৩য় পদ্মার পর) 


বেন এদের দায়ে হাত না দেয়। 
কেন্দ্রীয় প্বরাম্মী দপ্তরের জনৈক 
আঁফস্মক আঁত গোপনভাবে এ 
ব্যাপারে সরজাঁমনে তদল্ত করে 
গেছেন। 

এই আঁফসরের আগমনের 
কথা মৃখ্যমল্লীকে জানান হয় 'ন। 
অথচ মাল্ছসভার দুজন মন্ত্রী 
জানেন যে, এই আফসার কিছনদন 
আশো কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ 
পুলিশের. কয়েকজনের সঙ্গে 
গোপনে কথা বলে গেছেন। যুব 
কংহোসের কমতিৎপরতা সম্পর্কে 
দশ পাতার একটি রূপোর্ট'ও নাকি 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেওয়া হয়েছে। 
পশ্চিমকর্জোর যে এম 'প বর্ত- 
মানে ফুব কংগ্রেস নেতাদের বাজ 
পদে বসানর পেছনে কলকাঠি নেড়ে 
চলেছেন 'তানই এখন প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতশ গান্ধীর আস্থাভাজন ব্যান্ত। 
তারই কল্যাণে পাশ্চমবলা পুল- 


জি হতে চলেছেন। এ এম পি কল- 
কাতায় এলে শ্রীগুপ্তকে তাঁর বাড়ীতে 
প্রায়ই দেখা যায় বলে শোনা গেছে। 


ভবানী সেন 


(ম্বিতীয় পৃষ্ঠার পর) 

অবশ্য বিশ্বলাথবাবও বোধহয় 
হাওয়া কোনদিকে বইছে বুঝতে 
পেরেছিলেন। তাই সি এম ভি এ 
বিলের ওপর আলোচনার ভিশন 
চেয়ে পরে আবার উঠে দাঁড়ান ক্ষমা 
চাওয়ার ভঞঙ্গ্যতে। মাল্মিসভাকে 
জানান যে কংগ্রেসের বিরোধশতা 
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রাষ্্মন্ত্রী যথেচ্ছাচার চালাচ্ছেন 


* (দপপের প্রতিনিধি) 
-. জবর-দখল. করা জমিদার" 
কলকাতা করপোরেশনে, বড় তরফ 
ছোট তরফের মবীনবদের মন 
জোশাতে গিয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ত 
শোমস্তা শ্রীশরদিজ্দু দত্রমজহমদারও 
গহমাঁসম খাচ্ছেন! 
ইতিমধ্যেই ছান ঘানম্ঠমহলে 
বলতে সুর করেছেন বে তাঁর 
. দীর্ঘ কর্মময় জাঁধনের কবরস্থান 
হবে এই করশপোরেশন। খাস রাষ্টর- 
মন্ত্রাই ছিলেন তার এতাঁদনের 
প্রধান মুরুবিব যাঁর মন জুশিয়ে 
চলতে পারলেই. তার 'চাকুরশ বজায় 
রাখা সম্ভব ছল। 
কিল্তু শীঘ্রই তাঁকে প্রাত 
ওয়ার্ডে দুজন করে দশজন নব 
কাউনাসলার প্রভুর হুকুম তামিল 
করতে হবে জেনে ভাবনায় পড়ে- 
শৈছেন। 


এই নতুন পপ্রভু”র নাম নাকি, 


*সেবক” দেওয়া হবে। এদের আবি- 
ভর্বের কথায় অন্যান্য কমচারীরাও 
কম চিন্তিত নন। 

প্রীত মজুমদার ইতিপূর্বে 
অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে ছলেন। 
বরাবরই কংগ্রেসী মল্যখদের সেবা 
- করে সুনাম অর্জন করেছেন। উনি 
নিজেকে আদশ্গিতভাবে কংগ্রেস 
মনে করতেও ভালবাসেন . এবং 
ওঁর কোন পরমশতুও বলবেন না 


কংগ্লেসঁ মন্দার নতুন নতুন আব- 
দার যা সেটাতে তাকে শুধু প্রশাদ- 
নের প্রচালত রশীতিনশীতিকে অমান্য 
করতে হয়না অনেকক্ষেত্রে জন- 
স্বার্থ বিরেধী কাজ করতে হয়। 

এই লগ মহাশয়ের ঈঙ্গিতে 


"কিছ; কর্মচারশীও নানান ধরণের 


বিক্ষোভ প্রদর্শন করে চলেছে ওঁকে 
বেকায়দায় ফেলার জন্য! এটাই 
অদ্‌ম্টের পরিহাস। 

শ্লীদতমজ্জমদার  পোঁরসভায় 
মোটেই আসতে রাজী হন 'ন। 
শোনা যায় কে তাঁকে ডেকে মৃধ্য- 
মন্ত্রী সোজাস্বাজ্জ বলেন বে এটা 
তাঁর হুকুম । একজন অনুগত কর্ম 
রী 'হপ্জ্ব তাঁর সামনে অন্য 
কোন পথ ছিল না। . 
-পোৌঁরভবকনের কাভার গ্রহণে 
তাঁর সক্ষকোচের প্রধান কারণ ছিল 
একথাই ভেবে যে কোন আফিসারই 
সুনামের সঙ্গে এখান থেকে. যেতে 
পারেন নি। অতীতে বে ধরণের 
ঘটনার জন্য এই পোৌরভবনের সুনাম 
ক্ষ হয়োছিল সেটা কাটিয়ে উঠতে 
চেষ্টা করবেন এই মনোভাব তাঁর 
এসেছিল বখন ওঁর আসা স্থির 
হয়েই দোছে। 

কিল্তু তখন গুর পক্ষে অনুমান 
করা সম্ভব ছল না যে তার কাজের 
পক্ষে প্রধান অন্তরায় হবে একজন 
কংশ্লেসী মন্ত এবং একদল কংহোসী 
যুবক । রা 
উাঁন কংশগ্রেদশদের হুকুম তামিল 
করতে অভ্যস্ত। কিন্তু অতীতে 
তার রীীতনশীতি ছিল একটু অন্য 
রকম। একটু রেখে ঢেকে -আইন 


ট বাচিয়ে চলা। 


ি 


জ্ালয়াতশ ও গুস্ডামশ করে 
নির্বাচনে জিতে এবং অবিশ্বাস্য 
রকমের সংখ্যাগারিজ্টঠতা মর্জন করায় 





কধশ্রোসীরা ' একেবারে বেপরোয়া 
হয়ে গেছে। অন্যত্ও যেমন এখানেও 
তেমন কোনরকম শালীনতা বজার 
রাখার চেষ্টাই নেই। করে 
দলীর- প্বার্থ রক্ষা করা যায় এই 
একমাত্র ভাবনা । 
উল্লেখযোগ্য এই প্রসঙ্গে বে 
ছোটখাট কয়েকটি  “অন্রোধ” 
অত্যন্ত অধৌক্তক এবং অন্যায় 
মনে করে রক্ষা করতে না পারায় 
ইতিমধ্যে শ্রীদত্তমজুমদার সম্পর্কে 
রাইটার্স বিলাভংএ ত বটেই 'দিল্লী 
পর্যন্ত কান ভারি করার চেষ্টা 
হয়েছে। 
সকলেই জানেন বে আইনত 
মল্দীর কোন স্থান নেই পৌর- 
সভার প্রশাসনে । সরকারের 'দশো 
পোঁরপ্রাতষ্ঠানের যোগাযোগ বয় 
রাখা হয় স্বায়ত্তশাসন িভগের 
সচিবের মারফৎ। তান প্রয়োজন 
বুঝলে মন্তীকে যোগাযোগ করতে 
পারেন। 

টকদ্তু আজকে যান ভারপ্রাপ্ত 
রাষ্টীমন্ীশ তিনি এসব ব্যাপারে 
কোন টক্ষুলজ্জার প্রশ্রম দিতে 
রাজ নন। সেজন্য তান প্রাত- 
সন্ধ্যায় তার অগাঁশত প্ভাবক এবং 


দ্বার্থাম্বেষীদের নিয়ে পৌরসভার. 


ক্লাব রুমে আসর জমিয়ে বসতে 
কোন্‌ প্রয়োজন বোধ করেন না। 

গুরু জন্য পাখা, চা জল খাবার 
1পওন আরদালশ ও চেয়ার টোবল 
টেলিফোনের { ফে ব্যবস্থা করা 


হয়েছে তা শুধ: বে-আইনশই নয় 


অত্যল্ত অশার্লান। 

যারা তার অন্নে প্রাতপাঁলত 
এবং স্নেহধন্য তারা না হর তার 
প্রাতাট কথায় সুর মিলিয়ে চলতে 
বাধ্য। অন্য ধে কোন লোকের যার 


- সামান্য আত্মসম্মান বোধ আছে 

তার পক্ষে ওখানে উপস্থিত থাকা- 

টাই বড় অস্বস্তিকর। . 
আকার হাজির হয়েই প্রথমে 


' তান তলব করেন হোমরা-চোমরা 


অফিসারদের । কারও কারও কাছ 
থেকে কাজের কৈফিয়ং চেয়ে কসেন। 
ফাইল চেটে পাঠান এবং মহখে 
মুখে" হুকুম জারা করেন। 

- আইনকানুন এবং প্রশাসন পদ্ধাত 
ন্ম জানার ভাপ করলেও শুর এ 
আনটা প্রো আছে যে লিখিত 
হবকুম দেওয়ার কোন ক্ষমতা শুর 
নেই।. 


যখন কোন অন্ুহ্রহভাজনের 


জন্য চাকুরী করে দেওয়ার কথা 
উনি বলেন তখন উন কোন 
অজন্হাত শুনতে রাজী নন। প্রয়ো- 
জন হলে বালাবাজারী কায়দায় ছোট 
ছেলের মত আবদারের সুরে 
সংশ্লণ্ট কর্মচারশকে বলবেন “ক 
করে কাজ করতে হবে সেটা আপন 
দেখবেন। আমায় না বলে 'র্ফারয়ে 
দেবেন-না।৮ 

কোথায় কোথায় টিউবওটা্ল 
বসবে, কার বাড়ীর প্ল্যান অন্যু- 
মোদন করা সম্ভব হর ন, কর- 


পোরেশনের গাড়ী দিয়ে কার জাম. - 


ভরাট করিলে দিতে হবে, জলের 
কলের পাইপের যোগাক্মেগ করিয়ে 
নিতে হবে এ ধরণের অসংখ্য অলি- 
খিত “হুকুম” তামিল করার জন্য 
ছোটবড় অফিসারদের গরুড় পক্ষণর 
মত তটস্থ হরে থাকতে হয়। - 


বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সব দরবার 


শেষ পর্যক্ত শ্লীদত্তমজুমদ্যরকেই 
সামলাতে হয়, কারণ একমাত্র তাঁরই 
আইনত ক্ষমতঅ্‌_ অনেক-ক্ষমতাবলে 


অনেক দিনকে রাত করতে প্ররেন। 


এমনও হয় যে মন্ত্রী মহাশয় 


জানতেও পারেন না তাঁর অন্যগ্রহ- 


পুষ্ট জনকয়েক অতি উৎসাহশ 
যুবক এখ্দনকার দুষ্ট কর সয্গে 
যোগাযোগ 'করে অনেক ছোট ২১ 
কাজ উদ্ধার করে যাচ্ছে। 

এত সব কাশ্ডের পরেও দশজন 
স্নব' কাউনদিলরের” আইনগত ক 
ক্ষমতা থাকবে প্রশ্ন তুলেছেন জন- 
কয়েক প্রবীণ পৌর কর্মচারী ইতি- 
মধ্যে তাদের “সেবা” করতে খরা 
বিব্রত হয়ে পড়ছেন। ঝাণু কাউন- 
সিলদের মন জুগিয়ে যাঁদের চলার 
অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা খুব 

তাঁরাই বলছেন £ জমান্দ বদলে 
গেছে। কলকাতাকে উদ্যাননগারী 
করার স্বপ্নকে বাস্তবে বুপ। দিতে 
এসব তরুশদল কোন ক্াধাই মানবে 
না। আইনের বাধা ত তুচ্ছ! 


মাকিন বিরোধী 
বিক্ষোভে 
পুলিশের 
গাত্রদাহ কেন? 


দের্পশের লংবাদদাত) 


গত তেইশে সে সকাল দশটার 
এসপ্পানেভে ইউ সিসে অফিসের 
সামনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে 
গেল। | 


বিভিন্ন বামপল্থী ছাত্র দর্গাঠনের 
ডাকে সপ্তাহ ব্যাপী মাকন বিরোধশ 
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্ের বিরদ্ধে দাযমুীর 
টদেশ্যপ্রণোদিত অগণচার 


(দর্পশের দ্বাজনৈতিক ভাষ্যকার) 


ধাতব সংবাদপত্রের প্রতি- 
বেদনে প্রকাশ বে, পাঁশ্চমবঙ্গা কংগ্রে- 
সের সাধারণ সম্পাদক শ্রাপ্রিয় দাস- 
মুন্সী দপপের বরুদ্ধে 
অভিযোগ করেছেন বে, “এই পান্নকা 
ভারত-বাংলাদেশ মৈন্শীতে ফাঁটল 
ধরানোর চেষ্টা করছে।” 

দলের বন্তব্য এ অভিযোগ 


ফরার| জল থেকে ধশ্চিমবজকে বঞ্চিত করার 


/ দিন সন্ত থাকার সুযোগ ঘট্টোন। 


প্রমাণ মেলে এই ঘ্টনা থেকে যে, সব- 
চেয়ে পুরনো মল্ল হওয়া সত্বেও 
সান্িসভার্ তাঁর কোন পদোস্নাত 
হয়ান। 

লীগত গান্ধীও তার সাগ্যলভা 
থেকে শ্লীরাওকে বাদ দিতে পারেন 
নি তার কারণ, হল যে, উত্তর প্রদে- 
শের জোতদাররা শ্লীরাওকে সেচ 
চায়। এই রাজ্য থেকেই সর্বাধিক 
লোকসভা সদ্য এবং বোঁশর ভাগই 
জোতদার অথবা জোতদারের প্রাতি- 
নাঁধ। শ্রীমতী গান্ধীর প্রয়োজন 
আছে এই জ্োতদার লবীকে খুশি 
রাখার । 

শুধু তাই নয়, জীরাও শ্রীমতী 
গান্ধীর কোরাল নির্বাচনী, কেন্দ্রকে 


নদী থেকে ভাগীরাথ-হুগলশতে 
এক ফোঁটাও জল ঢুকবে না। আগে 
থেকেই, যড়বন্ম চলেছে, এখন এ 
) সম্পর্কে সন্দেহের আর কোন অব- 
কাশ নেই। 

গত দশকের শুরুতেই ফরাক্কার 
নির্মাপকার্য হাতে নেওয়দ হব। 
শ্রদ্ধেয় রামবল্লিভ চক্রকতশী এই প্রক- 
লেপের প্রথম চীফ ইঞ্জিনীয়ার 'নিষ্ত 
হন। গোড়াতেই সংঘর্ষ লাগে। 
শ্রীচক্ুকতশির কোন 'সল্দেহ থাকে না 

: (শেষাংশ দশঙগ পৃদ্তান্থ) 





ডি সি ডি ডি দেবী রায়কে নিয়ে 
দুই মন্ত্রার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই 


কলকাতা প্বালশের গোয়েদা 
দপ্তরের ডি 'স দেবী রায়কে নিযে 
রাজ্যের দুজন মন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার 
লড়াই শুরু হয়েছে। দুজন মলম 
মধ্যে একজন হলেন স্বরাষ্ট্র দণ্তরের 
রাষ্ট্রসল্ত্রী শ্রীস ব্রত মুখারশী। আর 
দ্বিতাঁয়জন হলেন পোরুমন্মা 
শ্রীপ্রফন্লকাল্ত ঘোষ। সুক্রুত- 
প্রফুল্ল লড়াই বেশ কিছুদিন বন্ধ 
থাকাব পর আবার শুরু হরেছে। 
দেবী রায় প্রান্তন কেন্দ্রীয় আইন 
মন্ত্রী শ্লীঅশোক সেনকে ধরে তাঁর 
থুটির জোর বাঁড়য়োছলেন। কিন্তু 
অশোক সেনের দঃরবস্থার এখন 
প্রফলল্লক্মাল্তকেই তাঁর একমাত্র খাটি 


হলা হেতে পারে। 


(দর্পশের স্বাদদাতা) - 


দেবী রায় ডাইরেক্ট আই পি 
এস না হয়েও ডি সস হওয়াতে 
রাজ্যের আই পি এস মহলে এখনও 
ক্ষোভ রয়েছে। জনৈক আই পি৷ এস 
সাফসার জানান বে ডাইরেক্ক আই 
পি এস না হয়ে কোন রাজনোতিক 
দলের পৃ্পোষকতায় বাদ কেউ বড় 
আফসার হয়ে যায় তাহলে আই পি 
এসদের পদটাই তুলে দেওয়া উাঁচত। 

দেবী রায় কলকাতা পুলিশের 
একজন" নামকরা আফসার একথা 
সবাই জানে ৷ 'সমাজকরোধী নাম দিযে 
নকশাল আর সি পি! এমের কমশী- 
দের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে তাঁর 
মতো দক্ষ আফসার আজ কলকাতা 
পুলশে খুজে পাওয়া কাঁঠন। 


শতবাবর মনোরঞ্জন করবার 
জন্য বেশ কিছু দিন আগে দেবী 
রায় সুত্রত মুখার্জীর দলের ছেলে- 
দের -ওপর চরম আঘাত হানেন। 
আজ উত্তর কলকাতায় শতবাবুর 
দলের নাম করে যে সমস্ত বড় বড় 
সমার্জীবরোধী আসর জমিয়ে রেখেছে 
তাদেব গ্রেপ্তারের ইচ্ছা থাকলেও 
সুব্রত ম্খাজশী দেবী রায়ের 
কল্যাণে তাদের ধরতে পারছেন লা। 
দর্পণ বিশেষ সূত্রে জানতে 
পেরেছে দেবী রায়কে ডি সি হেড- 
কোরাটার্স বা অন্য কোন উচ্চপদে 
বদলী করা হলে তিনি নাক এ 
উচ্চগ্দ গ্রহণ করবেন না। 
(শেষাশে দশন পৃহ্ঠায়) 


দর্বেক মিথ্যা, ভাঁত্তহীন এবং 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত। দল সম্পর্কে 
কংগ্রেসী নেতারা বহু আঁভরোগ 
করে, আসছেন, গত পনের বছর 
ধরে। নতুন কংহ্রেসী নেতারাও 
অঁদের যুগ দুরু হওযার সঞ্চে 
সঙ্গোই অভিযোগ আনছেন অত্যন্ত 
অগণতান্মিক ও আক্রমণাত্মক ভাষার । 
বিভিন্ন অগ্চলে দপর্পি বিক্রেতাদের 
ওপন্প হামলা হচ্ছে বলে দর্পণ. 
অফিসে আঁভযোগ এসেছে। কল- 
কাতা ও শহরতলশীর বহ: অণ্যলে 
দপপকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। _ 
অর্থাৎ প্রিয্লবাব আইনগত ব্যবস্থা 


গ্রহণের পাঁরবর্তে বলপ্রয়োগের 
দ্বারা দর্পণের কন্ঠরোধ করতে 
চইছেন। 


বাংলাদেশ-ভারত মৈল্লী এবং 
এর রাজনোৌতক গ্দরুত্ব সম্পর্কে 
দর্পণ ওয়াকিবহাল এবং সেই জন্যই 
গত বছর পঁচিশে মার্চ বাংলাদেশে 
গণহত্যা ও দশল্ত মুক্তি সংগ্রাম সুরঃ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ্পণের 
স্তম্ভেই প্রথম কিভার্তব “্বাংলা- 
দেশের সশস্ত বিপ্লবে জাতয়তা- 
বাদ ও শ্রেণী সংগ্রাম একাকার” 
হয়ে গেছে তার তথ্য ও তত্ব হাজির 
করা হয়। বিশ্লেষণে ওখানকার 


ও সমাঙ্রতদ্ল” 
কায়েম হতে পারে। এই জাতশর 


এক্যের পথে কি কি বাধা তার 
বিশ্লেষণ দর্পণে নানা দৃষ্টিকোণ 
থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 

দপণ বাংলাদেশের মানত আন্দো- 
লনের সার্থক পারির্ণাততে বিশেষ- 
ভাবে আগ্রহাম্বিত এই কারণে বে, 
ওদের দেশের প্রভাব আমাদের ওপর 
অনবাধ ভাবে আসবেই। দর্পণই 
প্রথম কিভাবে দি আই এ চক্র ভারত 
বিরোধ’ বড়ষল্তর চালাচ্ছে তার তথ্য 
প্রকাশ করে আর মান্যকে এই 
সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। এই চক্ত 
আরও জোরের সঙ্গে কলকাতা 
এবং ঢাকায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 
শ্রীপ্রয় দাসমুন্সী এই সম্পর্কে 
মান্দষকে সতর্ক করার কোন প্রয়ো- 
জন বোধ করেন না। অপর দিকে 
তাঁব মধ্যে অগপতান্মিক অসহ- 
নাঁয়তার ঝোঁক বেশী লক্ষ করা 
যাচ্ছে_এই অসহনীয়তা আজকের 
বাজনৌতক পাঁরপ্রোক্ষতে িপ- 
ক্জনক ৷ 
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এবং কাজে যোগ দিতে এলে হত্যার 
ঘটনা কখনও . কৃহৎ সংবাদপত্রে 
প্রকাশ পায় না। আসল কথা, দালাল 


_ সংবাদপত্র যেসব খবর চেপে যায়, 


দ্ধ তা প্রকাশ করে। দর্পণে 
নব কংগ্রেস নেতাদের আসল চেহারা 


ফুটে উঠছে। তাই দর্পণের ওপর 


এত রাগ । 'বাগলাদেশ' পত্রিকাকেও 
দাসমুল্পীরা হুমকী দিচ্ছেন। 
দাসমু্সীদের জিজ্ঞাসা কার, 
আমেরিকা তো আপনাদের কাছে 
আদর্শ দেশ, কিন্তু সেখানে জ্যাক 
গ্াশ্ডারসন যে দাঁলল এবং “নউ 
ইয়র্ক টাইমস পাত্রকা মাইলাই 


হত্যাকাশ্ড সম্পর্কে যে নতুন তথ্য 


প্রকাশ করেছেন সেই ধরণের কোন 
দাঁলকল বা. তথ্য এদেশের কোন 
সাংবাদিক প্রকাশ করলে তাকে 
দনশ্চয় আপনারা কারাল্তরালে 
নিক্ষেপ করতেন? কিম্তু আকন 
সরকার তা করেন নি। আর এদে- 
শের মার্কিন ভন্তিতে গদগদ বৃহৎ 
সংবাদপল্রসেবীদের বাল আমোরকার 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা গভর্ণ-- 
মেল্টের দালাল নয়। ' 


গত সপ্তাহে দিল্লীতে নিখিল 


- ভারত কংগোস কর্মিটতে পণ্চ- 


বার্ধকী পরিকজ্পনা সম্পাক্ত 


. আলোচনা উন্ত দলের সভার্পাতর 
- অনুরোধে প্রায় প'য়তাল্লিশ মিনিট 
- স্বাগত রাখতে হয়। 


কারণ ওই 
সময় আরও একাটি জরুরী কাজ 
করার ছিল যা হচ্ছে দিল্লাঁতে 
"ইল্দির ভবন” প্রস্তুতকল্পে চাঁদা 
উঠানো। টাইমস অব ইশ্ডিরার 
প্রত্যক্ষদর্শ সাধ্বাদকের প্রণীত- 
বেদনে জানা শেল বে চাঁদা দেবার 
জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাতি, 
বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ সাধা- 
পণ সদস্যদের মধ্যে হড়াহাড় পড়ে 
যায়, কে বা আগে চাঁদা কাঁরবেক 
দান। প'রতাল্লিশ মিনিটে প'য়- 
তাল্লিশ লক্ষ টাকা দংগ্রহ। “ইন্দিরা 


- ভবন হকে নব কংগ্লেসের নবতর 


দ্তর নয় দিল্লীতে । 


বেধে দেওয়া? 


টাইসুস অব্‌. ইন্ডিয়ার সাংবা- 
দিকের বোধহয়" রসবোধ নাই। এত 
মনোরম সংবাদের শেষে জীন আবার 
কাদের কথা লিখছেন যাঁরা নাক 
এই ব্যাপারে হতচাকত হয়ে সমস 
কংগ্রেস অধিবেশনকে একটি, ্্যস্ড 


ফাস” অথবা বিরাট তাম্‌শা আখ্যা, 
= দিয়েছেন। এই বুঝেও বোঝে নার 


দল নিয়েই হয়েছে মুস্কিল। আরে 
বাবা কংপ্লোসের দিল্লীস্থ নেতাদের 


- কী এতই বৃদ্ধির অতাব ঘটেছে যে 


তাঁরা আপনাদের ডেকে শলাপরামর্শ 
করে কী করা উচিত না উাচত তা 
ঠিক করবেন। 


বেড়ান আর তারপর ইচ্ছা করবে 


কিছু গুরুগদ্ভীর আলোচনা করে 
বদহজম কাটান। তবে -কোন ব্যাপার * 


শনয়ে বেশ" মাথা ঘামাবেন না কারণ 
তার জন্য ত. কেন্দ্র আছেই। 

দেখছেন না জাতীয় উদ্বরন 
পর্ষদের বৈঠক হল, আপনাদের এ 
আই সি পি হল, পণ্টম পাঁরকজ্পনা 
কেমন হওয়া উচিত তার খসড়া 
তৈরী হল অথচ কোন জায়গায় 
জাঁমর সর্বোচ্চ সামা সম্পর্কে কোন 
কথা নেই, নেই বাধ্যতামূলক প্রাথ- 
ক শিক্ষা সম্পর্কে কোন কথা। 
আর শহরে 'দম্পাত্তর সর্বোচ্চ সীমা 
আরে রাম, এসব 
কী আবার নতুন করে বলতে হবে, 
এসব যে হবেই সে ত ঠিকই আছে, 
আপনারা কা দলের নির্বাচন"! ইস্তা- 
হার পড়েন নি। এইসব করবে বলে 
কংগ্লোস ত জনসাধারণের কাছে প্রাত- 
শ্রুত আছেই তবে আবার কেন এই 
নিয়ে কচকাঁচ ? 


তবে কৃষ্ণকান্ত, বিভূতি মিশরের ' 


মতন বেরাসকও অনেক আছেন, 
যাঁরা এইশুলি খসড়াভুক্কত না হওয়ার 
জন্য আর্পত্ত তোলেন। কোন মানে 


এখনও 


আপনারা এসেছেন, ' 
” বেশ ত খান, গল্প করুন হরে 


হাওড়া জেলার গ্রামে নোনা 
জল। বেশ হজম । এখানে নারকেল 
হয় খুব বেশী। আর একটা ব্যাপার 
হলো এখানকার সুপারী ফল। 
হুলালশী বর্ধমান এসব জেলায় 
সুপার" গাছ বড় হলেও ফল তেমন 
হয় না। পাকা ফল পেড়ে নিয়ে 
রোদে শুকিয়ে ফেলতে হয়। 'তারপর 
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গায়ের পথে : 


. আল কিজদি 


হয় নি। গ্রামের কুটির শকপ- 
গীলর অবস্থা বড় দরুখজ্জনক। 
পুরানো শিল্পীরা আধুনিক বল্প- 
চালত উৎপাদনের সঙ্গো টিকে 
থাকতে পারছে না। বল্দে যে পাঁর- 
মাণ জিনিস তৈরণশ হয়, স্বাভাবক + 
কর্পিলেই এরা 'তার তুলনায় অনেক 
বেশী পাঁরশ্রম করে বেশী সময় 


খোসা ছাড়িয়ে নিলেই হলো। . বড় নিয়ে জিনিসপত্র তৈরী করে। 


বড় বাগানঙগদলো .আগে থেকেই 
পাইকার এসে আশ্রম টাকা দিয়ে 
কিনে নেয়। যখন ইচ্ছা ফল পেড়ে 
নিয়ে শহরে চালান দেয়। 
নারকেল গ্রাছগ্ির কোনও 
কোনওটিতে ফল হয় খুব কম। 
আবার কোনও গাছে হাজার নারি- 
কেল হয়।_ সে গাচছগুলোর নাম তাই 
হাজারী গাছ। কাঁচ. নারিকেল ডাব 
অবস্থায় শ' হিদবে বিক্রি হয়। 


ঝুনো হলেও বিক্রি হয়। তবে " 


কোনও কোনও ফল শুাকয়ে. খড়খাঁড় 
হয়ে গেলে ভেতরে শন্ত শাঁস গোল 
আকারে ছাঁড়রে নেওয়া যায়। 
এগুলি খুব স্স্বাদ আর দামশ 





বাজারে এদের মালের চাহিদা কম। 
বা বিক্রি হয় তা দিয়ে পেট চলে 
না। তাই বাধ্য হয়েই অনেক শিক্ষপণী - 
তাদের “পন্র্যাপুক্রামক চলে আসা 
সন্ধানে বের হতে বাধ্য হয়। প্রীত. 
ভাবান শিজ্পীর এভাবে প্রাততার 
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জয়ার কারখানায় বেগবৌয়। খুন-জধম 
ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও বামপন্থী কর্মীর! 
পুলিশ ও গুণাদের আক্রমণের লক্ষ্য ' 


(বিশেষ প্রাতানাষ) 

পশ্চিমবঙ্গের শ্রামক আন্দো- 
লনের ওপর নগ্ন ফ্যাসিবাদী আক্র- 
সণ চলেছে বেশ িছুদন ধরে। 
এ ব্যাপারে দক্ষিপপল্ঘী কাঁমউ- 
নিস্টরা কংগ্লোসের দোসর। অই 


মোহাল্তর বাড়তে গুন্ডাদের আক্র- 
মণ এবং তার স্মী পুত্র ও কন্যাকে 
অমান্দাষকভাবে প্রহার। এ দন 
সন্ধ্যার পর এক নম্বর ইউনিয়ন 
আঁফসের ওপর বোমাবর্ধণ। বাইশে 


আব্রসণের অন্যতম লক্ষ্য. জয় ইীঞ্জ অমর নাগের ঘরে কংসে" গনশ্ডা- 


নীরারং কারখানার শ্রাীমক কর্ম 
চারীরা। এই কোম্পানীর মাঁলকা- 
নায় দুট কারখানা । এক "নশ্বর, 
ঢাকুরিয়ার সেলাই মোঁসন কারখানা 
আর দুই নম্বর, বাঁশন্রোণশতে অব- 
স্থিত ফ্যান ফ্যাকটরশ। 

উষার কারখানায় এই অক্র্ণ 
শুরু হয়েছে একাত্তর সালের এক- 
 ধৃ্রশে মার্চ থেকে। এর প্যাটার্ন 
কিন্তু সবই একই রকম। 


আক্রুনণের দ্বিনপঞ্জী 
একামিশে মার্চ £ এক নং কার- 

- খানার শ্রামক সুবোধ দেকে নোয়া- 

পড়ার তার বাড়তে কংগ্রেপী 


ডিসেম্বর £ এক নং কোরারটারে 
দের হামলা। তাঁর স্তী ও পুত 
লাত। আদা নস্করের স্তর 


ওপর গুশ্ডাদের পুলি বর্ষণ । নারা- 
রণ হাজরা ও বফধন চক্রবতশীর 
ছেলেদের প্রচন্ড. প্রহার। আঠাশে 
ডিসেম্বর $ সশস্ম গুণ্ডাদল কর্তৃক 
এক নং কোয়ার্টারের শ্রীমকদের কাছ 
থেকে বলপূর্বক টাকা আদায়? 

ভাঁনশশো বাছাত্তর পালের দিনপজী 
'_ তেদরা ও চৌঠা জানুয়ারী £ 
তেসরা রানি সাড়ে এগারোটা নাগাদ 
কংগ্রেসী গুস্ডা ও সি আর পি 
বাহিনীর বোমা ফাটিয়ে এবং রাই- 
ফেল চালাতে “চালাতে দুই নং 


প্প্ভারা নৃশংসভাবে খন করে। কোয়ার্টারে প্রবেশ। ইউনিয়নের 'দহ- 


এ দিন দুই নং কারখানার গেটে 
' সল্তার সিংকে প্দালশ গালি করে 
হত্যা করে। পর্শচশে আগপ্ট' £ এক 
নং কারখানার - শ্রীমক ননী : দাদকে 
কংগ্রেস গৃষ্ডারা বাঁড় যাওয়ার 
পথে প্রচস্ডভাবে মারধর করে আহত 
করে। ছয়ই ডিসেম্বর ৪ কংগ্রেস 
গশ্ভাদের গুলিতে বসুনা লং 
নিহত এবং অন্য একজন প্রাক 
পারূতররুূপে আহত। এ দিনই 
বিক্ৰমনপারে জয়ার ছাঁটাই শ্রুমক 
নেতা ক্ষাঁতিশ চ্যাটা্শীর বাড়তে 


সম্পাদক ও সহ-সভাপাঁত দহ পাঁচ 
জন নেতৃস্ধানীর শ্রীমকের কোয়া 
টারের দরজা ভেলো বথাসরব্ব 
জুল্ঠটন এবং বেশ কয়েকজন যুব- 
ককে গ্রেপ্তার। চৌঠা পুনরায় 
হামলা । এগারোই জানক্সারী £ এক- 
জন কর্মচারীর প্দন্রকে ছুরিকাঘাত 
করে মারাত্মক জখম ৷ তেরোই জানু- 
কারী £ এক নং কারখানার শ্রামক 
দয়াল সিংহ রায়কে প্রচণ্ড মারধর । 
পশীচশে জানুয্লারশী £ ইউনিয়নের 
সাধারণ সম্পাদক হারিদাস মালা- 
বারকে তার কোয়ার্টারে কংশ্টোসী 
পুস্ডাদের আব্রমপ। বোমা ও রাই- 
ফেলের আওয়াজে আঁধবাদীরা 
ভীত সল্স্ত। এই সুযোগে শ্রীমালা- 
তাঁকে টানতে টানতে টালিগঞ্জের 


বধ্যভূমি গলফ ক্লাবের মাতে খুন- 


কর্পর চেষ্টা । কিল্তু, শ্রমিক-ছাত- 
শিক্ষকদের ঘেরাওয়ের ফলে রন্তা- 
প্লুত হরিদাস মালাকারকে ফেলে 
গুস্ডাদের গলায়ন। তার আগে সি 





আর পর আড়ালে গ্রণ্ডারা গ্দীল 
চালার়। তাতে জয়ার বারো জন 
শ্রমিক এবং কোয়ার্টারের পাঁচ জন 
মাহলা আহত । 

এরপর আক্রমপ চলছে প্রাত- 
নিয়ত । কারখানার চারপাশের 
কয়েক শত কংগ্রেস বিরোধী পাঁর- 
বার উৎখাত এবং এক নং কোরা- 
ট্টার থেকে নেতৃবৃদ্দও। এক নং 
ইউানয়ন আঁফনস আক্রমণের ভয়ে 
বন্ধ। এরপরে শুর, হল নেতৃ- 
বৃল্দকে কাজে বোগদান করতে না 
দেওয়ার ঘৃণ্য কোঁশল। ছয়ই সার্চ 
একা নং কারখানায় যখন নেতৃ- 
বৃন্দ কাজে যাঁক্ছলেন তখন 
একদল কংহ্বোসী গুন্ডা রিভলভার 
পাইপশান নিয়ে তাদের তাড়া করে 
এবং কারখানার মধ্যে ঢুকে কার্য 
করণ 'সামীতর সদস্য রবীন চৌধু- 
রশকে প্রচণ্ড প্রহার করে। এ দিন 
বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আট- 
দশটি বন্দদক এবং রাইফেল নিয়ে 
কারখানার গেট গ্রুস্ডারা ঘেরাও 
করে। ছুটির পর যখন শ্রমিকরা 
বেরোচ্ছল তখন তাদের ওপর বেপ- 
রোয়া গাল বর্ষণ করা হয়। ফলে 
রপেন দাশগুপ্ততএবং আরও আর্ট 
দশ জন শ্রাসক মারাত্বক ভাবে 
আহত হন। 

এখানে উল্লেখযোগ্য, এক নং 
কারখানা যাদবপুর থানার তিনশো 





দুর্গাপুরে পুলিশের সহযোগিতায় 


কংগ্রেশী গুদের সন্লাসের রাজতৃব 
৬০টি শ্রমিক পরিবার উৎখাত £ ২০ জন কর্মী জখম 


গত শনিবার 


(দপণের লংবাদদাতা) 


(তেসরা জন) শুধু আসল তথ্যকে গোপন করাই 


কহছোসী গুশ্ভাদের হামলা ও তাঁকে কলকাতার প্রায় সবকটি দৈনিক পাঁতি- নয়, দেশের মানুষকেও বিক্রান্ত 


প্রহার । 


রকে প্রচণ্ড মারধোর এবং থয *লয়িজ ইউনিয়নের বগম সম্পাদক 


মামলায় গ্রেপ্তার। সাতাশে নভেম্বর £ 
এক নং কারখানার 


শ্রীর্শীশর ব্যানাজশীকে তাঁর বাসায় 
কোয়া্টাব রা দশটার সমর “কে বা কাহারা* 


সংলগ্ন এলাকায় ইউনিয়নের দুজন গুলি করেছে। উনি সে সময় পড়া- 


সক্রিয় কর্মীকে কংগ্রেসী গুণ্ডা শ্দনা করীছলেন। 


জানালা দিয়ে 


কর্তৃক প্রচশ্ডভাবে প্রহৃত। যোলই ধাইরে থেকে গুলি চালানো হয়োছল। 


ডিসেম্বর, £ ইউনিয়নের সহ-দভা- 
পতি রমেশ সেনগুপ্ত এক নং 
কোক্পট্টারে কংগ্রেসী  গুল্ডাদের 
হাতে আক্রাল্ত। একই সময়ে এক 
নং কোয়ার্টারে মদন মোহাদ্তির 
ঘরেও হামলা । তার দ্র ও কন্যা 
কংগ্োসী গস্ভাদের হাতে লাচ্িত। 
একুশে িসেশবর £ ইউন্লিনের 
সাধারণ সম্পাদক হারিদান মালাকার 
এবং সহ-সভাপাঁত রেশ সেনগুপ্ত 
ট্যাক্স করে যাওয়ার সময় তাদের 
লক্ষ্য করে গল চালনা। একুশে 
ভিদেম্বর £ এক নং কোরার্টীরে 
সকাল সাতটা লাগাদ রমেশ দেন- 
গুপ্তর বাড়তে কংগ্রেসী গুশ্ডাদের 
বোম্যবর্ষণ। এদিন বিকেলে পুনরায় 
কংহ্থোসী গৃশ্ডাদের আক্রমপ। মদন 


পরে ও'কে হাসপাতালে নিয়ে বাওয়া 
হয়। এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেপ্তার 
করা হয় নি। 

এর কয়েকাঁদন আশে আঠাশে 
মে রোববার) আর একটি সংবাদ 
বোরিয়েছিল। এ একই ইউনিয়নের 
কাউনাঁসল সদস্য প্রীবকাশ ব্যানার্জি 
খুন হয়েছেন। আরও চারজন ইউ- 
নিয়ন সদস্যকে গুরুতর ভাবে আহত 
অবস্থায় হাসপাতালে ভার্ত করা 
হরেছে। 

সোঁদিনই বাজি বাজার পা্র- 
কায় ফলাও করে সরকারী সূত্রে 
“সংবাদ” প্রচার করা হয়েছে যে 
দর্গাপুরের শিল্পাঞ্ছলে “আইন ও 
শৃঙ্খলাপ্র বঘেন্ট উন্নতি হয়েছে। 

এই ধরণের প্রচারের উদ্দেশ্য 


চোম্দই 'অকটোবর £ কার প্রথম পৃষ্ঠায় একাঁটি ছোট্ু করা। 
ও সংবাদ কারও বরও নজরে পড়ে ইতিপূর্বে একাধিক স্বৈরাচারী ' 


শাসক পোম্ঠীকে দেখা গেছে এই 
ধরণের মিথ্যা ঘটনা ও তথ্যকে বারে 


- বারে প্রচার করে 'দবাইকে বিভ্রা্ত 


করার চেম্টা। সামায়ক ভাবে এই 
প্রচারের যে ফল হয় না তা নর। 
কিন্তু দুর্গাপুরের আশেপাশে 
যাঁরা থাকেন তাঁরা তাঁদের প্রত্যক্ষ 
আঁভক্তা দিয়ে বুজতে পারেন যে 


সরকারশ প্রচার সম্পূর্ণ রাজনৈ- ' 


তিক উদ্দেশ্য প্রপোদিত। 
কারপ তাঁরা ভালভাবেই জনন 
যে ক করে নির্বাচনের অল্প পর 
থেকেই পুলিশের প্রত্যক্ষ যোগা- 
যোগে প্রাতাঁদন স্থানীল কংনগ্রাসীরা 
প্রকাশ্যভাবে সল্গাসের রাজত্ব সৃষ্টি 
করে চলেছেন। এর জন্য সংবাদ- 
পাত্রের প্রকাশিত বিবরণের অপেক্ষা 
করার প্রয়োজন তাঁদের নেই। 
প্রায় ষাটাীট শ্রামক পাঁরবার 
এই শিল্পাণ্টলে তাঁদের বাস- 
স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে 
ছেন। এদের অনেককে একে- 


নিয়ন কম মারাত্মক রকমের 
আঘাত পেয়ে - চাকৎসার্ধীন 
রয়েছেন। এদের দাপটে প্রায় 
আঁশ জন ইউনিয়নের সক্রির 
সদস্য তাঁদের কর্মস্থলে যোগ- 
দান করতে পারছেন না। ইউ- 
নিয়ন অফিস লুঠ হয়ে গেছে। 
এ ডি পি শ্রামক ইঙানয়ন 
আঁফসাঁট এরা জোর করে দখল 
করে বসে আছে। দুর্গাপুর 
কোঁসকেল কারখানার শ্রামক 
ইউনিয়নের কোন কাজ করাই 
সম্ভব হচ্ছে না। 


এ ছাড়া জোর জুলুম করে 


রঃ তন ॥ 


গজের মধ্যে অবস্থিত এবং হাদব- 
পুর থানার অভ্যন্তরেই এই গুণ্ডা 
বাহিনীর আছ্ডাস্থল। এ দিন থেকে 


, প্রায় আশ জন ইউনিয়নের নেতা 


ও কর্মী কাজে যাওয়া বন্ধ করতে 


কুন কুশন ০ম্বার্ডেল্স চীফ 
হুঞক্চিনান্সাত্রেত্র আাস্মম্খেক্সাভলী 


(দপরশের পংৰাদদাতা) 

কনম্মীকসন বোর্ডের চীফ 
ইজানরারের খামখেয়ালশব ফলে 
তোপিশ জন সাব-এ্যাসিষ্ট্যান্ট ই্জি-- 
'নিক্লারের (ওভারশীয়ার) চাকুরী- 
জীবনে চরম বিপর্যয় দৃষ্টি 
হয়েছে । পৃতশীবভাগ এই তোঁতশ 


বারে দর্্গাপূর ত্যাগ করতে জন সাব-এ্যাসষ্ট্াল্ট ইঞ্জিনিয়ারকে 


বাধ্য করা হয়েছে। কংগ্রেসী- 


নিয়োগ করে কনম্ট্ীকদন বোর্ডে 


দের সহযোগিতার গুশ্ডাদের প্রেরণ করে। কয়েকবছর ধরে কন- 
আক্রমণে প্রায় দুইশত জন ইউ- স্টাকসন বোর্ডের অধীনে এরা 


অত্যন্ত দক্ষতার সঞ্গে কাজ কর- 
ছেন। কিন্তু কনম্মাকসন বোর্ভের 
চাফ হীঞ্জানয়ার শ্রীপি কে চ্যাটার্জী 
হঠাৎ এই তোতিশ জন সাব-এ্যাস- 
চ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে - কনম্ট্রাকসন 
বোর্ড থেকে বদলপর জন্য সুপারিশ 
করেছেন। এর ফলে এ'রা গর্ত 
(সড়ক) বিভাগে বদলী হতে চলে- 
ছেন। শোনা যাচ্ছে পূর্ত বিভাগের 
জনৈক আঁফসারের ওপর কনম্মীকসন 
(শেষাংশ দশদ পৃষ্ঠায়) 


ইৃদদিযার অমাজন্ত্র পক যরণ 


কংপ্রেপাদের মনেও সন্দেহ ও অবিস্বাস 





কংগ্রেস চিরাদনই নির্বাচনী ব্য 


(দপণের পর্যবেক্ষক) 


এতে লঙ্জা প্রবার কিছু নেই। 
কার আর পি গ্রেয়েৎকা 
বখন প্রধানমল্মীর দলের নিবাচশধ 


চোখ বেধে হাতে হাত কড়া 
দিয়ে তাঁকে প্রথমে নিয়ে বাওয়া হয় 
একটি গ্রামের - বাড়ীতে । সেখানে 
রেডিওতে তখন শাল্ীয় সলাত 
হচ্ছে। একাটি ঘোষণা হয় “এই 


সংকুলান করেছে। এবং সেই অভ্যাস সঙ্গত এক বিশেষ অন্যচ্ঠানের 


বতরমান প্রধানমঙ্গীর  শিতিদেবের 
আমল থেকে আজ পর্ষ্ত ভালো- 
ভাবেই চলে এসেছে এবং ভবিষতেও 
এদের টাকা অথবা সরকারী অর্থ 
ভাশ্ডারের সুবিধা কংপ্লেসদল ভোগা 
করতৈ। এটাই স্বাভাবিক এবং 


জন্য। এবার সব কাপড় খুলে ফেলে 
উলপা হও।” একনাগাড়ে অন্ঠাদন 
তাঁকে চোখ বাঁধা অবস্থায় রাখা 
হয় এবং 'দমস্তক্ষপ প্রশনবানে জ্্দ- 
রত করা হর। "তারপর শর হল 
অত্যাচার একটি বৈদযযাতিক শান্তি 


চিন 3 
হয় নি। অথচ এই জামর উর্ধদমা 
কত হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই গোটা 
কয়েক কমিটি মন্ম! দণ্তর,। কংগ্লেস 
কাঁমটি প্রস্ৃৃতির সংপারিশ দাখিল 
করা হযেছে। 

গ্বাভাবিক ভাবেই “পারব হঠা- 
নোর” মালিকেরা ভূমি সংক্কারকে 
প্রাধান্য দেবেন দেশের বোকাসোকা 
মূর্খ লোকাল তা বিশ্বাস করে 


- বদেোছল। তার মধ্যে কংগ্রেসের 





ভারত কংগ্লেস যে সরকারী 
প্রস্তাব রাখা হল তা দেখে তাদের 


চোখ তো ছানাবড়া । তরুণ তুর্কী ' 


নেতা শ্রীকফকান্ত বলে ফেললেন, 
“এই প্রস্তাবে নতুন সমজ গঠনের 


কোন পাঁরকজ্পনা নেই, গ্রামীণ ভূমি ' 


সংস্কার িম্বা শহরের সম্পাত্তর 


75 


~~ 


জমি দেওয্পর এবং শিক্ষা প্রসারের 
যে কথা বলা হয়েছিল, তার সম্পর্কে 
এই প্রস্তাবে একটি কথাও নেই” 
প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করবার জন্য 
আবেদন জানিয়ে তান বলেন, 
শনর্বাচনী প্রাতশ্র্যতি দেবার আগে 
সমগ্র ব্যাপারটা ভালো করে আলো- 
চনা করা আগেই উচিত ছিল। এই 
প্রস্তাব আমাদের গ্রপ বুক (যাতে 
কংগ্নেসের কর্মসূচী , ও ইস্তাহার 
সংদিত হয়েছে) থেকে সরে এসেছে 
এবং তাকে নেহ জোলো করে 
দিয়েছে |”, 

শ্রীকৃফকান্তি সম্ভবতঃ বোঝেন 
ন বে প্রুতিশ্রতি রক্ষার জন্যে 
নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্নেস প্রীত- 
শুতে দেয় ন। পুরনো কংগ্রেসের 


মতই নব কংগ্লেসও একই ভাবে ' 
প্রতিশ্রযাতভঙ্গের ইতিহাসই রচনা 
করে চলেছে। 

" এদিকে কুলাকলবশীর নেতা ' 
শ্রীবভীত মিত খুশীতে ডগমশ হয়ে 
- খোলাখুলি বলে ফেললেন, “সমাজ- 


- কিছু তরুণ তৃকশিও ছিলেন নিখল 


তল্য বলতে আপনারা কি বোঝাতে 
চাইছেন তা ব্যাখ্যা করে বলেন নি, 


কিংবা তার সংজ্ঞাও দেন ন! কার্ল-. 
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দলের নির্বাচনী ইদ্তাহারে উঠ্ল- 
খিত ভূমিহীন কৃষকদের জন্য বাল্তু- 


“কুরুকুল রাজলক্ষনী নাহি রবে 
আর, শুধ: র'বে অন্ধ পিতা, অন্ধ 
পত্র তার।”, এরই নাম নব কংখ্রোস, 
ডিবির 


ও মালাগাসীতে যন্ত্রে অত্যাচার 


অম্প্্য ডাশ্ডা দিয়ে প্রথমে আমার 
স্তনে ও পরে অন্যত্র আঘাত করা 
হয়া। আনি তাদের আমাকে মেরে 
ফেলতে বাঁল। 
বলে, “আমরা বর্থন তোমাকে ছেড়ে 
দেব তখন তুমি আর সেয়ে- 
মান্দষ থাকবে না, তোমাকে অমরা 
ধংস করে ফেলক।” 

এই অত্যাচার চলে একমাস। 
এর পারে তাঁকে রোসারিওর কারা" 
গারে স্থানান্তারত করা হয়। তাঁর 
পারবারের বারবার অনুরোধ সত্বেও 
আজেশল্টন সরকার তাঁকে ছেড়ে 
দিতে অথবা তাঁর বিরুদ্ধে কোন 


৷ মামলা দায়ের করতে অস্বীকৃত 


হয়। 
দশর্ঘ পাঁচ মাস পরে শ্রীমতী 
সরেলো গত সপ্তাহে ছাড়া পেয়ে- 


ছেন। জেল থেকে, বোরয়ে আসার 


'দপো সপো তান এক - বিপুল 
সম্বর্ধনা লাত করেন, প্রায় দেড় 
হাজার লোক ছিল করে তাঁকে 
কাঁধে নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়ার 
শুধু তাই নয়, আর অত্যা- 
চারের কথা সারা দেশে এমন 
আলোড়ন সৃষ্টি করে যে সেনা- 
বাঁহনীর উচ্চতস মহল থেকে 
নির্দেশ এসেছে বে খবর বের করার 
জন্য আর ভবিষ্যতে কাউকে অত্যা- 
চার করা চলবে না। 
আজেশল্টনাই একার রাম্ট- 


তার উত্তরে তারা, 





অভিভাবকদের এই বলে , সতর্ক 
করে দেন যে তাঁর বিরুদ্ধে গেলে 
আরও বেশী লোককে মরতে হবে৷ 
এই ঘোষপার সঙ্গো সঙ্গোই 
রাজধানীর লোক দলে দলে রাস্তায় 
নেমে পড়ে এবং রাষ্ট্রপতির পদ- 
ত্যাগ দাবী করে! তাদের বিক্ষোভ 
চলতেই থাকে এবং পাঁচ দিনের 
মাথা সরালানা সম্ত রুট 
ক্ষমতা পেনাধ্যক্ষের হাতে তুলে দিতে 
বাধ্য হয়। 
মালগাড়ী অথবা মাভাগাস্কারে 


; কাঁ ঘটছে তাই নিয়ে বহার্বশ্বের 
কোন মাথাব্যথার কারণ থাকত লা 


বাদ না এই দ্বীপটির অবস্থান 
সামরিক দিক দিযে গুরুত্বপূর্ণ 
হত। 'দুয়েজ খাল বন্ধ হওয়ার সলো 
সঙ্গো ভারত মহাসশার়ে অবস্থিত 
এই চ্বীপটির গ্ররুত্ব রুমেই বেড়ে 
উঠেছে। 

তবে মম্লাগাসীবালীদের 


বিক্ষোভ একেবারে শেষ হয়ে যায় 





নখ 


চে 


পন। ম্বীপটির পণ্তাশ হাজার ফরাসী 


আঁধবাসী বে শেষ সুবেশ 
সুবিধা ভোগা করে থাকে ভাতে 
অধিকাংশ সালাগাসীবাস'ই ক্ষন্ধ। 
উীনশশো ষাট সালে ম্বাধশন হওয়া 
সত্বেও এখনও মালাগাসীর কফি ও 
চিনির ব্যবসা ফরাসীদেরই, , হাতে 
এবং সরকারের বিভব গুরুত্বপূর্ণ 
পদে এরাই এখনও আনঙশন। পাত 
সপ্তাহে কর্মভার গ্রহণের পর সেনা- 
ধ্ক্ষ যখন প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন 
ডাকেন তখন দেখা যায় তাঁর অন্দ 
চরেরা তাঁর বন্তৃতাটি ফরাদী সাম- 
রক উপ্লিদেষ্টাদের কাছ থেকে অন্ু- 
মোদন কাঁররে নিচ্ছে। 

তবে জেনারেল রামানাল্তসো- 
পাকে বাদ গদশীতে টিকতে হয় 
তাহলে তাকে র্রমশ্য ফরাসীদের 
আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে 
কারণ যে ছাত্রদের বিক্ষোভের ফলে 
তার পরদীলাভ তাদের তাই দাবী। 


চি 
Ed 


১ 


— 


' পশ্চিষবঙ্গের বর্তমান ও 
ভাঁবষ্যৎ রাজনোতক রূপরেখা 


r 


এ 


~~ 
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কহাত্তর সালের িবধঙ্ছনসভা 
নির্বাচনের পর পাশ্চিমবলোর রাজ- 
নৌতিক পাঁরস্থাত সম্পর্কে উপয্স্ত 
মূল্যায়নের বিশেষ প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে। কারণ সংসদশম্ন নির্বাচনকে 
এই রাজ্যে যে ভাবে প্রহসনে পাঁর- 
ণত করা হয়েছে তার ফলে শাসক 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম 
কি ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বায়, 
সেই সম্পর্কে নানা চিল্তার, নানা 
পথের আলোচনা অপারিহার্য ভাবেই 
দেখা 'দিয়েছে। 

কত্মিন রাজ্য সরকার এবং 
কেন্দ্রীয় কংগ্রৌস সরকারের মধ্যে 
চাঁরঘরগত কেন পার্থক্য নেই। 
শ্রীসন্ধার্থশক্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের 
ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে বে 
ক্ষমতার অধিকার" ছিলেন, আজ 
মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তার চেয়ে আঁত- 
{রিক্ত ক্ষমতা কিছুই পান 'িন। অর্থাং 
শুধুমাত্র ক্ষমতা টিকে থাকার 
জন্যে শাসক কংগ্রেস দলকে সংসদ 
নির্বাচন নিয়মকানুন বিসর্জন দিয়ে 
জনগণের দৃষ্টিতে প্‌রোপ্রীর 
মর্ধাদাহীন হতে হয়েছে। ল্তু 


(দপর্শের গর বেক্ষক) 


বিদ্যালয় কিংবা কলেজে একটা ছোট 
সভা করারও শান্ত নেই, ইউনিয়ন 
নির্বাচনে জয়লাভ দূরের কথা। 
এক কথায় কংগ্লোস, বব কংগ্রেস 
ও ছাত্র পরিষদ কিংবা শাসকশ্রেণর 
অপর যে কোন সংগঠন প্রশাসন 
বন্তের খোলাখুলি সাহায্য ছাড়া 
পশ্চিমবঙ্গে কোথাও রাজনোতিক 
ভাবে দাঁড়াতেও পারে না। 


নৌলিক রলকৌশল 

অন্যদিকে বাপপল্থ দলগুলির 
সাংশাঠানক - দুর্বলতা না থাকলে 
পুলিশ প্রশাসনের অত সাহাব্য 
সত্বেও এই  তথাকাথত “তরুণ 
কংগ্রেসীরা” বামপন্থী ফ্রন্টের সামনে 
এখনও দাঁড়াতে সক্ষম নয়, এটাও 
উপলাব্ধ করচর্র সময় এসেছে। 
তাদের একক ভাকে, প্ালশ-প্রশাসন_.. 
ও রাজনৈতিক তকমা আঁটা সমাজ্জ- 
বিরোধীদের সঞ্চো মোকাবিলা করার 
শান্ত আছে কি না সন্দেহ। শাসক 
কংগ্রেস দলও একথা জানে, তাই 
প্রথম থেকেই বামপন্থী দলগ্‌ুলিকে 
বাচ্ছম্ম ও পরস্পর সংঘাতে প্রবৃত্ত 


এতেই তারা ক্ষান্ত থাকতে পারে করানো কংগ্রেসের প্রধান রাজ- 


না; জনগণের ঘৃণা এবং জন্গাপের 
প্রীত ঘৃণা এই দুই ঘৃণার সংঘাতে 
রাষ্ট্রের নিপশড়নষন্তর অবাধে ব্যব- 
হৃত হচ্ছে। ফলে শাসক কংগ্লেস 
দল জনগাণোর চেখে আরে দৈশশ 
ঘৃণ্য, আরো পারিত্যন্ত হয়ে পড়ছে। 


লামাজিক ভিত্তি 
ছাৰ পারষদ ‘কিংবা যুব কংগ্রে- 


সের সামাঁজক 'ভাত্ত ও প্রভাব 


কংগ্নেসের আঁতিরিন্ত কিছু নয়। আজ 
বারা ছাত্র পারযদ শিংবা যুব 
কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে, তারা বাম- 
পল্থা কোন দল ভেল্গো বায় নন। 
খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে তথা- 
কাঁথত তরুণ কংগ্রোসীরা পূর্বতন 
কংগ্রেস কর্মকর্তা, এম এল এ, 
এম পি এবং গ্রামীণ জোতদার- 
জমিদার, শহুরে উচ্চমধ্যবিত্ত, কার- 
খানা-ব্যবসা মালিক শ্রেণীর ঘরেরই 
সঙ্ভান। “হৃত ল্বগরাজ্য” পুনরু- 
দ্ধারের জন্যে তারা 'পভৃ-পতামহের 
চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে ব্যাস্ত হিংসার 
পথ গ্রহণ করেছে। শাসক কংগ্রেসের 
তালিকাভুক্ত দদা আসামীদের সংগ- 
পঠিত করে এ ছাত্র-ফুব কংগ্কেসীদের 
তকমা এংটে দিয়েছে। 

এই তথাকথিত ছাত্র ও যুব 
করপ্রেসীদের সামনে রেখে শাসক 
কংগ্রেস পশ্চিফবঙ্গোর স্বর্গরাজ্য 
পুনদর্খিল করতে এাঁশয়েছে। কিন্তু 
এই সব ছাত্র ও যুব কংগ্রেস ভকমা- 
ওয়ালাদের প্রকৃতপক্ষে ছাত্র ও যুব 


নৈতিক লক্ষ্য। দুটী যাক্তক্রল্ট সর- 
কারের সময় থেকেই কংগ্রেস দলের 
এটা মৌলক রণকোঁশল। উনিশশো 
বাহাস্তর সালে তাদের এই রণকোঁশল 
বার্থ হয়েছে, ফরওয়ার্ড ব্লক সহ 
সমস্ত বামপল্থধী দল অতীতের 
ভুল বোঝাবুঝি দূরে ঠেলে দিয়ে 
অখস্ড শিলার মত এ্ক্যবন্ধ হয়ে 
কংগ্রেস ও তার 'ব টীম সি পি আই- 


/এর বিরদ্ধে দাঁড়িয়েছে। 


কংগ্েসের প্রথম রণকৌশল ব্যর্থ 
হবার. পর, তাদের টাকে থাকার 
অন্য কোন উপায় ছিল না, তাই তারা 
খোলাখুলি নির্বাচনে ব্যাপক কার- 
চাঁপর পথ ধরতে বাধ্য হয়েছে। 


প্রতিরোধ সংগ্রাম 

প্রথমতঃ সমস্ত বামপল্ধী ও 
গণতান্ত্রিক দলের এঁক্যকে জেলা, 
মহকুমা, থানা ও ব্লক স্তরে প্রাত- 
দ্ঠিত করে ব্যাপক জনসাধারণকে 
বামপন্থী ফ্রন্টের মধ্যে সংগঠিত করা 
প্রয়োজন । 

দ্বিতীয়তঃ স্থানীয়ভাবে সাংগ- 
ঠাঁনক প্রস্তুতিকে ফ্যাঁসবাদশ কায়দায় 
পরিচালিত আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রাত-: 
রোধ সংগ্রামের পর্যায়ে উন্নত করার 
লক্ষ্য থাকা চাই। গ্রামে গ্রামে শহরে 
শহরে শ্রামক এলাকলাুনলতে, গরীব 
মানুষের বস্তিতে, ব্যাপক রাজ- 
নৌতক সংাঠন বাদ গড়ে তোলা 
যায়, তাহলে প্রশাসন পুলিশ গৃস্ডা- 
দের যৌথ আক্রমণ প্রাতরোধ করা 
সম্ভব এমন ক সংগঠিত এলাকায় 


» সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন লক্ষাণীয় শান্তি ও বৈপ্লাবক শৃংখলা বজায় 


প্রভাব নেই। প্ছালশের পাহারাধীনে 
অবারিত উৎপাত সূম্টি করার 
স্দাবধা লা পেলে তাদের পক্ষে কোন 


রাখাও আয়ত্তের মধ্যে থাকবে৷ 
এই প্রতিরোধ সংগ্রাম কি আকৃতি 
ধারণ করবে তা শাসকশ্রেণশর আক্র- 


মণের ধরণের উপর নির্ভর করবো 

আশামী কয়েক মাসের মধ্যে 
সারা দেশেই অর্থনৌতিক আঁস্থরতা 
ঘনীভূত হবে। বে স্থায়ত্বের কথা 
শাসক কংগ্রেসদল জোরগলায় প্রচার 
সংকটের আদতে চূর্খাবচূর্ণ হয়ে 
যাবে। 

অর্থনোতক সংকটের ব্যাপ্ত ও 
গভীরতা রাজনোতক সংকটকেও 
তাঁর করে তুলবে। যে সংকটের 
বিশেষ স্তরে সারা ভারতে নয়্ট 
রাজ্যে কংগ্রেস পরাজজত হয়েছিল 
এবং পববর্তীকালে কংগ্রেস দল 
ভেলো দুট্‌করো হয়ে গিয়েছিল, 
সেই সংকট আজ আরো লাভীরস্তরে 


শ্রেণীর চরম সংকট ডেকে আনবে। 
সংসদ 'নর্বাচনকে যারা ক্ষমতা- 
লাভের পথ হিসাবে না দেখে গপ- 
আন্দোলনে একটশী পর্বায় হিসাবে 


দেখেছেন, তারা উপলব্ধ করতে - 


পারবেন যে “নির্বাচনে কারচীপ” 
করা সম্ভব হলেও গণআন্দোলনে, 
শাণসংগ্রামের তীত্র পর্যায়ে -কোন 
কারচাঁপ খাটে না। কারণ গপ- 
সংগ্রামের ব্যাপকতাকে কারচুপি 
করে, পুলিশ দিয়ে 'ঠোঙ্গারে, গুণ্ডা 
লেলিয়ে দিয়ে আটকে রাখা যায় 


না। 


বিপ্লব বিরোধী ঝোঁক 


পপিসংগ্রামের ব্যাপকতা শাসক 


শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিস্ফোরক 
হিসাবে কাজ করে। কেউ কেউ 
সশস্তু সংগ্রাম ও আত্মগোপনের 


পদ্ধাতর প্রসক্গা উল্লেখ করে- 
ছেন।'কিল্তু সশস্তু “সংগ্রাম ও অযু 
থান ছেলেখেলা নয়” বলে স্বয়ং 
লোনিনও উল্লেখ করেছেন। কয়েকজন 
ব্যান্তর মনোগত ইচ্ছা ও বাস্তব 
অবস্থার মধ্যে সম্পর্ক বিবেচনা না 
করে “্দশস্ত সংগ্রাম? “সশস্ত 
সংগ্রাম” বলে বলে তোতাপাঁখর 
মত আওড়ে যাওয়্ম শিশুসুলভ 
বিশৃজ্ধলা সৃষ্টির চেষ্টা ছাড়া আর 
কিছুই নয়। অস্ত একট উপায় মান, 
মূল শান্ত নয়। মূলশান্ত জনগণ, 
যারা প্রয়োজন হলে অস্তধারণ কর- - 


'বেন। আর জনগণ ইতিহাস সৃষ্টি 


করেন, ইতিহাসের মোড় ঘ্যারিয়ে 
দেবর ক্ষমতা রাখেন । 
নির্বাচনে কার্প করে কংগ্রেস 
জয়লাভ করার ফলে ছু কিছু 
মধ্যাবন্ত সৌখীীন মাকর্সবাদশর 
মনে সরাসার শস্ত সংগ্রামের 
বিকল্প পন্ধা নিয়ে আলোচনা করার 
ঝোঁক দেখা দিয়েছে। 
সশস্ঘ সংগ্রাম সম্পর্কে বিতর্ক 
সভায় গরম গরম বুলি ঝেড়ে একদা 


বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম না চালানো 
হয়। সি পি আই এম থেকে নক- 
শালদের উম্ভবের কারণ এ দরর্ব 
লতার মধ্যে নীহত ছিল। . 

তেমাঁন শাসকশ্রেণীর সল্গো শ্রমিক 
শ্রেণীর সংগ্রাম যখন তীব্রতর 
পর্যায়ে উপনীত হয় তখন দুত 
রণকোঁশল “পারবর্তনের প্রয়োজনী- 
মতা বারে বারে দেখা দেয়। এই 


ওঠার বিপদ দেখা দেয়। 
দাক্ষিণাদক থেকে সংশোধনবাদীরা 
“পরাজয় মেনে "নিয়ে শাসকশ্রেণশর 
প্রীত গ্ণতাল্নিক মনোভাব প্রদর্শনের 
অথবা গণতান্দিক আঁধকার পুনঃ- 
প্রাতষ্ঠার নামে 'িবধানসভায় আবার 


- বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণের 


জন্যে বাকজ্ঞাল বস্তার করে আবার 
বামীদক থেকে আঁতবাম হঠকাঁররা 
“সশস্ম বিপ্লব 'সশস্দ বিপ্লব” বলে 
চশংকার সরু করে। 

এই দ্রুটি গবগ্লবাবিরোধী 
কেঈকেরই উৎস এক কথায় পোঁত- 
বুর্জোয়া ভাববাদ। 


আক্রমণের ভূজিকা 

সংসদীয় . গণতন্ত অর্থাৎ 
বিধানসভার ভিতরে এবং 'দংসদ 
বাহভূর্ত আন্দোলন ও সংগ্রাম চালা- 
নোর ফলে শাদকশ্রেণী কোণঠাসা 
হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র ও সংসদ 


এই ভাঁবষ্যত আক্রমণের ভূমিকা 
হিসাবেই তারা «একদল-এক নেশ্রঁ- 
এক দেশের” শ্লোগান তুলেছে। এর 
ফলে তারা জনগণ থেকে আরো 
ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন হবে। ইতি- 
মধ্যেই তার লক্ষণ পাঁরচ্ফ:ট । 

সুতরাং এমন সময়ে "গণতন্তের 
ধুলায় জুশ্ঠিত পতাকা” তুলে ধরেই 
ব্যাপক জনসাধারণকে শাসকশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে এক্যবন্ধ করা যায়। িধান- 
সভা বয়কট এবং বিধানসভার বাইরে 
পাঁণতান্তিক আন্দোলন সংগঠিত করে 
বামপন্থী ফ্ৰন্ট ইতিহাস নির্ধারিত 
সঠিক পথই অবলম্বন করেছেন। 

আজ বিঙ্লবের স্তরকে যাঁদ 
দনগণতান্লিক স্তর বলে ধরে নেওয়া 
হয়, তাহলে গণতান্তিক আধিকারের 
জন্য সংগ্কামই এই স্তরে সর্বাঁধক 
সংখ্যক মানুষকে সর্ধাঠিত করতে 
পারে। যারা শাসকশ্রেণীর পাতানো 
ফাঁদের মধ্যে পড়ে গিয়ে তাৎক্ষণিক 
বস্তুবাদী (প্রকারান্তরে ভাববাদশ) 
প্রতীক্রয়া থেকে “সশস্ত্র সংগ্রামের” 


ই পাট $৮ 


রূণধবাঁন তুলেছেন, তাদেরও একথা 
ভেবে দেখতে হবে। 
ভিয়েতনামের জনগ্গণ একাঁদনে 
আজকের মত এক্যবদ্ধ ও দুর্ধর্ষ 
হয়ে ওঠেন নি। উীনশশো চুয়া 
সাল থেকে তারা জেনেভা চান্ত 
অনুসারে ভিক্লেতনামের উভয় 


: অংশকে এক্যবন্ধ করার জন্য অবাধ 


নির্বাচন চেক্পোছলেন। উনিশশো 
বাট সালের আগে তারা জাতী 
মুক্তি ৬৮১৩ গঠন করতে পাঁরে- 
নান। 


শাসকগ্রেলীর ভবিস্বৎ 


আজ ভারতবর্ষেও সশস্ত্র সংগ্রা- 
মের দাবীকে বৃহৎ করে তুলে ধরার 
অর্থ লক্ষ্যকে খাটো করে উপায়কে 
বড় করে দেখানো, রণকোশলকে রণ- 
নশীতর চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার 
সামল। এর ফলে দ্রুত রণকৌশল 
পারবর্তনের নমনীয়তা থাকে না 
এবং শন শ্রেণী বেভাবে চায়, সেই 
ভাবে তাদের ফাঁদে আটকে যেতে 
হয়। 

ধবধানসভা নির্বাচনে -শাসকশ্রেণ 
কারচুপির পথ গ্রহণ করে প্রশাসনকে 
কাজে লাগয়ে নিজেদের চরম দুর্ব- 
লতাই প্রকাশ করেছে। আক্জ প্রশা- 
সন বল্তের নিরপেক্ষতা অন্তাহতি, 
নিয়োগ প্রমোশনের ক্ষেতে দলীয় 
আধিপত্য বিস্তার করার ফলে 
গোটা আমলাতাল্ঘক যল্মকেই তারা 
জনগণের চোখে হেয়, মর্ধাদাহশন 
এবং অকেজো করে ফেলেছে অথচ 
এই আমলাতান্মিক যল্ত দিয়েই 
তাদের প্রশাসানক কাজকর্ম চালাতে 
হবে। সুতরাং . অর্থনৈতিক টউন্ন- 
য়নের কান্দে তাদের পক্ষে কোনরূপ 
অগ্রঙ্গাত আর মোটেই সম্ভব হবে 
না। অতএব শাসকশ্রেণীকে ভাব- 
ষ্যতে কথায় কথায় পুলিশ ও সামারক 
যন্কে প্রচুর পাঁরমাণে ব্যবহার 
করতে হবে। টিউবওয়েল বসাতেও 


শ্রেণী- জমিদার, জোতদার পঠাঁজ- 
পতির দল কংগ্রেস জনগণের চোখে 
আরো ঘৃণ্য আরো অপদার্থ বলে . 
প্রম্মণিত হবে। 


সংগঠিত জনগণের এবক্ষোভ 
যখন প্রচ্ড ক্রোধে পাঁরণত হবে, 
তখন তারা ক উপায়ে শাদক- 
শ্রেণীকে উৎখাত করবেন, তা ভাঁব- 
ষাতের গর্ভে নিহত। অবস্থার 
পরিবর্তনের সঞ্চো সঞ্গো নমনীয় 
রণকোৌশলেরও নিশ্চয়ই পারিবর্তন 
ঘটবে। 


সুতরাং এই মুহূর্তে যা প্রয়ো- 
জন-_-ব্যাপক গণ আন্দোলন পাড়ে 
তোলার জন্যে সাংগঠাঁনক দুর্বলতা 
কার্টিরে ওঠা সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই 
বামপন্থী ফ্রন্ট এাগয়ে৷ যাচ্ছেন । 
সম্ভবতঃ আজ্ এদেশের পরিস্থিতি 
উনিশশো ষাট সালের ভিয়েতনামের 
পরিস্থিতির সঙ্গো অনেকটা "মলে 
বায়। শাসকশ্রেণী জনগণ থেকে 
বাচ্ছা এবং বামপন্থী ফ্রন্ট এক্য- 
বন্ধ! বর্তমান সহে এই এীক্কে 
গণতাঁম্দক অধিকার রক্ষার 'সংগ্রামে 
প্রসারিত করাই স্টান্তসংগত কর্ম 
সূচী। 





বুদ্ধিজীবা 
গ্রেপ্তার 


গত -ছা্বিবশে মে কল্যালী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনশীত বিভাগের 
অধ্যাপক প্রীরতন” খাসনাবশ ও এ 
বিভাগের একজন গবেষক শ্রীনির্ম- 
লেন্দ নাথকে পুলিশ তাঁদের বাস- 
স্থান নৈহার্টী থেকে গ্রেপ্তার করে। 
গ্রেপ্তারের পর প্রা এক সপ্তাহ হয়ে 
পোছে, (িল্তু এখনও পৰ্যন্ত প্ীলশশ 
মহল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
বা শ্রীখাসনাবশ ও শ্রীনাথের আত্মীয় 
স্বজনকে তাঁদের সম্বন্ধে কোন 
খোঁজ খবরই দেওয়া হয় নি। তাঁরা 
কী অবস্থায় আছেন, এ সমস্ত 


গেছেন, তাঁর বৃদ্ধ পিতা এখন হাস- 
পাতালে এবং তাঁর বড়দাদা দরগা 
"পুরে চাকুরী করেন। তাঁর নিজের 
স্বাস্থ্যও অত্যন্ত খারাপ। তাই এই 
অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে তাঁর 
শারীরিক ও মার্নাসক অবস্থার কথা 
চিন্তা করে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
বোধ করছি। 

এ প্রসঙ্গো গত বছরের, একাট 
ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে 
পারে। গত বছরও এই জুন মাসেই 
পলিশ আমাদের শীবশবাধিদ্যালয়ের 
একজন অধ্যাপক, একজন গবেষক 
এবং একজন ছাত্রকে অন্যায়ভাবে 


গ্রেপ্তার করে। 


একটা যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলেন 
এবং তার ফলেই প্রায় একমাস পরে 
তারা জাদনে খালাস পান। এরপর 
বেশ কয়েকমাস ধরে কেস চলার পরও 


“ প্দীলশ কোন অভিযোগ ঠিকমত 


খাড়া না করতে পারায় তারা বেক- 
সর থালাদ পান। 

এবারেও ঠিক একই ঘটনার পুল- 
রাবৃত্তি হতে চলেছে। তফাৎ এই যে 
দাত বছরের তুলনায় পুবিশশ 
দৌরাত্ম্য এবার আরও বেড়েছে । এর 
কারণ হয়ত এই রাজ্যের নতুন স্থায়ী 
সরকার এই দৌরাত্ম্যকে স্থায়ী করার 
পরামর্শ ও ভরসা দিয়েছেন। একজন 


কিন্তু আমরা, কল্যাণশ বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শ্রীখাসনবশ ও শ্রীনাথের 
সহকমশীরা এই সমস্ত অন্যায়কে 
মুখ বুজে মেনে নিতে অস্বীকার 
করাছ। এবং এই সমস্ত অন্যায়ের 
বিরদ্ধে আন্দোলন গাড়ে তোলার 
জন্য আহবান জানাচ্ছি। 
জনৈক অধ্যাপক 
কল্যাণী বিশ্বাবিদ্যালয় : 


- ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা 


আম বাহান্তর সালের একজন 
বি এস 'স পার্ট ওয়ানের (পাশ) 
পরাক্ষার্থী। আম গত বছর “এভু- 
কেশন বুর্যোর« আঁফিস , থেকে 
(বাহা সহাত্মা গান্ধী রোড এবং 
রাদাবিহারশ এভিনিউতে অবস্থিত) 
আমার এক বন্ধুর জন্য বি এস সি 
পার্ট ওয়ানের সাজেশান কিনে 
ছিলাম। এ বছর আমার জন্য 
কিনতে য়ে দোখি যে, গত বছরের 
পার্ট ওয়ানের সাজেশনের সঞ্পো এ 


বছরের পার্ট ওয়ানের সাজেশানের - 


সাদৃশ্য 'পাঁরলক্ষণায়। প্রাতিটি প্রশ্ন 
হুবহ? এক। আমি তখন এ ব্যাপারাট 
সম্পর্কে জানবার জন্য সম্পাদক 
মহাশয়ের সন্পো দেখা করার চেষ্টা 
কার। অনেক চেষ্টার পর সম্পাদক 
মহাশষের সঙ্গো সাক্ষাৎ হয়। সম্পা- 
দক মহাশয় প্রো ব্যাপারটি শোনার 
পর বললেন বে, সাজেশান ঠিকই 
আছে, কোন ভুল নেই। অন্য কেউ 
তো এ বিষয়ে কোন প্রতিবাদ করেন 


কংগ্রেসী মস্তান কর্তৃক দোকান লুঠ। 


গত পনেরোই মে তারিখে 
১৮৪০/১ রবীন্দ্র সরপশীতে অবাঁস্ধত 
পণ্যালাল 'সং-এর 'কাড় “সিগারেটের 
দোকানটি এলাকার কংঙ্োনী মস্তা- 
নেরা ভেলো ফেলে, জানসপত্র লুঠ 
করে এবং বলপূর্বক দোকান দখল 


করেন। তখন তারা আর্ট নং ওয়ডের 


নি। আম তখন সম্পাদক মহাশয়কে, 
প্রশ্ন কার, আমার কাছে একাত্তর 
সালের. সাজেশান থাকার জন্যই তো 
আমি আপনাদের এই ভুল ধরতে 
পেরেছি। অন্যদের কাছে তো একা- 
স্তর সালের 'সাজেশান নেই। তাহলে 
তারা আপনাদের এই ভুল বুঝবে 
দিক করে যে, এটা একান্তর-এরই 
সাজেশান, বাহাত্তর-এর নয়। এ 
বিষয়ে জিজ্ঞেস করার পর তিনি 
কোন উত্তর দেন 1ন। পাঁরশেষে 
অনেক বাকবিতপ্ডার পর [তান 
বলেন বে সাজেশানে যাঁদ কোন ভুল 
থাকে তাহলে তা ঠিক করে পত্রের 


মাধ্যমে আম্মাকে জানাবেন। 


{কন্তু বিগত দেড় মাসকাল আঁত- 
বাঁহত হয়ে শিয়েছে এখনও 
পর্যন্ত কোন উত্তর আম তাঁর 
থেকে পাই নি। কারণ এ বিষয়ে 
আমি নিশ্চিত যে, 'দম্পাদক মহাশয় 
নিজে জানতেন যে ওটা একাত্তর 


সালের সাজেশান এবং একাশুরের- 


টাকেই তান বাহাস্তর সালের বলে 
চালাচ্ছেন। যার জন্য এখনও 
পর্বত কোন উত্তর দেয়া তার 
পক্ষে সম্ভব হয় নি এবং ভবিষ্যতে 


কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট রমণণমোহন করের সম্ভব হবে না। মাননশয় শিক্ষা 


সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রমণশমোহন- 


মন্ত্রী: মহাশয়কে . এ বিবষয়ে 


দকশয় প্রবন্ধ এবং তৎসহ প্রকাশ 
করেছে এক বিশেষ সংবাদ একে- 
বারে প্রথম পৃদ্ঠায়। এ সংবাদ 
পাঁরবেশনে রামমোহনের ব্ক্তিবাদশ 
ভন্তাধারাকে বার্থ অনুসরণ করা 
হয়েছে_এ আভমত অনেক বুদ্ধি 
জীবীর। সংবাদ্টির শিরোনানা_ 
বৃদ্টি] বৃচ্টি! সংবাদে লেখা 
হয়েছে_ “বৃষ্টি পড়ায় এখানকার 
লোকের আনন্দের সশমা ছিল না। 
রাস্তার লোকেরা বলাবাল কর- 
ছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর কথা। তানি 
এখান থেকে চলে যাবার ঠিক পর- 
মৃহূতেই এই বাষ্ট নামে। অনে- 
কেই বলাবাঁদ করছেন, শ্রীমতী 
গান্ধীর জন্যই শুভ বৃষ্টি নেমেছে 19 
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গণটুকাটুকি পরনে 


পরীক্ষায় টোক টু কর জন্য প্রধানতঃ 


 কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর 





ছাত্র লীন ন্বিল্জোষ্ধ 
রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউ- 


বাব; সহানুভূতি দোখয়ে বলেন যে, জকলচ্ছি যে, মঞ্শিক্ষা পদ নিয়নের নির্বাচনকে কেন্দু করে ছাত্র 


এ ব্যাপারে দক্খিত। কিন্তু ঘট- 


থেকে বশ্বাবদ্যালয়ের সর্বস্তরের 


লীগ্গ দ টুকরো হঙ্পেছিল। বর্ত 


নার সঙ্গো স্থানীয় যুব কংগ্রেস পরীক্ষার অধিকাংশ প্রশ্ন এই 'দাজে- মানে এই বিরোধ বাংলাদেশে নতুন 


করে নেয়। দোকান ল্ঠের সঙ্গে নেতা শঙ্কর জাঁড়ত থাকার জন্য শান থেকে আদে। আমার জিজ্ঞাস্য 


'ষারা জাঁড়ত ছিল তাদের নাম-_-ঘন- 
শ্যাম সাউ (ঘোননল্লা) পাঁভানন পাল 
সুধাংশু পাল ও শঙ্কর দাউ ।। এরা 
এলাকার সুপরিচিত সমাজবিরোধী। 
থানায় এদের 'নামে বহু ভায়েরশ 
আছে। এদের কাজই ছিল লুটপাট, 
ছিনতাই ইত্যাদ। এখন নব কংশ্া- 
সের কমশি। 

দোকান দখল নেওয়ার পর 


পণ্যালাল সংএর মা ও ভাইপো বারের জশবনধারণের একমাত্র উপায় । সাজেশান ক্রেতাদের কাছেও 


থানার ডায়েরী করতে বান।- কিল্তু 
ডায়েরী করে ফেরার পথে কংগ্লে- 
সরা তাদের মারধোর করে এবং 
অপমান করে। পরের দন সতেরোই 


তাঁর পক্ষে কিছু করা নয়। 

নিরুপায় পণ্তালাল নঁসং সমস্ত 
ঘটনার বিবরণ দিয়ে (ভাঁস,-ভ ডি 
ও নর্থ ডি সির কাছে প্রতিকারের 
আবেদন জানিয়ে দরখাস্ত / করেন। 
কিন্তু আজ পর্যন্ত দরখাস্তের কোন 
ফল পাওয়া যায় নি। 


এইরূপ সাজেশান তাঁরা দেন কি 
করে এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় 
এই সংস্থা পাঁরচালনা করেন 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক- 
জন প্রবণ ও নবীন অধ্যাপক- যাঁরা 
নাকি নীতি নির্ধারণ করেন ও 
ছাদের ভবিষ্যৎ গঠন করেন। আমি 


প্রসঙ্জাত উল্লেখযোগ্য যে, . এই আশা করি আপনার হস্তক্ষেপের 


দোকানটিই পণালাল 1সং-এর পারি- 


ফলতঃ এ ব্যাপারে কেস করার মত 
পয়সাও তাঁদের নেই! তাঁরা নির্‌- 
পায় ও দিশেহারা হয়ে ভাবছেন, 


ফলে এই হঠকারতা বন্ধ হবে। 
অনু- 
রোধ করি তাঁরা যেন এবিষয়ে অব- 
হত হইয়া এই সংস্থাকে চাপ দেন, 
যেন তারা ছাব্রদের জীবন নিয়ে 
ছানাসান খেলতে না পারেন এবং 


তারিখে আবার তাঁরা থানায় ডায়েরী কোন্‌ অগরাধে তাদের উপর এরকম ছাত্রদের ভুল সাজেশন. দিয়া টাকা 


করতে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত আঁফ- 
সার ডায়েরী নিতে অস্বীকার 


অত্যাচার নেমে এল? 
জনৈক তথ্যাঘির 


নিতে না পারেন। 
-. জনৈক পরীক্ষার্থী 


রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ 
তুলতে বাচ্ছে। "ডাকসু? (নির্বাচনে 
বারা "ম্াঁজববাদের” শ্লেশান নিয়ে 
নির্বাচনে নেমেছিল সেই মাখন- 
সাশ্দকী গ্রুপ রব-াসরাজ গ্রুপের 
চেয়ে অনেক কম আসন পেয়েছেন। 
প্রকৃতপক্ষে রব-সিরাজ্ঞ দলের বিরদ্ধে 
যে সব অভিযোগ তোলা হয়েছিল 
তা ছাত্র সমাজ মেনে নেযনি। কিন্তু 
বর্তমানে রব-সিরাজ গ্রুপ আর 
একা নয়। শ্রমিক লগাও তাদের 
পাশে এসে দাঁড়য়েছে। 

" অম্প্রতি_এই ছাত্রনেতারা এক 
বিবৃতিতে বর্তমান গঁলপরিষদ 
ভেন্টে দেবার সুপর্চারশ করেছেন। 
পাঁরবর্তে শেখ মজিবের নেতৃত্বে 
একাট বিস্লবাঁ সরকার কায়েম করার 
কথাও বলা হয়েছে। এই সরকার 


একাঁট' অল্তর্কতী সংবিধানের মাধ্যমে 
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একেই বলে বরাত। যে কোন 
প্রতিষ্ঠান রজত জয়ন্তী বা সুবর্ণ‘ 
জয়ন্তী উৎদব পালন করে গ্যাটের 
কাঁড় খরচ করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ 
সংবাদপত্র জগতের "দালাল 'শিরোমাঁপ 
আনন্দবাজার পত্রিকা তাদের সনবর্ণ 
জয়ল্তশ উপলক্ষে মোটা টাকা মুনাফা 
কামিয়ে নিল। খোদা যখন ছশ্পর 
ফটুড়ে। মুনাফাটা এসেছে বিজ্ঞাপন 
থেকে। পারস্পরিক স্বার্থে বিজ্ঞা- 
পনদাতা ও এস্টাববিসমেন্ট পরস্প- 
রকে তোয়্জ করে। তাছাড়া বাজন 
বোঁপরা প্রাতচ্ঠানে জনসংযোগ 
আফসার এবং বিজ্ঞাপনের দালাল 
কোম্পানীর মাতব্যর হয়ে বসে 
আছেন সপ আই রাজনশীতর 
ধারক ও বাহক । এ'রা প্রগাতশশল 
ইীন্দরার প্রগাঁতশীল াুণগ্রাহশী। 
অতুল্য ঘোষের মুখপত্র আনন্দ- 
বাজার সম্প্রাত হীন্দরার কাছে দাস- 
খং লিখে দিয়েছে । সুতরাং প্রগাতি- 
শীল পি আর ও, আযাকাউল্ট একাজ- 
কিউাটভ ও ম্যানোজজং 'ডরেকটর 
আনন্দবাজারকে বেশিয়া কোম্পানী 


যুদ্ধ শেষের 


আনন্দবাজারের অতীত ও বর্তমান 


আনন্দবাজারের পাতার তাদের ছবি 
ও নাম স্থান পেল না। এ'রা হলেন 
স্বগত মাখনলাল সেন, অমূল্যচচ্দ্ 
সেনগুপ্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ মজ্জমেদার ৷ 
সত্যোন্দনাথের নাম একবার উল্লি- 
খিত হয়েছিল, ‘কিন্তু প্রথম দুজন 
একেবারে অস্বীকৃত। অথচ মাখন- 
লাল সেন আনন্দবাজারে যোগা না 
দিলে আজ আনন্দবাজারের আস্তিত্ব 
থাকত না। অমূলাচন্দ্র "ছিলেন 
আনম্দবাজারের বার্তা, সম্পাদক, যাঁর 
আমলে আনন্দবাজারে প্রচার সংখ্যা 
হু হু করে বেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই 
তিনজন ছিলেন এক সময়ে আনন্দ- 
বাজারের ভাগর্াবধাতা ।' 

আনন্দবাজার শর হয় সাড়ে 
চার হাজার টাকা আলধন নিয়ে। 
দু হাজার টাকা অশোক সরকারের 
পিতা প্রফুল্ল সরকারের, দু হাজার 
টাকা অমৃতবাজারের ঘোষ পাঁর- 
বারের মৃণালকাঁল্ত ঘোষের আর 
পাঁচশো টাকা 'দুরেশচন্দ্র মজুমদারের ৷ 
মৃণালকাঁ্তি ঘোষ পরে তাঁর অংশ 
সুরেশ মজুমদারের কাছে বেচে 
দিয়োছলেন। . 

প্রথম প্রকাশের পর আনন্দ- 
বাজার তেমন সুবিধে করতে 
পারেনি। তখন পত্রিকাটি গাল্ধি- 
বাদী সমরেশ মজন্মদার ছিলেন 
শ্রীগোরাঙ্গা প্রেসের মালিক। এ প্রেসে 
পাকা ছাপা হত এবং আঁফসও 
চিল সেখানেই । 


প্রাপ্য চাই 





দিলীপ অভুজদার 


কাঁদন আগো বাংলা দেশ কৃয়ক 
সাঁমাতর পূর্বাঞ্চল সম্মেলন অনু 
ছ্ঠত হল ঢাকার শিবপুরের আসাদ 
কলেজ প্রার্গানে। বিশাল জমায়েত 
হয়োছল নাক. রায়পুরা, পাঁচ 
হরাঁদ, রূপগঞ্জ প্রভাত নানা জায়গা 
থেকে মিছিল এসেছিল। শিজ্প- 
প্রধান অণ্তলগদাীল থেকে শ্রামক 
[মাছিলও এসোছিল। আমার এক 
প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধ বললে, ভাই সম্মে- 
লনের মণ্টে একটা অদ্ভুত শ্লোগান 
শুনলাম__অদ্ভুত কবিত্বসয় শ্লোগান। 
 শ্লোগানটা আর কিছুই নয়, স:কান্ত 


“যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য চাই।॥ কার 
কাছে কে কার প্রাপ্য চান্স ? প্রাপ্যটা 
কাঁ? এবং সেটা ন্যার়সঞ্জাত তো? 
এ সমস্ত অর্বাচীন প্রশ্ন আমার 
মনে ভাঁড় করে আসতে পারে বুঝেই 
বন্ধুটি আমাকে বোঝাতে বসে 
গেল। জানতাম সে রাজনীতি 
করে। তাই প্রতিটি শেলাগানের 
প্রীতাটি শব্দের তাংপর্ষ বিশ্লেষণে 
তৎপর হবে, তাতে আর আশ্চর্য 
কী? সে বললে, যুদ্ধ তো আর 
শেখ মুজিব বা মাম্পুসভার কজন 
সদস্য মাত্র করেনি; সাড়ে সাত কোটি 
মানুষ বদ্ধ করেছে, ত্রিশ লক্ষ প্রাণ 


আত্মাহুতি দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ 


মানুষের প্রাণের বিনিময়ে, রন্তের 
বিনিময়ে, ত্যাগের বিনিময়ে যে 
স্বাধীনতা পাওয়া পোল তার ফল- 


ভোগের অধিকার সকলেরই । ,দৃঢ- 


তার সলো বন্ধুটি বোবালে, বাস্তবে 
তা হচ্ছে না ভাই; সমাজতন্ল্ের নামে 
চূড়াল্ত অঁসাম্যতল্ব আর গপতল্মের 
নামে লুঠপাঠতন্ঘ চালু হয়েছে। 
গ্রামদেশে প্রশাসন নেই। মৌলানা 
ভাসানীর মত বৃদ্ধ দেশপ্রেমিক ভ্রন- 
নেতাকে কে বা কারা দেশদ্রোহশ বলে 
চাহন্ত করতে সুরু করেছে। ন্যাশ- 
ন্যাল আওয়ামী পাঁটর সৎ করী- 
দের' উপরেও হামলা নেমে এসেছে। 
অথচ সরকারের সঙ্জো সহযোগিতা 
করে আন্তরিকভাবেই দেশকে গড়ে 
তুলতে চার বলে তারা ঘোষপা 
করেছে; রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
এসেছে, এখন তাই অর্থনোতিক 
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। 
কিল্তু অর্থনৌভক স্বাধশনতার 
পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়য়েছে এক 
শ্রেণির সুযোগসম্ধানী প্জিপতি, 
মজুতদার আর চোরা কারবারী। 


এবং এদের দমণের ব্যাপারে মুজিব. 


সরকার অনেক আবেগপ্রবণ কথা 
বলছেন বটে, কচ্তু বাস্তব কাষক্র- 
মের নমূনা তো দেোখনা। তাই 





রামরাম বনু 


তিন চার বছর বাদে পা্রকাটি প্রায় 
উঠে যাবার উপক্রম হয়। সুরেশ 
মজুমদার কাশজ বন্ধ করে দিতে 
চান। কারণ শ্রীগৌরাঙ্ঞা প্রেসের 
কাছে অনেক দেনা হয়ে গেছে। 

এই সময়ে আনল্দবাজারে ম্যানে- 
জার হিসেবে যোগ দিলেন মাখন- 
লাল সেন। তাঁর সঙ্জে; সম্পাদক ও 
বার্তা সম্পাদক হয়ে এলেন যথাক্রমে 


দাষ হয়ে উঠল। শ্রীগোঁরালা প্রেসে 
দেনা বাড়তে লাগল । পত্রিকা চালানো, আনন্দবাজারের অফস মণর্জাপ্র 


অসম্ভর্ব হয়ে পড়ল। কিন্তু মাখন 


যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য চাই; চাই পাণতন্ম 


বাঁচার আঁধকার, মতপ্রকাশের স্বাধী- 


নতা, জীবিকার আঁধকার-_। কাঁবত্ব- 


ময় হলেও শ্লোগানট্টা যেন মানুষের 


ককের কলিজা থেকেই উদ্থিত 
হয়েছে। যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য চাই 
বৈ কি। 

লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম 

_ অনেক 'দিয়োছ উজাড় গ্রাম 

সদ ও আদলে আজকে 

তাই 

বৃদ্ধ শেষের প্রাপ্য চাই। 
* * * আমার চোখ খুলে গেল। 
ষষ্ঠ ইন্দ্রয়ের সাহায্যে অনুভব কর- 
লাম, শ্লোঙ্গানাট শুধু বাস্তব নয়, 
চিরায়ত এবং সার্বক। কারণ, 
গ্রীতার “শনক্কাম কমবাদ" দর্ব- 
লকে প্রতারিত করার জন্য সবলের 
হাতিয়ার, এবং প্রতর্মরত দলের 
সাল্মনার দম্ব্ল। 

এপার বাংলাতেও (যুদ্ধ শেষের 
প্রাপ্যের দাবী ক্রমশ সোচ্চার হয়ে 
উঠছে। কর্তারা বলছেন, যুদ্ধ 
কোথায় শেষ হল? কমশিরা বলছে, 
“লাও ঠ্যালা-তার মানে? হলফ 
করে বলতে পারেন গেষ্ঠসন্দা 
বঝাঁহিনশ কংগ্রেস হাইকম্যাস্ডকে কি 
দুশোটার উপর আসন পাওয়ার 
আশ্বস্ততা দান করেছিল? যুদ্ধ 
নয়? এবারের নির্বাচন একটা 
ঘোঁষত যুদ্ধ নয়? পোর্টা ফেব্রুয়ারী 
মাসটা কি? আপনারা শনাশ্চ্তে 


ঘংম তে পেরেছিলেন £ না, মোশাই 


করতে লাগলেন। প্রচুর দেনা। 
প্রায় আট হাজার টাকা। অর্থাৎ 
আনন্দবাজারের মূলধনের চেয়ে 
বোশ। | 
দরর্দনের অবসান সূচিত হল। 
কলকাতায় কংগ্লেসের আঁধবেশন 
বসল ৷ মাখন দেন ও অমূল্য সেন- 
গৃপ্ত সংবাদ আঁফসে পোঁছনোর 
এমন সুন্দর সংগঠন গড়ে তুললেন 
যে, আনল্দবাজারের কভারেজে কংগ্লেস 
নেতারা এবং দেশবাসশ অবাক হয়ে 
গেলেন। কাগজের প্রচার উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধ পেতে লাগল। কয়েক বছরের 


" মধ্যে এমন অবস্থা হল যে, 
_ শ্ৰীগোঁরাঙ্গা প্রেসের ফ্ল্যাট মোঁসনে 


কাগজের চাহিদা পূরণ অসম্ভব 
হয়ে উঠল। 

' ইতিমধ্যে, যে সুরেশ মজুমদার 
এক 'সময়ে আনন্দবাজার বন্ধ করে 
দিতে চেয়েছিলেন তাঁর আনন্দবাজার 
সম্পর্কে আল্লহ অনেক বেড়েছে এবং 
মাতববরীও সুরু করে 'দিযেছেন। 
এরপর রোটারী মেসিন কেনা হল। 


ম্টীটে উঠে গেল। এবং সুরেশ 


প্রথম প্রকাশের সেন দমবার পান্নু নন। ডান দেনা মজহমদার আনন্দবাজারকে সম্পূর্ণ 


এক এক করে ফঃটে উঠতে লাগল । 
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত 
নিখাদ দেশপ্রেমকের আল্তারকতা, 
নিয়ে, বখন যেখানে বলেছেন কর্তারা 
সেখানেই তখন ছুটে গেছে টংট 
টিপে ধরেছে বিরোধী মতের, হত্যা 
করেছে, জখম করেছে, আগুন ধাঁর- 


পাত 


রুপে গ্রাস করতে লাগলেন আশ্চ- 
বের কথা, রোটারী মৌসন কেনা 
হয়োছল আনন্দবাজ্ারের নামে নয়, 


সুরেশ মজুমদারের নামে। 
তারপর বর্মশ স্মীট। পলিসি 
নিয়ে মাখন সেনের সঙ্গে সুরেশ 
মামদারের সংঘাত . শুর; হয়ে 
পোছে। বাঁদও মাখন সেন [নিজে 
আট হাজার টাকা ধার করোছিলেন, 
কিল্তু এর পরিবর্তে তাঁর নামে 
কোন শেয়ার গ্রহণ করেন ন। ফলে 
তান ছিলেন আনন্দবাজারের বেতন- 
ভুক কর্মচারী মাত। সুরেশ সন্জুম- 
দারের সঙ্গো বিরোধের পারপাততে 
একদিন মাখন সেন, অমৃঙ্গ্য সেন- 
গুপ্ত ও সত্যেন মজদমদারকে বিদায় 
নিতে হলেন। 

কিম্তু ভাগ্যের এমনই পাঁরহাস 
যে, প্রফুল্ল সরকারের পুত্র অশোক 
সরকার আজ সুরেশ 'মজমদারকেও 
আনন্দবাজার ৷ থেকে মুছে দিতে 
চাইছেন। এখনও বতদরাল্তে তাঁর 
জল্মদিন পালিত. এবং আনন্দ- 
বাজ্জারে তার একটি ছবিও ছাপা হয 
বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে প্রফনল্ল 
সরকারকে সামনে নিযে আসা হচ্ছে। 
পশ্যাশ একশো বছর পরে দেশের 
লোক জানবে, সুরেশ মজুমদার 


অনন্দবাজারের কেউ নয় প্রফক্লা 
সরকারই আনল্দবাজারের প্রাতম্ঠাতা- 


সম্পাদক। 


দিয়েছে এলাকা ৷ হ্যাঁ বলতে পারেন, 
পুলিশ ছিল, প্রশাসন ছিল, হাতিয়ার 
ছিল সঙ্গো; কিল্তু, একথা আজ_ 
অস্বীকার করতে পারেন কি অস্ত 
নয়, মানুষই শান্তর উৎস ? 

. তাই আজ ব্দ্ধ শেষের প্রাপ্য 
চাই, বই-ীক। শুনতে পাই এই 
দাবী আদায়ের সংগ্রাম সুর? হষে 
শায়েছে। এবং তা গ্ান্ধশবাদশ 
আঁহংসার মসৃণ পথ বেয়ে চলছে 
না। নন্দকেরা বলছেন, সেইজন্যই 
নাক এ্যাড হকের ঢকঢক; «“আমা- 
দের সংগঠনে সি পি এস ও নকশাল 
ঢুকে গেছে” বলে তারস্বরে চশৎকার, 
অস্ম সংগ্রহের আঁভষান ইত্যাদি 
ইত্যাদি। 


ফ্ট্টসম্যানে কর্মী টাই 


(ছর্পশের প্রাতানাধ) 


/ 

জানা শেল, স্টেটসম্যান প্রাত্রকার 
কতৃপক্ষ সম্পূর্ণ বে-আইনী ও 
আগালতাদ্মক উপায়ে এগারজন 
শ্রীমককে গত সাতাইশে এপ্রল 
বরখাস্ত করেছেন। এদের মধ্যে 
দুজন প্রাক্তন শ্রামক নেতাও আছেন। 

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, 
স্টেটসম্যানের সেন্ট্রাল ডেদপ্যাচ 
রুমে, যেখানে রোটারী মোঁসন থেকে 


“স্বাদের ‘ডাক মজদুর' বলা হয় তার। 
পাত বছরের ডিসেম্বরে ওভারটাইম 
করেন। সেই মর্মে রেকর্ড বইয়ে 
ওভার ট্রাইমের ব্যাপারটা লেখাও 
হয়। মালক পক্ষের প্রাতানাধ সেটা 
যাচাই করে প্রাতাদন সেই খাতায় 
সম্সঘতিসূচক স্বাক্ষর দিয়ে এসে- 
ছেন। 

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই বে, 


বোঁররে আসা কাজ কাউন্টিং, সাঁটং এই মজদুরদের সাতই _ জ্রানুরারণ 


be) প্থচাকং হয় সেখানকার মজদররা 


(শেষাংশ অষ্টম প্‌্ঠার) 


বঙ্গে “কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়া 
চ্ছেন। এর মধ্যে এগারো লাখ শহ- 
রের শিক্ষিত বেকার আর 'দতেরো 
লাখ গ্রামীণ বেকার। বে-সরকারী 
'হসাবে পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা 
প্রায় চল্লিশ লাখ। 

সারা দেশেই বেকার সংখ্যা হু 
হু করে বেড়ে বাচ্ছে। 'দম্প্রাতক 
একটি সরকারণ সমীক্ষা থেকে জানা 
গেছে ষে সারা দেশে বেকার সংখ্যা 
বে তিক কত তা পর্যন্ত দরকার 
অথবা পারকজ্পনা কাঁমশন জানেন 
না। ' 

তবে শিজ্পোংপাদনের স্চক 
সংখ্যা থেকে দেখা যায় যে সারা 
দেশেই শিল্প কারখানার উৎপাদন 
সংকুচিত হয়ে এসেছে। বে-দরকারণ 
শজপপ্রাতিষ্ঠানগ্চুলিতে  উানশশো 
ছেষাট দালে বে-সরকারশী শেপ 
আটযাটু লক্ষ ' লোক কাজ করতেন, 
ডানশশো একাক্তর সালে /তাদের 
সংখ্যা এক লক্ষ কমে সাত লক্ষে 


সংখ্যা দুতগাতিতে বেড়ে চলেছে 
এবং প্রাতবছর শাক্ষত ও গ্রামীণ 
কর্মপ্রার্থটীর সংখ্যা বেড়ে হাওয়ার 
ফলে দেশ এক অসহনীয় অবস্থায় 
উপন”*ত হয়েছে। 

আকাণকুন্ুম পরিকল্পন! 

কেন্দ্রীয় সরকার বাজি রাজ্যে 
কর্মসংস্থানের জন্যে কতগ্াল পাঁর- 
কজ্পনা মঞ্জুর করেছেন। এর একটি 
হচ্ছে গ্রামীগ অস্বচ্ছল চাষী ও কৃষি 
মজদরদের আয় বাঁদ্ধর জন্যে ধরণ 
মপ্রুর। ফণের এক তূতীয়াংশ 
অনুদান এবং দুই তৃতীয়াংশ সহজ 





পশ্চিমবন্দে বেকার মমগযা সমাধানের নামে 
গৰকাৰেৰ শিখম়লত গৰিককনা 


শর্তে পরিশোধ করতে হবে। অপর 
পাঁরকম্পনা হচ্ছে গ্রামীণ কর্ম সংস্থা- 
নের আঁতশয় জরুরী পারকল্পনা। 
এই পাঁরকলপনা অনুসারে কেন্দ্রীয় 
সরকার সারা দেশে পখাচশাট উন্নয়ন 
বকে দু কোর্ট টাকা হিসাবে মোট 
পণ্যাশ কোটি টাকা বরাম্দ করেছেন। 

পাঁশ্চমবল্যো প্রলয় জেলা 
এবং বাঁকুড়া ও মোঁদনশপ্মরের খানি- 
কটা অগ্তল নিয়ে দুটি রক বেছে 
নেওয়া হয়েছে। পাঁরিকঙ্পনার লক্ষ্য 


অস্বচ্ছল চার্ধী পরিবার এবং কাঁষ- 
মজুর পরিবার বেছে নিয়ে তাদের 
হাঁপ-মরপ্া। পালন, পশ্দপালন 
ইত্যাঁদ কাজে অতারন্ত আয়ের 
সুযোগ করে দেওয়া হবে। 
“আতশয় জরুরী পরিকল্পনা” 
অন:সারে দুটি নিদি্্ট ব্লকে চতুর্থ 
পারকঞ্পনার' বাকী দুই বছরে দু- 
কোটি করে টাকা খরচ করে ক্ষদ্্র- 
সেচ ব্যবস্থা চাল; করা হবে এবং 
এই কাজে বেশ কিছু সংখ্যক 
লোককে 'নিষুস্ত করা হবে। 
“ইতিমধ্যেই নাকি কাজ শুরু 
হয়ে গেছে এবং পশ্চমবঞ্গোর গ্রামীণ 
বেকারদের দুর্দশা লাঘব হতে আর 
নাকি বেশী দেরী, নেই। 


ফ্টেটসম্যানে কর্মী ছাটাই 


(সপ্তম পৃঙ্ঠার পর) 
মদহনার পে-শ্লপে ওভারটাইম থাকা কালে ওভারটাই- 
যোগ করা হয় না। ফলে বিক্ষন্ধ মও করছে। অর্থাৎ 'নির- 
শ্রামকরা এর কারণ তাদের ওপর মত এভর্টাটর জন্য এরা 
ওলার কাছে জানতে গেলে তাদের মূসকাবারে নাইনে পাচ্ছে। 


অপমানস্‌চক 'কথা বলে ওখান 
থেকে ভাঙিয়ে দেওয়া হয় এবং 
বলা হয় যে, ওভারটাইমের টাকা 
দেওয়া হবে-না। 

এর কিছুদিন পরে এদের মধ্যে 
এগারো জনকে বেছে বেছে চার্জ- 
শট পিয়ে সাড়ে তন মাস সামায়ক- 
ভাবে বরখাস্ত করে রাখা হয় এবং 
গাত সাতাইশে এপ্রল পুরোপারি 
বরখাস্তের নোটিশ দেওয়া হর। 
এ'দের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও ্রাযাচ্- 
ধয়াটর টাকাও আটকে রাখা হয়েছে। 
এদের মধ্যে কেউ কেউ আঠাশ থেকে 
£তারশ বছর স্টেউসম্যানে চাকরী 


করছেন। 
অন্যাদকে কোম্পানী 
পেটোয়া লোকদের প্যুর- 
স্কার দিচ্ছে অভিনব 
উপায়ে । এরা ভিউাটতে 


ক্ষেত্রে আলাদা ব্যাপার। মোটা 
বেতনের একজন অফিসার অবসর 
গ্রহণ করলে সঞ্চো সঙ্গে নতুন 


এই পরিকল্পনার ফলে পাশ্চম- 
বঙ্গের বেকার সমস্যার {তলমাত্রও 
হেরফের হবে বলে ফাঁদ বিশ্বাস 
ধের খাতায় নাম লেখাতে হবে। 
রাজ্য সরকারকে জিজ্ঞাসা করা 
উচিত যে তারাও কি কেন্দ্রীয় সর- 
কারের এই ছেলে ভুলানো ছড়ায় 
মুগ্ধ হয়ে পড়বেন? 

পাশ্চিমব্জ্গে কেন্দ্রীয় সরকার 
চার কোট' টাকা খরচ করে গ্রামীণ 
[কারের কাজ্দ যোগাড় করে ফেল- 
বেন একথা সম্ভবতঃ তারাও বিশ্বাস 
করেন না। 

রাজ্য সরকার যাঁদ তাঁলয়ে 
দেখেন তাহলে দেখবেন বে এভাবে 
এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্চে 
পারে না। ফাঁদ হত তাহলে প্রতি 
বছর রাস্তাঘাট তৈরাঁ, পুকুর ও 
খাল খনন, নলকূপ বসানো এবং 
টেস্ট রিলিফ খাতে যত টাকা খরচ 
হর, তার ফলেই বেকার সমস্যার 
প্রকোপ কমে যেত। 


একই অর্থ নৈতিক লঙ্ন্তা 


শহরে কিংবা গ্রামে যেখানেই 


, হউক 'সঠিক ভিত্তিতে বেকার সমস্যা 


সমাধান করবার জন্যে পুরনো সমাজ 
উন্নয়ন পারিকজ্পনার পুনরাবৃত্তি 
করে বিন্দুমাত্র লাভ হবে না। গ্লামো- 
নয়ন, সমাজ উন্নয়ন প্রভাত গাল- 
ভরা পরিকল্পনা তো বিশ বছর ধরে 
চলেছে। তার ফলে “কি গ্রামের ধনী- 
দের সম্পদ আরো বেড়ে বায় ন 
এবং ধারীব মান্ষের অবস্থা আয়ো 
খারাপ হয় নি? 


ঠিত করেই করা বায়। 
খরচ বাড়ালেই হয় না, বরাম্ন মঞ্জুর 
করলেই হয় না। 


লোক 'নয়ে নেওয়া হয়। কাজের বাঁদ গ্রামীণ অর্থনশীতির কাঠামো 


তুলনায় সহকারণ সম্পাদকের সংখ্যা 
বেশ হওয়া সত্বেও সম্প্রীতি আরও 
একজন সহকারশী সম্পাদক নেওয়া 
হল। 


শহরের অর্থনশীতর কাঠামো একই 
রকম থেকে যায়, তাহলে সরকার 
হত অর্থই ঢালুন না কেন, তার 
সুযোগ একমাত্র বিস্তবানেরাই গ্রহণ 


প্রবাহ কিংবা আয় সৃস্টি করা 
সম্ভক নয়। 

পাঁশচসবঞ্চের মুখ্যমল্ী সম্ভ- 
বতঃ এই সমাজ্ঞবিজ্ঞানে বিশেষ 
অবহিত নন। তার বান অর্থ“সল্মী 
তারও অর্থনৈতিক কাঠামোর অদল- 
বদল করতে হলে কি ভাবে দরকারশ 
আয় ব্যয়ের নীতি পরিচালিত 
করতে হয়, সেই সম্পর্কে সম্যক 
ধারণা ররেছে বলে প্রমাণ পাওয়া 
না। | 

কৃষিমল্তী ছাস্পান্ কোটি 
টাকা খরচ করে দু বছরে খাদ্য- 
সমস্যা সমাধানের যে অপূর্ব পাঁর- 
কঙ্গপনা আমলা কর্মচারীরা তাকে 
বুদঝয়েছে তাই 
একবার তিন ভেবে দেখলেন না 
যে গভীর এবং অগ্ভাঁর নলকুপ, 
লিফট ইারগেশন সব কিছুর জন্যেই 
আগে দরকার 'বিদ্যৎশাক্ত। পাঁশ্চম- 
বঙ্গো আগামী দু বছরের মধ্যে 
ধবদ্যুংই পাওয়া সাবে না। তাহলে 
কি করে সাত্তার সাহেবের ছাপ্পক্ে 
কেট টাকা দিয়ে দ: বছরে খাদ্য 
সমস্যার সমাধান হবে? 
িল্প-বিশিজ্য মন্ত্রী ' 
কান্তি ঘোষের জ্ঞানবৃদ্ধ 
অনেক গালগল্প প্রচলিত অহে। 


নিয়ে মশগুল।' 
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কিন্তু হঠাৎ সাংবাদিক সম্মেলন 
ডেকে চটকল 'দমাতর কথামত পাট 
আমদানীর সুপারিশ করে তান 
বত্রিশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান 
করে ফেলবেন আশা করেন বলে কি 
করে তান ঘোষণা করতে পারলেন? 
তান কি জানেন না ষে সম্প্রত 
চটকল শ্রামকদের সঙ্গে চটকল 
সাঁমতির বে চান্ত হয়েছে তাতে 


-  পণ্যাশ হাজার “বদলশ” শ্রীমককে 


আগে কাজ দেবার কথা আছে ? 

আসল কথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী 
এবং তার মাঁল্পুসভার সদস্যদের পক্ষে 
সমস্যা যে কত গভীর, কত কঠিন 
সেটুকু বোঝাও 'দম্ভব হয় 'ন। 
সমাধানের পথ বাতলানো তো দূরের 
কথা] 

দলশয় দৃষ্টিভঙ্গী নিজে, অর্থ 
নীতির মত সামাজিক সমস্যার সমা- 
ধান করা যায় না। কিছ দলাঁয় 
লোককে চাকরণ 'দয়ে এবং িরোধশ- 
দের ছাঁটাই করে চাকর খাল করে 
তাতে নিজের লোক ঢুকিয়ে বেকার 
সমস্যা দূর হবে না। বরং ঘৃণা, 


তরুণ- পিঠে চড়ে ক্ষমতায় এসেছেন। এই 


বৈকারীর বাঘই তাদের ভক্ষণ 
করবে। 


লাৰ্শ ক্কফাস্জ্পান্সীন্ক কমাতিলম্ষক্ষেল্্ 


শ্িক্ৰল্্রে অ্ক্তিনোশা 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


এ রাজ্যে আবার হীঞ্জ- 
ন'য়ারং শিল্পে নিয়োজিত 
পাঁচশ হাজার শ্রীমকের কর্ম 
চ্যুতির আশংকা দেখা বাচ্ছে। 
প্রায় বছর তিনেক পূর্বে এই 
শিল্পে এই জাতীয় সংকট দেখা 
" শগয়লোছিল। তখনকার "সংকট 
দেশব্যাপী ইঞ্জিনীয়ারিং শিজ্পে 
ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে- 
ছিল। এঁবারকার , টক্তান্তের 
মূল হোতা হলো বার্ণ এণ্ড 
কোম্পানীর মালিক পক্ষ । 
মাঁলকপক্ষের পারচালন ব্যবস্থা 
ও খামখেয়ালীপনার বাল হতে 
চলেছে সাড়ে ছয় হাজার 
শ্রীমক। ফলে এই কোম্পানীর 
উপর নির্ভরশীল ছোট বড় 
ইঞ্জনীয়ারং কারখানার আরও 
প্রায় ষোল হাজারেরও বোঁশ 
শ্রমিকের ভবিষ্যত আঁনশ্চিত 
অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে। 


বার্ন রঙ 

বাঁভন্ন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্য 
সরকারের কাছে স্মারকালাপ পেশের 
মাধমে এই অবস্থার দ্ুুত অবসা- 
নের দিব জখনান হয়েছে। সেই 
সঙ্গো সরকার কর্তৃক সংস্থাটির 
পরিচালনভার গ্রহণের দাঁবও করা 
হয়েছে । 

এখানে উল্লেখ্য হাওড়ার এই 
বার্ন কোম্পানী ভারতের মধ্যে 
অন্যতম বৃহৎ ওল নিৰ্মাতা৷ 
বাজান ওয়কাযনের অর্ডার ছাড়াও 
দ্বিতাীর হুগলী সেতুর জন্য প্রয়ো- 
জনীয় চব্বিশ কোটি টাকার আঁধক 
মুল্যের সরঙামাঁদ সরবরাহের 
অর্ডার রয়েছে । কিল্তু মাঁলিক- 
পক্ষের স্বেচ্ছাচাঁরতার ফলে শত- 
করা পণ্ঠাশ ভাগ কাজ ব্যাহত হয়ে 
রজেছে। 

বিশ্বস্ত সূত্রে আরও প্রকাশ 
শেষাংশ নৰম পন্ঠায়) 
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. হৈল অনুঘন্ধান পর্ব সমা £ লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় 


সি 


(বিশেষ প্রাভানাষ) 
তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কাঁমশনের- 
নিজস্ব প্রীতবেদন অনুযায়ী সারা, 
ভারতবর্ষের মধ্যে ্িপুরায় খাঁন 
তৈল পাওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে 
বেশশ এবং ভিগ্রার তৈলক্ষেত্র বহু 
বিস্তৃত অগ্টিলে ছাঁড়য়ে আছে কলেও 
ধনম্চিত আশা পোষণ করা হয়। 
কিষ্তু দীর্খাদন ধরে এখানকার 
তৈল অনুসন্ধান পর্ধাট যেরকম 
শম্ুকঙ্গিততে চলছে এবং স্থানীর 
প্রজেক্টের ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্স 
চারপদের বিরুদ্ধে যেসব অকর্মন্যতা, 
দুনশত্‌, ও - প্রাদেশিক, সংকীর্ণ 
মনোভাবের আঁভবোগ উঠছে তাতে 
স্ধানীর় ওয়াকিবহাল মহলে বাজি 
আশংকা দেখা দিচ্ছে।, 

আশঙ্কা আরও দূঢ় হয়েছে 
পাশ্চমবাংলার তৈল অনুসন্ধান 


স্মরণ করে। রুশ তৈল বিশেষজ্ঞরা 
যখন অত্যন্ত দূঢ়তাক্স সো পপদ্ট- 


তা 

বার্ন কোম্পানী 

(অষ্টম পৃন্ঠার পর) 
বে, বার্ন কোম্পানীর মালিকপক্ষ 
শ্রামক কর্মচারীদের  প্রাভডেল্ট 
ফান্ডের পণ্লতিশ লক্ষাধিক টাকা 
জমা দের নি। এই টাকাশ্যাল তারা 
খরচ করে ফেলেছে বলে জনৈক 
শ্রমিক, নেতা আঁভযো করেন। এ- 
ছাড়া গত উনসত্তর দালের পর 
থেকে অবসরপ্রাপ্ত এবং কাজ ছেড়ে 
দেওয়া শ্রামক কর্মচারীদের 'পনওনা 
টাকাও 'সাঁটয়ে দেওয়া হয় নিব, ই 
এস আই স্কীমের টাকাও মাঁলক 
পক্ষ জমা দেয় ন। 

্বাভক্ম ইউনিয়নের নেতাদের 
সঙ্গো যোগাযেলা করলে তাঁরা আরও 
জানান যে শ্রামক কর্মচারীদের 
বেতনও যথাসময়ে দেওয়া হচ্ছে না। 





ওভারটাইম খাটিয়েও. সেই পয়সা 


বহু ক্ষেত্রেও ছয় সাসের পর তাঁদের 
দেওয়া হচ্ছে! 
ম্লিকপক্ষ কাঁচামালের টাকা ' 
জমা না দেওয়ায় কাঁচামাল পাচ্ছে 
না। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় আঘাত 
এসেছে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে 
রাজ্যের শ্রমসন্তী গত সতেরো ও 
উনান্রশে মে দ; দুবার দলীয় 
বৈঠক আহ্বান করেছিলেন। কিল্তু 
মাঁলিকপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের 
জন্যই এ বৈঠক হয় নি বলে জানা 
শেল। 

বিভব ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 
রাজোর শ্রমসন্তরীর কাছে এই অব- 
স্থার অবসান ও প্রয়োজনে, সরকার 


কর্তৃক পারচালনভার গ্রহণের যে 


দাক জানানো হয়েছিল সে বিষয়ে 
শ্রমদগ্তর নোৌতিবাচক মনোভাব গ্রহণ 
করেছে। শ্রমদপ্তরের আমারা এ 
বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের 
পক্ষে নয় বলে একটি ইউনিয়নের 
মৃখপার আঁভযোগ করেছেন । 


তেল আছেই, তখনও মান একাঁটি 


শিয়োছল বলে জানা গিয়েছিল । দকল্তু আমরা খবর পেয়েছি। 


'জ্রীলং-এর কাজ শুরু করার আগে 
জানা গেল এখনো নাক বহু হল্ত- 
পাঁত.আসার বাকী রয়েছে এবং 
এসব জিনিবপন্ন বিদেশ থেকে 
আসবে । এই ধরণের আরো বেশ 
কিছু অজুহাতে 'ভ্রলং-এর কাজ 
ক্রমেই পিছিয়ে বাচ্ছে। যেখানে তেল 
কমিশনের কেন্দ্রীয় দফতরের নির্ভর 
যোগ্য 'দূত্রের খবর িপুরার মোট 
চৌন্দটি কেল্দে তেল খোঁজা হবে 
এবং চিতিনটিতে আবলদ্বে, সেখানে 
বরমুড়ার মাত্র একটি কৃপ খুড়তে 
পায়েই হাজার বায়নাক্কার টাল- 
বাহানা শুরু হয়েছে। সারা 
পৃথিবী জুড়ে মাঁক্নি তৈল কুবের- 
দের বহু বিস্তৃত জাঙ্গের খবর বারা 
রাখেন, তারা এটাও সহজেই বুকতে 
পারবেন যে ভারতে নিজস্ব উদ্যোগে 
তৈল উত্তোলন পর্বাট তাদের পক্ষে 
খুব স নজরে দেখা 'দম্ভব নয়। 
প্রকৃতপক্ষে মাঁক্ন তৈল কোম্পানী- 
গুলো প্রথম , থেকেই ভারতবর্ষে 
তৈৰ প্রাপ্তি সম্পর্কে নৈরাশ্যই প্রকাশ 
করেছে এবং আমাদের তৈল কাঁম- 
শনে মানি লবী কতখাঁন প্রভাব- 
শালী তা এখনো অনুসন্ধান করা 
হয় নি। 

পরতো গেল তেলক্‌প খোঁড়া 
কেন্দ্রীয় দপ্তর সংক্রান্ত কথা। কিস্তু 
স্থানীয় ভাবে ঘটনাটা কি হচ্ছে। 
সর্বশেষ বে মারাত্মক খবর পাওয় 
গেছে সেটা সাঁত্য হলে ত্রিপুরার 
তৈল অন্সম্ধান্‌ পর্ব এখানেই শেষ 
হয়ে গিয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। 
বরমড়ায় 'ভ্রিলংএর জন্যে টাওয়ার 
বসাবার উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ - টাকা 
খরচ করে-বহ? সময় ধরে যে ভার্তীঃ 
তৈরী করা হয়োছল, ' শোনা যাচ্ছে 
তাতেও নাকি মারাত্মক রকমের দুটি 
রয়ে গেছে এবং 'ভ্রিলিং এর কাজ 
শুরু হলেই বড় রকমের দুর্ঘটলা 
ঘটবার আশঙ্কা রয়েছে। এই খবর 


সাত্য হলে সমস্ত কাজকর্মই আবার 


গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। 
গত চোম্দই মার্চ ধর্মনগ্লারে 
আঙগুন লেঙ্গে তেল কাঁমশনের বহু 
লক্ষ টাকার জিনিষপতর নষ্ট হয়ে 
যায়। আঁভিযোগা পাওয়া গেছে, ধর্ম 
নগর রেলন্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার 
আঙ্দন লাগার বেশ কিছুদন 
আগেই স্থানীয় প্রজেক্টর ভারপ্রাপ্ত 


তীর জন্যেই কয়েক লক্ষ টাকা নষ্ট 
হল ও কাজও পোঁছিয়ে গেল৷ J 


এবং এরা একাঁট চক্র গড়ে তুলেছেন 
মনে হয়। নিজেদের অকর্মনাতা ও - 
দুনীশত ঢাকবার জন্যে স্থানীয় 
আঁধবাসী ও" নিজেদের কর্মচারীদের 
বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় দপ্তরে বেনামী 
চিঠি পাঠিক্সে অবাশ্ালশী বলে 
দানজেদের নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে 
বানানো গক্প ফাঁদছেন বলেও 
অথচ 


তুলতে পারবেন না। গত পঁচিশ 
বছরে এই প্রশাসনে বহু অবাঞ্খালশ 


বাটার ওয়েদারপ্রফ জুতো টেকসই রবারে তৈরি, তাই সহজে 
জার্প-ছাব হবে লা। ভিতরে উৎকৃষ্ট কাপড়ের আস্তর এর 





( নর? 


চারীর আঁধকাংশই বাঙালী এবং 
চক্রের বহ: দুনশীতি ধরা পড়ে যাচ্ছে 
কলেই কর্মচারীদের অবাঞ্জালণ- 
ধিরোধিরা ও স্থানায় বাঙাল 


“ প্রধান অগ্ুলে প্রাতিকৃল পরিবেশের 


ধুয়ো তুলে সমগ্র প্রজ্জেতের কাজ 
কমেই একটা চরম বিশৃঙ্খলা 
সাঁষ্টর অপচেষ্টা চলছে বঙ্গে মনে 
'হয়। কারণ ইতিমধ্যেই শরণার্থী 
'শাবরের চোরাই পল কেনা, 


Regd. No. C 72 


ফরাকার দল 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


যে, রাও ফরাক্কা প্রকল্প বানচাল 
করতে চান। দুবছর অক্লান্ত পাঁর- 
শ্রম করে শ্্রীচক্রবর্তী প্রকল্পের 
পুশ্থানুপদুঞ ডিজাইন তৈরি করেন। 
এই ভিজ্াইন সংশোধনের আদেশ 
দেন শ্রীরাও ৷ প্রায় বছর খানেক ধরে 
শ্রীচক্রবর্তশ বোঝাবার চেষ্টা করে- 
ছেন যে, সংশোধিত ডিজাইনের 
[ভাত্ততে কাজ হলে ফরাক্লার খাল 
দিয়ে জল ঢুকবে না। অকাট্য ব্যস্ত 
দিয়ে বোঝানো হলেও শ্রীরাও 
নিজের ভিজাইনের ভিত্তিতে কাজ 
চালানোর আদেশ দেন। 
শ্রীচক্ষব্তশি ই'ঞ্জনীয়ার মহলে 
প্রচণ্ড দক্ষ এবং একগুয়ে বলে 
পারাচিত। প্রীরাওয়ের আদেশের 
সঙ্চো সঙ্গে তান যরাক্কা প্রকল্প 
থেকে পদত্যাগ করেন। ওঁর জায়গায় 
আসেন আর একন্রন খ্যাতনামা 
খালী ইঞ্জিনীক্পার শ্রীদেবেশ 
মুখারজশ। শ্লীমখার্জী আসার স্পো 
সঙ্গো প্রকল্পের প্ল্যান অনুযায়ী 
ফয়াক্কা থেকে জবক্গীপ্‌ব পযন্ত 
ছাঁববশ নাইল দীঘ খাল খননের 
কাজ ব্যারেজ তৈরশর সঙ্গো সোই 
আরম্ভ করতে চান। শ্লীরাও তখন 
বলেন “এতবড় নদশতে পাঁথবশীর 
ইতিহাসে কখনও ব্যারেজ তরি 


হয়ান। এখানেও সম্ভব নয়। তাই 
আগে থেকে খাল খুডে পয়সা নষ্ট 
কবে লাভ নেই ।” 

শ্রীরাও ভেবোছল কোনদিনই 
এই ব্যারেজ তোর হবে না এবং উত্তর 
প্রদেশের জেদতদারের সঞ্পো তাঁর 
গোপন যোগসাজস ধরা পড়বে 
ন। দিনরাত খেটে দেবেশবাবু 
তিন বছর আগে প্ল্যান অনুষারণ 
কারেজ তোর সম্পূর্ণ করে ইতি- 
হাস সমষ্ট করলেন। 

এই ঘটনা হতে পারে জেনে 
শ্রীরাও একটি ব্যবস্থা করেছিলেন 
অনেক আগে থেকেই । খাল খননের 
কন্ট্াক্ক সরকার সমস্ত নীতি আতি- 
ক্রম করে নিজের একজন পেটোয়া 
কল্মীক্কর তারাপূরওলার হাতে সপে 
দেনা আপাতই তাকে শেখানো 
ছিল যে, বাভল্ন অজুহাতে খাল 
খোঁড়ার কাজ বন্ধ রাখতে হবে। 
বাহাত্তব সালেও খাল কাকস্য 
পারবেদ্না। এখন দেবেশবাব আর 
বাসবল্লভকাবুব মতে আরও তিন 
বছরের আগে খাল খনন সম্পূর্ণ 


হবে না। 
অদ্ভুত অজুহাতে খনন কার্য 
বন্ধ আছে। ওখানে নাকি শ্রামকরা 


ধর্মঘট করেছে দশর্ঘ দিন ধরে। সব 





১৯৭১ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত কবিতা 


গা 


শুধু চিলির নয় সমগ্র লাতিন আমেরিকার, শুধু লাতিন 
আমেরিকাঁরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর লক্ষ কোটি মাহুযের সঙ্গে যার 
সম্পর্ক ভ্বদষের, সম্পর্ক সংগ্রামের, সেই সংগ্রামী কবি পাবলো নেরুদার 
শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলন প্রকাশিত হলো! | 

সমগ্র লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী মানুষের আশা, আকাংখা, 
ব্যধা, বেদনা, ঘৃণা আর ক্রোধ নেরুদা যেসব কবিতায় বিধৃত 
করেছেন? যেসব কবিতার জন্য তিনি পেয়েছেন আন্তর্জাতিক শাস্তি. 





ঈত্রই প্রকাশিত হচ্ছে : SECOND ENLARGED EDITION 
THE AGONY OF WEST BENGAL 





)) 
RANAJIT ROY 
পুরস্কার ( ১৯৬০ সালে ), পেয়েছেন লেনিন পুরষ্কার ( ১৯৬১ সালে ) 
আর পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার (১৯৭১ সালে) সেই সমস্ত কবিতা 
এই সংকলনে অশ্তভু্ত 


মোট আটব্রিশটি কবিতার এতবড় সংকলন বাংলা ভাষায় আর 
প্রকাশিত ব! অনুদিত হয়নি। এই সংকলনে রয়েছে কবির প্রথম 
জীবন থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাছাই করা কবিতা | 
রর দাম £ ছ টাকা 
1 নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড 
১২. বন্ধিম চ্যাটাঞ্ধি স্ট্রীট, কলকাতা-১২ 








দীর্ঘস্থারশ করলে ওর পয়সা পাও- 
যার সমবিধে। আর রামবল্লাভবাবু 
বলেন বে, ছাব্বিশ মাইল খাল 
বাহাম জন কল্দাক্ঠরকে ভাগ করে 
দিলে দ্রতগাঁততে কাজ সমাধা হতে 
পাবে। আশ্চের 
শ্রীসদ্ধার্থ রায় এ বিষয়ে তেমন 
মাথা ঘামাচ্ছেন না। প্রথমে বে উৎ- 
সাহ ফরাক্কা নিযে তানি এবং ভাঁব 


মন্ত্রীরা দেখিয়েছিলেন তাতে যেন যে, 


সহসা ভাঁটা পড়েছে! 
রামবল্রভবাবুর মতে খাল 
খুড়লেও জল আসবে না। এই সত্য 
শ্রীরাও হাড়ে হাড়ে জানেন বলেই 
তান খালের কাজ্জ বন্ধ রাখতে 
চান। খাল তোর হলে এবং তা দিয়ে 
জল না এলে প্রীরাওয়ের আগেকার 
প্ল্যান সংশোধনের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে 
যাবে। তাই শ্রীরাও নিজেকে 
বাঁচাতে চাইছেন। 
ইতমধোই একশো কুড়ি কোটি 
টাকার ওপর খরচ হয়ে গেছে। এখন 
খাল তৈরি হলে আবও কয়েক 
কোটি টাকা লাগবে শ্রীরাওয়ের 
সংশোধিত প্ল্যানে যে বদমায়েসী 
আছে তা সংশোধনের জ্রন্য। শ্রীরাও 
মাাসকলে পড়েছেন। 
এদিকে দেখা যাচ্ছে যে. ভূমি 
নিম্নে যে জলরাশি সেচের জন্য 
জমা আছে সে সম্পর্কে এই 'বিষবে 
অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা কেন্দ্রকে দীর্থ- 
দিন ধরে নানা উপদেশ ;,'দিয়েছে, 
কিন্তু উপদেশ কোন সময়ই অমলে 
আনা হয়ান। জিওল'জিক্যাল 
সাভের তরফ থেকে দাীঁদন ধরে 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরম্ভ করে 
পাঞ্জাব পর্যন্ত গঙঞ্গা-িম্ধু উপত্য- 
কায়৷ ভূমি নিম্ন জলের উৎসের ম্যাপ 
তৈরি হয়েছে এবং তাতে দেখানো 
হয়েছে সে, সেচের কার্ষে এ জল 
অফখরল্তভাবে ব্যবহার করা বাষ। 
এই ব্যবহারের জন্য খরচ একশো 
কোটি টাকার বেশি হওয়াব কথা 


জন্য গঙ্গা এবং সমস্ত উপনদশর 
জল টেনে নেওয়ার নানা প্রকল্পের 
কাজে কেন্দ্রীয় সম্মতি ও টাকা 
জুয়ে এসেছেন। 

এখন আবার নতুন প্রকল্পের 
কথা বলতে শুরু করেছেন। এ 
প্রকল্প হল গলাকে কয়েক শো 
মাইল খালের সাহায্যে কাবেরর 
সঞ্গে জুড়ে দেওয়া। 

শ্রীরাও নিজ্জে ইঞজিনীয়ার। পূর্ব 
ভারতের অর্থনীতি সঙ্জ'মবত রাখতে 
শাঙ্গা জলের গুরুত্ব তার অজানা 
নর। গত শতাব্দীর শেষ পাদে দক্ষ 
ব্রিটিশ ইজিনশয়লাররা  ভাগশরাথ- 
হূগ্রলশ বাঁচাবার জন্য আঁধক পাঁর- 
মাণে গঙ্গা জলের প্রবাহের কথা 
লিপিবদ্ধ করে শেছেন। এই সম্পর্কে 
বিস্তারিত তদন্তের কাজ এই শতা- 
ব্দীর তিরিশ দশকে সম্পন্ন হয়। 
তখনই গঞ্গাজল ভাগশরথিতে আঁধক 
পরিমাপে আনয়নের ব্যবস্থা সম্পর্কে 


স্পা 


সম্পাদক -হ'য়েন হল, 


ব্যাপার 


প্রকল্পের কথা আলোচনা হতে 
থাকে। 

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই 
অণ্যলের সম্স্ত ধ্যানধারপা স্থগিত 
রাখতে বাধ্য করে। স্বাধীনতার 
পর থেকেই আবার পুরনো আলো- 
চনার সূত্র ধরে প্রকল্পের কথা বলা 
হয়। শ্লীনেহব্‌ এ ব্যাপারে নিজে 
উৎসাহ দেখান। 


সমস্যা । কিন্তু বর্তমান মা্মাসভার 
বলার সাহস নেই, কারণ এতে হয়ত 
শ্রীমতাঁ রুষ্ট হবেন। পূর্বান্থলকে 
নিজের তাঁগদে একথা বলতেই 
হবে। সেচের জল অবশ্যই প্রক্লোজন। 
এবং তার অভাবও নেই। কিন্তু 
গঞ্গাজল ছাড়া পূবাণ্চল বাঁচতে 
পারে না। তাই বৈদিক যুগ থেকেই 
গঞ্গাজল পূতঃপাবন। 


ক্ষমতার লড়াই 


(প্র প্‌ন্ঠার পর) 
অনেকের ধারণা দেব রার 


সারা জীবনই ডি সি ডি ডি থেকে. 


তাঁর লাঠি ঘুরিয়ে যেতে চান। তাই 
তান ভি ‘দস, ড় ডি পদ থেকে 
সরতে রাজী নন। 

কিন্তু সত্ৰত মুখাজন দেবা 
রায়কে হটাতে চান বিলে খবর 
পাওয়া গেছে। তাই শতবাবু একটু 
হুস্কিলে পড়েছেন। কারণ কল- 
কাতা, চাৰ্বশ-পরগণা ও হাওড়ার 
প্ালশ প্রশাসন স্ব্রত মৃখাজশির 
হাতে। সেখানে শতবাবূর করার 
কিছ নেই। তাই শতবাবু এখন 
মুখ্যমল্তরী সিদ্ধার্থ রায়কে ধরেছেন 
দেবী রায়কে যেন বদলশ করা না 
হব। 

দপপণ বিশেষ সূত্র থেকে জানতে 
পেরেছে যে দেবী রায়কে এস পি 
মোঁদনীপুর করে পাঠাবার জন্য সব 
কিছু তৈরাঁ হচ্ছে। এখন শুধু 
সিদ্ধার্থ রায়ের অনুমাতিব ওপর 
সবকিছু নির্ভর করছে। 
সপ্ত চান রাজ্যের পুলিশের 
ব্যাপক পরিবর্তন। দেই পারিবর্ত 
নের মুখে দেবী রাষের নাম সবার 
আগে রয়েছে। 

আই ছি এস মহলের আঁধ- 
কাংশের আঁভযোগ যে কলকাতা 
পুলিশের যে অফিসারটি দক্ষ তাকে 
একেবারে ঠ্টো জগন্নাথ করে রেখে 
দেওয়া হয়েছে। এ আঁফসারাটিব 
লাম, আমর গুপ্ত, বর্তমানে কল- 
কাতা পুলিশের ডি সি ভি ডি 
(দুই) । 

দেবা রায় এর বেশীর ভাগ 
কাজই নিজ্জে করছেন বলে আই পি 
এস মহলের আঁভিযোশা। আঁময়- 
বাবুকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে 
দেওয়া হচ্ছে না। অথচ ডি সি 
এস বি হিসাবে আমিয়বাবু যখন 
ছিলেন তখন তাঁর কাজের দক্ষতা 
দেখেই তাকে ডি সি ডি ভি হিসাবে 
আনা হযেছে। কিল্তু জর কাজ 


খানে এই হঠাৎ 


DARPAN, Price 32 P. 


এখনও কেবল প্রতারক আর নিরং- 
দ্দিষ্টদের খোঁজ করা। 

দপণ আরো জানতে পেরেছে 
রাজ্যের বারো অন আই পি এস 
আঁফসারের ওপর রাজ্য সরকার- 
এর ্দুব একটা ধারপা ভাল নেই। 
এরা হলেন মার্শদাবাদের এস 'প 
রমেন ভট্টাচার্য, চৰ্বিশ পরগণার 
প্রান্তন পুলিশ সুপার এস কে সং 
বুষ্ঠাবহারের পুলিশ সুপার শ্যামল 
দত্ত, বাঁকে রাজ্যের অনেক মম্ত্শ সনে 


বদি সি পি এমের লোক হন তাহলে 
কেন্দ্রীয় সয়কার তাঁকে বার বার 


. চাইছেন কেন? 


আরো দুজন আঁফসারকে 
কেন্দ্রীয় সরকার বাজ্য সরকারের 
কাছে অনেক দিন ধরে চাইছেন, 
কিন্তু আই জি প্রসাদ বস; তাঁদের 
ছাড়তে রাজী হচ্ছেন না বলে জ্ঞান৷ 
গেছে। এদের একজন হলেন কল- 
কাতা প্দরীলশের ডি সি সাউথ 'ব, 
কে, সাহা ও মুর্শিদাবাদের আঁতারস্ত 
পলিশ সুপার এস দি শর্মা 

দর্পণ জানতে পেরেছে যে এ 
[তনজন অফিসার তাদের কাজের 
দক্ষতা দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে 
বশীভূত কবতে গিরেছিলেন বলে 
তাঁদের ওপর রাজ্য সরকার বিরূপ 
জনৈক অফিসার আমাকে জানান 
যে সবাই*একজন করে মল্বশ ধরছে, 
আমরা কাকে ধরি বলতে পারেন ? 
বাইশ বছরের চাকরী কোন দন 
তেল দিতে শিখলাম না। 
7 দর্পলি আরো জানতে পেরে 
যে রাজ্য সরকার রাজ্যের পালিশ 
আঁফসারদের একাঁটি তালিকা তৈরী 
করেছেন। যাদের ওপর কোন আদ্থা 
নেই তাদের 'এমন এমন জারুশাষ 
পোম্টিং করা হবে যেখানে এ 


কিন্তু এক্ষেত্রে সেই নশ্দীতকে জলা- 
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বাংলাদেশের ঘ্য্ণৰ গোগনণথে। 
কংগ্রেসী মন্তানদের হাতে হাসছে 


পশ্চিমকস্ম ও বাংলাদেশের মধ্যে 


চালানীরা পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে .যাচ্ছে। 
এই সমস্ত অস্মশস্ম দলো স্লো ' 
বিক্া হয়ে যাচ্ছে, এঁকাঁটি রিভলভারের 
দাম আড়াই থেকে তন হাজার 
ঢকা । 

বাংলাদেশের তরফ থেকে পশ্চিম- 
বঙ্গের কর্তৃপক্ষকে এই জঅস্মশস্ম 
কিরা কেনে সে সম্পর্কে খোঁজখবর 
করতে বলা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে 
আবিলম্দে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার 
সে সম্পকে পশ্চসবঙ্গা দরকার 
একমত। তকে কারা এই অস্নশস্ম 
কিনছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য 


(ছর্পশের সংবাদদাতা) 


সম্পর্কে অনেক আভযোগ সক্কল্ছরের 
কাছে এবং শিক্ষা জগতের করত 
পক্ষের কাছে পেশ (করা হয়েছে। 
কিন্তু এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থাই 
এ যাবৎ গ্রহণ করা হয়ান। 

গত এক বছরে এ রাজ্যের 


নকে সাঁরয়ে নিজেদের চি 
' প্রীতম্তা করেছে। 

কোথা থেকে .অস্ম এল, কারা 
এর কার্বারী সবই পশ্চিমবঙ্গ 
পুলিশের জানা। রাজনোৌতক 
প্রয়োজনে এতাঁদন এর বিরুদ্ধে 
বাবস্থা নেওয়া বায় নি! 

এখন কক্তু এ সম্পর্কে চোখ 
ফিরিয়ে আর থাকা যাচ্ছে না। কার 
বহু সহস্র ছেলে ছোকরার হাতে 
অস্তশস্ম চলে গেছে এবং তারা 
কংগ্লেসী সংগঠনের নিয়মান্বার্ত- 


‘তায় আসতে রাজ নয়। তাই এদের 


নিয়ে মাথা ব্যথা, বিশেষ করে বুকক 
ও তরুল মহলে কংহ্বোস সম্পর্কে 
মোহভঙ্পোর সূচনা দেখা যাচ্ছে। 
গোয়েন্দা মহলের রিপোর্টে বলা 


J হয়েছে যে চাকর দেওয়া সম্পর্কে 


কধখেসের প্রাতশ্রীত ছেলেছোকরা- 
দের মনে আশার তাঁৱতা এনেোছিল। 


"যে তীব্রতা আশা জেগোঁছল, 


অনুরূপ ভাঁরতার় মোহভঙ্গ হতে 
থাকলে গ্রচশ্ড বিপদের আশঙ্ষকা। 

এই রিপোর্টের পরেই পশ্চিম- 
বঙ্গের বিজি জেলার কয়েকজন 
মস্তান নেতাকে অস্তশস্ম সমেত 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগে 
প্রকাশ, এদের মধ্যে আছে হাওড়ার 
বিখ্যাত মস্তান নব পপাঁজা। এদের 
মালখানার নাক বাংলাদেশের অস্ত 
শস্ম দেখে পুলিশ বিস্মিত হয়েছে। 
__ অস্মশস্ চোরাচালান নিরে 
বোশ আলোচনা চাকায় হতে 
পারোন। কারণ এ বিষয়টি পা্চম- 


হি ভার 
তার পারচারক। 

আরেকটি বিষয় বাংলা দেশ 
পশ্চিমবঙ্গের কর্মকর্তাদের কাছে 
অভিযোগ আকারে রাখে । বিষয়টি 
হল, পশ্চসবঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ 
টাকার নকল দৈনাদন বঠবহারের 
(বাস নৰম পার) 





উপনির্বাচনে মায়! 
রায়ের প্রতিদ্বন্দ্ী 
সদধার্থবাবুরই লোক 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


সম্প্রীত িদ্ধার্থশংকর রায়ের ল্লী 
শীমতী মারা রায় পশ্চিম দিনাজ- 


পরের রায়শাঙ্জ কেল্দু থেকে লোক- 


সভায় নির্বাচিত হয়েছেন। ‘তান 


তাঁর নিকটতম প্রাতদ্বন্্বী শ্লীশরাদল্দ; 
দনয়োঙগশীকে বিপুল ভোটে পরাজত 


করেছেন। 
নরক এই শরাদল্দু নিয়োগ? 


বিজিত মহল থেকে যে খবর 
প্রওয়া শেছে তা হল যে সিদ্ধার্থ 
বাবুর অন্মরোধেই উীন নির্বাচনে 
দাঁড়ান যাতে সাধারণ লোককে দেখান 
যেতে পারে বে মায়া রার একজনকে 
প্রচুর ভোটে হারিয়ে জয়ালাভ করে- 
ছেন। 

এবারের “ভোর্ট ভোট” খেলাতেও 
কংশ্লেসীরা জাল জয়াচার করেছে। 


এটা করতে হয়েছে নিজেদের প্রার্থী- 
দের জেতাতে নর তারা বে ভোট 
পেয়েছে তা বিপুল ভাবে বাঁড়য়ে 
দেখাতে যাতে মনে হয় জনসাধারণ 
কংগ্োসক্ষে. প্রচন্ড ভাবে চার। 

এই ঘটনা ঘটেছে বিশেষ করে. 
মালদহ কেল্দে। নির্বাচনের দিন 
সকাল থেকেই রাইটার্স 'বাল্ডিংস 
থেকে মালদহের ডি এম-কে বারে- 
বারে প্রশ্ন করা হয় কত ভোট 


ছেন। যখন বলা হয় পন্ডাশ, পণ্তা 
পারসে্ট তিনি বলেন, “না, না, ওটা 
ষাট করে দিন। অবশ্য আমাকে কেট 
করবেন না» | 





গণচিমবন্ধের হাসগাতালগ্ুলোভে 
চরম ঘরাকচ। 

দুই মন্ত্রী কর্তৃক অযথা 
হস্তক্ষেপ দলবাজী ও 


'দুনীতির প্রশ্রয়দান 


€ নি 


পাশ্চমবন্শা সরকারের জ্বাস্থ্য- 
মল্তী আর রাম্টীমল্লীর মধ্যে অল্ত- 
বিরোধ, এই দণ্তরের মন্দের এবং 
অন্যান্য কয়েকজন প্রভাবশাল' মল 
এবং যুব কংগ্রেস নেতার হাসপাতা- 
লের কাজকর্মের উপর হস্তক্ষেপ 
এবং বেছে বেছে দপ্তরের দুর্নশাত- 
গ্রস্ত অফিসার ও ডাস্তারদের সঙ্গে 


একেবারে ভেঙ্গে পড়ার মুখে। 
এই চূড়ান্ত. অব্যবস্থার 'ার- 


| স্থান সঙ্কুন্লান সম্ভব নয়। 


পাঁততেই মোঁডকর কলেজ হাস- 
পাতালে রোগ" ভার্ত বন্ধ করার 
পিচ্ধাল্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য 
হাসপাতালে সরকারীভাবে এই 
িম্ধাল্ত ঘোষপা করা না হলেও সব 
জায়গাতেই একই অবস্থা। মোঁড- 
কেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ 
জানিয়েছেন বে গাত এক-দেড় সাপের 
মধ্যে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 
এত বেশশ রোগী ভার্ত হয়েছে যে 
হাসপ্ঘতালে আর একজন. রোঙ্গীরও 
তাই 
ভীড় না কমা পর্যন্ত নতুন রোগশ 
আর ভার্ত করা হবে না। 
হাসপাতালে শয্যা সংখ্যার তুল- 
নয় রোগণর সংখ্যা বেশ হওয়ার 


ঘটনা নতুন কিছু নয়। যে কোন 
হাসপাতালে গেলেই দেখা যায় 
মেকে, ঘাথর্মে পর্যন্ত রোগশরা 
শুরে আছে। রোগীর তুলনায় হাস- 
পাতাল ও শব্যা সংখ্যা কম হওয়া- 
তেই এই শোচনশীর অবস্থা। কিন্তু 
তা 'সক্বেও হঠাৎ মোঁডকেল কলেজ 
হাসপ্দতাল কর্তৃপক্ষ রোগী ভার্ত 
বন্ধ করার সিন্ধান্ত নিলেন কেন? 


ভার্ত করানোর জন্য হুমকী সহ 
শাসানিপত্র হাসপাতালে আসছে। 
(শেষাংশ দশ্গ পৃহ্যায়) 





[দ্ধার্থবাবুর 
হ্‌মকা 


পশ্চিমবপ্োর কংহ্বোসী মশ্মিসভা 
সাক'সিবাদা কমিউনিস্ট পার্টি তথা 
অন্যান্য বামপল্থী দলগুলির সদস্য, 
সমর্থকদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র গুণ্ডা 
পুলিশ লেলিয়ে দিয়েই সন্তুষ্ট 
নন। এখন নিজেদের সমস্ত অপ- 


| নেওয়া হকে ন্ন। 


ধই সহ্য করতে পারে না। যা নতুন 
তা হচ্ছে কায়দা। সরকারী ভাবে 
কেআইনী ঘোষণা না করেও তারা 


কংগ্লরেসী গুষ্ডাদের জন্য। '.এ ধরণের 


" কার্যকলাপ অন্য্ও চলেছে। পশ্চিম 


বাংলার নতুন আঁলাখত আইন, 
কংহ্থোসী হলে চাকরী পাবে নইলে 
বেকার হবে। কর্মচারীরা রাজ- 
নীতি করবেন না, অথচ রাজ্য কর্ম- 
চারা ফেডারেশনের অন্যতম নেতা 
সেদিন সরকারী পয়সায় দিল্লী 
শিয়ে শ্রমসল্গীর সঙ্গো আলাপ করে 
এলেন। অবশ্য 'সদ্ধার্থবাবু হরত 
বলবেন যে যেহেতু ফেডারেশন হচ্ছে 
কংঙ্রোসী সেইহেতু তার কোন সদ- 
স্যর বিরুদ্ধে রাজনশীত করার 
আভিবোশগ আনা যায় না। চমংকার 
ব্যবস্থা ৷ | 

ইতিমধ্যে আরেক খেলা শুরু 
হয়ে 'গিয়েছে।  িদ্ধার্ঘবাবুদের 
তথ্যকথিত যুব গোষ্ঠী এক বিরাট 
সংখ্যক আঁফসারের বিরুদ্ধে দুন্শ- 


- চির আভিবোগ তুলে তাদের 


বিরদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁর 
উপর চাপ দিচ্ছেন। প্মনস্থা 
দাঁড়য়েছে এই যে, কোন ' পরকাবই 


বিজিবি ধরণের অ-গণতান্িক উপায়ে কর্মচারী রাজনশীতি করতে পারবে 


বামপল্ধীদের উপর আক্রমণ চালাতে 
থাকে । 'পক্ধার্থবাবুর ঘোষপা সেই 
758৬ 
িদ্ধার্থবাব কর্মচারীদের পথে 
আসার জন্য দূ মাস সময় দিয়ে 


- ছেন। এও আরেক প্রহসন বেন এর 


মধ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা 
ঘটনা , অবশ্য 
অন্যরকম, কারণ দেখা যাচ্ছে বে 
মাকর্সিবাদী কাঁমউনিষ্ট পার্টির সম- 
ধক হওয়ার অপরাধে প্রায় দেড়শ 


“ ব্রাক্্মীয় পারিবহন কর্মচারী দীর্ঘকাল 


যাবৎ দপ্তরে ঢুকতে পারছেন না 


না অথচ সে বাইরের রাজনীতির 
বাল হবে ।. ফুব গোষ্ঠীর এই চ'পের 
সঙ্গো 'িদ্ধার্থবাবূর ঘোষপার কেন 
০৮2, 

কংশ্রোস বুকেছে যে পশ্চিমবাংলার 
উত্বত সাধন ওদের পক্ষে অসম্ভব 
তাই এখন থেকেই ষত দোষ আমলা 
ও কর্মচারীদের উপর চাঁপয়ে দেবার 
জন্য তৈরশ হচ্ছে। এবং সেই সঙ্পো 
নিজেদের রাজনশীতর বিরোধী 
মতাবলম্বী লোকেদের দাঁরয়ে দিতে 
পারলে এক কোপে দুই পাখী মারা 
যাবে। 


কলকাতা! করপোরেশনের দুজন চোরের 
এক্ষাকর্ডাৰ ভুমিকায় বামনা গ্রুনকান 


থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার যল্মপাতি 
উধাও হরে যাওয়া সম্পর্কে অনেক- 
বার আঁভযোগ ইতিপূর্বে করা হয় 
করশোেরেশনের সাপ্তাহিক বৈঠকে । 

বিজি কাউনাসিলরদের একাধিক 


বর্গ পরিবেন্টত হয়ে কাউনাঁসলর 
ক্লাব ঘরে পৌরসভার "্সমল্যা” লিয়ে 
আলোচনা করেন তখন হয়ত উপ- 
স্ষিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করেই 
মাঝে মাঝে স্ব্গতোন্ত করেন £ 
জমানা বদল শিয়া! কোন রকম 
অন্যায় ও দুলীর্তকে আমরা প্রশ্রয় 
দেব না! 

- জ্রমানা যে সত্য বদলে গেছে 
এটা পোৌঁরপ্রাতষ্ঠানের বহহদর্শী 
কর্মচারীরা আস্তে আস্তে বুঝতে 
পারছেন । 

এর আগেও রাজ্য সরকার এই 


- প্রাতিষ্ঠানক্ষে বাতিল করে 'দিয়েছে। 


তখনও প্রবীণ আই সি এস আঁফি- 
সারের উপর ভার দিয়ে রাইটার্স 
বিশ্ডিং থেকে এখানকার কার্য 
কলাপ সম্পর্কে যোগাযোগ রক্ষণ 


- ক্ষরুতেন, বাদও তখনও কংঙ্রোসী 


মঙ্ীরাই ক্ষমতার আসীন ছিলেন। 
এর পরেও কংহোসী রাজত্বে 
কোন মন্লীই সুরেন  ব্যানাজ্জন 


রোডে পোঁরভবনে দপ্তর ফাঁদিয়ে ! 


বলেন নি। 
লিখিত কোন নির্দেশ নয়; 
সবই মুখে মুখে হুকুম। বড়জোড় 


বদের জগ্য 


মাধাব্যধা 


(পশ্চিমঝলোর নতুন মাম্ঘাসজর 
প্রশংসা করতে হয় ধ্দরণ সাধারণ 
মানুষ সম্পর্কে এ'রা সবর্দাই 
চিল্তিত। এঁদের একমাত্র ' ধ্যান 
ধারণা কী করে মানুষের মাল 
সাধন করা যায়।  মাঁন্দদভার 
সম্প্রতি এক থোষপার মধ্য দিয়ে 
তার শুভাকলঙ্ক্ষী মনোভাবের পাঁর- 
চয় আর পাওয়া গেল। 

মল্মিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
যে, এই রাজ্যে একাঁট আধুনিক 
কারাগার তৈরী হবে যেখানে বাস 
করার. সময় বন্দীরা বুঝতেই পারবে 
না যে তারা বনদ্দী। এদের মনো- 
রঞ্জনের জন্য সেই কারাগারে সিনে- 
মাও দেখান হবে। সাধু প্রস্তাব। 
আহা, বন্দী বলে কণ ওরা মানুষ 
নয়? ওদের ত কিন আমোদ 
প্রমোদের প্রয়োজন আছে। যাঁদও 
এ কথা ঘোষিত হয় ন অহলেও 
এটা প্রায় ধরে নেওয়া যেতে পারে 
বে সিনেমার সঙ্গো সলো এই 
রাজ্যের দিব্যকাল্তি তরুণ মুখ্যমন্ত্রী 
তার হাল ফ্যাশানের কেশবাহার ও 
পাঁরজ্ছদে শোভিত হরে মাঝে- 


গর একাল্ত সাঁচবের ছোট্র নোট ৪. 


খ্যাজ ভিজারদ্ড বাই . এইচ-এম 
অনারেবল 'নিস্টার (মাননাঁর মল্লী 
মহাশয়ের ইচ্ছা অন্দস্নরে)_। 
এই ধরণের নির্দেশের দায়িত্ব 
এসে পড়ে কর্মচারীদের উপার। বাঁদ 


- অভিযান চালানো হবে, 


দপপি 0 শরুধার ১৬ই জন 


মধ্যে বল্দীদের দর্শন দিয়ে তাদের 
আনল্দবর্ধন করকেন। 


তবে ঘোবপাটির মধ্যে কিছু 
চিন্তার খোরাক আছে। আরার নতুন 
বল্দীশালা প্রয়োজন ক্রেন? নক- 
শঙ্ষরা শেষ হরে গিলেছে, 
সি পি এম নির্বাচনী জোরারে 
ভেসে গিয়েছে, দেশে কংগ্রেস 
ছাড়া আর কেউ নেই তা- 
হলে ওই বল্দীশালার কে সিনেমা 
দেখবে ? নাকি এটা ধরে নিতে হবে 
বে কেবর সমস্যা সমাধান কলেপছ 
এই বল্দীশালা_একবার ফাকে 
পরতে পারলে ত বেকার আর 
বেকার থাকবে না। নাকি তাও নয়, 
বার্মপল্থীরা বিধানসভা বরক্ট করে 
গণতল্ত ধংস কিরছে বলে তাদের 
সবাইকে কারাগারে পোরা হবে? 
এর কোন উত্তর অবশ্য উত্ত ঘোষণায় 
পাওয়া বাল নি। 

সরকার সম্পর্কেও আশংকায় 
কারণ ঘটেছে। এতদিন ত বেশ 
বর্তমান বল্দাশালায় জারগার অভাব 
ঘটলেই কিছু বন্দীকে পিটিয়ে মেরে 
ফেলে সমস্যার সমাধান রা যাচ্ছল 
তবে এখন কেন আবার নতুন কারা- 
গারের প্রয়োজন? তবে কী জেল 
কতৃপিক্ষও কাজে গাঁফলতী করছে, 
ঠিকমতন পটাতে পারছে না? যদ 
তাই হয়ে থাকে তবে তা বড়ই 
দন্ঃখের কথা এবং আমরা আশা করব 


জুল ১৯৭২ 








বে লিক্ধার্ঘবাবু আর্ীবলদেকে এই 


বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি উচ্চ- 
ক্ষমতাসম্পন্ব কাঁমিটি তৈরী করবেন! 
কোনমতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। 





মল্তী মহাশয় জানালেন বে 
তান দি পি-র সঙ্জোও কথা যল- 
বেন।. ইতিমধ্যে নামকরা ফৌজ- 
দারী তীকিল লাগানো হোক। ক্ষারশ 
একথা প্রমাণ করতেই হবে যে কর- 
পোরেশনে সবাই চোর না। আর 
এই দুজন বশ্বদ্ত কর্মচারীর 
অনুপাস্থাততে সবই অচল হতে 
চলেছে। 

তাই সোঁদন যখন ল্লীঘোব দ্রানা- 
লেন বে বড় বাজারে বিনা অনু- 
মাতিতে বহু বাড়ী তৈরশর বিরুদ্ধে 
তখনই 
অনেকেই মটক হেসোঁছল। 





had 


+ 





দপাণ ॥ শুক্তধার ১৬ই জুন ১৯৭২ 


রা বার সেট 


দিদ্ধান্ত সম্পুর্ণরণে ৰাজনৈতি 


গশ্চিমবন্কে শায়েন্ত৷ করার দপকোশল? 
. (বিশেষ প্রতিনিধি) 
দেশের ভুবিদ্যা গযেষপা ও জমী- দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মল্মী ড্র 


ক্ষার প্রধান এবং প্রাচীনতম প্রাত- 
টান জিওলাঁজক্যাল সার্ভে অব 
ইশ্ডিয়ার 'দাংগঠাঁনক প্যনাবন্যাস 
সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত কেন 
এবং কি ভাবে নেওয়া হয়েছে সে 


আই-এর মাটির তলার জল সম্পর্কে 
(গ্রাউস্ভ ওয়াটার) সমীক্ষা বি গ- 
টিকে কেন্দ্রীয় কৃষি বিচাগের 


অধীনে সেম্াল গ্রাউন্ড ওয়াটার 
বোর্ডের সঙ্গো বুদ্ধ করে দেওয়া 
হবে। | 


এছাড়া খানদ সম্পদ সম্পকে 
গবেষণা ও অন্সল্ধানের দায়িত্ব 
দেওয়া হবে নতুন একটি প্রাতষ্ঠান 
মিনারেল এক্সপ্লোরেশন করুপ্মে- 
রেশনের উপর এবং মানা 
ফচো বিভাগটি বাবে হায়দ্রাবাদে । 
নাগপ্রে অবাস্বিত হবে নতুন কর- 
পোরেশনের প্রধান দণ্ধর। 

জ্রীকুমারমঙ্গলম বা বলতে চান 
তাহল যে গত কয়েক বছরে যে ভাবে 
জি এস আই-এর কাজ চলেছে তাতে 
এই সংগঠনের আসল লক্ষ্য দেশের 


দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে 
বৈজ্ঞানিকদের স্মাচাল্তত আঁভমত 
পাওয়ায় কেন্দ্রীয় মাল্মস্ভার পক্ষে 
এমন একটি ব্যাপারে অন্যপ্রকার 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপায় ছিল না। 
আপ্মত দৃষ্টিতে মনে হয় বে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা এই বিষয়াট সং 
উদ্দেশ্যে নিয়েই নিয়েছেন। এদের 
বন্তব্যে এটাই জানা যায় বে করেকম্জন 
বৈজ্ঞানিক 'ানয়ে তৈয়ার বিশেষ 
একপাট কমিটির পরামর্শ মল্ী- 
সতাকে বিশেষ প্রভাবিত করেছে। 
এই সব কাঁমিটির সদস্যদের নাম 
এবং কার্যপল্ধাত সম্পর্কে বিজি 
নির্ভরযোগ্য সূত থেকে জানা গেছে 
যে ভূতত্ববিদের মতের কোন মূল্যই 


- এরা দেন নি। 


এই কাঁমাটতে (ছিলেন অধ্যা- 
পক শ্লীকে ভি সাত্রন্ষন্যম। একজন 
মাইনিং হীজনিয়ার। 


পর আরও একজন আই এ এস 


তাঁগচাষীদের 


একটি উদাম 


চাপক্য সরকার 


১. সম্প্রত হাওড়ার ডোম 





চাষশ ওয়াকবহাল। কিল্তু কি করা 
যায় তা ভেবে পায় নি। মনে হয় 
ভোমজবুড়ের চাষীরা এবার একটা 


- পথ বার করেছে। 


এ ব্যাপারে দুজন প্রশাসনিক 
আঁফসারের উদ্যমের প্রশংসা না করে 
পরা যায় না। এই দুজন অফিসার 


এবং শ্লীবিক্রম সরকার। শ্লীবন্দ্যো- 
পাধ্যায় এখন লেবার কাঁমশনার, আগো 
ছিলেন ল্যান্ড রেকর্ডস-এর িরে- 
ভর | শ্রীসরকার বর্তমানে এই ভিরে- 
কটরের পদে অধিম্চিত হয়েছেন। 
দুই আঁফসারই অনেকাঁদন চেষ্টা 


করছেন ভাগচাষীদের কোনও 


' জ্রন্য। 
- পদশ্থ অফিসাররা ব্রণ দেওয়ার 


রকমে ব্যাঙ্ক ঘাণ পাওরার ব্যবস্থার 


ব্যাপারে খ্দব গোঁড়া। এদের কেউ 
কেউ আবার খশের টাকার একটা 
অংশ ঘুষ হিসেবে পেতে অভাস্ত। 
ভাগচাধীকে খপ দেওয়ার প্রস্তাব 
নাকচ হয়ে বায় প্রাথামক ভাবে, ভাগ- 
চাষীর ষণের জন্য বাঁধা রাখার 
কোন সম্পত্তি নেই বঙ্ষে। অনেক- 
দিন ধরে টানাপোড়েন চলতে থাকে । 
শেষ পর্যল্ত শ্লীবন্দ্যোপীধ্যায়। এবং 
শ্রীসরকার স্টেট ব্যান্ষ কর্তৃপক্ষকে 
রাজশ করান। 

ডোমজ্ঞড়ের ভাগচাষীরা এগিয়ে 
আসে, তারা বলে তারা খপ নিয়ে 
চাষ করবে আর বে ফসল ফলবে 
সবটাই ব্যাঞ্কের কাছে বাঁধা থাকবে। 


১ কিন্তু ম্নাস্কিল হল যে বাঁধা দেও- 


যার সামগ্রী ত ভাঁবব্যতের ব্যাপায়, 
আবার হয়ত ফসল - নাও হতে 
পারে। তখন? এই ভাত্ততে ক 
করে খপ দেওয়া যায়? ওদের 
বোঝানে হয় বে, মোট ধরণ হল 


ওদের হাতে আসে! ধান বেচে ওরা 
সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা এসে ব্যাঙ্কের 
ধার শোধ করে। তাগাদা করতে 
হয় নি।_ ব্যাঙ্ক এ কান্ড ঘটবে- 
আশা করে নি। ভাগচাষী এত কম 
সুদে এর আগো কখনও ' ধার পার 
ন। জামির মালিক হয়ত মনে মনে . 
একটু, ঈর্যান্বিত। ওরা অধাজাধি 
ভাগ পেতে অভ্যস্ত। এবার দ: সপ 
পেয়েছে, বিশ মণ ফসলের মধ্যে। 
তবে আগে ত কখনও এত ভাল 
ফসল ফলে নি। ভাঙাচাষী খেটে 
করেছে, ওরই পাওয়া উঁচৎ। দু 
মনেই মালিক খুশী । 

ভাগচাষীর এ উদ্যম যেমন অনে- 
কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অন্য 
দিকে তেমাঁন জোতদাররাও অনেক 
এলাকায় জাঁম থেকে ভাগচার্ধী উৎ- 
খাত করে দিচ্ছে, ছোট সাঁলকের 
জম কিনে নিচ্ছে। ফলে ভূমিহশন 
চাষীর সংখ্যা ভরাবহভাবে কেড়ে 
চলেছে । আগাম” সংখ্যায় এ ব্যাপারে 
আলোচনা থাকিবে । 


॥ চার ॥ 


বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাক্তর 
[বরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্র 


স্বাধীন বাংলাদেশ প্রাতিন্ঠত 
হবার পর থেকেই দুই পারের গপ- 
তল্ঘাপ্রয় মান্মষের আশা ছিল, সকল 
ব্যক্তি ও দল নিজ নিজ সত ও পথ 
অনুসারে 'বাঁধবন্ধ উপায়ে মান্যষকে 


শাসক দলের একাংশের কুংসা, 


(বিশেখ প্রাভাদাষ) 


নরাসিংদশ, চট্টগ্রামের ট্রেড ইতীনক্ষন- 
পলির মধ্যে সল্প্াস বিস্তার, লাল 
সাহগতে দমকল শ্রমাদকদের প্রবশ্য 
সভায় আঁবলদ্বে শ্রমিক নেতাদের 
রাজসাহী' ত্যাগ করার হুক, 


বন্ধৃতা প্রদান করোছলেন, তাকে 


লাল ' ঝহিনী গঠন হীশ্যাকার বিকৃত কিরে এই সব পাস্ডারা 


ঘটনার মধ্যে গণতন্মীকরোধশী বপা 
জনক ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে । 
বশেষ করে টা, রাজ্সাহশ, 


ঘৃণ্য প্রচারাভিবান চালাচ্ছে । তারা 
প্রচার করে বেড়াচ্ছে £ ভাসানী 
বাংলা দেশের জাতীয় পতাকাকে 





কর্মচারীদের প্রতি নদায়ার 
জেলরাশাসকের অন্যায় হুমর্কা 


(দশের সংবাদদাতা) 


ইংরেজ আমল থেকেই জেলা 
শাসকরা স্বরাজ্যে স্বরাট। কিন্তু 
নদীয়ার জেলা শাসক দাঁপককুমার 
ঘোষ অতাঁত কর্তমানের সব রেকর্ড 
ভঞ্পা করেছেন। 

ছেন বে কাজে অবহেলার জন্য 
জেলার গভীর নলকূপ চালকদের 
সংবিধানের তিনশ এগার ধারা বলে 
সরকার চাকুরী থেকে বরখাস্ত 
করা হবে। এই মর্মে তান জেলার 
এাগ্র-ইীরগেশন দণ্ডরের ইলেকার্রি- 


ক্যাল ইঞ্জনীবারের কাছে হুকুম 


নামাও ইতিমধ্যে পাতিয়েছেন। 
একটি চিঠিতে আন নদীয়া 
_. জেলার ব্লক ডেভলপমেন্ট আঁফসার- 
দের নিদেশ দিয়েছেন যে, যে সব 
ধাভীর নলকূপ "চালক কর্তব্যকর্সে 
অবহেলা করছেন তাদের নাসের 
তালিকা আবলদ্বে জেলা শাসকের 
কাছে পাঠাতে হবে। জেলা শাসক 
সেই তালকা পাবার পর গভীর 
নলকূপ চালকদের পূর্বোক্ত তিনশ 
এগারো ধারা বলে বরখাস্তের 
বন্দোক্ত করবেন। জেলা শাসক 
বসছেন বে, নলকূপ চালকরা 
দুনশতগ্রদ্ত । তরা নানা অবৈধ 


উপায়ে অর্থ রোজগার করেন। তদদ্‌ 
পার তারা যেখানে গভীর নলক্‌প 


রয়েছে সেখানে অবস্থান করেন না, 
তাঁদের জল ছাড়ারও কোন নাদ্টি 
সময় নেই। 

সব গ্লিই খুব গুরুতর আঁভ- 
যোগ । সত্য " হলে কর্মচারীদের 


অবশ্যই দণ্ড পাওয়া উচত। 'কল্তু 
সরকারী ' কর্মচারীদের শাস্তি 
দেওয়ার কিংবা প্রযোজনবোধে বর- 
খাস্ত করার অনেক শাল নয়ম- 
কানন সার্ভস কণ্ডান্ রুলেই 
রয়েছে। উপয্স্ত তদন্ত চার্জশীট 
দাসপেনসন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা 


কেতে পারে। এই ব্যবস্থায় কর্ম 
চাররা আত্মপক্ষ সমর্থনের খানিকটা 
সুযোগ পান। একটা ঘোষিত গণ- 


তান্মিক দেশে সেইটাই তো স্বাভা- 
বিক। কিন্তু, সেসব প্রচলিত পথে 
না গিয়ে নদায়ার জেলা শাসক 
হঠাৎ সংাবধানের তিনশ এগারো 
ধারা প্রয়োগের ভয় দেখাচ্ছেন কেন 
তা বুঝতে পারা গেল না। 

তবে কি এর মধ্যে কোন কারনে 
সরকারের কোপ নজরে পড়া কর্ম: 
চারীদের সাবয়ে দেওয়ার 
মতলব রয়েছে? কারণ, জেলা 
শাসক রক .ডেভলপত্রসম্ট আঁফিসার- 


দের কাছে পাঠানো তার নিজের, 


লেখা চিডিতেই বলছেন যে আভ- 
যোগ প্রমাণের মত সাক্ষ্যের যথেষ্ট 
অভাব রয়েছে । তাই ষদি হর, তবে 
গ্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে 
পারে যে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না 
থাকা সঙ্গেও সরকারশ কর্মচারীদের 
কেন তান বরখাস্ত করতে চল্ে- 
ছেন? প্রসলাতঃ উল্লেখবোগ্য বে 
কিছুদিন আগে এই জেলা শাসকই 
গাভীর নলক্‌প চালকদের সাতে 
গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়েছিলেন। ২ 


বির হজ 
চান। 


লা বাছিল 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে বে, আওয়ামী 
ল’গ, মোজাফ্‌ফর ন্যাপ এবং মাঁপ 


- ধসং-এর কমিউনিস্ট পার্টি এই সব 


ঘটনাবঝল”র কখনো নিন্দা করোন। 
আরো লক্ষ্য করা, যাচ্ছে বে, এই 
দল্গুলির অন্তর্থন্থ ও মতাদর্শগত 


বাঁহনী” নামে একটি দল গঠন 
করা হয়েছে। দেশে আইন, জনমত 


- ও পুলিশ প্রশাসন থাকা সত্বেও এই, 
সশস্ম লাল ব্াহনীর আবির্ভাব, 
কেন? সাধারণ মানুষের মনে আজ ' 


এই 
করছেন, 


প্রশ্ন অনেকেই 
এসব 


আশংকা 


হিটলারের 


“গেষ্টাপ্যে” ঝাঁহনী এবং রাশিয়ায় 


“খেবতরক্ষী” দলের 'সমগোত্ায় 
ছাড়া আর কিছুই নয়। 


শন্তি প্রয়োগ কার বিরদ্ধে ? 

বিগত ম্বাধীনতা সংগ্রামে যে 
শ্রমিকরা জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে অস্ত 
ধরেছিলেন, টঙ্সাশর বে সব শ্রীমকরা 
(সংখ্যায় প্রায় তিরিশ হাজার) 
তাদের একদিনের বেতন 'দয়ে 
প্রকাশের জন্য একলক্ষ টাকার 'তহ- 
“বল সংগ্রহ করোছিলেন, বারা এখনো 
প'চাশ ভাগ শ্রামক কৃষক নিয়ে 
জিব স্থানে দৈত সম্দেলনের 
আয়োজন করে চলেছেন, তারাই 
এখন এই সব গঁপতল্প্রীবরোধী 
পাস্ডাদের শিকার । 

শন্তি প্রয়োগের আরেক লক্ষ্য 
যে মোঁলানা. ভাসানী সে কথা 
পূর্বেই বলেছি। স্ক্রধীনতার জন্য 
মরণপণ লড়াই চলাকালশন মুজিবের 
অনুপাস্ধিতিতে ভাসানীর ভূমিকাই 
ছিল গরত্বপূর্ণ। আজ তাঁকে 
বাদ দিয়ে সাধারণের সামনে ভ্রাচ্ত 
ইতিহাসকে প্রাধান্য দেওয়ার চক্রান্ত 
চলছে 

তাছাড়া বামপল্ধী সংবাদপত্র 
ও দাংব্মাদকদের বির/দ্ধেও আক্রমণ 
সংঘটিত হচ্ছে। অথচ এই সব 
সাংবাদিকদের আঁধকাংশই ল্ঝাধীনতা 


বাংলাদেশের কর্সিউানস্টদের প্রাত- 
ধনধিত্বমূলক কনভেনশন একটি 
নতুন পার্টর জল্ম দেয়। এই কন- 
ভেনশনে শ্রীঅদল সেনকে সম্পাদক 
করে একাঁট কেন্দ্র সমংগঠাঁনক 
কমিটি গঠন করা হয়। এখনো যে 
সব সাচ্চা কমিউনিস্ট যোশাঘোগের 
অভাবে ও অন্যান্য কারণে পাটির 


হওয়া গেছে ঠিক তখনই সরকারী 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হল নতুন নতুন 
সংগঠন তৈরণ করার। 

সরকারী সিদ্ধান্তটি বে মোটেই 
সুববেচনা প্রসৃত নয় তার প্রমাণ 
তারা এ সম্পর্কে একজন সুপার- 
চিত বিশেষজ্ঞের অভমতক 
উপেক্ষা করেছেন। ' 

ইউনেস্কোর ভারতবর্ষ সম্পর্কে 
প্রাতনিধি সদস্য শ্রীজ্্যাকম িউারন 
ভারতের ভূবিদ্যার গবেষণার সমস্যা 
প্রসঙ্গে কতকগজি পরামর্শ দিয়ে- 
ছিলেন উীনশশো সত্তর সালের নভে 
ম্বর মাসে একটি প্রবন্ধে । 

তিন বলোছলেন ভূবিদ্যা ও 
খাঁনজ সম্পার্ত অনুম্ধানকে 
সাত্যকারের কার্যকরী করতে হলে 
এবং শীনদ্ধ্ধারত লক্ষ্যে পেশছাতে 
হলে জি এস আই-এর সংগঠনের 
বর্তমান প্রশাসাঁন্ক কাঠামোকে ঢেলে 
সাজানো দরকার। 

তাঁর মতে 'বাচ্রবভাবে আলাদা 
আলাদা সংগঠনে সব রকম কাজ 
ছড়িয়ে না দিয়ে একটি শীল্বশার্গী 
কেন্দ্রীভূত সংগঠনে পারিণত করা। 

প্রয়োজন হল সাতজন 
সদস্য এবং একজন 
চেয়ারম্যানকে নিযে স্বয়ং সম্পূর্ণ 
এবং স্বাধীন কেন্দ্রীয় বোর্ড (অনে- 
কটা বর্তমানে রেলওয়ে বোর্ড 
অথবা পোস্ট এ্যান্ড টৌলগ্রাফ বোর্ড 
এর ধরণের) গঠন করা। এর কাজ 
হবে ভূবিদ্যা এবং খাঁনজ দম্পদের 
প্রত্যেক কাজকে পাঁরচালনা করা। 

প্রত্যেক সদস্যকে একটি 'বিভা- 
গোর দায্সীত্ব দেওয়া হবে। তানি 


. তাঁর বিভাঙ্গে দারা দেশের কার্য 


লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা। 
পণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাহ্ 
গত সতেরোই মে “কমিউনিস্ট 


কলাপের নেতৃত্বের দারীত্ব নেবেন। 
সকলের কাজকে সংগঠিত করা এবং 


- মূল পরিকজ্পনা করে দেওয়া হবে 


কেন্দ্রীয় বোর্ডের কাজ। 


দর্পণ & শুক্রবার ১৬ই জুন 


শ্রেপীর কথাও বল্ম হয়েছে। প্রি 
আদর্শের ভিত্তি হবে মার্কস, এলো- 


১৯৯৭২ 


লস, লোদন, চ্টালন, মাও সে তু, 


হো চি মনের রচনা ও প্ররোগ 
পদ্ধাত ৷ 

বাংলার কাঁদিটানপ্ট পার্টির দেবেন 
{শকদারও এশিাযে এসেছেন এই 


আব্রমশ এবং, ধড়বল্দের প্রতিবাদে । : 


এমনকি আওয়ামী লীগেরও ছাত্র 
এবং শ্রামক ফ্রচ্টের বেশ (কিছু অংশ 
বিক্ষুষ্থখ হয়ে এই আন্দোলনের 
শারক হয়েছেন। ইাতমধ্যেই মুজিব 
ও তাঁর ক্রিয়াকাশ্ডের বিরদ্ধে স্কুল 


ব্‌- কলেজে পোচ্টার পড়তে শুরু 


করেছে। ছাত্ররা পাঁরি্কারভাবে দুটি 
শশাঁবরে বভন্ত্ হয়ে গেছে। একটি 


কেন্দ্রীয় সরকারের এই 'সিদ্ধা- 
জ্তাট পাশ্চর্মবলপো নহন্ত প্রাক 


ছয় হার্জার কমশির ভাগ্যকে বিড়- 


কত করেছে এবং ভাঁবষ্যতে কর্ম 
সংস্থানের সুযোগ কাঁময়ে দিরেছে। 
গ্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রীয় লর- 
কারের এই "সিদ্ধান্তকে আতনল্দন 
জানযক্লেছেন সরকারের অনঃগ্রহ- 
ভাজন স্টাফ ইউানয়ন। 
তারাও একটি প্রস্তাবে অন্তত দশ 
বছরের জন্য এই পদ্নার্বন্যাসের 
কাজ স্থাগত রাখার কথা বলতে 


বাধ্য হয়েছেন, কারণ সে কথা লা, 


বললে তাঁরা একেবারে দালাল নন 
এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পার- 
বেন অশ্তত 'কিছ্ুদিন। 

অন্য প্রত্যেকটি ইউনিয়ন এই 
ফেল্দ্রীয় শিদ্ধাল্তে বিরোধীতাই 
করেনি, প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নেমেছে। 
শ্রীকুমারমক্পালস অবশ্য এদের 


কারও সঙ্গো দেখাও করতে রাজী, 


হন লি। 

- সব চাইতে মজার ব্যাপার বে 
এই সরকারী অনুগ্রহে আশ্রীত 
ইউনিয়নের একটি নিজস্ব আবদার 


মন্দ মহাশয়রা প্রকাশ্যে মেনে নিতে 


পারেন নি। এদের দাবী ছিল দিস পি 
এম পারিচালিত বহু পুরনো ইউ- 
নিয়নকে . সরকারী অনুমোদন 
একেবারে উঠিয়ে নেওয়া এবং কয়ে- 
কজন নেতার বিরদ্ধে শাপ্তিমূলক 


ব্যবস্থা এবং প্রয়োজন হলে জেভার " 


করী। 

স পি এম কমশদের শায়েস্তা 
করার জন্ম কংহোসী মল্ঘীদের আহ্বা- 
হের অভাব নেই নিশ্চক্স। কিন্তু এ 
ব্যাপারটা এত প্রকাশ্যে নিলে 
আনাতে একটু বিব্রত হরে পক্ষে 
ছেন। 


অথচ 


ডা 


দপশি 0 শ্রুধার ১৬ই জুন ১৯৭২ 


সব্জ বিস্লবের পর দেশে এখন 
চলছে সবুজ বই। রংটা খুব সতর্ক 
ভাবে সবুজই রাখা হয়েছে। নবীন, 
কাঁচা এদের নিয়ে বে আন্রকাল 
. বাজনশীতর মূল কারবার। “অলীক 
কুনা্যরল্ো”র পর্দার অল্তরালের 
কারসাজিতে এরা যে ব্যালট-বাক্সের 
বিল্পবী। তাই পব্মজ রংই মানদ- 
সই। সবুজ বিপ্লবে দেশ সোনার 
ফসলে ভরে গেল; এবার 'সবুজ 
বইয়ের বন্তর্য রপ্ত করে সবাইকে 
পথে আনতে প্ররলে সটান, সমাজ- 
তলে পেশছে বাওয়া যাকে, ধনী- 


ভারত কংগ্রেস কমিটির আধবেশ- 
নের রিপোর্ট পড়ে আমাদের তো 
চক্ষুস্থির। মুখ যাই হোক, মুখোশ 
থাকুক, আসল উদ্দেশ্য বাই হোক, 
শ্লোগান থাকুক-_এ কথা সাফ লাফ 
বলে দেয়া হল। ব্র্যাভো . সিষ্ধার্থ 
রায়! মোক্ষম কথাটিই আপন বলে 
দিয়েছেন।  দিম্খার্থবাকর তীন্ত ৪ 
একচেটিয়া ব্যবসা-্সংক্রান্ত আইনের 


রাধা-নিষেধের দরুণ একচেটিয়া 


ব্যবসা প্রাতম্ঠান কাজকর্ম বাড়াতে 


পারছে না। সিম্ধার্থবাব এই আই- 


নের প্রতি তার সমর্থন ঘোষণা 


ন্ধারনেব আশমান-জসিন ফাঁরাকটা করেও বলেছেন যে এইসব পত্াজ- 


সবুজ ব্মীলর বাদুতে একাকার করে 
দেয়া আবে। চনে বাদ থাকে লাল 
কই, তাহলে ভারতেরই বা একখানা 
সবুজ বই থাকবে না কেন? এই 
পকেট বই কংগ্লেস' কমশিদের কুর্তায় 
বা গুরু পাজাবীতে বা ড্রেন পাই- 
পের পকেটে বহন করতে হবে। 
সর্বদা তারা এই গীতা থেকে অনু- 
প্রেরপা পাবেন এবং ক্ষংশ্লোসের 
নীতি আদর্শের বাণ প্রচার কর- 
বেন £ নির্ভেজাল গণতল্চের . এই 
দেশে হাল্দরাজশীর নেতৃত্বে তুরন্ত 
সমাজবাদ আসছে; একচোটল্লা মাল- 
কের আনুকূল্য পোষ্টার ছেপে 
প্রারিবী হটাও* অভিযান শীঙগাগিরই 
সফল হবে, নিমকহারামিও হবে না। 
এদিকে গণ্যম পণঠিবার্ষিকা্‌ পার 
কঙ্গনার 'একাঁট দলিলের খসড়া 
নিয়ে দিল্লশতে জাতায় উন্নয়ন পার- 


নিন কোটি নাগারকের নাম পুলিশের করে 'দিল। 


পতিদের প্রাতিষ্ঠানশলকে উৎপাদন 
বাড়াতে দেয়া উচিত, কেননা পাঁশ্চম- 
বল্পোর জন্য এটা বিশেষ দরকার । 
সমাজবাদ সব মুখে বলা যাবে, এক- 
চেঁটগ্না ব্যবসা বিরোধী আইনের 
প্রতি পমর্থন জানানো হবে, আবার 
এর শ্রীবৃদ্ধিও বিশেষভাবে কাম্য 
এমন ব্যঞ্জনা কথামৃত সবুজ বইয়ে 
ঢুঁকয়ে দিন, বইখানা হীন্দরা-দমাজ- 
তল্মের “রন বুক” হরে বাবে । বাই- 
রের গেটে মনোপাঁলিজ আযাক্টের সাইন 
কোর্ড বলয়ে রেখে খিড়ীক পথে 
এসে বাদ পণাজপাঁতরা ফুলে- 
ফেপে উঠতে পারেন তাতে দোষের 
কাঁ? লোকে ফ্যাল ফ্যাল “করে 
দেখবে £ এবে এক মায়ার জশাৎ ! 


টির রর 


একটা সম্পক্ষা হলে মন্দ হত না। 


সে যাহোক, এইসব অবস্থা 
‘দেখে হার্ভর্ডের বিজ্ঞানী ক্রিমসন 
বলেছেন তিন্‌ বছরেরও কম সময়ের 
মধ্যে আমেরিকা ফ্যাদিজিমের অধীন 
হবে। তাতে কি হয়েছে? সোভি- 
রেট রাশিয়া ইতিমধ্যেই এর সঙ্গে 
আধ-ডজ্জনেরও বেশি চ্ন্ত করে 
ফেলেছেন। হবু ফ্যাসিস্ট মাঁকিন 
শাদকচক্রের সলো সোভয়েট আঁতাত 
দি শপ আই-এরও অনেক স্মবিধা 
ফ্যাসিস্ট সরকার বা 


দলের সঞ্পে এককাট্টা হরে সি পি 
এমকে উৎখাত করার মহৎ ও অক- 
মাত রাজজনৌতিক কর্মবজ্ঞে বিকেক 
দংশনেরও কোন বালাই, এবার সি 


, শপ আই-এর থাকা উচিত নয়। 


এখন কংগ্রেস সরকারকে 'প্রগতি- 
শীল না বলেও এর সঙ্গে পাই-বাছু- 
রের বজায় রাখা বায়।. 


কথা প্রসঙ্গে পাঠকদের অব- - 


গতির জন্য জানাই, কংগ্রেস-স পি 
আই সম্পর্কটি, গাই-বাছুরের বদলে 
গরু-এ্টলর মতো বলে. আনন্দ- 





হ্যাকার হাত এংন ছামিনাড় ভাত 


দেপণের পর্যবেক্ষক) 


মোহপ্রস্ত হবার কোন কাব নেই।' 


তাঁরা দীর্ধকাল ধরে ক্ষমতাসীন 
থাকা সত্বেও উীত়্ষ্যার গ্রীক জন- 
সাধারণের কোন সমস্যারই সরাহা 
হয় নি। কেন্দ্রীয় সরকারের আব, 
চারদূলক  নীতিগুলির বিরুদ্ধে 
দাঁড়াবার মনোবল ও সংসাহপও 
এদের ছিল না। বরং তারা কেন্দ্রীয় 
সরকারের বশংবদ হবার চেষ্টা করে 
উীঁড়ষ্যার শস্যভাম্ডারকে দক্ষ ও 
অনাহারের শ্নশানভূমিতে পাঁরপত 
করেছেন। 

তব উড়িয্যার মান্য যেভাবে 
শ্রুধার জবালায় ধুকে ধুকে মরেছে 
এবং এখনও মরছে, যে ভাবে তারা 
মন্ষোতর প্রাণীর মত দারিদ্রের ভঙ্গ- 
বানকে একবার ডেকে, মৃত্যুর কোলে 
রি 
বায় না। 

মানবের এই অসীদ দুঃখ- 
দুদশ্লির সকল তাদের অনশন-কষ্ট 
লাধবের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে, 
এই দুর্ভিক্ষ ক্রেশকে বে রাজনৈ- 
তিক দল ক্ষমতা দখলের ল্য 
উদ্দেশ্যে কাজে লাগাবার যড়বল্ম 
করছে, তাদের কি এদেশের মানুষ 


' কোনদিন ক্ষমা করতে পারবেন? 
যু. জনগণের দুঃখরেশকে রাজনৈতক 


স্বার্থাসাদ্ধর উপার হিসাবে 
ব্যবহার করেছেন, এবং বারা তা হতে 


নানী HN 


ও ব্যান্তদের এদেশের সাধারণ, মান্য- 
যের কাছে এজন্যে একাঁদন জবাব- 
দিহি কর্তে হবে। 
উড়য্যার পর তাঁমলনাড়ু: এবং 
কেরলের পালা। উনিশশো সাতযাট্ু 
সালের বিপর্যয়ের দিব চিহ্ন একে 
একে মুছে ফেলার জন্য কংগ্রেস দল 
এবং তাদের কেন্দ্রীয় সরকার দশর্ঘ- 
কাল ধরে প্রস্তুতি চালিয়ে এসেছেন। 





কোন যড়হন্দ, কোন” কূটকৌশল, 


কোনরকম অঙ্গপতাল্তিক পথই তারা , 


পারহার করে নি। ছদ্সবেশ' বল্ধু 
সেঙ্জে অজয় মুখারজশী, বজ: পটু- 
নায়ক, চরণ সং, মহামায়া প্রসাদদের 
মত তারা জনগপের সমাবেশে সাঁমল . 


হয়ে মোক্ষম 'মুহূর্তে আনভার পিঠে 


ছুরিকাঘাত করতে দ্বিধা করে নি। 
[সপ আই এর মত গশকড়হপন 
গোম্ঠিকে অবলম্বন করে , তারা 
বামপল্ধী ভেক বজায় রেখেছে এবং 
তাদের একচেটিয়া পুঁজ ও জাঁম- 


ও তাদের ব টিম গস পি আই বাম- 
পল্ধণ পাপ আঁভিবানকে বিপথচালিত 
করধার চেষ্টা করেছে। “কোথাও 
তারা দফল হয়েছে, কোথাও পারে 
নি। যেমন পশ্চিমবঙ্গে সেখানে 
তারা সমগ্র প্রশাসনকে 'অজন্র নিপী- 
ডনের হাতিয়ার ীদয়ে ' সাজিয়েছে। 
গণতান্মিক জনসাধারণের ভোটাধি- 
কাৰ কেড়ে নিয়েছে এবং ' পুঁলিশ- 
গুণ্ডা রাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। 
দুতরাং তাঁদের অভিযান উড়ি 
য্যায় এসেই থেমে বাবার কারণ নেই। 
বে কংগ্লোস দলের তার্মলনাড়ুতে 
রাজনৈতিক আঁস্তত্ব পর্যল্ত নেই, 
এবার সেই তামিলনাড়ু ছয় করার 
অভিযানে তারা নিক্ষাল্ত হবে। 


তাজিলনাড়ুর মৃখ্যমন্তীও সকল. 


বিরোধিতার পথ পরিহার করে 
কখনও গরম, কখনও নরম নশীত 
অবলম্বন করে চলেছেন। তার জানা 


থাঁকদের পূর্পদ্ৰারস্বশাসন আদায়ের 
সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছেন। 


দিয়েছেন. নয়াদিল্পা ও ভুবনেশ্বরের দারদের সেবার নিযুক্ত করেছে। একদিকে রাজ্যের জনয আরো বেশশ 


সি পি এমের রাজনীতি প্রসঙ্গে 


আমার মতামত জানাতে চাই । 


কি একটি সংসদাঁয় পার্টিতে পাঁর- 





নয়ন” বলাই ভাল)।'এর জন্য দায়” 
কে? আঙ্জ এট পারম্লার ছে, দুটি 
ব্ল্ত্রল্ট সরকারকে ভেঙ্গো দেওয়া 
হয়েছিল “কংগ্রেস বিরোধ” হবার 
কে? আজ এটা পারছ্ষার যে, দুটি 
কারকে ভেলো দেওয়া হয়েছিল নড়- 
বড়ে মাল্ম্রপভার চাইতে রাচ্ট্ীপাঁতির 


করলো। সি পি আই এখন “মৃত 
ঘোড়াগ। 
পি এমকে “মেক বিপ্লবী” বলে 


গালাগালি দিতে লাগলো এবং 


“মেধাবী ছাত” “দুঃসাহসী?” হত্যাদি 
বলে নকশালপল্থাীদের প্রশংসা 
করতে লাগলো। কমরেড মাও সে- 


7 তুং-এর শিক্ষায় আমরা বুঝলাম 


আমরা ঠিক পথেই চলেছি। আমাদের 
কিছু কমশি বিল্রান্ত 'হয়ে বিপথে 
চালিত হল, কিন্তু, নকশালবাড়ীর 
ঘটনা হয়তো আমাদের পাঁটকে 


_ সামগ্রিক ভাবে এক . বামবিচ্যাত 


থেকে রক্ষা করলো । 
গপআল্দোলনের প্রশ্নে এটুকু 

বলাই যথেষ্ট যে উানশশো সত্তর 

সালের আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে প্রার 


-একক শক্তিতে সমস্তরকম প্রাত- 


কৃলতার মখোমৃখি দাঁড়িয়ে আমা- 
দের পার্টর নেতৃত্বে সমগ্র পশ্চিম 
বাংলাব্যাপী অর্থনৈতিক রাজনৈতিক 
অধিকারের দাবাঁতে বে ব্যাপক সংগ্রাম 
সংগঠিত হুয়োছল আমাদের দেশের 
গণ-সংগ্রাসের ইতিহাসে তা “মাইল- 
স্টৌন” হিসাবে, চিহিন্ত থন্ককবে। 
বিপ্লবের পক্ষে একটি গুরুত্ব 
পর্ণ হিবসার্ধ বিষয় হল 'শাসক- 
শ্রেণীর সংকট। উনিশশো  উনসস্তর 
সালে শাসকদল বে রাক্রনোতিক 
সংকটে পড়েছিল, ইন্দিরা গাল্ধার 
ভাবে তারা তা কাটিয়ে উঠতে 
পেরেছে। এই বাস্তব ঘটনাকে 
লেনিনবাদকে পাঁরত্যাঙগ করা। যাঁদও 
একথাও সত্য যে অদূর ভাবয্যতেই 
অর্থনৈতিক সংকট আরো তাঁর 
হবার সঙ্গে সন্পো শাসক দলের 
রাজনৈতিক সংকটও ব্যাপকভাবে 
দেখা দেবে। উপরতলার কিছু 
ল্নেককে কন ?কছু সুবিধা দিয়ে 
নাঁচ তলার এক বিরাট সংখাক 


এই সাংবাদিকরা, তাই সি. 


মানুষের মধ্যে ইন্দিরা কংগ্লেস, তার 
প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে 


শ্রেণী শোষণকে বজায় রেখেছে, 
সেই প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলের 
এই চক্রান্তের খবর জানতে না 
পারাটাকে নিশ্চয়ই দলের সাংগঠনিক 
ঘট বলা যায় না। দ্বিতীয় কথা, 
আগে থেকে জানতে পারলেও তো 
এ প্রহসনকে ঠেকানো যেত না এবং 
তখন নির্বাচন বয়কটের কথা বললে 
তাতে আমাদের রাজনোতিক "দিক 


থেকে কোন লাভ হত না, বরং তাতে 


নসাধপকে িদ্রান্ত করার 
সুযোগটা বাড়ত। 

' এখন আমাদের প্রার্ট' কি 
করবে? আমরা সংসদীয় রাজ- 
নীতি বর্জন করছি এই 'চংকার তুলে 
পা চাটা সাংবাদিকরা আমাদের উপর 
শাসকশ্রেশীর আত্রমপকে আরও 
হিংস্র করবার জন্য ইন্ধন যোগাচ্ছে, 


॥ আবার তারাই, আমরা সংসদীয় 


রাজনশীত ..বর্জন করাছি না এটা 
দেখে হতাশ হচ্ছে। আমরা আবার 
বুঝতে পারছি আমরা সঠিক পথেই 


, চলেছি। আবার কি সুষ্ঠু নির্বাচন 


হবে? এবং সি শি, এম কি তাতে 
অংশগ্বাহণ করবে? এ সম্ভাবনাটা 


| যাঁদও খুব কম তবুও একটা কথা 


এ প্রসঙ্গে বলা বার, আরব এবং 
পরে ইরাহিয়া ক্ষমতা দখলের পর 
এটা টে আশা করেছিল যে সাধারণ 


দপশি ৪ শুক্রবার ১৬ই জুন ১৯৭২ 
নিব চনের মধ্য দিয়েই প্র বোর 


(বাংলাদেশ) রাজনশীত একটা নতুন - 


মোড় নেবে? 

বামপল্ধী শ্লোগান ব্যবহার করে 
শাসকদল একাঁদকে যখন ফ্যাসণ- 
বাদকে ডেকে আনতে চাইছে, তেমনি 
এর ফলে কমিডীনস্টদের শবরুদ্ধে 
বস্তাপচা কুৎসাঙ্গালর (বলতে 
বলতে ভিয়েতনাম, ভুলে গেছে 
বাপের নাম প্রভাত) অসারতা প্রমা- 
পিত হচ্ছে। আজ অনেক বেশ 
মানুষ, সমাজতল্ম ও ভিয়েতনামের 
পক্ষে আর পজিকদ, সান্নাজ্যব্যদের 
বিপক্ষে জমায়েত হচ্ছে। শাসক- 
দলকে এর সুযোগ গ্রহণ করতে 
না দিয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে 
শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থে একে ব্যবহার 
করার। ব্যাপক সল্দাসের ফলে 
আজ ধর্মঘট, ছিল ইত্যাঁদর 
স যোগ অনেক কমে গেছে। তব, 
বেখছনে যতটুকু সম্ভব আমাদের 
অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সংগ্রাম 
পরিচালনা করতে হবে আর জন, 
সাধারণের মধ্যে প্রচার রাখতে হবে 
মোহ ছুড়ে ফেল, চূড়ান্ত দংশ্রা- 
মের জন্য প্রস্তুত হও। মাকর্সবাদী 
লোনিনবদশী হিসাবে এটাই আজ 
আমাদের সামনে প্রধ্মনতম কর্তব্য। 


জাঙগত সপ্ত 


ইন্দো-চীনেন মুক্তিযুদ্ধ ও বুজোয়া সংবাদপত্র 


পণ্রের সংবাদ দেখলেই বোবা বার 
তাদের আসল স্বরুপ। যেমন বেশ 
চিকছুদন আগেই ম্ুল্তিযোষ্রা, 


কম পং ছং এবং আরও নানা এলাকা 


- বার মধ্যে দঃ ভির্েতনাম ঞ্বং 


কাম্বোডরার মধ্যবতশী কিছু অগ্যল 
উল্লেখযোগ্য । পিছিয়ে নেই লাও- 
সের জনগণের  মহুক্তবাহানী। 
প্যাথেটলাও বাহিনাঁও দুর্বার 
গাঁততে বিজয় অঞ্জন করে চলেছে। 


উত্তর ভিল্লেতনাম এবং দাক্ষিণ 
টভরেতনামের “সন্ত? এলাকার জন- 
সাধারপের উপর, শিল্পনগরশীর উপর 
ক্রসাবয়ে হাজার হাজার পাউশ্ড 


বোমা বর্ষণ করে চলেছে, তারা , 


বথেক্ছভাবে ব্যবহার করছে ন্যাপাম, 


কার্টার প্রভাত নানাবিধ ভয়ানক, 


বোমা, আর ব্যবহার করছে ইলেক- 


- আীনক ক্ষেপণাস্ম স্দার্ট, এই রকম 


নৃশংস ভরাহ অত্যাচারের কথা কি 
যথাযথভাবে প্রকাশ করেছে. আমা- 
দের 'সংবাদপর্গ্নীল ? উপরন্তু এই 
সমস্ত সংবাদপ্রঙ্াল মাঝে মাঝে 
অলশক সংবাদ 'দিয়ে জনগণকে 
শ্ৰান্ত করে। সাম্প্রতিক একট 
সংবাদই তার বড় প্রমাণ। যেমন 
কোল্টম ও আ্যানলকের রাস্তার 


ৰ 





+ 
4 


t 


হপশি ॥ শুক্রবার ১৬ই জুন 


জন ১৯৭২ 


রী পরিবহনে এবার মি শি ঘাট 


ই্াননের ৪পর হামলা চযেছে 


কলকাতা রাষ্ট্রীয় পারুবহানে 
এবার কংগ্রেসের শ্রীদক ইউনিয়ন 
ও' সি দি. আই-এর ওয়ার্কার্স ইউ- 


[নস্পনের মধ্যে সংঘর্ষ শুর: .হয়েছে।' 


রাষ্ম্রীর পাঁরবহনে দীর্ধীদন । ধরে 
একটি শ্রামক সংগঠন অর্থাৎ এম- 
প্লর়শজ ইউনিয়ন ছিল। বশত নয় 


(দপপের লংবাহন্থাতা) 


ডিপো ও কারখানা থেকে উৎখাতের 
কাজে গস পপি আই দলের লোকেরা 
ফংগ্রেসকে সাহাব্য করেছে। 

লক্ষ বসুর শ্রমিক ইউানরন 
কিন্তু আই এন টি ইউ সির অল্ত- 
ভুন্তি নয়। লক্ষযশীবাব ও রর্থীনবাবু 
মিলিত ভাবে, পাল্টা, একটি! সংগঠন 


মাস পূর্বে এখানে শ্রীলক্ষমীকাল্ত 
. বস্দর নেতৃত্বে একটি শ্রামক ইউ- 
নিক্ন তৈরী হলো। এরপর এম- 
স্প়শজ ইউনিয়ন থেকে আর একদল 
"অর্থাৎ সি পি আই-এর লোকেরা 
ছর মাস পূর্বে বেরিয়ে গিয়ে ওয়া- 


পূর্বে করোঁছলেন। 'তখন 
থেকেই আই এন টি ইউ সির 
নেতারা এদের কার্যকলাপকে ভাল 
চোখে দেখছেন না। 
নির্বাচনের পূর্ব পর্বন্ত লক্ষী- 
বসুর শ্রামক ইউনিয়ন ও এ আই 
ক" ইউনিস্নন গঠন করেছে। 'ট ইউ সির ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের 
নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত দি পি এম, মধ্যে পরম িতালী ছিল। নির্বা 
নিয়াম্মত এমস্লরীজ ইউনিয়নের ' চনের পর মাঙাধিককাল পর্যন্ত এম- 
নেতৃয্দ ও সক্রিয় কমশীদের ভাব প্লয়াঁজ শ আড়াই 


লোকতক কাজে ঢুকতে না দিয়ে 
তাড়া করে বেরিরেছে শ্রমিক ইউ- 
নল্লনের “কিছু ব্যান্ত। এখানে উল্লেখ্য, 
শ্রাীমক ইউীনয়নের তেরঙ্গা বশ্ভা 
এবং তাদের শ্লোগান হল “লাল 
সম্দাস ধ্বংস করো 1” 


নির্বাচনের পরও সি পি আই 


দলের এই ইউনিয়নকে লক্ষমীবাব্দর ' 


ইউনিয়নের লোকেরা কিছু বলে 
নি। কিস্তু এমস্লরীজ ইউনিয়নের 
উপর আক্রমণ শেষ হতে না হতেই 


তারা ওক্সক্ণার্স ইউনিয়নের উপর. 
আর্ঘতি করতে শুক করে, দিল।. 


লেক ডিপো, পাইকপাড়া, তারাতলা 
ডিপোতে, ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের 
সভ্যদের ভীতি প্রদর্শন করা শুরু 
হয়েছে। চাঁদা তুলতে ' দেওয়া হচ্ছে 


রা রর 
বেদনও ইউানিরনই এখনও করতে 
দেওয়া হয় নি। ওয়ার্কার্স ইউ- 
নিয়নের পক্ষ থেকে দু-চারবার চেষ্টা 
করেও তারা সফলকাম হতে প্ররে 
নি। 

গ্ীদকে রাষ্ট্রীয় পাঁরবহনের 
বাজ ভিপোতে শ্রমিক ইউীনয়- 
নৈর নামে একদল লোক রয়েছে 
যাদের কাজ ঘুরে বেড়ানো এবং 
পাহারা দেওয়া। এমপ্লযনীজ ইউ- 
নয়নের যেসব কর্মীরা হাওড়া লেক 
পাইকপাড়া প্রভাত ভিপোতে প্াল- 


শের সাহায্য নিয়ে ঢোকবার চেষ্টা 


করোছিল এ সতর্ক প্রহরাঁদের জন্য 
তারা ব্যর্থ হয়েছে। পুলিশ এ 
স্বেচ্ছাসেবকদের দেখে চলে গেছে 
ফলে এ কমশিরা তাদের জীবন নিয়ে 
পাঁলয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন । 
রাষ্ট্রীয় : পাঁরবহনের, শ্রামক' 
কর্মচারীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচ 
নীয়। একাঁদকে তাঁদের দীর্ঘীদনের 
অনাদায়ী দাবিসমূহ, ' অপরাঁদকে 


'এই রকম আক্রমণ ।. দাবি আদায়ের 


সংগ্রামে নামলে বাইরে প্রাক ইউ- 





(কোলিয়ারী অঞ্চলে ত্রাসের না৷ 
সি পি আই ইউনিয়নের ওপর, 
গুণ্ডাদের হামলা এখন চরমে 


(পলির সংবাদদাতা) 


রাতশল গপতান্রিক দোর্চার ধরে খনি শ্রাসিকদের "উপর নিদারুদ 
) অন্যতম শারক কাঁমউানস্ট পাটির অত্যাচার শুরু হয়েছে। তাদের কাজ 
ট্রেড ইউনিরনগ্দলিও আজ কংপ্লোস করতে. না দিযে, ধাওড়াতে থাকতে 
দূলের আরুমণে চরম অবস্থার না য়ে, তাদের উপর মারধোর 
পেছেছে। সি পি আই দলের রাজ্য করছে। এক কথার আসানসোল- 


কাঁমাটিই শুধু এ ব্যাপারে আভ- রাশীগ্জ এলাকায় ' তর্কাত ' 


যোগ করেছে তাই নয়, পার্টির কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবল্দ 
চেয্ারম্যান পরন্তি রাজ্যের ; 'মুখ্য- তাসের সৃদ্টি রেছে। স্থানীর 
. মন্মীর কাছে এ বিষয়ে কড়া আঁভ- পুলিশ তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ, 
যোগ করে এক পর দিরেছেন। হয়েছেন বলে সি পি আই দলের 

দস পি আই নি্ন্ঘিত কোঁল- 
যার মজদুর সভার বাজি ইউ- 
' নিট উপর হামলা এক চরম অব- 
, স্থায় পেশছেছে। আসনসোল-রাণ"- 
পঞ্জ এলাকায় নির্বাচনের পর্বে 
কংশ্োস দলের এক শ্রেপীর লোক 
সপ এস. নিয়ল্লিত বাভিষ ইউ- 
” নয়নের লোকদের কাজ ছাড়া, 
ধাওড়া ছাড়া করে তাঁড়য়ে দিয়ে রাজ্যের হাজার হাজার বিপ- 
+ শছল। তখন কিন্তু এ.. ব্যাপারে ধস্ত শ্রমিকের পক্ষ থেক চারা 
কোলয়ারী মজদুর সভার নেতৃ- বাম কেন্দ্র শ্রমিক সংগঠন.. শেষ 
বন্দ অর্থাৎ সি পি আই গোষ্ঠী পর্যন্ত রাষ্টপাত শ্রীভ, ভি, শরির, 
নীরব ছিল। : কাছে তাদের স্মারকলিপি পেশ কর-. 

জানা গেছে, পূর্ব লিমা লেন। এতে বলা হয়েছে, রাজ্যের 
কোলয়ারীতে পণচাশি, জন, কার- কংগ্রেসী মল্পীদের কাছে বহু দর- 
নানী নিমচা 'কোোলরারপতে চারশো: বার করেও বিভিন্ন কারখানার শ্রাম- 
চাল্লশ জন, অসৃতনপার কোঁল- করা আজও পর্যন্ত নিরাপত্তার 
মারতে একশো সাতাশ বন, সামান্যতম সুবোগটুকূ পন নি। 
গিলেকটেভ সিযারসোলে পাসতিশ ইতিমধ্যে বহন শ্রামককে শাসক 
জন, মনোহর বাহাল কোলিয়ারীতে । কংগ্রোসী রুপে পারিচিত একদল 


4 পণ্যাশ দন, এবং সাউথ জররাম- সশস্ ব্যান্তর 'হাতে লাস্ছত হতে 


ভাঙার পাঁচ জন শ্রামককে কখগ্নেসী হয়েছে, ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে ,ফেতে 
।গৃশ্ভারা কাজে যোগ দিতে দিচ্ছে না হরেছে। শত শত শ্রমিককে তাঁদের 
বলে দি পি আই নিরান্ঘত মজনুর কাজে যোগ “দিতে দেওয়া হচ্ছে না। 
সভার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা এর মধ্যে দমদম এলাকার দেড়শো, 
' হয়েছে । এছাড়া আঁকোলা সহ: জন, শ্রীঅমপূ্ণা কটন মিলে দুশো 
অন্যান্য কোলিয়ারী গত দই সাস জন, কেগল এনামেল ফ্যাকটরীতে 


$ 


রে 
বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল যে 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বিভিব 
কলকারখানাসমূহে দরকারী আই 
এন টি ইউ "দির পাল্টা হিসেবে 
প্ধানীর একদল সাজ বিরোধী, 
কংগ্রেস তেরা বাশ্ডার ইউ- ' 
নিয়ন তৈরী : করেছে। করেকদিন 


গর্বে আই এন টি ইউ সির 


কর্তারা এদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন 
আলোচনা করার জন্য, কিন্তু এরা 


সেই সভায় যোগ দের নি বলে জানা 


'যায়। আই এন টি ইউ সির রাজ্য 


বেপার লবারদাতা) 


দির যার 
পরিবহন সংস্থারই একশো. দশ জন 
শ্রমককে কাজে যোগ দিতে বাধার 
সৃষ্টি করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য 
48858 


. সংকট থেকে 


॥ সাত 


নিয়নের ভীত ও চোখরা্গানি, 
আবার ভেতরে সরকারী আমলারা 
শাস্ত দিতে থাকবে। তাই আজ্ত 
রাষ্ট্রীয় পাঁরবহনের কর্মচারীরা এক 
উভয় সংকর্টের মধ্যে, পড়েছে। এই 
পারিনাশ পাওয়ার 


রাস্তা হলো একাবল্ঘ যৌথ আল্দো- 


লন। f 

ওয়কণস* ইউনিয়ন একট 
যৌথ আন্দোলনের কথা ভাবছেন। 
কারণ তা না হলে শ্রমিক কর্সচারী- 
দের স্বার্থ বাঘিত হবে। এখানকার 
িভিল্র সমস্যাদ নিরসনে ও দাবি 


আদায়ের জন্য আগাম" নে ওয়া 
কার্স' ইউনিয়ন ও এমপ্লারজ ইউ- 
নিয়নের মিজিত যোঁথ আন্দোলন 
সংগঠিত হলে তবেই কংগ্রেসের 
অত্যাচার স্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভব৷ 
নচেৎ আগামী দিনে লক্ষ্মী বসুর 
নল সি পি আইয়ের ' অন্তর্ভু'্ত 
ওয়ার্কার্স ইউীনয়নের নেতা ও 
সক্রির কর্মীদের করখানা আঁফস 
ছাড়া করবে। এ সম্পর্কে কিন্দুমাঘও 
সন্দেহ নেই। 


মাটিন রেল ঢালু করার সমস্যা 


(দপ পের সংবাদদাতা) 


মার্টন রেল লেগ) করা নিয়ে 
হাওড়া-হুগল'র আঁধবাসীরা যে 





বিভিন্ন কারখানায় কংগ্রেপা গগাদের হামলা 
কা পতিত ন্দি্ষউ জিন নিলি 


স্বরংধশাসিত একটি সংস্থা গঠন 
করবেন। মার্টিন রেলপথের ট্রাফিক 
ম্যানেজার শ্রীপ সি মুখাশী এর 
প্রধান কর্মকর্তা নিষ্ন্ত হবেন। . 

হাওড়া-হনগলীর প্রপ কেন্দ্র 
এই 'মার্টিন রেলপথ । প্রাঁতাদন এই 
রেলপথের তিনটি শাখায়, হাওড়া- 


, আমতা, হাওড়া-শরাখাল্ছ ও 
হাওড়া-চাঁপডাষ্গা বিভাগে আশি 
' ট্রেন পণ্যাশ হাজার বারী বহন 


করত। এর মাধ্যমে বৃহত্তর কল্প- 
কাতার দুই হাজার টন মাছ, 'দক্জশী, 
দুধ, ছানা প্রভৃতি আমদানী করা 
হত। একশো বোল কিলোমিটার 
দৈর্ঘের এই রেলপথে 'কমণচারশর 
' সংখ্যা এক হাজার আটশ।' কিচ্তু 
আশ্চর্যের বিয়য় এত বড় একটা 
গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার দার্ঘ 
দিনের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত করতে ' 
পারলেন না। তার ফলে এই ' অঞ্চ- 


। . লের মানুষ আজ আর্ক 'িপর্ব 


রিল ২3 
ইউ টি ইউ সির পাইকপাড়ার 
জোনাল আফসটি আরও বেদখল 
হয়ে বয়েছে। শুধুসাঘ সি আই টি 
ইউ শ্রমিক. সংগঞ্জনেরই নর অন্যান্য 
বাম কেন্দ্র শ্রমিক সংগঠন, ইউ টি 
ইউ সি, টি ইউ স সি, ইউ টি ইউ 
সির (লেনিন সরণী) অক্তভূস্তি 
শ্রামকদেরও আক্ নাজেহাল করা 
হচ্ছে। জোর করে এদের কাছ থেকে 


- চাঁদ আদায় করা ছাড়াও কংখ্োসী 
১ শ্রমক' সংগঠনের হয়ে কাজাকর্ম 


করার জন্য এদের ' ওপর চাপ সৃষ্টি 
করা হচ্ছে। সব 'মালয়ে বাভিব 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে একদল “ক্ংগ্কেসী 
নামে পাঁরিচিত সশস্ম. ব্যান্ত অরাজ- 


 কতার রাজত্ব কায়েম করে তুলেছে। 


রাজ্য সরকারের সংশ্লিল্ট দপ্তর সব 


জেনে শুনেও না্বকার। 


কলের সম্মুখীন? ছাদের ব্যবসা 
বাঁপজ্য বল্য। দূর গ্লাম অণ্যল থেকে 
বহু ছাত্রছাতশ কলকাতা বা হাওড়া" 
শহরে পড়াশুনা করতে আসতে 


পারছে না। সরকার ভেবৌচ্ছুলেন' 


মার্টিন রেলের অভাব - তাঁরা 'বাস 


গায় প্রভৃতি সাতটি "অপ্যল থেকে 


রেলের লাইন তুলে ফেলা হয়েছে। 
(শেষাংশ দন্ত পহ্ঠল্প) 


॥ আট ছু 


ভারতীয় অর্থনীতির গলায় আরেকটি কা 


হেভি CER. 


নাদারা থেকে কোনোলি নয়াদিজ্ল 
ছুটে আদছেন। এবং এইচ ভি আর 
আয়েশার ও মিঃ এ এল ট্রেলররা 
তাদের টাকার থলে আর খত তৈরী 
করে বসে আছেন। এখন শ্দধু অধ- 
মর্ণ ভারত বম্ধকী দাললে চেরা 
অব কমার্সের দেশী-বিদেশী চাঁই- 
সেরা ভারত সরকারে ' উচু 


শী উদরে কষে গাছ বোধে হলে 
থাকতে পারত।, ' মহাত্থা- 'গাল্ধীর বেন জবালা টনটন করে ওঠে। 

নুন-ভাত, ফজলুল হকের ডাল- আরো ধাঁধা লাগে বখন দেখতে 
- পরই ভিয়েতনামে বারা গাছগাছালি 
করে পলন্ঠাশ বছরের জন্যে বন্ধ্যা 
উষর করে তোলার জন্যে শীবষাস্ত 
কিছুদিন পেটে ভাত নাই বা, পড়ল, কেমিকেলস ছড়াতে ষ্বধা করছে না, 
তারাই ভারতে' “সবুজ বিপ্লব” 
করার জন্যে টাকার থলের মুখ. 
উল্মবন্ধ করে দিয়েছে। মার্কন নর- 


সন্দেহ জাগে, চাবুক খাওয়া পিঠে 


হয়েছে। 


"সেই ফাঁক পূরণ। করার জন্যে কি 


-দপশ এ শুক্বার ১৬ই 


দূরকার তা ঠিক করার জন্যে ম্যাক- করার চেম্টা ক্রেন পঁচিশে মে। 


জন ১৯৭২ 


অঙ্গে দাঁড়রেছে। এর প্রথম টা 
'প্রধান কারণ অন্যান্য দেশের তুরা- ১ 


নায় ভারতে লগ্ন থেকে উপার্জনের 


হার অনেক বেশী । ইন্দো-সাকিনি 


চেম্বার অব কমাসের হিসাবেই 


জানা বায় যে ভারতে মাঁকন পজ 
লন বাবদ আরের হার উনসত্তর 
সালে, ছিল ৯.৯ শতাংশ, সত্তর 
সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৯.২ 


- শতাংশ এবং পশ্যোংপাদনের অর্থাৎ 


কারখানার ক্ষেত্রে লশ্ন্র উপর সত্তর 


বামপল্ধীদের ' পক্ষে দুব্ল এলাকা । টারকের অনুরোধ করেন, এই অঙ্ক 
তবে বয়কট শ্লোগান চালু করার বেন প্রকাশ করা হর। 
জন্য মালদা শহরে সি পি এম নেতা বিশেষ অনুরোধ থাকে বেন ও'কে 
প্রমোদ দাশগুপ্ত এব. জনসভা উদ্ধৃত করা না হয়।' 


হথারটীত ধ্বর বেরোয। 


cf 


তবে ওর 


পরের দিন 





তা 


দপণ » শক্ত ১৬ই জুন ১৯৭২ 


স্থৃতাকলের মালকরা মুনাফার 
পাহাড় জমিয়ে যাচ্ছে 


(দপশের প্রাভানাষ) 


রাজ্যে চর্টকলে প'রতাল্লিশ প্রায় আশি টাকা অধিক। উল্লেখ্য, 
টাকা বেতন বৃদ্ধির পর সৃতাকল বিগত উনসম্তর সালে সূতাকল 
শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীরা বেতন শিল্পের যোঁথ ধর্মঘটের পর তৎ- 
ব্যাষ্ধ ও বন্ধ “সৃতাকলের / পরি কানন যু্তফ্রল্যা সরকারের হস্ত- 
চালনভার সরকার করত গ্রহণের ক্ষেপে এখানে শ্রীসক কর্মচারীদের 
দর্টবতে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত সাড়ে একুশ টাকা মহার্ঘভাতা বৃদ্ধ 
হচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় রাজ্যের পেয়েছিল। এবং তখনই এই [বিষয়ে 
শ্রমমন্ত্রী আই এন টি ইউ সি, এ আই সরকার শ্রসিক কমচারশদের. বেতন 


চি ইউ দি ও এইচ এম এসের সহা- 
তার মল মালিকদের সলো 
আপোষের এক কর্মলা বার কর- 
লেন। আগামী তিন মাসের মধ্যে 
ফয়সালা করার এক প্রাতিশ্রুুতি সর- 
কারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। 
সলো সঙোই এ আই টি ইউ 
সি ও আই এন টি ইউ সি এই ধর- 
নের চন্তিকে বিরাট সাফল্য অধ্্যা 
দিয়ে আসরে নেমে পড়েছে। অপরা- 
পর বামপদ্থা ট্রেড ইউানয়ন অর্থাৎ 
শিট, ইউ টি ইউ সি ধেমতলা ও 
বৌবাজার) বাধ্য হয়েছে .তথাকথিত 
এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে । 
ভারতের পর্বাণ্টল ও পশ্চিসা- 
প্যলেই৷ সংখ্যতঃ সৃতাকল শিল্প 
রয়েছে। এই শিল্পের বেতনের তার- 
তমাও পর্বের তুলনায় 'পাঁশ্চমে 


নির্ধারণের জন্য একটি বেতন কাঁমাট 


গঠন করেন। কিন্তু প্রাক তিন বছর 
আঁতবাহাত হওয়ার পর 'আজও এ 
কমিটি তাদের কোন সিদ্ধান্ত 
জানাতে পারে নি। এই রাজ্যে বেশ 
করেকটি সৃতাকল বন্ধ হয়ে রয়েছে। 
এর মধ্যে মাত্র দশটি সূতাকলের 
পাঁরিচালনভার রাজ্য সরকার গ্রহণ 


এই শিল্পের শ্রমিকরা ন্যুনতম 
বেতন দশো পণ্রষটি টাকার দাবি 
করেছেন। সৃতাকল মালিকপক্ষ 
এই দাবি একেবারেই মানতে রাজন 
নন। উপরন্তু সরকারের তথাকথিত 
ব্যর়সূচীয ফলে এই শিল্পে নিয়ো 
জিত শ্রমিকদের নয় টাকা ষাট পয়সা 
মহার্ঘভাতা কেটে নেওয়ার দেশ 
সৃতাকল মালিকপক্ষ [দিরেছে। কেতন 
নির্ধারণ সাপেক্ষে উনসত্তর সালে 
দেয় অল্তব্তীকালশন একুশ টাকা 
পণ্তাশ পয়সা মহার্থভাতা মালিক 


পক্ষ বল্ধ করে দিযেছে। ওয়েজ 


.কমিটি ছিল। মাঁলিকপক্ষের অ্সহ- 


বোগিতার জন্য কচ্জ করতে পারেন 
'নি। মাঁলিকপক্ষ বখন এ অন্তর্বতশ 


করেছেন কিন্তু মালিকদের অনমনীয় 
মনোভাবের ফলে তা ব্যর্থতার পর্য- 
বাঁসত হয়েছে। 

এরপর দত দোসরা জুন তিপ- 
ক্ষীর বৈঠকে রাজোর চালু তারশটি 
শিঙ্লের ম্ীলকরা বর্তমানের মহা 
ঘভাতা কাটা বন্ধু রাখতে রাজী 
হয়েছেন। কিন্তু দাক দাওয়া 
মীমাংসা সাপেক্ষে শ্রাীমকদের মাসে 
নতারশ টাকা করে অন্তবর্তীকালীন 
অনুদান দিতে রাজী হন না। সব- 
চেয়ে আশ্চর্যের কথা, কেটে নেওয়া 
মহার্ঘ ভাতা শ্রামকদের ফেরত দিতে 
{বিড়লা ছাড়া অন্যান্য সৃতাকল 
মালিকেরা রাজশী হয়েছেন। 


গজ 
ভারত দর্পণ 
* (পঞ্চম পৃষ্ঠার পর) 


আজ ফ্যাঁসবাদের কালো ছাড় 
পাপতলোর  টুটি চেপে ধরে হত্যা 
লশলায় মেতে উঠেছে। তাঁমল- 


করেছেন। 

সূতাকলের - ম্মালক গোষ্ঠাঁ 
অর্থাৎ বিড়লা, ভালাময়া, গোয়েক্কা, 
জৈন প্রসৃৃতিরা এই শিল্পের টাকা 
নিয়ে আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যে ব্যবসা 
শুরু করেছে। এই সমস্ত সম্প- 
কেই ভারত সরকার সম্পূর্ণরূপে 
অবহিত আছেন। সূতাকলের ক্ষেত্রে 
একচেটি়াপতিরা আজ মুনাফার 
পাহাড় জাঁদয়ে যাচ্ছেন। . 


কালীন মহার্ঘভাতা বন্ধ করে 
দিয়েছে তখন আর ওয়েজ কাদির 
মাধ্যমে বেতন নির্যারপের কথা 


| জা জয় চো ল্লাচাঁন্দান্ন 


বাংলাদেশ ভারত মৈত্রীর বারা 
শত তারা ভারতের বিরুদ্ধে এইসব 


প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


কারণ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই দুই সরকারই শেষ পর্যন্ত 
সদরে সরকারী তৎপরতার ফলে স্বীকার করেছেন যে, বারা এই 
প্রায় আঠারো লক্ষ টাকার নকল মাল চোরাচালানে নযুঞ্ধ তারা সকলেই 
সীমান্ত অণ্যলে ধরা পড়েছে। স্বার্থসল্ধানী এবং রাজনীতির এমন 
দিকল্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বে, এদের 
তরফ থেকে বলার চেষ্টা হয়ান যে, বিরদ্ধে আঁবলম্বে ব্যবস্থা না নিলে 
কেবল সীমল্তেই কেন ধরপ্রকড়ের ভাঁকষ্যতে সঙ্কট দেখা দেবে। 
ব্যবস্থা। এখানকার গোয়েন্দা প্যালশ, কিন্তু দুই সরকারই ঝকতে পারে 
বিরোধী বাজনপীতির ব্যাপ্ছরে যখন বে, বারা এই ব্যবসায়ে নিষুন্ত তাদের 
এত তৎপর তখন এই পুলিশ কেন অনেকেরই রাজনীতিতে শল্ত খুটি 
এই চোরাব্যবসায়ের মুল উৎসের আছে। কেউ কেউ বা নিজেরাই 
খোঁজ করে না। দির্ধাচিত জনপ্রাতনিধি। বাংলা 
এই সমস্ত কারবারে বারা নিযুন্ত দেশের ক্ষেত্রে এই ঘটনা অধিকতর 


- মাল বিক্রীর কথা তুলে নানা বিদ্বেষ রয়েছে তাদের লক্ষ লক্ষ টাকার সত্য। 
" সৃষ্টি করছে আর বলার চেষ্টা 


করছে যে, পাঞ্জাবী শোষণের পাঁর- 
বর্তে বাংলাদেশে ভারতীয় তথা 
মারায়াড়ী শোষণ প্রবার্তত হরে 
গেছে। রাজনীতির দিক থেকে এই 
বিদ্বেষ প্রচারের বিরুদ্ধে কিছ কিছু 
কাজ শুরু করা গেলেও সাধারণ 
লোকের মধ্যে কোন প্রভাব সৃষ্টি 
করা যাচ্ছে না। কারণ ভারতীর সাম- 
পরীর উচ্চ মূল্য এবং তার নিকৃষ্টতা 
সম্পর্কে দাধারণ মানুষের কোন 
মোহ নেই। 

তাই বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ দাবী 
করেন যে, ভারত-বাংলাদেশ মৈতশ 
এখন কেবল রাজনোতক প্রচারে 
স:দ্‌ঢ় করা বাবে না। এর জন্য 
প্রয়োজন কঠিন প্রশাসানক ব্যবস্থার, 
বাতে চোরা চালান বদ্ধ হয়। 
শসাঁশ্চমকলোর তরফ থেকে বলা 
হয় ছে, গত দনমাস ধরে নানা সর- 


লেনদেন আর এই টাকার বেশ কিছু দুই সরুলরের তরফ থেকে 
অংশ প্রভাবশালী মহলে 'িতারত শেষ পর্বদ্ত একটা কার্যকর" ব্যব- 
হয়। পজশ মহল হয়ত কিছ; স্থার খসড়া তৈরী হর। এরা ঠিক 
িটেফোঁটা পায়। কিন্তু প্রভাব- করেন যে, দুই দেশের সাদাত 
শালশ 'সহলের যোগসাজস না থাকলে জেলার প্রশাসকরা মাঝে মাকে 
প্যালশের এ সাহস হাত না। মিলিত হবেন এবং কিভাবে 

চোরাচালানের ব্যাপক আলো- সাঁমাল্তে চোরাচালান বন্ধ করা যায় 
চনার দেখা গেল যে, লেনদেন অর্থের সেই সম্পর্কে ব্যবস্থাঁদর বিষয় 
বিনিময়ে হয় না। হয সামগ্রীর আলোচনা করবেন। আসলে দুই 
বিনিসয়ে। এদিক থেকে বায় যত পক্ষই এই ব্যাপ্দরে ৰাজনৈতিক 
রাজ্যের নকল সমমনা আর ওদিক সাংগঠানিক সমস্য; এঁড়রে গেলেন। 
থেকে আসে ছোটখাটো অস্ত এবং তাছাড়া করারও কিছু ছিল না। 
গাঁজা। দুপক্ষ পরোক্ছে গ্বীকার করেছেন 
গাঁজা তৈরী হয় রাজসাহশী যে, ভরুত-বাংলাদেশ মৈত্রীর কৃ 
জেলার। অনেকদিন থেকেই হচ্ছে। তির জন্য বসন বামপল্ধী রাজজ- 
পাকিস্তানী আমলে অনেক স্থানীর নৈতিক গোষ্ঠাঁকে দায়ী করা সাম- 
লোক চোরাপথে গাঁজা বিদেশে স্ষিক্ভাবে স্ীবধাজনক হলেও এ 
চালান দিয়ে প্রচুর পরসা করেছে। ব্যাপাৰে প্রশাসনিক ব্যবস্থা না নিতে বসতে 
এখন এরা এই চালান ভারতীয় পথে পারলে মৈত্রী বিরোধী শক্তিদের 
পাচার করুছে। ' সার্থক মোকাবিলা করা বাবে না। 





ত সে আগেই দিতে পার্ত। 


উপর চাপ সৃষ্টি করছে তার 
সুবিধাজন্‌ক একটি যুদ্ধরত . 
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চাল 


Regd. No, C 72 


কাণীকান্ত মৈত্রকে নিয়ে 
গণ্ডগোল বেশ পাকিয়ে উঠেছে 


(দপপের লংবাদ্দাতা) . 


খাদ্যমল্যা শ্রীকাশীকাল্ত মৈল্কে 
নিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছে 
বলে জানা গেছে। তিনি লাক 


তত 5৪ 


চাকরী পেল না। বিনিময়ে যারা 
শাবর বা সেনসাস্‌ কর্মী নয় তারা 
চাকরশ পেল টোন বস্তিতে? নি 
প্রধানমল্পীর কাছে আরো অভিবোশা 
করেছেন যে, কাশীবাবু . হরিশঘাটা 
দ্ধ প্রকল্পে তাঁর নিজের লোককে 
চাকর দিয়ে কংগ্রেসের ইমেজকে 
নষ্ট করতে বসেছেন। 

দা্পণ জানতে পেরেছে, প্রধানমল্াশ 
শ্রীমতাঁ ইন্দিরা গাল্ধী প্রকৃত ব্যাপার 
জানতে এ চাঠাট মুখ্যমল্পীর কাছে 
পাঠিয়েছেন এবং বত তাড়াতাড়ি 


রশ, সম্ভব" এ ব্যাপারে আঁকে জানাতে 





(১ম সংখ্যা) 
. গু ক্টিয়ার-এ- প্রকাশিত প্রবন্ধের অস্ৃবাদ সংকলন 
বিনয় ঘোষ ; বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী | 
রফিকুল হাসান £ বাংলাদেশ 
রণজিৎ গুহ £ নিপীড়ন ও সংস্কৃতি 5 
হীরেন্স চক্রবর্তী : ভারতীয় সংগীত ও সমকাল 
এম্‌, এস্‌, প্রভাকর : দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী 


সিংহল, এপ্রিল ১৯৭১ 
ইত্যাদি 
দাম : হুই টাকা : 
' ফ্রণ্টিয়ার 
॥ ৬১, মট্‌ লেন 
কলিকাতা-১৩ 








হাসপাতাল 

(প্রথজ প্ত্ঠার পর) 
রাষ্টুদন্মী গোবিন্দ নস্কর, আনল্দ- 
মোহন বিশ্বাস রোজ গড়ে তিশ জন 
করে রোগা পাঠাচ্ছেন কলকাতার 
হাসপাতালঙ্ীলতে | এমাঞ্দে্সীর 
রোগীকে বাতিল করে দিযে মল 
দের পাঠানো রোগা ভার্ত না করলে 
ডান্তারদের উপর হামলা হুর 

এইভবে হাসপাতালে  রোগ'র 
সংখ্যা বাড়য়ে মল্্ীরা জনাপ্ররতা 
অজন করতে 'চাইছেন। অন্য দিকে 
হাযপ্রতালগনলিতে ডাক্তার, নার্সের 
সংখ্যা কম, শব্যাও নেই। তার উপর 
ওষ্ুধপতর এবং খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের 


; ব্যাপ্মরে পরানো দুনশীতিত্রস্ত 'ব্যর-. 


স্বাকে মদত দেওয়া হচ্ছে।, ফলে 
অবস্থা জাল থেকে জটিলতর হয়ে 
উঠছে। এছাড়া প্রত্যেকটি  হাস- 
পাতালে যয কংগ্রোস আর ছাত্র পাঁর- 
যদের সেল তৈরী হয়েছে। সেলের 

ভারপ্রাস্ত মস্তানুরা সবাইকে শাসিয়ে 
জাজ ১6 
কর্মচারী ফেডারেশন নাঁ্সং 
বিভাগ, এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম- 
চারীঁদের দুনপতিকে প্রশ্রর দিযে 


মান নিজেদের সভ্য সংখ্যা বাড়িয়ে চলে- ছে 
ছেন। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত অরাজ- . 


কতা। 
ঝামেলায় না গিয়ে যেসব ডাক্তার 


প্রশ্ন নিজেদের দৈনন্দিন কাজ করে বান 


জার CE en 


তারা আঁতষ্ঠ হয়ে পড়ছেন। সর- 
কারশ অব্যবস্থার কোন প্রাতকার 
হচ্ছে না_অঞ্চ রোজই হাঁক 
আসছে আর সংবাদপতেও কুৎসিত 
সমালোচনা । অথচ বে সব ভান্তার 
চিরাদিন নানারকম দুর্পীতর সঙ্গে 
বৃত্ত তাদের কোন অ্স্সাবধা না 
করায় তারা বেপরোয়া হয়ে পড়- 
ছেন। তাই উপরোন্ত ডান্তারর চাপ 
সৃষ্টি করে নতুন রোগা ভর্তি করা 
বন্ধ করার দিম্ধান্ত নিতে কর্তা 
পক্ষকে বাধ্য কিরেছেন। ডাস্তাররা 


-- আশঙ্কা করছেন বে এই অবস্থা 


অদূর ভবিষ্যতে কলকাতার সব হাস- 


দুষের ক্যাস কালেকসন্‌ নিয়ে বে/ পাতালে তো বটেই এমনাক জেলা 


গণ্ডগ্গোল দানা বেধে উঠোঁছল সেই/ 
ব্যাপারে জনৈক অফিসারকে অপদস্থ ' 
করবার চেম্টা করা হয়। কিচ্তু 
দক্ষিণ কলকাতা যুব কংহোস সমস্ত 


ব্যাপারটা জানতে পেরে এ আঁফ- 


সন আন্দোলনে এশিয়ে আসে। 
জনৈক ফব কংশ্রোস নেতা 
আমাকে কথা প্রসঙ্গে জানান যে 


কাশীবাবুর বিরুদ্ধে যে সব আঁভ- 
যোগ মৃথ্যসন্দ্রী ও প্রধান মন্ত্রীর 


কাছে করা হরেছে তা. হা্তসঞ্সাত। 
তবে কাশীবাব্য এ কাজের জন্য 
যতটা (লা দায়ী তার চেক্েও বেশী 
দায়ী তাঁর সি এ! কারণ অনেকেই 
নাকি কাশীবাবুর সি-এ সম্বন্ধে 
বব কংগ্রেসের বহ: নেতার কাছে 
অভিযোগ করেছেন। 

কেউ জানতে না পারলেও দু-তিন 
জন মন্ত্রী জানতে পেরেছেন। 


হাসপনতালগুলিতেও দেখা ‘দিতে 
বাধ্য। 
জ্বাস্থ্যমল্লী জ্বরং ঘুরে এসে পর- 


লক্ষ টাকা দিচ্ছেন। কিছু দিন পরে“ 


হয়তো দেখা বাবে টাকার জন্য সর- 
কারী দপ্তরে ফাইল চালাচালি 


+ চলছে, কাজ কিছুই এগোচ্ছে না। 





= | 3 নু জস্পাহক- ছশরেল | 
ললপাফক কতক দজান' হাঁ-তরা চেন এ. বাজ লখোধ মল্লিক প্লেরার কাঁজকাতা-১০ ছকে, দার এনং ৬১দং জট জেল, ফাঁজকাতা-১৫ দপ কার্যালয় থেকে প্রকাশন 


পৃ 


‘Bengali News Weekly 
Vol. 15 No. 22- 
bh Friday, 23rd June. 1972 
Price 32 palsa 
Phone 244232 
খালা লংবার সাস্কাছিক 
১6শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা 


শুক্রবার ২৩শে জন ১১৭২ 


নাস হাস পয়লা 


ফোন £ ২৪-৪২৩২ 


| দিবে পরি জেলায় 
যুব কংগ্েীদের ক্ষমতার 








গন্যক্ষ সংঘর্ষের রণ 


রোযার 

গত করেকাদনের মধ্যে বিভিন্ন 
জেলায় পর পর প্রায় দশ বারোটা 
ঘটনায় পাঁরচ্কার হয়ে শেল যে 
পাশ্চসকল্োো প্রায় প্রতিটি জেলার 
"৯ কু কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে বে 
; প্রতেদ্বান্দতা চলে আসছিল তা আর 


গা » 


চাপা রাখা সম্ভব হচ্ছে না। 


কোন কোন জারগায় এই অল্ত- 
দ্বন্দ প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে 
এবং দ্বভাবতই এ সংঘর্ষে একে- 
বারে মামলা বচসা বা হাতাহ্যাততে 
নানান ধরণের 
মারাত্মক অস্ত এবং বোমাও যথেচ্ছ 


সীমাবদ্ধ নয়। 


ব্যবহৃত হচ্ছে। 


Le) 


অনেক ক্ষেত্রে যুব কংগ্রেসের 
তরফ থেকে স্থানীয় প্রশাসনের 


ধৃত আসামীকে হর HEE Gn ব্যবস্থা না - নেওয়া 
থানার সামনে ক্ষোভ এবং ঘেরাও হয়। f | 
নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হার দাঁড় . একটা জিনস লক্ষ্য করার যে, 
য়েছে। দুর্খাপরে এই ধরপের প্রত্যেকাট উপদলের নেতা তার 
বিক্ষোভের চেহারা আরও ভালভাবে কর্মীদের বাঁচানোর জন্য যেমন 
প্রকাশ হয়ে পড়ে। আশ্রহশশল, তাদের প্রতিপল্ষও 
'এর ফলে জেলার জেলায় প্রশা- তেমান। এদেরই “সাজা” দেওয়র 
সাঁনক কর্তৃপক্ষ খুবই বিত্রত। এক- জন্য একই রকম উৎসাহশী। উভর- 
দিকে মুখ্যসল্্ী এবং অন্যান্য মল্পীরা পক্ষই সরকার কর্মচারী ও প্নাল- 
ঘন ঘন প্রচার করছেন যে আইন ও শকে কাজে লাগাতে চেষ্টার শুট 
শৃঙ্খলার ব্যাপারে “নিরপেক্ষ” - করছেন না। 

দুষ্টিভলপা গ্রহ করতে হবে সর- - চাব্বশ পরগপার দমদম, নৈহাটি 
কারী আমলাদের আর অন্মাদকে বারাসতে সম্প্রতি ফে.কয়াট হাঙ্গামা 
স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অফিসাররা বিভিন্ন হযে. গেল তাতে এই অন্তদ্লীয় 
পর্যায়ে - নিজেদের বিবেচনার কলহ উত্কটভাবে প্রকাশ হয়ে 
প্রকৃত িশৃঞ্খলাকারণকে ধরার জন্য পড়েছে। এইসব হাল্গামার জাঁড়ত 
যুব কংগ্রেসের কমীদের খ্রোষ্ঠার বলে প্িশের কাছে বারা. ধরা 


বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠিত হচ্ছে।. করলেই বিভন্ন সূত্র থেকে চপ পড়েছেন তারা সবাই কংহ্রোস কর্মী। 


০০০০০০০৪০০০ 


(শেষাংশ দ্বিতার পৃষ্ঠার) 


সার! বাংলাদেশ চরম 
সঙ্কটের সম্মুখীন | 


(বাংলাদেশ প্রতযগত দশের প্রানী) 


সারা বাংলা দেশ জুড়ে চলছে এখন চরম আঁস্ধরতা। রাজনৈতিক 
আর অর্থনোতিক সঙ্কট সারা দেশে একটা বিরাট সঞ্কটের আভাস 'দচ্ছে। 
নিত্য প্রয়োজনণর উুব্যের দাম আকাশছোঁয়া, : কল-কারখানার: অধিকাংশ 
এখনো অচল। আওয়ামী লীগের মধ্যে, স্বার্থের খেয়োখোর। আর 
দুইটি বামপল্থী দল সস্ফো্রজ্থী কাঁমউনিষ্ট পার্টি এবং মোজাফফর 


" "পন্থা ন্যাপ আওয়ামী লঁগের বি টিম, হিসাবে কাজ করছে, এককালের 


শিং পল্ধী বলে পরিচিত গপঙ্লি -ছিল্লাবাচ্ছ, কেউ বা নকশালপল্ধী 
কেউ বা মৌলানা ভাসানীর “সঙ্গে-বন্ত থেকে [কাজ করছেন। শ্রীমক-কৃষক 
সমাজবাদশ দলের প্রভাব করেকাঁট শমিক একাকার এবং অল্প কয়েকটি 
জেলার অংশের মধ্যে দীমাবন্ধ। অনাদিকে সুরু হয়েছে ভারত িরোধা 
প্রচার ৷ 


বাংলদেশ স্বাধীন হয়েছে মাত মূল্য বৃদ্ধি আজ জনর্জীবনকে বিপ- 


পি মা এই অজ্পসময়ের 


" মধ্যে দেশের ভাঙ্গা অর্থনীতিকে 


নতুন করে গড়া বাবে বলে কেউ 
আশা. করোন। কিন্তু ল্বার্থাল্ধ 


১ নর মাস হানাদারদের আমলে মানুষ 


শোচনীয় করে তুলবে বলেও কেউ 
মনে করোনি। তাই চারাদকে একটা 
অসহায়তার" ছাপ। -ভয্লাবহ দুব্য- 


বস্ত করে ফেলেছে। এমনাক গত 
পণচশ বছরের পাকিস্তানী রাঙ্জ- 


নীতিতে পর্যন্ত এই অবস্থা দেখা 
দেয়নি। স্বাধীনতা লাভের আগের 


অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করেছে। সবাই 
(শেষাংশ নহম পন্ড) 





‘সমালোচক সংবাদপত্রের 
কঠরোধের সিদ্ধান্ত 


।(দর্পশের সংবাদদাতা) 
_. পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেস 
কম্ঠরোধ করার জন্যে এক অভূতপূর্ব 
সিদ্ধান্ত নিক্পেছেন। ওরা পশ্ধর 
করেছেন, সরকারের সমালোচক 
কিংবা সরকার বিরোধী কোনো 


সংবাদস্পল "সাময়িকীতে সরকারশ 


বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে না। 
সিদ্ধান্তটি নিয়েছে, প্রচার দণ্ত- 
রের রাল্ট্রীমল্ী সুরত মখাজশির 
সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটি। 
প্রকাশ, কাঁমিটি কিভাবে সমালোচক 
সংবাদপল্লের  কল্রোধ করা বায় সে 


- সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর 


উপরোন্ত সিদ্ধান্ত করেছেন। উল্লেখ- 
যোগ্য, কমিটিতে. কুখ্যাত সি আই 
এ পৃন্জপোধিত স্বাধীন লাহাত্য 
সমাঞ্জ এবং আনন্দবাজারের সঙ্পো 
হস্ত একজ্রন সাংবাদকও আছেন। 
তিনিও এই সিন্ধান্তকে প্রো সম- 
থৰ্ন জানিয়ে এসেছেন। আরো 
উল্লেখযোগ্য, পশ্চিম বঙ্গের বিগত 
পশচশ বছরের শাসন ব্যবস্থায় 
বিরোধী কিংবা সমালোচক সংযাদ- 
"পত্রের কক্ঠরোধ করার এমানিধারা 
dS Sl a dhs 


 দর্প ণ পত্রিকার ওপর কংগ্রেপীদের, ফ্যাসিবাদী আক্রমণ 


নরা ঘোষণা করে 


হাতে দর্পণ দেখব তার কাঁষ্জ ভেঙ্গে 
আক্রমণ চলছে , কলকাতা 
+%- শহরতলার বাদবপ্র টালিগঞ্জ 
বেহালা বরানগর দমদম ' প্রভৃতি 
অন্টলে। এই সব অণ্চলেও দর্পশপের 


দোব 1” 


প্রবেশ নিষেধ । 


ঢ সম্পাদক, দর্পণ 1 


জলপাইগুড়িতে দর্পপের প্রাত -- অর্থাৎ পাঁশচমবঙ্পোর বামপল্থী নির্বাচনের পর তঙকালশন খাদ্যমল্ত্রশ 
কংগ্লেসের উঠাতি বুব নেতা 'প্রয়রঞ্জন 
দাসমল্পীর হদুমাকর প্রা  সল্পে 
সঙ্গো ফ্যাদ্বাদী আক্রমণ শুরু 
হয়েছে। উত্তরবঙ্গের কয়েকাঁট শহরে 
দপপের প্রবেশ নিষেধ এই ফতে়্া 
জারী করেছে কংশ্রোসী মস্তানরা। 
গত সপ্তাহের দর্পশ নিয়ে বহ্য্যৎংসব 
এবং দপপের এজেল্টকে তত প্রদ- 
শন করা হরেছে। এই আক্রমণ 
এবং হনম্কী থেকে দর্পপের পাঠক- 
” দেরও রেহাই নেই। কংগ্লেসঁ মস্তা- 


“সংবাদপত্রের ওপর শাসক দলের প্রফুল্লচন্দর সেনের দুনীশততর বিরদ্ধে 
ফ্যাপিবাদী আক্রমণ শুরু হয়েছে। * জেহাদ ঘোষণা করে -1সদ্ধার্থবাব 
নিব“চলে 'জুক্সচ্চীরর পথে ক্ষমতা মাল্লসভা তথা, কংগ্রেস ছেড়ে বোররে 
লাভ করে পাঁশ্চমবঞ্গোর িগবাজশী এসোঁছলেন এবং রাগ ছোকরারুপে 
বিশারদ মুখ্যমন্ত্রী সদ্ধার্থশক্কর চাণ্টল্যকর সংবাদ হরেছিলেন। মনে 
রার এবং উঠাঁত বূব নেতারা এখন রাখা দরকার দ্ধার্থবাবদদের পাঁর- 


ববিন্দমাঘ সমালোচনা সহ্য করতে বারের সঙ্গে আত. ঘাঁনষ্ট ডা - 


রাজ” নন। 'সন্ধার্থবাবু “তাঁর অস- 'বধানচন্দ রায়ের অন্মরোধ আঁকে 
হিফুতা বহুবার প্রকাশ করেছেন একাজ থেকে নিরস্ত করতে পারোনি। 
আর যুব নেতারা কোন প্ল্যাটফর্ম আরো মনে রাখা দরকার যে, 
পেলেই বামপল্থী সংবাদপত্রের প্রতি “সমাজতন্ত্র” ইন্দিরা গান্ধী ক্লে 
হকার ছাড়ছেন। অথচ মজার সকে কৰ্দ্রা করার- অনেক আগেই 
কথা এই বে প্রমর্পরায়ণ”  কালো- সিদ্ধার্থবাধ্‌ কংগ্রেসে প্লরার' যোগ- 
বাজারী চোবাকারবারীদের মত দান করেন। তখনও অতুল্য-দূর্ধ 
তাঁদের কন্ঠে সব সময়ই শোনা যাচ্ছে 'মধ্যগগনে। যে প্রফক্লাচ্দু সেন 
গণতল্ের বুলি। সম্পর্কে 'দিদ্ধার্থবাবুর অভিযোগ 
একথা সকলেরই জানা ফে' তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী । প্রান্ত 
উীনশশো সাতার সালের সাধারণ সন্তরাং কংগ্রেসে যে পারবর্তনের 


কথা বলা হয় সে পাঁরবর্তন তখনও 
আসেনি। গণতম্তদ ও সমাজতলন্যের 
ধবজাধারী পাশ্চমবঙ্গের খেলোয়াড় 
মখ্যসল্পীকে আমাদের প্রশ্ন, কোন 


লিলা 
জল ঘোলা করেছেন সেটা কি খুব 
সুনীতর পাঁরচার়ক? এবং শেষ 
পর্যন্ত তাঁরই কলকাঠ্ি নাড়ার ফলে 


গুড় কারণে তান অতুলা-প্রফঞ্রুর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইপজিনীয়াস ইস্ডিকা 


কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন? 


প্রান্ত )কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকার সময় 
সিদ্ধার্থ রার 


লিমিটেডের পাঁরবর্তে বি বব জে-র 
ভাগ্যে কল্দ্রাক্কের শিকে ছে'ড়ে। 
সিদ্ধার্থ রায় এ ব্যাপারে কি ভাবে 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার 
পূর্ণন্পাি বিবরপ দর্পপের কয়েকটি 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। অত- 
এব সিদ্ধার্থবাব ও প্রিলবাবুরা 
বলতে পারেন দর্পণ পত্রিকা গণ- 
তল্ল্ের পক্ষে বড়ই বিপক্জলক এবং 
এর কল্ঠরোধ একাল্ত প্রয়োজ্জন। 
-  কিচ্তু সিচ্ধার্থবাব আপাঁনই বলুন, 
আপনার এই কার্যকলাপ কি সুনী- 
শতর পর্যায়ে পড়ে 2 


A 


1 & দুই? 





মি মাইয়ে 
যুধৱন্ধা 


আগাম'ঁ চব্বিশে জুন পাশ্চম- 
বলো ক্ষমতাসীন মোর্চার দুই শারক 
দল, দাঁক্ষপপল্থী কমিউনিস্ট পাটি 
এবং কংগ্রেসের প্রাতানধিদের বৈঠক 


বসবে কলকাতার। মুখ্যমল্্ী 
শ্রীসন্ধর্থ রায় স্বয়ং এই ঘোষণা 
করেছেন। / 

কিছুদিন আগে নি পি আই 
দল আভিযোগ করে যে কংল্লেস জোর 
করে তার দখলের ইউনিয়ন কেড়ে 
নিচ্ছে এবং বাজ জাগা দল্মা- 
সের রাজত্ব কায়েম করছে। দলের 
পক্ষ থেকে এই অভিযোগ কংগ্কোসকে 
জানানো হলে ওই দলের সভাপতিও 
সি পি আইরের বিরুদ্ধে অন: 
রূপ অভিযোগ আনেন। শেষ অবাধ 
এটা ঠিক হয়েছে যে 'ঁবরোধের 


ভয়ে 


হয় না। তার পরেই এই চিঠি। 

আগাম বৈঠকে তাহলে কাঁ 
আলোচনা হবে। কংক্রেপী সন্মাস, 
না আমলা বদল? সিদ্ধার্থ রায় 
এই একটা ভাল চল চেক্লেছেন।- 
[তিন্নি জানেন যে, কংগ্রেস সল্লাস 
নিয়ে কোন আলোচনার যাওয়া বিপ- 
জ্জনক হবে, কারণ, এর ফলে নিজ 
দলের অন্তক্বন্দ্ের চেহারা ফুটে 
বেরুতে পারে। তাছাড়া সি পি 
আই যদি সন্তাসের সেরকম কোন 
প্রমাণ নিয়ে আসে তাহলে তাঁর 
অবস্থা হবে খুবই অস্বস্তিকর । 
তিনি আভিযোগগ্্ীল না পারবেন 
ফেলতে, না পারবেন শ্রিলতে। 
ওদিকে সি পি আইয়ের স্গো বৃত্ত 


বৈঠকে না বসলেই নয়। কাজেই - 


তান চট করে আমলাদের প্রসঙ্গাট 
এনে ফেললেন। কারণ তান এটা 
ভালই বুঝেছেন যে আমলা হটানো 
বিপ্লবে সি পি আই নেতৃবর্গ সর্ব-, 
দাই উৎসাহত! দ্ধাৰ্থবাক্ড আশা 
করছেন যে, এইভাবে যদি সি পি 
আইকে "সরকার পাঁরচালনা”র কাজে 
অংশীদার করা যায় তাহলে মূল 
বিষয়টিকে পাশ কাটান যেতে প্গরে। 

সি শি অইয়েরও তাতে খুব 
একটা আপাতত হবে বলে মনে হর 


এখনও মনে আছে । কাজেই মুখ- 
রক্ষার খাতিরে কংক্কোসের কাছ থেকে 
“দশ্মাস হতে দেওয়া উচ্তি নয়? 
শোছের বন্তব্য পেলেই আরা খুশি 
হয়ে বাবেন। এবং, আমলা প্রসঞ্া 
উতলে তারা নিজ দলৈর সদস্যদেরও 
বোঝাতে পারবেন যে, আসলে, সব” 
কিছুর জন্য দারী কিছ; প্রতিক্তিরা- 
শশল কুচক্রী' আমলা এবং এদের 
শাস্তি দিলেই সব সমস্যার সমাধান 
হয়ে বাবে। 

তবে 'িদ্ধার্থবাব এক্জাবে কত- 
দিল রাজ্য চালাবেন? তাঁর 'নজের 
দলের এবং সি পি আইয়ের কাঁ 
[শেষ অভিজ্ঞতা আছে যার দ্বারা 
তারা বলতে পারবে বে অনু 
লোককে অমুক পদ থেকে সরিয়ে 
অমুক লোককে নিয়ে আসা হোক? 
রাজনৈতিক দিক থেকে এই- ধরণের 
স্টান্ট কার্যকর হলেও হতে পারে, 
প্রশাসনের পক্ষে মারাত্মক। শীঘ্রই 
এমন একটা অবস্থা হবে যখন কেউই 
আর কোন কাজ রুরতে চাইবে না। 
তখন 'দদ্ধার্থবাব কী করবেন? 
তখন কি [তানি যুব কংহ্রোসকে দিয়ে 
সরকার চালাবেন? অসাধু আমলা 
নিশ্চয় আছে উবং তাদের বিরযদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণের . যথেষ্ট আইন সর- 
কারের হাতেই - আছে। সিদ্ধার্থ 


বাবু-ইচ্ছা করলেই সেই আইনের ' 


সাহায্য নিতে পারেন! অবশ্য তান 
বাদ এই সত্য উপলব্ধি করে থাকেন 


না। তাঁরা এটা জানেন বে, কংগ্োদী যে, এই রাজ্যের উন্নয়ন তাঁর সাধ্যের 


সন্মাস নিয়ে বেশী হো চৈ করলে 
শুধু বে শ্রীমতী গাল্ধী ও "তারি 


সহচরেরা চটবেন তা নর, তাঁদের , 


নর্েদের কেন্দ্রীয় নেতারাও খুব 


একটা খ্নাশ হবেন না--ভবান' সেনের কংশ্োলী চালাক বহু দেখেছে. 


ধমকের কথা বিশ্বনাথবাব্র নিশ্চয় 


বাইরে এবং একমাত্র সেই কারণেই 
এই ধরণের ছেলে ভুলোনো কায়দার 
আশ্রয় নিয়ে থাকেন তা হলে বলার 
কিছু নেই। পশ্চিমবঙ্গের লোক 


আবার না হয় একবার দেখকে। 





দপশি] শরুবার ২৩শে জন জন ১১৭২ 





(য়ারম্যান কংগ্রেসী 


শুপাদের দাবা 


য়তনামে আমোরকার নির্দয় হত্যালীলার চত্র 


সাকিন সাহন্বাদিত্ফেল্ত এস্ক ওত্রভিন্বেদল্দ 


(দপপের পাব বেক্ষক) 
ভিয়েতনাম নিয়ে বাজারী সংবাদ- 


পত্রশ্নাল বে খবর এখন ছাপছে তা. 


আত মাঁকরনীদের বন্তব্য যার মূল 
কথা হল যে ম্দান্তযোদ্ধারা এখন 
ক্রমশ পিচ হঠছে। “কল্তু যে কথা 
বলা হচ্ছে ন্ম তা হল এই যে মুত 
সেনাদের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে 
মাকিনীদের বহুল প্রচারিত শাল্তি- 
করণের প্রোগ্রাম বে কতখ্ান  ভূয়ো 
তা প্রমাণিত হয়ে শেছে। মাঁকনী- 
দের বন্তব্য ছিল বে তাদের “শাক্তি- 
করণের” ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনামে 
বহু জায়গায় চাষবাসের উন্নত 
ঘটেছে এবং সেখানকার জনশণ এখন 
তাদের ছাড়া আর কাউকেই চায় না। 
দেখা গেল যে এইসব জায়গায় জন- 
গপ মুস্তিসেনাদের , সুবাঁতোজ্বে 


বাসদের ঘর! ছাড়তে বধ্য কলা 


হচ্ছে, গরু মোষ পুল করে মারা 
ইচ্ছে, ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে। এরই নাম শাক্তিকরণ। এই 
পর্যন্ত আমেরিকান আক্রমলে অল্তত 
একলাখ বেস্ঈনারক লোক মার! 


পায়েছে। এ কথা আজ প্রমাপ করা 


অসম্ভব নয় যে মাকর্নীরা ভিয়েত- 





নামে বেশামরিক আধবাসীদের ইচ্ছে 
করে মেরেছে। ' 

“শান্তিকরশ  প্রোগ্াম ? উি- 
শশো আটটি সালে মাকিনীরা 
তাদের নাইনথ ইনক্ষ্যাল্টি 'ভাভি- 
শনকে ছর মাসের জন্য নিযুক্ত করে 
বসান তোয়া পাদেশে 1 এই ছয় 


মাসে কিয়েন হোয়াতে অন্তত পাঁচ- 


হাজার * বেসার্মারক অঁধিবাসকে 
হত্যা করা হয়। এর কাছে মাইলাই 
হত্যাকাশ্ড ত কিছুই নর। - 
“কয়েন হোরা প্রদেশ বহুদিন 
ধরে কাঁমউানিস্টদের এক শল্ত ঘাঁট 
ছিল। 'ভয়েত কংদের বেশীর ভাগ 
নেতাদের এখানে জল্ম। এখানে 


জাতীর মুক্ত ভরন্ট এত প্রভাবশালী - 


ছল যে আধবাসীরা তাদের ছেলে- 


' দের মুক্তি ফ্রুল্টা পাঁরচালিত স্কুলে 


হাসপাতালে ভর্ত হত। মাঁকনীরা 
ঠিক করল কয়েন ছোয়ায় আক্রমণ 


বর্ষণ হল। ন 
নিয্‌ুন্ত হল তাদের কোর়াটার্সে 
টীল্গানো পেন্টরে লেখ হল, 
“আমাদের ব্যবসা মৃত্যু নিয়ে এবং 
আপাতত ক্াবসা আজই চকাছে 1১ 


আঁ্ধকংশই, চষে জরা আঠে কাজ 
করাছল। এবং এরা যে সত্যই 
নিরস্ম চাষী তার প্রমাণ পাওয়া বার 
এর থেকে যে মাত্র সাতশ রাইফেল 
মাকিনীদের হাতে এসেছিল বাঁদও 
লোক সারা পড়োছল এগ্রো 
হাজার। 

কনার সরান 
কী? একটি গ্রামের লোক সংখ্যা 


(মনে নিলেন 


পমলিশকে, দিয়েও কোন কাজ হবে 


দপণি ॥ শ্দকুষার ২৩শে জুন ১৯২ 


গশ্চিবরে ভো ৪ প্রাকৃতিক গাম দানের সমীক্ষায় 


বৈন্ধবীয় সৱকাৱেৰ বিমাতান্লত মনোভাব 


(দপশের সংবাদদাতা) 


পাশ্চমবঞ্গোর প্রতি কেন্দ্রের পাঠকদের অনেকের স্মরণ আছে তেলের জন্য অন্যসম্ধার চািয়ে- 


উদাসশন্যের আর একটি উদাহরণ 
এই রাজ্যে, বিশেষ করে এর দক্ষি- 
পাংশে মাটির নিচে পেট্রোলয়্সস এবং 


' প্রাকীতক গ্যাসের সন্ধানে সমশক্ষা 


১ 


5 অহেতুক 
টালবাহানা । 

প্রায় তন বছর আগে ভারতে 
সক্পুকরের ীনমন্ণে  সোভিরেট 
বিশেষজ্ঞ প্রীভ এ নোশ্বায়েভ যে 


বলেছিলেন বে সারা ভারতে সাটর 
তলা থেকে তেলের উৎস খুজে 
পাওয়ার সব চাইতে সম্ভাবনাপূর্ণ 
জার়ঙগাগুলির মধ্যে পশিচিসনওগা 
একাঁটি। 

সম্প্রাত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় হন 
ভক ভি মালব্যের নেতৃত্বে গঠিত 
কাঁমশানের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে 
নতুন উদ্যমে অনুসন্ধানের কাজ 
হাতে নেওয়ার যৌক্তিকতা 04 
হয়েছে। 

গত কয়েক বছরে কয়েকক্তন 
ধিরোধ সদস্য সংসদে এই 
রাজ্যে তেলের জন্য অনুসম্ধা- 
নের কাজ মাক পথে কেন হং 
থাঁময়ে দেওয় হল তা, ্রানতে 
চেয়ে সঠিক জবাব পান নি। 
তদানীল্তন কেন্দ্রীর মন্ত্রী ডঃ 
িপপা সেন এক সময়. বলে- 
ছিলেন যে অর্থের অভাবের 
জন্যই এই প্রকল্পে হাত দেওয়া 
আর সম্ভব হচ্ছে না দিও 


তোলেন। ফলে, এর পেছনে হাজা- 
রও বুন্তি থাকলেও তা গ্রহণীয় হয় 
নি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে । 
নেহাং অর্থের অভাবেই 
বন্ধ করে দেওয়া হল এ বন্তব্য 
বে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয় তার 
প্রমাণ পরবতশিকালে দক্ষিণ 
ভারতে বহু টাকা ব্যস করে 
বারাটি তেলের কৃপ খোঁড়া এবং 
কাট কোটি ডাকা ব্যয় করে 
ক্যাম্তে উপসাগরের তীরবতরশী 
এলাকায় অনুসন্ধান চালানো । 


নিশ্চয় যে, পায়যাঁট সালে ক্ষাম- 
, শনের এক বৈঠকে একটি সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয় বে পশ্চিসকঙ্গো চারটি 
কূপ খনন করা হবে। সেই অনু- 
সারে হেযট্রি সালে চব্বিশ /পরঙণায় 
ক্যানংয়ের কাছে বোদরায় একটি 
[কপ খোঁড়ার কাজ হাতে নেওয়া 
হয়।। পু 
এই কূপের গভশরতা পাঁচ 
হাজার মিটার হওয়ার কথা ছিল। 
প্রায় চার হাজার মিটার পর্যন্ত 
খোঁড়ার কাজ এগিয়ে চলোছিল। 
অন্যান্য কৃপের কাজ হাতে নেওয়ার 
আগেকার আন্ষান্পাক ' কাজও 
নিদ্ধারিতভাবেই পরঁগয়ে চলছিল, 
কিচ্তু কোন বরণ না জানিয়ে হঠাৎ 
সব কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
এই প্রসঞ্গো উল্লেখ করা চলে 
যে, উনষাট সাল, থেকে আমে- 


ছিল। তারা কোন ভারতীয় 'বিশে- 
যজ্ঞকে তাদের কাজে সহযোগিতা 
করতে অস্বীকার করে। ফে সময় ডাঃ 


তেলের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা 
অর্জনে সাহায্য করা নিশ্চয় ষ্ট্যাণ্ডাড' 
ভ্যাকুসাম্রে উদ্দেশ্য ছিল লা। 
অনেকের হয়ত স্মরণ আছে সে. 
সঙ্গ, বিভব িদেশশ তেল কোম্পা- 
নীর তরফ থেকে অত্যন্ত নিপণ- 
তার সঙ্গে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হত 
নয়ামতভাবে যে তেলের অলুসম্ধান- 
কত ব্যয়বহণল, সময়সাপেক্ষ এবং 
আঁনশ্চয়তার ভরা । | 
একদিকে সোভিয়েত ইউানিয়নের 


অনুপ্রবেশ এবং অন্যদিকে ভারতের 


নিজের পায়ের দাঁড়ানোর প্রবণতা 


* ব্‌দ্ধ পাওয়ার .স্বভরতই ৷ ইঞ্গ- 
- মাকন বিদেশী তেল কোম্প্নী 


এবং তাদের অন্নে প্রতিপালিত ' 


কেনার উপর আধিপত্য বজায় রাখার 


- প্রচারের ধারা হত অন্য ধরণের। 


মনে হয় অতীতের অডজ্ঞতা 
থেকে একটা শিক্ষা হয়েছে কেন্দ্রীয় 
তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কাসিশনের 


| 


1 তিন & 


কর্মচারীদের । সাম্প্রাতক এক সাংবা- 
দিক বৈঠকে ওদের জনৈক স্খপান 
জানিষেছেন ফে, নতুন করে অন্ন- 


সন্ধান চালু করার দাবকে মুখর 


কিরার জন্য একটি কামাট গঠিত 
হয়েছে। এই কামাটিতে যাঁরা আছেন 
তাঁরা চাব্বশ পররগপার শাসক 
গোষ্ঠীর লোক। 
এর আগে ইন্দ্রজং গুপ্ত, জ্যোতি- 
ময় বন্দ অথবা সমর গ্হ চেচা- 
মোঁচ করে বেশশদূর এগুতে পারেন 
িন। নিজেদের লোকের কথা শুনে 
এবারে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয় মত 
বদলাবেন এই ভরসা। আর তো 
চলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, 
নিজেদের বিশ্বস্ত অন্দচরদের দিয়ে 
সবকিছু কাজ করাতে পারলে 
বাহাদুরণও নেওয়ার স্বিধা 'হবে। 
উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য সফল 
হোক এই কামনাই সকলে করবে৷ 


- সবাই আশা করবে যে আর অহেতুক 


চাল বিলম্ব না করে চাঁববশপরগণার 
এবং বারাসত 'এলাকা এবং মেদিনশ- 
পুরে চৈতন্যপরে কাজ সুরু হবে। 
কারণ এ অঞ্চলে তেল ও- গ্যাসের 
উৎস থাকা খুবই সম্ভব। 





কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে বামফ্রণ্টের চন্তাধার 


(বিশেষ প্ৰতিনিধি) 
পশ্চমবাংলার বিঙ্গত নির্বাচনে 
কংগ্রেস সরকার যে নগ্ন কারচ্যাপ ও. 
সন্মাসের পথ গ্রহণ করেছে তাকে 
কংগ্লেস বিরোধী সব' করি বাম- 
ফ্যাঁসবাদী এবং (ফ্যাসিবাদী ঝোঁক 


" বলে অভাহত করেছে। কংগ্নেস 


সরকার এই পথ গ্রহণ করায় কংগ্রেস 


মানুষ আছেন যারা সরকারের এই 
ফ্যাঁসবাদী প্রবণতার বিরোধিতা 
করেন। এই সমস্ত গপতল্লাপ্রয় 
মান্যকে একই মোচয় টেনে এনে 
সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন গড়ে 
তুলতে প্মরূলে ফ্যাসিবাদকে ' রোখা 
যাকে এবং আবার সংসদীয় গণতদ্্ 
প্রতিষ্ঠা করা ষাবে। এমনাঁক সেই 
অবস্থা সৃষ্ট হলে সংসদায় গণ-* 
তাল্মক ব্যবস্থার মধ্যে কোনো 
ঢকানো রাজ্যে বমেপল্ধীরা নির্বাচনে 
কংশ্লেসকে পরাস্ত করে আকার সর- 
কারও গঠন কিরতে পারে। এই মত 
যাঁরা সমর্থন করেন তাঁদের কাছে 
আজকের সংগ্রাস ফ্যাপিবাদ বা 


-, ফ্যাসিবাদী ঝোঁকের 'বর্দদ্ধে গণতন্্ 
- রক্ষার সংগ্রাম । 


অপ্রপক্ষ মনে করেন, ফ্যাঁস- 


বাদকে খতম করা ছাড়া এই অব- 
স্থার পারবর্ত সম্ভব নয়। এই 
পক্ষের বিশ্লেষণ হোলো যে এই 
অবস্থায় আজকে ফ্যাসিবাদকে 
রোখ্ধার সংগ্রাঙ্গ মূলতঃ ধন্তল্গকে 
উচ্ছেদ করার সংগ্রাম। তানা 
কিরতে পারলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থ। 
কায়েম করা বাবে না। পরানো 
সংসদীয় গণতাশ্মিক ব্যবস্থা বা ধন- 
তান্তিক ব্যবস্থার মধ্যে জতীতের 
গণতাল্সক ব্যবস্থাকে ফারিয়ে 
আনা সম্ভব নয়। এই পক্ষ বলছেন 
ষে আজকের দিনে শ্রস্জীবী মানু- 


দিয়েছে। এই বিরোধ ক্রমশঃ এত 
স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে মৌঁলক প্রশ্নে 
এই বিরোধ 


কৃষক, শ্রমিক, যুব 
ফ্রন্টেই এরাই of হাক 
গ্লতন্ল ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে 
তারা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের সম- 
্ানও |অত্যন্ত মুল্যবান মনে 
করোন। i , 

আর অপর পক্ষ মনে করেন, 
যে উপরোক্ত আওয়াজের ভিত্তিতে 
আন্দোলন সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে 
মানুষের যতটা ম্যেহমনান্ত ঘটেছে 
তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে সাহায্য 
করবে জনসাধারণের বিশেষ করে 
শ্রাসকশ্রেণীর মধ্যে বিজ্মন্তি সৃষ্টি 
হবে। তাই তাঁরা গুরুত্ব দিতে চান 
গ্রাসের কৃষকদের জাম পাওয়া বেকা- 
রের কর্মসংস্থান, দুব্যমুল্য বা্ধি 
প্রাতিরোধ। প্রভৃতি গপতান্লিক দাবী 
{নিয়ে আন্দোলন সুরু কবে ধনবাদণী 


' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চরম আখাত 


হানার আন্দোলনকে এাগয়ে নিতে। 
এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই বিধান- 
সভায় যোগ দেওয়া আর না দেওয়ার 
প্রশ্নটিও উভষ পক্ষ বিচার করছেন। 
প্রথম পক্ষের মতে বিধানসভা 
বজনের মাধ্যমে বর্ত'সান সরকারের 
অগণাতান্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে 
এবং গণতল্যের স্বপক্ষে আঁভমত 
জোরালো হয়ে উঠছে বার ফলে শেষ 
পর্যল্ত সংসদীয় গণতম্ম প্রতিষ্ঠার 
দাবী . সক্ষকার মেনে 
নিতে বাধ্য হবে! আর ' চ্বিতীয় 
পক্ষ মনে করেন বিধান সভায় যোগ 


দিয়ে বাইরের আন্দোলনকে ভিতরেও - 


চালিরে সংসদীয়, গপতশ্তের উট 
ভেঙ্গে দেঁওয়ার কাজকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে হবে।, 

- (শেষাংশ ঘণ্ঠ পৃষ্ঠায়) 


ঃ ১৯৭ 
ঢ চার [ দপশি ॥.শ্কধার ২৩শে জুন ২ 
লক্ষণ শেখজ'র কথায় ও কাজের 
মধ্যে বাস্তবে এ পর্যন্ত আমরা 
পেয্সোছ কি? 

পাক কৰালত পূর্ব বাংলাকে 


মূলক কার্যকলাপ দ্বারা সধারণ 
জীবন বিপর্যস্ত করা? ূ 
৷ ১ আলনারা পশ্চিমবশোর বুকে 
যার জন্য রক্তের খেলায় মেতে উঠে- 


কেননা তিনি চান নিরূপেক্ষ ও অবাধ 

নির্বাচন। ' ) 
কিন্তু আমার বন্তব্য হোল, মান- 

নীয় মুখ্যসন্মী বদি এতদিনে এই 





তেন? প্রচারে যেতেন না?--সৃতর্বাং 


গত চবিবশে মার্চ দর্পণে, 
লেখা “আহা মার! সোনার বাংলা? 
পড়লাম । উত্ত লেখাটিতে লেখক আভি- 
যোগ এনেছেন শবশ্বভারতীর উপদল 
ও মিউজিক বোর্ডের এক হান চক্তা- 
ল্তের বিরুদ্ধ। অভিযোগে আনত 
এ সকল হীন চক্রাল্ত যাঁদ বাস্তবে 
পারত হত তাহলে রবাল্দু সঙ্গা- 
তের উপর বলাংকার কিরা হবে। 
সুতরাং দিকে দিকে এ হান চক্ষাম্ত- 
কারী উপদলের বিরুদ্ধে এই 
মুহূর্তে প্রতবদে প্রীতাট রবাল্দু 
সল্পাশত প্রোমিক , মানুষকে সচেতন ' 
করে তুলতে, হবে। বহু দিন 
ধরেই বহু গুপীজ্ঞাপী সমত: 
শিল্পীরা ইচ্ছার হউক বা অ'নচ্ছায় 
হউক তারা বহু গানই ভুল গেয়ে 
ছেন। (যেমন, শ্রীমতী সচিন 
মুখোপাধ্যারের দমন) গাওয়া, 
মুখোপাধ্যায়ের গাওয়াআজি বসন্ত 
জ্ঞাহাত দ্বারে” ইত্যাদি) ৷ 

এই ভূল যদি দনের' পর দিন 
চলতেই থাকে তাহলে এমন এক 
সময় আসবে যখন আসল হাঁক 
নকল আসলে পাঁরণত হবে এবং 
রবশল্দ্র সঙ্গাশতের নিজস্ব বলে আর 
কিছুই [থাকবে লা? রুবান্দু সঙ্গাশ- 
তের এই সকল ব্যভিচার অগ্কুরেই । 
নষ্ট হওয়ার একান্ত প্রয়োজন । 

রবীল্দ্রসঙ্গীত . পাঁরিবেশনে, 
কিছু কিছু আপীগুপশ  শক্পী- 


দের ধো বাঁলম্ঠতা পাওয়া যায় 


'_ সমাপ্ত করছেন। 


ছিলেন সে কাজ তেছ কেল্দের 
আশশর্বাদে ও পুলিশের সহায়তার 
বাঁদও দেশের 
অর্থাৎ পাঁঞ্চমবাংলার একটা নগণ্য 
অংশ আপনাদের প্রেমে উদ্বদদ্ধ। 

-লীব;ন্ত জে চক্রবতশ”ী 


শেখ মুজিব প্রসঙ্গে 


॥ উদিশে মে বাহাত্তর-এর দপলে 
প্রকাশিত শ্রীবিবেকানন্দ , ভট্টাচার্যের 
চিঠি প্রসণো আমি কিছু বলার 
অনুমতি চাইছি। প্রীভট্াচার্য শেখ 


উক্জ্লতম ভোতিদ্ক মনে করেন 
বলে লিখেছেন যে, শেশজ'র দুটি 
কার্যে তান মুষড়ে পড়েছেন, (এক) 
তিন পশুদের ম্বারা লাক্কুতা 


সমাজে ,প্রীতঙ্িত- করতে দেশের 
ব্র্বকদের ডাক দিয়েছেন, অথচ 


।নিজ (পত্রের দঞ্জো 'তাদের কাউকে ' 


{বিয়ে দেন ন। এবং (দুই) রাষ্ট্রের 


বিরাট প্রত্যাশার সাষ্টি হয়োছল 


- তার একাংশও পূর্ণ হওয়ার কোনও 


রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন 


যেমন £ শ্রদ্ধেয় প মল্লিক 
শ্রদ্ধের দেবব্রত বিশ্বাস, ' শ্রদ্ধেয় 
চহসল্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীমত" 
সচিত্র মিত্র, গ্রীসত" কাঁশিকা বন্দ্যো 
পাধ্যায় ইত্যাদ। আবার গুছ কিছ, 
শিল্পী আছেন বারা গুরুদেবের 
শেষ . জীবনের বার্ধক্যের দরুণ 
শারীরক দুর্বলতায় কন্ঠের কম্পন 
এবং দাঁত না থাকায় ' আধো আধো 
উচ্চারণ এ সকল [শিজ্পণরা রবান্দু 
সঙ্গাশতের গায়ক বা রাবীল্দ্রিক ঢ$ 
বলে প্রচার করেন এবং কন্ঠে পাঁর- 
বেশন করে। থাকেন। | 
এইবারে বিশবভারতী ও নিউ- 
জিক বোর্ডের দল্বাজ দালালদের 
কিছু কিছু তথ্য তুলে তাদের 
হুশিয়ার করতে 'চাই। এই সকল, 
শয় কতৃক লিখিত রর্বান্দ্র সঙ্গীত 
বইটিতে ছাপ্পন আছে? . 
ছিয়াশি প্‌ষ্ঠায় বলা আছে_ 
“প্রত্যেকেরই প্রথমে মনে রাখা দর- 
কার যে দেশী . গানের কথা, সুর 
ও ছল্দের সুষ্ঠ; িলনেই গানটির 
পারপূর্ণ রু প্রকাশ পার। অর্থাৎ 
পাওয়া দর্ফার সেইউনকুকেই সেখানে 
রাখা হয়। প্রত্যেকর্টর সঙ্গে 
প্রত্যেকটি অঙ্গাঞ্গাীভাবে জাঁড়ত 
সুতরাং তার "কোন একটি অংশকে 
স্বতন্মভাবে প্রধান্য দিতে গেলেই 
সেই ছল্দ সাম্যের ব্যাঘাত পটতে 
বাধ্য। গানের খত পারপূর্প 


£ 


স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ডাক 
দিতেই আমরা 'সবাই সানন্দে ভুলে 
শিয়েছিলাম শেখ স্বাঁদজবের অতীত 
জীবন, বিস্ময়ে ও গোঁরবে আমরা 
তাঁকে বরণ করে নিরেছিলাম রূপ 
কথার রাজপ্দ্ররুপ। "তান একজন 
বাঙাল" এই ভাবনাই বেন আমাদের 
মতপ্রায় সত্বায়' নব জীবনের জোয়দর, 
বইয়ে দিয়েছিল। 

দল্লম্বরশীর হিটলার কাবদার 
অনুকরণে তার আওয়ামী লীগের 


(লুটপাট সাঁমাত) 'বিরোধশদের 


করা, বিনা বিচারেই নকশালদের 
গলি করার দেশি! দেওয়া ইত্যাঁদ 
কিসের ইাপাত দিচ্ছে? 

নির্দল সেনগ;প্ত 


অবাধ ও নিরপেক্ষ ? 


গত চৌঠা জুন আনন্দবাজার 
পাঁতকায় পশ্চিমবাংলার তিনটি 
কেন্দ্রে উপাঁনব্চিন বিষয়ে একটি 
সংবাদ প্রকাশিত, হরেছে। উত্ত', 
সংবাদে জানা গেল, “সিদ্ধার্থ রায় 
মালদহে এবার নির্বাচনন প্রচারের 
জন্য যান নি। তিনি নাকি বলেছেন, ' 
প্রশাসনক নির্বাচনের কাজে, ব্যবহার 
করা হচ্ছে_এই রকম আঁভযোগ 
করার কোন সুযোগ যেন না থাকে। 


রুপের ভিতর দিয়ে যে আনর্বচন"য় 
রসের ইঙ্গিত আমরা!পাই তা পাওয়া 
যায়না এর অভাবে ।  গাুরদেবের 
এই ছল্দ সাম্য এতই যে, 
যেখানে যতটংকু, প্রয়োজন তাই 
বসেছে। প্রয়োজনের ' আাতারন্ত. 
তিনি কিছুই জুড়ে চানান। 
দেবের ননজ্ছের তদ্তি_উনশশো 
পাচিশ সালে শ্রদ্ধো দিলীপ রার . 
সহাশয়েলে সঙগো আলেচুলা কালে 
গুরুদেব বললেন--“তুঁম কি বলতে 
চাও বে আমার গান বার যেমন ইচ্ছা 
সে তেমান ভাবে গাইবে। আম 
তো আমার রচনাকে সেরকম ভাবে ' 
খণ্ড বিখশ্ড করতে অন্দমাত 
দিইাঁন। আমি বে এতে আগের 
থেকে প্রস্তুত নই। যেরুপ সৃষ্টিতে 
বাইরের হাত চলাবার পর আছে 

এক নিয়ম । আর বার পথ নেই 
তার অন্য নিয়ম” ৃঁ 

আরো একটি ঘটনা নিশ্চয়ই 
সকলের জানা আছে যে, গুরদদেবের 
গান ভুল গাওয়ার জন্যে একবার 
কোন এক বিখ্যতে শিজ্পীক কোর্টে 
যেতে হরোছিল। কিন্তু বর্তমানে 
গুরুদেব ' ইহজঙগতে না থাকায় তাঁর 
পান নিযে ব্যাভিচার সলানোর অধি- 
(কার বা ধূঙ্টতা, বর্তমান উপদল 
কোথায় পেলেন? 


। ... অম্ৰ্জিৎ ৰল্দ্মপান্্যার 


সত্যটি অনুধাবন (করে থাকেন তবে 
নিঞনগর, দমদম, পািহাঁটি, বাল 
গঞ্জ, টালিগজ প্রভৃতি এলাকায় প্রকৃত 
শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ নির্বাচনের 
সুযোশ্্‌ দিয়ে দেখুন না, জনসাধারণ 
কাদের পক্ষে? 

আসলে 'সিদ্ধার্থবাবকর মূখে 
অবাধ নির্বাচনের কথাটি মানায় না। 
এ উপনির্বাচনের কেন্দুঙ্গলিতেই 


শতকরা চাঁল্পাশ জনের ভোট দিযে 
(কোন ক্কেচ্দে তারও কম) জনমত 
বোঝা বায় না। আর বারা ভোট 
দিয়ে সিদ্ধার্থবাবুকে নির্বাচিত করে- 
ছেন, তাদের মধ্যেও যে কোন উৎসাহ 
উদ্দীপনা ছিলনা; এতো দালাল 
পাকা আনন্দবাজ্জারেরই খবরু। 


| -অদিয়রক্জন ভট 


সি পি এম নেতৃত্বের প্রতি 


পাশ্চমবঙ্গোর নির্বাচনের পর প্রায় 
দুই মাস কেটে শেল, ' এবারুকার , 
নির্বাচনে দুটো জিনিষ প্রায়, সক- 
লেই লক্ষ্য করেছেন তা হলো 
কংগ্রেসের অভাবনীয় সাফল্য আর; 
দস গিপ এসের অভাবনীয় পরাজয় । 


না রে তারা ভোট যুদ্ধে মেতে 
উঠোঁছল। গোপন সংগঠন গড়ার 
কাজে 'তারা কোনওরকম আঙ্বাহা- 
শ্বিত হয় নি। অনেক ব্ববঙ্ষ সংগ্রাম 
মনোভাব নিরে এগিয়ে এসেছিলেন, ' 


দল্তু কেমন করে সম্ভব হলো? তাদের দিকে নজর 'দেওয়া হয় নি 
কংগ্রেসের জয় অত্যন্ত সম্গাতসুচক সে ভাবে। | 


ফলাফল, তাদের পিছনে জন্গণের ' 
অকুষ্ঠ সমর্থন আছে এ কথা কখ- 
নই বলা চলে না। গ্্চমবর্গো 
কংগ্রেসের অভাবনীর সাফল্যের কথা / 
চিন্তা করলেও মনে একটা জিজ্ঞাসা 
থেকে বার। পশ্চিমবাংলার মানুষ 
বশ বছরের কংগ্রোসঁ শাসনের প্রব- 
ণ্যনার, শোষণের অত্যাচারের হাঁত- 
হাস ভুলে যান নি। তারা ' রাবরই 
তাদের এই শোষণের বিরুদ্ে রায় 
দিয়ে এসেছেন।  পশ্চিমবাং্রন 


কলেজের ছাত্র 


কার পর এলাকাতে, পৃলিশ, 


মাল্টারশ,, গুস্ডা দিয়ে সৃপার- ' 


কল্পিত তাবে আক্রমণ চালানো 
হয়েছে। : অথচ এই আক্রমণের 
বিরুদ্ধে সি পি এম কোনও 
প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি। 


শাসকশ্রেণশ ফ্যাসিষ্ট আখড়া তৈরী 


করছিল তখনই তাদের বোঝা উচিত | 
ছিলো যে কী নির্মম আঘাত তাদের || 
কিন্তু তা { 
সত্বেও তারা -তার শির্দ্ধে, জনমত | 
সংগঠিত করতে পারে 'নি। তাদের | 


'উপর নেমে আসছে। 


উচিত ছিলো সেই ফ্যাঁসস্ট 


লদ্কে সেগগীলর উপর আঁঘাত | 
হানা। অথচ সেগনালর উপর দুষ্ট | 


নর্বাচনোত্তর পাঁরাস্থাত আরও 
ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বে কি 
এলাকা ' কোনওরকমে টিশ্কাছলো 
তাও আজ ভেলো গেছে। তলে 
তলে অনেক ক্যাডার খুন হয়েছে, 
হাজার হাজার পাঁরকার গৃহহারা 
হয়েছে। আম একজন পি পি 
এমের একনিষ্ঠ কম : ছিলাম! + 
অনেক নির্যাতন আমাকে সহ্য করতে (৫৫. 
হয়েছে৷ 'তাই । আমি এখন ,পাটির 
কাছ থেকে আশা করছ একাঁট 
সুচিল্তত লড়াকু পাঁরকল্পনা আর 
সেই সঙ্গে সশস্ম প্রস্তুতি ৷ সশস্দ 


গণ- টুপ 








i 


_ দপপি ॥ শুনার ₹৩শে জুল ১৯৭২. 


টেট ব্যান্কের জ্রনস্বার্থবিরোধা কাৰ্যকলাপ সম্বন্ধে 
আই এন টি ইউ.1স নেতাদের আভযোগ 


রে প্রাতানাষ) 


! 

EE 
এন টি ইউ দির নেতারা ষ্টেট 
ব্যাঙ্ক অব ইশ্ডিল্লার কার্যকলাপ 
সম্পর্কে একাঁট উচ্চপর্যায়ের 
তদল্তের দাবী জানিয়ে 'আভ- 
যোগ করেছেন যে, ব্যাচ্কের 


কোন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা? 


অন্তভূর্ত নয়, সেই হেতু এই সংস্থার ' 


কাছে “নতুন সমাজ” গড়ার কাজে 
করা বায় না-একথা ওরা বলেছেন। 


ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার 'সল্গো হন্ত 

করার জন্য চেষ্টা না হয় নি তা নয়, 
কিন্তু সেটা সফল হয় ন। ৷ 

| সারা ভারতে ব্যাচ্ক, কর্মচারীরা 

বাজ সময় যে সব আন্দোলনে 


নেমেছেন তা যে সব সময় নিজেদের ' 


আর্ক সুযোগের প্রত্যাশার তাই 
নয়। ; কোন কোন সময় রাজনৈতিক 
প্রশ্নেও তারা অন্য ঞ্রেড ইউনিয়নের 
সঙ্শে এক হয়েও লড়েছেন, কিন্তু 
ষ্টেট ব্যা্েককর কর্মচারীরা সংগঠন 
হিসাবে নিজেদের একেবারে 
নালপ্ত রেখেছেন বরাবর। 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
খোঁজ খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা 
নিশ্চয় উৎসাহের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন 


4 অরগাইনেজেশন” । 


আই এন টি ইউ দর রাজনীতি 
কাঁকরণের অভিবানকে ষ্টাফ ফেভা- 
রেশনের নেতারা কি ভবে গ্রহণ 
করেন । 


আই এন টি ইউ দি নেতারা বে সব 
অভিযোগ করেছেন তা আর্ধাশক 


' সত্য হলেও বেশ-গ্ররুতর বলতে 
হবে। ৰা 
‘গুদের বিবৃতি অনুসারে, স্টেট . 


এমনভাবে লগ্নী নাতি 


bl ; 


হচ্ছে। এদের অঁভেযোগ বে 


করে চলেছেন যা মোটেই কোন রাম্্রী এই ধরণের চিল ভারতের আর 


রন্ত প্রতিষ্ঠানের নশীর্ত হওয়া উচিত 
না। 

১ ত্রা বলেন বে ' জাতীর 
অর্থনশীতকে সমৃদ্ধ করার জন্য 


৭. কোন চেষ্টা ত নেই, বরং ব্যব- 


সাদারদের সঙ্পো যোগাযোগ কিরে 
এখনও ব্যাঞ্ষের পাঁজর অপ- 
চয় চলছেই। গুদের হিসাব- 
মত একমাত্র পূর্বান্তলেই কম 
করেও তন কোর্ট টকা এমল- 
ভাবে ব্যবসার লাগানো হয়েছে 
বে টাকা কখনই উদ্ধার হবে 
না। অথচ ‘হিসাবে এটাকা 


সাতাঁট অণ্চল্লে। 

ব্যাচ্কের সংগঠন এমনভাবে 
পননবিন্যাস করা হয়েছে বাতে ওপর 
তলার হোমরা চোমরা করমচারীরা 
নানান ধরশের সুকেগ সুবিধা 
পাঁন। এসব কর্মচারীদের খেয়াল 
চাঁরতার্থ করার জন্য একমাত্র কাজি- 
কাতা শহরে গ্রেট ইস্টার্প হোটেল, 
জীবনন্দীপ বিচ্ডিং এবং টাটা 
সেম্্রাল বিস্ডিংযয়ে বিনা কারণে 
মাসের পর মাস লক্ষ-লক্ষ টাকা 
বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়েছে! নিজস্ব 


f 1 পাঁচ 


তদন্ত হওয়া দরকার । 

ওপরতলার কর্মচারীদের বেতন 
ও নানা রকমের যে সুখ সুবিধা 
দেওয়া হয় সমাজতা্যিক আদর্শের 
নিরিখে বড়ই অসামজস্য- 
পূর্ণ আই এন টি ইউ ?স নেতারা 
বলছেন।' নতুন নতুন'পদ সৃষ্টি 
করে সব প্রশাসন্ুক ক্রমশই মাথা- 
ভারী করা হচ্ছে। 

' সবচাইতে খারাপ এখানকার এই 
ব্যাঞ্চে মধ্যযুগ নিয়ম যে, বড় বিজ্ঞ 
আঁফসারদের বাড়াতে ব্যাক্কের অল্প 
বেতন কির্মীদের গহভূত্যের কাজে 
লাগানো। এরা অন্যান্য , কর্মীদের 
সত ছুটি ইত্যাদির সযোগ থেকে 
বাণ্যত। তা ছাড়া ম্ানব-স্ীনবানশ 
এবং তাদের ছেলেপুলেদের মন 
জুগিয়ে চলতে হর। 

এই ব্যাক্ষে . বহদন থেকেই ' 
একটি ঠিকাদার আছেন বান সব 
বিষয় কাজ পেয়ে থাকেন। কয়েক, 


' লক্ষ টাকা মেহশানী কাঠের আসবাব- 


পন কিনে জলের দরে ' সম্প্রতি, 


বাড়ী, হথেন্ট স্থান থাকা সত্বেও, কেন বিক্রয় হল এর মারফৎ তারও তদল্ত 


এই ধরণের অপচয়, তার নিশ্চয় 





হয় দরকার ।, 


শ্রমিক লট নিয়ে রাজ্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ক্রোদল 
এপিক্ষে সি পি আইস্দেত্ সঙ্গেও চুতাম্ভ স্পা 
(বিশেষ প্রতানাষি) \ 


রাজ্য কিংগ্রেস নেতৃত্বের সণ্গে 
স পি আই নেতৃত্বের সংঘর্ষ এখন 
- ম্বখোমুখির পর্যায়ে এসে দাড় 
ফ্লেছে। ঘটনার, শুরু গত রা্ল্য 
বিধান সভার অধিবেশন থেকেই। 
যেদিন মুখ্যমল্ী সিদ্ধার্থ কায় 
বিধানসভার অভ্যন্তরে সি শপ আই 
নেতা প্রান্তন সেচ মল্দী: বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যয্নকে এক ধমকে বাসর, 


* দেন সেদিন থেকেই রাজ্য নেতৃত্বের 


দৃ-তরফই মোটাম্র্টি চরম সংঘর্ষের 
জন্যে প্রস্তুত হয়ে চলেছে। তবে 
সংঘর্ষের প্রথম হাঁক হাতমধ্যেই' সি 
দি আই দিয়ে বসেছে, । এদের পক্ষ 


১ থেকে কংগ্রেসকে সরাসার আভিযুদ্ত 


হাত- 


মধ্যে আই এন টি ইউ সি ছাড়াও. 
'কংশ্োসের লক্ষ] ক্কাল্ত বসু নিজস্ব 


একটি শ্রামক ইউনিয়ন করেছেন। 
লাম দিয়েছেন “ন্যাশনাল লেবার 


5 
প্রিরদাদ ম্ম্পী, সুব্রত মুখাজশী ও 
স্বরং গোপাল দাস নাগ, মহাশয়েরও 
একটা (করে নিজস্ব পছন্দ মাঁফক 
গোষ্ঠী তো রর্েছেই। ফলে 
শ্রাকদের নেতৃত্ব নিতে গয়ে ইাঁত- 
মধ্যেই রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃক্কেও বেশ 
ঠাশ্ভা লড়াই: শুরু হয়ে গেছে। 
লেবার বেল্টের বারা অভিজ্ঞ ও 


এতাঁদন ধরে ইউনিয়নের ক্ষেত্রে 


মৌর্দাস পাটা করে বসেছেন তারা 
কিন্তু কিছুতেই ছাৰ যুবদের হাতে 


লেবার কেল্টের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে 


রাজী নন। অন্যদিকে ছাত্র বুবরাও 
বেশ বুঝতে পেরেছে যে, রাজ্য 


নেতৃত্বকে চাপ দিয়ে কাজ আদার 
করে নিতে হলে শ্রপ্িঙ্দের যে যত 
হাতে রাখতে পারবে সে ততই লাভ- 
বান হবে। তাই এখন জোর 'লড়াই, 
কে কতগুলো শ্রামক ইউনিরনের 
সভাপতি হতে পারে, নয়ত কে কত 


অন্দগতর সংখ্যা বাড়াতে পারে। তবে 
যাই হোক না কেন এবিষয়ে মট- 
মাটের কোন আশু সম্ভাবনাও দেখা 
যাচ্ছে না। এঁদতক, আই এন টি ইউ 


সর গুজরাটের অন্যতম নেতা সিঃ' 


ভাসাবাদা দলত্যাগ করেছেন। তার 
অভিযোগ, আই এন টি' ইউ ' সি 
এখন কংগ্রোসের লেজুরে পাঁরণত 


হয়েছে, তাই এদের পক্ষে শ্রমিক- 
স্বার্থে কিছ করা সম্ভব নক্ন। 
রাজ্যের লেবার বেল্টে বাঁরা কোন 
ঠুপকেই সমর্থন করতে প্মরছেন না 
তারা কিল্তু মিঃ ভাসাবাদার কথা 
ইতিমধ্যেই চিন্তা করছেন। 

একাদকে সি পি আই ইউ- 
নিয়্নের দলো কংগ্রেসের সংঘর্ষ, , 
অন্যদিকে কংগ্রেসের নিজস্ব লেবার 
বেল্টে নিজেদের মধ্যে . পারস্পরিক 
দ্বন্দ, সব মালয়ে এখন ঘোরতর 
অবস্থা। ওয়াকবহাল মহলের 
ধারপা বাহ এখন প্রকাশ্য রাস্তার 
প্রকাশ্য সংঘর্ষ । 





: আধ এল ছাই দি-আালদবাজাৰ বথা 


(বিশেষ প্রানি) 


' দেওয়া নিয়ম নঅন্ুবায়ী বাধ্যতা- 


মূলক। আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ সুদ 


' মকুবের জন্ম অনুরোধ করলে এল 


আই, সি তা নাকচ করে দেয়, কেননা 
বীমা ,অর্পোরেশনকে ঠকানোর 
আনন্দবাজারী কারদাটি বড় বেশ 
নিয্লমিত প্রয়োগ করা হচ্ছিল। এই 
গোলমেলে অবস্থার সংশ্লিষ্ট কর্ম 
চারার! একদিন ' আনল্দবজ্জারের 
মালিক গোষ্ঠীর কাছে বিক্ষোভ 
জানার। তখন বাধ্য হয়ে কতৃপক্ষ 
সুদ সমেত মোট বকেয়া টাকা এল 
আই সতে জমা দেন। 
সম্প্রতি আনন্দবাজার প্িকায় 


ফলে বীমাকারীদের : পথে বসতে 
দোঁর নেই” শীর্ষক এক বিরাট প্রাতি- 


| ছয় 


পশ্চিম দু বাহ 


গ্রীত্ঠানে দুধে! 


(দপশের সংবাদদাতা) 
পশ্চিমবঙ্গ দুপ্ধ সরবরাহ প্রতি- 
টানে এখন লুঠের রাজত্ব চলছে। 
হরিপঘাটা, বেলগাছযা সেন্ট্রাল 
ডেরারশ এবং বিভিন্ন জেলার চিলিং 


নিচ্লপদস্থ কর্মচারী পর্যন্ত প্রত্যে- 
কেই অঙ্পাবস্তর এই লুঠপাটের 
সঙ্গে জাঁড়ত। 


বিভিন্ন: প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য 
মিশিয়ে দুধের পারমাণ বাড়িয়ে 
প্ল্যাল্ট সুপারভাইজারের কাছে জমা 
দিযে দ্বিগুণ দাম আদায় করে 
নিচ্ছে। এইসব ঘটনা এ ডি ডি ও 
(খ্যাসিস্টাল্ট ডেয়ারী ভেভেলপমেম্ট 
অফিসার) এবং সুপারভাইজারদের 
জ্ঞাতসারে ঘটছে বলে ম্নাফার 
লভ্যাংশ তাদের পকেটেও বাচ্ছে। 

অন্নসল্ধান করে আরো জানা 
শেছে, সুদূর প্রাসষ্পলের শোয়ালা- 
দের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে 
আনার ব্যাপারে প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ 
দৃক্কেতকারাদের যোগসঙ্ষসে হীচ্ছান 
কৃতভাবেই ভাস্ভা এবং বিকল গাড়ী 





কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে 


(৩য় পৃহ্সর পর) 


প্রথম পক্ষের প্রবস্তা মা্'সবাদশ 
কাঁমিউানস্ট পার্টি এবং এস ইউ দদ। 
আর “দ্বিতীয় পক্ষের প্রধান প্রবন্তা 
আর এন পি এবং ফর্রোয়ার্ড ব্লক। 
দ্বিতীয় পক্ষের কাছাকাছি মত 
পোষণ করে ওরাকার্স পার্টিও। 

বামপল্ধী ফ্রুল্টের অল্তভূ্ধি 


- কে আক্রমণ চাজাচ্ছে। 


দলগুলোর মধ্যে এই মতভেদ কংগ্রোস 
{বিরোধী সংগ্রামকে দুর্বল করবে বলে 
কেউ মনে ক্রেন না। কারণ দৃদ্টি- 
কংঙ্কেস সরকারের সঙ্গে সি পি 
আইয়ের চিল্তাধারায় প্রভাবান্কিত 
হয়ে কোন পক্ষই সহযোগিতা করবেন 
না। দই পক্ষই ব্যাপক গপ-আল্দো- 
লন গড়ে তুলতে চান। তাই কৌশল- 
গত প্রশ্নে পার্থক্য দেখা দেওয়ার 
ফলে ভাঁবষতে বাদ কেনো দিল 
এই দলগুলো সব সময় এক ফ্রুল্টে 


+ নাও থাকে বহ: প্রশ্নেই সম্দিলত- 


ভাবে আন্দোলন গড়ার পক্ষে তাতে 
কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না বলেই 


রাজনৈতিক মহল মনে করেন। মত- 


, বাদের পার্থক্যের ফলে এক্ষুান 


ফ্রন্ট ম্বিধাবিভন্ত হয়ে বাবে বলেও 
মনে হয় না। কারণ কতই প্দর্থক্য 
থাকুক না ক্রেন ফ্রন্টের সব দলের 
উপরেই দরকার, কংগ্রেস দল এবং 


সরকার ও কংশ্রোস পো্িত গুশ্জ . 


বাহিনীর আক্রমণ, বিন্দুমাত্র কম 
ছেনা। জ্রীসন্ধার্থশজ্কর রাজ 
জ্রীপ্রিযদাস মুল্পী এবং সুভ্রত 
মৃখাজশী কারণে অকারণে সি পি 
এম, আর এস শি এবং এস ইউ 
তাঁদের 
কাছে এই তিনটি দলই বিপজ্জনক । 


তোলা হয় তা ডেসপ্যাচ লিম্টের 
নামটি সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। 


অঞ্চ বিতরণের, পর যখন খালি 
বোতল এবং ক্রেডগুলি ফরে আসে 
তখন অনেক বোতল ও ক্রেডের 
হিসেব প%ওয়া বার নদ। 

জানা গেছে, এই বোতল এবং 
ক্রেভ্গ্দীল সস্তায় বাইরে বিক্রী করে 


দেওয়া হয় পরে ডেয়রীতে অভাব, 


ঘটলে সেইশুলিই আবার নতুন চেহা 
রায় ফিরে আসে। আর 'নার্দম্ট 
সংখ্যার বাইরে পাচার করা আঁত- 


কিন্ত বোতলঙগুলির দুধ দুগ্ধ বিত- 


রগকেল্দগবলর নিকটবর্তী চারের 
হয়। | 

রাত সাড়ে তিনটে সরঢটের সময় 
বিভব সেন্টারে দুধ আসার সঙ্পো 
সল্পো একশ্রেণীর কর্মচারী নিরামত 
ক্যান ভেঙে দুধ চার করে। ভোর 
বেলায় বিতরণের সময়) দুধ কম পড়ে 
এবং অনেক ব্যান্তই দুধ না পেরে 
ফিরে বান। 

, মুখ্যমন্তী সিদ্ধার্থ পার দশা 
পরে নতুন ডেয়ার খোলার ব্যাপারে 
গর্ত দু মাস ধরে বেতার মারফত 
প্রাতশ্রণীত দিয়ে আস্ছেন। কিন্তু 
কেন সেখানে ভেয়ারী এখনও চালু 
হচ্ছে নাঃ ওখানকার ডেয়ারী চালু 
করতে গেলেই প্রথমেই অন্তত 
এখানকার কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞ 
লোকের সাহায্য প্রয্লোজন। কিল্তু 
কংগ্রেস গুশ্ডারা এ ডেযারশতে 
সম্পূর্ণভাবে তাদের নিয়োগ না 
করা পযন্ত কিছুতেই, ওখানকার 
কাজ চালু, হতে দেবে না। ইত 
মধ্যে তারা নাকি ইন্টারীভউর জন্য 
পাঠানো কয়েকজন ব্যান্ীকে মেরে- 
ধরে ফারিরে দিয়েছে । 

একাধিক চাারর দায়ে এবং 
বিভিন্ন কারণে অভিবুক্ত হয়ে হাবি- 
দাস ভট্রাচার্য দশর্থখীদন পি ভি এ- 
তে অক থাকার পর এখন কুক 
কমিশনার শ্রীমাহমা রঞ্জন কোণ্ডারের 
শি এ হরেছেন। ইতিপূর্বে নিয়ম 
অন্যযায়ী এই পদে কোন ডবলু বি 
সি এস ব্যান্ত নিহ্স্ত হতে পারতেন। 
এছাড়া কর্মীমহলের আভিযোগে 
জানা গেছে বে চর চামারির দায়ে 
আটক আছে এমন কর্মী জেলে 
বসেই মাসের শেষে মাইনে পেরে 
বাচ্ছেন। অথচ অন্যদিকে পাল্টা 
কংশ্রোসী ইউনিয়নের হামলার জন্য 
প্রায় কুড়ি থেকে পাঁচশ জ্বন কমশি 
কাজে যোগদান না করতে পেরে 
বরখাস্ত হয়েছেন । { 

গত অক্টোবর মাসে দুধ সর- 
বরাহের জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকার 
প্লান্টিক ক্রেড কেনা হয়েছিল, আজ্জ 
তা আকজো অবস্যার পড়ে আছে। 


হপশি 1 শুক্রবার ই০শে জুন ১৯৭২ 


বাংলাদেখের গ্রামে গে 


আল কিলদি - 


দশা দেখলাম। এখন কোনও কোনও 
দেওয়ালে ইসলাম" শাসনতন্ত্র মালে 
ইত্যাদি পাক সঙার্ধকদের 


? 


লেখা । ূ 
দেওয়ালগুলো ফুটো হয়ে গেছে। 
বুলেটের দাগ। চোখের সামনে 


চাঁকতে ভেসে ওঠে যুদ্ধের সেই 
ভয়ঙ্কর দিনশনলোর টুকরো ছাঁব। 
বশোরঙগামী বাস ছুটাছল কাঁঠালের 
দোকানের পাশ দিয়ে আমওয়ালা 
তালের 'শাঁস বিক্রেতাদের পিছনে 
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ফেলে। মাঠে মাঠে তবুও চাষ 
হয়েছে। সবুজ, ধানের গাছগুলো 
হিলাহলিয়ে উঠছে। 
গুলোও বেড়ে ওঠার পথে ।. মাথার 
টোকা দিয়ে চাষীরা মাঠে ধান আর 
পার্ট গাছ নাঁড়ান দিচ্ছে। কেউ 
-কেউ লাঙ্গাল কাঁধে নিয়ে দূরের 
মের উদ্দেশ্যে রওয়ানা পদয়েছে। 
এমন সবুজের ছড়াছড়ি দেখে মনটা 
ভরে উঠলো। যশোরের শহরে 
দেখলাম বাড়ীঘর অনেক ভেগ্গো 
গেছে। নতুন দোকান দেওয়া হয়েছে। 
একটা হোটেলে মাংস ভাত খেতে 
তন টাকা লেগে গেল। কিছুক্ষণ 


পরেই খুলনার বাস স্টাশ্ডে গিয়ে, 


পেশছালাম। খুলনা আর বশোরে 
দারুণ লড়াই হয়েছিল। এখানকার 
মানুষদের সঙ্গে কাজের ফাঁকে 
ফাঁকে আলাপ জনিযরেছিলাম। তারা 
পাক সরকারের রম্ত্র পিপাস্‌ সৈনা- 
দের অত্যাচারের কাঁহনীী সাধ্যমত 
বলে গেলেন । - 

খুলনা শহরে বাংলাদেশ রিভার 
শ্টিস কোম্পানীর জনৈক আফসার 
আমার আত্মীয় । তাঁর সঙ্গে অফিসে 
দেখা করলাম। সেখান থেকে সোজা 
তার কোয়ার্টারে । পাক সরকারের 
নাম করা অফিসারদের জন্য ।ব্যব- 
হাত হতো এসব ঘর। এখন বাংলা 
দেশ সর্ুলরের আঁফসাররা সেখানে 
থাকেন। কয়েকমসের মধ্যে তাদে- 
রকে প্রসব ঘর ছেড়ে দিতে হবে দর- 
কিরের নিদেশ এসেছে জানলাম । 
: আমার এ আত্মীয়ের মতে কিছু 
দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের বিধহস্ত 
অর্থনীতির হাল চেহারা পালটে 
বাবেই। সেদিনটা ওখানেই থাক 
লাম। 


পাট গা্াছ- 


চোখে জল এলো। অভ্যর্থনা করার 
জন্য সামান্য কিছু খাওয্পবার বাসন 
পল্পও অনেকের ঘরে নেই। অথচ 
আমরাই একটি ত্রাণ সংস্থার মাধ্যমে 
যশোর খুলনায় হাজার হাজার পার- 
বারকে দেবার জ্বন্য বাসনপন্ন সর- 
বরাহ করোছি। জয়নাল সেখের মতে 
স্থানীয় নেতাদের হাতেই আদল 
সাহাব্য রয়ে গেছে। ভাপ নয়ে যে 


'আ্পচ্ার চলছে তার বিবরণ আরও 


অনেকে দিলেন। তখন বেলা গঢ়িছে 
এসেছিল হঠাৎ একদল লোক আর 
বাচ্চা ছেলে দৌড়ে গেল মানের 
দিকে । আমরা দেখলাম হেলিকশ্টার 
নামতে । রেড ক্রসের সাহায্য ভার্তি 
ছিল এ বিমানে। 

দিক মাল নামিয়ে কিছুক্ষণের 
মধ্যে হেলিকপ্টার আবার উড়ে গেল। 
গজের নদীর ধারে তখন অনেক 
লোকের ভাঁড়। সন্ধ্যের আঙ্গে 
আমরা বাসার ফিরে এলাম। 
পরদিন রাত, সাতটায় খুলনা 
থেবুক ঢাকা বাবার স্টিমার ছাড়ার 
কথা। বেলা 'তনট্ের সময় স্টিমার 
চেপে বসেছিলাম, আমরা। রাত 
আটটায় শুনলাম, স্টিমার বোঝাই 
হয়ে সাড়ে চার কোটি টাঁকা খাবে 
চাকা। নীচের তলা পুলিশে ঘিরে 
ফেললা। ওপরের ভেক্ক থেকে .নাম- ' 
তেই দিলো না কাউকে । . রাত প্রায় 
বারেম্টার সময় স্টিমরের ভে্পু 
বাজলো। তখন গাঁড় গড়ি বৃষ্টি 
নেমেছে। সেদিন রাতে আরও 
বৃচ্টি এলো। ডেকের লোক 'শয়াল' 
ভেজা হয়ে জেগে রাত কাটালো। 


'পরদিন বারশালে এলো। কত নদ? 


পার হয়ে দরের সবুজ ছোটু গ্রামকে 
ছাড়িয়ে স্টিসার ছুটোছরা । 

নদীর ঝুকে কখনও ইউনিসেফের 
জাহাজ কখনও মাঁকন মাপ ল্য 
চোখে পড়ছিল। ইলশমাছ ধরার 
জন্য জাল ফেলছে জেলেরা । ছোট 
ছোট্র নৌকল্স অকৃল দরিয়া যেন 
পাড় দিয়েছে এ সব মাঝ মাল্লারা। 
দাঁড় মুখে সার গান, লা শরীক 
অন্ধ্বাহ ৷ ছোট শহর গঞ্জ আর 
হাটের ধারে স্টিমার ভিড়ে িডে 
শেষে চাঁদপুর এলো। বুড়ীগঞ্গা 
যখন ছুই হই রাত তখন দুই 
প্রহর শেষ হয়েছে। ঢাকার নদশর 
প্রড়ের পোড়া ভাঙ্গা াড়ীগুলো 
চোখে পড়াছিল। 

শহরে আমেশনরান চার্চের 
কাছেই একটা বাড়ীতে ' ছিলাম! 
পাশেই সাধনা ওঁধধালয়ের বাড়ী 


'আরু গবেষপাঙ্গার। করেকটা বাড়ীর 


ছাদ উড়ে গেছে। রিকশা আর তন 
চাকার যানের ছড়াছড়ি। দেওয়ালে 
অসংখ্য পোষ্টার। জিনিস পত্রের 
দাম দেখলাম খুব চড়া। সাধারণ 
লোঠকর মুখে তবুও হাসি। খান 
সেনা তো হটেছে। স্বাধীলতার জনা 
ওঁ কজ্টটছকু সবাই ভাগ করে নিতে 
প্রস্তুত ৷ 


* ৮৮ 


দপণ ॥ শুক্রবার ই৩শে জন ১৯৭২ 


ভাগিলনাড় সৰকাৰেৰ বিরদ্ধে বংগ্রেগী পরত 
 কেরলে এখনও (জাড়াতালি 


- মধ্যেই আঁতদ্ঠ ৷ 
, & রাজ্যের কংশ্রোস দগ্ধ যেটুকু জন- 


(দর্শনের পর্যবেক্ষক) 


কংহ্োসের নতুন কাঠামোও নয়। 
এজত্তর সালের চেয়ে: বাহাত্তর 

সালের নির্বাচনে কংঙ্কোসের ' ভোট 

দুত হারে কমে গেছে। এই হারে 


ভোট কমতে থাকলে পণ্চান্তর সালে 


আবার সংসদ নির্বাচনের মর 


মাল প্রাধান্য কঙ্গার্ন রাখতে পার- 


বেন ক? তার হাতে আর মান 


তিনটি বছর মেরাদ, রয়েছে। তিন 
বছর এটা জাতির জীবনে ? খুবই 
কম সময়। 

ঠা 2 
স্থল পশ্চিমা, ত্রিপুরা ও কেরল। 
এই বাজ্যঙগঁলিতে কংগ্রোপ দলের 
নির্বাচন" জয় কি ভাবে হয়েছে তা 
এখন কারো আঁবাঁদত নেই। শাসন 


- ক্ষমতা করার করা সত্বেও কংগ্রেস 


দলের রাজনৈতিক 'ভীস্ত ও সংগঠন 
এখানে কার্যতঃ নেই। পশ্চিমবঙ্গে 
ও পত্রিপ্ররাযন কংগ্লেসের সংগঠনের 
আসল দায়িত্ব প্রশাসন কতৃপক্ষ ও 
পূলিশ বাহিনীকে নিতে হরেছল 
8 জনসমর্থন 
সংগঠিত করে নির্বাচনে জেতা সম্ভব 
ছিল না। অথচ গশতাল্ল্রিক নির্বা- 


- ৪নের মনখোস এখনই ছুড়ে ফেলে 


দেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হর 
নি।, 
যে সমস্ত ছাঘ-ঝুব ও মস্তানেরা 


কাংশ আনসাধারখ কংগ্লোসকে সঙ্গ 
রন করে নি। আজও করে না। 
একাত্তর সালের নির্বাচন কিছুটা 
অবাধ হয়েছিল, তাতেই এ .সত্য 
প্রমাণিত হরেছে। : 

“ পাঁশ্চসবঙ্গো কারচুপি করে 
নির্বচনশ খেলায় জিতে বারা ক্ষম- 
তার আসনে বসেছেন, তাদের কার্য 
কলাপে পশ্চিসবষ্গোর মানু হীতি- 
.উনসম্তর সালেও 


সমর্থন পেয়েছিল তার পাঁরসাণ 


- * চল্লিশ শতাংশের বেশী এবং বড় কম 


্যম। কিন্তু একাম্তর সালে তাদের 
পক্ষে আঠাশ শতাংশের বেশী ভোট 
সংগ্রহ করা সম্ভব হয় ন। তবু এই 
আঠাশ শতাংশ সমর্থন ছিল বলে 
এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কবশ্নেস 
দল সরকারী প্রশাসন বল্ন ও. পুলিশ 
বাহিনীকে কাজে লাগাতে পেরেছিল 
এবং নির্বাচনে কারচুপি করতে 
পেরেছিল। কিছু পুরনো কংহ্ৰোসী 
ঘরের ছেলেপুলে, কিছু ' হতাশ 
পম্চাদ্পদ বেকার যুবক এবং থানার 
দাগ’ সমাজ বিরোধীদের, তারা এক- 
তি করতে পেয়োছল। পুঁিশ- 


বাঁহনশ তাদের প্রকাশ্যে দিনের পর 
দিন সাহায্য করেছে। ফলে নির্বাচন 
জয়ের কংশ্রোসী পরিকল্পনা কার্ব- 
করণ করা সম্ভক হয়েছে। কিন্তু 


‘এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের মান্দষের মন 
কংশ্রেস জয় করতে পারে নি। বরং 
কংগ্রেস, মস্তান, ছাত্র-যুব কাঙ্োপী- 
দের ক্রমাগত অত্যন্চার, লোকের মন 





আরো বিষয়ে দিলেছে। 
বিক্ষোভ আর ঘৃণা এখানে প্রকা- 
শের পথ না পেরে “নিত্য বিবাতন্ত 
করে” মানুষের চি্তকে আরো বেশী 
কংগ্লোস বিরোধী করে তৃলেছে। 
কঝোঁদন পশ্চিমবলোর দুর্ধর্ষ মানুষ 
দ্বিধা-সংশর দূরে রেখে উঠে দাঁড়া- 
বেন সেদিন এই কুষ্ব পণ্ঠ ন্যাব্জ 
দেহ কংগ্রেস কি ভাবে তার মোকা- 
{বলা করতে পারবে জ্ঞান না। আজ 
বারা কথায় কথায় বিরোধ জনমতের 
মাথা ভেলো ,কাঁষ্জ্র ভেঙ্গে দেবার 
অর্বাচীন হুমাক দিচ্ছে তাদেরও ক 
মাথা এবং কাৰ্ড নেই? 
কেরুলে কংগ্রেস ও তার 'মিতদের 
অবস্থা আরো খারাপ । ই এম এস 


' প্রচন্ড 


কংপ্রেসের পেছনে সংখ্যায় কম হলেও 
কিছুটা জনসমর্থন ছিল, তার উপর 
দাড়য়ে কারচাপি করা সম্ভব। 
দ্িল্তু .কেরলে কংহোস রাজনৈতিক 


- দল হিসাবে কোন সমর্থনই প্র 


না। পিছু ধনাঢ্য সশীরযন খঙ্টান 
ও বর্ণ হিন্দ তাদের পেছনে আছে। 
এমন কি কর্মচণ্টল মধ্যাকন্ত সম্প্র- 
দারের এক বিরাট অংশের সমর্থন 
তারা হারিয়েছে। 

' কেরলে কংগ্রেসের পক্ষে একক 


ভাবে আর কোন দন ক্ষমতায় ' 
আসার স্বপ্ন দেখাও সম্ভব নয়। ' 


অর্থাৎ সেখানে ইন্দিরা কংগ্লেসের 
অবস্থা অন্যান্য রাজ্যে আঁদ কংশ্বো- 
সের অবস্থার ফত। অন্যান্য দলের 
সহযোগিতায় তারা কোনমতে কোয়া- 
লিশন টিশীকলো রাখছে । কোরালিশন 
ভেলো. গেলে কংগ্লোস, সি পি আই, 
মুশ্লিম লীগ কোন দলের পক্ষেই 
আর দাঁড়ানো সম্ভব হবে না বুঝেই 
তারা অসুখ দম্পতির মত দনিত্য 
কলহ ও “বিবাদের মধ্যে ঘরকক্ধা 
চালিয়ে বাচ্ছে। :- 

" নস পি আই দলের দু্নশাতর 


কথা আজ কেরলের জনসাধারণের 


কাছে এত প্রকট, যে অচ্যত মেননবে 
পরিহাস করে আজকাল “আবি- 
মাথ মেনন” বলা হয়। ম্দাম্লম 
লীগের নেতার পদের মাধ্যমে সোনা 
ও মূল্যবান পশ্য স্মা্গলং-এর 


ব্যবসা করে ধরা পড়ে। আর কংগ্রেস 
দলের মাধবন নায়ারের চন্দন কাঠ 
দিয়ে বাড়ী তৈরীর ইতিহাস কে না 
জানে। | 

তাই আজ কেরলে কংশ্রেদ,, 
{লি পি আই, বিদ্রোহশ আর এস পি 
কিংবা মুশ্লিম লীগের পক্ষে একক- 
ভাবে কেরল জনগণের মোকাবেলা 
করা সম্ভব নয় 

আরেকটি! রাজ্যেও কংগ্রেস দল 
মাথা গলাতে পারে নি। 
এবত্তর সালের নির্বাচনে ভি এম 
কে দলের হাতে রাজ্য, বিধান সভার 


উানশশো . 


J গম বোঝাই করার জন্য Berthing 


যেত। অথবা & গম তন নং জেটিতে 
খালাস না করে তেইশ নং ভকেই 
প্রথমে খালাস করা যেত। তা না 
করে একবার তিন নং জেটি থেকে 
লরীতে বোঝাই হল আবার তেইশ 
নং ডকে খালাস হল তারপরে 
জাহাজে. বেবাই (েঁসালপমেন্ট 


৷ আট হু 


কংখেগা ডূমিগংঘারের ফলে 


জমিদারের জমি বেড়ে গেদ 


' (অৰ্থনৈতিক ভাষ্যকার) 
লির্বাচনের সময় কংগ্রেস দল 
আবিলদ্বে ভূমি সংস্কার এবং কৃষি 


জমি ও শহরে সম্পাস্তর সমা { 


নির্ধারণ করার প্রতিশ্র্ণাত দিয়ে- 
ছিলেন এমাসের গোড়ার দিকে 
দিল্লীতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এক 
বিশেষ ভাবে আহুত সভায় দেখা 
গেল বে কংগ্রেস নেতৃবৃল্দ নির্বাচনের 
সমর কে প্রাতশ্র্যাত দিয়েছিলেন, 
নির্বাচনের পর তা রক্ষা করতে 
খুবই অসুবিধা বোধ 'করছেন। 
স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী 'তার ভাষণে অনেক 
কথা বলার পর বলেন_ 
. “Since ours is not a dicta. 
torial Society everything 
should be done in step with 
the level of consciousness of 
the people and the degree of 
preparation of the party or- 
‘ganisation”. 

অর্থাৎ “আমাদের দেশে এক- 
নক্পকতম্্ী 'সমাজ .ব্যবস্থা নেই, 
সুতরাং আমাদের যে কোন .(সংশকা- 
রের) কাজ করতে হলে ' জনগণের 
চেতনার মান এবং কংগ্রেস দলের 
দলশীয় সংগঠনের শান্ত ও প্রস্তুতির 
মাঘা বিচার করেই আমাদের এগোতে 
হবে।” | 

প্রধানমন্ত্রী একথাও বলেন বে 
ভাঁমিসংস্কারের প্রীতশ্তি পালন 
করতে শিল্পে স্খ্যমল্্রীরা যে সব 


রাখতে, পারবেন। 


জর সীমা তিরিশ শ্টাশ্ডার্ডা একর 
(অথবা বারো হেক্তার)। 


হেক্র জাম রাখতে পারেন। খে) ও 


(গে) শ্ৰেলভুন্ত জমির মালিক একই 


উদ্দেশ্যে (ক) শ্রেণীর “জমির অন 
পদতে” আতিরিস্ত হিসাব জাম 
অর্থাৎ (খ) 
. শ্রেপীতে জমির পারমাপ এগারো 
হেক্টর, (ক), শ্রেপীর সাত হেবর। 
কে) শ্রেণীর ফলের বাগানবাবদ ছাড় 
দুই হেক্তীর সুতরাং "জাঁসর অন্‌ 
পাত" খে) শ্রেণীর ছাড় দেড়গুণ 
অর্থাৎ তিন হেক্টর এবং (গ) শ্রেশীর 
জামির আড়াইগুণপ অর্থাৎ প্রচ 
হেক্টারের সামান্য বেশী ছাড় পাওয়া 
বাবে। 

এতেই শেষ নয । আইনে বিধান 
দেওয়া আছে বে “অনুমোদিত কৃষি- 


সাংবাদকের 


(দপশের ' পৰ বেক্ষক) 
সাতাশে মে তারিখের দেশ 


দর্পণ ] শুক্রবার ২৩শে জুন ১৯৭২ 


খাদ ও ফলবাগন হাড় রত পরি- পোষ্টার কেলেস্কারী ফাঁস হওয়ায় 


শ্ারঘতী গ্রেমের কর্তৃণন্ 


বারের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বা কন্যা 
প্রত আঁতারন্ব এক হেস্ীর করে 
(কল্তু তিন হেক্সারের 'বেশী নয়) 
এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ও কন্যাদের 
নিজের নামে বাঁদ ত্রান জম না 
থাকে তাহলে তারাও মাপ 
আতরিন্ত দুই হেক্টর করে ছাড় 
পাবে। €খ)'ও গে) শ্রেণীর জমির 


, বেলায়ও (ক) শ্রেণীর জামর অনু 


পাতে ধাই দুই শ্রেণীর মালিক ছাড় 
পাবেল। f N 

‘সবচেয়ে তাচ্জ্জবের ব্যাপার যে 
উর্ধসীমা বলতেই কিছু আর থামল 
না কারণ কে) শ্রেণীভুক্ত জাঁমর 
পরিমাণ প্রায় নেই, খে) শ্রেণীভূত্ত 
হেক্টর বা পা্রাতিশ একর এবং সেচ- 
হশন, (গ) শ্ৰেণীভুক্ত এলাকায় উর্ধ- 
সীমা দাঁড়াল তেইশ হেক্কীর বা 
$৭.৫ একর। যে বর্তমান আইন: 
সংশোধন করা হচ্ছে তাও কিন্তু 
জামির উর্ধতম 'লীমা তিরিশ একরে 
স'য়াবন্ধ ছিল। 

সুতরাং পাঞ্জাবে এই হারে 
কৃষ জমির সীমা নির্ধারণ করার 


পর নতুন উদ্বৃত্ত জাম কোথায় . 


পাওয়া যাবে যে ভূমিহশন কৃষকদের 
মধ্যে তা বল্টন করা হবে? 
(শেষাংশ নবদ পচ্ঠায়) 


াযাজিদামা 


আনন্দবাজ্জার সহ বড় বড় 
সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা “নর- 


অস্যাবধায় পড়তে পারেন, সেগ্দালও পত্রিকা পড়তে পড়তে বারবার আসি পোক্ষ”  সংবাদপরিবেশন করলেও 


মনে রাখতে হবে। | 
পাজাবের ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্য 
মন দুজন প্রকাশ্যেই সরকারী ও 
বেসরকারী উদ্যোগে সেচ ব্যবস্থার 
মধ্যে পার্থক্য করবার তাঁর 'বিরো- 
তিতা করেছেন। মহারাম্ট্র ও অল্প 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্ীরাও তাদের সল্ো 
একমত একথা বুঁকরে দিতে কসুর 
করেন নি। পাঞ্জাবের . মুখ্যসন্ম' 
খোলাখ্নীলই বলেছেন বে যত ভোটই 
পেয়ে কংগ্রেস জিতৃক না কেন, বাঁদ 
প্রকৃত ভূমিসংস্কার করতে হয় তাহলে 


'তার সরকারের পতন ঘটবে (কমার্স ' 


তেইশে মে উনিশশ্নে বাহাত্তর)। 
তাই পাঞ্জাবে ভূমি সংস্কার বিলে 
কাঁষজামর সমা নির্ধারণের জন্যে 
কতগ্দীল নতুন কৌশল অবলম্বন 
করা হয়েছে। 

প্রথমতঃ কৃষি জামকে তিন ভাগ 
করে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা 
হয়েছে এইভাবে । কে) বে সব. কাঁষ- 
"জাম সরকারী ব্যবস্থার বছরে বারো 
মাস সেচের জল পার এবং বছরে 
তাতে দুটি ফসল হক্স''তার সর্বোচ্চ 
জমা স্বামশ স্ম ও তিনাট সল্তাল 
নিয়ে গঠিত পরিবার সেংজ্ঞা) প্রণীত 
সাত হেক্টর (এক হেক্টর=২:6 
একর); (খ) অন্য সমস্ত সেচকন্ 
জাম এবং ব্যান্তগাত উদ্যোগে জর্ষা- 
সেচের ব্যবস্ধাবূন্ত জাঁমর সর্বেচ্চে 
পদ পিছ এগারো 
হেষ্ঠীর। প্রচালত ভূমি সংস্কার 
আইনে পাঞ্জাবে মাথা পিছু কীষ- 


চোখ রগড়োছ। নিজের চোখকে যেন 


বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। 





আরো গভীরে কেন তথ্যান্দসম্ধান 
হয় না সেজন্য রুপদশশি আক্ষেপ 
করেছেন; আবার চারদিককার 
অবস্থা বা তাতে সংবাদপত্র শাস্ক- 
দলের “হাউস জানাল” হয়ে বাবে 
কিনা সে বিষয়েও আশঙ্কা প্রকাশ 
সাংবাদিক "নিরপেক্ষ 


করেছেন। 


সহ 


গোষ্ঠীতে সাংবাদিকতা যে ‘রাজ 
কবছে তার 'পাঁরচন্ন আমরা ' বহু 


বাষাট্র-র পর থেকে বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য করে আসাঁছ। সামান্য এক 
পৃচ্ঠা আত্মসমশক্ষাতেও রুপদশশীর 
দিঘ্যাভাষপের কর্মাত নেই। তার 
মতো আনন্দবাজার সাংবাদিকরা 
নাক কখনো জ্্যোত বসুর, কখনো 
+সদ্ধার্থশঙ্করের, কিখনো' ইন্দিরা 
গাল্ধী ঢাকের বাঁয়ার কাজ করেন। 
জ্যোতি বস্র ঢাকের বারা তো 
দূরের কথা, তার সম্পর্কে একটা 
নির্ভেজাল প্রশংসাস্চক , মন্তব্য 
আনন্দবাজার, 'হল্দ,স্থান ষ্ট্যাম্ডার্ড, 
দেশ গোষ্ঠাঁর ত্রকান সাংবাদিক কখনো 
ছেপেছেন? 


ব্যী দেৰ পৰ 





্চার-বশ্লেষণাত্্ক প্রবন্ধ, টাকা- 
টিস্পলধ ইত্যাদি লিখছে তার সবই 
তাহলে তথ্যানুসল্ধান ছাড়া “হল্প্রা 
হাওয়াকক ভেসে ভেসে। কার 'ন্দেকে 
কিসের লোভে তারা এই ক্রতদসের 


' ভূমিকা নিয়েছেন? গত পাঁচ বহরে 


যা লেখা হল তার সবটাই কি তাহলে 
ষড়বল্প? এখন আক্ষেপ-অন্তাপ 
দিয়ে রুপদর্শী কার মন গলাতে 
চাইছেন? নাক তিকালদর্শী সাধু- 
সন্যাস হয়ে যাওয়ার আগে গোঁর- 
কিশোর ঘোষের অনুসরণে *পশ্চিম- 
বঙ্গ এক প্রমোদ তরণী হা হার 
্বতীয় খশ্ড লিখবেন যেখানে 
ভাড়াটে দালালরা লেখক-সাংবা- 
দিকের নামাবলী গায়ে ্চিরপ করে। 
& রগরগে উপন্যাসকে শগোঁরবাব্ড ' 
দিয়েছেন । 
নিচ্ছে যেভাবে আত্মপ্রসূশ করলেন 
তাতে মনে হয় বৈরী রুপদর্শকে 
্কন-কালঃরের কোঁপাীনে মানাবে 
ভাল। | 


সংবাদ্ভাষ্যে রুস্পদর্শী। 


ডুঘুম করছেন 


প্রভাব থাকার দেশের প্রচলিত আইন 
কানুনঘক অনায়াসে উপেক্ষা করতে 
এদের কোন ,সক্ষোচ হয় না। 
কংগ্রোসী নির্বাচনী গ্মেম্টার 
সম্পন্র্ক ডানকান ব্রাদার্সের জীআর 
শি গোয়েকার সঙো লেনদেন 
সম্পর্কে দাঁলল । প্রকাশিত হওয়ায় 
এদের ““আদর্শবাদী” মখোসটা আর 
একবার খসে পড়েছে। 
ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীদের 
প্রীতি আক্রমণ সশমাবন্ধ না রেখে 
কংশ্রেসী শাসক শ্রোচ্ঠীর আশ্রিত 
গুশ্ডাদের দিয়ে এদের মারধর করতে 


এই স্বদেশী মালিকদের কোন শ্বিধা . 


হয় নি। 
ইউনিয়নের সাধারণ সম্প্থদক 
শ্ৰীগোপাল ঘোষ দস্তিদার এবং লভা- 


- পাত শ্রীকালীপদ দাসক যারা মার 
. ধর করোছল তাদের চাকুরী দরে, 


মালিকরা প্রমাণ করোছলেন হে 
বিশ্বস্ত পলাঠিয়ালকে” কি ভাবে 
আশ্রয় দিতে হয়। 

এগদর নম্বর ব্যারাকপ্র ট্রাগ্চক 
রোডে অবাস্থত ইউনিয়ন আঁফসাঁট 
একাধকার আক্রান্ত হয়েছে। ' 
অন্যনও যা এখানেও সেই 
একই চিন্। শ্ধানীয় পলিশ থেকে 
সুর করে আই জি পি, শ্রমমন্ত্রী 
মুখ্যমল্লী এবং শেষ পর্যল্ত রাম্টী- 
পতি ডাঃ ভি ভি 'গারকে এঁবষয়ে 
জানয়েও কান প্রতিকার হয় নি। 
মালিকদের কপটতার আর একটা 
নম্দনা হল যে একাঁদকে গুণ্ভাদের 
দিয়ে মারধর দেওয়া এবং ভর্গীত 
প্রদর্শন ফিরা যাতে ইউনিরনের 
পাক্রয় সদস্যরা ছাপাখানার় কালে 
যোগদান করতে না পারেন আর 
অন্যাদকে সংবাদপত্রে দবজ্ঞাপন 
দেওয়া যে যারা অনুপস্থিত হবেন 
তাদের বিরুল্ধে ' শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হবে। 
শ্রীবটকৃষ্ণ দত্ত নামে একজন টাই- 
ধপস্টকে ছাঁটাই করা হয়েছে এই 
অজুহাতে বে [তানই শ্রীঙ্গোর়ে্কার 
সঙ্গে লেনদেনের গোপন দলিল 
প্রকাশ (করার জন্ম দায়ী। অথচ 
লেনদেন বে প্রকৃতই হয়েছিল তা 


অস্বীকার করতে পারছেন না এরা। 


ল্লীদত্তকে বরখাস্ত করার আগে একে 
চার্জসাঁট দেওয়া হয় এবং তদন্তের 


একটা প্রহসন হয় 
এস্মপাকে যে সব দাঁলল আমা- 
দের হাতে এসেছে তা থেকে এই 
কথা সন্দেহে বলা বার যে “অপ- 
রাধী”কে আত্মপক্ষ সমর্থন করার 
কোন সুযোগই দেওয়া হয় নি এবং 
মিথ্যা দাজানো অঁভযোগে একে 
শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এই ছাপা- 








দপপি ] শ্ক্রবার খে জন ১৯৭২ 


f শব্বাং লা ০কুস্পেন্ অশ্বস্ছ। 
(প্রথম প্ঠার পর) 


আশা করোছিল দেশ স্বাধীন হলে 
অবস্থার পরিবর্তন হবে । 

কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিক 
থেকে অবস্থা আরো সঙ্কটাপন্ব। 
হানাদারদের আমলেও চালের দাম 
চাঁললশ টাকা মনের উর্দ্ধে ওঠেনি! 
আর এখন চালের দাম একশ টাকা। 
মাছ ভাল লঞ্ষা সব কিছুরই দাম 
আকাশছোঁয়া। কেরোঁসন তেল 
পাওয়া যায় না। দেশে পণ্য নেই 


ভাবছে বলে মনে হয়। এর ফলে 
ওরা মনে করছে যে, ওদের শান্ত 
সংহত হবে এবং এর প্রসার ঘটবে 
অন্যান্য রাজ্যে । 

রাজনোতিক দাঁললে মাকর্স- 
বাদীদের পশ্চিমবঙ্গো এবং কেরালায় 
সাংগঠাঁনক হঠকারতার কোন প্রত্যক্ষ 


উল্লেখ নেই! তবে নানা পরোক্ষ 
মন্তব্যে মনে হয় যে, ওরা এই বিষয়ে 
ওয়াকিবহাল । 


গৃহে । সেই সব বাড়ী আসবাবপতে 
সুসাক্জত। এমনকি কাঁমিউনিস্ট 
পমাট'র কাঁমউনের বাড়তে টোল- 
[ভসানের অভাব নেই। প্রশ্ন করলে 
তাঁরা বলেন, তাঁদের বক্ধুপ্থানশয়, 
অবাল্গালশীরা তাঁদের হাতে বাড়ী 
ছেড়ে শিায়েছেন ভাঁবষ্কতে পাবেন 
এই ভরসায়। কিন্তু জনসাধারণ 
একথা বিশ্বাস করছে না। 

তবে অবান্গালদের ফেলে যাওয়া 
দোকান পাট হোটেল, “শিল্প কল- 
কারখান৷ সব আওয়ামী লীগের 
কর্মীদের দখলে। এগুলির জন্য সর- 
কার প্রশাসক নিয়োগ করেছেন। এই 
সব জ্ঞায়গাক্ বারা চাকুরী করছেন 
তাঁরা প্রার সবাই আওয়ামশ লীগের 
লোক । এরা প্রথমে সব কিছু লুটে- 
পুটে খেয়েছে। ফলে আজও 
বাংলাদেশের শতকরা বাট ভাগ স্কিপ 
কারখানা হয় চাল; হয়নি, না হয় 


- আধা চালু হয়ে আছে। জনসাধারণের 


আশঙ্কা অবস্থার দ্রুত পাঁরবর্তন না 
ঘটলে আগাম" দাতন মাসের মধ্যে 
সব কলকারখানা বন্ধ হয়ে বাবে। 

পশ্চিম বাংলায় যেমন সব কিছ 
ব্যবস্থার তদারাকর ভার কংশ্েসী 
এম এল এদের উপরে তেমাঁন বাংলা 
দেশের সরকার সব কিছু তদারাকর 
ভার দিয়েছেন বাংলা দেশের -গণ- 


- পাঁরষদের সদস্যের উপর। তারা 


সবাই আওয়ার্মী লশগোর লোক। 
রিলিফ দেয়ার দায়িত্ব তাঁদের। 


- রিলিফ নিয়ে বে ভয়াবহ কেলে- 


কারী চলছে তার দায়ও স্বাভা- 





ন্যাপ এবং মাপ সিং-এর কমিউনিস্ট 
পার্টি শাশ্তশালশ দল। ভারতের সি 
পি আইএর মত ভূমিকাই আঁরা 
ওখানেও পঙ্গলন করে চলেছে। এরা 
আওয়ামশ 'লশঙ্গের বি টিম হিসাবেই 


সমাজবাদী ছাত্র জোট অপেক্ষাকৃত 
ছোট। এই দলই সর্বপ্রথম স্বাধশ- 
নতার পরেই বিপ্লবী সরকার 
গঠনের দাবী করেছিল । তারা বলে- 
ছিল বাংলাদেশ সরকার কোন 'নর্বা- 


॥লর 


ভূমি সংস্কার 
(অষ্টম পৃন্ঠার পর) 


রাজ্জস্ধানেও কৃষি জমির সীমা 
একমাত্র সেচবুন্ত এলাকার মধ্যেই 


পাঁরাচত। এমনাক অঙ্প করেকাঁদন চনের মাধ্যমে. আসোঁন। এসেছে এক কমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। রাজস্থানে 


আগে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে ধম 


ধরণের বিশ্লবের মাধ্যমে। তাই 


মোট সেচব্স্ত জাম মোট জমির 


ঘট বে-আইনী ঘোষণা করলে এই বাংলাদেশ সরকার কোনো একটা মাত্র কুঁড়ি শতাংশ এবং বছরে বারো 


দুটো দল এবং তাদের খ্রেড ইউানি- 


য়ন জ্রম্ট প্রতিবাদ করলো না। 
এদের অস্ভুত ভূমিকা অন্য দল 
সম্পর্কে । আওয়ামী লশবাক্লেও 
টেক্সা দিয়ে তারা ঘোষণা করলো 
আওয়ামশ লগ এবং তাদের দুর্টো 
দল ছাড়া আর কোনো দল দেশ- 
প্রোমক দল নয়। এদের ছাত্র ফ্রন্ট 
ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন উচ্বো- 
ধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ সুজি 
বুর রহমান! মোজাফফর পদ্থা 
ন্যাপেরও সম্মেলনে তান ছিলেন 
প্রধান অতিথি । এই দুই সম্মেল- 
নেই তান বলেছেন রাজনোতিক মত 
ও পথে বখন পার্থক্য নেই তখন 
সাইনবোর্ড তুলে দিয়ে এক হয়ে 
বাও। তখন থেকেই এদের মধ্যে 
আওয়াজ উঠেছে “আওয়ামীলীগ, 
ন্যাপ, কাঁমউনিস্ট প্দার্ট এক হও।” 


বামপন্থীরা ছিদ্নানীদনন 


দলের সরকার হতে পারে না। এদের 
সংযুন্ধ শ্রমিক ফেভারেসন, বাংলা- 
দেশ শ্রীমক ফেডারেশন , বাংলা 
শ্রামক কেডারেশন আর মজদুর 
ফেডারেশনের সঙ্গো বিভা দাবীতে 
মিালিতভাবে কাজ করছে। 


আওয়ামী লীগে খেয়োখোয় 

ক্ষমতাশশল আওয়ামী লীগের 
ঘর সামলানো মুস্কিল হয়ে প্রড়ছে। 
পারামট, চাকর আর মান্মত্ব নিয়ে 
চলছে খেয়োখোঁয়। প্রধান মল্তী 
শেখ স্মজিবুর রহমানের অসাধারণ 
জর্নাপ্রয়তা আর ব্যান্ততব এখন পর্যন্ত 
এই দলের ভাঙ্গান টিকিয়ে রেখেছে । 
সবাই ম্মাজবকে ভাঁগায়ে নিজের 
এবং গোম্ঠী স্বার্থ রক্ষা করতে 
চেষ্টা করছে। কিন্তু আঁজবের 
ব্যান্তত্বও আওয়ামী লীগের ছাত্র- 
সংগঠন ছাত্র লশঙগের ভাঙ্গান ঠেকাতে 
পারে নি। সেখানে আদর্শের সংঘা- 


- মীনুষের মধ্যে ফথেম্ট। 


অন্যান্য বামপন্থী দলের প্রভাব তও দেখা দিয়েছে। ছার লশগের 
সাঁমিত। এককালের ' পিকিংপল্থা দক্ষিণ পল্থী অংশ (নুরে আলম 
দলগুলো  'ছিবাচ্ছত্। এরা সিশ্দিকী মাখন গুপ-_ এদের নেতা 
আজ প্রকাশ্যে চারটি কামউিস্ট শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফর্জলুল 
পার্ট গঠন করেছে। এগুলো হচ্ছে হক মাপ) মুজিবের জাতীয়তাবাদ, 
তোহার পুর্ব বাংলা কাঁমউীনস্ট' গপতল্ত, ধমীনরপেক্ষতা ও সমাজ- 
পনর্টি, দেবেন শিকদারের বাংলা তন্ত্র সিলিয়ে ম্াজববাদের প্রতিষ্ঠা 

পার্ট, তোহার এক- করতে চায়। এরা বিশ্বে “নতুন 


(কমিউনিস্ট 
কালীন দলছুট মাঁণ সং-এর এক- বাদ ম্াজববাদ” প্রতিষ্ঠা স্লোগানে 


কালশন দলছুট আর' টায় জাফর বিশ্বাসী । আঃ সঃ মঃ আব্দুর রব 
মেনন গ্রুপ মিলে সম্প্রীতি গঠন এবং সাজাহান 'সরাজের নেতৃত্বে 
করেছে লেনিনবাদশ কমিউীনস্ট' প্রার্ট অপর গ্রুপ বৈজ্ঞানিক সমাজতল্ল 
আর রয়েছে মতন-আলাউীশ্দনের প্রতিষ্ঠায় বিস্বাসী। তাঁরা শ্রেণী 
দলছুট যশোরের আমজাদ হোসেনের সংগ্রামের পথ গ্রহণ করে চলতে 
বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি মাক্সবাদী চান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছালত 
(সম্প্রাত ঢাকায় জনসভায় এই দলই সংসদের নির্বাচন উপলক্ষ করে দু 


- শ্রোতাদের আক্রমণের সম্মুখখীন। গ্রুপ আলাদা হয়ে বার। এদের 


হয়)। এদের মধ্যে লোৌননবাদশী এবং দ্বন্দ্বের সুযোগে মস্কোপল্থী ছাত্র 
বাংলার কমিউনিস্ট পার্ট এই দুই -ইউানয়ন জয়লাভ করে _শ্বিতীয় 
গ্রুপ মৌলানা ভাসানীর সঙ্গে মিলে স্থান আঁধকার করে বর প্রপ। শেখ 
কাজ করছেন। ভাসানী ন্যাপ সংগ- সাহেবের পরোক্ষ সমর্থন তাঁর 
ঠনের দিক থেকে সুসংহত নয়। ভাগ্নের গ্রুপের দিকেই বলে জন- 
মৌলানা সাহেবের প্রভাব এখনো সাধারণের ধারনা। তবে প্রকাশ্যে 
তিনি [তানি এ সম্পর্কে কিছুই বলেনান। 
অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অশশ্ত হরে পড়ে 

ছেন। তাঁর অবর্তমানে 'তাঁর ন্যাপের . ছাত্র লগে বিরোধ 
টিকে থাকা মৃস্কিল। উপরোন্ত নির্বাচনের পর ছাত্র লীগের রব 
দুই কমিউনিস্ট গ্রুপ মৌলানা সাহে- গ্রুপ মাল্মসভা আর গণপারিষদ 


- বের সঙ্গো যস্ত থেকে তার-কৃুষক ভেলো দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে 
, সংগঠনকে শাল্তশালী করে তোলার অংশগ্রহপকারশ দৃলগর্দীলকে নিয়ে লাঁগের কয়েকজন নেতা প্রকাশ্যেই 


চেষ্টা করছেন । তোহার গ্রুপ আজো গবপ্লবশ সরকার গঠনের দাবা করে। 
"বাংলাদেশ" স্বীকার করে না। প্রথমে শ্রামক লশগও এই দাবী 
তাদের পঞ্-পান্তিকায় তারা “পূর্ব তুলেছিল। পরে শ্রমিক আীঙগের 
বাংলা” লিখে বাচ্ছিলেন। সম্প্রতি সম্পাদক জনাব মন্্ান সর 'প্রল্টে 
তোহার বরাদ্দে হুলিয়া জারী বল্লেন তারা সরকারের বদল চান না, 
করা হয়েছে এবং তাঁর সাস্ত্াহক চান এই সরকারের সঙ্গে থেকে 
পা্রকাও সরকার বল্ধ করে দিয়েছে । বিস্লবশী ক্বস্থা। শ্রামক কৃষক 
এ ছাড়া পূর্ব অস্তিত্ব নিয়ে চলছে সমাজবাদী দল আর সমাজবাদী ছাত্র 
শ্রীমক কৃষক সমাজবাদী দল। এই জোর্ট প্রথম থেকেই শবগ্লবী সর- 
দলের প্রভাব আছে কিছুটা শ্রমিক কারের দাবী নিয়ে আন্দোলন করছে। 
শেপার উপর। এদের পরিচালিত শাশ্তশালশ রব গ্রুপ এই দাবী 


"সংযুক্ত শ্রামক ফেডারেশন শ্রামক তোলায় আওয়ামী লাগ্ের মধ্যে 


সংস্থা হিসাবে প্রভাবশালশ। এদের তাঁর প্রাতীক্রিয়া দেখা দের। আওয়ামণী 


মাস জলসেচের ব্যবস্থা আছে এমন 
জমির পরিমাণ মোট! জমির শতকরা 
মান দুই ভাগ। মোট_ জলসেচক্ত্ত 
জমির পারমাশ রাজস্থানে চার লক্ষ 
হেক্টার মান। 

রাজস্থান সরকার খরা প্রবণ 
এলাকাগুলিতে সর্বোচ্চ সীমা 
তনয় একর ধার্য করার জন্যে 
কেন্দ্রীয় ভূমি সংস্কার কর্সিট যে 
সর্থপারিশ করেছিলেন তাতে ক্ষুদ্ধ 
হয়েছেন। তারা চান যে পাশ্চম 
রাজস্থানের সরু এলাকার সাবকটে ১ 
দশটি জেলাকেই ভুমি সংস্কারের 
আওতা থেকে বাইরে রাখা ছউীক। 
এ সব কম বৃষ্টিপাত এলাকায় 
বর্তমানে দর্বোচ্চ কৃষিজদর সমা 
একশ আঁঠাশ এঁকর। সুতরাং এ 
জেলাগুলিকে সংস্কারের আওতা 
থেকে বাদ দিতে রাজস্থানের সর- 
কার বদ্ধপারকর। 

সতরাং বে সমস্ত কংগ্রেস 
নেতা নির্বোধের মত" অবিলম্বে কৃষি 
জমির উর্ধসীমা বেধে দেবার জন্যে 
লাফালাফি করাছিলেন, স্বয়ং প্রধান 
সন্ত এক ধমকে তাদের সবাইকে 
চুপ করিয়ে দিয়েছেন। পরিকল্পনা 
মন্ত্রী শ্রীসুত্রাহ্মানয়ম উত্ত কংগ্রেস 
দলীয় নেতৃসম্মেলনে বন্তৃতায় বলতে 
চেয়েছিলেন যে মুখ্যমল্তীরা শুধু 
জামর উর্ধসীমা বেধে দিয়েই বিরত 
হলে চলবে না, তাদের দেখতে হবে 
কতটা জমি এর ফলে পৰওরা গেল 
এবং সেই জমি ভূমিহীন কৃষক কত- 
জন পেলেন। কিন্তু প্রধানমন্তী 
সম্ভবতঃ শ্রীসরক্ষাপয়মকে উদ্দেশ্য 
করেই সম্মেলনে বললেন যে সবাঁকছন 
ব্যাপারেই মুখ্যমল্ঘীদের 'অসর্গীধার 
কথা মনে রেখে চলতে হবে। 


রাষ্টীয় পরিবহন 


প্রেথম পৃষ্ঠার পর) 


পুলিশের উদাসীনতা দেখানো 
খুবই সহজ । 

এই অবস্থার পরিবহন মল, 
চেরারম্যান, চীফ লেবার আফসার 
প্রভূত ব্যক্তিদের চৌলফোনে বোগা- 
যোগ করলে তারা পাল্টা আঁভবোগ 
করেন $ কিমমীরাই কাজে যোগদান 
করতে চান না। 


বামপল্ধীদের খতম (করার শ্লোগান 
তোলেন। শ্রীমক লীগের লাল 
বাহিনী, দাক্ষিণ পল্ধী ছাত্র লশঙগের 
স্বেচ্ছাসেবক ধাহনশ এবং বিপ্লবী 
ছাত্র লীগের জয় বাংলা বাহানশ 
সাজ 'সাজ রব সুরু করেছে। তাদের 
মূল আক্রমণের লক্ষ্য বামপল্ধী রাজ- 
নীতি, ছাত্র ও শ্ৰমিক আন্দোলন। 
' সব মিলিয়ে উৎকন্ঠাপূর্ণ অবস্থা 
সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যেই শ্রসিক- 
কৃষক দমাজবাদী দলের হেন্দীর 
কাঁমাটর নেতা অধ্যাপক 'সাশ্দকুর 
রহমানকে পাল করা হয়েছে। 


Regt. No. 0 723 


মাকসবাদী কাঁমউীানিস্ট পার্টির 
নবম কংগ্লেস সুর হচ্ছে (আসলে 
চৌঁবটি সালে দলা তৈরী হওয়ায় 
পর এইটি তৃতীয় কংগ্রেস) আশামী 
সপ্তাহে দক্ষিণ ভারতে মাদ;রাই 
শহরে! সাত দিনের আধবেশন। 
আলোচনার দলের মতাদর্শগত 
দশ্টভঙ্পীর বা মৌলিক কর্ম 


হলেও, কোঁশলগত, বে সমস্ত বন্তব্য 
রাখা হবে তাতে পার্টির সাংগঠানক 
চরিত্রে এবং কর্সধারার একাটি নতুন 
পথের নির্দেশ থাকবে। 


খলড়া দালল 
গত দূুমাদ ধরে দলের বাঃ 
স্তরে কেন্দ্র কমিটির তৈরণ 
খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব আলো- 
চিত. হয়েছে । মোটামুটি খসড়া দক- 
লের মন্তরপূত, কোথাও কোথাও 
দাবী উঠেছে, বন্তব্য আরও স্বচ্ছ 
করার সংযোগ আছে। . 
একশো পণচিশ অনুচ্ছেদ সম্ধ- 
লিত এবং প্রার বাট পাতার এই 
খসড়া দালল আমার কাছে বেশ 
স্বচ্ছ লেগোছে। অবশ্য প্গটির নানা 
ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে আরও দর্র্ঘ 
এবং পুজ্ধানুপ্জ্খ বন্তর্য থাকলে 
এই দলিল আরও পাঁরণত হতে 
পারত। 
শেষ অননচ্ছেদে বলা হয়েছে ৪ 


হবে যে, বিদ্লবী তত্বের সচেতন 
উপলব্ধি ছাড়া কোন বিঙ্লবী কর্ম 
হতে পারে নাঃ 
আত্মাবম্লেষপ করে দলের 
নেতারা বলেছেন £ “আমাদের 


আরও উন্নত করতে হবে! 

এই অনুচ্ছেদে পরোক্ষে স্বীকা- 
রোস্ত আছে যে অতাঁতের সংশোধন- 
বঝদী ঝোঁক পাটির মধ্যে জেকে 
বসে আছে আর এই বোঁকের প্রাতি- 
ফলন পার্টির. সর্বস্তরের কাজ- 
কর্সে। তাই নেতৃত্বের বন্তব্য £ 
“আমাদের পার্টিকে এই দু্বলতা-' 
'খ্দাল িলক্ষণরুপে লক্ষ্য করতে 
হবে এবং এ কথা উপলব্ধি করতে 
হবে বে, এই দর্বলতাঙীল দূর 
না করলে দেশে কোন বিস্লবী 
আন্দোলনই হতে পারবে না” 


চন ও সোভিরেক্টের লগালোচনা - 
"শাটার খসড়া দাঁললে শ্রমিক 


সি পি এমের মাদুরাই সম্মেলন 


নাতিগত এক্য দৃঢ় ভান্ততে প্রাতষ্টিত 


উল্লেখ থাকলেও লোভিরেত এবং বাদ ও 'দমাজবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের 

পাঁরবর্তন চীনের -কাঁদউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের তীব্রতা বাদ্ধও লক্ষ্য করা হয়েছে। 
5 bs এই ‘ সমাজতান্মিক: 'শ্রাবরের 
একটি বিশেষ দিক। এর আগে দেশগুলির দত অর্থনৈঁতক উন্নতি 
পৃর্থবীর কোন কমিউনিস্ট পার্টর এবং সেই সঙ্গে ধনতান্মিক দেশ- 
দাঁললে গত খোলাখ্দাল এত তার- সমূহে প্ৰচন্ড সংকটের কথা উল্লেখ 
তার সঙ্গো দুই জাঁদরেল কাঁমউ- করে মাকর্দবাদী দাঁললে ঘোষণা 
নিস্ট পার্টিকে সমালোচনা করা আছে আঠার নং , অনুচ্ছেদে) £ 
“সমাজভল্তী শিবিরের দেশঙুলি 
ত্রিশ অন:চ্ছেদে বলা হয়েছে, চীন কেবল যে বার বার পুঁজিবাদশ অত 
এবং সোভিয়েত এই দই দেশই উৎপাদনের সংকট বেকার সমস্যা, 
চার যে ওদের প্রভাবিত অন্ঃদেশের অভাব ও দারিদ্য থেকে মন্ত এক 
কঁসউীনস্ট বা মেহনতী মান্ষের সমূম্ধশালশ সমাজতন্তী অর্থনশীত 
পার্টি যেন ওদের বৈদেশিক নীতির গড়ে তোলার কাজে সফল হয়েছে 
তাই নয়, তারা আগ্লাসী আক্রমণ ও 
দই দেশই অন্য দেশের বৈগ্ল- বৃদ্ধের শল্তিশুলির বিরুদ্ধে বিরাট 


তীব্র সম্মলোচনা এই দাললের 


হয় নি। 


যন্য হয়ে বশম্বদ অবস্থার থাকে। 


করার জন্য সব কিছুই করে। 


দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এই মূল মাক্সবাদী দলিল বলতে চাইছে বে 
এই দুই রাম্টের 'বাজিল্য সাহাব্য 
ভিয়েতনামের দৃষ্টান্ত উল্লেখ ছাড়া ছোট ও দুর্বল দেশগুলির 
করে বলা হয়েছে যে, মার্কন জ্বাধীনতা ও অগ্নগাত) বজায় রাখা 
সম্জাজ্যবাদ' বীভৎস আক্রমণ চালিয়ে সম্ভব হত না। 


বন্তব্যের প্রমাণ হিসেবে । 


যাচ্ছে দারা ভিয়েতনামে। “সোভি- 
ক্লেত ইতীনরন এবং চীন কেবলমাত্র 
লড়াকু জনগণকে অস্ত সাহায্য ছাড়া 
নৌ ও বিমান আশগ্নাসন বন্ধ করার 
জন্য অবিলদ্বে কোনো কার্যকর 
ব্যবস্থার প্রয়োজনে প্রচশ্ড প্রচেষ্টা 


চালাতে একান্ত হতে পারছে না।? 


ভারতবর্ষ, এবং আঁক্রকা ও 
লাতিন আমোরকার. গল আল্দো- 
লনের পাঁরপ্রেক্ষিতে চন, সোঁভ- 


- আকর্সবাদশ নেতৃত্ব বলছে £ “সোভি- যোদ্ধাদের জন্য শব 'সমাজতা দিক 
রেত ইউনিয়ন ও চীন উভয়ই একটা শিবিরের সামরিক সাহাস্যের কথাও 
- ঘটনা অবজ্ঞা করছে বে, আগেকার, বলা হয়েছে। 

বিশ নম্বর অন্চ্ছেদের বন্তব্য $ 
“এটা এখন পাঁরচ্কার যে, মার্কন 
- উচ্চতর শ্রেণীর শাসকদের সামাজক' যুক্তরাষ্টের বিরূদ্ধে সোভিরেত উপর এই'সব অত্যাচার ও দমন- 
দবল্ছ ঘটে। শোধিত জনগণের ক্রম-: সামারক যন্টি বাদ তৈরী না 
+ 'বধঠমান আন্দোলনের উপর নির্ভর থাকতো, মার্কন আক্রমণ রোখার 
করার ও তাকে উৎসাহদানের .পাঁর- -- জন্য যাঁদ পারমাণবিক অল্ল তৈরী 
॥ বর্তে  তূরা শোষক শ্রেণীগ্যালর 'না করতো, ত্যহজে সমাজতন্ত্র 
পাঁরচালিত সরকারগ্যীলকে মূলতঃ দেশগ্মীলকে দূুর্বল--করার জন্য 
সমর্থন ও তার উপর নির্ভর করে। সাম্রাজ্যবাদ একের পর এক হঠকারণ 

তাদের বৈদেশিক নশীতর সামাকিক চেস্টা চালাতো 1» 
5:18 কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও 
কমিউনিস্ট ও শ্রমিক শ্রেপীর পার্ট স্মরণ করা হয়েছে যে, সোভিয়েত 
গলির উপর এমন নীতি . চাঁপরে ইউনিকুন ও চাঁন বিশ্ব কিউীনল্ট 
দেবার চেষ্টা করে, যাতে শাসক- আন্দোলনের নানা প্রশ্নে দাঁক্ষণ ও 
গোষ্ঠি পারিচালত পাটিশ্যালর বাম স্দবিধাবাদী মতবাদ. গ্রহণ 
সঙ্গে এরা মিলে শিল্পে বিলুপ্ত হয় করেছে। বস্তুতঃ “দুইটি বৃহৎ 
অথবা প্রকৃতপক্ষে এদের: বশম্বদে সমাঞজতল্ঘী শান্তর এই অনৈক্য 
জাতীয় মুক্তি সংগ্রামঙশগীলকে পিষে 


পারত হয়।” 





না 


রিভার 
দালল ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। 


পাকিস্তানের ক্ষেত্রে চীন এবং ছিশর 


ও ভারতের ব্যাপ্ছরে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, আর সিংহলের ঘটনায় 
সোভিয়েত ও চাঁন উভয়েই এই 
সমস্ত নয়া ধনতাল্ঘিক দেশগুলির 
গণ আন্দোলনের ব্যাপারে যথেষ্ট 


জেলে বন্দী করে রাখছে এবং হত্যা 
করছে। 
দশ হাজার বিদ্রোহশী যুবককে হত্যা 
করেছে, বোল হাজারকে বন্দী শিবিরে 
আটক রেখেছে। এ সত্বেও সোভি- 
যেত সরকার মগ বিমান অত্যন্ত 
ব্যস্ততার সলো সেখানে পাঠিয়েছে। 
চশন "সরকার মোটা খণ দিয়েছে, 
দিয়েছে তারা বল্দরনায়ক সর- 
কারকে দমন-পীড়ন পূর্ণ" সমর্ঘক। 
“ভারতের পাশ্চমবলো বিরাট 
আকারে সংগঠিত সন্মাস চালানো 
হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ শাসকশ্রেশী 
ফ্যাঁসপ্ট সল্পাসের রাজত্ব এনেছে ।” 
ভারতের বিজি" রাজ্যে সল্ঘাসের 
ঘটনা উল্লেখ করে মার্কসবাদী দাঁললে 
বলা হয়েছে, “দমাজতল্ঘী দেশের 
সংবাদপত্রে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের 


পাড়নের খবর বিন্দু বসর্শও থাকে 
না। স্োঁভিল্লেট পার্টি ইন্দিরা 


গাল্ধশ সরকারকে প্রর্গীতশীল বলে . 


উচ্চ প্রশংসায় ভূষিত-করছে। 
“ইয়াহিয়া খানের মিলিটারি 
রাজত্ব, বাংলাদেশের জনগণের স্বাধী- 


মিত গপহত্যা সংগঠিত করোছল। 
তবুও চাঁন সরকার পাকিস্তানের 
মালটারশ -চক্রকে সমর্থন করে যাচ্ছে 


এবং বাংলা দেশের জনগণের সংগ্রা- - 
মকে 'বাচ্ছিখতাবাদী আন্দোলন বলে - 
আভিহিত করেছে।” 


“ তাই দাঁললের স্চল্চিত ' 
মল্তব্য £ এই সমস্ত ঘটনা সেণীভ- 


সমাজতান্ত্ৰিক শিবিরের জাঁল্তত্বের মারার জন্য আগ্রাসী যুদ্ধ বাঁধরে মত নেতৃত্বে দক্ষিণ ও চাঁনের 


পক্ষল : 
খসড্ন দলিলে সাম্রাজ্যবাদ ও 
জাতশর মৃন্ত সংগ্রামের মধ্যেকার 


ছ্বল্ছকে সমস্ত চ্কল্বের কেন্দ্রীবল্দু এঁশিরা ও আফ্রিকার বহদেশের 


শিতে মার্কিন সান্ত্রাজ্যবাদকে উৎ- 


নেতৃত্বে বামপল্থঁ সুবিধাবাদী প্রব- 
পতারু বিরুদ্ধে এক নীতি সম্মত 
ও আপসহীন মতাদর্শগত লড়াই 
চালাবার প্রাত অক্গাযাল নির্দেশ 


শ্রেণীর আন্তর্জাতিককতাবাদ সম্পর্কে হিসাবে ধরা হয়েছে এবং সাম্রাজ্য- ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও করছে।, 


জবে অর্থনৈঁতক আন্দোলন বান্দ- 


একট; পশ্চাদপসরণ করার ফথা 
(শেষাংশ লব পৃষ্ঠার) " 
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ঘধিবেশনে লক্ষ লক্ষ লোক 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 

মাদবরাই £ মার্কসবাদী কাঁমউ- 
নিষ্ট পাটির কংগ্রেস নিয়ে এই 
ধরণের সমারোহ হতে পারে মাল্দ, 
রের এই শহরে আগে বুঝতেই 


. প্লাস নি। মনে, হয়েছিল এখানকার 


মানুষ সবাই বাঁক স্থানীয় (ভি এম 
কে দলের সমর্থক! ভাবার কারণও 
ছিল। কংগ্রেস শুরু হওয়ার সময় 
শহরে কোন চার্টল্য দেখা বায় নি। 

বিল্তু কংগ্রেসের শেষ দিনে 
অর্থাৎ রাঁববার সকালে হঠাৎ 
ভোরে উঠে ঘুরতে বোরয়ে দেখি 
সারা শহর লাল হয়ে গেছে পতাকায় 
আর ফেস্টুনে, বিশেষ করে শহ- 
রের শ্রসিক এলাকার । সারা শহরে 
ভোরেই তামিল ভাষায় মাকসিবাদী- 
দের জিল্রাবাদ দিযে শ্লোগান শোনা 
বাচ্ছে। 

না সার 
নিয়ে শহরে এসে ঢুকছে সারি সারি 
লরি আর বাস। তাঁমলভাষায় 
লেখা ফেন্টুনে ঘোষণা প্রতোকটিতে 


বলে দিচ্ছে কোন অণ্টলের লোক ভাগ্য সাব বয়েস ভদ্বুলোক ঢোল- 
তারা। চেহারা দেখে মনে হয় খেটে গ্রাফ অফিসের কেরার্পী। সকালে 


খাওয়া লোক__কারখানার আর 
জাঁমতে। 

দেখে ভালই লাগল, কলকাতায় 
মাকর্সবাদীদের সমাবেশের দঞ্গে 
তুলনা করে। এখানকার মত আমা- 
দের অর্থাৎ বাক মধ্যবিস্ত শ্রেপীর 
লোকেরা খুব বেশী মাকসবাদের 
ব্যাপারে উৎসাহ বলে মনে হল না, 
অন্ততঃ যারা দলে দলে রবিবার 
55815 
দেখে। 

এন 
আশেপাশের শ্রপিক কৃষক এলাকা 
থেকে লোক এসে জমা হল মাদুরাই 
শহরের বাজিব অংশে ।- 

তখন সকাল ছটা হবে। রুরতে 
ঘুরতে একটা কফির দোকানে একট? 
গলা ভেজাতে ঢুকেছি। একজন 
স্থানীয় লোক পাশে বসল। এখানে 
সাধারতঃ ইংরাক্জী জানা লোক এ 
ধরণের দোকানে ঢোকে না। আমার 


ভিউটি। আমাকে বলল £ “আম 
ভি এম কে দলের লোক। তবে এ 


নিধিরা গত বছর 'নর্বাচনে পরাজিত 

হয়েছে। ওরা ডি এম কে দলের 

আসে নি বলে। আঁতাত সম্ভব 
, (শেষাংশ দশন পত্র) 





বিধানসভায় বিখনাথ মুখার্জী 
আবার ধমকানী খেলেন 


(দশের সংবাদদাতা) 


ভাগচাষী ছিল এমন লোককে জোত- 
দাররা উচ্ছেদে করছে। দরকারের 


মন্লীরা বার বার প্রচার করছেন . 


ভাঁম সংস্কারের যে সব আইন গ্রহণ 


কেরা হয়েছে তা ভূমিহীন চাষী ও 


ভাগচাষীর স্বার্থেই প্রয়োগ করা 
হচ্ছে। অথচ কার্যত দেখা যাচ্ছে 
ভাগচাষীরা কোন দিক দিয়ে রাষ্টু- 
মন্দের সাহাব্য পাচ্ছেন না।, পলিশ 
আমলারা প্রকাশ্যে জোতদার ও ধনী 


" চাষীর স্বার্থ রক্ষা করছে। 


শ্রীমুখার্জীর আভিধোগ ছিল 
শাসনবন্ন ভূমিহীন চার্ধা ও ভাল্গ- 


চাষীর স্বার্থ রক্ষা করতে শোচন্ীয়- ' 


ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। 

এই  মন্তব্যাট ডঃ আবোদন 
মোটেই ভালভাবে নেন নি। তিনি 
কংহ্োসের মধ্যে কেউ বাধা দিচ্ছে কি 
নয তার জবাক না দিয়ে উল্টে 
ঘর সামলাতে । “সি পি আই কর্মী- 
দের কেউ কেউ শ্রমিকের স্বার্থে 
লূষ্টি করছে। সেগুলি বন্ধ করন 
এরপর আর শ্রীমুখাশির কোন 
জবার্ধ নেই। 





রবীন্দ্র সদনে পুলিশ 


. চিনের ভলোয়ার অভিনয় করতে দেওয়া হবেনা 


EE জপ গরবাদাতা) 


রান সদন কতৃপক্ষ 
তাদের প্রেক্ষাগৃহে পিপলস 
লিটল [থিয়েটার প্রযোজিত এবং 
উৎপল দত্ত পারচাজিত “টিনের 
- তলোয়ার নাটকের অভিনর 
বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু 'সব-. 
চেয়ে লক্জাকর - ঘটনা ঘটেছে 
দপ। এল টির শেষ [তিন দিন 
আঁভনরকাজে। এ তিন দিনই 
উীর্দপরা ও সাদা পেনষাকে 
অসংখ্য প্যালশ সাজঘরের দর- 
জার পরল্ত মোতায়েন করা হয়। 
খোঁজ করা - হলে .আধ- 
কাঁরকা জানান যে, রবীন্দ্র সদ- 
নের' কার্বানর্যহক সাঁদাতই 
পুলিশ ডেকেছে। 

প্রায় এক বছর ধরে পি 
এল টি “চিনের তলোয়ার” 
নাটক আঁভনয় করে আসছে। 
! তার মধ্যে রবীন্দ্র 'সদনে প্রাত 
মাসে তিন-চারাট অভিনয় 
হচ্ছিল। গত ছাব্বিশে জুন- 
আঁধ্‌কারিকার স্বাক্ষারত একট 
চিঠি পি এল টিকে দেওয়া হয়। 





গিমবাংলাকে বঞ্চিত 


এই প্রতিষ্ঠানের সপো গোড়া থেকেই 
সংশ্লিষ্ট যাঁরা তাঁদের পক্ষে এর 


- সম্প্রসারণ নিশ্চয় একটি আনন্দ 


সংবাদ । . 

কিল্তু নানান প্রাতক্‌ল পাঁর- 
বেশের মধ্যে দীর্ঘ সংগ্রামের পর 
একটি! অনুকুল আবহাওয়ায় নতুন 
সৃষ্টির সন্োো যুন্ত থাকার সুখ 
থেকে আজ তাঁরা বাপ্তত। দ্যাঁ্দ'নে 
যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করেছেন 
এক কথায় তারা আজ সম্পূর্ণ 
উপ্পোক্ষিত। টু 

ইতিপূর্বে বেশ কর্নোক বছর 
আগে নানান আঁছলায় এই গবে- 
যণাগারাটিকে বরোদায নিয়ে বাওয়ার 
ব্যবস্থা প্রায় পকা হয়ে গিয়েছিল । 
এ ব্যাপারে কোন কোন শিল্প" 
গেম্ঠীও আড়ালে কলবঠি নেড়ে 
ছিলেন শোন্ন বায়। 

কিন্তু সে সময় ডাঃ বিধানচল্দ্ 
রায় ছিলেন পাঁশ্চমবঞেরি মৃখ্য- 
মল্ত্রী। তিনি কেন্দ্রের প্রস্তাবের 
ঘোরতর বিরোধিতা করলে এ 
বিষয়ে! অগ্রসর হওয়া আর সম্ভব 
হয় নি। 
গবেষশার কাজ ছাড়া বেশ কিছু 
শিক্ষিত যুবক এবং কুশল” শ্রামকের 


বিকাশের সম্ভাবনার যে নতুন দিশাল্ত কর্মসংস্থানের প্রশ্নও যে এর সঙ্গে 


দেখা দিয়েছে তার মূল্লে আছে এক- 
দল নিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানক কর্মীর 
প্রায় দুই দশকের সনলস সাধনা। 


এসে বায় একথাও স্মরণ. রাখা 
প্রয়োজন। এই রাজ্যে বেকার 'সম- 
শেষাংশ দশ পৃথ্ঠাল্) 





দ্াইন-শৃতুলার 


ধক ! 


দক্ষিণ কলকাতার কোন কোন 
এলাকায় নানান রং দিয়ে ছাপানো 


কংগ্রেসের তরফ থেকে একাঁট 
পোস্টার দেখা গেছে। | 
এর বন্ধব্য হল £ পদশ্চমবা- 


এখম সি পি এম-এর 'সন্মাস মুস্ত। 
সমাজে আইন ও. শৃঙ্খলা রক্ষা এবং 
মা-বোনের সম্দান বজার রাখার 
দারিত্ব এখন স্থানীয় কংগ্রেসী 
বুব্্ষদের। অথচ ' মজার কথা, 
যাদের ওপর এই দারত্ব দেওয়া 
হয়েছে, সেই কংহ্রোসী যুবকরা 
নিজেদের মধ্যে মারাম্চার শুরু 
করেছে। এর ফলে গত কয়েকাদনে 
'অল্তত দশজন কংগ্রোসী যুবক নিহত 
হয়েছে। 
আপাতদৃন্টিতে এই ' পোষ্টারের 
আবেদন 'দং উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
বলেই মনে হবে। 'ঁকদ্তু 'তাঁলয়ে 


দেখলেই দেখা যাবে প্রতিপক্ষকে হেয়, 


করার জন্য কোন ছলেরই অভাব 


ববীন্দ্রভারতী বিদ্যালয়ে 


হয় না গণতল্ত ও সমাজতল্ের 
মুখোশ পরা সেই সব নেতাদের, যারা 
হুবশান্তকে নিজেদের 'পংকীর্ণ ল্বার্ধে 
বারে বারে কাজে লাগাজ্ছেন। 
মনে পড়ে প্রায় বছর চব্বিশ 
আগে সারা পশ্চিমবঙ্গ একটি 
পোম্টারে ছেরে শিয়েছিল। তাতে 
লেখা ছিল £ বাংলার কুলনারশ হও 
সাবধান। আবার এসেছে কিরখ- 


'নালিনী-বিধান। 


মা-বোনের সম্মান রক্ষা করার 


“পাবন দায়িত্ব” বে সব কংগ্রেস 


যুবকদের উপর পড়েছে তাদের 
অনেকেরই হয়ত জানা নেই বে 
তারা কাদের উত্তরাধিকারশদের সেবা 
করছেন। তারা-জানেন না নারী, 
শিশু, শ্রামক-কৃষক, রাজবন্দীর রক্তে 
রাত হয়েছিল কিভাবে এ প্রি 
মূর্তির কল্যাণে। 

কলেজ ইউনিয়নগ্‌ুলি -জোর- 
জবরদস্তি করে দখল, তারপর)' 
ভোটের সময় প্রাতিপক্ষকে মারধোর 
ও ভীতি প্রদর্শন এবং অকংশ্রোসী ' 


'শ্রামকদের গৃহছাড়া এবং কর্মস্থল 


থেকে বিতাড়িত করে এই সব 
ফবকশোত্তী ভাবছেন যে তাঁরা 
অনেক কিছুই করেছেন। 


আজকের যাঁরা ফুবনেতা তাদের 
কোন প্রত্যক্ষ আভঙ্ঞতা লা থাকা 
দ্বাভাবক। কারণ এরা যখন এই 
পৃথিবীর মুখ দেখেন নি অথবা 
দ7একজন মা-মাসীর কোলে খেলা 
করছেন তার অনেক আগে থেকেই 
রাম্টজজীকনে নানান ধরণের পক্ক- 
লতার আবির্ভাব হয়েছে। রবীল্দু- 
নাথ বঙ্গভঙ্গা আমলে স্বদেশী 
সান্দোলনে দাক্রি্র ভূমিকা নিলেও 
পরে অনেক দুখেই নিজেকে রাজ- 
নীতি থেকে সাঁরয়ে নিয়োছলেন। 


দেশপ্রোমকদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে- 
ছিলেন অকাঞ্োসী শাল্তর সঙ্গো 


হাত মেলাতে । সাহাত্যক শরৎচন্দ্র 
না পারার জন্যই রাজনৌতক আবর্ত 
থেকে দুরে চলে যান। _ 

ইতিহাসে অসাধারশ ব্যান্তত্থের 
অবদান অস্বীকার করা বার না, 
কারপ তাঁরাও ইতিহাদেরই সৃন্টি। 
কিন্তু একথা ঠিক যে, আঁবভন্ত 
বাংলার রাজনীতির গাঁত-প্রকৃতি 
অন্য খাতে বইত যাঁদ না এই সব 
দেশপ্রেমিককে দূরে সরিয়ে দেওয়া 
হত। 

নির্বাচনে কংগ্রেসীরা দততা 
বজায় রাখবে এই ধরণের মোহগ্রস্ত 
চিন্তা যাঁদের মগজে আসে তাঁরা কি 


- করে ছেচাল্লশ সালের নির্বাচনের 


দেন যে দলমত 'নার্বশেষে সকলেরই 


কারখানায় কাজ করবার অধিকার 





_ পরাক্ষার নামে প্রহসন 


উাঁনশশো বাহাত্তর সালের উনাতিশে 
জুন। সময়] বেলা বারোটা । স্থান 
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, রবল্দ 
ভারতী ধিবশ্ববিদ্যালয়। এম এ 
পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। কতিপয় 
স্নেহাকতর আঁভভাবক পরাক্ষার্থীর 
সঙ্গে এসেছেন। অধ্যাপকয়া এইমান, 
প্রন্নপয নিয়ে পরাক্ষাঙগহে ঢ;ুকে- 
 ছের্ন। একজন আঁভভাবক আর এক- 
জনকে প্রশ্ন করলেন_“কিল্তু এরা 
কারা বলুন তো?” তাঁর দৃষ্টি ছু 
যুবকের দিকে; ওরা ব্যস্ত-সমস্ত 
হয়ে সরে বেড়াচ্ছেন, মেন গেটে 
তালা বল্ধ করার চেস্টা করছেন। 
অন্যজন বললেন_“তাইত! মনে 
হচ্ছে অধ্যাপক নয়, কর্মচারী নয়, 


পরণীক্ষাশও নয় তবে?  ভাব- 
গাতিক দেখে তো ভাল মনে হচ্ছে 
না মশাই” 


এমান সময়ে পাশের একাট 
পর্ীক্ষাঙ্গহ থেকে ভেসে এল 
বক্তার আওয়াজ। চমকে উঠলেন 
আঁভভাবকেরা। কৌত্হলশ এক- 
জন বহ্‌কম্টে উকি মেরে দেখলেন 
অধ্যাপককে সরিয়ে দিয়ে ডায়সের 
উপর দাঁড়য়েছেন সেই ছেলেশুল। 
একজন বেশ আত্মপ্রত্যয়ের দুরে 
বলছেন £ “বন্ধুগণ! আমরা আছ 
আপনাদের পাশে । চাঁলয়ে বান। 


/ 


(দপপের লাভা) 


কোন বাধা আবে না। তবে এ 
সমস্ত কথা বাহিরে প্রকাশ করবেন 
না। মেয়েরা ঘ্রামে-বাসে “খুব 
টুকেছি' বলে অন্তরের, কথা উজাড় 
করে দেবেন না। বাহিরের কেউ 
যাতে এ সব দক্গ্য দেখতে না পারে 


যাচ্ছেন $ হরত বা সাধারণ ছাত্রদের 
মধ্যে ছাত্র পরিষদের পার্পাভান্ত প্রাত- 
চ্ঠারই উদ্দেশ্যে। 


সস 


প্রশাসনষন্ত এবং স্বয়ং উপাচাষহইি 
সাহায্যের হাত প্রস্ারত 'ফরে 'দিয়ে- 
ছেন এদের জন্য। জনৈক আঁভ- 
,ভাকক যে সমস্ত যুবকদের খবরে 
বেড়াতে বা পরাক্ষাগৃহে কন্ুতা 
দিতে দেখোঁছলেন তাঁরা বাস্তাবক 


পরীক্ষার্থী নন, এখন আর ছাল নন, ' 


এবং এমন কি অনেকই এই বিশ্ব 
বিদ্যালয়েরই ছাত্র নন! শোনা গোছে 


এই 'বশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্র পারযদের - *. 
নেতাদের আমল্মণে একটি হোস্টে- ' 


লের ছেলেরা লাকি শ্রাতৃত্বমূলক 
সফরে এসৌছলেন। 


উানিশশো একাত্তর সাল থেকে; তবে 


'- এ বছরের মত এমন সপারিকল্পিত 


বালচ্ঠ নেতৃত্বের ছন্রছায়ার তা অনু- 


£ ম্ঠিত হয় নি ইতিপূর্বে । 


অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, 
রবীন্দ্র ভারতীর অধ্যা্পকাদের স্থান- 
কাল-পাতর জ্ঞানের অভাব ঘটেছিল। 


এমন নগ্ন বে-আব্রু কার্যকলাপের 


বিরুদ্ধে 'আঁরা প্রতিবাদ করতে (গয়ে- 


* শছলেন। তাই লান্ছিত ও অপমানত 


হতে হয়েছে, তাঁদের। অপমানিত 
হয়েছেন কলযাবভাগের ডান ডঃ 
আত ঘোর, সংস্কৃত বিভাগের 
প্রধান ডঃ ননগলাল সেন, ইংরেজী 


উচ্চকিত হল £ পরীক্ষা বাতিল 
করার প্রাতিক্িয়াশশল চক্রাল্ত রুখ- 
বোই রুদ্ধবো। 


দর্পণ 2 শুকবার ৭ই জুলাই ১১৭২ 
রক্ষার চেষ্টা হবে, কিন্তু কারি 
এই যুবশত্তির “সাহায্যে দর্বঘ একটা 
সল্লাসের কৃষ্টি করা হয়েছে। এ 
অবস্থা শুধু দর্গাপুরে কা রাষ্ট্রীয় 
পারবহনে নর, এই অবস্থা সর্বন্ল। 

দরকার হাতে থাকায় ইউনিয়- 
নের সক্তি্প কমশদের 'বিনাবচারে 
আটক করে অথবা থয মামলার 
জড়িয়ে হয়রাশি করতে এদের কোন 
অস বিধা নেই। নতুন ইউনিয়ন করে 
তাতে কংগ্রেসের মল্মীরা সভাপাত 
থাকছেন। এই সংযোগে মালিকেরা 
টাকাপয়সা ও পাস্ডা দিয়ে, সাহায্য 
ফরতে এগিয়ে  আসছেন। জনা 
কর্মীদের ছাঁটাই করে এদের মনো- 
নীত কর্মীদের 'নয়োশও করা হচ্ছে 
অনেক ক্ষেন্নে। 


ছাত্রীদের এক বছরের ভবিষ্যৎ তান 
নষ্ট করে দিতে চান না। এবং এ 


- কথা তিনি খুব স্পষ্ট ফরে প্রকাশ্য 


সম্ভবতঃ অধ্যাপকের শুনিয়েই 
বলেছেন। বাস্তবিক, অধ্যাপকদের 
এত অসাহ্ধধ হলে চলবে কেন? 
পরাক্ষা শেষ হয় বেলা চারটার 


- অধ্যাপকরা বেলা চারুটাতেই উত্তর- 


পত্র জমা নিতে. চান। কিন্তু তা 
দিতে চাইলে চলবে কেন? এক্ষেত্রে 


সহাননুভূতিসম্পন্য হতে হবে, সুযোগ 
' দিতে হবে ছাত্রদের । 

দাবী তুলেছেন £ ‘শেষ পরাক্ষার্থীর 
' লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা 


ছাত্র পরিষদ 


করতে হবে। ডঃ রমা চৌধুরণ 


| দার্শীনক-দর্শনের ভাষায় উপ- 
, দেশ দিয়ে তানি বললেন বে “সময় 

নিয়ে চুলচেরা বিচার করলে চলবে 
: কেন? ওটা আপেক্ষিক’ ছাত্র পারি- 


যদের দাবার প্রতি সমর্থন জানিয়ে 
বললেছেন__“তথাস্তু ৷’ 

তাই উনভ্িশে জুল রবাঁল্ ভারত" 
রঙ্গামণ্টে বেলা পাঁচটা দশ সিনিটেও 
দেখা গেল পরীক্ষার্থীরা কলম 


_ চালিয়ে যাচ্ছেন; আর ডঃ রমা 
চৌধুরশ, উপাচার্য রবীন্দ্র তারতশ 


বিশ্ববিদ্যালয়, স্বরং যথেষ্ট ধৈষের 
সমলো ঘুরে ঘুরে উত্তর-পত্র জমা 
'নিচ্ছেন। কারণ, তিক্ত-বিরন্ত অধৈর্য 
অধ্যাপকবৃল্দ আর . গার্ড দিতে 


রাজী হন নি, তাঁরা বাড়ী চলে - 


শিয়েছেন। 


চা 


৯ 





“ 


৫ পদ 


দপশি ॥ শ্‌র্বার ৭ই জুলাই ১৯৭২ 


স্বাস্থামন্্রা অজিত পান্তা বনাম 
রাষট্রমন্ত্রী গোবিন্দ নঙ্কর 


| (বিশেষ প্ৰতিনিধি) 

রাজ্য স্বাস্থ্য দ্তরের রাষ্ট্রমল্লী শ্রীগোচাবদ্দ নক্করের সঙ্গো স্বাস্থ্য 
সন্ত শ্রীঅজিত পাঁজার মতপার্থক্য আজ চুড়াল্ত পর্যায়ে এসে পেশছেছে। 
অনেকের ধারপা বে, পাঁজা আর নচ্করের লড়াই পরোক্ষভাবে শত-সুত্রতর 
লড়াই। শোনা যাচ্ছে বে, শ্লীঅজিত পাঁজা স্বাস্থ্য মল্যীর পদে ইস্তফা 
দিয়ে ব্যারিজ্টারী করবার কথা ভাবছেন। ঘানিত্ঠমহলের খবর যে প্ীপাঁজার 
জায়গায় ম্দার্শপাবাদের এম এল এ প্রীআবদঃল বার বিশ্বাস বা দক্ষিণ 
কলকাতা থেকে নির্বাচিত এম 'এল এ জ্রীরথীন তালুকদার পরবর্তী 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। 


অজিত পাঁজার সঙ্গে গোবিল্দ বিহারের বদলী অর্ডার দেন। 
নস্করের মতপার্থক্য শুর হয় বর্ষ- আরো জানা গেছে যে শ্রীগোস্বামী 
মনন (ব্জিয়চাঁদ হাসপাতালের করে- দাক্ষণ কলকাতা কংগ্রেস নেতা 
কজন নার্সকে ্রান্সফারের ব্যাপারে । শ্রীরীন তালুকদারের লোক। 
স্বাস্থামন্তী বিজরচাঁদ হাসপাতাল শ্রীগোস্বামীর বদলীর বাপারে রাজ্য 
পরিদর্শনকালে ডান্তারদের তুলনার কর্মচারী ফেডারেশনের নেতারা 
নার্সদের কাজের, বেশী প্রশংসা প্রশান্ত, সল্সী গ্রুপ) স্বাস্থ্য মলা 
করেন। পাঁজার এই মতের বিরুদ্ধে তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদ 
.- নস্কর বেশ কয়েকজন, নাকে কেন জানালে তিনি সপো সঞ্গো পাল্টা 
কারণ না দেখিয়ে অ্রান্সফার করে একটা অর্ডার ইস্দ্য করে শ্রীর্গোস্বা- 
দেন। নস্করের আঁভমত যাদের মীর বদলী রদ করে দেন। 
.বদলশ করার অর্ডার দেওয়া হয়েছে দর্পণ জানতে পেরেছে যে এই 
তারা সি পি এম প্রভাবিত রাজ্য কো- ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই মন্দার 
আর্ভনেশান কাঁমাটর লোক। তাদের লড়াই বেশ ভালভাবে জমে উঠেছে। 


জন্য হাসপাতালের প্রশাসন বার বার দুই মল্্ীর মধ্যে বেশ কয়েকাদন' 


ক্ষ হচ্ছে। কিন্তু আসল ঘটনা ধরে অর্ডার আর পাল্টা 
এই যে, স্থানীয় কাগ্রে্সী গৃস্ভারা অর্ডার চলে। ব্যারিষ্টার শ্রীপাঁজা 
গা রি 


. তাদের প্রাণের ভয় দেখান হয়। তারা দরপপ আরো জানতে পেরেছে 
কতৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েও যে গেগাবল্দ নস্করের পেছনে রাম্র- 
কোন ফল প্রন না। তখন তারা বাধ্য মন্ত্রী প্রীআনল্দ মোহন, বিশ্বাসের 
হয়ে কর্তৃপক্ষকে চরম পত্র দেন যে, মদত আছে। জ্রীবশ্বাসক্ষে নাকি 
যদ তাদের যথেষ্ট নিরাপত্তার নস্কর সবসময় বরকে চলবার উপ- 
ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে তারা দেশ দিচ্ছেন। 
হাসপাতালে নিজ সারি? করতে ওয়াকিবহাল মহলের খবরে জানা 
বাধ্য হবেন। যায় বে, সুন্রত ম্খার্জী আঁজত 
শোনা যাচ্ছে নার্সদের এই বন্তব্কে পাঁজাকে হটাবার জন্য গোবিন্দ 
দ্বাস্থ্য মন্ত্রী নাক সর্ঘন জানি- নদৃকরকে সমর্থন করছেন। কারণ 
য্লেছিলেন। কিন্তু বর্ধমানের স্থানীর কলকাতা ফৌডকেল কলেজে যে ছাত্র 
ঘ কংহ্রোস নেতারা অজিত পাঁজার ইউীনরন আছে সোঁট সুব্রত সুখা- 


০৮০১৬, পোষণ করে জশির সমর্থক। কিন্তু অজিত পাঁজা 


নস্করকে পাকড়াও করে। জ্বাম্থ্যমল্মী হওয়ায় সেখানে এখন 
বোঝান হর আঁজত পাঁজা শত ঘোষের, সমর্থকেরা মোঁডকেল 
১ শহরের লোক, শ্বিতীয়জ্ঃ কলেজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে 
ষ্টার তাই গ্রাসের লোকের চলেছে। সুরত মুখার্জী দেখছেন 
অভাব অভিযোগ সম্পর্কে উদ্দাসীন। তার সমর্থনপহম্ট  ইউানিয়নাটকে 
গ্রামের লোক হযে বাদ শ্লীনস্কর বাঁচাবার জন্য অজিত পাঁজাকে অব- 
গ্রামের মানুষকে না দেখেন তাহলে শ্যই মন্ত্রীর পদ থেকে হটাতে হবে। 
আর কিছু; কলার নেই। সম্প্রতি শতবার দলের বহু 
রাষ্টীমল্শ বর্ধমানের কংগো গ্দশ্ভা মোঁডকেল কলেজে অরাজকতা 
নেতাদের প্রশংসায় ভিঞ্জে গিয়ে সাহ্ট করবার চেষ্টা করছে। এইসব 
গুস্ডাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে উত্তর কল- 





ধদলেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে স্বাস্থ্য শতবার দলের লোকেরা যখন 
মলির বেশ কথা কাটাকাটি হয়। মেডিকেল কলেজে কোন পোলমাল 


দম্পতি আঁজত পাঁজার সঙ্গে সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে তখন 
গোবজ্দ নস্করের বে ব্যাপারে মত- স্তর দলের লোকেরা বাধা দিতে 
পার্থক্য শুর হরেছে তা হলো গেলেই তাদের প্রায় বলা হচ্ছে_ 
রাজ্য কর্মচারী ফেডারেশনের জনৈক “আমরা সুব্রত মুখার্জীরক মানি না, 


নেতাকে ট্রান্সফার করা দনয়ে। দ্পশ মানব না। শত ঘোষ যুগ যুগ 
জানতে পেরেছে বে, পি জি হাস- জিও, গা মি যুগ যুগ জিও 
পাতালের পাল ক্লিনিকের ইত্যাদি” 


বিশ্বনাথ প্রেস্বামী নামে জনৈক সূত্ৰত" মখাজনীর দলের এই 
ফেডারেশন নেতাকে শ্রীপাঁজ! কু" অবস্থা দেখে তার দলের লোকেরা 


1 


বার বার মহাকরণে ছুটে আসছে 
সুক্ূত অনেক ভেবে িল্তে তাদের 
বলছেন “তোমরা চলে যাও, ব্যবস্থা 
সব হচ্ছে।” 

রাম্টসম্পী গোবিন্দ নস্করকে 
সব ঘটনা খুলে বলার পর গোবিন্দ 
নস্করের সঙ্গে অজিত পাঁজার দন্দ 


দপশি আরো জানতে পেরেছে, . 
গোবিন্দ নর্কর চান যে, যে সমস্ত 
জড়িত আছেন তাদের প্রাইভেট 
প্রাকটিশ বন্ধ রাখতে হবে। কারণ 


বরদ্ধে। কারণ ডাঃ রাঁজত পঁজা 


যর তিন ॥ 


অর্থাৎ শ্রীপাঁজার জনৈক ভাই বর্ত- 


মানে কলকাজ মেডিকেল কলেজের 
একজন প্রভাবশালী ডান্তার। বাদ 


প্রাইভেট প্রাকাটশ বন্ধ হয় তাহলে 


স্বাস্থ্য মল্তীর ভাইয়েরই অসুবিধা 
হবে। তাই তিনি প্রাইভেট প্রাকটিশ 
চাল, রাখার পক্ষে সত-দেন। অপর- 
দিকে রাম্ট্মল্শী চান প্রাইভেট প্রাক- 
টিশ বন্ধ হোক। এ নিয়েও দুই 
মন্ত্রীর লড়াই চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে 
পেচেছে। | 

দপল জানতে পেরেছে যে, 
অজিত পাঁজা ছাড়াও খাদ্যমন্ত্রী 


- আ্ীকাশীকাল্ত মৈত্র দশ্তর বদল 


করা হচ্ছে। কাশীকান্তবাবূকে পশু- 
পালন দপ্তরে বদল" করা হচ্ছে। 
ডেয়ারশ ভিপারমেন্টটশ নাক অন্য 


' একজন মল্্ীর হাতে দেওয়ার কথাও 


ভাবা হচ্ছে। কাবণ ডেয়ারশ য়েই 
কাশীবাবুর বত গোলমাল । তাছাড়া 
বেশ করেকজন নতুন রাম্মমন্তীও 
হচ্ছেন বলে জানা গেছে। 


_ বরই প্রাইভেট প্রাকটিশ লে নির্বাচিত এম এল এ শ্রীতৃহীন সাস- 


তের নাম উল্লেখযোগ্য । 





মার্কসীট জাল করে বিষ্ববিস্তালয়ে ভর্তি 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


- জানালে তাঁরা ব্যবস্থা করে দেবেন 


বলে জানান। মাকর্শীট তারা নিয়ে 
নেন। প্রস্শাত ছাত্র পরিষদ নেতারা 
ছাতটিক্ে। কংগ্রেস দলের একটি 


- সদস্যপদ তে এবং ছাত্র পারষদের 


হয়ে কাজ কর্ম করার কথা বলেন। 

অঁভযোগ, ইতিমধ্যে ছাত্র পাঁর- 
যদ নেতারা অদ্ভুত কৌশলে ছাত্র 
টিকে ভার্ত করলেও ব্যাপারটা 
'জানাজানি হয়ে যায়। ছাত্রট নজেই 
জানিয়েছেন, নিজের মাকশট দেওয়া 
সত্বেও ভার্তর সময় নেতারা 
তা পেশ করেনাঁন, করোছলেন অপর 
এক জাল মাকার্দীট। যাতে বিজি 
বিষয়ে নম্বর অনেক বেশী বাড়ে 
দেখানো হয়েছে। তবে ব্যাপারটি 


- যখন গ্রফ়াশ হয়ে পড়ে তখন দেখা 


বায়, শুধ এই ছান্রটিই এ ব্যাপারে 
একমাত্র শশকার হয়নি, হয়েছেন 
অনেকে। 


বলা বাহুল্য, ছাত্র পরিষদ নেতা- 
দের দাঁষ অন্‌যায়ী টাকা পরসা 
দিয়েও ছাত্ররা তো ভার্ত হতে পার- 


'লেনই না উপরন্তু (কঠোর পাস্তি - 


নিয়ে তদের বোকা বনে যেতে 
হলো। মাকর্শীট জাল করার প্রকৃত 
আ'দামীরা কৌশলে সরে পড়লেন, 
কিন্ত হলেন একদল উচ্চাকাজ্ধী - 
ছাত। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে 
সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যান্তর 
আঁভমত হলো, এ বছরেও ছাত্র পরি- 
যদ ও অন্যান্য সংযোগ সন্ধান" 
দি ব্যান্ত সাধারণ ছাত্রদের প্রলো- 
ভন দোঁখিয়ে ভাত করে দেওয়ার 
প্রস্তাব জানাতে পারেন। তবে 
সাধারণ ছাত্ররা এবছর যেন সতর্ক 
থাকেন, প্রলোভিত হওয়ার সমক্স_ 
ভবিষ্যতটা অন্তত একবার যেন তাঁরা 
ভেবে দেখেন। 


এম এল ওর নে্তে সমাজ বিরোধী মুক্তি ঘাবী 


দেপাশের সংবাদদাতা) 


কয়েকদিন আগে বিরাটিতে বুব 


, কংগ্রেসের নেতা বলে কাঁথত এক 
- ব্যান্তকে পুলিশ ' শিস্ময় গ্রেপ্তার 
করলে প্রাতিবাদে যুব কংগ্রেসের 


নেতৃত্বে কয়েকাদন থানার সামনে 


থানার ও, দিকে সাতাদমের মধ্যে 
বদল করিয়ে দেবেন। স্থানীয় এক - 
নেতাও নাকি ও, . সির বির মে 


বিষোম্গার করে কলেছেন যে এ 


গ্রেপ্তার অন্যায়, অযোন্তক। আরও 


বিক্ষোভ জানানো হয়। নিমতা শোনা গেছে এম এল এ মহবশয় 


' থানার সামনে এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে নাকি এখন নিষ্তা থানার ও, কে 


যে বিক্ষোভ হয় তাতে নেতৃত্ব দেন সি পি এমের দালাল বলতেও 
পানিহাটি বিধান সভার সদস্য দ্বিধা বোধ করছেন না। অথচ ধৃত 


- শ্লীতপন চট্রোপাধ্যায়। তানি সেখানে যুবককে গ্রেপ্তারের পূর্ব পবল্তি 


১৭ dl CE থানাটাই হয়ে উঠোঁছল বব কংগ্রে- 
গিরোধীর মনুন্তি দাবী করেন। শোনা সের নেতা-ও কর্মীদের একরকম 
বায়, তিন হুমকিও দিয়েছেন বে ক্লাব ঘর। 


হলে । 


জ্পুল্লাত্ৰ চি 
শারদ (কোল ঘ্বাবার মাথাচাড়া দিচ্ছে 


এ ও লাৰি 


2 সমাজের কয়েকজন মাতব্বরও এম 
যুব কংগ্রেসের সরকারীভাবে স্বীকৃত এল এ হয়ে এসেছেন এবং তাঁদের 
নেতারা এই আভবানের সল্ো রাজ্য , মধ্যে একজন মন্তও হয়েছেন। 
ছাত্র পাঁরবদ ও যুব কংহোসের কোন কংগ্রেস "সংগঠনের ভেতরে খুব 
সম্পর্ক নেই বলে জানালেন এবং বেশী সুবিধে করা যাবে না এবং 
প্রকাশ্য আলোচনাতেই' এইসব. নেতারা নিজের আলাদা -“ভিত্তি তৈরী করতে 
মুখ্যমন্তার্র এই ধরণের “অঙণ- না পারলে সখ্যমাল্টত্বের শিখর 
তাল্মিক’” কাঙ্জের নিন্দা করতে লাগ- “থেকে একেবারে স্মৃতির অতলেও 
বলেন। আঁবাশ্য "মুখ্যমন্ত্রীর তরফ তাঁলয়ে যেতে হতে পারে এই 
থেকেও চেয়ার দখল অভিযানের আশংকা থেকেই সম্ভবত সুখময় 
সাফল্য প্রমাপের চেষ্টার হ্রটি ছিল বাবু প্রশাসন হাতে পেয়েই কৃষক 
না। রাজ্যের ধবাজষ মহকুমা থেকে সমাজ গড়ার দিক মন দিলেন। 
ছাত্র পারষদ ও যুব কংগ্রেসের চেয়ার এ ব্যাপারে তিনি নিযুক্ত করলেন 
দখল অভিষানকে সমর্থন জানানোর সাঁল্দুসভার তাঁর একমাত্র লেফটেনাল্ট 
আপ্রাশ চেষ্টা হল। কিল্তু খুবই এবং ধহ? দিনের রাজনৈতিক সহ- 
গ্বজ্পসংখাক আলগা থেকে প্রয়ো- কমশি শৈলেশ, সৌমকে। 


সিদ্ধার্থ রায়ের ফর্মলা মাফিক 
নিপা প্রদেশ কংগ্রেস আযডহাঁক 
কমিটি গঠন ও শচীল্দুলাল সংহকে 
অপসারণের পর ছয় মাস এবং পূর্ণ 
রাজ্য বিধানসভার কংহোদ দলের 
 জয়লাভের পর সাড়ে তিনমাস যেতে 
_না বেতেই শাসক কংহ্রোসের অন্ত- 
দর্লীয় কোন্দল আবার বিকট রূপ 
ধারণ করেছে। কংগ্রেসের বিবদমান 
গোষ্ঠীগুলি ছয় মাস আগে শচীন- 
বাবুকে অপসারণ বরে নিজেদের 
জানমান বাঁচানোর তাগদে (অন্য- 
" থার এ সময় কংগ্লোপ দল ভেঙ্ো 
দয দশর্ঘকালের জন্য রাম্পাত 
শাসন চালাতেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ' 
ইতস্তত করতো না) তেতো গেলার 


_ মত সুখময় সেনগুপ্তের নেতৃত্ব মেনে 
,নিতে বাধ্য হয়ছিলেন। কিল্তু স-খ- 
" মর সেন গুপ্ত নতুন মাল্লসভা গঠন 
করবার পর থেকেই গোহ্ঠীগুলোর 


ভেতরে তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন 


জালা-বলাপার মত থেকে থেকে 


খুচিয়ে ওঠে। 


মুখ্াদল্ী-বিরোদের প্রকাশ্য রূপ 
. এবারকার বিরোধের প্রকাশ্য 


_ আভিবান চালায়। অত্যন্ত দুত এক 


বাংলাদেশের 


বৃদ্ধ ভিন্ষক জানালো ন্তার দুঃখের 
কথা। 'সব ছেলেই তার মারা গেছে 
হুদ্ধে। ঘরও নেই থাঁলর। নিরবে 
হাভাতেদের মাছিল কবে শেষ হবে 
কে জানে৷ 


-জনীয় বিবৃতি সংগ্রহ করা গেল 


এবং চেয়ার দখল অভিযান এক- 
শদনেই পারিত্যস্ত হল । প্রথম দফায় 
মৃখ্যসন্তী প্রশাসনকে হাতে নিয়েও 


বিরোষ'পোন্ঠাীর প্রচারাভিষানের 
গত | 
আর এইখানে সুখময়বাধ্দর 


দপলি ] শুক্রবার ওই জলাই ১৯৭২ 


যখন মুখ্যমন্ত্রী . গ্রাম 


. দুরে একটা গ্রামে ঢাকার এক ইংরাজী ধরেছিলাম। চাঁদপুর হয়েও যাওয়া 


সংগঠনে তাঁর বিরোধীদের কাছে িরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে 
হেরে গেলেন। - বড় অস্ত্রটি হাতে পেয়ে গেলেন 

“দ্বিতীয় দফার কাজ হাঁতমধ্যেই তাঁরা বলতে লাগলেন সমখময়বাব 
শুরু হয়ে পিয়েছিল। কংগ্রেস থেকে কংগ্রেসের নেতা হয়েও কংহ্রোসের 
ঝৌরয়ে যাবার পর বছর পাঁচেক পাল্টা সংগঠন কৃষক সমাজ গড়ে 
আশে '্ুখমরবাব্; কৃষক সমাজ নামে তুলছেন প্রললাসন্ক কাজে লাগিয়ে 
পরায় নিজস্ব এক সংগঠন এবং এটা প্রুরজ্কার ভাবে দ্লীবরোধী 
গড়ে তুলেছিলেন। সাধারণ ভাবে কাজ। প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক . 
গ্রামের পিক্ষুত্থ কায়েম স্বার্থকে কাগজে বিবৃতি দিয়ে দিলেন কাগ্রে- 
নিয়ে গঠিত এ সংগঠন প্রশাসনকে সের সঙ্গে কৃষক সমাজের কোন 
পক্ষে না পেয়ে এত বছর কাগজে- সম্পর্ক নেই বলে। কৃষক সমাজের 


পত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়ে সম্পাদক নিজে, একজন কগ্রেরসী 
ছিল। কিন্তু এবারকায় নির্কাচনে এম এল এ। তান পাল্টা বিবৃতি 


কথা শুললাম। জনৈক বৃদ্ধের সব 


টাকা পয়সা সোনা রূপা ডাকাতরা, 
লুঠ করে" বদ্ধেরই তরুণ ছেলের 


গ্রামে গে 


মাছের দাস প্রা আরকিশ ছোঁসা 





বস্তা খাদ্যদুব্য বোঝাই। 
ছেলের দল গাড়ীতে বসে, কেউ গান নেই। জেলা শাসর্শকর দ়ি ব্যবস্থার মুখে চট্ুগ্রাম বন্দরের বুদ্ধ, শহর 
গাইছে কেউ হাততালি দিচ্ছে আনন্দে ফলে অবস্থা আয়ত্বে। ঢাকার কম- 
স্ফৃর্ততি। শহর থেকে অনোক- লাপদুর স্টেশন থেকে চট্টগ্রামের পরেন 


বাক্স, তবে সে পথে- বিপদ নাঁক 
বেশী । ট্রেনের অনেক পথই ভাঙ্গা । 
সারানো হচ্ছে। কোথাও কোথাও। স্টেশন থেকে মান্য দূরে ব্রিটিশ 

কুম্জার এসে বাংলাদেশের লাইব্রেরী । সেখানকার লাইব্রেরীয়ান 
লড়াইয়ের বেশ স্পম্টছবি পেলাম। জনাব হোসেন সাহেবের নড়তে 
এক একটা ঘর ক 'সাংঘর্মতকভাবে চড়ে কক্সবআারে গিয়েছিলাম। পথে 


স্প্তমহকের সম্পাদক জনাব মাহসহদ 
সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে শার়ে- 
ছলাম। - 
সর্বন্রই চুরি ডাকাতির জন্য 
আতগ্ক। এই আতঙ্কের শেষ নেই। 
প্রকাশ্য দিবালেকেও চবীর ডাকাতির 


~~ 


ভূমিকাও 


শান্ত নির্ধারণে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ 


আর এই অবস্থাটাকেই রাজনৈতিক 
মহল মনে৷ করছেন শচীল্দুলাল 
"সংহের শেষ দাঙ্গ। তাক যেভাবে 
অপদস্থ করা হয়েছিল, এবার তান 
সেটার জবাব দেবেন এটা তাঁর ঘানক্ঠ 
সূত্রের বন্তব্য। 


আরো -কয়েক্টি বিরোর্ধাগোক্ঠী 
অন্যদিকে মাল্পসভার ভৈতরেই 


রয়েছেন আরেকাঁট শান্তশালশী সংখ- 


ময়ীবরোধী গোষ্ঠী যাদের নেতৃত্বে 
আছেন প্রিরদাস চক্রবতশি। প্রিরদাস- 
বাবর সহধা্মনী শ্রীমতী বাসনা 
চক্বতণী যুবক এম এল এদের সঙ্গো 
নিয়ে রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন 
তাঁদের গোষ্ঠীর ভিত্ত সক করবার 
জন্যে। কেউ কেউ বলেন হীন পূর্ত 


দফতর সহ. পরুর্ণ মন্যিত্ব (এখন তানি. 


উপমন্ত্রী) পেলেই , খুশশ থাকবেন। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত হান ত্রিপুরার 
নন্দিনী শংপথী হবার আল্লজ্খাই 


পোষণ করছেন- বলে আরেক সূত্রের ' 


খবর। 

আরেকাঁদকে প্রান্তর মল্মশী এবং 
দাশপান্ত ও কৃফদাস ভট্টাচার্যের 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
কারণ এই রাজ্যের কংগ্রেসে প্রার 
সকলের ব্যক্তিগত আশা-অর্বকাঞ্ধার 


- ভুমিকা নেবেন বলে অনেকের ধারণা । €- 


১৯৯ 





উপর গোষ্ঠী গড়াপেটা চলে আসছে। ' 


শোনা গিয়েছিল তাঁডিংবাব্‌ রাজ্য 
পারিকজ্পনা পার্ধদের 'সভাপতি হবেন 
এবং কৃষফদাসবাবু সংগঠনের নেতা । 


. কিষ্তু এই পাঁরকজ্পনা রুপায়নেও 


নানা বাধা দেখা দিচ্ছে। কারণ 
দারীদারের তো আর অভাব নেই। 
ফলে সুখমরবাবু এদের দিক থেকেও 
নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। 


অজস্র গ্রাম দেখোছি। আসলে শহর 
থেকে গ্রামে বেড়াতে এসে এক পলক 


দেখলে সব বোঝা যায় না। ভাতের 


ফ্যান খেয়েও যে মান্য বাঁচার লড়াই 
করছে রাঙামাট'র পাহাড়ের কয়েকটা 
অঞ্চলের গরাঁবের কুটিরে' গিয়ে * 

আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি 
জনতার কল্লোলে মুখরিত শহরের 
উদাসীন জশবনে এদের কম্াভেজা 
ইতিহাস কতটা দাগ কাটতে পাবে 
কে জানে। 

টবে থেকে আসার পথে ভৈরব 
নদশর ওপর বিশ্বাল সেতু ভগ্ন- 
দশায় এখনও. ঝুলছে । লণ্ট বোগে 
আমরা ভৈরব পার হরে -ওপ্ররে 
ট্রেনে চড়োছলাম। ভৈরবের সেতু 


নিয়ার আসছেন বলে ওখানকার এক 


নেতা জানিয়েছিলেন. আমার ৷ শহর 
থেকে দুরে শাহ সাহেবের আস্তানা। 
পাহাড়ের ওপর. কবর। সামনের 


পুকুরে, অসংখ্য কচ্ছপ । গায়ে গায়ে 


ঠেকে আছে বেন। এক ' বুড়া তার 
অসুস্থ মেয়েকে ঘাটের কাছে 'বর।উ 
কচ্ছপের পিঠে “জামে থাকা পু 
স্যাঁতলা তুলে খাওয়ালেন। অনেকের 
বিশ্বাস এতে রোগ 'সারে। 
(শেষাংশ পশ্চজ পৃষ্ঠায়) 
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গা্বজকে বাগে জানতে কেন্রের যয 


হওয়ার জনতার রোষ তাদের ওপর 
আরও বাড়ছে। ওদের ক্ষমার প্রচ্ন 
শনয়ে। নানান মতভেদ । 

চট্টগ্রামেও রাঞজাকর, আলবদর 
অভিযোগে ভালো ভালো শিক্ষিত 
শনরূপেক্ষ মানুষের ওপরু অত্যাচার 
ফরা 'হচ্ছে। কারাবরণ করতে হচ্ছে। 
নয়তো ঘাতকের ছুরি কিংবা (প্র নট 


"শপ্পর মপ্ণ বুলেটের শিকার। কে 


দালাল প্র ভালো লোক তা বোঝা 
দায়। শাসক দলের এবং সুযোগ 
সন্ধানী গুশ্ডা শ্রেণীর কছু লোক 
বড়লোকরুক মারধোর করে সব কেড়ে 
শনচ্ছে। বাড়ীতে জোর করে ঢুকে 
বাস করছে। এদের সেঁক়াবার মত 
লোক নেই। অনেক সময় যে রক্ষক 
সেই. আবার ভঙ্গক বনে বাচ্ছে। 

চট্টগ্রামের রাইফেল ক্লাবে শ্রামক 
নেতার ভারত বরোধশী বন্তুতা, 
মাজব বিরোধী ধ্যান যেমন শুনেছি 
তেমনি চর্মপত্র হক কথার মত পান্ন- 
কার দর্রসাহসের বাড়াবাড়ি আর 
জবলল্ত সব সংবাদ পাড়োছ। বাংলা- 


দেশকে ভরতভুন্তির আবেদন করে, 


লেখা চিঠি ও প্রবন্ধ বা ভারতীয় 
ইংরাজী পত্রিকায় ছাপা হয়োছল 
(বেলে দাবী করা হয়েছে) এ প্রবন্ধের 


রমাপ্রসাদ অশ্লিক 


দমন ন্ষন-গ্রেপ্তার অভিমানের প্র 
আরম্ভ হয়েছে “গ্াণতাল্দিক* মেক 
উদারতার প্রচার! সঙ্গে প্রয়োজন 
হয়েছে গড ইনটৌলজেন্স পুলিশ- 
দের ম্বারা সবক্ববর্ধিত বুবু কংগ্লেস 
সেনাদের রাশ টেনে ধরা এবং শান্তি 
শৃঙ্খলার একটি আপাতঃ সুশোভন 
ছবি রচনা কিরা। এই কাজে সর্বাগ্রে 
বিরোধ দলঙ্রীল সম্পর্কে ভাপ- 


করা সাহফুতা এবং কংগ্রেদৈর রাজ- 


তেও যে [বিরোধী মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা রয়েছে তা জাহির করা। 
সুতরাং কিছুটা তুফশী ভাব। সাম্প্র- 
তিক সময়ে পশ্চমবল্পোর মুখ্যমল্লী 
সাহেব এবং তস্য সহকারী তথা 
সাশরেদ “বব” নেতাদের কেউ কেউ 
তাই এখন প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার 


ধুরো তুলেছেন। 


বঙ্গের প্রশাসনিক  কাসসমোতে 
বিরোধী দলের সমর্থনসূচক মনো- 
ভাবের বাঁজ উপস্থিত এমনি সন্দেহ 


শের মুখ্যমল্ল কমলাপতি 
হীজী করে দিতে নারা্দ। আসল 
কথা, পাঁশচম ও উত্তর ভারতের 


জেলাওয়ারী টোপ! তাই প্রাকীতিক 
দানে খরাপীড়ার অবদান দম্টি- 
শোচর হবার সো সঙ্গো নলকূপ, 
সেচ, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ, 


বাঁজ, ব্যবসা, সমবায় সাঁমাতি, ব্যার্কিং + 


সুবিধা প্রভৃতির রকমার মোহময় 
প্রস্তাব। নব কংগ্লেসী নেতারা 


ঘুরবে শুধু নেতাশারর কথার 
কৃহাকে। নয়া দিল্লীর স্নুলতানরা 
জানে, তাদের পাঁশ্িমবঞ্পাষ্থ সৃবে- 
দারের কথার ওপর জ্যান্ত হানতে 


সেকেটারিয়েট; পরে, পাবালক ও 
প্রাইভেট সেকটরের সমন কর্মচারশ- 


জাতঙ্ক কেন? 


কেন্দ্রের স্বরাম্্ী মল্মকের সচিব 


পের্দীবন্দনারারণজী পূর্বাঞ্জলে পদা- 





দিন আশে পাস করানো-- হয়োছিল 
নব কংগ্রেস দলের নেতৃত্বের অভ্য- 
ন্তরে প্রতিষ্ঠিত আঁত-জাত'রতা- 
বাদীদের চাপে। গত ডিসেম্বরে 
ভারত-পাকিস্তান ফুন্ধে বিজয়- 
লাভের পর থেকে তা তুল্গো উঠেছে। 
“এক নেতা, এক দল, এক দেশ" 
মার্কা সর্বগ্রাসী সর্বাত্মকতার রাজ- 
নীতি আঁত সহজেই জনসজ্বের কাছ 
থেকে উগ্র ভারতী য়ত্বের মুকুট কেড়ে 
নের। তারপর দেখা দেয় এ পুনরত্যু 


আপন সম্প্রদারের ধর্মীয়, সাংস্ক 
{তিক এবং রাজনৈতিক প্বাধকারের 
দাবশ, উঠেছে। ফলে সক্াত। যা এ 
বিল অবথা দ্রুততার সঙ্গে প্যশ না 


এর সঙ্গ ব্যস্ত হয়েছে বাংলাদেশ 
মুসলমানদের ভারতে “অবৈধ” 


সম্মেলন সারা বক জনমতকে 
আকৃষ্ট করেছে ভারতের 'দিকে। 


& পাঁচ 


এমনি 'সমরে ভারতের শাসক শ্রেণী 
স্যাভাবক কারণেই বিচলিত। কেবল 


- যে দাঙ্গা লাগাবার ভয় তাই নয়; 


ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে 
নতুন জেঙ্গে-ওঠা আহত অভিমান ও 
হৃত মর্যাদায় চুড়ান্ত বিক্ষোভ দেখা 
দিয়েছে পাকিস্তানের পরাজয়ের 
পরোক্ষ ফল হিসেবে। কেন্দ্রীয় 'সর- 
কার জানে, ল্বাধীন্তার পর থেকে 
বিগত পঁচিশ বছর ধরে "ভারতের 
মুসলীম সম্প্রদায় অর্থনোতিক অব- 
ক্ষয়ে নিমজ্জমান; তাদের 'সামার্জিক- 
অর্থনৈতিক দুর্শা আজ তাদেরকে 
শোষণের শিকার করে তুলেছে। 
ফলে অন্য সম্প্রদায়ের গরীবদের 
সঙ্দো ফেমন হয়েছে সংগ্রামী একা- 
স্বতা, তেমন অপর দিকে 'বাচ্ছন্বতা- 


, কামী শল্তিরও উদর হয়োছে। সুতরাং 


এই জটিল পরিপ্রেক্ষিত আজ অর্থ- 
নৈতিক সমস্যাকে সাম্প্রদায়ক রূপ 
দিতে পারে। একথা কেন্দ্র জানে, 
পাশ্চমবাংলাতে এখন মুসলশমরা 


ব্যাপক হারে ক্ষুব্ধ, মুখে প্রকাশ না 


করঞ্লেও। এই বিক্ষোভ “বিদ্রোহের 
জন্মদাতা হতে পারে। 

স্বরাষ্ট্র মল্মক তাই পশ্চমবাংলা 
কষা নীতি চালাতে চাইছেন! দি 
আর পির কতৃত্ব হানো দূর কথা, ' 
লঘু করাও . বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ 
মাল্পসভার পক্ষে অসধ্য। | 


~ 


বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অন্তরালে 


পাঁশ্চমবঙ্জো বিদ্যুৎ সরবরাহ 
ব্যবস্থা এখনো শিশুসুলভ 'বশৃ- 
খর্খলার পর্বারেই রয়ে গেছে। বিশে- 


(বিশেষ প্রাভনাহ) 


প্রকল্পগ্দাল থেকে যে পাঁরমাণ 
বিদ্যুৎ উৎপাদিত হওয়ার কথা, 'তার 


অন্ধেক পরিমাপ বদ্ধ উৎপাদন 
হয় না। অর্থাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহে 
কৃতিম বিপর্ল। সৃষ্টিই করাই এই 
প্রকজ্পশ্চীলির উদ্দেশ্য। যেমন 
ব্যাস্ডেল বিদুৎ প্রকল্পটি - থেকে 
তিনশো তিরিশ সের্গাওয়াট বিদুৎ 
সরবরাহের কথা; 'কল্তু সরবরাহ 
করা হয় তারো অদ্ধেক। যদিও 
বর্তমানে তনাঁট জেনারেটরের জায়- 
গায় চারটি জেনারেটরই কাজ করছে। 
দুঙ্গপর থেকে সরবরাহ করার 
'কথা 'দুশো পণ্চাঁশ মেগাওয়াট, 
সেক্ষেত্রে সরবরাহ করা হয় একশো 
মেগাওয়াট, ভি ভি 'স থেকে পাওয়া 
বায় এক হাদ্রারের জায়গায় পাঁচশো 
মেগাওয়াট । 

সংতরাং লক্ষ্য (করা যাচ্ছে যে 


. বৰ্তমান বদ প্রকল্পগবলিই বখন 


উৎপ্ধদনের ব্যাপারে যথাযথ কাজ 
করছেনা তখন নতুন প্রকল্প! গড়ার 
প্রাতশ্র্যাত অর্থহুীন। 
আগামী দু বছরের মধ্যে দশ 
হাজার গ্রামে বদন্যৎ পেশছে দেওয়া, 
এঁকবছরের মধ্যে সঁওতালাদ বিদ্যং 


॥ প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের কাজ চালু - 


করার ঘোষণা নিতাম্তই অবাস্তব । 
কেননা এর জন্য বে পরিমাণ বল্- 
পাত, ম্পেয়ার পার্ট, 'াক্পিবিউশন 
ট্রান্সফর্মার, দক্ষ কারিগর প্রয়োজন, 
তু দশ শতাংশও আমাদের হাতে 


নেই। ফলে বেসন্বকারশী পরামর্শ 
দাতা, বিশেষজ্ঞ এবং ঠিকাদারদের 
উপর নিভ'র করতে হবে। 
ইতিপূর্বে প্রার্তিটি ক্ষেত্রেই 
দেখা গেছে, ঠিকাদারের মনহ্ষার 
লোভে মজে গাঁফিলাত করে এবং 
প্রায় স্ব ক্ষেত্রেই কাজ হুটিপূর্প 
থাকে। বিভা রকম বন্পাতির 
কাম অভাব চাটি করে চড়া দাম 
হাঁকিয়ে বসে। অন্যথায় তা বিদেশে 
আমদানী করতে যাওয়া খুবই সময়- 
সাপেক্ষ । ৮ 
অনেক সময়ে কাজের চাপ বেশী 
পড়লে ঠিকাদারেরাও দক্ষ কারিগরের 
অভাবে রাজ্য বদযৎ পর্যদের কমশীদের 
দিয়েও গোপনে যোঁদও সকলেই 
জ্ঞানেন) কাজ কারিয়ে নেয়। ফলে 
ঠিকাদারদের কাজ করে আঁতাঁরন্ত 
আয় করতে 'গরে নিজেদের কাজে 
ফাঁক পড়ে। 
আগাম” দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গোর 
(ঁডকেভ প্ল্যান অনুসারে) প্রন 
জন মেটাতে গোলে বায়ো হাজার 
মেগাওয়াট বদন্যৎ উৎপাদনের প্ররো- 
জন। সাঁওতালাদ "বিদ্যুৎ প্রকল্পের 








হয়] 


তদন্তের ক হল? : 


মান্মসভা 


ছিলেন, কার্বক্ষেত্রে তার কোনটারই 


হলো না। এ সম্বন্ধে কংহ্োদী মাল্তি- 
সভা ধ্নেনও উল্চবাচ্যও করছেন না। 
অথচ তারা প্রশ্চমবাংলার মানুষকে 
এই বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে 
নির্বাচনে জরলাভ করতে পারলে 
তারা অবিলম্বে হেমল্ত বসুর হত্যা- 
কাণ্ডের তদন্ত করবেন। এ ছাড়া 
- বরাহনগর কাশ'পররের লাপহত্যার 
তদন্তেরই বা. কাঁ হলো? ভাবতে 
আশ্চর্য লাগে বে সাঁইবাড়শতে মানত 
- দধ্জন লোকের মৃত্যুতে এদের অশ্রু 


. পশ্রীক্ষাস্ৰ নানে শহুসন 


বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ 
এম এস সি পরীক্ষা গত উাঁনশে 
জুন থেকে আরম্ভ হয়েছে। বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের (ককৃপক্ষ যে পরীক্ষা 
গ্রহণে কতবড় অপরাধজনক ব্যাপা- 
রকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন সে সম্বন্ধে সক- 
লের দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরি। 

কতৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্চম 
বষীয় শ্রেপীর ছাত্রদের উপর 
পরীক্ষায় ইন্নাভাঁজলেশনের * ভার 
দেওয়াই পরাশক্ষার চলছে অবাধ 
অরাজকতা । -একাদকে রেঙ্গুলার 
ছাত্ররা পরীক্ষার শুরু থেঘক শেষ 
পর্যন্ত সমানে বই খুলে লিখে চলো- 
ছেন। সময়ের কোন সীমা নেই। 
বেলা বারোটা থেকে সপ্ধ্যা সাড়ে ছয়. 
টার পরু পরণক্ষার্থীদের দয়ার খাতা 
জমা পড়ে। পাশে বাঁহরাগত কেউ 
এসব ব্যাপার জেনে ফেলেন তাই" 
দরুজা জানালা বন্ধ রাখা হর। অপর, 
দিকে প্রাইভেট পরাশক্ষার্থখীদের উপর 
চলে অকথ্য নির্যাতন৷। সেখানে 


দর্গণের ক্রোধের চেষ্টা কেন? 


আমাদের দেশ যেহেতু গণতান্মিক 
রাষ্দ সেহেতু এখানে শাসন ব্যবস্থা 
জনমতের উপর প্রা্তচ্ঠিত। এবং 
জনমত গঠনের জন্য প্রয়োজন ঘত 
প্রকাশের স্বাধীনতা । ভারতাঁয় সং. 


ভাগ করা যায়_(্রেক) বাক স্বাধী- 
নতা; দেই) মুদ্রাবল্ের স্বাধীনতা, 
মৌখিক ও লিখিতভাবে স্বাধীন 
মত প্রবশের অধিকার প্রা 
গপতাল্যিক রাচ্টোর অধিবাসীদের 
দেয়। 

কিন্তু গত (তেইশে জুন) সংখ্যা 
দর্পল পড়ে জানতে পারলাম আমা- 
দের দেশ গশতালিক রূপে পাঁর- 


সঙ্গো জাঁড়ত ছিলেন না। 'শ্রীদাস- 
মুল্সীর কাছে জানাতে চাই যে তান 
বদি সে সমর বরানগ্রে উপস্থিত 
আর ‘বাঁধ মানে নি। স:পারিকজ্পিত থান্তেন তাহলে প্রকৃত ঘটনা অব- - 
ভাবে নির্বাচনের দিনকয়োক আগে লোকন করবার সুযোগ পেতেন। 
থাকতেই বাজার সংবাদপত্ৰগুলি বড় দেখতে পেতেন সমাঙ্গতন্মের তাই সাময়িক কিছ; সুখ সুবিধার 
বড় করে 'সাঁইবাড়ার ঘটনার (যা কমশিরা অহিংসা মন্ত 
অনেক আতিরাজত করা হয়েছে) যুবকেরা এককালে তাদেরই সায় '! 
গরম শরিম খবর ছাপাতে 'লাগলেন। দেয়া প্রায় চাল্লশ-পণ্টাশ জন নক- 
অথচ বরাহনশ্বরে চাঁল্লপশ-পণ্যাশ জন শাল যুবককে কী অমান্দাষকভাবে 
মেরে মেরে গলার ভাসিয়ে দিয়ে- 

ছিলেন। অথচ যাদের মারা হল 

তাদেরই সাহায্যে বরানপারের প্রায় 

তিরিশ-বাঁিশ জনের মতো সি পি 

/ এম কর্মীকে খন করান হয়েছিল। 

যবকের নূসংশ মৃত্যুতে এদের অশ্রু বহু গণ-আন্দোলন ধ্বংস করে দেও- 
শ্নাকয়ে গেল । ' এ সম্বন্ধে তাঁরা কসর অপচেষ্টা করা হয়েছিল । 'তারা 
আর কোনও উচ্চবাচাও করলেন না! (যাদের মেরে ফেলা হলো) যখন 
মাননায় প্রয়রঞ্জন, দাসম্দর্পী বুকতে পারল যে কাঁ ভুল তারা 
মহাশয় উীনশশো একাত্তর সালের করেছে এবং যখন সেই ভুলের প্রায়- 
সৌঞ্ সেপ্টেম্বর ফুগাল্তর সংবাদ- শ্চিশ্ত করতে গেল তখনই তাদের 
পত্রে বিবৃতি দিয়োছলেন যে বরানগর নির্মল চ্যাটার্জকে হত্যা করবার 
কাশীপ্ররের শাপহত্যার জন্য {সি পি ছুতো দিয়ে নৃশংশতাবে মেরে ফেল: 
এমই দায়ী। কোনও কংগ্রেস কর্মী হল। নির্মল চ্যাটার্জী মারা ফেতেই 


দপনি ॥ শুক্রবার ৭ই জুলাই ১৯৭২ 


বক্তব্য তাও তো কিছু; প্রকাশ পেত। 
কিন্তু এখন তো কিছুই প্রকাশ পায় 
না। লোকসভায় পোষ্টার কেলো- 
একার, নাগরওয়ালা কেস প্রভৃতি 
ব্যাপারে কামপল্থীরা তো অনেকম 
কথাই বলেছেন। তার কতোটা 
কাগজে বেরিয়েছে? সরাদরপক্ষায় 
সদস্যদের বন্ধব্ই তো কলাজ জুড়ে 
আছে। হঠাৎ মনে হবে বে কোনো 


- প্রমাণ ছাড়াই (আর “তথাকথিত” 


প্রমাণ থাকলেও তা জাল) বাম- 
পল্ধীরা উল্টোপাল্টা অভিযোগ কুরে 
বাচ্ছে তাদের হতাশার বাঁহঃপ্রকাশ- 
রূপে । তই বিধানসভার গেলেই 


কাগজগ্াল বামশল্ধীদের বন্তব্য 


প্রকাশ ধরবে। এ কথা মনে করা 
মৃখেরি স্বর্গে বাস করার সামিল। 
মৃতল্দ দত্ত 


দলাদলির ফলে পুরুতিয়ার 
কুল জাহান্নামের পথে 


“নির্যাতনের অংশীদার । 


প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই ঘটনার এদের চেতনা বুক ফিরে এল, 'কিল্তু 
যখন বরানগরে, কার্শীপুরে অনেক 
দন্রশহ মানুষ মারা “গিয়েছিলেন এদের 
হাতে, যখন বহ: বধূর সীমাচ্তিনীর 
কারোর টু শব্দাট করার উপায় িশ্দুর মুছে শিয়েছিল তখন-এরা - 
নেই। নকল করা তো দুরের কথা। নীরব ছিলেন কেন? 

কর্তৃপক্ষকে পরীক্ষা পদ্ধতিতে 'সম- মাননীয় দাসমুল্দশ মহাশয়, আপা 
ঝবস্থা অবলম্বনের + অনুরোধ যদি জানেনই যে বরাহনগরের গণ- 
জানানো সত্বেও তাঁরা এ বিষক্কে ' হত্যার জন্য দায়ী সি পি এম, তখন 
সম্পূর্ণ উদাসীন। বরং তাঁরাও তদন্তটা, করেই ফেলুন না। নাকি 
উপরশ্তু সাক্ষীসাবুদ সব ফিনিস করে তার- 
একুশে জুন তারিখে যখন রেগুলার . পরে? কিন্তু জেনে রূখবেন যে বরা- 
স্ডেন্টদের দ্বারা উপাচার্য ঘেরাও হনগারের সংগ্রামী মানুষ সেদিনের 
হন, তখন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের রক্ান্ত স্মৃতি ভুলে যান নি। অপেক্ষা 
মাটংয়ে রেগুলার ছাত্রদের সাড়ম্বরে ক্রুছেন বহুলিন, সম্তানহার মা, 
জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে পরাঁক্ষার ভাই হারা বোন, স্বামশ হারা স্ত্রী। 
হলে অর্গলবন্ধ অবস্থায় অবাধে অল্মের সাহায্যে তাদের মুখ 'সাম- 
টোকটনকির পরামর্শ দেওয়া হয়। গ্িকভহব বন্ধ করতে পারলেও চির- 
রেদুূলারদের হলে প্রফেসারদের দিন তা বাবে না। একদিন তারা 


অহ্াসর সে ব্গে শিক্ষা বিভাগে ্ 

কর্তৃপক্ষের এই চরম পক্ষপাতিত্ব নবীদের 

বড়ই বেদনাদায়ক । বাম রতি 
রামরঞ্জন দোষ বুর্জোয়া কাগজশ্দীলর রিপোর্টে 


চাত লাভ করলেও এখানে প্বাধীন- চিন্তা শুরু করেছেন। 

ভাবে মত প্রকাশের আঁধবর এদে- -. রিপোটটা সত্য বলে ধরে নিয়ে 
শের অধিবা্পীদের নেই। নচেৎ বামপল্থী নেতাকে কয়েকটি কথা 
দর্পণ পত্রিকার উপর ফংহ্রোসীদের স্মরণ ক্রয়ে দিতে চাই। এতদিন 


আক্রমণ বা “যার হাতে দর্পণ দেখব বয়কটের নশীত চাঁলরে বেশ -লাভ ' 


তার কাঁজ্জ ভেঙ্গো দেব”_ এটা হাত হয়েছে। বিরোধাপক্ষহশীন গণতল্ত 
না। রে প্রহসনে পরিণত হওয়ায় জয়শ্রুকশ, 
দ্পপের পাঠকমঘেই জানেন বে চাালা, িদায়েতুল্লা'{ প্রস্ভীতরা 
এই পত্রিকা কখনও িধ্যা বলে না আশংকা প্রকাশ করছেন। ভারত- 
বা তার আশ্রয় নের্‌ না। দর্পপে বর্ষের লাণতল্প্রোমক মানুষও এ 
আমরা আমাদের সামাজিক, রাজ- বিষয়টি কুগপং বিস্ময় ও শধকার 
নৈতিক ও অৰ্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে লক্ষ্য করছেন। [বিগত উপ- 
সম্পূর্ণ প্রাতচ্ছাঁক পাই। সেই কার- নির্বাচন্্যলতে কংগ্রেস জরলাভ 
লেই ক সিদ্ধার্ঘবাব ও প্ররবাকরা করলেও রেডিওতে খুব? আত্ম- 
বলতে পরেন দশ পত্রিকা লাপ- . প্রসাদের পল্পো বলা হয়েছে বিপুল 


একটি 
| দেপশের প্রাতনিধি) 


পুর্দুলিরা জেলার বালদা রাচ্ত করছেন যাতে বর্তমান লেকে 
অস্তলে কাঁতিপনন অসাধু ব্যাস্ত এবং টারী বাধ্য হরে পদত্যাগ করেন? 
জনৈক ধনী বিড়ি ব্যবসায়ী একটি করণিক ভদ্রলোক্ষ স্কুলের নিরিহ 


দনশিতি চক গড়ে তুলেছেন। সেই 
চক্রজালে স্থানীয় এঁকাঁট 
্কুলও জড়িয়ে পড়েছে। ফলে চরম 
নোংরামী ও দলাদালর সমষ্ট 
হয়েছে। স্বভাবতই স্কুলের ছাত্রী ও 
তাদের অভিভাবকরা শক্কিত। এই 
স্কুলটি প্রথমে অত্যন্ত দৈন্যদশায় 
ছিল। কাঁল্েক বছর হল, স্থানীয় 
এক ধনী বড়ি ব্যবসারীকে স্কুলের 
সেক্রেউরী করা হয়। তারপর 
শবাভিন্ব ব্যান্তর কাছ থেকে এই স্কুল 
অনেক সাহায্য পেয়েছে। 

অন্যান্য স্কুলের মত এই স্কুলে- 
রও অনেক অস্দবিধা আছে। “কস্তু 
মাঝে মাঝেই অদৃশ্য ইবিতে শক্ষ- 
িতীদের বরখাস্ত করা বেন এই 
কুলের ্রীতহ্য হয়ে 'াঁড়য়েছে। 
একজন প্রধান শিক্ষা়ত্শ সহ বেশ 
কয়েকজন! শিক্ষাকে সম্পূর্ণ 


, অন্যায়ভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে। 
£ স্কুলকে দনশতিমুস্ত করতে হবে 


এই সর্ঘকজ্প নিয়ে দু বছর আগে 
এ বিড়ি ব্যবসায়ী পুনরার সম্পাদক 
অনোনীত হন। তান কিছু ম্থানীর' 
শিক্ষক ও করাপক নিষৃস্ত করেন। 


তন্রের পক্ষে বড়ই বিপক্জনক, সংখ্যাধিক্যে লক্জাও [করে ন11) অশান্তি সৃষ্ট করেন। 
সুতরাং এর কষ্ঠরোধ একান্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে ভেট তো পড়েছে পূর্বোন্ত করণিক ভদ্রলোক || 
প্ররোজন। তিরিশ পারসেন্ট। কত ব্টান্ত দেওয়া এখন চেষ্টা করছেন “জে ' সেক্রে { 


তপন সান্যাল হচ্ছে_বৃষ্টি, হাটবার প্রভীত। কিন্তু টার হওয়ার । 


Ld 





সভাপাঁতকেও এর মধ্যে জড়াচ্ছেন - 


এবং সেক্রেটারীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ 


বাধিয়ে দিচ্ছেন। যার ফলে তিন 
জন শিক্ষম্নিঘীকে ছাঁটাইরের ন্মেটিশ 
দেওয়া হয়েছে। 

জেলার এস পি এবং প্রধান 
শিক্ষক এসোসিয়েশনের প্রার্জীনধি- 
দের উপস্থিতিতে দামায়ক মীমাংসা 
হয়। ওঁ তিনজন শিক্ষারতশী দু 
মাসের জন্য এক্সটেলশান পেলেও 
ল্কুলের নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে 
বাণ্যত হন। এদিকে কিরোধীপক্ষ 
শেষ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। 
যেকোন সময় এ শ্চিক্ষকাদের ওপর 
ছাঁটাইয়ের খড়গ নেমে আসতে 
পারে। স্কুলে যে নোংরামী ও দলা- 
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চি 


> সিদ্ধার্থ রায়ের [নর্বাচন সম্পর্কে 
গুরুতর অভিযোগ 


( বিশেষ প্রা্তানধি) 


দসন্ধার্থবাবর নির্বন্ভনী কেল্দু মালদহ সম্বল্ধে এক গুরুতর অভি 
যোগ দর্পপের কাছে করা হয়েছে । আভিযোশে বলা হয়েছে মালদহ কেন্দ্র 
মুসলশম ল’গ তাদের প্রার্থী দেবে বলে প্রায় পাকাপাঁক, করে ফেলে। 
মুসলম লীগের প্রার্থীর নাম ছিল বাঁসর্দান্দন আহমেদ । শ্রীআহমেদ 
মালদহ কোর্টের গ্যাভভোকেট। মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখ ছল 
পাঁচই মে। কল্তু তেসরা মে রাত্রে হঠাৎ মিঃ আহমেদকে সা আইনে 
গ্নেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বে, তান দাত তিরিশে এপ্রিল 
বেশ কয়েকজন রাজাকারকে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। মিঃ 
আহমেদকে শ্রোপ্তার করে ' বহরমপুর সেম্খ্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 


আজ্জ সবাইয়ের মনে । 

দনর্বাচনের আগে কংগ্রেস 
রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়তক বে 
প্রতিশ্রনৃতে দিয়েছিল তার কোন- 
কিছুই পালন করা হচ্ছে না বলে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে দারুণ 
ক্ষোভের সণ্যার হয়েছে বলে জানা 
শেছে। সংখ্যালঘ্; সম্প্রদায়ের 
আঁধকাংশের অভিমত পাঁশ্চমবাংলার 
মৃখ্যমন্্ী- আীসম্ধার্থশন্কর রায় 
সম্প্রীতি উপনির্বাচনে জেতবার 


ফলে [তিনি তাঁর মনোনয়ন পল, 
+ দাঁখল করতে পারেন নি। আবার 
“) আঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় গাত সতে- 
রোই মে। অনেকের ধারণা সিদ্ধার্থ 
বাবু পাছে হেরে যান সেইজন্য মিঃ 
আহমেদকে “বিনা করণে গ্রেপ্তার করা 
হিয়েছিল। | 
মালদহ প্ীলশের জনৈক আঁফ- 
সার আমাকে জানান, রাজাকার বলে 
যাদের ধরা হচ্ছে তারা রাজাকারই 
'নর। অথচ রাজাকারদের আশ্রয় 


দেওয়ার আঁভবোগে মঃ আহমেদকে 
প্রেপ্তার করা হলো কি ভাবে এ প্রশ্ন 


কিল্তু তার একটাও পালন করা 


হরাঁন। 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আভিবোশ 
যে, গত ডেমো-কোরা 'সরকারের সময় 


, ধসদ্ধান্ত নেওয়া হক্ষেছিল যে পির- 


কারী বা বেসরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদারের সমান আঁধ- 
কার্‌ থাকবে। কিন্তু সরকার পরি- 
দ€খ্যান থেকে জানা যায় বে আজ 
পর্যল্ত কোন চাকরতেই গড়ে শত- 
করা দ:ভাগাও সংখ্যালঘু, সম্প্রদায়ের 
লোকেরা ঢুকতে পারোনি। তাছাড়া 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের জন্য 
যে সমস্ত মাদ্রাসা রয়েছে তার সংস্কা- 
রের পিন্ধাল্তও নাকি নেওয়া হয়ে- 
ছিল। বর্তমানে মাদ্রাসা বোর্ডের 
অধশনে প্রায় এক হাজার ছোট বড় 
মাদ্রাসা আছে। কিন্তু মাদ্রাসা 
বোর্ডের উন্লাতকলেপে ঠিক মতো 
সরকারী সাহাবা, দেওয়া হচ্ছে না 
বলে আঁভিযোগ করা হয়। 

আরো বে সব মসজিদ, ইজ্দা, 
কবর স্থান প্রভাতি ষেশুলে জবর 
দখল করে রাখা হযেছে সেগ্‌ল 
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হাওড়ার 
শতবাষিকী 
উদ্যান বিলুপ্ত 
. হতে চলেছে 


ছেপণের সংবাদদাতা) 


অপদার্থ কয়েকজন সরকারী 
আঁফিসঠুরর কারসাজিতে হাওড়ার 
শতব্যাাক্ণী উদ্যান বিল্প্ত হতে 
চলেছে। বছর কয়েক - আগে এর 
বৃহত্তম অংশটুকু সিভিল, ডিফেন্সের 
: ক্যাম্পে পরিণত করা হবেছিল। 
এবার বনী অংশটুকু হাওড়া সম- 
বাঁয়কাকে এক লক্ষ টাকার বিক্রি করা 
হয়েছে। 

' আমাদের বতদূরর সংবাদ, একটি 
ব্যাঙ্ক সমবায়কার বেনামে এখানে 


পনেরো লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি" পাঁচ / 
তলা বাড়ীর তৈরী করবে। বাড়ার 
সর্বাবধাহুন্ত অংশটি নিজেদের আঁধ- 
কারে রেখে তারা বকশী অংশ -জীবন- 
বীমা, এবং সমবায়কাকে দেবে। 
হাওড়ার এই উদ্যানাটি খাস- 


1 মহলের 'সম্পাত্ত। মালিক স্বারং 
রী নারকম কুংসা রটিয়ে রাজ্য সরকার। দেখাস্নোর ভার 
তার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ জেলার আঁতারিন্ত ' 


কিন্তু ছেলেপিলে ০ব্বশী হনে সব ক্চিছু ভাুলো- 

' স্ভাচম্ব দেখাশোনা করা কী সম্ভব ? না; এক্স উত্তস্ম 

একটাই হতে পাচন্, আর তা হল পন্দিবান্ম বত 
_ ছোট হনে ০ছঢলঢেমচক্সল ততই বক্স হতে! 
পক্রিখাস্ম পক্সিকল্পনা ০কতেজ্্র গেলে এৰিবে নিখব্ব- 
ভোক সাক্ষ্য ও পল্পামর্শ পাৰেন! .- 


উৎপাদনের ক্মেল্ময়নে ব্যাশ্ডেল 
দর্গাপ্রর, ভি ভি. সি প্রভৃতি 
প্রকম্প্ল্যালর মধ্যে একতা, না থারু- 
লেও দুন"তর ব্যাপ্পরে সহয্োগতা 


॥ আই ॥ 


কেরলে ও তামিলনাড়। তে কংগ্রেসী 
কৌশলের প্রতিক্রিয়া জমে উঠেছে 


' (হপ“শ্র পর্থবেক্ষক), 
কেরলে কলেজ কতৃপক্ষ ও কৈরল 
. সরকারের মধ্যে গণ্ডগোল পাকিয়ে 
উঠছে। কেরলে স্কুল-কলেজ ব্যব- 
সার মালিক যারা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
তারা কংগ্রেস, লীগ, কেরল কংগ্রেস 





সঙ্তানেরাই উচ্চশিক্ষা লাভ করতে 
পীরে । ' সরকারী কলেজঙুলিতে 
মাইনে অনেক কম, কিন্তু ভার্ত হও- 
রার সুবিধে কম, কারণ শট তুল- 


' কলেজে ছাত্র বেতনের হার সমান করে 


হল এ অস্থায়ী। কিছুদিনের জন্য 
করা হচ্ছে। কিন্তু তার পরে ম্র্পল 
সারিয়ে টনের ছাউনি দিযে পাকা- 
পোস্ত ভাবে বসা হল। পাল্রকরি প্রায় 
দশ বিঘা জাম ঘিরে বিরাট! ক্যাম্প 
-সেই সঙ্গো গাড়ী রাখবার গ্যারেজও। 
জরা হা ভোরে নিরি 
হল। 

কিছীদন পরে দেখা গেল 
পাকণটর দক্ষিণ পশ্চিম অংশে একটি 
হাট বসতে আরম্ভ কিরেছে। সংবাদ 
পাওয়া গেছে খাস মহল সেই অংশ- 
টুকু কোন এক পশ্চিমা ব্যান্তকে 
লিজ দিয়েছে।, আমরা চেষ্টা করেও 
জানতে পারনি এই টচার কতটা 
সরকার" ট্রেজারীতে জমা পাড়েছে। 
আরো !কছুঁদন পড়ে দেখা গেল 
উত্তর দিকের কিছু অংশ কোন এক 
ধনী ব্যবসায়ীকে পেয়্রোল পাম্প কর- 
বার জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে। 

হাওড়া ইসপ্রুভমেন্ট এ্রাস্ট ও 


দিতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে এই দাবী 
খুব জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। ক্রমে 
দক্ষিণপল্ধী ছাত্র ফেডারেশন ও 
কংগ্রেস প্রভ্যাকত কেরল ছাত্র ইউ- 
নিয়ন একে জোরালো সমর্থন 
জানায়। 
প্রথমদিকে অচ্যত মেনন সরকার 
এবং কংহ্রোসী কর্তারা এই দাবী 


মাকর্সবাদীদের কোশল বলে ছাঘ- 


দের বোকাতে চেষ্টা করে। িষ্তু 


কংহোস প্রভীবত ছাত্ররা এতে ভোলে 


নি। তারা এই দাবীকে অত্যন্ত 
ন্যায্য দাবী বলে সমর্থন করে। পরে 
এই দাবী প্রকরলের গোটা ছাত্র ও 
ধুবসমাজের দাবী হয়ে ওঠে। 
কেরল প্রদেশ কংঙ্লোস এই দাবীকে 
প্রথমে বিরোধিতম করে, ঠিল্তু ছাত- 
দের চাপে শেষ পর্যন্ত এই ছাত্র 
বেতনের সমহার প্রচলনের দাবী 
সম্থন করে। 

বর্তমানে এই 'সামান্য সংস্কারের 
দাবী কেরল রাজনপীতর পর্টপরি- 
কর্তনের দাবীতে পাঁরপূত হতে 
চলেছে। 

বে-সরকারাঁ হুলেজের কর্তৃপক্ষ 


সাঁরিয় ক্যার্থালক, নায়ার সার্ভস 
সোসাইটী ও এড়াভা দম্প্রদায়োর 
প্রীনারায়ণ স্ররাজ্টভুন্ত ধনাঢ্য নেতাদের 
দ্বারা গঠিত। ছাঘবেতনের হার 
সমান করার দাবা অগ্রাহ্য করে তারা 
বলেন যে এর ফলে সংখ্যালঘু 
ও পশ্চাদপদ সপ্প্রদাক্স খঙ্টান। মুস- 
লমান ও হারিজনদের আধকররে 
অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হবে। 
সুতরাং বর্তমান দরকার যেন কলেজ 


দি এম ভি এ খাস: মহলের এই অপ- পাঁরচালনার ব্যাপারে ফোনরুপ 


কর্মের বিরদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে- 
ছেন। তাঁদের মতে এর ফলে শহ- 
রের সৌন্দর্হানিই বে হবে তা নয়) 
তাছাড়া তাঁদের পরিকল্পনা রুপায়- 
নেও বিশেষ বধার সৃষ্টি করবে। 


হস্তক্ষেপ না করেন। 
শুধু এটা করেই বে কেরলের 
সাম্প্রদারক গোষ্ঠি নেতারা বিরত 


কলেজশুলির উপর কর্তৃত্ব রক্ষা 
করার জন্যে হাজার হাজার স্বেচ্ছা- 
সেবক সংগ্রহ করছেন। অন্যাদকে 
দলমত নাববিশেষে ছাত্র সাংগঠন- 
গালি একযোগে কায়েম স্বার্থ 


ভেলো দেবার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক দল 
সংগঠিত করছে। 
কার্যতঃ এই সংঘর্ষ বর্তমান 
শাসক গোঁচ্ঠির কোয়াজিশনে কংগ্রেস 
দলের মুরুব্বীয়ানার বিরুদ্ধে মনো 
- ভাবকে কাজে লাঙগাবার জন্যে দাক্ষণ- 
পগ্থণী কাঁমউনিস্ট ও মুশ্লিসলশীগা ' 


কংগ্রেস নেতৃত্কে এমন এক 
জায়গায় ঠেলে নিয়ে এসেছে যে 
তাদের আর ফেরার পথ নেই, ক্যাথ- 
লিক ও সশীরর খ্‌ষ্টান নেতারা এই 


আভযোগ করেছেন। 
কেরলের সমাজ ও সম্প্রদায়গত 
রাজনশীতির চিত্র সম্পর্কে যাঁরা সম্যক 


অর্বাহত আছেন তারা জানেন বে 
কেরলের বিশেষ অবস্থায় এই শিক্ষা 
সংস্কারের নাত সহজেই রাজ- 
নৌতিক সংঘর্ষের রূপ. ধারণ করে। 
বর্তমানে কেরলে ঠিক এই অবস্থার 
উল্ভবু হয়েছে। এই সংঘর্ষের 
তীর পর্যায়ে বর্তমান মাল্মিসভার 
পতন এবং রাম্মর্পাতর শাসন প্রব- 
তর্নের ভাবনা দেখা দিতে পারে 
বলে এখানকার রাজনোৌতক মহলের 
ধারপা । 

তামলনাড়তে রাজনৈঁতক সংঘ- 
ধের সত্রপাত হয়েছে। ডি এম 


শপি আই (এম) দলের শ্রীআর কুচে- 
লারকে ইউীনয়নের 'সজ্ঞপাত এবং 
দি আই টি ইউর অন্যতস নেতা 
নেতা শ্লীভি দি চিল্তনকে সহ-সভা- 
পাতি নির্বাচিত করেছেন। এখানে 
উল্লেখযোগ্য বে ভি এম কে ছাড়া 
অন্য সক মতাবলদ্বা শ্রীমক সংস্থা 
ও দল সি পি আই ' (এম) ও 
সি অই টি ইউ প্রার্থীদের সমর্থন 
করেছেন । 

এর পর থেকেই হতমান ডি এম 
কে দলের ইউানয়ন নেতারা আক্রোশ 
মূলত কার্যকলাপ চালাতে - থাকেন 


হয়েছেন তাই নয়'। শাল্তশাল" খূন্টান বলে আঁভবোগ করা হয়েছে। গত 


চার্চ ও নক্মার সার্ভস সোসাইটশ 


পনেরোই জুন একটি কারখানায় 


হ্যাণ্ডাঁবল িতরপ নিয়ে ডি এম কে 
সমর্থক ও ভি এম কে-িরোধশ 
শ্রমিকদের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতি 
সুরু হর। ডি এম কে ইউনিয়নের 
প্রান্তন সহ-সভাপাত শ্রীপ্রতাপচন্দুন 
স্বয়ং এই বিরদ্ধে! অংশ গ্রহণ 


করেন এবং শাংরুতর আহত হয়ে পরে 


মারা যান। পরদিন ভি এম কে 


কক্কাঁ, কুম্দম সাপ্তাহাক 


: দলের বিরাট সংগঠিত ত্ীমল সেনা- 


আক্রমণ করার লক্ষ্য নিয়ে তার 


দপশি | শুক্রবার ৭ই জুলাই ১৯৭২ 


বাড়ীর দিকে ধাওয়া করে। কিন্তু 
তার বাড়ীতে ঢোকার মুখে পালশ 
বিশ জন দুবৃত্তকে হোপ্তার করে ও পা 
আক্মণকারাঁদের ছ্ভক্গা করে দেয়। _ 

ভারত সরকারের ফিল্ম ভাভিৎ 
শন এই নারকীয় আভবানের সমগ্র 
চিতই তুলেছেন। 'ড এম কে সর- 
কারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের 


- আসব আভিবানে এই তথ্যচিত্র সহা- 


যক হয়েছে। তামিলনাভুর বাজয় 
প্রেক্ষাগৃহে' ফিল্ম ডিভিসনের এই 
চিন্াট প্রদর্শন করতে বলা হয়। 
কয়েকাদন তা প্রদীর্শত হবার পর, 
তামলনাড়ুর চাফ সেক্রেটারী শ্ীপ 
সভানারকম এক বিশেষ নিদেশি বলে 
ভারত সরকারের ফিল্ম "ডাঁভসনের 


- তোলা এ তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হঠাৎ 


বন্ধ করে দেন। 


তামিলনাড়ুর (কংগ্নেসীরা ন্যার- 


| সংগতভাবেই এর প্রাতবাদ করেছেন , 
- এবং একদিনের জন্যে তামিলনাড়ু 
- বন্ধ করার আহবান জ্ঞানিয়েছেন। 


ডি এম কে দলের গ[শ্ভামী, বাড়ণ 
বাড়ী আক্রমণ করে বিরোধী মতা- 
বলদ্বীদের উচ্ছেদ, খুন ও সন্যাস 
অভিযান প্রভৃতি জঘন্য কার্যকলাপ 


- তামিলনাভ রাজ্য কংগ্লোসকে উদ্বিগ্ন 


ও শক্কাতুর করে তুলেছে। বিশেষ 
করে রাজ্য সরকারের বিদেশে পনালশ 
ও প্রশাসন বিভাগ ডি এম কে দলা 
গুস্ডাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য করায় 
বিরোধ সমস্ত দলই শক্কিত। 
কিন্তু ডি এম কে দলের 
তামিঝার সরাণর বা তাঁমলসেনার _ 
সেনাপাতরা নাক পশ্চমবল্গোর 
দিকে আঙ্পাল বিদেশ করে সেখান- 
বর কথগ্রেসপী  উৎপশীড়তদের 
বলেছে “যেমন পুতেছে, ঠিক 
তেমন বিষফলই তো পাবে ।” 
পশ্চিমবঞ্জোর প্রিররজজন দাস- 
মুল্পীদের “মাথা ও কব্জশী ভেলো 


॥ দেবার* [নির্দেশে যে এমন ভাবে 
ed চা নাকদতে জাতভাই 


কংগ্রেসী- 


দের ঘাড়েই পড়বে তা 


- কে জানত? এবার নির্বাচন করে 


হীল্দরাজশী দেখতে পারেন যে গুশ্ভা 
দিয়ে ভোটার তাঁড়রে বুথ দখল ও 
ভোটপত্রে অবলপীলান্তমে ছাপ দিয়ে 
ভোটে জেতার মহড়ায় ডি এম কে 
দল তার দলকে আরো ছাড়িয়ে 
শেছে ক না। 


চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা 
আন্দোলনে নামছেন 


দিকে নিত্য প্রয়োজনশয় জিনবের 


দর্পণ | শুকবার ৭ই জ্‌লাই ১১৭২ 


ভু ্নৈত্তিন্ক চকে্সঞ্। 


দ্বিতীয় ঝি বাজেট? অধমন্তরার জানো? 


বিগত ছাক্বিশে জুন, পশ্চিম- 
ঘলোর অর্থসল্গী । শ্রীশংকর ঘোষ 
উানশশো বাহাত্তর-তিয়াস্তর সালের 
বাকী আট মাসের বাজেট পেশ 
করেছেন। বাজেটে দশ কোটি টাকা 
নতুন কর বসেছে। অর্থমল্ত্রীর পক্ষে 
কর বসানোর সনীবযে কম কারণ 
রাজাশ্যালর কর বসানোর ক্ষেত 
খুবই কম। বিকল কর, মোটর গাড়ী, 
্টাম্প এবং আবগারশী ছাড়া রাজ্য 
_গ্ীলর বিশেষ অর্থকরী কর আদা- 


> নি করতে হয়। 
+ কার খুশী হলে ব্যর মঞ্জ;র হবে, না 
হলে হবে না। পাশ্চমবাংলার খরার 
দরুণ বিগর্বস্ত কৃষি [উৎপাদনের 
ক্ষাত প্রায় আশ কোট টাকা । এক 
পাট উৎপাদনের ক্ষাতই 'তারশ 
কোট টাঙকা। জলের অভাবে বীজ 
ধান রোয়া বার ন। 

খরা প্রাণের জন্যে পশ্চিমবাংলা 
সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের মুখের 
দিকে করজ্েড়ে তাকয়ো রইলেন । 
ঘ্রাণ সাহায্যের জন্য প্রথমে পা'র- 
তাল্লিশ কোট, পরে মাত 'তারশ 
কোটি চাকা প্রার্থনা করলেন। 
এপ্রল, মে গেল, জুন মাসের শেষা- 
শেষ জানা গেল যে সদাশয় 
কেন্দ্রীয় সরকার মান সাত কোট 
টাকা মজনুর করতে রাজী হয়েছেন, 
তাও বদ রাজ্য সরকার পোঁনে ছয় 
"কোটি টাকা পার্ধল্ত খরাত্রাণে ব্যয় 
করে থাকেন তবেই এ সাত কোটি 
টাকা ‘পাওয়া বাবে। পশ্চিমবাংলা 
সরকার মোট খরচ দুই কোঁটও 
করেন 'ন। কারণ বরাদ্দ ছিল না, 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 


মধ্যে মতভেদ ও বিরোধের বীজ 
নিহিত আছে সংবিধানের মধ্যে 
ভিন্ন ভিব দল কেল্র ও রাজ্য 
জনতাঁসীন হলে িরোধটা তাড়া- 
তাড়ি দেখা দেয়, প্রকাশ হয়ে পড়ে। 
অন্যাদকে একদল'য় লরুকার থাকলে 
কেন্দ্র ও রাজ্যের বিরোধ প্রথমে 
গোপন রাখা সম্ভব হর, কিন্তু পরে 
তা ব্যান্তবগত নেতৃত্ব ও সুবিধাবাদের 
জোট ও সংঘর্ষে পরিণত হয়। 
আসল কথা কেন্দ্র ও রাজ্যের 
স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজস্ব সূত্রশীলকে 
এবং দায়দারত্বগলিকে এমন ভাবে 
সংবিধানে সাঁঘবিন্ট করা হয়েছে যে 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘার্ট, সেতু 
নম, খাদ্য সরবরাহ, কষ ও 
শিল্পৎপাদন বৃদ্ধি, শ্রম ও চাকুরী 
সংস্থান, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বল্টন 
এবং জলসেচ আইনশৃজ্খলা রক্ষা, 
প্রভৃতি সমাজকল্যাণ ও ঠনমূলক 
দায়িত্বের একান দায় কেন্দ্রীয় সর- 
কারের নেই। সমস্ত দায়িত্ব রাজ্য 
সরকারের । 
কিন্তু এতসব দায়ি পালনের 


- জন্যে বে আর্ক ক্ষমতা থাকা 


দরকার তা রাজ্য সরকারের নেই। 
রাজ্য সরকারের আয়ের সবচেয়ে 
বড় উৎস 'িব্রণা কর। চলতি বছরে 
প্রায় আটাম্তর কোটি টাকা আদায় 
হয়েছে। তারপর আবগারী, প্রমোদ- 
কর, মোর্টরগাড়ীর উপর ট্যাক্স। ভূমি- 
রাজস্ব আদায় করতে যা খরচ, 
আদায় হয় তার প্রার সমান সমান। 
লাভের মধ্যে কিছ লোকের চাকরা- 
বাকরী রক্ষা করা বায়। আর আছে 
কৃষি আয়ছ্ছর বা আদায় হয় খুবই 
কম। 

অল্পাদকে রাজস্বের সবচেয়ে 
বড় উৎস উৎপাদন শুল্ক, আমদানী 
রপ্তানী শতক , কোম্পানী 
কর প্রভাত কেন্দ্রীয় সরকার নিজের 
দখলেই রেখেছেন। কান উন্য়ন- 
শাল দেশে উন্ক়্ন - পারকল্পনা 
কার্যকর হলে 'শিল্পকারখানায় 
দুত গাঁততে উৎপাদন বাড়ে, আম- 
দানী-রষ্টানী বাণিজ্য বাড়ে, ক্াছ্পা- 
নার সংখ্যা ও আয় বাড়ে, ব্যক্তিগত 
আরও বাড়ে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সর- 
কারের রাজস্ব সশ্গনল বেড়েই 
চলেছে। কেন্দ্ুশি়্ সরকারের আয় 
বাড়ছে প্রাতিব্ছর। 

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
ব্যয়ের দায়িত্ব প্রধান দেশরক্ষা, ও 
পররাম্ট্র সম্পর্ক । যোগাযোগ, পাঁর- 


 বহল। ডাক-তার ইত্যাদি দুরের 


ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশী হর। 
সুতরাং এ বাবদ ব্যপক ধরে লাভ 
নেই। সোজা হিসাবে কেন্দ্রীয় সর- 
ক্ষারের আয়ের সূত্র ও ক্ষেত্র নিত্য 
বাড়ছে, ব্যয়ের দায়িত্ব নীদ্টি। 

শিল্তু হতভাগ্য রাজ্যগ্থালর 
ক্ষেত্ৰে ঠিক উল্টো। রাজ্যগুলির 
আয়ের সূত্র ও ক্ষেত্র নিত্য সীমা- 


বন্ধ ও সংকুচিত। কৃষি উৎপাদন - (২.৭), ... হারয়াশা .. ২৩৬.৮ মূলক আদেশ জার করে খর্ব করাতো। 


সি 


বাড়াতে হলে জলসেচ ব্যবস্থা চাই। 
দায়িত্ব রাজ্য সরকারের । খাদ্যাভাব 
হলে দায়িত্ব রাজ্য সরকারের! 
চাকুরী সংস্থান, বিদ্যং সরবরাহ 
সবাদীল ক্ষেত্রেই নিত্য চাহিদা 
বাড়ছে। এর ধকল সামলাতে হচ্ছে 
রাজ্য সরকারকে । কিন্তু অর্থসংস্ধা- 
নের ক্ষমতা রাজ্য সরঙ্কারের নেই 
বললেই হয়। 


সংাঁবধান রচনাকালেই রাজ্য. 


গুলির দ্বায়স্ত শাসনের অধিকার 
নমে মাত রেখে প্রকৃত পক্ষে রাজ্য- 
গুলিকে অনেক অনেক বেশশ করে 
কেন্দ্রের সরকারের মুখাপেক্ষ হতে 
বধ্য করা হযেছে। নামে এদেশ 
ইউীনয়ন অব ইস্ডিক্স বা ভারতের 
বৃস্তরাম্্। এ নামে পরিচিত হবার 
রাজনোতিক অর্থ রাজ্যগ্রীলই মূল 
ক্ষমতার অধিকার, কেন্দ্রে রাজ্য- 
গুলির জ্বাকৃত অধিকারের মাঁলিক। 
এর বেশী নয়। কার্যক্ষেত্রে ফিল্তু 
ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া অর্থ কেল্দ্ 
শাসিত রাজ্য সমবার বলেই ধরা 
হয়। অন্য কোন দেশের সংবধানে 
তত্ব ও ব্যবহারিক প্রয়োগে এমন 
বৈসাদশ্য আছে কি না সন্দেহ । 

অত্যল্ত সুখের বিষয় পাঁশ্চম- 
বাংলার )অর্থমন্তী শ্রীশধকর ঘোষ 
তার বাজেট বন্থৃতায় এই বৈসাদশ্যের 
উল্লেখ করে প্রাতকার প্রার্থনা 
করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিল্ধার্থ- 
শঙ্কর রায় তার সন্গো এ বিষয়ে 
একমত কি না জান না কিন্তু 


যেহেতু বাজেট বন্তুতা তার সর- 


কারেরই আভিমত প্রকাশ করে, তিন 


রাজ্য সব্ব্কারকে সংগ্রহ করতে হয়। 
এবারের বাজেটে দশ কোটি টাকা 
আঁতরিন্ত রাজস্ব আদায় করলেও 
সাড়ে চার কোটি লোকের মাথা পিছ; 
মান দু টঙ্টকার মত উদ্ষয়ন ব্যয় 
বাড়তে প্নরে। তাও বাদ আঁতারন্ত 
কর আদারের খরচ বেড়ে না যায়। 

মাথা পিচ উন্বয়ন ব্যয় 
অন্যান্য প্রদেশে নিম্নরূপ । বজ্ধনশর 
মধ্যে কতটাকা কেন্দ্রীর সরকার 
দেল তা দেখালো হল! 

জন্ম ১০১-২ (৫৭-৮), আসাম, 
১৭৭-৬ (১৪৯-৩) বিহার ৯৬.৪ 
(৬১:৪), গাজরউ ২১৮০.৬ 


N 


(৮২:৪), জম্দ্‌ ও কাম্মীর ৪০২.০ 
(৩৪৮.০), কেরল ১২৭.৩ (৮৬.৪), 
মধ্যপ্ৰদেশ ৯৮.৭ (৬৭.৫), হারামী 
১৮৮.৪, (6১.6), 
১২৫-০ . (৬১-৮), 
৯৫-২ (৮৩.৩), 
১০৭.৭ (৭৭১৪), 
২১০.৬ (৭২:6), 
১২১:৪ (৮৮৫, 
৯৩৬:০ (৪২.৯), 
১১১.১ (৬০.৫), 
৭৫-৭ (৫১:১১, 
১২৮.৯ (৬৮*৩)। 
অর্থমন্ত্রী সম্ভবতঃ লক্ষ্য করে- 
- ছেন যে মাথাপিছু উন্নয়নব্যর ও 
কেন্দ্রীর সাহায্যের পরিমাপের দিক 
থেকে পশ্চিমবঙ্গ সকলের পেছনে 


.নাগাল্যস্ড 
উাঁড়্যা, 
পাঞ্জৰ 


উত্তর প্রদেশ 
পশ্চিগবগ্গ 
সারাদেশে 


তুটি হয় নি। রাজ্য সরকারের তহ- 


বিল থেকে এক কোটি দশ লক্ষ টাকা 


যখন দেওয়া হয় তখন বলা হয় যে 
টাকাটা মালিকদের হাতে দিলেই 
কয়েক হাজার শ্রামকের কর্ম ও 
অন্যের সংস্থান হবে। 
জীদদ্ধার্থ রায় কেন্দ্রীয় মল্ী- 


হিসাবে যখন পশ্চিমবক্গের “দেখ 


নহশশর. 


র্জস্থনে , 
তামিলনাড। 


॥ লয়ত 


পণ্টাশ কোটী টাকার সত সাহাবা 
দিয়ে থান্রকন। 
পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যা 
বাড়বে। জনসাধারণের নুন্তম 
চাহিদাও বাড়বে। যে কোন রাজ্য 
সরকারের পক্ষে এ দায় মেটানো শন্ত। 
কারণ রাজ্যের নাদ্ষ্ট রাজস্ব সূত 


ভাল” করছিলেন সেই সময় ঘোষণা 
করোছলেন যে পর্বযারী তহবিল 


- থেকে অর্থ দেওয়ার সিন্ধান্ত নেওয়া ' 


হয়েছে এবং শীঘ্ই কারখানা 


- চাল: হবে এবং এই প্রতিষ্ঠানের 


সলো বৃত্ত সকলের রুূজ-রোজ- 
পারের অনিশ্চয়তা আর থাকবে লা। 
অথচ পুরো তিন মাস প্রতীক্ষায় 
থেকে কারখানার শ্রমক কর্মচারীরা 
হতাশ হয়ে পড়ছেন। চালু করাতে 
দেরী হওয়ার কারণ সম্পর্কে কর্তৃ 
পক্ষের তরফ থেকে একেকবারে 
এবে ধরণের কৌফয়ং দেওয়া 
হচ্ছে। সবাই একটা যোঁকার গড়ে- 
ছেন। _ \ 
সেদিন ত বিধান সভায় কংগ্রেস 
সদস্য প্রীস্দুকুার বন্দোপাধ্যায় 
খোলাখুলি আভবোগ ফিরলেন বে 
কোম্পানীর মালিকেরা সরকারুকে 
ব্ল্যাক মেল করছে --ভঁয় দেখিয়ে 
টাকা নিয়েছে। সরকারকে বোকা , 
(শেষাংশ দশন প্ত্যার) 


চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী 


(জন্টন পৃদ্ঠার পর) 


শুধ আর্ক ব্যাপারেই নয়, 
চাকরী জীবনের অন্যান্য সুযোগ 
সুবিধার ব্যাপারেও এইসব কষর্স- 


চারীদের এখন উপেক্ষা করা হচ্ছে।, 


ছুট, চিকিৎসা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে 
বৈষমামূলক ঘটনা আজও রয়েছে। 
অস্থায়ী কর্মচারীদের আজও 
স্থায়ী ঘোষপা করা হয় নি। জিপ 
ফাশ্ডের একাউন্ট নং এবং একা- 
উশ্ট লিপ নিয়ামত প্রদানের সুষ্ঠু 
ব্যবস্থা নেই। 'করমচারশদের অবসর 
গ্রহণের, পর গেনসন ও গ্রাদারাটির 
অভাবে বৃদ্ধ বয়সে অনশনের 
দুখোমুখি হওয়া ছাড়া কমশিদের 


_ আর কোন শাঁত নেই। 


এছাড়া চাকরশী জীবনের সুযোগ 
স্বাবধা আদায়ের জন্য আল্দোলনের 
অধিকারকে বিভি প্রকার শাস্তি- 


হচ্ছেই এমনাঁক উচ্চপদস্থ আঁফ- 
'সাররা কর্মচারীদের প্রতি দৈহিক 
নির্যাতন করতেও ছাড়ছেন না। গত 
তেইশে মে সুবোধ মাল্লীক স্ফেরা- 
রের অফিসের একজন উচ্চপদস্থ 
আঁফসার চতুর্থ শ্রেণীর একজন কর্ম- 
চারীব্কা ঘুষি দারে। এ ছাড়া 
অহেতুক শাস্তমূল্ক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে দাময়িকভাবে বহু কর্মচারীকে 
বরখাস্ত করা শুরু করেছে। ফর্চ- - 
পক্ষকে জানিয়েও এর কোন প্রাতি- 
হবার হচ্ছে ন্ম। 

চতুর্ঘ শ্রেপীর কমণচারীরা মুখ্য- 
মন্মাকে এ ব্যাপারে একটি স্মারক- 
লিপি দিয়েছেন। জানা গেছে মখ্য- 
মল্মী এ ব্যাপারে একটা বাঁহত না 
করলে কর্মীরা আল্দোলনে নাম- 
ছেন। সেজন্য তোড়জোড়ও শুরু 
হয়ে গেছে। 


Regd. ls 072 


জে [স তালুকদারের 
বিরুদ্ধে আভযোগ 


(দর্পশের সংবাদদাতা) + 


EN 


করন কমিশনার পর্যায়ের অফিসার 


শ্লীজে সি তালুকদার সম্পর্কে দর্পণ 
একটি 1নার্টি অভিযোগ জনপাধা- 
রণের কাছে পেশ করছে। আঁভ- 
যোগাঁট হচ্ছে, শ্রীতালুকদার (আই 


এ এস) গত মে মাসে দার্জীলং 


সফরের সময় সপরিবারে উত্তর- 


বঞ্গোর একজন কুখ্যাত ব্যবসায়" 
ওংকায়লাল শর্মার আতিথ্য গ্রহণ 
ফরেছিলেন। কুখ্যাত ব্যবসায়ী বলা 
হচ্ছে এই কারণে বে, শ্রীমনতি একদা 
পশ্চিমব্লা দরকার কর্তৃক ভারত- 
'রক্ষা আইনে গ্রেস্তার হয়েছলেন এবং 
ব্যাক্ক অব চায়নার তদল্ত রিপোর্টে 
এর সম্পর্কে লালচীনের সঙ্পো নানা 
ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্য আছে। 
তবে দর্পণের বর্তমান" আঁভ- 
যোগঁটি হচ্ছে শ্লীতালুকদার 
সম্পর্কে । জানা দিয়েছে, দাঁজীলং 
জিমখানা রবের একটি বাংলো 
দাঁঘণদন যাবৎ ওংকারলাল নাতি 
ভাড়া নিয়ে রেখেছেন। বাংলোটি 
প্রধানতঃ ব্যবসায়িক সুবিধার জন্যে 
বদ্ধ্ুবাল্দবদের থাকতে দেওয়া হয় 
আর সংগা দলো বিনামূল্যে খানা- 
পিনার ব্যবস্থা করা হযর়। এই 
বাংল্পো্টিহত গত মে মাসে শ্রীদতী 


সেন-্যালে 
ছেদ পশ্ঠার পর) 


ৰাামযেছে আর শরর্স্কদদর করেছে 
বণ্টিত। ্‌ 
রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে 
টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তটি নির্বাচনের 
আগেই স্থির হয়ে গেলেও এই 
কারখানার “দরজা-খোলা”র উৎসবের 
তারখাটি এর্মন ভাবে ঠিক করা হল 
যাতে দেশের লোদকর কাছে বলা 
যার বে নতুন মাল্মসভা এই বিষয়ে 
'সত্বান্ত নিয়েছেন। 

' উৎসবাটকে প্রচারের পক্ষে কি 
ভাবে কাজে লাশানো বায় তা নিয়ে 
একটশ কৌত্বকাবহ ঘটনার সৃষ্ট হয় 
যার উল্লেখ করা একট বিলম্বে 
হলেও একেবারে অপ্রাসক্গিকফ হবে 
না। বাজ্জারী পান্নকায় উৎসর্কটর 


সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় রাজ্য 'সর- 
কারের প্রচার দণ্তরের আতি উৎসাহী 
আফিসাররা স্থির করলেন যে পর- 
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আরা 


তালুকদার 'স-কন্যা আতিথ্য গ্রহণ 
করেন এবং তারপর তাঁর স্বামী 
ডেভালাপমেল্ট কমিশনার শ্রীজে, সি, 
তালুকদার সরকারশ টুর দোঁখয়ে 
দাঁজনলিং যান এবং তানও সেই 
বাংলোতে থাকেন। বাংলোতে থাক- 
বার সময় কয়েকটা 'পার্টিরও' আয়ো- 
জন করা হয়োছল এবং সে সংক্রান্ত 
খানাপিনা জিমখানা ক্লাব থেকে 
আনা হয়। আঁভযষোগ পাওয়া 
'শিয়েছে, জিসখানা ক্লাব থেকে খানা- 
পিনাও ওংকারলাল নাতির -আ্যাকা- 
উল্ট থেকে আনা হয়েছিল। 


“ওয়েস্ট বেশালে" ভাল করে ছবি 
দিয়ে এর বিবরণ ফলাও করে প্রচার 
করতে হবে নতুন মাঁল্পসভার 
কৃতিত্ব হিসাবে। কিন্তু তাঁদের 
সামনে একাঁট সাম্প্রািক সরকারী 
আদেশ বাধা হিসাবে দেখা [দল । 
মৃখ্যমল্্ী এবং প্রচার িভাঙ্গের 
ভারপ্রাপ্ত - রাস্টমচ্ঘী শ্রীসব্রত 
মুখার্জী হুকুম দির্লেছেলেন বে 
কোন মন্ত্রীর ছবিই সরকারী প্রচার- 
পণিকায় ছাপ হবে না। 

সব ম্দা্কলেরই আসান আছে। 
এ ব্যাপারেও একটা ফরশালা হয়ে 
গেল। যেহেতু সেন-্যালে কার- 
খানার দরজা খোলার্টা একটা উল্লেখ- 
যেমন ঘটনা তাই বলা হল যে এ 
বিষয় ব্যতিক্রম করা হবে কোন 
নজর সৃষ্টি না করে। 

যথারীতি ছাঁক তৈরী হয়ে এলে 
দেখা গেল যে সেই ছবিতে মুখ্য- 


'মি পি এম কংগ্রেস 
(প্রথঙ প্ঠার পর) 


হয় নি, কারণ ভি এম কে দল আগে 
বে সমাজতাম্তিক বিধি : ব্যবস্থার 
কথা ঘোষপা করে এসেছে, সেই 
খপ অনুবারী এখন আর কোন কাজ্‌- 
কর্ম করতে রাজী নয়। ওরা এখন 
বড় বড় শিজ্পপাতিদের তামিল- 
নাডূতে আনতে চায়। আর এরই 
শিজ্পপতিরা অবশ্যই মাকসিবাদী- 


দের খুব পছল্দ করে বলে মনে হয় - 


না। এদের তাগিদেই সম্ভবতঃ ভি 
এম কে মার্কসবাদীদের স্লো 
সম্পর্ক ছেড়েছে। অন্ততঃ কফির 
দোকানে কেরাখীবাব্য আমাকে দেই 
রাঁমই বোঝালেন। 

তবে ছি এম কের সমর্থক হয়েও 
ভদ্রলোকের .মাকর্সিবাদশদের প্রাত 
শ্রদ্ধা আছে বলে. মনে হল। জর 
বন্তব্য যে, মাক্সবাদীরা বা বলে 
সেই অনুবারশী জজ করে। পেছনে 
সধ্যাঠন কংগ্রেস, ইন্দিরা কাংগ্লেস 
আর্‌ সি পি. আই-এর মত ষড়যন্দ 
করে না, বিশ্বাসঘাতকতা করে না। 
এখন এই শেষোস্ত তিন দল এক 
হয়ে গেছে ডি এম কে সরকারকে 
হঠাবার জন্য৭ 

সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ এসে 
মার্কসবাদী সমর্থকদের 


আবসম্বাদশ নেতা শ্লীকামরাজকে ধরে- 


ছেন। আর 'সল্োো দি পপ আই-এর 
মোহন কুমারমঞ্জাসম ত আছেনই। 


" ইতিমধ্যেই মারাঁপট সুরু হয়েছে। 


আর সঞ্চে সঙ্গো “হিংসার রাজ- 
নশীতর পত্তন” এই বলে সংবাদপত্রে 
খবর বেরুতে আরম্ভ 'করেছে। তবে 


লব 


শুনেছি শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের 
মুখে এর জ্যাড় আর কোথাও নেই। 
এত বড় এবং বৈচিন্রযমর "মাল 
ভারতবর্ষের হকান শহরে হয় নি! 
ইতিমধ্যে সভার সভাপতি, জন- 
প্রিয় রামমৃর্তি এসে দাঁড়ালেন 
মাইকে। সারা মাত জিল্দাবাদ 
ধ্নিতে ফেটে পড়ঞ্প। উন কি 


- যেন বলতে সুধু করলেন, স্থানীয় 
_ ভাবায় হুবি না, মমে হয প্রতি 


বাক্যে ব্যঙ্া। সারা সমাবেশ মুখ- 
{রত হয়ে উঠল, কখনও বা মজার 


- আবার কখনও সামায়ক ক্রোধ উত্তে- 


রি বণ পদ্ধতি 


Me 2 
DARPAN, Price 33 PF 


গুদের পর পর মাই- 
কের সামনে হাজির করা হল_সমার্থ 
বেশের সলো পরিচয় ক্কিরানোর 
জন্য। স্থানীয় মাকর্সবাদীদের তরফ. 
থেকে প্লটব্যরো ও কেন্দ্রীয় 
কমিটির সবাইকে এক্কুটি করে লাল 
তোয়ালে উপহার দেওয়া হল। 
সকলে মিলে মোট একন্িশ জন। 
হঠাৎ সারা আকাশ রণন 
আলোয় উদ্ভাঁসত হয়ে উঠল-_ওরা 
আতসবাজাঁর ব্যবস্থা ক্ষরোছল। 
সভার এক কোণে বিরাট এক ফ্রেমের 
মধ্যে বড় বড় রগুমশাল জবলতে 
দেখা গেল--সাঁগলি জুলে একটি 
বিশাল কাস্তে হাতুড়াতে পাঁরণত 
হল। সারা সমাবেশ হাততালি 
শ্লোশানে তখন মুখর । চি 
সভায় লোক কত হয়েছে, ঠিক- 
মত বলা সম্ভব নয়। মনে হল কল- 
কাতা শহীদ মিনারে চাপাচাপি 
সমাবেশ তিনটি একত্র করলে যা 
দাঁড়ার সেই রকম ধরণের একটা 
কিছু ব্যাপার অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ। 


পশ্চিমবাংলা বঞ্চিত 
(প্রথম পৃত্ঠার পর) 


স্যার রাতারাত সমাধান করা, বিশেষ 
করে শিক্ষিত যুবকদের রোজগারের 
একটা উপায় করে দেওয়ার জন্য 
যাঁদের ঘুম নেই তাঁরাই আজ এই 
রাজ্যে ক্ষমতায় প্রতিম্ঠিত। এ 

ভন্ত বিধান রায়ের জন্মাদবস 
ঘটা ঘরে পালন না করে এই ধর- 
পের কেন্দ্রীয় সাহায্যে পরিচালিত 
গবেষণা কেন্দ্ুগ্ালির কার্ষকলাপ 
ব্লমশ এই রাজ্যে যাতে সঙ্কুচিত না 
হয় তার জন্য সত্যিকারের উদ্যোগী । 
হওয়াই হবে তার উত্তরাধিকারণ- 
দের কাজজ। তাহলেই তাঁর প্রতি 
প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা সার্থক 
হবে। 

পশ্চমবঙ্ষোর শাসক গোোহ্ঠী 
ফাঁদ এবিবর এখনও যথেষ্ট উদ্যোগী 
না হন তাহলে গোটা ব্যাপারটাই. 
হাতছাড়া হরে যাওয়ার সম্ভাবনা 
ক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সাম্প্র- 
{তক 'বিকেন্দ্রীকরপ নীতির ফলে। 

তবে একটি প্রশ্ন ক্রমশই বারে 
বারে এসে পড়ছে। দিল্লীর অনু- 
কম্পার ফাঁরা পশ্চিমবঞ্জোর মসনদে 
বসেছেন তাঁরা দি এমন কোন কথা 
জোড়ালোভাবে বলতে পারবেন 
যাতে তাদের 'বরাশগভাজন হতে হয়? 
এর সঙ্পো দলের শৃঙ্খলা নয়, আরকি 


. "বড় প্রদ্ন জড়িত। 
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পেঁপের সংবাদদাতা) 


~ পশ্চিমবঙ্গে কংহোসী মস্তানদের 
ট্রেড . ইউনিয়নে মারপিট নিলে 
_ অভিযোগ এখানকার আই এন টি 


২. অনেকদিন থেকে করে আসছে। 


এই  আঁভিযোগেোর ভিত্তিতে 
'. সর্বভারতীয় আই এন টি উ সির 
সভাপতি শ্রীভঙ্গবতী কলকাতায়! 


টনিক আদেশ দিয়েছেন বে, সমস্ত 
এন 1ট-উ সর নেতৃত্বাধীন আনতে 


এতে নয়া ঘ্েঁড ইউনিয়ন নেতারা 


প্রভাবিত পমস্ত ইউনিয়নকে হাট: 
রেছে। পরে দাক্ষিশপল্থী কসিউ- 
নিষ্টদের সমস্ত ইউীনয়ন দখল 
এবার সুর হয়েছে আই 
এন ট উ সির ইউনিয়ন দখলের 


এই শেষোন্ত ঘটনা 'দিল্লশকে 
বিচালত করে। সেই পাঁরপ্রোক্ষতেই 
ভঙ্গবর্তীর কলকাতা .আগমন। 
নেতারা সাফ বলে দয়েছে তারা 
আই এন টিউ সির কত বর- 


আই এন টি ইউর নেতারা 


বলছেন এই মস্তানদের “ অনেকের 


সি পি আই নেতাদের 
সোভয়েতের ধমকানি 


কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি ত্যাগের নির্দেশ 


রাজনশীতিতে একট; কলিত বোধ 
করছে। ওদের ধারণা হয়েছে যে, 
কায়েম ক্বার্থ গোষ্ঠির নেতৃত্ব 
আরও শাল্তশালশ হয়েছে। 
শ্রীমতী গাল্ধী প্রর্গীতিশল বলে মেনে 
নিলেও, তার পক্ষে এই কায়েম 
- স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব 


তাই জ্ীতী হদ্দরা কর্জেরয়া 
ডেমোক্র্যাট হিসেবে নিজের নেত্‌ত্ব 
বেশী ঘাটাতে সাহস করবে না। . 





j মাই এম টি ইট দির নত 


বরদাস্ত করব না 
 কংগ্রেগী মন্তান নেঙাদের সাফ বাব: 


পেছনে মালিকদের "হাত আছে। তা 
না হলে এত বাড়তে পারত না ওরা। 

আবার .মস্তানরা বলছে যে, 
প্রাচীন নেতারা বেশ দু পয়সা 
পুছির়ে নিয়েছে ট্রেড ইতীনয়ন 
এ আন্দোলন 'করার নামে ।. ওদের না 
হটালে কংগ্রেসের গণাভিং ' গড়ে 
উঠবে না। | 

মস্তানদের মুস্কিল, হল যে, 


তারা দ্ব স্ব প্রধান। এক এক 


এলাকার এক এক জন মস্তানপাঁত। 
মাকে মাঝে গোষ্ঠি সংঘর্ষ হয়ে 
যাচ্ছে। 

সুব্রত সূখাজশি, পচ্কজ্জ ব্যানাজশ 
লকষর্ীকাল্ত বলদ, লালবাহাদুর সং 
প্রীতি অনেক নেতা কলকাতার 
আশে পাশে। আবার বধমানে এক- 
দিকে প্রদীপ ভ্টরচার্য আর কয়লা 
খাঁন এলাকায় এবং . আসানপ্েলে . 
পাঁচ ছয় জন। কেউ কাউ্্্ক মানতে 
রাজী নয়। 


বর্তমান ভারতার পররাম্্ী নশীতিতে 
সোভিয়েত ঘেযা Sak না 
কায়েম" 


" {বধানমতা ভবনে জবৈধ টণায় 


লোক নিয়োগ ৪ প্রমোশন 


(বিশেষ প্রাভানাষ) 
বর্তমান মাল্দসভার আসলে 


 রাজোর 'বাভব দপ্তরে নিয়মবাহভূতি- 


ভাবে লোক নিয়োগ, অযোগ্য ব্যান্তকে 
প্রমোশন প্রভৃতি অবৈধ - কাজ 
যেভাবে চলছে পণ্চিমবলা গিধান- 
দভা ভবনেও তার, ব্যাতিক্রম ঘটছে 
না। এখানেও নানাভাবে চলছে স্বজন 


আখেরে সেক্রেটারী এবং ভগবান 
সহায় থাকলে তাদ্বয়ের জোরেই 
আরো উচ্চপদে যাবার চেষ্টায় আছেন ' 

গত তেসরা জান;য়ীরা পর্ব 
তন সচিব অবসর গ্রহণের পর থেকে 
শ্লরীকাশীকান্ত মৈত্র একই সাথে সর- 
কারের আইন বিভাঙ্গ এবং 'বিধান- 
দভার সাঁচবের কাজ চালাচ্ছোন। 


পোষণের জন্য অযোগ্য লোক নিয়োগ বিধান সভায় প্ররোসময়ের জন্য সচিব 


আর প্রমোশন। দুরের কথা, শিবির 
কম্চারাঁ যা সেল্সাস ও নির্বাচনের 
"ছাঁটাই কমশীরাও এখানে কোনো 
সনযোগ পাচ্ছে না। বিধানসভা 
ভবনের ব্যবস্থা এত আঁটসার্ট যে 
সেখানে একজন লোককে নিয়োগের 
জন্য শ্রীপ্রিয়রজন দাসমন্লী তাদ্বর 
করে চিঠি পরতিয়েও পাস্তা পানান। 
“কিছুদিন আগে ‘বিধান সভা ভবনে 
চারজন কেরাণী নিয়োগ করা হবে 
বলে ভবনের গেটে একটা নোটিশ 
দেওয়া হয়। খবরের কাজে বিজ্ঞা- 


_ পন দেওয়া হোল না কোনো পরী- 


কারও ব্যবস্থা করা হোলো লা। তা 
সত্বেও বহু বেকার যুবক আবেদন 
করে। কিল্তু আশ্চর্যের ব্যাপার দেখা 
গোল বে ইন্টারভিউতে ডাকা হোল 
মাত্র করেকজনকে। কোনো অজ্ঞাত 
কারণে চার জনের জায়গম্ঘ সাত 
জন নিয়োগপত্র পেলেন। তাঁদের 
মধ্যে এক জন এই ভবনের জনৈক 
উপসাঁচবের লোক আর ছয়জনই 
বিশেষ এক প্রভাবশালী ব্যন্তির অন্ু- 
গ্রহ ভাজন। এক্ষেত্ে শাবির কর্স- 
মরা সুযোগ পেলেন না। শ্লীপ্রয় 
দাসম্ল্পী একজনের জন্য তাঁদ্বর 
করেছিলেন তার্রকও পাত্তা দেওয়া 
হয়ানি। 

কিছুদিন পূর্বে বহু ব্যান্তকে 


 ডাঁলাযে উত্ত ভদ্রলোক উপাসাচব _ 


পদে নযুন্ত হন। তিনি প্রথমে 
ছিলেন একজন কেরাণী। তারপর 
তাঁষ্বরের জোরে আনিয়র, পিল 
সা্ভস এবং পরে মুল্সেফ হন। 
তান এখন বড় দাছে মই বেধে 


নিয়োগ না করার পিছনে উক্ত উপ- 
সাঁচিব সচিবপদে উন্নীত হবেন বলে 
অনেকেই মনে করছেন। , 
{বিধানসভা ভবনে বহু প্র খাল 
রয়েছে। কিন্তু কো-আর্ডনেশন কমি. 
টির সঙ্গে ত্বস্ত এই রাজনৈতিক 
কারণে কাকেও প্রমোশান দেওয়া 
হচ্ছে না। উন্ত ব্যক্তিরা প্রমোশন 
পদ খাল হতো এবং কিছন বেকা- 
রের কর্মসংস্থান হতো কিন্তু রাজ- 
নৈতিক কারণে এই পথ বন্ধ করে 
রাখা হয়েছে। 

এছাড়া বিধানসভা ' ভবনের 
নোটিশ বোর্ডে একজন বাংলা এবং 
একজন ইংরেজ” টাইপিস্ট নিম্পো- 
শোর কথা বলা হয়েছিল। বাংলা 
টাইপস্ট পদের জন্য দীর্ঘাদন আগে 
ফল জানানো হচ্ছে না। শোনা বার 
এই পদে নাক একজন উপসচিবের 
পৰ নিবৃত্ত, হবেন যাঁদও তাঁর 
টাইপের সপীভ খুব কম এবং পরী- 
ক্ষায় অনেকেই তার চেয় ভাল ফল 
করেছে। কোনো অজ্ঞাত ' কারণে 
ইংরেজ টাইপিস্ট পদের জন্য কোনো 
পরাঁক্ষাই গ্রহণ করা হয়ানি।' 

পরই 'সব অবৈধ কাজের সূত্র ধরে 
কেন্দ্র করে আরো অনেক রহস্যজনক 
ঘটনার প্রমাণ ও পাঁরুয় : পাওয়া 
. যাবে বলে. ওয়াহকবহাল মহল অন্দ- 
মান করেন। কিন্তু মুখ্যমন্তী বা 
সপীকার এ বিষে তদন্ত করার 
বাঁক নিবেন কি? 





দিদ্ধার্থ রায়ের বদ করা 


টিভিও - ২... ৃ - লই লাই ১১৭২ 


নাজ্য শিক্ষা: দপ্তরের দ্রজন অফিসারের 


টি 


চা 





আমহ্য 


- কংপ্বোস সদস্যদের দলীয় হুইপ 
দিযে কম্ঠরোধ করা হচ্ছে। গত 
মঙ্গালবার প্রান শূন্য বিধানসভায় 
কৃষিমন্ত্রী জনাব আবদুস সাত্তার 
জানিক্লেছেন। বামপক্ধী ফ্রন্ট বিধান- 
সভার বয়কট করার ফলে এবারকার 
সভাকক্ষ 'নস্তৈজ ও নিরুত্তাপ তবু 
নবাগত তরুণ কংগ্লোসী সদস্যরা 
কিতকে অংশগ্রহণ করে , বিধান- 
সভায় কিছুটা প্রাণের সপ্টার কর- 
শছিকেন। তাদের কন্ঠে উচ্চারিত 
হচ্ছিল সরকারী কাধকিলাপের তৱ 
সমালোচনা ৷: ষাঁদও তাঁদের সমা- 
লোচনার মুল লক্ষ্য আমলাকুল ও 
প্রশাসনিক শোখিল্য। কিল্তু এতে 
মন্ত্ীরাও ব্রত বোধ করাছলেল।- 
তাঁদের এই সমালোচনাকে স্তব্ধ 
করার জন্য দহাঁয় হুইপ জারণী করা 
হয়েছে। মঙ্গলবার কৃষিখাতে বরা- 
শ্দের বিতর্কে অংশগ্রহণের অনুমাতি 
চেয়েছিলেন তরল কংঙ্বোী সদস্য 


তা বোঝা বায়। বিধান সভার বাম- 
পশ্ধী কোন বিরেধশ দল নেই। যে- 
ক্ষেত্রে ডাঃ বধান্চল্দ্র রায় ও প্রফর্- 
চন্দ সেনের আমলে বাজেট অধি- 
বেশনে বিভিন্ন খাতে ব্যয়বরাচ্দের 
সময় জ্যোতি বসু, সুবোধ বল্দ্যো- 
পাধ্যায় প্রমুখ শাশ্তশালী বন্তারা দর- 


চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করা 
হয়েছে। দুজন আঁফসারের মধ্যে 
একজন হলেন শ্লীএস কে চ্যাটার্জন 
জয়েন্ট সেক্রেটারী ডি পি আই, আর 
একজন হলেন শ্রীগোপাল ঘোষ, 
স্পেশাল অফিসার ভি পি আই। 
. অভিযোগে প্রকাশ এ দন অফি- 


“এত টাকা পেলেন কোথা থেকে? 
আরো জানম গেছে যে ঠিকমতো টাকা 
দিতে না পরার জন্য মোঁদনীপদর, 
নদীয়া ও উত্তর চাঁববশ পরাাপার 
করেকটি প্রার্থীমক ক্কুলকে বাতিল 
করে দেওয়া হয়েছে।: 

রাজ্য সরকারের শিক্ষা মল্মকের 
নিয়ম আছে চার বর্গমাইলের মধ্যে 
পর পর দুটি প্রাইমারী জ্কুলকে 


কলার পক্ষকে নাজেহাল করে তুলতেন, সার প্রাইমরী_গ্কুল গুলিকে স্বীকৃতি স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। কিন্তু 
সেক্ষেত্রে এবারের বিধানসভায় পূর্বোন্ধ ও প্রাইমারী - শিক্ষকদের মাক 


সদস্যদের . সমালোচনা তারুপ্যে অস- 


বেতন পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে 


হিফুতায় সোচ্চার হতে পারে, কিন্তু দনশীততে "লিপ্ত! 


সবসময় মনে রাখা দরকার বে, এ'রা 
কংঘোসশ সদস্য। তা সত্বেও কংগ্লোসঁ 
মন্দের গশতান্তিক মনোভাব এতই 
প্রকট বে, স্বদলীয় সদস্যদের সমা- 
লোচনাও এদের কাছে অন্হ্য। 
আসলে মূখে বতই গশতল্ঘ ও 


-সমাজ্তল্ের বুজি আওড়ান না কেন: 


ইন্দিরা গান্ধী সরকার যেমন, তেমান 


দসদ্ধার্থ' রায় সরকার মৌরারজপ-. 


পাত্ল-বিধান-অতুল্যর মত কায়েদা 
স্বার্থেরই  পূম্ঠপোষক। দিনকাল 
বদলেছে, তাই যগোপযোশী ভে 
“নিতে হয়েছে। 


আঁভিষোগে জানা গেছে, গত - 
কয়েকমাস ধরে প্রায় একশো সাতা- 
শার্ট প্রাইমারী স্কুলকে স্বীকৃতি 
দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে বদ্ধ“- 
মানে পর়র্ষাট্রাট,। নদীয়দয় বাহা্েটি, 
ও চাবহশ পরগাপায় সন্তরাটি উল্লোখ- 
যোশ্য। অভিযোগে জানা গেছে এই 
স্কুলগ্্লিকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে 
প্রায় হাজারখানেক 'করে টাকা বেশীর 
ভালা স্কুল কতৃপক্ষকে খরচ করতে 
হয়েছে এবং তবেই তাদের গ্ৰঁকাত 


দেওয়া হয়েছে। 
জানা গেছে যে, স্পেসাল আফসার 
শ্রীঘোষ মাস বেতন পান প্রায় 


দর্পণ বিশেষ সূত্রে জানতে পেরেছে 
বে, মহাকরপের এ দুজন আঁফসারের 
কল্যাণে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক 
স্কুলকে চার বর্গমাইল এলাকার মধ্যে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই 
নয়, এর জন্য মোটা টাকাও নাক 
নেওয়া হয়েছে বলে আভযোগ 
উঠেছে। 

অথচ বে সমস্ত জরার "প্রা 
মারশ স্কুল হওয়া একাম্ত দরকার 
সেখানে কোন স্কুলকেই স্বীকাতি 
দেওয়া হচ্ছে না। দিনের পর দিন 
তাদের আবেদনপত্র ফাইল "চাপা 
হয়ে আছে বলে জানা গেছে। এদের 





এলাগ শিঞশ্ানসক্ত। 


. কধগ্রেমী অদগাদের তীর সমালোচনা 


(মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের টোপ দিচ্ছেন 


দশের পর্যবেক্ষক) 

" পশ্চিমবন্য বিধানসভায় বাজেট 
আধবশন শুরু হয়েছে। অধি- 
বেশন শর হওয়ার আগে প্রগাত- 
শাল গণতাল্মিক গোর্চার এম এল 
এদের এক সভার সিদ্ধান্ত হয় যে 


সদস্যরা অমন কিছ: করবেন না" 


টির অপ্রস্তুত করতে 

, আঁধবেশন চলার দু সপ্তাহের 
মে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের 
আরেকটি, সভা ডাকতে হয় বেখানে 
মৃখ্যমল্মী নিজে সংসদ সদস্যদের 
সর্জর্চ করে দেন এই বলে যে তাঁদের 
অনেকের- আচরণ তাঁর ভাল ঠেকছে 
না। রঃ 


অংশের আচরণের ফলে এবারের 
ব্ধানসজ, অধিবেশন জমে উঠেছে। 
এটা এখন পাঁরদকার যে বাজ 
_ কারণে এই অংশডুত্ত সদস্যরা সর- 
চার পক্ষের সশো পহযোঙতা 
“ করতে, নারাজ। ' সরকারের 'সমা- 
লোচনায় বিশেষ ভাবে সোচ্চার বাঁরা 
আঁদের মধ্যে প্রন সারিতে আছেন 
মার ভট্টাচার্য, -অসমঞ্জ দে, কাটোযার 


bl 





সুৰত, মুখার্জী, লক্ষ্মী বদ; 
প্রমথ । 


চনার 'সময়ে এরা ঠক দবরোধণী 
পক্ষের ধরণে সরকারের সমালোচনা 
করেছেন। বাজেটে বেকার সমস 
সমাধানের কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত না 
না থাকায় ক্ষুব্ধ হয়ে অর্থমল্লী তথা 
সমগ্র মল্মিসভাকে বলেছেন যে 
আঁদের বদি কোন বেকার আত্মশয় 
পরিজন থাকত তাহলে তারা বুঝ- 
তেন বেকারীর / জবালা কী পণীড়া- 


তাঁরা উদাসীন। এই নিয়ে িধান- 
সভায় এরই মধ্যে তাঁরা বহুবার 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং স্বয়ং 
অধ্যক্ষও মাল্বাস্ভাকে অন্দরোধ 
করেছেন যে তাঁরা বেন দাদ্ট আক- 


 ষর্ণকারী প্রস্তাবগ্দীলকে যথাযথ 


গ্রন্থ দেন। . '' 

মল্মসভার আরেকটি আচরণও 
বড়ই দৃম্টিকট লেগেছে গত রাব- 
বার যখন মুস্ীম লীগের এমা 
সদস্য নাসিরুষ্পীন সাহেব ক্কৃতা 
করছিলেন' তখন মুখ্যমল্মী থেকে 
শুরু করে অনেক মল্তীই ব্যল্গোস্ত 
করে তাঁর বন্তৃতাদানে বাধা সৃষ্ট 
করেন। এর ফলে স্বয়ং অধ্যক্ষযেও 


- "একবার উঠে সল্মসভার অন্যতম 


প্রবাঁন সদস্য শ্লীজয়নাল আবেদনের 
আচরণের সমালোচনা করেন! কল্তু 
একটা প্রশ্ন থেকেই বায়। সিদ্ধার্থ 


 বাব্রর নেতৃত্বে কহহোদ মাল্লিসভা কী 


এতই টলট'লায়মান অবস্থার বিরাজ 


করছেন .যে তাঁরা মাত একজন 1 


পিরোর্ধীপক্ষের ।'সদসোর সমালোচনা 
সহ্য করতে পারেন 'না? . তাঁদের 


- সংসদীয় গণতন্মে কী ীবরোধী পক্ষ 
একেবারেই, নির্বাক হয়ে থাকবে? 


পছন্দ _নয়। উনিও বির 


, দ্কুলকে স্বাকাতি দেওয়া 
টিনা তারা বে [রিপোর্ট দেবেন সেই 


'তারা কী ব্ুববেন? 


চি | বিরুদ্ধে দর্নাতির অভিযোগ +. 


j । (বিশেষ প্রাভানাধ) সাড়ে পাঁচশ টাকা। +কল্তু গত কয়েক দপ্তরের কাছে বহদীদন থেক গ্রাম-. 
. বন্দ্যোপাধ্যায় ও তুহিন দামল্ত। রাজ্য শিক্ষা দণ্তরের দুজন মীসে তান কয়েক লক্ষ টাকার বাসাঁরা আবেদন করে আসছেন। 
কিস্তি ০৪ দেওয়া আফসার সম্বন্ধে ব্যাপক দুনাীতর - সম্পাত্ত করে ফেলেছেন। অনেকের কিন্তু অঁদের আবেদনের প্রীত কোন 
হয়ান। অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাঁরা মনে প্রশ্ন জেগেছে বে, এ আফসার নিছার করা ছয় বলে জানা 


গেছে। 

শিক্ষা দপ্তরের ও দুজন আফি: 
সার সম্পর্কে আরো আভযোগ,. 
প্রাথমিক শিক্ষকদের ক 
ডাকে না পাঠানর ফলে প্রতি প্রাথ- 
শিক স্কুলের শিক্ষকদের মাসিক 
বেতন থেকে এ দুজন আঁফিদারকে 
একটা মোর্টা টাকা সেলামী দিতে 


হয়। কারণ প্রতিদাসে প্রাথমিক 7 
স্কুল কাঁমাটর সেক্লেটারীদের মহা: -_ 


করণে এসে এ দুজন আঁফসারকে , 
তাঁদ্বর তদারক করতে হয় কারণ 


তা না হলে প্রার্থামা্ শিক্ষকদের ' 


মাসিক কেতনের, 'বিল তাঁরা সই 
করবেন না। শুধু তাই নয়, - এর 
জন্য যাঁদ দাক্ষণা না দেওয়া হয় 
তাহলে প্রাথীমক 'শক্ষাকদের মাসে 
মাসে মাক বেতন পাওয়া দুরহ- 
হয়ে উঠবে। 


শিক্ষা দষ্ঠরের ও দুজন আঁফ- 5 


সার ছাড়াও প্রাতাট জেলার ভি পি 
আই ইম্দশ্েক্ষটর "ও “সাব-ইল্সপেক্ঠর 
দের সম্বন্ধেও গ্ুর্তর আতিযোগ 
করা হয়েছে। কোন প্রামে কোন 


(শেখাংশ মৰন পন্ড) 


উচিত 


লোৌচনা অনেকাংশে নিজেদের বাঁচার + 


তাঁগদে। বহনীদন ধরেই এরা 
নিজ নিজ এলাকার লোকেদের বলে 
এসেছেন যে চাকরী দেবেন, কংগ্রোসা 
মাল্পসভা হলে অবস্থা অনেক ভাল 


"হয়ে যাবে। এই ধরণের প্রাতঙ্ররীত 


কংগ্লোস আগেও দিত কিন্তু এবার 


- কংগ্নোলরা বুঝেছেন বে প্রাতশ্রাত 


পালন করতে না পারলে, লোকে 
আর ক্ষমা করবে না। তাই তাঁরা 
অনেক বেশশী শাচ্কত। “চাকরী দিতে 
না পারলে দলও থাকবে না আম- 
রাও থাকক না,” এই ধরণের কথা 
লবাঁতে আজকাল প্রায়ই শোনা 


যাচ্ছে। 

‘বৰ্তমান অবস্থা থেকে আরেকটি 
ব্যাপারেও  পারিজ্কার।  কংগ্রেসী 

- সদস্যদের অধিকাংশই নেতাদের 


মানতে নারাজ। বহু সময়ে দেখা 
গিয়েছে যে তাঁরা মন্ত্রীদের সঙ্পো 
সমানে তর্ক করছেন, এবং বন্ৃতা- 


- কালে নানা ধরণের বিরুপ মন্তব্য 


করছেন। যেমন সেদিন  পাথর- 


~ 


প্রতিমার সদস্য শ্রীসত্য গাল, 
বললেন যে সল্মাঁরা শণকদ রাস্তার, 


এয়ারকশ্ডিশন গাড়ী করে স্বান 


গাঁয়ের লোকেদের চলাচলের অবস্থা 
এই ধরণের” 
মন্তব্য আরও অনেকেই ' করছেন 
এবং এই অবস্থা চলতে থাকলে শেষ 
অবধি অবস্থা কি দাঁড়াবে তা এখনই: 
বলা যাচ্ছে না। 


শী 
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= পনি 
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দিশি ॥ পরার ১৪ই জাই ১১৭২ 


ধান্মি্জের ৰাজগোধক চিনা = - 
মানুরাই কংগ্রেমকে গ্রতাবনত কৰেছে 


মাকসিবাদশ কামউীনিস্ট পাট 


। সাদুরাই (কংগ্রেসে প্রায় এক সপ্তাহ" 


ব্যাপী আঁবশ্রাম আলোচনায় পশ্চিম 
বলো পাটির আভিজ্ঞতা দলের নাত 
করেছে। এই রাজ্যের অভিজ্ঞতা 


" থেকেই পার্টি ঝবেছে বে জমিদার, 


বড় সিজ্পপতিদের কব্জায় কংগ্রেস 
সরকার নিজের শাসন বজায় রাখার 
জন্য কোন পর্যায় যেতে পারে। 
আর এই শাসনের মোকাবিলার কি 
ধরণের গপ-আন্দোলন আজকের 


নেতৃত্বে সরকার হটে শোছে কংগ্রেস-, 


দি 1প আই িতালশর ফলে। 

যে নুকান রাজ্যে কংগ্রেস- 
বিরোধ সরকার গঠিত হবে সেখা- 
নেই এই ধরণের কোন কোঁশলে সর- 
কার ভেলো দেওয়া হবে_এই হল 


চানক্য সরকার 


নানা দেশের ঘটনা তুলে ধরে 
এই তত্ব প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে বে, 
সোঁভরেট ইউনিয়ন ও চাঁন উভ- 
য্লেই সর্বহারার আল্তর্জাতিকতা- 
বাদের মূল মাকসিবাদ-লেনিনবাদের 
নশীত থেকে 'বিচ্যত। 

িংহলের ক্ষেত্রে ব্যাপক 
বিক্ষোভ দসন করতে ওখানকার 


দ; টাক্ষরো হল ওদের প্ররোচনায়) 
আর সংশ্রেধনবাদদী অংশকে ওরা । 
ইন্দরা লেজুড়ে পারণত করে দিল। 


অনুরূপ, ভাবে চাঁনও এখানে উগ্র 


পল্থা রাজনীতিকে উস্কানি দিয়ে 
কাঁমউনিস্ট আন্দোলনের প্রচন্ড 
ক্ষত (করেছে। পাকিস্তানে সামারক 
একনায়্‌কতল্কে নানা বাজে হস্ত 
দিয়ে সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য 
দিতে চীনের কোন কুল্ঠা জাগে নি। 

আল্ভজাতক পারস্থািত ও 


আর বর্বর আক্রমণ -আরও ব্যাপক 


ও বিধ্বংলী করে তুলতে সাহস ' 


পাচ্ছে! 
মেলে। - 
. এই সব ঘটনার মধ্য. দলে মার্কস- 
বাদশরা বুঝেছে বে, নিজের দেশের 


ভিয়েতনামে এর প্রমাণ , 


সম 
। 





গণ আন্দোলন জোরদার করেই 
দেশের প্রতিক্রিয়ার সোকাবিলা 
করতে হবে। 

১ তবে প্রাতাক্তয় এখন আনেক 
সংগঠিত। তন বছর আগো পর্যন্ত 
বে সসস্ত সংশয় প্রাতিক্ি্পর মধ্যে 
'ছর্লতা এখন ওরা কাটিয়ে উঠেছে। 
প্লীমতী হান্দরা পদল্ধীর / কংগ্রেসের 


১ 


[= a 
পেছনে ওরা এক জোট হয়ে দাঁড়- 
য়েছে। 'অন্য দিকে ব্যাপক জন- 
সাধারণও কংগ্রেসী সমাজ্জতা্তিক 
বুলিতে মোহহ্বাস্ত হয়ে কৃগ্নেদকে 


সমর্থন করে চলেছে। 


পা 


ER 
লালন-পালন কয়তে 


পারছেন কিয়া, = 


আপনার মনের সাধ, ছোটবেলা 


তন্হাং আন্দোলনের কর্জসূচশ 


পশ্চিমবলোও অল্ততঃপক্ষে শত- 


করা চাল্লিশভাগ জনসাধারণ কংগ্বে- 


॥ তন £ 


স্শপকে ও বিশেষ চিন্তা / মাদুরাই 
কংগ্রেসে কার্য বিষয় ছিল। 
বাজ জাতির আত্মানয়ন্মণের 


সের দমর্থক। আর তা ছাড়া শ্রীমতী বে লোননবাদশ তত্ব এতদিন, মা্ক'স- 


গান্ধীর বাংলাদেশ সংক্রান্ত নীতি, 
সোভিয়েতের সঞ্চে চাতক এবং 


-প্ররতিবেশীর' রাজ্যের লো আলো- 


চনার মাধ্যমে শান্তি পুন্ঠপ্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রঙগাতিশশল পদক্ষেপ । 

তাই কংগ্রেসকে গদীচ্যত করতে 
গেলে দীর্ঘপ্থাক্লী সাহফ;  গণ- 
আন্দোলন প্রক্লেজন। এই আন্দো- 
লন খাল দু একটি রাজ্যে সীমা- 


বদ্ধ রাখলে চলবে না। সারা ভারতে, 


এ আন্দোলন * ছড়িয়ে দিতে হকে। 


ভারতীয় একর ভিত্তিতে ' 


মেহনতী ি্নুষের ব্যাপক আন্দো? 
লন গড়ে তুলতে পারলে তবেই 
মানুষের ম্ঘান্ত আন্দোলন . দার্থক 
রুপ নেবে। এই ধরণের আন্দোলন 


যাতে দানা বাঁধতে না পারে তার জন) লন তীব্রতর হয়ে উঠবে। 


প্রাতক্রিয়া নান চেষ্টা করবে মেহ- 
নত মানুষের এঁক্যে ফাটল ধরাবার 
জন্য। 

বিভিন্ন রাজ্যে ওরা নানা ভাষা- 
ভাষীদের মধ্যে বা. সাম্প্রদায়িক 


বাদশরা এখানে প্রয়োগের কথা. বলে 


মূলকথা $ সারা, ভারতে আন্দো- 
লন ছাড়রে দিতে হবে। ন্কীর্ণতা- 
বাদ ক্ষাটয়ে সমস্ত বামপন্ধী গণ 
তালক মানুষকে আন্দোলনে 
সামল করতে হকে। এর জন্য 
প্রয়োজন সাংগঠনিক প্রস্তুতির দশর্ঘ 
সময় লাগবে। তবে মানুষের আশা 
বেড়েছে তাই মোহভঙ্গ ও দ্ুত- 
গাঁততে ঘটতে থাকবে, ফলে আন্দো- 
এই 
আন্দোলনে প্রথমে সাঁমল- হওয়া ও 
পরে এর অগ্রণী অংশ শহদাবে পারি- 
চিত হওয়ার কর্তব্য মাকসবাদশদের । 
পাণ আন্দোলন ছাড়া রাস্তা. 
নেই। জাতীয় আল্দোলনের নেতা 


করে চলবে। 
এই সম্ভাবনার কথা চিল্তা করে 


মাকসবাদশদের সার্থকতা! তখন 
স্োভয়েত ইউনিয়ন ও চাঁন ও আর 


বহু জাত গোষ্ঠির দেশে, এই এই আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে 


ভারতে, 'বাজ্ব জাতির উত্বয়ন ও 
বাশ ভা হত পারে দেই 






যাতে ন! হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালে! দয়? | 
সার! স্থদিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন! সব দিক দিয়ে তৈরি না হত্যা পর্যন্ত পরেরটির কথা তায়] ভাবছেনই না । ! 


নিত্বোষেয় সাহায্যে আপনিও তা কৰতে পারেন । নিরোধ হ'ল, পায় বিশ্বে পুরুষদেয় সবচেয়ে প্রিয়, রবারের 
. মিষ্বাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে অন্মনিয়োধের জন্তে বহুকাল ক্রয়ে লোকে নির্রোধাব্যবহার ক'রে আসছেন । আপনিও" 


দিয়োধ ব্যবহার কক্কল না? 


লরকারী অর্থ লাহাত্যে দর্যত্র 16 পত্মনায় ও টি নিরোধ পাওয়া] যাম 


HB 










০ 


সর রর. 
a পেতেও 


4০৮টি 


আব্রেকার্টি সন্তান ন! চাওয়৷ পর্ধস্ত ব্যবহাব্র করুন 


~~ 
b লক্ষ লক্ষ লোকের নদের মতন, সহজে ব্যধছারশোগ্য ও নিরাপদ, রবারের অনানিয়ো ধক 
মনোহারী ফোকান, দার দোকান, চিনিকে রোকন সুতি ভাত বায হাচি 


১৯ শশা 





পারবে না। যেমন পারে নি ভয়ে- 
“তনাম বিপ্লবকে । - 


আর "একটি সন্তান চাওয়ার আগে 


(ভাব এ 


স্পর্ণ 


— 


কই ছেলে পড়াশোদাত্ ভালো হ’ক । আপনি চাস তার সব চাহিদা পৃবণ কারে ভাষে গান 
তাতে তুলতে! কিড এখনই ১৮৮৮৮৮ ৮৮৮৭৮ 


ববায়েষ জনশ্মনিযোধক | 


পপ 
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nD A 


BLED চি 


ঘটার ॥ 
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জনক অফিসারের সস্ত্রীক যথেদ্ছাচারে 
ধাঁ) কেনার বস্থাগার বঘুণ্তর খে 


উানশশ ষাট সালে গশ্চিমবঞ্ 
সরকার কাশশপুরে, ৫৬1এ বি টি 
রোডে একটি কেন্দ্রীক গ্রল্ধাগার 


কেন্দ্রের দুইটি ঘর এবং সম্পত্তির - 


প্রায় চাঁজ্জশ ভাগ তালা বন্ধ। একাঁট 
ফোনও তাঁর আয়ত্তে। উত্তর আঁফ- 
সারের স্ম এখানকার কর্মী। তাঁর 


(বিশেষ প্রতানিমি) 


নেতৃত্বে আট-নয় জন মাহলা কর্মী 
সহ মোট একচাঁজ্জশ জন কমশর 
মধ্যে বারোতেরো জন কর্মী কোন 
কাজ করেন না! তাঁরা দৈনিক ঘন্টা- 
খানেক হাজিরা দিয়ে বাড়ী চলে 
যায়। রাইটার্স িজ্ডিংসে প্রভাব 
ভাতে 5 
না! এখানে চেয়ার দখল আন্দোলন 
করতে কেউ এঁগয়ে আসেন না। 
আমরা অন্দসম্ধান করে জানতে 
পারি এখানকার অবস্থার অবনাত 
ঘটতে শুরু করে সাতর্ষাট্র-আটযটি 
'সাল থেকে। এই সংস্থার লাইব্রেরী- 
যান ছিলেন তখন শ্লীদীনেশ সর- 
কার। আঁর অনাতম অধস্তন কর্ম 
চার” শ্রীনিরঞ্জন চৌধুরী তাঁকে বর- 
দাস্ত করতে পারছিলেন না। তদা- 
নীল্তন চীঁফ ইন্সপেক্টর সোস্যাল 


- এডুকেশন শ্রীনাখল রায়ের সঙ্গো, 


যেভাবেই হোক শ্রীচৌষ্বরশীর হন্যতা 
ছিল। এই হূদ্তার সুযোগ নিয়ে 
এবং আরো অজ্ঞাত কারণে শ্রী- 
চৌধুরী মহাকরপের শিক্ষাসচিবের 


। কক্ষেও প্রভাব বিস্তার করেন। 


- প্রীচৌধুরশর স্তীকে “এখানে চাকুরী 


দেওয়ার ব্যাপারে লাইব্রেরীয়ান 
প্রীসরকারের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে। 
কিন্তু ভালোম্ানুষ সরকার প্নর- 
লেন না, প্রীচৌধ্ুরধীর স্ত্রীর চাকুরশ 
হলো, আর শ্লীসরকারকে অবসর 
প্হণ করতে বাধ্য করা হোলো । 


bs চারা 
লাইব্রেরীয়ান হওয়ার EE 


যোগ্যতাও - ছল না।; 


তবু তাঁকে অস্থায়ীভাবে লাইব্রেরী- 


ফ্মনের কাজ চালানোর দায়িত্ব দেওয়া 
হোলো। বিপদ বাঁধলো ‘পি এস দির 
হস্তক্ষেপে । আঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে 
পরীক্ষা িলেনু। বাইরের বহু ব্যক্তির 
সঙ্গো এই গ্রন্থাগারের কয়েকজন, 
যোশ্যতাসম্প কৰ্মও আবেদন কর- 
লেন। নিজ্নতম যোগ্যতার অভাবে 
শ্রীচৌধ্যরী আবেদনও করতে প্রুর- 
লেন না। পি এস সি এখানুকারই 
একজন সহাকারশ শ্রীস্যীল রায়কে 
মনোনীত করলেন।, 

কিল্তু শ্লীচৌধুরী বেপরোয়া 
হয়ে উঠেছেন। 
সি সেনগুপ্তের সঙ্গেও তাঁর দহরম- 
মহরম বেশ জমজসাট। শ্লীচৌধুরী 
ঘর তালাবল্ধ করে বেপাস্তা হয়ে 
গেলেন । প্রীসনশল রায়কে দায়িত্ব 
ট্রহণ করতে দেওয়া হোলো না। 
প্র্মীনরজন চৌধুরী হাইকোর্টের. 
দ্বারস্থ হয়ে, ইনজাংশন পেলেন। 
কিন্তু শেষ পর্বল্ত হাইকোর্টে তার 
হার হোল। প্রীসুনীল রায়ের মনো- 


নন হাইকোর্ট মঞ্জুর করলেন।- 


কিন্তু শ্রীচৌধুরী তাঁর হাতে চার্জ 
দিলেন, না! শেষপর্যন্ত একাত্তর 
সালের 'সাতাশে ফেব্রুয়ারী তান 
রাইচীর্সে গিয়ে কাজে যোগ দলেন। 
শ্রীসনীল রায় লাইব্রেরীযলানের 


শিক্ষাসচিব শ্রীজে . 


কাভার গ্রহণ করলেও প্রাত পদে 


ভার কাজে বাধা দেওয়া Eo 


শ্রীচৌধুরী অনেকগুলো 

রা রি 
নেতৃত্বে অধিকাংশ মহলা কর্মী সহ 
প্রায় বারো-তেরো - জন কর্মচারী. 
রোজ বেলা একটায় এসে দঃটোয় 
বাড়ী পালান। এটা তাঁদের জমি- 
দারশী। কেউ কোন আপাত্ত করলেই 
আঁকে সি পি এম আখ্যা পেতে হবে। 
শ্রীসুনীল রায় নামে মাত লাইত্রেরশ- 


"যান 


পাঁরণাততে দেখা দিল অচল্য- 
বস্থা। ভ্রীনরঞ্জন চোঁধুরী নাক 
আবারও আপীল করেছেন, কিন্তু 


এবার তিনি আর ইঙ্জাংশন প্নন নি। 


ইতিমধ্যে শ্রীচৌধুরশীর অন্যতম খুটি 
জ্রীনাখিল রায় অবসর নিয়েছেন। 
তাঁর জায়গায় সোস্যাল এডুকেশনের 
চাফ ইঙ্দপেকটর এখন জ্রীসুশীল 
প্াপ্ত। বর্তমান লাইত্রেরীয়ান 
শ্রীসুনীল রায় আঁকে সব' জানানোর 
পর তান লিগ্যাল 'রিমেমব্রান্সারের 
পরামর্শ নিয়েছেন। আমরা বিশ্বস্ত" 


সুত্রে জানতে পৈরোঁছ যে, তান, 


শ্রীনরজজন চৌধুরীর বিরুদ্ধে 
শৃঙ্খ্লাভঙ্গোর জন্য শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণের সপ্মীরশ করেছেন । 


কিল্তু আজও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 


করা হয়ান। 

এখন মহাকরণে শ্রীচৌধুরীর 
আর এক খুঁট শ্রীজে সি দেনশুপ্তও 
বিদায় নিয়েছেন। কল্তু শ্রীচৌধুরী 
এখনো বেপরোয়া । মহাকরপে _তাঁর 
খুটি বোধ হয় আরও উ“চতে 
বাঁধা। 





বাগ মালিকদেৰ জনয ছাড়ায় গাব ব্যবস্থায় চরম রি 


হীন 
খেয়ালী, এবং আঁত আনফাবাজী 
মনোভাবের জন্য হাওড়ার পরিবহন 
ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মখে। এই 
সকল বাস মালিকের মনোভাব এতই 
অনমনীয় যে, সময় .. সময় . অঁরা 
জেলা কতৃপিক্ষঙ্গে ভয় দেখাতে 
পাবল্িত কসুর করেন না" 

হাওড়া শহরে ঘাম এবং জেলার 
মধ্যে মার্টন রেল বল্ধ হয়ে গেছে। 


মাথার তাঁদের কাকের, মত বলে 
আছেন। রণ তাছাড়া গ্রামে ফেরার 
কোন রাস্তাই নেই। 


SEE EE 
বাসের মধ্যে তিনখানা, একা ও 
ছাপদ্ুয নং রুটে পণ্পম্বখানা বাসের 


মধ্যে বতিশ খানা এবং উনষাট, এক- 


বাসও প্রাতাঁদন চলে না। আর এরই 
ফলে হাওড়া শহর ও শহরতলীর- 


বাস আছে। অরুণ রায়ের সতেরো 
খানা, নির্মল সিংয়ের সাত খানা। 
তাঁরা ষার্ীস্মধারণ, সাধারণ শ্রমিক 
কর্মচারীদের দাবী দাওয়া সম্পর্কেও 
উদাসীন। কথায় কথায় বাস বদ্ধ 
করে দেন। আর শুধু তাই নয়, বাস 
অন্যত্র খাটালে বেশী পয়সদ পাওয়া 


- যাবে, এই আশার রুট থেকে বাস 
: তুলে এনে, অন্যত্র খাটাতে দ্বিধা 


করেন না। প্রয়োজন মত কোর্ট থেকে 
ইদজাংশন এনে রটে যাতে. আর 
কেউ নতুন বাস, চালাতে লা পারে 
তার ব্যবস্থা করেন। 

এক শ্রেণীর ধনী - ব্যবসাল্লী 
বাসের, প্ররামট সংগ্রহ এবং তার 
বেচাকেনা করে এক নতুন ধরপের 
ফলাও -কারবার করছেন। রাস্তায় 
বাস দিতে হয় না। শুধু বাসের 


- প্রাক্ামটটি অন্যলোকের কাছে তারা 


মাসিক চ্দান্ততে ভাড়া দেয়। অনেকে 
আবার, বিবাহ, ভ্রমণ বা অন্য কোন 


উপলক্ষে রু্ট থেকে বাস তুলে ভাড়া 


খাটান। তাতে আরো বেশী লাভ। 
আবার আর এক শ্রেণীর মালিক 
আছেন, . যাঁরা বাস শ্রামকদের 


- শান্তা করবার জন্য বাদ চেলানো 


বল্ধ করে দেন। বাস শ্রামকদের 
অবস্থাও ভাল নয়। তাদের অধি- 


. কাংশকে কোন নিযোগপন্র দেওয়া 


~ 


হয় না, প্রতিদিন চৌঁদ্দ-পনেরো 


ঘল্টা খাটানো হয় এবং তার জন্য 
ন্নতম বেতনও দেওয়া হয় না। 
নাঙমুত্র কাঁমশনে তাদের নিয়োগ 
করা হয়। এর বিরুদ্ধে বাসকমীরা 


যাঁদ কোন প্রতিবাদ করেন তবে সেই 


বাস চালানো বন্ধ করে দেওয়া হয় 


বাস শ্রামকদের জন্দ করবার জন্য। 


শ্রামকদের শায়েস্তা করবার জন্য 


গুষ্ভাবাহির্নী পোষা হয়। বিশেষ 
[বিশেষ রাজনৈতিক দলের খাতায় 
বড় বড় টাকার চাঁদা য়ে, সরকারী 


কাজে যোগ দিতে পারছেনা। 


দশ ॥ শতবার ১৪ই জুলাই ১৯৭২ 


ডুলুৰ 


দেপশের লংবাদদাতা) 

কল্যাণ স্পিনিং িলসের প্রায় 
সত্তর জন্‌ কর্মী কংখ্রোসশী গৃস্ডাদের 
ভাঁতি প্রদর্শন: এবং বাধাদানের ফলে 
এর 


কল্যাণী স্পিনিং মিল্সে i 
কংখ্রেগাপ্তণডাদের 


মধ্যে তিন জন মহিলা কর্মীও 


আছেন। শীনর্বাচনের পুর থেকে 
বিশ জন কর্ম*ডক মারধর এবং মাহলা 
কমীদের প্রাত অশালশন কবহার 
করা হরেছে। ইউনিরনের পক্ষ 


পা কী 


থেকে দরকারশ মহলে বারবার অভি- ক্ষ 


যেটা করা সত্বেও কোন ফল হয়নি। 
গত বাইশে জুন জেলা শাসকের 
দপ্তরে তাঁর এবং মিলের সেক্রেটারী 
ও কংগ্লেসীদের উপাস্ধাততে ঠিক 


হয়। মিলের 'দাকিরিউাট' গার্ডদের 
একটা অংশ এ দ্শ্ডাদেরই মদত 
দেয়। শ্রামকরা সিকিউরিটি গার্ড- 
দের কাছে গেট পাল চাইলে তারা 
তা দিতে অস্বীকার করে। 
গেটের অদুরেই বিরাট পুলিশ 
বাহন নিয়ে সি আই, এদ ভি পি 





 বুররেছা 


চি 


: ছেন। 


দর্পণ | শক্ররার ১৪ই জুলাই ১৯৭২ 


- শ্রমমন্ত্রী ডা; গোপালদাস নাগ 


বনাম রাষ্ট্র প্রদীপ ভট্টাচার্য 


রাজ্য মাগ্িসভার ET 
মধ্যে মতপার্থক্য ক্রমাগত বেড়েই 
চলেছে। সংখ্যাগারচ্ঠতার দোহাই 
দিয়ে এখন আর মতপার্থকের খবর 
চাপা দিয়ে রাখা যাচ্ছে না! 

দর্পণ বিশেষ 'দূত্র থেকে জানতে 
পেরেছে বে, রাজ্য মাঁলপসভা থেকে 
শ্রম্দপ্তরের রাশীমল্তী শ্লীপ্রদীপ 
ভট্টাচার্য ‘বিদায় নেবার কথা ভাব 
শোনা যাচ্ছে প্রধান মন্দ 


* শ্লীদ্তী ইন্দিরা শাম্ধী যখন দার্জ- 


লিংয়ে আসবেন তখন তিনি তার 
বিদায় নেওয়ার কারণ সরাসরি জানা- 
বৈন। শ্রম্মলাপ ভন্ত গোপালদাস 
নাগের সঙ্গোই তাঁর তীত্র মত- 
পার্থক্য দেখা দিয়েছে। 
জানা গেছে যে, ডাঃ নাগ রাষ্ট্র 
মন্ত্র বিরুদ্ধে মুখ্যমল্া শ্রীসিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রায়ের কাছে আঁভযোগ করে- 
ছেন। অভিযোগে শ্রমমন্ত্রী বলেছেন 
যে, রাষ্টুসন্্রী হিসাবে প্রদশপ 
ভট্রাচর্যের যতটুকু করা দরকার তা 
ন করে তিনি শ্র্চমন্ত্শীর অনেক 
কাজ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করবার 
৮, চেষ্টা করেছেন। এমন কি অনেক 
”_' ক্ষেত্রে শ্রমমন্মঁকে না জানিয়েই রাম্ট- 
” মন্ত্র অনেক পর্তবপর্ণ সিদ্ধান্ত 
, নিয়েছেন, যা সত্যই বর্তমান মাল্পি- 
সভার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। 
বিরুদ্ধে অরে! 
আঁভিযোগ যে উত্তর বঙ্গের করয়েকাট 


শ্রমমন্ত্রী ডাঃ নাগকে ধক না জানি- 
য়েই িদ্ধাল্ত নিয়েছেন। যার ফলে 
শ্রামকদের মধ্যে একটা জাল্ত ধারণা 
সৃষ্ট হয়েছে বলে শ্রমসন্তরী মনে 


, দারও মুখ্যমন্ত্রী িরোধী। 


(বিশেষ প্রা্ডভানাধ) 


আর সেই জন্য স 1 আইয়ের মুখ- 
পত্র *কালাল্তর” পান্রকা শ্রমমন্ীর 
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দপণ আরো জানতে পেরেছে 
যে, ডাঃ নাগ বহুদিন আগে ভার- 
তীয় কাঁসউানিস্ট পাঁটার সদস্য 
দছিলেন। অবশ্য পরে তিনি কংগ্লেসে 
যোগ দেন। আর তার সি পি আই 
প্রণীত এই জন্যই নাকি একট; বেশী 
বলে রাম্ট্রমন্পীর সমর্থকেরা মনে 
করে। রাম্টমল্মণী প্রদীপ ভট্টাচার্য 
আরো অনেক কারণে “বিদায় নিতে 
চাইছেন -বলে 'সংবাদ পাওয়া গেছে। 


দুর্শাপুর ইস্পাত কারখানায় আন্দ্দ- 
গোপাল মুখান্ীর দলের সম্পো- 


আসানসোলের কংগ্লেদের নেতা 
সুকুমার ব্যনো্জীর দলের মধ্যে 
অন্তর্লীয়। . কোন্দল 'তার মধ্যে 
একটি ৷ আনল্দগোপাল ' মুখারজশীর 
দল বর্তমানে পুরোপুরি বাম্টুমম্তীর 
বিরোধী পক্ষ। কারণ সম্প্রাত 


দুপুর ইস্পাত কারখানায় শ্রাম- 


কেরা যে ধর্মঘট করে তাতে রাশ্টী- 
মল বিশেষভাবে বিক্ষন্থ। ইস্পাত 
কারখানায় ধর্মঘটের পেছনে এ আই 
টি ইউ সর হাত ছিল বলে রাষ্টু- 
মন্ত মনে করেন। ধমর্ঘিটের দিন 
নাক কারখানার সমস্ত মোসন চাল; 
করে দিয়ে শ্রামকেরা বাইরে বেরিয়ে 
হায় বলে সংবাদ পাওয়া শেছে। 

দৃর্গাপূর ইস্পাত কারখানা 
সম্পর্কে রাম্টীমল্ী ব্যান্তগত ভাবে 
যে তদল্ত করেছেন তাতে- নাক 


- শ্রমমল্তশ ডাঃ নাগ ও দস সি আই 


উভয়েই মনক্ষুপ্প হয়েছেন। তাদের 
অভিমত যে পূর্ণ ক্যাকনেট মল্তী 
থাকতে রার্ম্মল্লশ প্রদ্দীপ ভট্রাচার্য 
কে এমন কৈউকেটা বে ব্যান্তগতভাবে 
তদন্ত করুবেন+ ছাড়া কেন্দ্র 
ইস্পাত মন্ত্রী শ্রীমোহন কুমারমঞ্পা- 
লমের আশাবাদ পুষ্ট হয়ে সি পি 
আইয়ের প্রভাব দিন দিন দুর্গাপদর 


ইস্পাত কারখানায় কংগ্রেসের প্রভা- 
বকে যে বিখিযিত করছে তাতেও রাম্ম- 
স্ততণী ক্ষুব্ধ । প্রদীপ ভট্টাচার্য যে 
এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন 
সেখানে বর্তমানে সন্তেশ্বর থেকে 
নির্বাচত এম এল এ তুহশন সাম- 
ন্তের প্রভাব অনেক বেশী । তাছাড়া 
তুহণন 'সামল্ত স্বরাম্টী দপ্তরের রাম্ট্র- 
মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখাজশীর সমর্থক। 
আবার অপর 'দকে সুরত মখার্জশ 
ও প্রদীপ ভট্টাচার্যের অল্তার্বরোধ 
তীর ।, দর্পণ জ্ঞানতে পেরেছে 
যে শ্রীসুত্রত মুখারশী প্রদীপ, 


ভট্টাচার্যের স্থলে তুহীন সামল্তকে. 


মন্ত করবার জন্য চেষ্টা করছেন। 
আর সেইজনযই ধদ্্জাদানে বর্তমীনে 
প্রদীপ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে প্রচার 
চালান হচ্ছে। অবশ্য নির্বাচনের 


আগেও এ চেষ্টা করা হয়োছিল,' 


তবে এখন যতটা তাঁর তখন 'ততটা 
ছিল না। 

আরও একটি ঘটনা পম্প্রাত 
ঘটেছে। জেসপ কোম্পানীর দুদল 
কংগ্রেস ইউনিয়নের মধ্যে অল্তর্দ 
লীর কোন্দল। দুটি ইউানি্লনের 
মধ্যে একটি সুব্রত মুখার্জীর, অপ- 
রাটি রাম্টরমল্ঘীর নিজের । 

জেসপ! কোম্পানী বর্তমানে 
পোলাশ্ড থেটুক একটা মোটা টাকার 





শোনা যাচ্ছে বে, এ ব্যাপারে গো 
স্লো ওয়ার্ক চাল; করা হয়েছে। এর 
পেছনে সুব্রত মুখাজশীর ইউানয়- 
নের হাত আছে বলে জানা গেছে। 
কারণ প্রদীপ ভরটাচার্যকে অপ্রস্তুত 


, করাই নাক এ ইউনিয়নের একমাত্র 


উদ্দেশ্য। 

এইসব কারণেই নাকি রাশ্টমন্ত্রশ 
প্রদীপ ভ্টীচার্ধ মাশীদভা ' থেকে 
বিদায় নিতে লন। দর্পণ জানতে 
পেরেছে বে শ্লীভট্রাচার্য . ক্যাবিনেটের 
দটএঁকাটি মিটিংয়ে । আলনুপশ্থিত 
ছিলেন এবং বেশ করেকাদন মহা- 
করণে আসা বন্ধ রুরেছিলেন। 
একাঁদিকে শ্রমমল্তী সি পি আই জোট 
আর অপর দিনক সুব্রত মুখারজশী 
পপ রাঙ্টীমল্শীকে পদত্যাগে বাধ্য 


করাবেন বলে অনেকের ধারপা। 


স্বাস্থ্যমন্ত্রী আত পাঁজা ও রাষ্টরমন্ত্রা গোবিন্দ নস্করের 


লড়াইয়ের বলি একজন আই এএস অফিসার 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 
বন্ধ মিল খোলার ব্যাপারে তিনি কা স্বাস্থ্যমল্তী শ্রীআঁজ্জত পাঁজা প্রো" তথাপি মখ্যমল্পীর কাছে 


রাজ্টমন্ত্ী প্রীগোবিল্দ নস্করের লড়া- 
ইয়ের বলি হলেন স্বাপ্থ্য দপ্তরের 
সেক্রেটারী শ্রীএ কে মজুমদার আই 
এ এস। যতদূর জানা গেছে মুখ্য- 
মন্তী প্রীদন্ধার্থ রারের ইচ্ছান্যবায়া 
শ্রীমজুমদারকে৷ স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে 


- বদল’ করা হচ্ছে! মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা 


শ্রীমজৃমদার স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীআজত 
পাঁজার একান্ত অনুগত। উত্তর 


- কলকাতা কংগ্বেসে সিদ্ধার্থ রিরোধী 
- ক্ষোভ যাতে না বাড়তে পারে তার 


জন্য অজিত পাঁজার ক্ষমতার প্রভাব 
কাঁময়ে অনার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং 
শ্রীমজুদদারকে বদলী তাল্ন প্রথম 
পদক্ষেপ । | 
ফতদূর জানা যায়, স্রীসজুমদার 
চাফ সেক্রেটারী শ্রীএন সি সেন- 
গুপ্তের আত্মীয় । রাম্টরপাত শাসনের 


প্রা্কালে শ্রীমজুমদারকে . স্বাস্থ্য দণ্ত- 


রের সৈক্রেটারী হিসাবে আলা হয়। 


পুরি সুযোগ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ 
শ্রীপাঁজা সিদ্ধার্থ রায় বিরোধী দল- 
পালকে শাল্তশালশী করার জন্য 
ষ্বাস্থ্য স্চীব শ্রীএ পক মজমদারকে 
পুরোপুরি নিজের স্বার্থ রক্ষা 
করার জন্য গ্রহণ ' করেছেন। আর 
তাঁকে পেছন থেকে মদত অুগিয়ে 
চলেছে শত ঘোব ও তরুণকাল্তি 
ঘোষের দলবল। . 

ভ্রীমজনমদার স্বাস্থ্য সচীব থর্রকায় 


, সিদ্ধার্থ রায়ের সমর্থকেরা স্বাস্থ্য 


মন্ত্র শ্রীঅজিত পাঁজার বিরুদ্ধে 
তেমন একটা ছু করতে পার 
ছিলেন না। তাছাড়া স্বাস্থ্য দণ্ত- 
- রের রাম্টীমল্তী শ্রীগোবল্দ নশকরও 
বিশেষ কিছ করে উঠতে পারছিলেন 
না। কারণ [তান যতবারই এ অফি- 
সারাটিকে বাদো আনবার চেষ্টা করে- 
ছেন তত বারই এ আঁফস্মরাট নাচক 


সোজা পথ না ধরে উল্টো পথ ধরে- 


আর চাঁফ সেক্রেটারী স্বয়ং তাকে নাকি ছেন। রাষ্টীমল্ী দেখলেন এ আঁফ- 


আনেন। তারপর কংগ্রেস মাল্মসভা 


ক্ষমতায় আসার সঙ্গে 'সঙ্গে শ্রীদ্জুম- 
{ দারকে' বদলী করার, কথা বার বার 
আলোচনা হর 


শসন্ধার্থ রায়ের 
ধারণা মুখ্যসচশব যেমন পরোপীর 
[িসদ্ধার্থাবিরোধশী। তেমান প্রীমজম- 
আর 
এই বিরোধিতার পূর্ণ 'সুবেলা নরে- 
ছেন কংগ্রেসের মধ্যে যারা সিদ্ধার্থ 
রায় বিরোধী । 'িদ্ধার্থবাবুর সম- 
কদের আভবোগা এ, ব্যাপারে 


সারাটিকে বাঁদ স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে না 
সরান উদর তাহলে আজত পাঁজার 
বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। 
তাই রাম্টমল্ম ছুটলেন .রাষ্টু- 
মন্ত আনন্দমোহন “বিশ্বাসের সঙ্গে 
পরামর্শ করতে। দুজনে পরামর্শ 
পর স্বরাম্বী দপ্তরের রাম্ট- 
মন্ত্রী ল্লীসুন্রত মদখার্জার কাছ থেকে 
পরামর্শ নিলেন বাঁদও রঞ্জিত 
গুপ্তকে আই জি করা নিয়ে 
সিদ্ধার্থ-সংব্রত বিরোধ দানা বেধেছে। 


সুৰত বে, বীজ কর্মচারী ফেডারেশনের 


98৬ (শচীন বসু ও গৌরাজ্গা সন গ্রুপ) 


দলকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেওয়া 
হচ্ছে। অতএব এখন বাদ সাবধান 
না হওয়া বায় তাহলে ভবিষ্যতে 
অবস্থা আরো চরম পর্যায়ে যেতে 
পারে। 

সংব্রত মুখার্জী সুখ্যমল্ল্ীকে 


সঙ্গো প্রীমজ্জুমদারের নাকি একটা 
দেযপন আঁতাত ছিল। অর্থাৎ সিদ্ধার্থ 
রায়ের ' সমর্থক রাজ্য 'কমচারী 
ফেডারেশনের যে ইউনিটি রয়েছে 
তারা এতাঁদন এ আঁফসারাটর জন্য 
শচীন বসু বা গোরা মিত্রের 


নাক উপদেশ দিয়েছেন হেলথ সেক্লে নেতৃত্বের অনুগামী রাজ্য কর্মচারী 


সেক্রেটারী শ্লীএ কে মজুমদারকে 
এক্ষুণ বদল করা হোক। প্রথমতঃ 
শ্লীজুমদার এন ছি সেনগুপ্তের 
আত্মীয়। দ্বিতীয়তঃ শত ঘোষ 
আঁজত পাঁজা শ্রীমর্জসদারকে উভয়ের 
বর্দদ্ধে কাজে লাশাবার চেষ্টা কর- 
ছেন। সুতরাং এ কে মজুমদারকে 
যাঁদ বদলী করা না হয় তাহলে 
িরোধাঁদের হাত শল্ত হবে। মুখ্য 
মল্শী নাকি অনেক ভেবে দেখার পর 


বোঝেন সুব্রত মুখার্জী যা বলে- 


ছেন তা ঠিক! 
মাম্ঘসভার বৈঠকে মুখ্যমল্মির 


িদ্ধান্তের কথা শনে অনেকেই, 


হতচকিত হয়ে গেলেন। অনেকের 
. মনেই প্রশ্ন দেখা দিল যে, এ কৈ 


মজহমদারের বিরুদ্ধে কোন আঁভ-, 


যোগই কারো নেই, অথচ তাঁকে 
বদল’ করা হচ্ছে কেন? মুখ্যমল্তী 


ফেডারেশনের বিরুদ্ধে কিছুই করতে 
পারেন নি! আই এ ফেডারেশনের 
নেতারা ম.খামন্ঘীর কাছে দাবী 
জানালেন বাদ এ, কে মজুমদারকে 
বদলী করা না হয় তাহলে প্রাত- 
পক্ষের চাপের কাছে তাদের নাত 
স্বাকার করতে হবে। শুধু তাই নয় 


করেন বলে জানা গেছে। 
দূর্পপণের কাছে এর চেয়েও একটি 
বড় আভধোগ করা হয়েছে, বর্তমান 
হেলথ ডিরেক্টর ডাঃ পি কে বস; 
মল্লিকের পিএ  শ্লীসুবোধ রায় 


জানান স্বাস্থ্য দণ্তরের পক্ষে ল্লীমম- সম্পর্কে। অভিযোগে জানা বায়, যে 


দার উপয্ুন্ত নন। সেই জন্যই তাকে 
বদল’ করা হচ্ছে। 

কিল্ছু আসল ঘটনার পরও 
সেটুকু জানা গেছে তাতে দেখা যায় 


শ্রীরায় একজন টাইপি্ট।, কিল্তু 
তানি হেলথ 'ডরেকটরের পি এ 


"হিসাবে কাজ করছেন কোন যুক্তিতে 


(শেখাংশ হত্ঠ পৃহ্ঠায়) 


le 


॥ছর] 


অ্্বলনৈতিক্ লৰ 


যয র্ঘ কদিননের সাংবিধানিক দায় 


২৮০ 
(৩) কে) ও (খে) উপধারা অনুসারে 
অর্থ কমিশনের দুটা প্রধান কতব্য 


- মধ্যে যে সমস্ত. রাজস্ব বল্টিত হওয়া বাধ্য হচ্ছেন।' 
উচিত বা হওয়া প্রয়োজন সেইগুলি স্মীঞ্জেগে মহাজন যেভাবে খাতর্থকর 


রর সপ্াারশ করা। 


, জেনি তাৰকাৰ) 


হচ্ছে (এক) বুবল্দু ও রাদ্যগুলর কিছ; করে কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দিতে 
আর্ক অনটনের 
টিক হারে বন্টন করা উচিত সেই বিষয় সম্পাত্ত গ্রাস করে, অবস্থা 
সম্পর্কে সুপারিশ করা; (দুই) পর্ব  কতকটা সেই রকম হয়ে দাঁড়য়েছে। 
ভারতীয় রাজস্ব থেকে রাজ্য সর- 
কারগদীলকে কোন নীতির আরো পাঁর্ঘকার হবে। 

ভিত্তিতে অন্নদান দেওয়া হবে সেই পশ্চিমবঙ্গে িদন্ৎ সঙ্কটের 
সম্পর্কে সুপারিশ করা; (তন) ফলে কোটী কোটা টাকার উৎপাদন 


- ভারতের রাষ্ট্রপতি আর যেসব ও রষ্্যানী বাণিজ্য নষ্ট হচ্ছে। 
. ব্ষিয় কাঁমশনের বিবেচনার অচ্ত- 


- িজেপাতিপরদন বৃদ্ধির জন্যে এবং 
ভুক্তি করবেন সেই গাল সম্পর্কে শিল্প প্রস্সরের জন্যে বিদ্যুৎ শান্তি 


পণ্ঠম অর্থ কমিশন মাত্র বছর প্রয়োজন'য় সেচ ব্যবস্থার জন্যেও 


তিনেক আশে - তাদের সুপারিশ বিদ্যুতের জরুরী প্রয়োজন রয়েছে 
 জানয়েছিলেন। 


্রীদহাবার ত্যাগ জনসাধারণের গৃহস্থালশর প্রয়ো- 
এ কাঁমশনের সভাপাত ছিলেনা জনেও বদ অর্পরিহার্য। . 

অরতাঁর সধাঁবধান অনুসারে প্রা _' বর্তমানে পাশ্চমবঙ্গো শু 
পাঁচ বছর পর পর অর্থকাঁমশন মাঘ পাশ্চসবলো কেন প্রায় _ সমস্ত 


অপাঁরহার্য উপাদান্‌। কৃষি উন্নয়নের 


্রস্ৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুণ 
ক্ষয়ক্ষাত হলে রাজ্যের সাত 
থেকেই তা পূরণ করতে হয়। বর্ত- 
মানে একটি নিয়ন আছে বে প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের দরুণ ভ্রাপকার্য ও ক্ষাতি- 


্রাীতক বিপর্যয়ের আকস্মিক 


সুপারিশ করতে বলা হয়েছে। 


দপপি ॥ শর্ুবার ১৪ই জুলাই ১৯৭২ 
অর্র্ভান্ডারে জমা দেবার প্রন্তার্বী 


শি 


এব্ুর 'অর্ধকমিশন্রক . রাজ্য- 
গর্ণিলর পরিকল্পনা বাহত প্রকল্প- 
গল ব্যয় নির্বাহের জয্যে রাজ্যা- 
গুলির বর্তমান কেন্দ্রীর খপ পারি- 
শোধের দায় প্রভৃতি নীববেচনা করে 
নতুন ভিভিতে কেন্দ্রীক্স - স্মহাষা 
দানের সংপারশ করতেও বলা 
হয়েছে? তা ছাড়া রাজ্যগদু্সির 
আর্থক প্রয়োজনের পারমাপ নির্ধা- 
রূপের সমর সরকারী কর্ম চারা, শিক্ষক 
পৌরসভা ও পণ্টায়েত কম্চারশদের 
বেতনের দায় প্রভৃতিও হিসাবে 
ধরতে বলা হয়েছে। 

বর্তমান অবস্থায় যহ্ঠ কামিশনে 


রাজ্য, কেন্দ্র ও পারিকষ্পনা কাঁম-. 


শনের আঁভজ্ঞ ব্যান্তদের অন্তভুক্ধি 
করার ফলে এবং তাদের বিবেচনার " 


আশার উদয় হয়েছে বে রাজ্যগ্যীলর 
সঙ্গাত সংগ্রহের সমস্যা খানিকটা 
সিটতে পরে । 


"_ তা আদপে টবে কিনা সেটা. 
একাদশে অক্টোবরের মধ্যে যম্ত অর্থ 


লড়াইয়ের বলি 


নিয়োগ করতে হয়। সনতরাং ষ্ঠ রাজ্যে) বিদ্যুৎ 'সঙ্কট দেখা দিয়েছে। 
অর্থ কাঁমশন আরো বছর খানেক বিদ্যুৎ সরবরাহের বর্তমান ম্তরে 
পরে নিয্বন্ত করা যেত। শিল্প প্রসার করে কর্ম সংস্থানের 
কিন্তু কেল্রীয় সরকার সম্ভবতঃ কথা রলাও ব্যান্তহলন হায় দাঁড়- 
পঞ্চম পণ্ভবার্ধক পরিকল্পনা শুরু যেছে। বিদ্যঘ উৎপাদন ও 


লিদিশ্ট করা হয়েছে। সেঙ্দীল 


(পঞ্চম পৃদ্ঠার পর) . 


তা অনেকের |কাছে এখনও পারচ্কার হবার আগেই কেন্দ্র ও- রাজ্যের সরবরাহ সম্পর্কে যে কোন-সাম- . 
" হয় নি! শ্রীরায়ের বিরদ্ধে বহন -মধ্যে আর্থিক সঙ্গতি বন্টনের নীতি নিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ 


পুলিশ  আভিষোতাও' . নাকি. নির্ধারত' হওয়া প্রয়োজন বলে কিংবা অন্যান্য রাজোর অর্থ নৈতিক 
পানির অ কিয়া কার গলো: মনে করছেন। তাছাড়া কেন্দ্র কাছ প্রসার ঘটানো অসম্ভব। এই বিদ্যুৎ 


, জনের নত ইনি বহুবার নারী+ থেকে রাজ্যগ্লি অতীতে যে ধণ ও জলসেচের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের 


ঘটিত ব্যাপারে জাঁড়ত ছিলেন বলে নিয়েছে সেই ধাপ সংদাসর্ধে পাঁর- হাতে ন্যস্ত। কেন্দ্েও একটী বিদ্যুৎ 
পুলিশের খাতায় আঁভযোগ আছে? শোধ করা সম্পর্কেও জাঁটলতার: ও জলপেচ দপ্তর আছে কারণ সংাব- 
তাছাড়া বাজ দুশীশতমূলক কাজে লষ্ট হয়েছে। ধানে বিদন্যৎ ও' জলসেচ . বিষয়গ্যাল 
জাঁড়ত থাকার অভিযোগে তাকে লা 
বিভব 'সময় বিভিব জায়গায় বদলশ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধী তুস্ত করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয়- 
করা হয়। - মনোভাব মোটেই পোষণ করেন না। ভাবে সরাসার দায়িত্ব রাজ্য দর- 
নাভির বা *দকল্তু পঁ্চিমবেজ্গোর উাঁনশশ্পে বাহা-, কারের। 

শিষ্ট, ম্টোর কিপার, ড্রাইভার, গজ 'ত্তুর-তয়াস্তর সালের বাজেট ভাষণে এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াবার 
ডি এ ষ্টাফ প্রর্ভীত পদে কিছু . রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বলতে বাধ্য হয়ে প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী। কিল্তু 
লোককে চাকর দেবার নাম করে ছেন বে সঙ্গীত বল্টনের বিষয়ে রাজ্যের হাতে বিদ্যুৎ") উৎপাদন 
আরো দনুজন , কর্মী ॥ পদরোপ্যীর তাঁরা কেন্দ্রের বর্তমান। মনোভাবের বুদ্ধির জন্যে যে পাওয়র- ক্টেশন 
দনীণত চালিয়ে বাচ্ছেন বলে আভি- _পরিবতনি আশা করেন। তিনি বলে- ইত্যাদি স্থাপন করা প্রয়োজন তার 
যোগ উঠেছে। এদের দুজন হলেন ছেন বে চতুর্থ পাঁরকষ্পনার পাঁচ. উপযুক্ত আর্থিক সঙ্গ্গাত নেই।, 


_ বথাক্রমেব্রীসুনখল দাশগুপ্ত ইউ.ডি বছরে' কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ, পশ্চিম . কেন্দ্রীয় সরকার কিছু আর্থিক 


এঠাসিদট্যাল্ট ও নিল বস্‌ জেলা বলা, দশো একুশ কোটা টাকার মত . সাহায্য চাইলে বিদ্যুৎ দণ্তর নয- 
স্থানাম্তরণ ইউ ড - গ্যািসট্যান্ট। সাহায্য ধ্বেপ ও অনুদান পালিয়ে) ' চ্তুশের আরো- বেশী আঁধার চেয়ে 
স্বাস্থ্য দপ্তরের . এ'সট্যাজিসমেন্ট পাবে, কিন্তু এই পাঁচ বছরে পশ্চিম বসেন। অপ্প্রাত শ্রীনগরে বিদ্যুৎ ও 
সেকসনে * এ'রা বে ভাবে দুনীশত ফলা রাজ্যকে তিনশো কোটী টাকা জ্ঙ্সেচ দপ্তরের. । সঙ্গীদের সম্মে- 


 জলাঙ্ছেন তাতে অনেকেই স্তম্ভিত কেন কণ পাঁরশোধ করতে হবে। লনেও কেন্দ্র এইরকম: কয়েকটী . 


হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে। অর্থাৎ মূলধন খাতে - প্রাপ্যের চেয়ে প্রল্তাব তুলোছলেন। রাজ্যগ্যালর 
অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে . দেনা বেশশ হরে গেল। - প্রবল বিরোধিতার ফলে তা আপা- 
হেলথ ভিরেকটরের পা এ শ্রীসুবোধ : এটা শুধু বে পশ্চিমবঙ্গের ততঃ' পরিত্যন্ত হয়েছে। . 
রায়ের নিয়োগ টাইপিস্ট ইসাবে, একার ব্যাপার তা নয়। .কয়েকটী , আবার সার্মায়কভাবে অর্থাভাব 
শিন্তু টাইপ করেন কখন? তাঁকে বিশেষ রাজ্য ছাড়া প্রায় ‘সবকটা মেটানোর জন্যে. রাজ্যগ্যল রিজার্ভ 
নাকি কোর্নীদনই টাইপ করতে কেউ রাজ্যেরই অবস্থা সমান। ব্যাঙ্ক থেকে চলতি হিসাবে খণ 
দেখেন নি। 

টরকে বিজি সময়ে বাভিন্ন ফাইল - অসহনীয় আর্ক অনটনে ভুগছে। করতেন, মন্্রাস্কপীতর : অজনহাতে 
কাছে এগিয়ে দেওয়াই, নাক শ্রীরায়ের উন্নয়নমূলক কাজের অর্থ সংগ্রহের কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রাত তা প্রত্যাহার 
একমান্ন কাজ। তাছাড়া সময়ে সময়ে জন্যে তাদের পার্নকজ্পনা কমিশনের করেছেন। ফলে রাজ্যগ্যাল আরো 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল তান সুপারিশের মুখাপেক্ষী হরে থাকতে বেশণ করে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে 
সরিয়ে রাখেন বলেও অভিযোগ হয়। বিশেষ বিশেষ জরুরী প্রক- পড়েছে। সুতরাং অবস্থা এমন 
উঠেছে। রাজ্য কর্মচারী ফেভারেশ-- জেপর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের করুণা হয়ে উঠেছে বে সংবিধানে _ পাওয়া 


ন্রে. শচীন বসন ও পেটা মির ' ছাড়া অন্য উপায় নেই। এই আর্থক ক্আমতাঙনীলও রাজ্য ক্রমশঃ ছেড়ে 
গ্পের সম্গো আবার এদের আঁতাত, অনটনের দরুণ রাজ্য সন্ধার তাদের. দিতে বাধ্য হচ্ছে। 


সবচে বেশী, বার রহ হারে রত সাল 


পি 


ক্য়ক্ষাত রোধ ও ঘ্রাণ কার্ষের উদ্দেশে) কমিশনের স্মপারশ প্রকাশ হলে 
একটা স্থায়ী অর্থভাশ্ডার গঠন ক্ষর-' এবং সেই: স্পুপ্মীরশ কোন্রীয় সরকার 


বার জন্যে কেন্দ্রে ও রাজ্যগ্লির কতটা গ্রহল.করতে রাজ” হবেন তার 


বার্ষিক রাজস্বের একটা অংশ এ 


উপর নির্ভর করছে। 


দেজ মেভিকেলেন শ্রমিক 


 ক্ষমঢারীদের বিরদ্ধে চক্রান্ত 


, 1 (দপশের সংবাদদাতা) 
পাশচমবঙ্জো নতুন মাল্পসভা গাঁঠিত 
হওয়ার. সঙ্গে দল্গো দে মেডিকেল 
এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন ভাঙ্গবার জন্য 
কংগ্রেসীদের সঙ্গো যোগসাজসে 
মালিকপক্ষ চক্রান্ত শুরু কিরে! গত 
সাধারণ নির্বাচনের পর _ অন্যান্য 
কল-কারখানার মত দেজ মেডি- 
কেলেও কংগ্রেসীরা জোর জবরদস্তি 
বিধবার হঠাত 
গঠন করে। . 

তির IEEE ESE 
ওপর অকথ্য অত্যাচার। কারখানার 
গেটের বাইরে অচেনা শতাধিক লোক 
জন সহ জোর করে কংখ্রোসী ইউ- 
নিক্লনের সভ্য সংগ্রহ আঁভবান শর 


সকারা হগ্ধ-প্রকন্ম কর্তৃপক্ষের 
"বিরুদ্ধে অভিযোগ 


: (দশের সংবাদদাতা) - 
পশ্চিমবঙজ্গা সরকারের দন 
প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ জুন মাস থেকে 
টাকা জমা নিয়ে কার্ড 'রানিউ, করার 
নতুন পদ্ধতি চাল, /করেছেন। এর 


হবে। কিন্তু এই পদ্ধতি চাল; করে: 
প্রকল্পের - বাহবিভাগশয 'কসশিদের 
ডি কতক রা নিজে কয় 
হয়েছে। 

. প্রতি 'লকালবেল িপোর 
মাহলা কর্মীরা ক্রেতাদের কাছ থেকে 
বে হাজার হাজার টাকা সংগ্রহ কর- 
ভাজি রসতা ব্যবস্থা ছাড়া 


হয়। কেউ প্রতিবাদ করলেই তাকে. 
মারধোর, এমন ?ক খুন করারও ভয় 
দেখানো হয়। এব্যাপারে মালিক- 
দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোন ফল 
হয়ান্‌। j 

ইতিমধ্যে শ্রসিকদের মধ্যে 
চাপ্ন অসন্তোষ সৃষ্টি হতে থাকে। 
সালকপক্ষ ও কংঙ্লোসীদের জুলুম 
বন্ধ করা এবং দারা দাওয়া আদা- 





ক্লাঁড়তে রাখা এবং পরের দন 
ডিপোতে নিয়ে আসষ্টা কতটা 
বিপজ্জনক যে কোন 'দছ্বেতন নাগ-. 
রিকই সেটা কল্পনা করতে পারেন। 
বিশেষ করে বখন সংবাদপনে প্রায় 


খালি হেলথ [ডিরেক- : _ রাজাগ্যাল দীর্ঘকাল ধরে একটা য়ে দায় মেটাবার বে অধিকার ভোগ ফলে বৃহত্তর কর্ধফাতার. দুগ্ধ প্রতিদিন একটা না একটা ছিনতাই 


বা ডাকাতির খবর থাকে। এক্ষেত্রে 
জনসাধারণের উচিত _ কতৃপক্ষের 
এই শিক্ষান্তের প্রতিবাদ করা। 
কতপক্ষ ‘বিনা কারণে আটশত 
ডিপো কমশরে ছাটাইয়ের সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন। অর্থনৈতিক সমস্যায় 
জর্জীরত দুস্থ ও মধ্যবিত্ত পাঁর-- 
বারের মেয়েদের কোন বিকল্প 
(শেষাংশ লগ্ন পৃষ্ঠায়) "- 


১ 


০ 


রর মা 


শি 


দপ' | শক্ৰার ১৪ই জুলাই ১৯৭২, রী 0 সাত 


_ ভামিলনাড়র ঘটনা ৪ 
বেনধেৰ কী কার 


দেশের পর্মবেক্ষক) 


য় মজীদ কষ উৎপাদন করন। সপো শ্রীকরুণানীধির তুলনা করে থাকলে চন্ককরশ হবে না, এমন কি বজায় থাকবে: এটা হয় না। কেন্দ্র 
এবং মোহন কুমারমঞ্গলম কংগ্রেস  তামিলনাড়নতে পর্বাধ্ণানক তথ্য দকংকর্তব্যাবমূঢ বোধ করাছলেন। প্রশাসনেরণসমস্ত আফসার ও সর- সরকার যে কেন একই সঙ্গো আ্যাল- 
ওয়াং কাটার সভার তামিল- অনুসারে মাধ্যাপছ, বছরে প্রায় সবরক্ষাপরম ও মোহন কুসারমন্পালদ ' কার কর্মসারশীদেরও কংগ্নেসী রাজ- গড় ওংবারাণসী বিশ্বাবদ্যালর “বল- 
নাড়ুর ডি এম কে সরকার যে দমন- বৈশলব্লই িলোওয়াট  বিদনাৎ শ্রীকরুপানধি এবং ভি এমকে দলের নীতি করতে হকে_এই হচ্ছে পশ্চিম- গাল উত্বাপন না করে আগে 





, নাঁতি চালিয়েছে আর বিশদ বর্ণনা য্াঁবহুত হয় পেশ্চিমবূশোর মত বিরুদ্ধে যে নিদারুণ আভসোগ উদ্বা- ধুলোর কংগ্রেস সরকারের নশীতি। আলিগড়, বলটা পাশ করালেন 


দাখিল করেছেন। বলা বাহুল্য দার রাজ্যেও মাথাপিছু বিদ্যুৎ পন করছিলেন তার প্রাতাট পশ্চম- এটা কে দল'র রাজনশীতি বলা ছাড়া পরে -বারাপসণ লাউ বর্ষাকালশ্য 
সারা দেশের 'কংগ্রেসী পাতকাগুলি ব্যবহারের পরিমাণ একশ পাঁচ কিলো. বঙ্গের ক্ষেত্রে আরো গভশর' ভাবে আর কি বলা বাক্স? ' . অধিবেশনে আনবার সিদ্ধান্ত করলেন 
তামিলনাড়ুর তথাকথিত “কৃষক ওয়াট) আর তামিলনাড়ুতে আট প্রযোজ্য। _. . রর যে অপরাধে অর্থাৎ দূলীর তার পেছনে কিছুটা রহস্য আছে। 
আন্দোলনের” দাবীশ্াল খুলে বল- হাজার দশে আটটী গ্রামে এবং ভি এম কে দলের কর্মীরা সক্তাস, দমননপাত এবং দলীয় স্বার্থ প্রধানমল্তণ শ্লীদ্তী ইন্দিরা গাল্ধশ 
ছৈন না। কারণ তাতে কংগ্রেসের তিনশ উনচাল্পশটী শহরে বিদুৎ রাজ্যের সমস্ত নির্বাচনী এলাকায় রক্ষার জন্যে. পুলিশ ও প্রশাসনকে সংসদ প্রতানাধদের কাছে ' একদা 
দুসুখো নতি প্রকাশ হয়ে পড়বে। সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। তামিল- ছাড়িয়ে পড়েছে এবং তারা প্ঢলশের ব্যবহার করার - অজুহাতে. যাঁদ ভ বলেছিলেন যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদারের 
প্রথমতঃ, জানা দরকার যে তামিল- নাড়; সরকারের অপরাধ তারা লহীয়তার় কংগ্রেসদের টথাও এম কে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা -প্রাতক্রিয়ার কথা মনে রেখে পর- 
নাড়র তথাকাঁথিত কৃষকেরা ধারণ, কেন্দ্রীয় উন্নরন পরিষদের ও টিকতে দিচ্ছে লা বলে কংগ্রেস গ্রহণ করার 'সুুপাঁরশ করতে হয় কারকে এগোতে হয়। কথাটা সংখ্যা- 
কৃষক নন। তারা প্রধান্তঃ বড় বড় কেন্দ্রীয় সরকারের জপাঁরিশ অন্দ- অন্দর অভিযোগ করেছেন। পশ্চিম তাহলে পাঁচ্চমবগোর সিদ্ধার্থ পুরু সম্প্রদার অর্থাৎ হিন্দুদের 
খামারের মালিক ও ধনী জোত- সাঁরে কবতের উপর কর ইউনিট বলো কংগ্রেস দল, তার পরিচালিত মান্মসভাকে বরখাস্ত করা কেন্দ্রীয় সাম্প্রদা়িচতাবাদী মনোভাব ও 
দার। এদের খামারে প্রকৃত কৃষ- প্রত এক পরসা বাড়িয়োছলেন। সমাজবিয়োধী পাস্ডাবাহিনশ ঠিক সরকারের সর্বাগ্রে করা-উচিত। ভি তঙ্জানিত প্রাতক্রিয়র প্রসপলোই বলা. 
কেরা “জবর খাটেন। এরা উন্নত এতে নাকি রাজ্যের সাত কোটা টাকা একই ভাবে পাশ্চমবলোর বিরোধী , এম কে দল ও সরকারের চেয়ে হাজার হয়েছে। 

ধরণের যন্ত্রপাতি নিয়ে সার, জল- আয় হত। . দূলগলিকে উচ্ছেদ করার, জন্যে গুণে বেশি অপরাধী পাশ্চমবপোর কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্ব মহলেরও 
সেচ,. উন্নত ধরণের বাজ, বিদ্যং-. ' এই সম্ভাব্য আয়ের অঙ্ক থেকেই পুলিশ ও প্রশাসনকে দলণয় স্বার্থে কংগ্রেস -দল ও মর্ল্দিসভা কোন একাংশে হিন্দ; ধর্মীয় পুনরুজ্জশীবন 


শান্ত ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করে (বোঝা যায় যে তামিলনাড়বৃতে ব্যবহার করছে। কগ্রেসী না হলে অজুহাতে ব্হাল থাকবে, সর্বভার- ও আচার পচ্ধীত জাত্যাভমান 


বিদনাধযবহার _. করা হয় অত্যন্ত এ রাজ্যে চাকর" বাকরণ করা যাবে তাঁয় জনমত , ইন্দিরা ফংগ্লেসদইী গভাঁরভাবে প্রোথিত একথা অস্বী- 
দেষ্জ মেডিকেল উচ; হারে; কিন্তু খব কম সাধারণ -না, কর্মস্থলে. যাওয়া. বাকে না, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তা জানতে কার করার উপায় আছে কি? উত্তর 
(৬ষ্ঠ পঙ্ঠার পর) ' মান্ষই ' বিদ্যৎব্যবহারের স্ুযোঙ্গ বাড়শধরে থাকা চলবে না কোন চাইবে। | প্রদেশের কংগ্রেস ম্ধ্যমম্ত কমলা- 
পরের দিন থেকেই শুরু হয় পাঁন। এই করের বোঝা গরাব-মানন বেকারের কংঘোসশ সপ্রীরশ না ' কথার বলে "আগুন খেলে €শেষাংশ নৰম পান্যাক্স) 
ইউীনক্কনের নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিক যের চেয়েও ধনী কুলাকদের উপর এ, ৃ ঃ 
7 নি লহলত ৰণ সু রর নেওয়া 
তা ক দুই কংগ্লেসই) দল জোতদার জাম দক্ষিণ লীঘ্ন নিত্য হচ্ছে। টাকা না দলে “জানে শেষ” 
নেয়। কারখানার চোটের বাইরে, দারদেরও দল সেই হেতু ধর্নী খামার 52 .2 করে ফেলারও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। 
্ ৩, 
দের ভেতর এবং তার মার শুগ্র চন্দ নত. অঞ্চলে কংগ্রেপী সন্লাস আর অভাঙলর হাত 
সোড়ে মোড়ে বহ সংখ্যক দশস্ম কংগ্রেসের ঘোর | - | | থেকে পাচ্ছেন না। সন্ধে 
বাহরূগত সমাজীবরোধী, শ্রমিক শুধ, তাই নয়, তামিলনাড়ুর + (দলের সংবাদদাতা) হতেই নব কংগ্রেসী' মন্তানের্ মদ 
কর্মচারদের প্রাণের ভয় দেখায় এবং একমাত্র কংগ্রেস দল বাঁহভূর্ত পর- a bs খেয়ে বোমা, পিস্তল নিয়ে রাম্তায় 
চাকরণী রক্ষার্থে গাদা কাগজে ই কার কেন্দ্র কংগ্রেস. সরকারের ' নির্বাচনের আগে থেকে সি পি পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তখন সি ঘরে বেড়ায়। ভরে সন্ধার পর কোন 
করতে বলে। ঢু 7 উঠেছে। উড়িষ্যা এম সহ বামপন্থী দলগনীলর কর্ম: আর পি বাহিনীকে এই ঠ্যাঞ্গাড়ে মানুষই বাড়ীর বাইরে আগার সাহস 
এর আর্তনাদ ফরেন তাদেরও জোর EG SHI ও সম্তাস শুর হয়েছিল নির্বাচনের হযর। এদের একজে প্রো মদং এই অণ্যলের  কারখানা- 
জবরদস্তি করে সই করানো হয়। আই কংহ্বোসের পাদুকা: সিংহাসনে পরে তা আরও ব্যাপক রূপ ব্নাগরে যাচ্ছেন শ্রীলক্ষমীকাল্ত বসু, গ্লিতেও নব কংগ্লোসশরা বামপল্ধী 
অতঃপর শর; হয় শ্রামক কর্ম- বাঁয়ে নামে মাত রাজ্য পরিচালনা নিয়েছে। সমগ্র দাক্ষিল শহরতাির শ্রীপক্কজ ব্যানার”, শ্রীহন্দীজৎ সমর্থক কর্মশিদের উপর অবধ্য 





চারীদের প্রত্যাহার করার করছে। যাদবপুর," টালাগঞ্জ, বেহালা, ' পাশ্চম মজুমদার প্রভৃতি- 'নব কংগ্নেসী ফুব নির্যাতন চালাচ্ছেন। উষা এক নং 
রা " কেল্নঁয় কংগ্রেস . নেতারা তাই পঠটিয়ারী, পূর্ব পটয়ারী প্রভূত নেতারা । নির্বচ্চনের আগে বহ; ও দুই নং কারখানা, চোপরা মোটরস, 
ডি এম কে .সরকারকে উচ্ছেদ করার এলাকায় আজ নব কংগ্রেস আক্রমণ কর্মতক হত্যা ও শ্লেপ্তার-করেও সি পেইল্টপ এাশ্ভ' লোৌঁফারস, ফ্রী 

শ * জন্যে অনেকদিন থেকেই পাঁ়তাড়া ও সন্ত্রাস ব্যাপক থেকে ব্যাপ্পকতর . পি এম কর্মীদের অনোবল-ভাঙ্গতে পিং প্রভূত কারখানার বহ: কর্ম 
ক কর্ষাছলেন। সেই পুযোগ তারা হচ্ছে। ভাঙ্গা বায়ান। তাই জ্বাল নির্বাচন কাজে যোগ দিতে পারছেন, না। এই 
হেষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) দীর্ঘাদন'ধরে তৈরী করে ফাঁদ বেহালা, যাদবপুর, টালীগঞ্জ, তথাকথিত বিপুল সাফল্য লাভের কারাখানগলির ইউনিয়ন অফিসের 


চাকরণর ব্যবস্থা না করে তাঁদের পেতেছেন। ডি এম কে দলের সম- পূর্ব পর্ঘটিরারণ প্রভূত এলাকা দি পর প্টালশ.ও প্রশাসনকে গ্চরো-. আসবাবপত্র মুলাবান কাগজপত্রে 
ছাঁটাই করা কর্তৃপক্ষের হৃদহনতার চারঘত্রের সরকার সেই ফাঁদে প পি এম-এর শন্ত ঘাঁটি হিসাবে পাঁর- পার কাজে লাগানো হর সি পি আলামন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ফরজ 
প্াঁরচায়ক। অথচ এরা কাজ' দিয়েছেন। _ চিত ছিল। - এই এলাকাগলি থেকে এম-এর সংগঠন ও কিমশদের বিলুপ্ত সিং ও পেইল্টদ গ্রান্ড জেকারস 
করেন খর্ব 'সামান্য বেতনে। » “ কেল্মাঁয় অন্য স্ব্রী আরা: সি পি এম হটাবার জন্য নির্বাচনের, করার কাজে। এই সমস্ত এলাকার কারখানার ইউনিয়ন নেত্‌ব্‌ন্দের 

উপরিউক্ত দুইটি সিদ্ধান্তের ক্মণিয়ম ও মোহন কুমারমলালম পুর্ব থেকেই এক পৃর্বিকল্পনা রচনা হাজার হাজার সি পি' এম কর্মী . কাছ থেকে জোরপূর্বক পদত্যাগ পত্র 


বিরদ্ধে প্রাতবাদমূলক আন্দোলন অবিলম্বে তামিলনাড়ুর অবাধ্য স্র- করা হয়। এই কাজের. নেতৃত্বভাব আজ গৃহছাড়া। সি পি এম কর্মী: . আদার. করে নেওরা হয়। এবং 


ভাঙ্গার জন্য কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই কারকে শায়েস্তা- করার জন্যে প্রধান দেওয়া নব কংগ্লোসইী যুব নেতা দের বাড়ী বাড়ী গিয়ে নব কংগ্রেস - কমিদেরকে নব কংহ্রোসশ ইউনিয়ন 
তিনজন নেতম্থানীর  কর্মীকে- মল্মকে অন্দরোধ করেছেন। তারা ভ্রীস্বপন মুখাজশি, রঞ্জিত রায়- - ঠাম্শা়ে বাহনীর লোকেরা মা-বাবা- সদস্যপদ নেওয়ার জন্য বাধ্য করা 
৩১৯/২ ধারা বলে _ ছাটাইয়ের যে আরো এগোতে চান সেটা তাদের চৌধ্রা, প্রণব সমাজপাঁতির উপর দের শাসাচ্ছেন যে তাদের ছেলে এই হয়। 

নোর্টিশ দিয়েছেন! বিভিন্ন সরকার আঁভযোপোর ধরণ থেকেই বোবা ইতিমঞ্চেই স্বপ্ন মুখাজশি পশ্চিম _ এলাকার [কলে বাড়ী শুদ্ধ সবাই- পশ্চিমবঙ্গের ভিশবাজজশী বিশা- 
ও বেসরূকরশী কারখানায় যা ঘটছে বাচ্ছে। বাঁদ ভি এম কে মংখ্যমল্তী ও পর্ব পটটিয়ারার্তে সি পি এম কেই শেষ করে ফেলা হবে। শুধু রদ ম:খ্মন্ত্ী শ্লীসিদ্ধার্ঘশক্ষর রার 
একই পদ্ধতি অর্থাং কর্তৃপক্ষ কমী- শ্রীকরুপানীধ আপোসমুখী হয়ে ঠ্য্গগান্ের ঝাপরে পারদার্শতা তাই নয় তাদের ছেলেদের সঙ্গো,. ঘোষণা ক্ষরেছেন পশ্চিমবঙ্গে ' “আইন 


' দের ওপর গুস্ডা লেলিয়ে দিরে- পড়েন তাই আঁরা প্ররোচনাম্‌লক দেখান। দীকম্তু বিপাস্ত বাঁধে কোন যোপাযোগ রাখাও চলবে দা, ও শৃঙ্খলার” প্রভূত উন্নাতি হয়েছে! 


ছেন। ইতিমধ্যেই কোন কোন জায়গার ভাবে বলেছেন শুধু কৃষক ল্বার্থ টালশীগঞ্জ, যাদবপুর, বেহালা প্রীতি খবর পেলে তারা উপব্যন্ত ব্যবস্থা আমাদের জালা, বে রাজছ্ে 
তারা শারীরিক নির্ধাতন করেছে। নয়, ডি এম কে. দলের হাতে শ্রমিক, অঞ্চল “নিয়ে । কারণ এখানে নেবে বলেও শাঁসরে : বার়। যে হাক্জার হাজ্জার শনরর্পরাধ মানুষ 
এই আন্দোলনকে রাজনোৌতক ছার সকলের স্যার্থই বিপন্ন হয়ে শ্রীখাজপীর ঠ্যাঞ্গারে বাহিনী বিশেষ সমস্ত নিরাঁহ সি পি এম সমর্থক জীবন ও জীবিকার ন্যুনতম 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে কর্তৃপক্ষ পড়েছে। স্মাধা করতে পারাছলেন। দিস পি এই লমস্ত এলাকার ছিলেন তারাও গ্যারপ্ট থেকে বাঁণ্তত সে রাজদ্ে 
তাঁদের অপকর্মকে ধামাচাপা দিতে সবচেয়ে হাস্যোদ্রেক করবে ডি এম কমশীদের ইস্পাতদডঢ় -.প্রীত- এই ঞ্রার্গাড়ে বাহর্নীর হাত থেকে আইন ও শৃঙ্খলা বলে কিছ: আছে 
চেষ্টা করছেন। i, Hl ০০০০০০০০ রোধের সামনে নব কায়েসদের মদত রি না! তাদের কাছ কি? উন্নাতর প্রশ্ন ত আসেই না। 


৪ জাই ॥ 





" শ্রত্থলিষ্ পচে বংগ্রেদের সা 


/ 


নির্বাচনোত্তর কালে পাশ্চিমবঞ্গোর 
নিকযগ্োসী দল তাঁদের রাক্বেধ- 
বজ্র নতুন স্ম্যাটেজি গ্রহণ করেছে 
বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের' 
লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পদ্ধাত তোঁতশ বছ- 
রের পুরোনো । উনিশশ উনচল্লিশ 
নেতৃপ্দ থেকে তাড়াবার মূল উদ্দে- 
শ্যই ছিল দেশে বামপল্শী ধারা 
এবং. সমাজবাদী . সমার্জ- 
বিপ্লবের সকল, প্রচেষ্টাকে অবদমিত 
করা। সে সময় কংস্কোসের নিয়ন্লুক 
যে কায়েম স্বার্থবাহণী গোষ্ঠী -জন্‌- 
প্রন খামপল্থার _ প্রতীক সুভ 
' চল্দকে ছলে বলে কৌশলে জনগণ 
থেকে 'বাচ্ছন্ব করবার মত কদর্য, 
জন্দ্রাহশ পন্ধিতর আশ্রয় নিয়োছিল, 
আজও তারা অন্রূপ লক্ষ্য এবং 
" উদ্দেশ্য নিয়েই সক্রিয়। 'নিপধড়ক 


পা 


শাসনককিত পাঁশ্চঙ্গ্বাংলায় ব্যাস্সুক 
ও এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার, এবং একা- 


মূলক অত্যাচার, চাঁলরে পাঁশ্চম- 


বাংলার 'বপ্লৰ্কাম যুবশম্তিকে . 


নক্টশ্রচ্ট করার ঘৃণ্য আভসম্ধি নিযে 
কেন্দ্র একের পর এক দশ্ডদমনমৃূলক 
ফ্কার্লাকানুন্‌ পাশ করাতে থাকে। 


- ঘরের শত; কারা? 
উাঁনপশো এবান্তর লালের বাঠুপে 
আগস্ট তারিখে কেন্দ্র শ্রমমন্ত্পর 
আহুত  শ্রসম্দেলনে ভদষ্পদান 


bd 


"পড়ে মাঁজমাফিক একনায়কত্বের ও 
ধারে উশক্মান, অন্যদিকে সন্ত্রাস 


বাঁচতে দেওয়া-তো দূর কথা, বাম- 


-রমাপ্রসাদ, নন্মিক 


প্রসঙ্গ তৎকালীন পাশ্চিমূবশা- 'অপরাধ করলে তাদেরকে শেষ করে 
দবভালাীয় মন্ত শ্রীসদ্ধার্থ শঙ্কর দেওয়াই বর্তমান ক্ষমতাধারাঁদের 
রায় জেসপ, ব্রেথওয়েইট এবং সেক্সব মহান নীতি। অবশ্যই পেছনে - 
ফার্মার চকাম্পানীতয় সরকারী হাতে কাজ করছে কেন্দ্রের চিরকেলে উশ- 
নেওয়ার আপান্ত তোলেন; বলেন কান, রয়েছে দস - আর *প বর্ডার 
বে, এগ্দলির দায় নাকি - অত্যধিক ?সকউরিটি ফোর্স মোতায়েন রাখার 
এবং সে কারণে ভাঁবষ্যতে এর দরুণ অচলায়তনশী নিষ্পেষণী - নীতি, 
' আইনগত ফ্যাঁকড়া দেখা দেবে উত্ত আছে দশ্ডদানের বন্দোবস্তে অর্থ- 
দায় থেকে অব্যাহতি পেতে হলে। ব্যয়ের বাহুল্য ৌনশশো সত্তর- 
অথচ, বন্ধ হওয়া শিল্পইউনিটের সনে সি আর প৷ মোতায়েন খাতে 
আর্থিক অবস্থা প্রাতকূল হয় বলেই কেন্দ্রের পশ্চিমবল্লো ব্যয় হয়েছিল 
তো সেগযলির মালিকবৃন্দ উৎপাদন ৩,৭৭,১৪,২৭১ চাকা; ১৯৭১-৭২- 
বন্ধ করে দিয়ে দায়-দারিত থেকে এ হয় €,৬১১৬১,২৪৫ চাকা)। 
ছাড় পেতে চেষ্টা করে থাকে। করিক্তু উপরোস্ত কীরশশ্ুলর জন্য সারা 
আইনজীবীর £ ম্বশাঁকল এই যে, ব্ম্ধের বিভাজন আবহাওয়া সৃষ্টি 
কেন্দ্র এখন পাশ্চমর্বাংলার মধ্য- হবে, এবং.এর দর পুরোপুরি 
বিত্ত শ্রেণী থেকে 'উচ্চকোটি উপ- বর্তাবে নব কংগ্রেদের বর্তমান 
শ্রেণীর তাঁবেদার বে অংশাটকে বেছে ক্ষম্তামত্ত, মতান্ধ ও স্বার্থসন্ধি 
নিয়ে এখানে তাদের ''নির্ভরষেপ্য নেতৃগোষ্ঠশর ওপর। প্রান্তন বন্ধ্যা 
হুকুমবরদার বানাচ্ছেন, তাদের গোম্ঠী 'প্রদেশ্শের এবং বর্তমান মধ্যপ্রদেশের 
মানস একান্তই - মধ্যবিত্তের সুখ, i i EAL ME) 
স্মাবধা, এবং অহংদ্মন্য নেতাগারির 


দুর্বার বাসনায় জবজবে। এদের 

পাণতম্ত সম্পর্ণ একদেশদর্শী, 

দলীয় সবপ্রাসীতা! তাই িন- 

মাসের ওপর রাজত্ব চালাবার পরও 

সশ্ঠয  কর্মানয্যান্ত, মন্দাক্রিদ্ট 

শিল্প “বেকারদের _ স্ব-নষ-স্ত” - মধ্যরানর সেই গরপর্ণ 


ভাঁত্তক পদ্ধতিতে চাল করার পনেরো নিট আলোচনার পর 
প্রচেষ্টা দেখা গেল না। বেকারদের রাত বারোটা চাল্লশ মিনিটে ইন্দিরা' 
আত্মনির্ভরশশল করে নিরাশ কাটিয়ে গাল্ধী ও জেড এ ভুট্টো চক্তপনে 
ওপরে ওঠাতে হলে, িরোধী স্বাক্ষর দিলেন। তেরা জুলাই 


' বামপক্থী দলগ্যীলর প্রতি সহ থেকে কাগজে কাগন্জে চললো নানা 


কতা কেবল নয়, সহযোগিতার সপ্রশংস তীন্ত, সমালোচনা সম্পা- 
মনোভাব থাকা চাই। বলা বাহুল্য, দক'ঁয় মল্তব্য। 
সঙ্গেহবাতিক বিদ্বেষ, “হাত মুচড়ে কলকাতাও পিছিয়ে রইলো না। 
লাশ ফেলে খুন খতম” করার মলো- প্রচারিত হল এক সংবাদ পাঁরক্মা। 
বৃত্ত নিয়ে আর বাই হোক দেশ সূলালত বাক্যাংশের সে কি সমাহার! 
গড়া বায়না, জাতক নী তাও আবার রবাল্্ কবিতার অংশ- 
যায় না। ২ এ, = বিশেষের মোড়কে । যতদুর মনে 

দেখা যাচ্ছে, নব কংগ্রেস, মধ্য- পড়ে, এধরণের 'সব কথা - ছিল ঃ 
যা দৃদ্টি নিয়ে শৈলনগরণী সিমলা শীর্ঘ বৈঠক উপ- 
দররোধশী বামপন্থীদের প্রতি ক্ষম- লক্ষে যেন উৎসবের সাজে সেজেছে, 
জঞ্ধ ক্রোধের জের ললিয়ে যেতে' উৎসবের ঢেউ বক্র মনেপ্রাণে 
চাচ্ছেন। তাঁদের - সরকারের কর্ম- (গুরুত্বপূর্ণ রাজনোতিক '. আলোচনা 
নিয়োগ নীতি, এবং প্রঁশাসানক বৈঠক তাহলে উৎসব 1); ভোজসভা 


- কাঠামো চালানোর (বিশেষতঃ কর্ম থেক একে একে সব অতিথি বিদায় 


চারা সংক্রান্ত নশীত)ট পদ্ধতি নিলেন, তখনও “শেষ নাহ যে শেষ 
স্প্টতঃ দলীয় স্গকীর্পণতা ও পক্ষ-- কথা কে বলবে”; রহস্যময়" রা; 
পাতিত্বের ছাপ বহন করছে এবং কথা হল 'প্রীমতী গান্ধী ও জনাব 
করবে, যতদিন না গশতল্ত মুখোশ ভুট্টো নাটকীয়ভাবে আঁনশ্চরতা 
অবিশ্বাসের অবসান, চান্ত 
ক্ষমতাপ্রিয় নেশা ঘোচে। আপাততঃ স্বাক্ষারত হল; রহস্যঘন অন্ধকার 
তেমান নেশা ভোর লক্ষণ দেখা (িটিয়ে এলো যেন আলোর দীপ- 
বাচ্ছে না। সম্প্রতি চব্বিশ পরগণা, শিখা। এ থেক. সংবাদপ্পারকুমা 
“হুগলী, নদীয়া এবং অন্যত্র, বাম- শেষ হল রবীন্দ্রনাথের উদ্ধাত 
পিশ্থস কআার্র স্থপাবিশেষে বব দিয়ে £ পভেলোছে দুরার এসেছ 
“কংহোদশ -মস্তানদের হাতে নিহত /জ্যোতর্ময়, তোমারি হউক জয় / 
হয়েছেন আত্মসম্প্পণ- করা সন্বেও। তিমির বিদায়, উদার অভ্যুদয়, 
দু দেশের ছেলে- তোমার হউক জয়!” সমলা- 
দের রাঁজরোজশযরের সুযোগ দিয়ে সমঝোতা: থেকে জ্যোতির্ময় সত্তার 
আবির্ভাব! রবীল্দ্রনাথ, ইহাদের 
পল্থা আদর্শে বিশ্বাস রাখার মত ক্ষমা করুন। | 


আফাশবার্ণী . 


দরদ উথলোর, শাসক দলের সাসল্ত 


শ্রেণসুলভ মানস-নৈকটোর দরুণ । 
বামপল্থ*দের 


কল্তু পাঁশ্চমবলো 
প্রীতি, “বাঁচো ও বাঁচতে দাও" নশীত 


' প্রয়োগ করা চলে না। 


ৰায়ন্তশাসনের অবকাশ রইল না. 

এক ছাঁচের সরকার ভারতবর্ষের 
প্রত্যেকটি রাজ্যে চাপানোর যে কেন্দ্রীয় 
‘জেদ গত কয়েকমাস ধরে অত্যুপ্ত হয়ে 
উঠছে, হালে ও'ঁড়য্যায় তার প্রমাণ 
শিলল। দলত্যালাশ হওয়া এবং দল- 
ত্যাগ করানোর মধ্যে যে নীতিহাীন 


সাবিধাবাদ ধনীহত, নব কংগ্রেস ! 


আপাত লাভের উদ্দেশ্যে তাতে 


রুপণতা চাপানোর পরম্পরা একবার 
নজর. হিসেবে চাল হলে তার 


ভীবধ্যৎ-প্রাতক্রিয়্া “কি হতে পারে 


প্রৃতিভূ রূপে স্বদেশী এবং বিদেশী 
ধনতল্তের সহযোশিতার ক্ষমতাধি- 


(দপণের পর্যবেক্ষক) 


আকাশবাণী কলকাতা কাব্য- 
চর্চা করতে “গয়ে যখন এই পর্থায়ে 
পৌঁছেছে, তখন রবীল্দ্রসংগীতের 


আরও কিছু কলি দিয়ে পদ্য সংবাদ 


পরিক্রমা করলেই পারতো । শীর্ষ 
বৈঠক যথন উৎসব তখন “সবারে 
কার আহবান” দিয়ে সঃরু। তারপর 
যখন কি হবে ক হবে সংশয় তখন 
থেকে “পথের শেষ কোথায়, শেষ 
কোথায়, ক্ষ আছে. শেষে ?” “কেন 


রে এই দদয্ারটকু পার হতে. 


সংশয়”, “বিশ্ব যখন নিদ্ভামগন, প্রন 
অন্ধকার? ' “রূপ দাগশরে ডুব 
দিয়েছ, অরূপ: রতন আশা কার, 
“তোমার হাতের রাখাধান বাঁধো 
শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ” 
ইত্যাদি ইত্যাদি । আকাশবাণী কল- 
কাতা রবীল্দ্র রচনাকে যেভাবে যথেচ্ছ 
ব্যবহার করছে, তাতে মনে হয় 
রকান্পনাথ বেচে থাফলে ভারতাঁয় 
বেতার্রকে তাঁর দেওয়া আকাশবাণী 
নাম প্রত্যাহার করে নিতেন। 

এ সংবাদ পরিক্রমা্টতে কয়েকাট 


সাদামাটা তথ্য পারবোশত হয়োছল ' 


প্রথম অসামারিক প্রেসিডেন্ট। গোলাম 


মহম্মদ. তো কোন ছাড়, খোদ কায়েদ 
ঈ-আজম জিনা 'সাহেব্ফও আকাশ- 
বাণ কলকাতা ভুলে গেছে। পাঁর- 
ক্রমায় বলা হল সমলায় অনেক 
রাজনৈতিক বৈঠক হয়ে গেছে। এই 
প্রথম নাকি ₹কান আলোচনার সফল 


হীন করে রেখেছে। 


দপপি ॥ শরক্ুবার ১৪ই জুলাই ১৯৭২ 


চ্ঠিত থাকবে, ততদিন গণতান্তিক 
পন্ধাতিসম্মত নির্বাচন বানচাল করা 
এবং স্বদলীয় স্বার্থে প্রশাসন ব্যব- 
স্থাকে ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু ' 
বর্তমান আক্ত্র্গীতক ' পারীস্থ- 
তিতে, রাজনোৌতক পরিবর্তন 
সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের সঙ্গো বাঁধা। 
তেমান পাঁরবর্তন আসম লো 
ভারতের অধ্দনা ভাগ্যাবধাতাদের 
ক্ষমতা-রাজন্পীতর উৎসও বে ঝাঁধা। 
তখন আজকের এই রাবণ বধকজ্জের 





মিলা বৈঠক £ ম্বাকাধ্বাণীর মাইকে 


পাঁরণতি ঘটলো। তাহলে উনিশশো 
বা থেকে ম্যাকমোহন লাইনের 
সৃষ্টি? সেই বৈঠক অসফল হয়ে- 
ছিল বললে কিল্তু ব্রিটিশ সরকার ও 
চুক্তি বরবাদ হয়ে যায়। [আকাশ- 
বাণশ কলকাতা কি তাহলে প্রকারা- 
ল্তরে ম্যাকমোহন লাইন সম্পর্কে 
চীনের বন্তব্কে স্বীকার করে 
নিল ?] 

আসল কথা, অফ্রোশবাশী এক- 
দিকে ইন্দিরা গান্ধী ও শাসক কংগ্রে- 
সের আঁববেকী প্রচরবল্ত হয়েছে, 
অন্যাদকে ' বশ্যাহশীন আত্মপ্রচার 


হয়া জাডা ও: কাবা দার 
প্রয়োগের প্রবল আদান্ত আকাশবাণী ' 
কলকতার কর্মচারীদের কাঁশ্ডজ্ঞান- 
সেইজন্য, 
রেডিও (কার্টুন, শ্রবপশর মতো অন্য- 
ঘ্ঠান প্রচারিত হয় আর সংবাদ- 
পারকুমা ও সমীক্ষায় মাঝে মাঝে 
বাচন ব্যাপ্মর ঘটে। 
কলকাতার অধিষ্ঠান ইডেন উদ্যান। 
দন্তীয় জ্ঞানবৃক্ষের ফল এর 
অফিসার কর্মচারীদের গলাধঃকরপের 
বাসনা নেই, হয়তো প্রয়োজনও 
নেই৷ 


পা 
Ee 
S 





অকাশ্বাণী 


স্পা 


~~ 


'দপশি ॥ শতবার ১৪ই জুলাই ১৯৭২ +" | " g ॥নয়। 


সিমলা বৈঠক 7 তি ভরত সি পি আই 
উপরোন্ত মন্তব্গ্জি করা ছিল। (দপ্তদ পষ্ঠার পর) - (প্রথম প্‌ষ্ঠার পর) 


জানন্দবাজারের জম] চোখে পপ খন সও আপ পারে লগ দলই জন এক বর দি পি অই 


(দপপের পর্যবেক্ষক) ছেচল্লিশ সালে বোদ্বের উইলিংডন শিয়ে তার মহৎ সাংবাদিকতার ঠাট সন্দেহ থাকে না, এরা কোন ধরণের 


ভারত পাকিস্তান শিখর সম্মে- ক্লাবে তোলা ছাত্র ভুট্রো ও তাঁর বন্ধু Se EEE চাঁজ। কিভাবে আবার সি.পি আই 
লন গত কয়েকদিন খবরের কাগজের বর্তমানে জ্বতল্য পার্টির চেয়ারম্যান, রূজস্থানের ম'দ্ছিক্ভার সাম্প্র- কম্মউনিস্ট হিসেবে নিজেদের লত্তা 
পাতা জদড়ে ছিল। সব. সংবাদ- পলু মোদির একটি ছবি ছাপা 1 _ তিক 'নৰ্বাচনের পর যে আঁভিবেক ফিরে পেতে পারে, সেই নিয়ে দঘ- 
পল্লেই নানা ধরণের ছবি, সম্পা- হয়েছে। সলো পিলু মোদি এবারে 5 টাও 
দকাঁয়, সর্বশেষ নিবন্ধ, দুই পক্ষের তাঁর বহুকালের বন্ধুর সপো পিম- . ৰ J 
মতাদর্শ, 'িমলার  এীতহা্সিক লাল কথাবার্তার পর সাংবাদিক তাকে ষ্ট হেয় করা) টাকারেত উৎসব) তা যেহোন গোঁড়া বলা হয় যে, সোভিয়েত বশ্লেষণকে 
মর্যাদার বিবরণ প্রকাশত। এর - সম্মেলনে ক বলেছেন তার 'সংক্ষপ্ত | 
সম্পো ছিল দুই তরফের নেতৃবৃন্দ ববরণ। ছবির ক্যাপসনে ভুটরো আমাদের রাম্টীপাতি সহ বড় বড় কাজ করে আসছে, এবং এর ফলে 
ইঙ্গিত করার কোনো উদ্দেশ্য নিহত ১ . 

্ নেই। কিচ্ছু আনন্দবাজার উদ্দেশ্য - কিংহোসী মন্ত্রীরা তিরূপন্তি মন্দিরে সি পি আই সংসার প্রতিনিধির 


সংখ্যা কাজব রাজ্যে বেড়েছে। 
নিরে একাজ করেছে এসন আশঙ্কা এ নাকি সন হয় দে পাম সি 


- প্লে বেরোতে আরম্ভ করে, তাহলে? যে সামাজিক শ্রেশব্যবস্থার সৃষ্টি, Bie 85৮ মহলে অনেক 


আজ্জকার কংগ্রেস দল নবরূপে সেই নার রা 


নামশ গণ্যমান্য ব্যান্তীর টজশোর শোষপ্মুল'ক বা্নামলেক সামাজিক স্মাঁকে লোকসভার সদস্য করালেন? ' 
রপিকতা নঙ্পে' আনন্দবাজার তার ছবিটি আনন্দবাজার যেন যাত Ll ্রেপীব্যব্ধারই ধারক এবং বাহক। এটি স্বজন পোষণ! 





= পাকিস্তানী নেতাকে নিয়ে আনন্দ- হলে, তার কিছ্দিন পর বোম্বাৎ মধ্যে কিছূ শিথ্যা কিছ; আতিরজন তাই না। দেবী চাটা ভারতীয় 
বাজার তার এই টাউন বজায় ইয়ের বিখ্যাত সাপ্তাহিক “ইলা-. আছে। সেসব কাহিনণ পারিল্তান কছেদের এই দখা নাতি বারে কমিউনিস্ট পাটির পদত্যাগস কা) 
- রেখেছে। স্টেড উদকলি অব ইন্ডিরা” জনাব কগজে হবলা হতে থাকলে অনমা- বারে লোকের চোখে ধরা পড়েছে। ওঁকে দিয়ে সমা্জতম্ত বেশশী হবে। 
পয়লা জবলাইয়ের আনন্দবাজার ভুট্রো সম্পর্কে পিল মোদির একটি দের দেশের কা ক্ষত পরিসরে এবার একট; বেশী তাড়াতাঁড় ধরা অন্যদিকে ঝান্‌ দুই খেলোয়াড়, 
রর নর পা উদ শন সেই আপ আনলবাদারের মারে হয? পে বহে! হর আম উজ হা 


- জোটবদ্ধ হয়েছেন। দুজনই মান্দবত্ব 
হলহমন্খান্স ম্যাক শযশ্ছ! আগেকার বিছরের লগ্নীব (অধ্তত- - gg, পান নি। তাই হতাশ এম এল - 
| অফিসার এদের নিয়ে ওরাও. এগুচ্ছেন। তবে 
চ্ষল্প্রহ্ন ম্বিষ্পশ্রন্মেন্র সুলে না করলে নতুন করে টাকা ‘রিজার্ভ দুজন f এখনও রাজনৈতিক , চেহারা পর- 
. এ ।  ব্যাক্ক থেকে প্াওয়া যায় না। গত পক্চার সকার হয়ে ওঠোনি। $কল্তু খেলা 
দে্পণের সংবাদস্বাতা) ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঞ্ক অন্যান্য ঢ- তন বছর থেকে এই নিয়মের (দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর) সন হয়েছে 
পাশ্চমবঙ্গো সমবায় ব্যাক্ক- সেম্ট্রাল কো-অপারোটভ ব্যাচ্ষের ফলে কৃষ কাজের জন্য টাকা আর অন্ুসারেই ্ তাদের চ্বাকবাত দেওয়া 
গুলির মারফত টাকা ধার দেওয়ার তরফ থেকে রিজার্ভ ব্যাঞ্কের প্রাপ্য না। িজের লরশীমত ৭ 
০5 হবে৷ কিন্তু তারা ভাল 'িপোর্ট 
যে ব্যবস্থা রয়েছে তা আজ চরম পাওনা দিতে অসমর্থ হর। সাত থেকে জামন্য কৃষি কাজের তখনই পাঠান io 
বিপর্যয়ের মৃখে। রাজ্য সরকারের তহাবল থেকে 'জন্য লগ্ন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। যখন তাদের 
| | টন্টকার সেলোমীর ব্যবস্থা করা হর। 


“আজকে ফসল বাড়ানোর আন্দো- EPA 
করা শিয়োছল। গড়ে শতকরা প্রকারে মুখরক্ষা 55117787525 7257 
”. তারশ টাকার বেশশ দাদনের টাকা কিন্তু এতে নতুন নাজির তৈরা সক ব্যর্থতার পাঁরপত হতে বাধ্য টাকা a | 
আদায় হর 'ন। | হ্‌ল। -. এই আশর্ষকা প্রকাশ করেছেন ষ্টেট না চি 
্ গত বছরে সব চাইতে খারাপ এটা অনেকের জানা নেই যে কো-অপারোটভ ব্যাক্কের কর্মচারী ল্কুলগ্যাল সম্বন্ধে এ ডি পি আই 
অবস্থা গেছে। এই প্রথম রাজ্যের সেম্্রাল কোআপ্জররোটিভ ব্যাক্কঙ্গাল সাঁমিতির একজন প্রবীপ সদস্য। ইম্সপেক্ঠররা প্রাত বারেই খারাপ 

K {রূপোর্ট' প্যঠাচ্ছেন। ধশক্ষাদস্তরের © “আন্তর্জাতিক স্বরণে £ 
f পরিচিতি ও লেনিনের প্রবন্ধ 

এ দ:নাত "সম্বন্ধে নাক রাজ্য € এডগার লো প্রসংগে : 


এখনও পর্যন্ত কোন সনব্যবস্থা গ্রহণ | এখন সঞ্জয় (একাংক নাটক) 


(দশব্যাপী আন্দোলনে নামছেন এরি ৬ 


7... ধশেষ সংবাদদাতা) অন্যান্য ভুষোগ-স্বাষধা সম্পাঁকতি মধ্যে এর রিপোর্ট তৈরী হবে। আরো জানা গেছে যে, প্রাথমিক টি 
কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক কর্ম বহুদিনের দাবী দাওয়ার একটা গত এপ্রিলে কমিশনের ক দ; শিক্ষকদের চাকরী দেওয়ার ব্যাপ্দ- টান 
< চারণ সারা দেশব্যাপী একটি একা- স্মানাঁদষ্টি মীমাংসাঁকে অহেতুক বছরের সীমা পার হয়ে গেছে।  রেও ন্যাক ব্যাপক দলশীত, চলছে। ০ 
বন্ধ আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য বিলম্বিত করার জন্যই যে নতুন . কবে কমিশনের কাজ শেষ হবে যারা নগদ ঢাকা দিচ্ছে. তারাই |. গ্রাহক চাদ: ক রন 
হচ্ছেন। তারই প্রশ্তৃতি চলছে একটি বেতন কমিশন করা হয়েছে তার কোন পাঁরক্কার পাত নেই। চাকরী পাচ্ছে বলে অভিযোগ বাক্গাশিক* টাকা. 
সব্ঘি। কায়প তারা" িজেদের এই আশংকা, তাঁদের কাছে বাস্তবে রাগ পিপলস, বুক এজেন্সী 
- অভিজ্ঞতায় পরিচ্কার বুঝতে পার- প্রমাণিত হতে চলেছে। বগি মা লী ডি নেত জো 
ছেল হৈ: হাড় SURAT বেতন কাঁশন গঠন করার এ বছরের শেষেও রিপোর্ট তৈরী না তারা ইন্টারাভউতে পাশ করে রিল জেলার 
দকান পথ নেই। -  শসদ্ধাল্ত ঘোষপা করার সময় লোক- হবে না৷ অল্তর্বতশকালশন ভাতা বছরের পর বছর প্যানেলের মধ্যে ( রা 
| তাঁদের' বেতন, ভাতা ও চাকুরীর সভায় জানানো হয় বে দু বছরের দেওয়ার কোন প্রস্তাবও নেই। ২ আবঙ্ধ-থেকে বাচ্ছেন। [শ্চিমৰং 


২ 





সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাসিক পক্জিকা 
ভূলাই ’৭২ সংখ্যায় ধাকছে : 

€ শিল্প -সাহিত্যের বিপ্লবী ধাবা! 
ও চীন ' 

€ ভিয়েতনামের কডিপাথরে 
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এম বি শের ্ মি ধায়: 
রাজন্থাম চলে গেলেন 


(দপশের সংবদেশাতা) হিসাবে! সেইখ্বন TET হু 

সম্প্রীতি কলকাতা স্পেশাল ত্রাণ তথ্য তিনি জোগাড় করেছেন, আর 

মুখার্জ" কল! হয়ে চালে গেছেন গত পড়াশ্দনার চেষ্টা করেছেন। 
-স্দূর রাজস্থানের মাউন্ট আবহতে। তারপর উনসত্তর লাল থেকে 
ওখানে পুলিশের ঘ্রোনিং কলেজে 
তিন সহকার অধ্যক্ষ হহি্দবে 
কাজ ফরবেন। ৃ | 
এই বদলশরু পেছনে ইতিহাস. 
আছে। অরুবাব নিজে গিয়ে 
পুলিশ কমিশনারকে বলেন, “আমার 
পক্ষে আর এই কাজে থাকা সম্ভব 
নয় বিশেষ করে এখনকার দরকার" 
ব্যবস্থা আমর অসহনীয় মনে ত 


তদক্তে নামল- জার ও?দকে দেবশ- 
বান্জুর িটেক্টটভ বিভাঙগ। একট, 
বিভার্গাঁয় সংঘর্ষ দেখা দিল। প্দালশ 


0৬1 
নতুন কং্রোপী সরকার শাসন- পের প্রতিষ্ঠানে ঘর গাড়ী টোঁল- 
ভার গ্রহণ করার পর সারা গ্েয়ৈস্দ ফোন ইত্যাদির 'ব্যবস্ধী করে ভেবে- 
বিভাগের কাজ কর্মের ভার য়ে ছিলেন যে. এ'রা তাঁর কাজে-সহায় 
পড়ে একজন ক্ষমতা সম্পর্ধ হবে।, 

ওপর । এতেও অথচ কার্যত দেখা গেল বে, 
অরপবাবুর ক্দতা কমে যার।। এরা লীল বাড়াতে এসেই ঈ৫ক- 
... তার ওপর আবার নয়া কংগ্রেস দিনের মধ্যে ব্যয়ে দিল বে তারা 
সন্তানদের নালীন অজ! "রত কারও উপর প্রত্যাশী নয়ন অর্ক । 
অরুরবাব্দর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব সার দিয়ে কি করে কাজ উদ্ধার 
হয়নি। অন্ততঃ এই ধরণের বন্ধব্য কাঁরয়ে নিযে নিজেদের আপন- 
তান কর্তৃপক্ষ মহলে পেশ করে- জনকে সেবা করতে হয় সে বিদ্যা 
ছেন বলে শোনা গেল। এরা ভাল ভাবেই রপ্ত করে 
এখন শোনা যাচ্ছে পৃলিশের নয়েছেন। 

বিরোধশী তারা পাল্টা জাত মারি কান গ্ছল k যাঁদ ছোট খাট ব্যাপার য়ে 


ভীর তাঁর ওপর এসে পড়ে। সত্তর 
সালে উশ্নুপল্থা চরমমূৃর্তি পারিপ্লহ 
করতে আরম্ভ করেছে। কলকাতা 


পালন করে এসেছেন। নকশাল করল। ANE ব্যাপ্ত থাকত তাহলে হয়ত প্রফর 
“বরোধী . অভিযানের জান এক এই অবস্থায় একাত্তরের নর্বা- বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছেন! বাবু -খুশীই হতেন। কছ্ছ যাদি ' আজকাল তিন উপদেষ্টার 
পাশ্ডা। চন এসে পড়ল! হত্যা "বিরোধী আঁভিষানে না কাঁরয়েই নেবে তবে ঞ বাড়তে কেউই লাল বাড়ীর ছায়া মাড়াচ্ছেন 


নিজেরাই খুন হয়ে, গেলে নানা আপা যাওয়া কেন। 
প্লশে আভ্যন্তরীন গোলমাল. . কিন্তু এখন শোনা বাচ্ছে যে ঘেঁকে খোঁজ খবর রাখছেন যে শতদা ' 
হবেই, একজন উচ্চপদস্থ প্থ্ীশ পৌর কর্মচারীদের আনব ধর্ম 
আফসার বলেন। টা এড়ানোর জন্য প্রার্থীমক 
77. আলাপ আলোচনা যা হয় তাতে 
শিদ্ধার্থপংকর রার আবার থোষণ৷ তাঁরা কর্মচারীদের দীবশর ন্য্স- 
সি - সঙ্গাতা সম্পরকে এমন ওকালাত 
চলচ্চিত্ উন্নয়ন পর্যদ ষ্দ্ব শীঘ্ুই করেছেন যা প্রফক্লাবাবুর পক্ষে মেনে 
হয়তো এই. মাসেই গঠিত হবে। নেওয়া সম্ভব নয়। 

| আরও 'স্থর হয়েছে যে, সরকার  -কর্মচারদের সব দাবী মেনে 
ম্ারোর কারণেই। সরকার যখনই প্রতি বছর এই শিল্পের মঙ্গলের (নলে এই: মূহুর্তে অন্ততপক্ষে 
ট্যাক্স বসান, তখনই একটা কথা জন্য পর্ণচশ লক্ষ টাকা খরচ করবে। বরানব্নুই লক্ষ টাকা প্রয়োজন। 
শোনা যায়, এই বাবদ যে টাকা গৃহীত টাকার এই অক্কটা শুনে সত্যই পরে আরও লাগবে। তাছাড়া ক | 
হবে তার একটা মোটা অংশই ব্যক্ষিত চমকে যেতে হয়। বে শিল্প থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের থেকে প্রায় ষাট. রয়ে [লণন| 
হবে এই শিল্পের উন্নয়নে।, কিন্তু সরকার আর করছেন কেটি কোটি লক্ষ টাকা বা খরচ হরে গেছে তা 


থেকেই তান এই বিদ্রোহের মোকা- 
লা করেছেন, সাতযাঁটু সালে শ্রদ্ধের হেমন্ত বসু নিহত হলেন। 
দাৰ্জিলিং জেলার পলিশ দ্‌ংপার .. অর্ম্পবাবর স্পেশাল ব্রণ 


₹ চলচ্চিত্ৰ উন্নয়নের নামে 
"শুধুই ট্যাক্স বাড়ানো 


বাংলা পিনেমার উন্নয়নের নাম 
করে শুধুই ট্যাক্সের বোকা চাপিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। গত বিশ বছরে 
ওপর প্রমোদ কর ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে 





পি 


এমন. অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে বে, এই 
শিল্পে টিকিট. বিক্ৰী যত হয়, তার 
প্রায় অর্ধেক টাকাই “চললে যায় সর- 
দের সাশুল গ্ণনতে। আবার নতুন 
বসছে। এটাও নাকি সিনেমা শিল্পের 


ইতিপূর্বের আঁভক্রতার দেখা গেছে 
ট্যাক্স আদার ঠিকই হয়েছে কিল্তু 
প্রীতশ্রুত উন্নয়ন প্রসংগ্দট অজ্ঞার্ত- 
কারণে শিকেয় তোলা থেকেছে! 


টাকা, সেই মুদূর্য; শিল্পের দরদে 
এতখাঁন তাঁরা কাতর বে," অনেক 
ভেবে চিল্তে এতকাল পর ঠিক কর- 





বিচিত্র দেশের বিদিশ্র টন ট্াইভার 


€ঙর্পশের লংবাদদাতা)- 
সত্য সেল-কাস_ক বিচিত্র এই 


দেশ। বিচিত্র দেশের “বিচিত্র আভিজ্ঞ- ' 








হয়। দপপের সংবাদদাতাকেও শুধ দুর্ঘটনাও দেখেছেন। দুকল্তু এবার প্রস্তাব পাশ হয়েছে করপোরেশনের 


বিচিত্র নর, একট মর্মান্তিক আঁভ- 
জ্ঞতার মধ্যে পড়তে হর্সোছল। 


ঘর্টনাটি ঘটে গত আঠাশে জুন 7: 


খা তল জলের ভাতার মদ 
খায়! 


পূরণ করতে না পারলে আইনত 
এখনই. পৌরপ্রধানকে পর্মদা” আইনে 
আটক করতে পারেন। 


5 কারণ ওর 
মতে ধে পঞ্চাততে এ চান্ত সম্পর্কে 


সভায় সেটা রতি বাহভূতি। 
টু সব প্রশ্ন ' তোলার 





তাহলেও একটি কোঁপানের জন্য 





স্টলে খোঁজ করুন দশয়ালদহ নর্থ শ্টেশনে। সেখানে দাবশ মেটাতে পারছেন না থেকেই 'চাঁন। অবসরের ফাঁকে বল- 
নি একটি রাতের টনের ভাইভারদের শেষ করে কতক্ণে, বাড়ীতে গে এদিকে কলকাতার বাইরে অনান্য . ছিলেন একাঁদন £ সরকারী কাজ 
শান দেখা গে সদে আকম্ঠ নিমজ্জিত. মা-বাবা, ল্ঘী-পনুঘ কন্যাদের সঙ্গে জেলার দানাদপালাটির কমী-- অভয়বাব:র প্রালরক্ষা। 'নজের জান 
ৃ | হয়ে রয়েছে। | মিলিত হবেন তাতে উৎকণ্ঠা বোধ রাও অনেক দিনের প্নরানো দাবী দিয়েও তা করে যাবে। কস্তু, দাদা +" 
রাজ্রনীতি-অর্থনীতি-সামাজিক . এতকাল শোনা বেত বাস -প্রাই- করে থাকেন। সেই অবস্থার ্েনের দাওয়া নিয়ে ' এ্সেছে। ধর্মঘট বাড়ীর কাজের ফরমাইসের জ্বালায় 
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সমতার মোকাবিলায় ক ধা 
রায়ের মেজাজ ভিরিক্ি হয়ে উঠেছে 


(র্শের সংবাদদাতা) 

আুখামন্মা লিদ্ধার্থ রায়ের দশ 
হাজার গ্রাম বৈদ্যতিফরণের . ভাতা 
ফাঁস হয়ে বাচ্ছে। সম্প্রাত ধানবাদের 
এফ সরকার! সভার বলা হয়েছে যে, 
$দেযতের আনবে পশ্চিমবলোর ও 
‘হারের প্রায় চারশ কয়লা খাঁন বদ্ধ 
হতে চলেছে। 

যে পরিমাণ ববিদন্ৎ প্রয়োজন 
তা উৎপন্ন হচ্ছে না, ফলে শুধু 
করলা খাঁন নর, প্রায় সমস্ত শিক্পই 


সঙ্কটের মুখে। 


এই অবস্থায় দু বছরে দশ 
হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ হাজির করার 
ফে পাঁরকল্পনা মুখ্যসশ্মা রেখেছেন 
তা দিম্পূর্ণ অলীক বলে বর্ণনা 
করেছেন রাজ্য বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ । 


এদিকে Hi এই পারবনা 


বনায় বাজ কল্টন্উরদের কাজ 
ইতিমধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। 
শোনা যাচ্ছে প্রার 'তিশ লক্ষ টাকার 


(শেহাংশ ছিতীয় পৃঞ্ঠার) 








॥ ভুলাই ঘামে মানছে ৬০ জন 
লোকের ছনাহাৰে মৃত 


মিনার রায়ের গৌরবরবি কি গ্তাচলাগানী ? 


(পাশের লংবাদদাতা) 


প্রান্তন বাংলা কংঘ্রোসী এবং 
ব্তমদনে নব কংগ্রোসী রাজ্যসদ্জা 


সদস্য শ্রীপ্রপক মুখোপাধ্যায়ের 
কেন্দ্রীয় মজ্ঘিসভায় স্থান হবে বলে 


"+ কে খবর যোররোছিল দেখা গেল তা 


ঠিক নয়। প্রপববাবু সন্ত হলেন না। 


শহল। না হওয়াটাই কলকাতার রাজ- 
নৌতিক মহলে বিস্ময়ের সন্টার 
করেছে! 


প্রপকবাঝুর নাম প্রস্তাব করে- 
ছিলেন স্বরং মুখ্যমন্ত্রী জ্রীসন্ধার্থ 
শঙ্কর রায় । কংগ্রেসী সুত্রে প্রাপ্ত 
খবরেই প্রুদশ যে মৃখ্যমল্লী অজর- 
ঝবুর সঙো পরামর্শ করে জীমতী 
গাল্ধীকে অনুরোধ করোছলেন যে 
প্রণববাবুকে যেন ইস্পাত মল্মকে 
রাম্ট্মঙ্্ী- হিসাবে নেওয়া হর। মনে 
করা হয়োছল যে পিম্ধার্থবাবুর 
অনুরোধ প্রথানমন্ত Halse 
বেন না। 

HEE SERIO 


নাতে অনেকে সন্দেহ করছেন যে 
প্রধানমল্মী বোধহয় সিদ্ধার্থ বাবাকে 

আর বেশী পাত্তা দিতে রাজী নন। 
ii AS Bod সিদ্ধাৰ্থ - 
বাবুর কোন বিশেষ স্থান নেই এটাই 
ঝ্রেধহয় ‘তান প্রপকাবুকে মালা 
সভায় না নেওয়ার মাধ্যমে বুবিয়ে 


 দিলেন। 


এছাড়া অন্য একটা কারপও 
আছে বলে প্রান্তন বাংলা কংগ্রেসীরা 
মনে করছেন। তাঁদের ধারপা যে 
আঁরা আবার কংগ্রেসে ফিরে এলেও 
এখন পুরনো কংগ্রেসীরা তাঁদের 
সন্দেহের চোখে দেখেন। 
পশ্চিমবাংলার কংশ্োসাদের মধ্যেও 
নাকি এই সন্দেহের মনোভাব যথেম্ট 
রয়েছে । যেমন বিধানসভায় বে নর 
জন পুরানো বাংলা কংগ্লেসী রয়ে 


ছেন তাঁরা তেন বলার স্ববোগ - 


পান না অনেক ধরাকরার পরে 


শেষাংশ মহ প্চ্টালা) 


[িয়-যবতর কৌদল ঘাত 
কংগ্ৰেসী টেভ ইউনিয়নকে 
ছউজনেরহ কাজে ল্রাগাবার চেষ্ট 


দেপশের লংবাদদাতা) 


প্রিয় দাসমুজ্পী আর সুত্রত. 


মুখাজনর কোঁদল  পাঁশ্চমবঞ্দা 
কংহ্রোসে দমে উঠেছে। আর দুই 
দেতাই এখন জ্বপক্ষ জোরদার করার 
জন্য কংশ্রোসী আ্রেডে ইউনিয়নদের 
মধ্যে বিরৌধকে ফাদে লাঙাবার 
চেষ্টা (করছেন। 

শরির দাসমুল্দী সম্প্রতি দুর্গা- 
পুরের ষ্টীল শ্রাীমক নেতা আনগ্দ 
মুখার্জীর সঙ্গে জোট বেধে এ 
অশ্চলে নিজের ঘাঁটি তৈরীর কাজে 
নেমেছেন, যাতে প্রদীপ ভট্রাচার্যকে 
কোণঠাসা করা ফায়। 


আনন্দবাবু কংগ্রোসী লেবার 
সেলের নির্দেশ উপেক্ষা করে ওখানে 
প্রতিন্বদ্বা ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব 


গড়ে তোলার জন্য আই এন টি ইউ 
সি কো-আর্ডনেশন কামটির নাঁমে 
এঁকাট সম্মেলন আহম্বন করেন । আর 
সেই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 
প্রিয় মুল্দী অর্থাৎ আনল্দবাব্যর 
লংগঠন বিরোধী কাজের সহায়তা 
করতে এশািয়ে এসেছেন দলের 
সাধারণ সম্পাদক। | 
শেভার হি হার 
প্রতিষ্ঠিত নেতারা বলেছেন বে, 
আনন্দধাব্ যে সম্মেলন অন্দাম্ঠত 
করেছেন তা নিয়ম বাহভূর্তি এবং 
সংগঠন-বিরোধী। এই সম্মেলনে 
যোগ 'দয়ে এবং তাতে নেতৃত্ব দিয়ে 
প্রিয় মুজ্দী পার্টি কিরোধশ কাজে 


লিপ্ত হয়েছেন। 


এই সম্মেলন আই এন টি ইউ 
দির নামে ডাকার অধিকার আনন্দ- 
বাকুর নেই এবং সম্মেলনে অংশ 


সমালোচকদের বিরুদ্ধে 
স্বব্রতর অভিযান: 


(দপপের লংবাদদাতা) 
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ক্ষমতার মদমত্ত সুত্রত মুখাজশী 
এখন নিজের দল'’র য্যন্ধেদেরও 


শারেস্তা করার অভিযানে নেমেছেন। 


তিনি আমলাতম্মের িরনিদ্ধে ওক 
বিবৃত দিয়োছলেন। সঙ্গ সঙ্গে 


সুরত এখন বে সে ব্যস্ত নন। পশ্চিম সাত আঁকে ডেকে পাঠিয়ে 


যশোর স্বরাষ্ট্র দণ্তরের- রাম্ট্রমল্তী। 
রাজ্যের পুলিশ বাহিনী তার 'পদ- 
তলে। আর সেই সুযোগে নব কংগ্লে- 
সের মধ্যে তার সমালোচুকদেরও 
তিনি শ্লোপ্তার কিংবা হেনস্থা করে 


ওরার্নিং দেন, বলেন: এই ধরণের 
দবকৃতি দেওয়া চলবেনা। কষা 
কার্টাকটির' পারর্ণাততে সুদীপকে 


ঘর থেকে বোরয়ে ষেতে হুকুম দেন। 


সুদীপ এখন চাট, পড়ে অস্বীকার 


চলেছেন। পশ্চিসবলার ফুব কং্রেসের করতেও পারেন। টিকল্তু দর্পণ দঢ় 


(নয কংহ্রোসী) সভাপতি সুদীপ 
ব্যানাজ্জীকে সেদিন সুভ্রত আঁর ঘর 
থেকে ওয়ার্নিং দরে বের করে 
দিয়েছেন। 


ভাবে বলছে ঘটনাটি সাত্য। 
তারপর আসুন উত্তর 'কলকাচ্তাল 

দরপশের পাঠকের জানা আছে, উষ্যর 
(শেষাংশ মহ পৃহ্ঠালা) 


t 


|| 


‘গয় দশুত্বার 


দর্পণ সাপ্তাহিক পত্রের এই 
সংখ্যাই ক শেষ সংখ্যা? প্রিয় দাস- 
মুস্সী হুমকী দিয়েছেন দর্পণ তার 
সম্পাদকীয় নীতি পারবর্তন না 
করলে তিনি তাঁর ক্ষমতা 
বলে: এই সাপ্তাহাক' প্রকাশ পয়লা 
আঁম্টের পর বদ্ধ করে দেবেন। 


এই হুমকী অপর একটি বাংলা 


সাার্মিক “বাঙলা দেশের” বিরুদ্ধেও 


দেওয়া হয়েছে। 


আমলা এই ধরণের হুমকির 
এবং যে ঝোঁক থেকে এই ওদ্ত্য 
প্রক্শ পায় তার বিরোধিতা কার। 
এই-ই আমাদের বরাবরের সম্পাদকীয় 
নীতি এবং এই নীতির কোন পরি- 


এক সভায় ছাত নেতা সমত মুখাজপ 
দৃ্পপের বিরুদ্ধে বিষোষ্গার করেন। 





ইমকাৰ জবাবে 


তারপর আরও 
ভি নি 
নান্ট সমালোচন্য কারেছেন। 
এমনকি স্বয়ং মুখ্যমল্মী সিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রায় কলকাতা প্রেস ক্লাবের 
এক সম্ব্দ্ধনা সভায় দর্পণ সম্পর্কে 
নামোল্লেখ না করে নানা বিরূপ 
সমালোচনা 'করেছেন। এই সমস্ত 
সঞ্লেচনার জবাব আমরা দর্পশণের 
স্তম্ভে সাবস্তারে দিয়েছি। জবাবের 
সঁগো সং্গে কিছুদিন সমালোচকরা 
নিশ্চুপ থেকেছেন। আবার পরে 
সমালোচনা সুরু হয়েছে আরও তার 
ভাষার়। শেষে আর সমালোচনা 
নয়, একেবারে প্রকাশ বন্ধ করে 
দেওয়ার হহমকী। 
শুধু সমালোচনা 
থেমে যায় নি! সারা রাজ্যে কংগ্রে- 
সের বিভিন্ন শাখার তরুণ সদস্যেরা 
সমাজ বিরোধীদের সহায়তার দর্প- 


- পের স্বাভাবিক বিক্লী বন্দ করার. 


চেষ্টা করেছে। এবং সে চেষ্টা আজও 
অক্যাহত। 'বাঁজ্ব জেলা থেকে 
এবং কলকাতা হাওড়ার নানা অচল 
থোক দর্পণ বিক্রেতারা চিঠি মারফৎ 
জানিয়েছে যে, স্থানীর কংগ্রেস সম- 
কেরা তাদের হত্যা ফরার অথবা 


করেই ওরা. 


'হাত পা কেটে নেওয়ার হুসকী 


দিচ্ছে। এর ফলে দর্পণ অনেকা- 
গলে ঢুকতে পারছে না। এতে কিন্তু 
দর্পণের পা্জক- সংখ্যা কমে 'ন। 


সিদ্ধার্থ রায় 


(প্রথম পত্ঠার পর) 


এই থেকে প্রমাণ হয় যে পাঠকেরা মত অর্ভার দেওয়া হয়েছে ফংক্লীটের 


কোনও ক্রমে তাদের প্রিয় সাপ্তাহিক 
জোশাড় রে নিচ্ছেন। 

দর্শলের তরফ থেকে এই হত্যা 
অথবা ক্ষতি সাধনের হুমকীর কথা 
বারে বারে এই সাপ্তাহকের স্তম্ভে 
প্রাচাশ করোছি এই উদ্দেশ্যে যে, 
আইন শৃঙ্খলা বঙ্গায় রাখা যাদের 
দাঁয়ত্ব তারা এই সমস্ত ঘটনার 
সম্পর্কে তদন্ত করবেন আরু এই 
হুমকণী বন্ধ কবার জন্য প্রচয়নাজন”ীর 
ব্যবস্থা নেবেন। এই ব্যবস্থা অত্যল্ত 
জরুরশ এই কারণে যে এই হুমকী 
সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে নার্টি। গাল- 


ফাবে। 
পরার ররর 
মৃষ্সী দপপিকে হুমকী দিচ্ছেন, 


বিদ্যুৎ স্তম্ভ করার জন্য। 
বিধান সভায় কংগ্রেসী যুব 
সদল্যেরা কেউ তেউ এই নিয়ে কথা 
বলা সুরু করেছেন। 
সদস্য পক ব্যানার্জী তার বিধান 
সভা বন্তৃতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের 
বর্তমান ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা 
দিতে শিয়ে বলেছেন যে, ধাত কয়েক- 
দিনে কেবলমাত্র দক্ষিণ কলকাতাতেই 
একশ আটাশ ঘল্টা বিদ্যৎ সরবরাহ 
বন্ধ রাখা হয়। 

তান প্রায় প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতে 
বোঝাতে চেয়েছেন যে, মহখ্যমন্ী 
তাঁর ভাঁওতাবাদ্ৰী বন্ধ রেখে এখন 
যাতে বর্তসান সরবরাহ ব্যবস্থা চালু 
রাখা যায় তার চেষ্টা করুন৷ 
কয়লা খান এল্চষ্যর অলক 


দের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, 
পশ্চিমবলশোর প্রায় দশ করলা খনির 
উৎপাদন এ বছর শতকরা কুঁড়ভাগ 
কমে যাবে, কেবলমাত্র বিদ্যুৎ সর- 
বরাছে ঘাটতির জন্য। অর্থাৎ প্রায় 
বিশ লক্ষ টন কম কয়লা উৎপাদন 


অর্থাৎ দর্পণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ- 


ভারত এবং সোভিয়েত-ভারত 
মৈত্রীতে' ফাটল ধরাবার প্রয়াসের 
অভিযোগ ডাহা মিথ্যা। পাঁরচ্কার 
কথা, প্রিয় মুল্সী দপপের বিরুদ্ধে 
অপপ্রচার করছেন। 





মাঘ্ৰাই কংধেগ ৪ দি lL এমের নুন উদ 


মাদুরাই কংগ্রেসের পরু সি 
পি এম রাজ্য কামর দুদিন ব্যাপশ 
সঙ্গ কলকাতার গত সপ্তাহে অন্চু- 
শিতি হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত £ 
(এক) এক্লাবন্ধা যামপল্থী আন্দোলন 
পড়ে তুলতে হবে, (দই) সি পি 


- এম নিজের গপভভিৎ আঁবলম্বে আরও 


ধ্যাপক ও মর্জবুত করার জন্য 
জন্য সমস্ত প্রস্তুতি চালাবে। 

এই দুই কতব্য সম্পাদনে পার্ট 
দু মাসের একটি প্রস্তুতি পর্বের 
কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কর্মসূচীর 
প্রধান বিষয় হল পার্টর সমস্ত 


সদস্য ও দরদীদের আবার জড়ো 


কর, তাদের বিভিন্ন বৈষ্ক মারফং 
পার্টি নতুন কর্মনীীতি বোঝান 
এবং বর্তমান পাঁরপ্রোক্ষতে কি 
কৌশলে আবার গণ আন্দোলন গড়ে 
তোলন যায় সেই সম্পর্কে সাঁবশেষ 
আলোচনা করা। 

মদুরাই কংহ্বোসেই ঠক হয়ে 
ছিল যে পাঁটিতে দুর্বল মার্কস- 
বাদ-লোনিনবাদের বানয়াদ শল্ত করার 
জন্য এই, বিষয়ে ব্যাপক শিক্ষা 
ব্যবস্থার প্রয়োজন। শিক্ষা প্রসা- 


,র্রের বধ থাকলেও প্ঘটিতে এখ- 


নও..পক্ধতির ব্যাপারে ধারণা পারি- 
ধকার আছে কলে সনে হয় না। এই 
রি মাটির পক্ষ থেক প্রকাশিত 
পহুষ্তবীব্লী যথেষ্ট নয়। পার 


মি সাস্তাহিক 


অথবা অন্যান্য 
সংবাদপত্র সমূহ দুর্বল এবং, সফ্পা- 
দনায় অযোগ্য। পার্টিকে শল্তিশালশ 
করার অন্য প্রার্থীমক প্রয়োজন হল 


দার প্রচার সংগঠনের । 

মাদনরাই করগ্লেসের রাজনৈতিক 
প্রস্তাব ও রিপোর্টে স্বীকার করা 
হয়েছে যে, পীর্টতে মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদের শিক্ষণ অত্যন্ত দুবলি। 





দিয়ে মানুষকে আল্দোলন থেকে 
দূরে সারয়ে রাখতে সমর্থ হবে। 
মাদুরাই কংশ্রেসে এই ব্যাপারে 
অনেক আলোচনা হয়েছে। সেখানে 
বলা হয়েছে বে, আদ হাল্দরা 
গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সারা দেশে 
এেকচ্ছরে আধিপত্য পলপ্রীতত্ঠা 


po 


করেছে। তারা দেখেছে যে, ক্ষমতার 
সংগ্রামে বিরোধী শান্তর সমন্বর 
কংগ্থোসের পক্ষে (বপক্জ্জনক। তাই 
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই সমন্বয়ের 
বিরদ্ধে নানা কোশল করা হচ্ছে। 
সি পি এম পাশ্চসবপোর পারি 


-প্রোক্ষতে তাই জোরের সঞ্গো এঁক্য- 


বন্ধ বামপল্থী আন্দোলনের কথা 
বলছে। কামপল্ধী একো কল্তু 
নতুন করে নানা চ্িধা দেখা দিতে 
সুরু করেছে এবং সন্দেহ করার 
কারপ আছে যে এই দ্বিধা সৃষ্টি 
করার ব্যাপারে স্বরং  প্রধানমল্তী 
নানা চেষ্টায় ব্যাপৃত। 


হঠাৎ আর এস পি নেত্ত্ব 
বিধানসভায় যোগদানের ব্যাপারে 
সংয্ন্ত বামপল্থী ফ্রুল্টের অন্যান্য 
দলের সলো পৃথক মতামত প্রকাশ 
করতে আরম্ভ করেছে । শোনা যায় 
এই পার্থক্য সৃষ্টির ব্যাপারে আর 
এস পর সর্বভারতীয় নেতা শ্রদিব 
চোধ্রশর হাত আছে। এই দলের 
পশ্চমবঙ্গা রাজ্য কামটীর সম্পাদক 
মাখন পাল মহাশয় এই বিষয়ে 
িদিববাবূর সঞ্গো একমত নন। 
“ব্যাপক কারচাপির* মাধ্যমে নির্বাচিত 
বিধান সভা গ্রাহ্য নয়, আর সেই 
সভা বয়কট করা গপতাম্মিক আল্দো- 
লনের প্রার্থামক কর্মসূচী। এই 
এই বয়কটে শাসকশ্রেপশ যে অস্বস্তি 
বোধ করছে -তা তাদের প্রার্তানধি- 
দের বাজি বক্তব্যে পারর্থকার। আর 


এই অদ্বাচ্ত প্রকাশিত হচ্ছে বললেই 


এ কথা ধরে নেওয়া বায় যে, বয়কট 
সার্থক। বর্তমান পাঁশ্চদবঙ্া বিধান 


টালিগঞ্জের - 


দপণ ] শুক্রবার ২৮শে জুলাই ১৯৭২ 


হবে। প্রায় এগার (কোটি টাকার 
মত ক্ষাত হবে। 

পাট শিল্পের এ একই অবস্থা 
অন্যান্য শিল্পে শ্রমিক লে অফ 
(করুতে হচ্ছে এই একই কারপে। 
নতুন চাকরী হওয়া ত দুরের 
কথা, বর্তমানে বারা চকরীতে আছে 
তাদের বহাল রাখাই শন্ত। 
দিন্ধার্থবাবু হালে পানি না 
পেয়ে ক্রমশঃ খিটখিটে হয়ে উঠছেন, 
বর বাজ সমর মেজাজ দেখ্য- 
চ্ছেন নিজের সহ্কমশীদের ওপর 
কর্মচারীদের ওপর, এবং এমন ক 
সাংবাদিকদের ওপরেও । 

সম্প্রীতি রাইটার্স বিজ্ডিংঞ এক 
ঘর্টনায় সিদ্ধার্থবাব্দ একদল রিপো- 
টশরের সামনে একজন প্রবীণ সাংবা- 
'দিককে ব্যাক্তিগত আক্রমণ করেন। 
পরে এই নিয়ে তাঁর মল্মিসভার 
করেবন সহকর্মীর উপদেশে [তান 
ক্ষমা প্রার্থনা করে একটি চিঠি 
দেই সাংবাদিকের কাছে পাঠিয়ে 
দেন। 

পিন OEE EPO 
দলাদলির কথা শোনা বাচ্ছে। 
'সিদ্ধার্থবাব্র ক্যাধনেটে ব্যারিজ্টার 


গোষ্ঠির প্রাতপাত্ত অনেকেই পছন্দ. 


করেন না। এই নিয়ে সংকট দানা 
বাঁধছে। 
সবই সিদ্ধার্থ বাবু জানেন কিন্তু 


এই সব সামলানোর ক্ষমতা তাঁর 
নেই। তাই আজ তাঁর অসহায় 
অবস্থা । 


সজকে সাধারণ মান্য গদরুত্বের 
সঙ্গে গ্রহণ করে না। এমন ক 
কংগ্রেস সি পি আইয়ের নির্বাচিত 
সদস্যরাও অধিবেশনে সময় মৃত যায় 
না। ওদের দুশো ষোল জন 
সদস্যের মধ্যে জনা চাঁ্াশেক সভায় 
হাঁজর- থাকে। 





মি 


দপপি ॥ শবার ২৮শে জুলাই ১১৭২ 


হাওড়ার পৌর অঞ্চলে 


জল সৰবৰাহ ব্যবস্থা বিয়ের মুধে 


অল্চ্র আরু পাঁরুকজ্পনা অন্ু- 
বায়" কাজ না করার জন্য হাওড়ার 
পোর অণ্ঠলে জল সরবরাহ ব্যবস্থা 
চরম বিপরয়ের মুখে। সাত লক্ষ 
অধিবাসী অধ্যাফত এই শোঁর 
এলাকায় মাথা পিছু প্রতিদিন চল্লিশ 
গ্যালন জলের পরিবর্তে বারো 
গ্যালন করে জল পাওয়া যায়। অথচ 
শহরের জল সরববাহ ঠিক রাখার 


- জন্য সরকার অর্থের ব্যয় নিতান্ত 


সক্লুম।হয়ানি। 


NPE 
৯৭ 


হাওড়া শহরে আঁতারন্ত জল 
সরবরাহের জন্য উীনশশো বাষাঁট 
সালে এক কোট সাত লক্ষ, টাকার 


* পাঁরকঞপনা করা হয়। পাঁরকজ্পনা 


| 


অনুসারে হাওড়া পৌর এলাকাকে 
-উীনশটি অণ্চলে ভাগ করে প্রত্যেক 
'অগ্তলে দুটি করে গভীক্প নলকূপ 
স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। আরো 
সক করা হয় যে, এই সব নলকুপের 
সঙ্গে জল থেকে লৌহ পাঁরশোধ- 
নের ল্য এবং একাঁট করে 'রিজারভার 


(বিশেষ প্রানী) ২২ 


সমা নির্ধারিত করা হয় দই বছর। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের  প্মবদলিক 
হেলথ ইপাললারং বিভাগের উপর 
পারকজ্পনার্টি রূপায়নের ভার 
দেওয়া হয়। 

উনিশশে্‌ বাষাঁট্র সালের পর 
দীর্ঘ দশ বছর আতিক্কাল্তপ্রায়। সর- 
কার যে এক কোট সাত লক্ষ টাকা 
তাও খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু এই 
গাভী নলকৃপ পরিকল্পনা আজও 
অসমাপ্ত রয়ে গেছে। 

খবরে প্রকাশ, এ পর্যন্ত উনিশ 
নলকূপ হনওড়া পোঁর'সভার হাতে 
তুলে দেওয়া হয়েছে। তাও আবার 
বে-সরকারীভাবে। জনৈক পোঁর- 


কর্কপক্ষও জানেন না, কবে কখন 


এবং কিভাবে এই নল্ক্পগুলি 
পোঁরসভার নিকট হস্তাল্তারত করা 
হয়েছে। ললক্‌পগ্দলির সঙ্গো যে 
জল রাখবার রিজ্জারভার করার কথা 
ছিল, তঁও অসমাপ্ত । এই সব 


পড়েনি। আর জ্বল না থাকায় 
সেগুলি ফেটে যাচ্ছে। 

কারণ অন্দসন্ধান করে জানা 
গেছে যে, গাভীর ,নলকৃপের সঙ্গে 
যে লৌহ পাঁরশোধন বল্ল স্থাপনের 
কথা ছিল তা করা হয়ান। এমনকি 
এই জল সরররাহের জন্য যে জলের 
পাইপ বসানোর -কথা ছিল তাও 
হয়নি। শোঁজাসল দিয়ে এই 
সকল গভীর নলক্‌পের জল এখন 
শ্রীরামপুর থেদুক আসা জল সর: 
বরাহ পাইপের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে 
দেওয়া ' হচ্ছে। শ্রীরামপুর থেকে 
আসা পৌরসভার জলের পাইপ প্রায় 
পণ্চান্তর বছরের প্রানো। তার- 
মধ্যে এই গভশর নলক্‌পের জলের 
আর্তারন্ত চাপের ফলে এই জলের 
পাইপ ফেটে যে ফোন 'সময়ে সমস 
হাওড়া শহরের জল সরবরাহ বন্ধ 
হয়ে যেতে পারে। 

ভাবতেই অবাক লাগো যে পাব- 
{লিক হেলথ ইঁঞ্জনয্লাক্পং বিভাগের 


থাকবে। পারিবজ্পনা- রুসায়নের সময় 'রিজারভারের মধ্যে আজো জল বে অপদার্থ সনক চহ সঃ 


প্রিন্টিং টেকনোলাজর অধ্যক্ষের 
বিরুদ্ধে দুনী তির অভিযোগ 


Ed 


॥_ মণ শিল্প সম্পর্কে পঠঠন- 
পাঠনের প্রতিষ্ঠান ঘাদবপদুরে অব- 
স্ধিত "কুল অব প্রিল্টিং টেকনো- 
লজর কিছু প্রান্তন ছাত্র এই স্কুলের 
অধ্যক্ষ ল্ীপারজাত গুহর বিরুদ্ধে 
নানান ধরণের দন্শীতর আঁভবোগ 
এনেছেন। 

তাঁরা দাবী করেছেন যে পশ্চম- 
বঙ্গা সরকারের উচিৎ অগোঁপে এই 


সম্পর্কে তদচ্ত করে আসল তথ্য - 


. প্রকাশ করা। তা না হলে এই প্রীত- 
ম্ঠানের সুনাম বজায় রাখা কঠিন 
হয়ে পড়বে। 

এদের - প্রথম অভিযোগ যে 


প্রাত মাসে ট্যাক্স ভাড়া বাবদ 
একশ টাকা থেকে দশো টাঁকা' উীন 


_ চাফ ইঞ্জীনয়ার হয়েছেন। 


' নিয়ারের উপর এই কাজের ভার 


হিল, তান এখন এই বিভাগের 
হাওড়া 
শহরের এত বড় একটি পাঁরকঞ্পনায় 
ব্যর্থতার জন্য মূলতঃ তিনিই 
দারী। আর 'তাঁন বাদ নিজের 
দায়িত্ব অস্বীকার করতে চান তবে 
ক তান জানাবেন, হাওড়া শহরের 
এই পাঁরকল্পনার্টি কেন সম্পূর্ণ হল 
ন? তার বাধা কোথায় এবং তা. 
দূর করার জন্য তিনি কি ব্বস্থা 
গ্রহণ করেছিলেন? / 

হাওড়া শহরে জলকম্টের অন্য 
তম কারণ জলচযীরর বিরাট, একটি 
দল। 'হাওড়া শহরে এমন অসংখ্য 
বাড়ী আছে, যারা পৌরসভার কোন- 
রূপ অন্মমোদন. না নিয়ে একশ্রেণর 
পৌর কর্মচারীর সলো < যোগাযোগ 
করে পোঁরসভার জলের পাইপ 
নিজেদের বাড়ীতে নিয়েছে। পোঁর- 
সভার জলের পাইপ মটর রা পাম্প 
বসিয়ে এই সমস্ত ভাগ্যবানেরা জল 
চারি করে নেয়। তাই সাধারণ 
লোকের জন্য. নির্দি্ট জ্বল স্বাভা- 
বিকভাবে . অতান্ত কম হয়ে যায়। 
কিছাদন দল পৌরসভার কয়েকজন 
কর্মী এই রকম বেশ কয়েকটি জল 
চার" ঘটনা কর্তৃপক্ষের ১ দৃম্টি- 
গোচরে এনেছেন। এবং কর়েঁকাট 
বাড়ার এই বে-াইনী জল- 
সংযোগ বল্ধ করে দেওয়া হয়। এর 





দের্পশের সংৰাদদাতা) 


নি 
বে কোথাও না গিয়ে স্কুলে বসেই 
অধিকাংশ দিন ট্যাক্স ভাড়ার বিল 
করেন। | 


মাত নেওয়া হয় নি। 
অভিযোগ যে লেনদেনে ওঁর কিছু 
আর্ক লাভ হয়েছে। 


হয়েছে। এটা স্কুলের টাকার মেরা- 
মত কাঁরয়ে বিক্লপ্প করে উপরি 
পাওয়নোর বাবস্থা করা হয়েছে। 
শ্লীবুন্ত গহর বিরুদ্ধে আরও 
অভিযোগ যে রাজ্য সরকারের 'শক্ষা 
বিভাগের কর্তাদের খুসী করার 
জন্য স্কুলের টাকায় এদের জন্য 
পুস্তিকা ছাপিয়ে দিয়েছেন 
বিভিন্ব খাতে আঁফদ থেকে 


টাকা আগ্ঘম নিয়েছেন 'কিল্তু কোন 
হিসাব-দাখল করেন নি। 

গত উঁনশশ সত্তর-একাত্তর 
সালের খসড়া বাজেট স্কুলের ভান 
বাঁড অনুমোদন করোনি। চেস্সার- 


“ম্যানের স্বাক্ষর করিয়ে সরকারের 
কাছে পেশ করেছেন বেআইনশ 


ভাবে। স্কুলের খরচা নিজের 
বাড়ীতে চৌলফোন নয়েছেন অথচ 
সরকারী নিয়ম অনুবায়ী এই 
সুযোগ তাঁর প্রাপ্য নয়। অন্য কোন 


“'পালটে'কানকের অধ্যক্ষ এই সুযোগ 


পান না। 

হো্টেলের জন্য বাজার থেকে 
দ্বিশ্দণ দামে আসবাব পনর কেনা, 
বিনা প্রয়োজনে কয়েক হাজার টাকা 
ব্যয়ে ক্যানাটনের।জন্য একটি বিল্ডিং 


৪ তন ॥ 


সম্পো জাঁড়ত আছে উত্তর হাওড়ার. 
বেশ কিছ? বড় বড় ব্যবসায়ী। আর 
তাদের কাছ থেকে এক শেপার . 
পৌরকমচারী এবং কোন কোন 
প্রভাবশালশ রাজনোৌতক দল কখনো 
চাঙ্গা .কখনো বা অনিক্লামত লেন- 
পায়। তাই দেখা গৈছে, পোঁর 
কমশরা জলের পাইপের সংযোগ 
বিচ্ছিন্ন করে দিলেও. তা জোড়া- 
লাগাতে তাদের বেশ দের হয় 
না। 

হাত টিউবওয়েলের দ্বারা 
পৌরসভার জল সরবরাহ করা হয়ে 
থাতক। এই রকম টিউবওয়েলের্‌ 
সংখ্যা প্রায় তিন হাজার 'কল্তু' 
তাদের অধিকাংশই মেরাসতির 
অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। 
অথচ হিসাব করে দেখা গেছে যে 
উনিশশো একাত্তর সালের জানুয়ারশ 
মাস থেকে এ পরবল্তি এই সুফল 
টিউবওয়েল মেরামতের জন্য ছয় লক্ষ 
8 
হয়েছে 

পৌরসভার জঙ্লকল ভা 
পণ্ঠাশ-ষাট জন এমন কর্মী আছেন 
যাঁর ধুতে-পাজ্জাবা বা টোরলিন: সার্ট 
ও প্যাল্ট পরে কুলির চাকর” 
করেন। . বলাই বাহুল্য তাঁরা প্রাতি- 
মাসে একদিন করে পোঁরসভায় 
আসেন-সোঁদন বেতনের দিন। '; 


করার জন্য শ্রীগুহ কিছ 


.গন্ডা 


সান্ধ্য বিভাগের উনি একাঁদনও 
উপস্থিত থাকেন না অথচ এর জন্য 
মাসে দূশো টাকা বিশেষ ভাতা 
নেন। - 


_অজয়বানু্ন বাড়ি পুলিশ প্রহরার নেপথ্যে 


অজয় ম্খাক্জশর বাড়ী পাহারা 
দেবার জন্য সরকার দুজন সাব- 
ইম্সপেকটর, দুজন আযাসিস্টেল্ট সাব 
ইন্সপেক্টর, আটজন কনস্টেবল এবং 
চারজন সি আর প-র রাইফেজধারী 
সৈন্য মোতায়েন করেছেন। এর জনা 
সরকারকে মাসে প্রায় পাঁচ হাজার 
টাকা খরচ করতে হয়। 

এছাড়াও অজয়যাব যখন বাইরে 
যান তখন তাঁর সঙ্গে প্ঢলশ 
প্রহাড়া দেওয়া হয়। এ সবই নাকি 
সম্ভব হয়েছে, কারণ কোলকাতার 
পুলিশ কমিশনার আর এন চ্যাটাজী 
অজরবাবুর বেক্লান হন। x 

অজববাবু আজ যে পাটির সভ্য 


লে পার্টর হাতেই সরকার ও 


পুঁলশ। অজয়বাব্ধ ক মনে করেন 
তাঁর উপর কোন হামলা হতে পারে? 


। (দপপের সংবাদদাতা) - 


চারি 
তানি বোঝাতে চাইছেন ফে এক- 
পিললে তিনি মুখ্যসঙ্গাই ছিলেন না 
এখনও : তাঁর নূতন পার্টি মহলে 
দাম আছে। 

ল্তু নব। কংখ্বেসে যে কেউই 
তাঁকে পাস্তা দেয় নন তার সম্বম্ধে 


, একাঁট ঘটনা দর্পণ জানতে পেরেছে। 


আটই জুলাই নব কংহোস অফিসে 
প্রদেশ কমিটির একটি 'র্মটং-এর পর 
বাইরে এসে অজন্পবাব; দেখতে পান 
তাঁকে বাড়ী পেণঁছে দেবার' জন্য, 
কোন গাড়ীর বন্দোবস্ত কর্ম হান । 
উনি রাস্তায় ট্যাক্সির জন্য দাঁড়য়ে-. 
ছিলেন। সেই সময় প্রর্ট ' অফিস 


থেকে বেরিয়ে এল পূালশের, গাড় 


সংকেত বাজাতে বাজাতে এবং তার 
দপছনেই এল মৃখ্যমল্পী ল্লীরাকের 


শাড়ী । 


জ্রীরায় অজয়বাবুর দিকে 
নিলেন, একবারও বল্লেন না,” 
“অজয়দা আপনি কোথায় যাবেন, 
আপন্মকে পেশীছে দেব?” 

এটা সবাই জ্রানেন উনিশশো 
উনসত্বর-একার্তর সালে ডেমোক্রেটিক 
কোয়্ালশনের জ্দগে ক্লীরার় অজয়- 
বাবর করুণা পাবার জন্য বহু 


ঘ্বরেছেন। কিল্তু আজ তান মুখা- 


মন্ত্রী হয়ে অজয়বাঝকে সাধারণ 
পাটি সত্য ছাড়া পাত্তাই দিতে চান 
না। 

হার অন্জয়বাবু, কত আশা নিয়ে 
আপনিন হৃন্তড্রল্ট সরকার ভেলো নব 
কধশ্রেসে যাগ দিয়োছিলেন। কিল্তু 
ভোল বদলেও আজ আর পাতে ঠাঁই 
পাচ্ছেন না! 


কক পপ 





চা 


tH 


নী নী ব্যান 
রাহ ঘস্থা 


(দর্পশের সংবাদদাতা) . 


রবীল্দ্ু ভারত" বিশ্বাবদ্যালয়ে 
বর্তমানে এক অরাজক অবস্থা 
"চলহে। বিশ্বাবদ্যালয্নের নিজস্ব 
কোন প্রশাদন আছে বলে মনে হয় 
না।' বিশ্ববিদ্যালয়ের  চৌহা্দির 
মধ্যে যেমন খেলা হয় য়া, তেমাঁন 
“বাক হয় চোলাই দদ। এর প্রত্যেকাঁট 
ব্যাপারের সঙ্লোই' বিশেষভাবে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের, চতুর্থ শ্রেপীর কর্মচারী- 
দের একাংশ জঁড়ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অন্ভাল্তরে বসবাসরত এক. শ্রেণীর 
ছাত্রের রাত্রিতে উচ্ছৃংখলতা এমন চরমে 
উঠেছে যে অবিলম্বে এর প্রতিকার 
হওয়া প্রয়োদ্ন। বিষ্বাবদ্যালয় কর্তৃ 
পক্ষকে এ ব্যাপারে বোর বার জানি- 


. পরেও কোন ফল গাওয়া যাচ্ছে লা। 


এ ছাড়া কল্বতা কর্পোবেশনের মত 
এখানেও কাজ ন্ন.করে বেতন নেও- 
মার লীলাখেলা চলছে। 
অভিযোগে জানা বায়. বে, এখানে 
এক শ্রেলীর কর্মচারী আছে বারা 
িদ্ববিদ্যালয়ে মাসের শেষে কেবল 
বেতন নিতে আসে। সারা মাস কেউ 
এক ঘল্টাব জন্য হলেও এদেরকে 
িশ্বাবদ্যালয়ে দেখতে পাবেন না। 
শোনা ঘায় এরা বিভিন্ন জায়গায় কাজ 
করে থাকে। স্টেট খ্রাল্সপপোর্ট ও বড়- 


বাজারের বড় বড় দোকান প্রভাত ১ 


জায়গার কাজ করে এরা বেতন নেয়। 
আহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বেতন 
নেয় । 

আব এক শ্রের্শীর কর্মচারী 
আছেন যারা কাজে এসেও কাজ 
করেন না। তারা সময়টা বিশ্ব- 
বিদ্যালন্ন বাহভূত কাজ করেই 
কাটান এবং মাস গেলে বেতন নিয়ে 
থাকেন। এদের একটা গ্রুপকে প্রায় 
সময়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রকাশ্য 
দিবালোকে জ্রুয়ো খেলতে দেখা 
যাযয়। আর একটা গ্রুপকে দেখা যাবে 
ঠাকুরবাড়াঁর পুরনো হলঘরের বারা- 
নায় গাঁজা খেয়ে বুদ হয়ে পড়ে 
থাকতে, নয়ত ঘুমোতে ৷ - 
এছাড়া ঠাকুর'বাড়ীর  দ'ক্ষিণ- 
পাঁশ্চস কোণে, যেখানে ছাত্রদের ক্লাস 
করার জন্য নতুন বিজ্ভি, ওঠার 
কথা ছিল (কছুটা তৈরী” হয়ে 
আনাদ্ট কারপবশতঃ বর্তমানে 
বন্ধ) সেখানে এখন চোলাই মদ বাকি 
হয়। শোনা বার বিশ্বাবদ্যালয়ের 
একশ্রেণীর কর্মচারীও এ ব্যাপারে 
জাঁড়ত। এবং এ নতুন 'বাঁজ্ডংটিতে 
একতলায় কয়েকাঁট ঘর তৈরী হয়ে- 
ছিল। বর্তমানে তার জানলা, কপাট 


* থাকছেন। 


সবই প্রায় লোপাট হয়ে গেছে। 
যদিও পল্যাশোর্ধ একজন দাবোয়ান' 
আছে। সেই ভাষ্গাচোরা ঘরগ্দালতে 
এখন বাইরের কিছু লেক রান্রিবাস 
করে। অবশ্য এ ব্যাপারে ভাড়া িয়া- 


দেব কিছু কিছু দক্ষিপাও দিতে হয়, 


একট হোস্টেল ভাড়া নিয়েছিল। 
শোনা বায় রাজনৈতিক কারপবশতঃ 
কিছু ছাতকে এ হোস্টেল ছেড়ে 
আসতে হয়েছিল। তাবা বর্তমানে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ঘরে বাস » 


শুরছেন। যাঁদও বশ্বাবদ্যালরে এক- 
দৰ দারোরাদ, ছাড় আর কারুর 
থাকবার অধিকার নেই,.তথাপি তারা 
'উপাচার্যকে ও ব্যাপারে 
জিজ্ঞাস করা হলে তান নাকি 
বলেন যে “ওদের প্রতি তো আমা- 
দের একটা কর্তব্য আছে, তা না 
হলে ওরা থাকবে কোথায় ৷” 

কিচ্তু য্যাপারটা গাঁড়রেছে 
অনেহ্দ্‌র। বিশ্রবিদ্যালয় পাড়ার 
কয়েকজন, অধিবাস” জানালেন -যে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার নামে এ সকল 
ঘরে চলে চরম উচ্ছৃজ্খলতা। 


উতর তরি 
প্রফুলকাততির সঙ্গে প্রিয় মুঙ্গীর আপস হল - 


EE কলকাতা কংগ্রে- 
সের কর্মকর্তা মনোনরনের ব্যাপারে 
প্রিরদাস মুন্সী আপস করতে 
বাধ্য হলেন প্রফন্লকাঁল্ত ঘোষের 
(শত) সঙ্পো। নব গাঁঠত এই এ্যাড- 


_. - হাক কমিটির সভাপাঁতি অনন্ত ভারত" 


হলেন প্রিয়দাসের দলের। বাকা 


(ছর্পশের সংবাদদাতা) - 


~~ 


দুজন সাধারণ সম্পাদকের একজন 
বারিদ বরণ দাস এম এল এ প্রফল্প- 
কান্তির লোক। অপর সাধারণ 
সম্পাদক মুকুল রায়চৌধুরী একদা 
প্রফুল্লকান্তিয় লোক ছিলেন। এখন 
একই সো প্রফল্লুকান্তি আর 'প্রিয়- 


২ 
দাস-স্দত্রতের মনোরঞ্জন করে চলে 


০ম খিভভ কাত্বম্থানান্জ্ 
ন্কস্মীতেল্্র পত্ৰ ছাসনন 


(দপশের সংবাদদাতা) 


কলয়পশর সেন পণ্ডিত ইণ্ডা- 
স্ট্রীজ ও এ্যাক্সিলারশ-' ইস্ডাস্প্রীজের 
‘ মালিকের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এক 
শ্রেণীর লমাজবিরোধীর দৌরাজ্য্যে 


দামে দি আই টি ইউ আন্ত 
ইউনিয়নের নেতা, সভা, ' সমর্থকরা 
নানাভাবে লাচ্ছত হচ্ছেন। 

গত এক বছর বন্ধ থাকার পয 
গত ওকিশে মার্চ এই কারখান্য 


দুটি খোলা হয়। কিল্তু ইউনিয়নের: বলে শ্রমিকরা আভযোগ করেন। খেলেন। - 
কংগ্রেস ইউনিন্ননে ঢুকবার অন্য, . 
-চাঁদা দেওয়ার জন্য শ্রীমকদের ওপর 


কর্মী বলে কথিত পনেরজন্‌ শ্রয়িক 
এখনও পর্যন্ত কাজে যেতে পারছেন 
না। জ্ধানীয় রুংহোসের সহায়তায় 
যেতে দিচ্ছেন না। কাজে গেলে 


হত্যা করা হবে বঙ্গে সমাজীবরোধীরা 
হৃমকও দিয়েছে। বর্তমানে অবস্থা 
এমন পর্যায়ে গেছে যে ইউনিরনের 
দৈনন্দিন কার্য চালান দম্ভব হচ্ছে 


মাত ল্বীকৃত ইউানয়ন। 
ভাগ শ্রামকেরই এই ইউনিয়নের প্রত 
সমর্থন রয়েছে। মালিকরা কংগ্নেসী 
ইউনিয়নকে নতুন করে স্বীকৃতি 
দিয়ে অগণতাল্মক কাজ কবেছে 


প্রবলভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। 
এমনকি কেউ গররাজশ হলে দৈহিক 
নির্ধাতনও করা হচ্ছে। 


i 


না TEE 
একরকম প্রফল্লকাল্তি ঘোষের লোক। 
শুধু তাই নয়। সাধারণ সম্পাদক 
পদ থেকে প্রফপ্পকাল্ত তাড়িয়েছেন 
নিতাঁশ দাশঙুপ্তকে বেন্টু)। শুর 


অবশ্য, পাকা হাউসে 'প্রয়দাস 
মুল্পীকে সোঁদন চর্বচেষ্য খাইতে 


খাইতে প্রফল্লেকাষ্তি যে আপ্যায়ন" 


করেছিলেন সেটি নিশ্চয়ই সাচ্বনার 
খোরাক যোগাবে। 


(1 


রা ঘটর কামের কর্মটারীদেক 
প্রতি ন্যায় জবিচার 


'_ (ধশেষ সংবাদদাতা) ' 
ফাঁলকাতা হাইকোর্টের আশে- 
পাশে যে অসংখ্য সাঁলাদটর-এর 
ফার্ম আছে তার কর্মচারীরা আজকে 
নিজেদের বাঁচার দাবী নিয়ে আন্দো- 


- জনে নেমেছেন। 


আমাদের অনেকের জানা আছে 
যে “আইনের রাজ” রেলে অব্‌ ল) 

রাখার জন্য ইং্রা্জ সরকার 
বে কটি প্রতিষ্ঠান আমাদের, উপহার 


দিয়ে গিয়েছে তার মধ্যে সব চাইতে 


বনেদী এই কাঁলকাতা হাইকোর্ট । 
“নিয়মের রাজত্বের এই পাঠ 
স্থানের বড় পান্ডা হলেন 'দালাীসটর 
গোম্ঠী। চার্চের সব চেয়ে কাছে 
যাঁরা থার্বকন তাঁরা ভগবানের থেকে 
সবচাইতে দুরে চলে যান এই উন্তির 
প্রাতধবান পাওয়া যায় নাই জঙগতে ।। 
এই লালবাড়ীর এবারে ওধারে 


ছোট ছোট্ট পায়রা খোপের মধ্যে 
বাসা বেধে রয়েছেন এই সব এটার্ণ- 


সলিসিটরেরা। আইন লক্ষে এ'রা 
ব্যবসা করেন বলেই সহজেই আই? 
লকে ব্যদ্ধর্গুত্ত দেখাতে প্ররেন। 

এদের কৃপায় বহু সম্পাব্যন্ত 
নিঃস্ব হয়ে পড়েন। এদের জালে 
জাঁড়ল্লে অনেক নাবালক - ও বিধবা 
নিজ গৃহে পরবাসী হয়ে বান। তাই 
এদের আশ্রিত .কয়েক হাজার কির্ম- 
চার মামুলী ঘ্ৌ্ড ইউনিয়ন অধি- 


কার ও শ্রম আইনের সুযোগ থেকে 


বাঁণ্যত। এই সব কর্মচারীর ভাগ্যে 
বে বেতন বা পাঁরশ্রামক জোটে তা 
এ এলকো আরও শত শত আঁফস- 
আদালতের কর্মচারীদের তুলনায় 
অত্যন্ত নগণ্য । 

কয়েকটি মুষ্টিমেয় আঁফিস 
ছাড়া বেশীর ভাগ 'সাঁল্সিটর আঁফস- 
গুঁলর কর্মচারীদের কেতন সত্তর 
থেকে আশি টাকার বেশী নয়। 


নিজেদের সংগঠন জোরদার না ' 


হওয়ায় চাকুরশর' প্রকান নিরাপত্তাই 
নেই। যখন তখন -খেয়ালখুশীমত 
ছাঁটাই. রুরতে এই সালাসিটারদের 
কোন সকঞ্কোচ নেই । : 


কিছুদিন আগেও এ'রা মিলিত ক 


আন্দোলন করে ছাঁটাই রোধ করতে 
পেরোছলেন। সম্প্রীতি. ' 'বাজ্ঞয 
অফিস থেকে ক্রমাগত 'সংবাদ আসছে 
ছাঁটাই হওয়ার । 


- সম্প্রতি পি দি ঘোষ এ্যাশ্ভ - 
কোম্পানী তাদের . বার বছরের . 
- পুরানো কর্মচারী এবং ইউনিয়ন 


নেতা শ্রীনির্মল মনকে ছাঁটাইয়ের 
নোটিশ “দিয়েছে। এতদিন কাজ 
করার পর শ্লীমঘের মাঁসক বেতন 
ছিল মান একশ সাতাশ টাকা। 

' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন 
যে বিধান সম্ভার প্রান্তন অধ্যক্ষ 


. প্রবীন কংগ্রেস নেতা এবং নানান ত 


সুত্রে সংগ্রহ করা কলকাতার অনেক 
বাড়ীর মালিক শ্রীকেশবচন্দ্র বস 
এই কোম্পানীর -সঙ্গো বৃস্ত। 


খিকবার ছাঁটাইএর আদেশ প্রত্যা- 


দপণ 0 শুক্রবার ২৮শে জুলাই ১৯৭২ 







হার করার অন্রোধ মাঁলিকপক্ষ - 
রক্ষা করেন নি। 

< ছাঁটাই-এর সময বলা হয়েছিল 
আর্ঘক দ'রবস্থার জন্য নোটিস 


উল 
কলকাতায় 
দহাসের বাত; 





হয়েছেন। এ নিয়ে সি পি এম ছাড়া 
বামপল্থ! ফ্রন্টের অন্যান্য শরিকরাও 
এ'ব্যাপারে প্রশাসন থেকে শুরু করে 


দপণ ॥ শুক্রবার ২$শে জুলাই ১৯৭২ 


= কংগ্রেমে দনুগবেকাদা মমাজবিরোধাদের 


+ খল 


পায় দাখমুখা বাশ দিচ্ছেন 


(নিশেষ প্রাভানবি) 
রাজ্য কংগ্রেসের বাজি গোষ্ঠীর 


বেশ ক্ষুষখ হয়েই কলকাতা থেকে 
ফিরে শেছেন। বর্তমানে নাহার 
গ্রাপের সল্প একটা 'সমকোতার় 


সমস্ত সমাজাবরোধাকে পাছে 
কংগ্রেস থেকে বাঁহচ্কৃত হয়ে প্াল- 
শের হেফাজতে যেতে হর সেই জন্য 


পরগণা, নদীয়া, বন্ধমান, হাওড়া 


আগে এক একজন বড় বড় সমাজ 
বিরোধী ছিল। শুধু তাই নয়, কল- 
কাতার দুজন কনম্টেল হত্যার 
পেছনে নকশালদের কথা যেটা বলা 
হচ্ছে তা মানতেও পালিশ - রাজী 
নয়। তাদের অভিমত বেশ কয়েক 
শ্রের্পীর সমাজধিরোধী পুলিশ খুন 
করে নকশাল নামের আতঙ্ক পুন- 
রায় কলকাতার চালু করবার চেষ্টা 
করছে। পুলিশের গোপন রিপোর্ট? 
সলো সঙ্গে! প্রকৃত নকশালপল্থশরা 
তাদের ভবিষ্যত কর্মপল্থা ঠিক এই 


মন্মপ বিরোধী কার্যকলাপ পুরো” 


পুরি চালাবার চেষ্টা করছেন। তাই 
কংগ্লেস সম্পাদক শ্লরীচন্দজিং যাদব 
প্রীদাসমুন্সীকে একটু সামলে চলতে 


কলে গেলেন। শুধু তাই নয়, প্রদেশ - 


কহোসের নেতাদের এইটাও বলে 
গেলেন 'ষে প্রয়োজন হলে নাহার 
প্রনপের সলোও আঁতাত করে চলতে 
হবে। কারণ কেন্দ্রীয় নেতারা রাজ্য 
কধহোসের এই অক্তর্দলশর প্রকান্দল 
আর কোন- ক্রমেই বরদাস্ত করবে 
না। 

দর্পপ বিশেষ সূত্র থেকে জানতে 
পেরেছে যে রাজ্য মাল্মসভার রদ- 
বদলের সময় নাহার গ্রুপের কাউকে 
হয়তো মাল্মসভায় আনা. হতে পারে 
বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই 
নয়, প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যেও নাহার 
গুপের সাঞ্চো' মোটাম্মাট একটা ল্স- 


* জানা পেছে। 


ঢু পাঁচ ছ্ছ 


করেকজন নেতা পেয়েছেন। 
দার্জীলং জেলার ক্কাতপয় নেতা ' 
অরুপ মৈনের বিরুদ্ধেও নাকি 
কংহ্বোদ সম্পাদকের কাছে কিছু 
কিছু আঁভযোগ করেছেন বলে 
জানা দোছে। দার্জীলং জেলার 
এখন শান্ধশাল নেতা ও মল্মী 
শরীর্শজেক্র গুরুং দাজিশিলং জেলার 
এ্যাডহক কাঁসটির ওপর মোটেই 
খুশী নন। কারণ বে লোককে 
এ্যাডহাক কাঁমটিতে ল্থান দেওয়া 
হয়েছে 'তা আ্রীগরংয়ের চরম 
[বিরোধী । গুরুংয়ের দলের অভিমত 
বে যেখানে যুয কংগ্রেসের নেতৃত্ব 
তাঁদের হাতে সেখানে অরুণ মৈত্র 
কিভাবে শ্রীশ্যরুংরের অমতে তাঁর 
বিরোধ পক্ষকে গ্যাভহককমিটিতে 
স্থান দেন। শ্রীবাদব নাকৈ দানং 
'সমর্থ কদের আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে 
তাঁদের. বন্ধব্য প্রধান মন্ত্রীকে জ্রানা- 
বেন। শ্লীগুরুংয়ের সমর্থকদের আশা 


ছিল যে প্রধানমন্ত্রী দাজ্জনলং সফরে 
এলে তাঁকে তারা সরাদার অভিযোগা 


করবেন। তাছাড়া দাঁজশলং জেলা 
থেকে ক্লোন ক্যাবিনেট মল্লা বা 
রাষ্টীসন্রী না থাকায় অনেকেই ক্ষ: 


রা 
সূত্র থেকে দর্পণ আরো জানতে 
পেরেছে বর্তমান রাঙ্জ্য কংগ্রেসের 
এই অন্তর্দলশয় কোন্দল বন্ধ করাল 
জন্য বর্তমান প্রদেশ কংহোস কাঁমাট 


শবরুদ্ধে আঁভযোগ. যে তিনি এ 


এ তালি নিয়ে বিশেষ কিছুই 
করতে পারেন নি। কারণ ডাঃ হক 
বামেলার মধ্যে না গয়ে এ তালিকা 


চালান হলেও কংহ্রোস সম্পাদক 'তা 
মানতে রার্জী হন নি। কারণ যাদের 
নকশাল বলে প্রচার .রুরা হচ্ছে তারা 
মোটেই নকশাল নয় বলে প্‌াঁলশ 
মনে করে। পুলিশের মতে তাদের 
মধ্যে বেশীর ভাগই খুন বা রাহাজা- 
নির কেসে আভিয্ন্ত। কারণ রাজ্জ্ে 
নির্বাচনের আগে প্রিয়বাবুর কৃপায় 
এ সমস্ত সমাজবিরোধীরা মহা- 
আনন্দে খুন রাহাজানি প্রভূত 
চাঁলয়োছল। কিল্তু পৃবিশ তখন 
সব জেনেও চুপ করে বসে থাকে। 
কিন্তু এখন ওপর থেকে চাপ আসায় 
তারা ধু সমস্ত সমাদ্রীবরোধশকে 
স্রোপ্তার করার জন্য এগিয়ে আসে । 
গঞ্জ বন্ধ মান, নদীয়া প্রভৃতি এলাকা 
থেকে যে ব্যান্তকে নকশাল বলে ধরা 


তারা নির্বাচনের পর, পুরালয়া বাঁকুড়া প্রভৃতি ল্থানে ভান্তারদের শিকার হয়৷ তখন সে 


নকশাল নয়। 


ভেলো দিযে সকল গ্রনপর হনতা- 
দের নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেদ কাঁমটি 
পর্নগতিত হতে গারে। অন্ততঃ 
এই আভাষ নাক কংগ্কেস সম্পাদকের 
কাছ থেকে রাজ্য কংগ্রেসের বেশ 


বলে জানা গোেছে। তাই কংগ্লেস 
সম্পাদক দাঁজশলং থেক একজন 
ক্যাবিনেট বা রাষ্টদন্্ নেবার জন্য 
মধ্যমল্পীকে ইঙ্গিত 'দিয়েছেন। 





সহকারী হেলথ ডিরেক্টরের 
বিরুদ্ধে দ্বনীতির আভযোগ 


(বিশেষ প্রাভানাষ) 
একই জেলায় বাড়ী হওয়াতে ভূমি 
ও ভূমি রাজস্ব মন্দা শ্লীঢুরপদ 
খানের ল্নেহছায়ার রাজ্য জ্বাস্থ্য- 
দণ্তরের জনৈকা 'দহাকারী হেলথ 
ডিরেক্টর (নাং) কি ভাবে দিনের 
পর দিন দুর্নীতি মলিয়ে যাচ্ছেন 
তা দর্পণ জানতে পেরেছে। এর 
নাম মিস প্রতিমা দাস। বর্তমানে 
রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের এ্যাঁসসট্যাল্ট 


হেলথ িরেক্র ইনি। 
শ্রীমতী দাসের বিরুদ্ধে গুরুতর ' 


অভিযোগ যে তান নিজের খেয়াল 
খুশী মত নার্সং স্টাফদের যেখানে 
খুশী ট্রান্সফার করেন। শুধু তাই 


নয়, কোন কোন জেলা হাসপাতালের _ 


কোন কোন ভান্তার শ্রীমতী দাসের 
কাছে এসে বলেন অম্দক হাসপাতল 
থেকে অমুক নার্দকে তাঁর হাস- 
প্রতালে বদল করা হোক। এর 
পেছনে প্রধান কারণ ভান্তার হয়তো 
কোন স্থানে এ নার্সকে দেখে থাক- 
বেন এবং তার ব্যাক্রগৃত আনন্দের 
জন্যই এ নার্সকে তার হাসপাতালে 
বদলী করে আনতে চাইছেন । ল্লীমতা 
দাদ এর বিনিময়ে এ ভান্তারের 
কাছ থেকে একটা মোটা টাকা পান 
বলেও অভিযোগ উচেছে। 
সম্প্রতি প্রায় একশ জন নার্সকে 
ডান্তারদের চিত্তবনোদনের জন্য 


' আমাদের জানান। 


- বদল' করা হয়েছে বলে জানা গেছে। 


মুর্শিদাবাদের জনৈকা নার্স এক 
সাক্ষাৎকারে তাঁর দরের কথা 
বাড়তে তাঁর 
বিধবা মা, ছোট তিনাট বোন। 
সংসারের সমস্ত দাকত্ব তার। 
সম্প্রাত সাঁকেও ওঁ হেলথ ডরের- 
রের শিকার হতে হয়েছে। ডান্তার- 
দের চিত্ত বিনোদন না করতে পারার 
জন্য আঁর প্রাত অকথ্য অত্যাচারও 
(করা হয়েছে বলে আঁডযোগ উঠেছে। 
যদ এর বিরুদ্ধে কোন নর্সে 
কতৃপক্ষের কাছে আঁভবোগ করেন 
তাহলে তার বিরদ্ধে ডাঁসপ্লিনার 
এ্াকশন নেওয়া নতুবা তার চাঁক- 
রীতে ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হরু। 
চাকরণ বাবার ভয়ে অনেকে তাই কোন 
প্রতিবাদ না করে মুখ বুকে নীরবে 
সব অত্যন্চার সহ্য করে যান। 
শ্রীমতী দাসের বিরুদ্ধে আরো 
অভিযোগ বে, নতুন নাস সিস্টার 
নিয়োগের সময় যে সমস্ত সেলের 
ইন্টারাভিউ দিতে আসেন তাদের 
কাছ থেকে টাকা চান এবং টাকা যে 
না দিতে পরে তার চাকরী হর না। 
তবে যাঁদ ঘন মেরেকে দেখতে 
দ্‌ন্দরী হয় তাহলে টাকা না নিয়েও 
তাঁকে লার্সং পড়তে দেওয়া হর। 
সেয়োঁট জানতেও পারে না বে তার 
চাকরী কেন টকা না দিয়েও হলো । 
যখন সে এ সমস্ত 


আসল ব্যাপারটা করতে পারে কচ্তু 
অভিযোগ .জানাবার ইচ্ছা থাকলেও 
জানাতে পারে না। 

আজ প্রম্ন দেখা দিয়েছে বে 
নার্সং ক্টাফক দেশের জনগণের 
সেবার জন্য সর্বদাই নিযোজত? 
একশ্রেণীর আফসার ও ভান্তারদের 
স্বার্থে সেই নার্সিং স্টাফদের প্রতি 
এই অত্যাচার কতদিন চলবে । 

অনেকের মনে আজ এ প্রশ্নও 
জেগেছে সে রাজ্যের আ্বাস্থসেন্ল 
শ্রীঅজিত পাঁজার নার্সদের সম্পকে 


'ভাল ধারপা থাকা সঙ্গেও এখনও 


নাসদের এ অফিসারদের সহায়তার 
কাঁতপর ভান্তার বে অত্যাচার চাঁলরে 
বাচ্ছে সে সম্পর্কে জ্বাস্থ্যমম্তী 
ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন৷ না কেন? 
কাঁতপর ডাক্তারের জন্য সমগ্র ডান্তা- 


সি 


প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রসঙ্গে 


সাধারণ সুদের হার সাড়ে চার টাকা। 
অথচ তখন সেভিংস ব্যাক্ষে সাধারণ 
সুদের হার ছিল দুই টাকা এবং 
বর্তমানে সাধারণ সুদের ,হার সাড়ে 
চার টাকা। আর অনেকক্ষেত্রে ফিস 
ডিপোঁজটে সনদের হার সাড়ে পাত 
টাকা ঝ তদূর্ধে। একমীঘ পোম্টা- 
ফিসে' ব্যাঙ্কের তুলনার সুদের হার 
কম। সেখানেও বর্তমানে সুদের 
হার চার টাকা। 
বর্তসানের সঙ্গে সেকালের 
টাকার মূল্য নরুপণ করতে গেলে 
এই প্রভিডেশ্ড ফাশ্ডের সুদের হার 
অনেক বাড়ান উচিত। কারণ পণচশ 
বছর পূর্বে একতলা একখানা পাকা 
ঘর তৈরী করতে গেলে যেখানে দুই 
হাজার টাকায় সম্ভব হতো অর্থাৎ 
তখন ইটের হাজার ছিল আঁট বা 
দশ টাকা এখন ইটের হাজার একশ 
আঁশ টাকা, বর্তমানে একখানা 
পাকা ঘর করতে অন্ততঃ দশ বার 
হাজার টাকা লাগাবে। একজন 'দাধা- 
রণ চাকুরীর্জীবর সমস্ত জীবনের 
সাশ্টত আয়ের একমাত্র ভরসা এই 
প্রাভডেশ্ড ফাশ্ড। 
বাত উনিশশো সত্তর-একাত্তর সালে 


এই প্রাভডেশ্ড ফাশ্ডের হার বাঁড়য়ে 


< করা হয়েছেল ৫.৮ অর্থাৎ স্বাধী- 


নতার তেইশ বছর পরে চার টাকার 
জায়গার পাঁচ টাকা আশ পয়সা। 
বর্তমানে ভারত সরকার চলতি বছর 
থেকে এই হার বাড়িয়ে ছয়া টাকা 
করার সিদ্ধান্ত নিরেছেন। (আনম্দ- 
বাজার তই জহল)। কিমচারী 
প্রাভিডেশ্ড ফান্ডের 'আছ পাঁরষদের 
এই সুপারিশ যথোপযুক্ত, বলে মনে 
হয় না। সুতরাং কর্মচারী প্রভি- 
ডেস্ড ফাশ্ডের সুদের হার উপয্দ্ত 
পরিমানে লা বাড়ালে যারা বর্তমানে 
ও ভবিষ্যতে চাকুরী থেকে অবসর 
গ্রহণ করবেন, তাদের একটু মাথা 
শোঁজধ্মরও ঠাঁই জুটবে কিনা 
সঙ্দেহ। 

"_ তাছাড়া অনেক কর্মচারী অবসর 
গ্রহণের পূর্বে মারা গেলে বা 
জাীবতকালীন অবসর গ্রহণ করলেও 
তার প্রাপ্য প্রাভডেশ্ড ফাশ্ডের টাকা 


পেতে দীর্ঘ কয়েক বছর আঁত- 


বাহিত হয়, যার ফলে অনেক পাঁর- 
বারই অভাবশ্লুস্ত হয়ে অনাহারে 
প্রাপত্যাগ্গ করেন। যাঁদিও এই প্রীভ- 

ভেল্ড ফাশ্ডের টাকা দশদিনের মধ্যে 
যাতে দাবাদার পান তার জন্য 
“সেম্টাল প্রাভডে'ড কমিশন” নামে 
একটি সংস্থা আছে। কিল্তু বাস্তব 
ক্ষেত্রে এই সংস্থার দ্বারা কতজন 
দাধীদার উপকৃত হয়েছেন প্রমান 
ভঙগগবান জানেন । 


বাজারী সাংবাদিকদের প্রতি 


"গাত ঁতাঁরশে জুন তারিখের 
আনন্দবাজার পাঁশ্রকার  শ্রীবরুপ 
সেনগুপ্তের লেখা “সশস্ম বিপ্লবে 
দি শি! এম-এর অরুচি” পড়ে মনে 
হর লি পি এম সম্বল্ধে তান বেশ 
ওয়াকিবহাল। তা না হলে, কোথায় 
সি পি এমের অস্ত্র আছে, বা সি পি 
নেতৃত্ব কোন্‌ পথে বাবে_এসব তান 


নির্বিচারে ফরমায়েদী কাদাজে লিখ- ' 


তেন না। 

সি পি এম কোন কালেই 
গ্াম্ধীবাদশ নয়। অবিভন্ত কিউ- 
নষ্ট পার্টিও গাল্ধীবাদী ছিল না, 
গান্ধী কিন্তু বলোঁছলেন' পপ্রেমই 


ছর্নীতির অভিযোগ 
(পশন্চম পৃহ্যার পর) 


কৌন নার্সিং ম্টাফের কাছ থেকে 
টাকার বিনিময়ে ট্রান্সফার করা 
হয়েছে বলে জানা শোছে। 

আরো জন্গনা গেছে প্রমোশন, 
ক্লেডেশন্‌ প্রভৃতির ব্যাপ্ধরেও দ্বাস্থ৷ 
দরের এ 'সহকার হেলথ িরে- 
ক্র ব্যাপক দুনীশত চালিয়ে যাচ্ছেন। 
ভিঁজল্যান্স কমিশন নাকি এ আঁফ- 
সম্পটি সম্পর্কে ব্যাপক, দর্নিিতির 
আঁভবোগ তদল্ত করে দেখছেন বলে 
জানা শ্লেছে। 

জনৈকা নারদ এ আফিসারেব 
দুনশীতর শিকার হতে না পারার 
" জনা চাকরী চলে গেছে বলেও আমা- 
' দের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। 


আমার অস্ম, আমার আর কোন অন্তু 
নেই তবে কি আমরা ধরে নেব 


নি, না, এখন শো) কংহ্োস ব্যবহার 
করছে না? তবে বরুপবাবু সে কথা 
চেপে গয়ে কেন অনর্থক দি পি এম 
ভবিষ্যতে ক করবে সে কথা বলতে 
পোলেন? দর্পণের পার্ক মাই এর 
সদুত্তর দিতে পরবেন । 
নকশাল প্রসঙ্গে বরুপবাবর 
সুযোগ্য সহযোগ" শ্রীচণ্জল দরকার 
গত পয়লা জুলাই তাঁরখের যুপা- 
ল্তর কাগজে “বেমন দেখছি” লেখা- 
টিতে ভান্তারদের ফি কমানো ও 
ওভার টাইম বন্ধ করে দেওয়াকে 
নফ্শালদের প্রশংসনীয় উদ্যম বলে- 
ছেন। . রঃ 
আবার এ তারিখেরই এ পাবি 
কায় বলা হয়েছে বিধান সভায় 
শ্রীমধুসুদন রায় ছড়া কেটে বলেছেন 
পঁছলাম নকশাল, হয়েছি নব, জানিনা 
আবার কি হব”। বরুপবাবু কি 
জানেন না সাধারণ লোকের 'বশ্বাস 
নৃকশাল কুংশ্লেসের তৈরী এবং এই 
কারণেই নকশালদের অন্য পরিচয় 
“কংশাল” হিসাবে? 
পন লনেদল- 


- বদি এই সংস্থা প্রকৃত উপকার 
চা রা প্রাতাট 


৪২৭ যে বখনই কোন 
কর্মচারী অবসর গ্রহণ করবেন তার 
অন্ততঃ ছয় মাস আগে এই সংস্থাকে 
জানাতে বাধ্য থাকবেন এবং রিট 
রার্ডের পুর্বে কোন কর্মচারশ মারা 
গেলে ওয়ারশানের কাছ থেকে 
সংবাদ পাওয়া মাত্রই সেই প্রতিষ্ঠান 


এই সংস্থাকে জানাতে বাধ্য হবেন। 


তারপরে এই কেন্দ্রীয় সংস্থা উদ্ধ 
প্রতিষ্ঠানের কাছ থেক: কর্মচারীর 





যাবতীয় টাকা দশ দিনের মধ্যে যাতে 
পেতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা কর- 


বেন এবং অবথা হয়রানি বা দেরী 


করলে কর্মচারী প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত 
ক্ষতিপূরণ দিতে বা শাস্তি পেতে 
বাধ্য হবেন। নতুবা এই ' কেন্দ্ৰীয় 
সংস্থার পিছনে ত্কাটি কোটি টাকা 
অপচয়ে একটি প্রহসন ছাড়া সাধারণ 
কর্মচারীদের কাছে অন্য কিছু মনে 
করার কারুণ নেই। 

এছাড়া অনেক প্রাত্ঠানে কর্ম 
চারদের বাৎসারক হিসাব দেওয়া 
হর না, বা প্রাতাটি কর্মচারীর পাওয়া 
উচিত এবং প্রাতমাসের দের টাকার 
স্দুদও হিসাব করা হয় না, বছরের 
শেষে সেই বছরের টাকার এককালশন 
হিসাব করা হয়, বার ফলে কর্ম 
চারীদের দেয় টাকার সুদ ও চক্ষবৃদ্ধি 
সুদ অনেক কম পান। আবার অনেক 
কর্মচারী প্রতিষ্ঠান প্রাভিডেস্ড 
ফাশ্ডের চাকা বছরের শেষেও কেন্দ্রীয় 
সরকারকে জমা দের না, কিছুদিন আগে 
এই সংবাদ সংবাদপত্রে দেখা গয়ে- 


সুতরাং প্রভিভেশ্ড ফাশ্ডের 
সুদের হার আরও বাড়ালে চাকুরণ 
থেকে অবসর গ্রহর্ণকারীরা িজে- 
দের আর্জত অর্থে যাঁদ একটু মাথা 
পর্জিতে পারেন, তবে হয়ত একে- 
যারে পথে দাঁড়াবেন না। যার ফলে 
দেশের গরীব হঠানোর পথ হয়ত 
কিছুটা সুগম হবে। 

২ কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে 
প্রাতমাসে প্রভিডেশ্ড ফাশ্ডের চাকা 
আদায় করার জন্য আঁতাঁরন্ত- কিছু 


ফলে দেশের কিছ বেকার বুবকের - 


কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। 
কর্মচারীরও প্রয়োজন হবে যার 
এ বিষয়ে কেন্দ্র সরকার, সেন্ট্রাল 
প্রভিডে্ড ফান্ড কাঁসশন, শাসক 
কংশ্নেস ও বিরোধী দলের লোক- 
সভার সদস্যদের এবং দেশের সকল 
কর্মচারী ও শ্রীমক ইউনিয়নগীলর 
দাজ্ট আকর্ষণ কার। 
জনিলকুজার হিশবাস- 


. দপপি | শ্বক্রবার ২৮শে জুলাই ১৯৭২ 


সরকানেল প্রতি হুশিয়ারা 


গত চৌম্দই এপ্রিল উত্তরপ্রদে- 
শের হরদোই সেসন কোট ভারতের 
কাঁমউনিস্ট প্রি (এক এল) উত্তর- 
প্রদেশ রাজ্য কমিটির সদস্য ও জন- 
গপের প্রিয় নেতা কমরেড সত্য 
পালকে ফাঁস দিয়ে হত্যা করার 
আদেশ দিয়েছে এবং শিউনারায্সা 
ত্ৰিবেদী সহ অপর আটজন কমরে- 
ডের যাবজ্জীবন কারাদস্ডের আদেশ 
দিয়েছে । গত তিন বছর ধরে গিনি 
আঁবচলভাবে, প্ধাট ও জনগণের 
স্বার্থে কাজ করে আসাছলেন।, সত্য 
পাল দূর্ভাগ্যক্রূমে উনিশশো বাহাত্তর 
সালের বিশে জানুযারী গ্লেপ্টার 
হন। 

প্রাতিক্রিয়াশশল ভারত সরকার 
দলি পি আই (এম-এল)-এর বহু 
সভ্য ও সমর্থককে হত্যা করেছে 
এবং হাজার হাজার সভ্য সমর্থ ককে 
জেলে বন্দী করে রেখে দিয়েছে। 


চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিক্ষা দেন_ 
“পাথর তুলে নিজের পায়ে আঘাত 
করা" কোন দিবোধ লোকের আচ- 


শের বর্ণনার জন্য এটা হচ্ছে চীনের 


একটা প্রচলিত প্রবাদ, সকল দেশের 
প্রতিক্রিয্নাশশলরাই এরকম নিবোধ 
লোক । বিপ্লব জনগণের উপর 
তাদের নানা প্রকার অত্যাচার, চূড়াল্ত 
বিশ্লেষণে কেবল আরও ব্যাপক ও 
তীব্রতর গণবিপ্লবের প্রেরণা দিতে 
পারে। রাশিয়ার জার ও চশনেব 
চিয়াংকাইশেক যে বিপ্লবী জনশাপের 
উপর নানা প্রকারের অত্যাচার 
কিরেছিল, সেটা কি মহান রুশ বিপ্লব 
ও মহান চীনা বিপ্লবের জন্য এই 
ধরণের প্রেরণার ভুমিকা গ্রহণ 
করেনি ? 

ভারতায় জনগণের মতামতকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রাতাক্য়াশল 
ভারত সরকার যাঁদ নাগভূষণ ও সত্য 


- পলকে ও অন্যান্য ‘িগ্লব'ঁদের 





(চতুৰ্থ পৃণ্ডার পর) 


নবগঠিত পাল্টা ইউনিয়ন- 
গুলিতে (আই এন টি ইউ সি) 
ভাঁতি প্রদর্শনের মাধ্যমে শ্রসিক- 


হয়েছেন। এদের মধ্যে আছেন সি পি দের যোগ দিতে বাধ্য করা' হচ্ছে। 


আই এমের প্রান্তন এম এল এ. 
শ্রীলক্ষী সেন, শ্রীহরপ্রসাদ চ্যাটাশি 
শ্লীরাজদেও গেলা সহ অনেক 
রাজনৌতিক নেত্বৃন্দ। এছাড়া 'সক- 
লের নিরাপত্তা বিধানের সরকারী 
প্রীতশ্রাততৈ আস্থা স্থাপন করে 
সম্প্রতি কালে যারা এলাকায় ফিরে 
শিয়েছিলেন তাদের ওপর প্রচণ্ড 
দৌহক নিৰ্যাতন কবা হয় এবং পরে 
প্রবিশকে দিয়ে হ্বোপ্তার করান হয়। 


যারা আত্মপক্ষ স্র্থনে গররাজশ 
তাদের কারখানায় ঢুকতে দেওয়া 
হচ্ছে না। এ পাষজ্তি এই সল্মাদ ও 
হামলার ফলে যারা কাজে, যোগ 
দিতে পারছেন! তাদের সংখ্যা প্রায় 
উনসম্তর জন। এর মধ্যে স্টেট ট্রান্স- 
পোর্টে (পাইকপাড়া ডিপো) যোল, 
টেকসওয়েল চৌম্দ, ইন্ডিয়া টায়ার 
রিঘ্রেডং তেরো, বেলগাছিয়া সেল্টাল 
ডারেরীর দশ জন আছেন। এরা 
প্রায় সকলেই ইউনিয়নের সংগঠক 
বা কমশি। 


লা 


টির কুত্তা 


পাত ॥ 


- কংখেগা ছাটন শৃথলার সংজ্ঞা & রণ £ পশ্চিম মহারা ৪ মধ্যগ্রদেশ . 


রা US ANG Ul থেকে নিয্াপত্তাবিধি রচনা 'করেছেন তার ডাকাতদের আত্মসমর্পণ করার 


নও ছাড়িয়ে গেছে এবং কোন সম- 
যেই তা এক হাজারের কম হয় নি। 
কয়েক সপ্তাহ আগে তামিলনাড়ু 
সরকার কেন্দ্রীর সরকারকে জানয়ে- 
ছেন ফে তারা 'পাশ্চিমীবঞ্পোর বল্দী- 
দের কুষ্ডালোর জেলে আর্টক রাখতে 
পারবেন না, সুতরাং আঁবলম্বে বেন 
তাদের নিজ রাজ্যে 'ফাঁরয়ে নেওয়া 
হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখন 
পর্যন্ত নশরব। 

বৃর্টাশ আমলে বিদেশী সাম্রাজ্য 
বাদীরা না বিচারে আর্টক আইনের 
প্রচলন করোছল। তারা এদেশের 
লোককে ঘৃণার চোখে দেখতো । 
নিজের দেশে এরকম বিনা বিচারে 
আটক আইন করার কথা কোন 'সভ্য 
পাণতল্ল সরকার ভাবতেও পারে 
না। একসাঘ গপতস্হশীন পুলিশী 
রাচ্টেই ভা সম্ভব। 
পশিচমকর্জোর এই বন্দীদের মধ্যে 
মধ্যে ষাট জনের কস সি পি আই এম 


স্থানীয় এম এল এ এবং ভূতপুর্ব 


অপরাধের বিরুদ্ধে একাট কথাও 
বলতে পারছেন না। ব্যাস্ত হিসাবে 
অজয় মুখাজশী কত সততাশং্য তা 
এই এক্ট ঘটনাই প্রসাপ করে। 
অজয় মুখার্জীর কথা প্রসলা- 
ক্রমে তুললাম কারণ কংগ্রেস জুলুম 
শৃধু মাত পাশ্চমবশ্গেই ঘটছে তা 
নয়, অন্যান্য. রাজ্যেও পঁশ্চিমকঙ্গোর 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা শুরু হয়েছে। 
আইনশ্ঞ্খলা ও জনসাধারণের 
'ধ্নরাপত্তাবোধ সম্পকে কংগ্লেসশী 
ধারণা ও কার্যকলাপ প্রচলিত ধার- 
পার সঙ্গে মেলে না। যাল্ত্রল্টের 
আমলে পাম্ভিরবঞ্গো কোটি কোটি 
কৃষ্ণ শ্রমজীবি মানুষ নিরাপত্তা- 


, বোধের অভাবে আতঙ্কিত হন 'নি। 


আতাচ্কত হরোছল কয়েক দহন 
স্বজাতিদ্রোহশ 'কোটিপ্পাত, জোতদার 
এবং তাদের মুখপান্ররা ৷ সঙ্গো সঙ্গে 
ছু কিছু মাঁকনি-সোভিয়েত 
গুপ্তচর সংস্থার সপে চক্রান্তে লিপ্ত 
কিছু কিছ: সুপরিচিত সাংবাদিক ও 
সংবাদপত্র । তাই তারা কাল্পনিক 
ভূতের ভয়ে সোরগোল তুলে কিছ; 
কিছ মধ্যাবন্ত সাধারণ মান্ুষকেও 
“বজ্রাল্ত করতে পেরোছল। আজ 
পাশার দান উল্টেছে সার্দায়কভাবে। 
গুস্ভা, পলিশ, সি আর পর প্লান- 
মাঁফক আক্রমণে কৃষক শ্রমর্জীবি 


করে দেবার জন্যে ইন্দিরা সরকারের 


~ 


লায় হাজার হাজার পরিচিত 
সমাজকর্মীকে হররানি করা হচ্ছে না 
হয় মিসার আর্টক করা হচ্ছে, প্রতি- 
দন রম ঝরছে কলেকারখানায়, 
বাড়ীতে, গৃহধর্মচারিপী কুলবধূর 
পৃশ্যদেহ নিঙৃহীত লা্ছত হচ্ছে, 
গরীব ফোঁরিওয়ালাকে ঘোটরাখাড়ী- 


ওয়ালা বাবুসায়েবদের জন্যে দুখানা 





মহিলা কর্মচারীদের টার প্রোগ্নাম 


প্রীত তীর ধরার জানিয়ে আঁব- এমন ভাবে করে দেওয়া হয় বে তারা 


লদ্বে তাদের মুস্তি দেবার জন্যে 
দাবী জানয়েছেন। 

বল্দশদের সম্পর্কে যাঁদ তাদের 
পিতামাতা আক্শরস্বঞ্জনেরা দন্দ 
জানতে চান, তাহলে কুজ্ডালোরের 
স্থানীয় এম এল এ শ্লীভ কৃষ্চর্ত 


বোশ্দাযোগ করতে পারন বলে শ্রীবস্ু 
এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন । 


সরকারী ডাক বাংলো অথবা অন্য 
কোথায় রাত কাটাতে বাধ্য হন। 
তখনই এই সব সমার্জবিরোধী 
রাজনৈতিক খুনে গুন্ডা ও বদমায়েস 
আঁফসারদের পোয়াবারো হয়। ক্রমা- 
কবরে ষোলো সতেরোটশ আত্মহত্যার 
পর আজ কংশ্রেসী সরকারের 
খাঁনকটা চেতনা হয়েছে। মাহলা 
কর্মচারীদের সম্পর্কে 'তারা কয়েকটী 


নীতিতে বিশ্বাস করেন না। তানি 
পূলিশকে হুকুম দিয়েছেন ডাকা- 
তেরা যদি কাউকে ধরে নিয়ে মুন্তি- 
পণ চার, তাহলে ডাকাতদের ছেলে- 
মেয়ে ্পিতামাতাদের ধরে আনতে 
হবে। পালিশ এখন তাই করছে। 
শৃধ্‌ তাই নয় শেঠিজশী বিরোধী 
দলের নেতা শ্রীযোশাঁকে শাদির়েছেন 
বে তাকে কংগ্রোসীবিরোধীতার ফল 
ভোগ করতে হবে। 

ঘবনে কংগ্লেসী আইনশৃষ্ধলা 
কাকে বলে? অপরাধীকে খুজে না 


, পেলে তার ছেলে-মেয়ের ধরে 


আনো। আর এটাই নাক আইন- 
শৃঙ্খলা রক্ষা? ব্যারিষ্টার সিদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায় এবং তার উকাল ব্যার- 
টার আালাসভার কোন আইন 
যাঁদ জনসাধারণকে জানান বে, 
ফৌজদারী দশ্ডাবাধর কোন ধারার 
এহেন সাজার ব্যবস্থা আছে কিংবা 


. সংবিধানে কোন নাগরিকের নিরাপত্তা 


এভাবে, ধৰংস' করার ক্ষমতা কংগ্লেস 


বা পচালিশকে দেওয়া হয়েছে কিনা 


তাহলে আইন শৃঙ্খলা কাকে বলে 
তা বুঝতে জনসাধারণের স্নাঁবধা 
হবে। 


চারুবাবুর খ্রেপ্তারের পর 
বিস্ময়কর টা 


(ঘর্পশের সংবাদদাতা) 


চারু মজুমদার গ্রেপ্তার হওয়ার 
পর থেকে এ পর্যন্ত শাসকগোষ্ঠীর 
কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যান্ত এমন 
সব উক্তি করেছেন যা এক জায়গায় 


- করলে প্রায় লাখ কথা হয়ে যাবে। 


হঠাৎ শুনলে মনে হবে কারও সঙ্গে 
কারও সিল নেই। 

ছাত্র-বুবনেতা 'রাম্টল্গশ ল্রীসুত্রত 
মুখার্জী সেদিন অনেক কথার মধ্যে 


একটি কথা বেফাঁস বলে ফেন্ল- 


“সামান্য 
মনোমালিন্যের ভয় দেখা দিয়েছিল 
তা িশ্চর 3কটে বাবে ভেযেছেন। 


নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ 
প্রীত জেলায় জেলার. যে ক্রমশ্ঃই 
তীব্রতা লাভ করছে তা আর এখন 
গোপন নেই। গত কয়েকদিনের 


প্রত্যেকাট দৈনিকে প্রথম পৃচ্ঠায় 
(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়) 


॥ আত 


অতি কপ্সঞ্জ 


 খুঁজবাধী উৎপাদনের অন্ধট গতর 


(অথনৈতিক ভাষ্যকার) 

প্রধানমন্ত্রী বদিও মনে করেন না 
বে দেশের অর্থনীতি কোন সংকট- 
জনক অবস্থায় পড়েছে তব আমা- 
দের যথেষ্ট সতর্ক হবার প্রয়োজন 
আছে। 

'রিজ্ঞার্ভ ব্যাচ্কের দেওয়া {বব- 
রণ! থেকে জানা যায় যে 'তারশে 
: এপ্রিল তাঁরখ পর্যন্ত দেশে টাঁকা- 
কড়ি ধ্লিগজ' নোট) সরবরাহের 
পরিমণ অভাব্নীর ভাবে বেড়ে 
শিয়েছে। তারশে এপ্রিল পর্যল্ত 


ছয়শ সাত কোটী টাকা অর্থাৎ দুশ্ো 
বারো কোর্টী টম পরিমাণ আতি- 
কিন্ত টাব্নকাড়ি বাজারে ছাড়া হয়েছে৷ 


ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া সরকার কজছি হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী নিদেশে 


মোর্ট অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির মূল 


বাব না্দষ্ট মাল বন্ধক রেখে 


কার বলে বিবরণঁতে বলা হয়েছে। টাকা ধার দেবার পরিমাণ কিয় 


এই অবস্থাটা একটু তলিয়ে 
বোঝা-দরকার। 


সরকার দেশের অর্থ যোগান দেয়।, 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং দেশের ব্যাঙ্ক 


বাবস্থা এই যোগান, ধারণ করে, 


টাকাকাঁড়র ব্যবহার. কার্যকর করে। 
আমাদের দেশে ব্যন্ষকগুলির বেশশর 
ভাগ রাম্টরীয়ত্ত। রাষ্ট্রায়ত্ত হবার 


আগে ব্যাক্কং আইনের আওতায় 


দিত এবং ব্যাঙ্ধকরালির মোট আমা- 
নতের যে অংশ রিজার্ভ ব্যাঞ্কের 
কাছে গচ্ছিত থাকে তার পাঁরিমাণ 
বাঁড়য়ে দিত। তাছাড়া রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক (কেন্দ্রীয়: ব্যাক) সরকার 


পপ দিক্রয় করে দ্যান্কপা্লকে 


ও অন্যান্য লঙ্নী প্রতিষ্ঠানে 
গছিয়ে দিত, বিনিময়ে তাদের নগদ 
আমানত টেনে নিয়ে আসত। এর 


থেকে ব্যাঙ্কশল তাদের দাদন কর্জ ফলে বাজারে যোগান দেবার 
আমানতের সুদ নিজেরাই ঠিক মত-আঁতীরন্ত অর্থ ব্যাক্ক ব্যরস্থার 


করত । বাজ্জারে টাক! -কাঁড় ফেগান 
বাড়াবার দরকার হলে িজাভ ব্যাঙ্ক 
প্রথদশ্রেণীর হুস্ডীপদুলি ভাঙ্গাবার 
দরুণ 'লুদ কমিয়ে দিত এবং সর- 


কাছে থাকত না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
গৃশ্ডীর কমিশনের ব্যোষ্ক রেট) 
এবং সুদের হার কাঁড়য়ে দিয়েও 
টাকাকাড় কর্জজ+ নিতে লোককে 


কারী ধ্রপপত্র শোধ অথবা কেনা 'নরুংসাহ করত। - 


আরম্ভ করত। ফলে সরকার খ্রণ- 
পত্র এবং হুস্ডীর বিনিময়ে বাজারে 
টাকাকড়ি (বিশেষ করে কাগজ 
নোটের) কেড়ে ফেত। 


কিল্তু এখন অর্থ সরবরাহে সর- 
কারের ভুমিকা অনেক সরাসরি 
প্রত্যক্ষদ্ডাবে অদ্ট্দত হর। 
সরকার অর অশয়ব্যয় নীতির 


আবীর মল্যবৃদ্ধি বা অন্য )কাবণে মাধ্যমে দেশের টাকারাঁড় যোগানের 
এই আটশ উনিশ কোটি টাকার মধ্যে বাজারে টাকাকাঁড়ির যোগান কমাতে উপর প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করে। 





আর "একটি সন্তান চাওয়ার আগে 





সনি মনের সাধ, 





টি বেকেই ছেলে পড়াশোসায ভালো হ’ক। আপনি চান তাৰ সব চাহিদা পুৰণ কারে ডাকে মাৰুষ ' 


কাধে তুলতে ৷ বিন্ধ এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে ধাড়াতে পাকে । তেমন অবস্থা | 
হাতে না হয় ভাৰ ব্যবস্থা করাই কি ভালে! দয়? 
সার! দুনিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি তাই কবছেম। সব দিক গিয়ে তৈয়ি না হা পর্যন্ত পয়েরটির কথা ত্তারা ভাবছেনই না। 
মিযোবের পাহাধ্যে আপনিও তা করতে পাবেন | নিরোধ হ’ল, লাবা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে প্রিষ, রবাবের জন্মসিরোষক | 
জিবাপদে ও সহজে ব্যবহাৰ কা মা বলে অস্থসিরোণের জপতে মাল অরে লোকে দিবা হার কারে আসছেন । আপনিও 


লিনোধ ব্যবহার করুদ লা? 


লরকারী অর্থ সাহাব্যে দর্যআ 16 পয়সায় 3 টি মিরোধ পাওয়া.যায় 
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থাকে বক্তা হয় না, দাম পড়ে বায়, 
শিল্প কারখানা দরজা বন্ধ করে 
এবং লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়। 
পর প্র ঢেউএর মত একবার তেজী 
একবার মন্দাএই ছিল পুঁজিবাদ 
উৎপাদনের নিয়ম। 
যে যখন অন্দা আসে তখন যাঁদ 
সরকার ব্যয় বাড়িয়ে রাস্তাঘাট 
বাড়ার তৈরীর কাজ, কৃষকের ফঁস-, 
লের পড়ৃতি দাম অনুদান 'দিয়ে 
পুষিয়ে দিয়ে অথবা বাড়তি উৎ- 
পাদন সরকারী টাকায় কিনে নেওয়া 
হয় তাহলে মন্দা অল্তার্হত হবে। 
অবশ্য এতে পশাজ্বাদশ উৎপাদনের 
গোলমাল ফেটে না। শ্ধ্মাত্র মাথা 
ব্যথা সারাতে “গয়ে হৃদুবন্ঘ বিকল 
হয়ে যায়। অর্থাৎ একই সন্লো 
সৃলাকৃদ্ধি এবং বেকারী উৎপাদন 
হাঁস অথচ মজুত মাল বক্লী না 


হওয়া-প্রভৃতি আরো গুরুতর অবস্থা 


দেখা দেয়। এখানে অবশ্য কি করে 
এমন হয় তা বিষ্কৃতভাবে ব্যাখ্যা 
করার সুযোগ নেই। 

ভারত সরকার এই নীতি অন্ন 
সরণ করে বছরের পর বছর ঘার্টাত 
বাজেট রুনা করে চলেছেন। অর্থাৎ 
টাকা না থাকলেও টাকা খরচ করে 
চলেছেন এবং খরচের বিল শোধ 
করার জন্যে ছাপানো নোট রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক থেকে বাজারে ছেড়ে 
চলেছেন। 

উনিশশো একত্ার-বাহাত্তর লালে 
এই কাগজী নোট প্রচলনের হার 
আগের বছরের তুলনায় 'শতকরা 
১২.৫ ভাগ বেড়েছে। কাগজ” 
নোটের প্রচলন বেড়েছে কিন্তু উৎ- 
পাদন তুলনায় বাড়োনি। আধপেটা 
খেয়ে দেশের লোক উৎপাদন করতে 
পারে না। ফলে সব জিনসের দাম 
আগুন হয়েছে। তার উপর সরকার 
এমন সব ট্যাক্স চাশিয়েছেন ফোাল 
ক্রেতাকে দিতে হয়। ফলে আশগদনে 
ঘৃতাহাতি পড়েছে। জিনিসপত্রের 
দাম যে কি পারমাশ বেড়েছে ভুন্ত- 
ভোগ’ মাত্রেই জানেন। 

বে বিবরপশর কথা নিয়ে আলে- 
চনার শুরু, তাতে বলা হয়েছে যে 


' ভীঁলশশো  বাহাত্তরতেয়াত্তর সালে 


পুরো বছরে যে থাটাঁত ব্যয় হবার 


' বথা ছল তার পাঁরিমাপ সাড়ে তিনশ 


কোট টাকা। িল্তু ইতিমধ্যেই এ 
পাঁরমাণ ঘাটত ব্যয় হয়ে শিয়েছে। 
এবং বাজারে . টাকাকাড় যোগান 
বেড়ে গগয়েছে। ফলে দাম আরো 
অনেক বেশী বাড়বে। 

এই বাড়াত অর্থের মধ্যে পরাচারী 
খরচই দুশো কাটা টাকার উপর । 
.ঞ টাকা কোন উৎপাদন বাড়াবে না। 
খরচই দুশো কোটা টাকার উপর। 


টাকা থাকবে। তারা প্রধানতঃ িজ্প- 


কাঁনেস বললেন 


দপশি ] শুক্রবার ২৮শে জুলাই ১৯৭২ 


সমস্ত পণ্যের মাঁলক। সুতরাং 


সরকারশ নশতির ফলে তারা বেশী ₹ 
" দামে মাল বিক্রী হরে আরো বেশী 


মুনাফা কামাবে। - অন্যাদকে সাধারণ 
মানুষের নাগালের বাইরে বেসক 
পণ্য পড়ে থাকবে ঘা সরকারী 


ঘাটাত দিয়ে বিদেশে রপ্তানী হবে। 


সুতরাং বড়লোক আরো বড়লোক, 
গরীব আরো গরীব হবে। এটাই 
সরকারী নশীতর পারণাম। | 


বিস্ময়কর উক্তি 
(স্তন পহ্ঠোর পর) 


বড় বড় হরফে ছাপা হল। বিদে- 
শের কোন কোন কাগজে চারুবাবূর 
শ্লেপ্তাবের 'সর্গো এই সংবাদাট একই 
রকম পা্রত্ব দেওয়া হয়েছে। 


অথচ গত সোমবার পক্ষত ' 


পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে সল্মুলভার 
নতুন কোন 'নর্দেশ এসে পোঁছায় 
নি। সংবাদপত্রে যেটুকু বোঁবয়েছে 
সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 
জনৈক প্রবীণ পুলিশ আঁফিসার 
বলেন যে খন করতে গোলে গুলি 
চালানোর নিদেশি ত বরাবরই 


আছে। নতুন কি সম্ধান্ত নেওয়া - 


হল তা .ত বুঝতে পারছি না। 

আর কিছু না হোক্ষ প্রতিদিন 
ডজ্জন ডজন “উগ্নপল্থীদকে গ্রেপ্তার 
করা হচ্ছে বলে পুলিশ কর্তারা খবর 
দিচ্ছেন। 


শ্রীসুব্রত মুখার্জী বলেছেন যে 
ভাবা 'গরয়োছল যে এই উগ্নাপষ্থাঁদের 


, পাতি, ধর্নী জোতদারু বারা দেশের _ 


দপশি চু শড্েবার় হ৮শে জুলাই ১৯৭২ 


অনাহারে মৃত্যু 


(প্রথম প্‌ণ্তার পর) 


বেশী নয়। এর ফলে এরা বিক্ষুষ্ধ 
কিন্তু কিছু করারও উপায় নেই। 

প্রণববাবুর ব্যাপারে আরেকটি 
প্রশ্ন আছে। সদ্ধার্থবাব কেন 
তাঁর নাম প্রস্তাব করলেন? তান 
কি চাইছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টো- 


" অধিক ক্ষস্তা দেওয়া ঠিক হবে না। 


} হয়ত এই দপ্তর খোলা হলে সেট 


যাবে বর্তমান সেচমল্লশর ফাছে। 
অপরাদিকে তান বুঝেছেন যে জয়- 
নালতে চটানোও বুদ্ধিমানের কাজ 
হবে না। তাই তাঁর মক্মিসভার 
বৈঠকে ওই নাটক'ঁয় উন্তি। 

এত গেল মল্দিসভার অল্ত্ত 
বিরোধ । এতে ত আর সমস্যার সমা- 
ধান হর না। শুধ: এই মাসেই 
মালদহ জেলায় অনাহারে তিরশ- 
জন লোক মারা গেছে। তাদের নাম 


মানকচক-বারোই জুলাই, কাশণী- 


এছাড়া আরও সাতজন আছে 
বাদের নাম পাওয়া যায় নি পকদ্তু 
বারা গাজোলের পাশ্ডয্লা গ্রাম, 
কালিয়াচকের সুজ্ঞাপুর মণ্ডাই গ্রাম, 
কালিয়াচকের মির্জামৃক গ্রামের আঁধ- 
বাসী। দর্পণের কাছে এ ছাড়াও 
আরও অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ 
এসেছে িল্তু নাম, শ্রিকানা না 
থাকার দরুণ ছাপা গোল না, ভাঁব- 


- যাতে পাওয়া গেলে ছাপা বাবে। 


মালদহ জেলা থেকে আরও যা 
খবর পাওয়া গেছে তা হল এই যে 
অনাহারক্রিষ্ট মানুষ যখন আর সহ্য 
করতে না পেরে জেলা ও মহকুমা 
শাসকের কাছে গিয়ে খাদ্যের, চাকু- 
রীর দাবী জানায় তখন তাদের 
কংগ্নেসীদের চোখ রাশ্াানী দেখতে 
হয়। 

যেমন হয়েছে সতেরোই জুলাই 
তারিখে । হরিশ্চন্দুপ্ররের রক ডেভে- 
লপমেন্ট অফিসের সামনে সেচমম্তরী 
খান চৌধুরী ও বিধানসভা সদস্য 
শ্রীগোঁতম চক্রবর্তী এক বিক্ষোভ- 
কারী জনতাধুক শাসান যে বিক্ষোভ 
জানালে তাদের চাবকে শায়েস্তা 
করা হবে। এই আঁভযোগ পাওয়া 


ছেন এই জেলার “শকিং ডিস্টরেস।- 
এর কথা। এক দরাভক্ষজনিত 
অবস্থা ওই জেলায় বিরাজ রছে। 
পেটের জৰালায় সেলাদালা থেকে 
শুরু করে গাই-বাছুর মায় গৃহস্থা- 
লীর জিনিষপত্র পর্যন্ত লোকে 


, জলের দামে বিক্রী করে দিচ্ছে। 


বর্তমানে ওইখানে প্রধান খাদ্য হল, 
সজনেপাতা ও পাটপাতা। 





নাজি রাজকে 
তবু জীবন অদম্য। 


মৃত্যু স্বাভাবিক আর প্রাণে বীচ।টা ছ টন 
বন্দীশিবির থেকে পলাতক ছুটি নারী 


আর চারটি পুরুষ-ছণটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি অবলম্বনে এই উপন্যাস 
॥ দাম ঃ৫'০০ ॥ 





পারুবেশক-_কথা ও কাহিনা, 


১৩, বন্ধিম চ্যাটাজা 


স্বীট, কলিকাতা-১২ 





কম নেই, এবং স্ৱত নিজের পদা- 

ধিকার বলে পুলিশী সাহাব্য 

জোগাড় করতে পারে। 
কলকাতায় লক্ষন্রীকাল্ত বসু, 


- কংগ্রেস ঘ্রেড ইউানয়ন নেতা, উত্তর 


বো খোদ রাজ্য কংগ্রেস সভার্পাতি, 
অরুণ মৈত্র পাল্টা ট্রেড ইউনিয়ন 
করতে ব্যস্ত । তার্য ব্রকউই সংগাঠ- 
নের নির্দেশ অনুর্ধারশ শনজেদের 
নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন সম্হকে আই 
এন টি ইউ সির মধ্যে সামিল 


, করতে রাজী নন। 


এ*রা সকলেই বুঝেছেন যে 
আজকের কংহোস সংগঠনের বা 
অবস্থা তাতে নিজের িৎ গড়ে 
তুলতে না পারলে ভাঁবষ্যতে নেতৃত্ব 
হাত থেকে পিছলে বাবে । আর তা 
ছাড়া দলে প্রজব কঙ্গায় রাখতে 
গেলে ছোকরাদের হাতে রাখা দর- 
কার। এই হাতে রাখার ব্যাপারে 
ট্রেড ইউানয়ন নেতা হতে পারলে 
সবচেয়ে স্মবিধা হয়। 

ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারলে 
মাসিক আয়ের পথ খুলে ফয়। 
মালিকরা হাতে থাকার ফলে মস্তান 
ছোকরাদের চাকরীর ব্যবস্থা করে 
তাদের নিজ প্রভাবাধীন! রাখা যায়। 
এই সমস্ত কথা চিন্তা করেই 
প্রিয় দাস হঠাত ট্রেড ইউনিয়নে মাথা 
গলিরেছেন। প্রোগ্রাম অনুযায়ী 
রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব নির্বচ্চন হও- 
যার কথা আগামী নভেম্বরে । সেই 
ব্যাপারে এখন থেকেই 'বিবদমান 
গোষ্ঠির মধ্যে প্রস্তুতি সবর হয়েছে। 
প্রিয় দাস চেষ্টা করছে আই এন 
টি ইউ সির আওতার বাইরে সমস্ত 
কংগ্রোসী টেড ইউনিরনক এক 
কাটা করে তার নেতা হওয়ার। এই 
বিষয়ে মনে হয় তাঁকে গোপনে মদত 
দিচ্ছেন কালী মৃখাজনী। বমলশ- 
বাবুকে বর্তমান রাজ্য আই এন টি 
ইউ সি নেতৃত্ব ক্ষমতা থেকে হটি- 
য়েছে। সেই আঘাত তাঁর পক্ষে 
ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। 
আনল্দবাক পুরানো আমলের 
লোক, ভোল পাল্টে অতুল্যবাবূর 
দল ছেড়ে নতুন কংগ্রেসে এসেছেন 
সুবিধা আদায়ের লোভে। এসে 
বুঝতে পেরেছেন ব্যাপার 'সবিধার 
নয়। তাই নানা গোষ্ঠি তৈরীর 
কাজে নেমে পড়েছেন। 


তুহিন গোহ্ঠির তরফ থেকে 


জেলা বাঁকুড়ায় ফিরে বাক। বর্ধমান 
নিজের সাংগঠাঁনক দায়িত্ব প্রদীপ 
ছাড়াই পালন করতে পারবে । 

প্রদীপের দল মোটেই বিচাঁলত 
নয়। তাদের বন্তব্য £ এটা জেলার 
ব্যাপার মোটেই নর। প্রদীপ রাজ্য 
নেতা, আর তার বিকাশ বর্ধমানে সি 
শি এম জেকাবিলায় ঘটেছে। তাই 
বর্ধমান প্রদীপের কর্ম কাশ্ডের প্রধান 
ভিৎ। ওকে এই জেলা থেকে শোঁহ্তি 
স্বার্থে সরানো যায় না। 

এই গোদ্ঠি েকদিল খাল বর্ধ 
মানে সীমাবন্ধা নয়। প্রতি জেলা- 
তেই কোঁদিল প্রায় সংঘর্ষের পর্যায়ে 
এসে পড়ছে। প্রিয় দাস এখন চেষ্টা 
করছে মস্তানদের প্রোটেকশন দিয়ে 
তাদের কাজে লাগাতে। 

দলে সমাজ-িরোধী এবং নূক- 
শালুদের অন্:প্রবেশ ঘটেছে কিনা এই 
নিয়ে দই পরস্পরাবরোধী বন্তব্য 
রেখেছেন প্রিয় দাস এবং সুব্রত। 
প্ররদাস বলেছেন নকশালদের কোন 


স্ত্রতর অভিযান 
প্রেখম পৃন্ঠয় পর) 
কলকাতার প্রফমুল্লকান্তি ঘোষকে 
সুব্রত কিছুতেই কাবু করতে পার- 
ছেন না। প্রফক্বকাদ্তিরও দল 
আছে। এবার সুভত্রত সেই দলের 
উপর আক্রোশ মেটাচ্ছেন। সাম্প্র- 
তিক নকশাল’ গ্রেপ্তারের সুযোগে 
একমাত্র শ্যামপ্দকুর থানা দিয়ে সুব্রত 


একরাতে একন্রিশজনকে গ্রেপ্তার 
করালেন। এই একা্িশজনের মধ্যে 
আর্ষকাংশই প্রফব্নকাল্তির লোক। 


গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ভাটা সরকার। 
একে প্রফন্ল্লকান্তি মাত্র সোদন এক- 
খানা মিন বাসের পারমিট দিয়ে 
ছেন। প্রফল্লকাদল্তর কর্মচারশর 
আত্মীয়দেরও 'সুত্রত গ্রেপ্তার কাঁর- 
য়েছেন। 

আসন ব্ব্রানশরে। দদুরতর 
দলের লোক, দি পি এম ঠেন্ডানোর 
অন্যতম পুরোধা নুরু সোঁদন মোটর 
সাইকেল দর্ঘটনার মারা গেল। নুরু 
কিছুদিন যাবৎ সংব্রততক মৃদু সমা- 
লোচনা করছিল । সুত্রত চটে 'ছিলেন। 
মৃত্যুর পরে নুরুর মা বাবা বিনা 
পোষ্ট মটেমে মৃতদেহ চাইলেন। 
সুব্রত অস্বাঁকার করলেন। পোচ্ট 
মর্ম করা মৃতদেহ নিয়ে যখন 
বক্মনাগরে নিব কংগ্রেসীদের শোভা- 
বারা বেরুলো রখন দেখা গেজ সবাই 
এসেছে। শুধু সুব্রত মুখার্জী 
অনু্পস্ধিত। অকৃতজ্জতার ইতিহাস 
এখানেই শেষ নয়। নুরুর মৃত্যুর 
করেক্ষাদন পরে নুরুর দোসর আর 
ডান হাত বলে পাঁরচিত ছেলোটকে 
মিসায় গ্রেপ্তার করা হোলো। অথচ, 
ক্ষমতায় আসবার আগে এ*রাই 


মাম্তান। পশ্চিম বশর প্রথম এ্যাড- 
হক প্রদেশ কধপ্রোস কাঁমাটির সদস্য 
ছিলেন। অকস্মাৎ একাদন সাব্রতর 
নি্দেশে বরানগর থানার ও দি স্বয়ং 
মৃগেন লাহাঁড়ন্রক প্রেপ্তার করলেন। 
নির্দেশ দেওয়া হোলো লাহড়শর 
লাইসেন্স ও রিভবভার বাজেয়াপ্ত 
করতে হবে। করা হোলো সেই কাছজ। 


নয় ৮ 


অনুপ্রবেশ কংগ্রোসে ঘটে নি, আর 
অন্যাদকে সুব্রত ধোষণা করেছেন 
যে, নকশালশরা কংশ্লেসে ঢুকে উৎ- 
পাত করছে, তাদের ঠাশ্ডা করা 
হবে। 

কংগ্রেস এখন সভ্য সংগ্রহের 
অভিধান চলেছে। তিনবার সভ্য 
হওয়ার ফর্ম বিতরণ করে নাকচ 
করা হয়েছে। শেষবারে সিক ছিল 
যে, চার লক্ষ সভ্য করার জন্য পাঁচ 
লক্ষ ফর্ম বিডি জেলায় বিতরণ 
করা হকে। 
ইতিমধ্যে দশ লক্ষ ফর্ম বিতরণ 
করা হয়ে গেছে, আরও ফর্মের দাবী 
সারা রাজ্য থেকে কংগ্লেসের প্রাদে- 
শিক আঁফসে এসে পৌঁছুচ্ছে। সবাই 
নিজের গোষ্ঠি সামলাতে বাস্ত। 
সংঘর্ষ অনিবার্য, সর্বভারতীয় 
নেতৃত্ব বিচালত। সম্প্রাত চল্দ্রজৎ 
যাদব এসেও এই: ধারণা নিয়ে দিল্লী 
ফিরে গেছেন। 


চাইলে সংব্রত 'সরাসার বলে দিলেন, 
পুলিশ থেকে জামন দেওয়া হবে 
না। আদালত থেকে জান পেতে 
পারে। এর প্রাতবাদে ধরানশরে 
হরতাল হোলো। ব্যাপারাঁট গেল 
প্রিয় দাসমূন্সির কাছে। তান বল- 
লেন লাইসেন্স রিভলভার বাজেয়াপ্ত 
করা ঠিক নর। বাঁদ করতে হয় তবে 
আরো কয়েকজনের ক্ষেত্রে তা করে 
একটা সমতা দেখানো উচিত। ‘কিন্তু 
সুব্রত বেপরোরা। মৃশেন লাহিড়ী 
তাঁর ক্রিকের লোক নন যে! , 

বরান্গর থেকে বারাসাত দমদমে 
গেলেও দেই একই কাহিনশ। এখানে 


তখন সুত্রতর বাড়াতেই ছিল। কিল্তু 
বাড়ী থেকে বলা হয়, ছেলেটি ওখানে 
নেই। চার পাঁচটি ছেলে ককিল্তু 
জানতে পারে, ছেলেটি বাড়াঁতে 
থাকা সত্বেও অন্য কথা বলা হচ্ছে। 
তাই হতাশ হয়ে চলে আসবার সময় 
এই চার পাঁচটা ছেলে বলাবালি 


করতে থাকে, “চামূচেদের নিয়ে 


আর পারা যায় না।” কথাটি কোনো- 
ভাবে সূত্রতর কানে পেশছে যায়। 
আর যায় কোথায়? সুব্রত মুখাজপী 
তরতর করে শাড়ি দিয়ে নেবে 
এলেন। ডেকে পাঠালেন চার পাঁচটি 


, ছেলেকে । তারপর কি হাম্বি তম্বি। 


“জানো আমি সর্রত মুখাজপ। 
শ্ই মহরতে ইচ্ছে করলে তোমা- 
দের ছ মাস জেলে পাঠাতে পারি। 
এটা বাঁদরামি করার জায়গা নয়” 
ছেলে কয়টি ভয়ে 'নব্কি। তারপর 
অনেক করে ক্ষমা চেয়ে 'নিরক্কৃতি। 


এমানধারা পাশ্চমবঙ্গের এই 
ক্ষুদে হিটলারের অনেক কাহিল 


দাবী উঠেছে বে, প্রদীপ তার নিজের মৃ্‌গেন লাহড়ীর জন্যে জাঁসন আছে। 








Berd. Na, 012) 


মান্ত্রসভায় অন্তবিরোধ 


(দপশের লংবাদসাতা) 


মল্তী ডঃ জয়নাল আবেদীন 
মহাশয় ঢাত সন্টাহে বিপদে পড়ে 
ছেন। মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজ- 
পরে অনাহারে পণ্টাশ জন মারা 
গিয়েছে বলে তিনি যে মন্তব্য করেন 
- এবং বা সংবাদপরে ছাপা হয় তা 
নিয়ে সান্মসভায় তাঁকে মুখ্যসন্মীর 
ছে বিশেষভাবে ধমক খেতে হয়'। 
অনাহারে লাকে চিরকালই মরে। 
তফাৎ এই যে কংগ্লোসী মঙ্ী 
দিলেক আহবদীন সাঁহেব করাটা 
এবার প্রথম বললেন। অবশ্য তিনিও 
বে খুব একটা জনদরদী মনোভাব 
নিয়ে একথা বলেছেন তা নয়। 
তীরও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মালি 
সভার আবার কিছ: সদস্যকে বে- 
কারদায় ফেলা। প্রথমে গত ব্ুধ- 
বারের মালাসভার বিবরণ দেওয়া 


ঘুরে এসোঁছ কেথাও অনাহার 






to stop wealth drain from 
Vest Bengal and revive the 
State's economy. 


HB 


ing, Demy 8vo. About 170 
Dp Price: Deluxe Rs. 
190, Paperback Rs. 10. 


price up to July 31, Rs. 8 
plus postage). 


সালের লেনিন পুরস্কার-প্রাপ্ 
কবিতার সংকলন । 
অবলা £ হ’টাকা 
New Age Publishers 0 
lent (Phone $4168) 
or 
Market, N Delhi-1l 
ei (Phone: 41) 


rem renee? 


ল্পাদক কক মার্শ ইণ্ডিয়া প্রেপ ৭, রাজা লুহোষ দাঁলিক চ্কোয়ার কলকাতা-১৩ খেকে জাত 














মৃত্যুর কথা শ্ুাঁনান”_খান চৌধ্দরী 
মালদহের লোক । 

বেশ বিরত মুখ্যসল্ীও । তান 
এই বিবৃতিতে প্রধানমল্তও অস- 
ক্তুষ্ট। তান আমার বলেছেন বে 
পণ্তাশজন লোক যদি না খেয়ে মারা 
যার তাহলে মাঁল্পসভার পদত্যাগ 
করা উচিত। মল্্রীরা যাঁদ এই 
ধরণের দাযিত্বজঞানহীন! বিবৃতি দেয় 
তাহলে কাজ চলবে কি করে”? 
জয়নাল সাহেব গোড়াতে শঙ্ক 
ছিলেন। তিনি বলেই চললেন যে 
অনাহারে মৃত্যুর খবর বা তান 
দিয়েছেন তা সত্য এবং শুধু তাই 
নল মালদহে তিনি নিজে কফিনের 
দামও দিয়েছেন? । খান চৌধ্রণ 
মহাশয় বললেন, “গরীব মানুষ মরে 
গোলে কফিনের দাম ত দিতে হয়ই। 
তার সঙলো অনাহারের ক সম্পর্ক 1৮ 
এই অবস্থায় ঘরে ঢুকলেন লাগ 
মন্মী সঙ্তোেষ রায়। নাকাল 


দ্বপ্রকাশ 
চীনের চলমান বিপ্লৰ__ক্মটন 


corte 
জাতি সমস্ডায় মার্কসবাদ_ | 
- বিজ্জন সেন__-১'০৯ 
কাল” মার্কসের ক্যাপিটাল-__ 

. ৰিজ্ঞন সেন_*'৫* 
কমিউনিষ্ট স্যানিফেফোর শিক্ষা 
“-_বিজ্ঞজন সেন-__০'৭* 
‘Lectures on Marxist 
Philosophy - David 
Guest দু 
Marxism and the Na. 
tonal Question]. 
i ২,200 

On Organization — J]. 
Stalin হিঃ 
On Chinese Revolution 
. Stalin 4 

Mao Tse-tung on Chin- 
ese Revolution —Chen 
৮০৮৮৪ -. 1.69 


নিউ দক সেণ্টা 


১৪, রজানাথ অভভুমঙ্ধার প্রীট, 
কলিখাতা ৯ 


3.00 





-এ'কে একট অপদস্থ করার। _সঞ্জো 


সঙ্গে তিনি চেষ্টা করছেন সন্তোষ 


ঘকহ কোনাদন আমাকে টাকা দেন 
নাই এবং এ সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা। 
টাকা ফেরৎ নেওয়ার জন্য কেহ 
কোনদিন, আসর্থক চাপ দেন নাই 
এবং -কাহাকেও. এক পরসা আমি 


. ফেরৎ দিই নাই। 


“সর্বশেধে- আমার বস্তুব্য:যে আমরা 
রাশিয়া আমেরিকা বা অন্য কোন 
দেশের প্রভাবে- প্রজবান্ষিত প্রেড 
“ইউনিয়ন সংস্থার - আশ্রয়ে পারিপনষ্ট 
হওয়াকে তীব্র ঘৃণা, কার এবং এক- 
মাঘ নিজের শক্তিতে বলীয়ান হইয়া 


98840, Prices 52৮ 


ভেপ্টট' সেক্রেটারী লীসুজিত 
- ধ্যানাশী শ্রীগন্তিক পাঁরচিত . 
সেইহেতু কাঁ তিনি ওই বিমান 
ব্যবহার করতে পারেন 2 
রঞ্জিত গুস্জকে তদন্ত 
করতে পাঠিয়েছিলেন  শ্বরং 
মুখ্যমন্ত্রী । তান ' কি এই 
বয়ে ওঁকে সর্তক করে 
দেবেন? অবশ্য স্পেশাল আই 
জি তাঁর বিশেষ অস্থাভাজজন, 
কাজেই কিছু লও হতে পারে। 


হয় সংখ্যা ২২শে জুলাই বেরিয়েছে 


ভিয়েতনাম ও আমরা! শিক্ষার || 


সি-পি-আই(এষ)'র নবম কংগ্রেস 
তামিলনাডত ৰ কৃষক সংগ্রাহ(1) 
বে প্রশ্ন তুলে ধরেছে/জার-এস- 
পি কোন পথে? 
ও ইউনিয়ন দখল কাতিনানের | 
6 আন্তর্জাতিক . & 
ফিলিপাইন/জাপান/প্যালেকটাইন || 


লক্ক/পাকিস্তান/বাংলাদেশ ' 
৪ উদ্ধৃতি | 
দাম £ ৩০ পয়সা 


সন্ধিক্ষণের তৃতীয় সংখ্য। | 
৫ই আগষ্ট বেকুবে | 





কাল খেকে - উত্তরা - পূরবী - জালোছারা 


nuvi 
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৮ গুলি 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
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পশ্চিম দিনাজপুর জেলার। সর- লিয়া, বাঁকুড়া, মৌদনীপতর, বারভূম 
কারশ মহল থেকেই যে খবর পাওয়া ও বদ্ধমান্র কিছু অণ্যল। দাশণের 


গেছে তাতে জানা বায় যে উানশশো- সফররত সংবাদদাতাদের মতে 


উনাশ সালে ওই জেলার যে প্রচণ্ড অবিলম্বে এই  অণ্যলগুলিকে 
দু্ভক্ষ দেখা দিয়োছল ঠিক সেই দবভক্ষি পাঁড়ত বলে ঘোষণা করে 
অবস্থাই আবার হতে চলেছে। সেই মতন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সর- জেলার চিনাকুঁড় কোলিয়ারীতে 


জেলার এক৷ বিস্তীর্ণ অন্যল জুড়ে 
মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, 
বিজ এলাকা থেকে অনাহার 
পাওয়া গিয়েছে। 
অনেক জায়গায় গাছের পাতা মানু- 
" যের প্রধান খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, 
প্রচরর ।সংখ্যক লোক রোঁাক্রাল্ত 


এ মৃত্যুর খবরও 


হচ্ছে। ] 
মালদহ 'ও পশ্চিম 


ছাড়া খরার কবলে পড়েছে প্রু- ব্যন্টর দেখা লেই। 


কারের উচিত। তাঁরা ভ্রানয়েছেন 

যে জেলার লরকারী কমচারীরাও 

এই একই মত পোষণ করেন । 
কলকাতায় খাদ্য দপ্তরের জনৈক 


আঁফসারণুক এই বিষয়ে প্রশ্ন করা 
হলে তান বলেন যে সাতই আগ- 


স্টের মধ্যে বৃষ্ট না হলে এই রাজ্যে হচ্ছে এই ঘটনার সঙ্গে জাঁড়ত 
দবভিক্ষ আনবার্ধ, কারস মূল শস্য ব্যান্তদের মধ্যে একজন হচ্ছেন কল্লোল 
আমনের অবস্থা শোচনীয় । এঁদকে মুখার্জশি যাকে তান গুশ্ডা আখ্যা 












ছে ঢাক মারের : 
যর হ্রকাণিত তথ্য 





চার; মজুমদারের স্ত্রী ও দুই কল্যা।. 


কে এই কল্লোল মুখার্জী ? 


(দপশের লংবাদদাতা) 


গত বৃহস্পাঁতবার বন্ধমান 
আই এন টি ইউ 'স ও হিল্দ মজ- 
দুর সভার সমর্থকব্‌ন্দের মধ্যে 
সংঘর্ষ সম্পকে মুখ্যমন্ত্রীর বিধান- 
সভায় ঘোষণা -রাজনৈতিক মহলে 
বিস্ময়ের সন্টার করেছে। 
মনখ্যমল্তী দুটি কথা. বলেন। এক 


দেন এবং কলেন কল্লোলকে পালিশ 


চারবার রাজনৈতিক প্রেকাগট 


(দিশেষ প্রাভানাষ) 
উনশশো আটচল্লিশ সালের চ্টালনের সত্তর বছর বয়স পূর্ণ 


মার্চ মাসে পশ্চিমবঞ্গো কাঁমউানস্ট 
পমট বে-আইনী ঘোষিত হলে 


মজুমদারও হ্রোপ্তার হয়ে দমদমে 
আটক ছলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গো 
ঘনিষ্ঠভাবে সেশবার সুযোগ হয়ে- 
ছিল। 


ট ৪ মনে হয় না। 


মনে হয় মনের দিক থেকে উনি এ 
ধরণের কার্যকলাপে মানিয়ে নিতে 
পারতেন না। 


খুজছে_ ল্রীরার স্বী্ষার করেন বে 
কল্লোল আই এন টি ইউ সি সম- 
থর্ক। 'দ্বতাঁয়ত শ্রীরার বলেন বে 
তাঁর ধস্ধর বিশ্বাস বে কোন বিধান- 
সভা সদস্য ধৃত ব্যান্তদের হয়ে কথা 
বলার জন্য তাঁর কাছে আসবেন না। 


$ 


কে এই কল্লোল - মুখাজশী? 


সেইীদনই অর্থাৎ শুক্রবার িধান- 

সভার লবাঁতে শোনা গেল বে 

কল্লোল ল্রীসুত্রত মুখার্জীর অত্যন্ত 
শেষাংশ দ্বিতীয় পৃন্ঠার) 


হওয়া উপলক্ষে দমদম জেলে বে 
বিরাট উৎসবের আয়োজন হয় রাতে 
প্রত্যেকেই তকান না কোন ভাবে 
নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ 
পেয়েছে। কিল্তু চার্বাধ্চ এবপারেও 
নিজেকে আলাদা রে রেখে- 
ভিলেন । 

এর থেকে একথা মনে করলে 
ভুল হবে যে উনি মোটেই শুক বা 
আলাপ ছিলেন ..না। কৃষক 
আন্দোলনের নানান "দিক নিয়ে, কখ- 
নও খুবই গুর্ত্বপূর্ণভাবে, কখনও 
হালকাভাবে আলোচনার _তাকে রত 
দেখা গেছে। একাট মাত ঝাপারে 
ওঁর উৎসাহের অভাব ছিল না তা 
হচ্ছে রাজনৈতিক বিষয়ে তত্বগত 
আলোচনা । থল্টার পর ঘল্টা চা ও 
পাইপ খেতে খেতে আলোচনায় কোন 
ক্লাল্তি দেখা যেত না। 


আরও উচ্চ পর্যায়ে নিরে বাওয়া। 
কিন্তু ওঁর বন্তব্য কখনই পাঁরদ্কার 
রুপ নেয় নি। বরং সুশশতল রায়- 
চৌধুরী একসময় লিখিত বন্তব্য 





দের মস্তান ঘাঁহনীর হাতে বাম- 
পল্ধী কমশিদের লাঙ্ছনা, প্রহার 
ও হাত্যা, এবং সর্ধোপার হাজার 
হাজার বামপল্থী ' কর্মীকে বিভিন্ন 
অপ্তল থেকে উৎখাতের ঘটনা সক্ছেও 


. প্রিয়রগ্জন দাসমুন্দীকে বলছি 
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আঁফসে ফোন করে আমায় খুজে- 
ছিলেন। দুঃখের বিষয়, আম 
অফিসে ছিলাম না। দীপের জনৈক 


কর্মচারীর সগো আপনার কিছ 


কথাবার্তা 'হয়েছে। শুনলাম আপ- 
নার সম্পর্কে দর্পণের সংবাদে খুব 
হম্ধ হয়ে অপি টেলিফোন করে- 
ছিলেন। আপনি, শ্রীপ্রন্নরজন দাশ- 
ঘুল্সী, যুক্ত কংগ্রেসের আমলে প্রায় 
অন্নঙগামীহীন ছাত্র পরিষদের নেতৃত্ব 
থেকে একেবারে রাতারাতি ইন্দিরা 
কংহ্বোসের একজন গুরত্বপূর্ণ নেতা 
হয়ে উঠেছেন, তাই দমালাচনা 
আপনার অসহ্য! কিল্তু একট; ঠাণ্ডা 
মাথার চলাই কি ঠিক নয়? কেননা 
আপনার তকান বেস নেই, অর্থাং 
কোন রাজনৈতিক দল বা নেতার বে 
ভত্তিভূমি থাকা দরকার তা আপনার 
পায়ের তলায় অনুপস্থিত। কিছ 
ছাত-বুবক এবং (রাধা করবেন না) 
দস্তান আপনার অন্শামী বলে 
অম্পান নেতৃত্বে অধিচ্ঠিত। প্রথা 


অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, 


পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস বর্তমানে যুব- 
দের অধিকারে। কিন্তু প্রিররঞজন- 
বাবু, আপাঁন একমেবাদ্বিতীয় 
ধুব নেতা নন! অন্যান্য ঝুব 


নেন নি। অনেন্রকই আপনার প্রাত- 
জ্বন্্বী। কিল্তু তাঁরা আপনাকে এক 
এবং আঁদ্বতীয় বলে স্বীকার কর- 
বেনই বা কেন? আপনার কী এমন 
বিশেষ যোগ্যতা ও অধিকার আছে? 
তাই আপান এক এবং আঁম্বতীয় 
হবার জন্যে বাঁকা পথ ধরেছেন। 
আর এই সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য দর্পণ 
ফাঁস করে দিচ্ছে বলেই দর্পণের 
ওপর আপনার ক্রোধ। 


আপাঁন দর্পণের কর্মচারীকে 
বলেছেন আপনাদের এডিটর আযাব- 
স্কশ্ডেড এডিটর, তিনি পালিয়ে 
বেড়াচ্ছেন। প্রিয়রঞ্জনবাব-, আপ্পান 
একজন রাজনৈতিক নেতা, কিছু ছাত্র 
যুবক, সাধারণ কংহ্রোসী এবং এক 
মস্তান বাহিনী আপনার অনুঙ্গামণ, 
তার ওপর 'প্যালশ আপনাদের 
হাতে। আর আমি একক ব্যাস্ত মাঘ 
-কোন রাজনৈতিক দলের আম 
অনুগামী নই। আমি আক্রান্ত হলে 
কেউ আমার রক্ষা করতে আসবে 
না। তার ওপর দাত দেড় বছর ধরে 
টোঁলফোনে, মাঝে মধ্যে আঁফসে 
এসে শাসানি, খাস্তখেউড় বিভন্ন 
জনসভায় আপনার হুমকী, দর্পণ 
বিক্রেতাদের ভাঁতিপ্রদর্শন, আপনা- 





বেরোচ্ছি, অফিসে আসা; প্রেসে 
বাঁচি, সম্পাদকীয় কর্তব্য পন 
করছি, আবার মানহানির মামলা 
লড়তে কোর্টে দৌড়চ্ছি তার জন্য 
অপনাদের কাছে আমার পরমবীর 
চক্র” পদক উপহার প্রাপ্য। কিন্তু 
এব্ুর বোধ হয় আমার ভয় পাওয়া 
উঁচত। কেননা আপাঁন বখন স্বয়ং 


বর্মানের গুরধ অুণাৰের বিরদ্ধে অভিযোগ 


সান রেজের ডি আই জি হচ্ছেল। 


হিধসা চরিতার্থ কর জন্য চৌদ্দ 
জন পুলিশ কর্মচারীর বিরুদ্ধে 
ভারত রক্ষা আইনের ৪৩ (৫১ 
ধারায় এক মামলা দায়ের করার 
আদেশ 'দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, 
এই চোঁদ্দ.জন কর্মচারীকে ইতি- 
পূর্বে প্রোপ্তার করা হয়োছল। 
বর্ধমান জেলার পলিশ বাহ- 
নশর আভিযোগ বৈ, জেলা পুলিশ 
কতৃপক্ষের গাফিলতিতে দাত বছ- 
, রের আঠার্শে মে তিনজন প্ালশ 
" কর্মচারী, হেড কনেস্টবল ধনপথ সিং, 
কল্সটেবল কাল মণ্ডল ও কম্দ- 
টেবল মোত পিংক খ্তন করা হয় 
এবং আরও দুজন গুরুতররুূপে 
আহত হন। কর্তৃপক্ষ আই জর 
আদেশ অমান্য করে নকশাল” বান্দ- 
দের ট্রেনে করে নিয়ে ষেতে এদের 
বাধ্য করেছিলেন এবং এদের 'সঙ্গো 
ঘথেম্ট সংখ্যক পুলিশও দেওয়া হয় 
নি। নিহত 'তনজন কল্দটেঘলের 

সময় বর্ষমূন পালিশ 

মৃতদেহের কাছে সমকেত 
আত্মীয়স্বজন পালিশ সুপার ও 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপাস্ধাতি দাবী 
করে। 


অভিযোগ বে, পরের দিন, 


মানের এস ভি জি এস গত বছরের 
সতেরোই নৃভেম্বর তাঁদের সকলকে 
সমস্ত মামলা থেক্টে মুক্তি দেন। 
একথাও উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতা 
হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপাত শ্রীএ 


শি দাশ এবং শ্রীএস ভট্রাচার্ এই 
বছরের সতেরোই ফেব্রুলারী এ 
চোদ্দ জন পুলিশ কর্মচারীকে শি 
ভি এ আইনে অন্তরীশ অবস্থা 
থ্েক ম্দান্ত দেন। 

এদের কারাগারে নিঙ্গেঞ্জপ করেই 
এস পি পাঁচ মুখার্জী সক্তুদ্ট 
লেন 'না। এদের পা্সবারবর্গের 


, ওপর নানাভাবে অত্যাচার করা হয় 


তাঁর ঢপটোয়া কিছু পুলিশ আঁফ- 
সারের সাহাষ্যে। নিয়ম অনুবার়শ 
সামারিকভাবে কর্মচ্রৃত পালিশ কর্ম 
চরাীরা অর্ধেক বেতন এবং অন্যান্য 
ভাতা 'পাবার আধিকারশ। কিন্তু 
পাঁচ; মুখার্জী প্রাতাহিংসা চাঁরতার্থ 
করার জন্য তা বল্ধ করে প্রত মাসে 
পাঁচ পয়সা বেতন হিসেবে দেওয়ার 
আদেশ দেন। আরও আশ্চবের 
কথা, তান জি পি ফান্ড থেকে 
আগ্রম দেওয়াও বন্ধ করে দেন। 
জানা গেছে, এ চোদ্দ জন 
প্যালশ কর্মসরশ যখন এস! পি পাঁচ 


মুখার্জীর সম্পো দেখা করতে বান 


তখন তাঁদের এই বলে ভয় দেখানো 
হয় যে, গত বছরের উনত্িশে মে 
তারিখের প্রকৃত ঘটনা বাঁদ তাঁরা 
ফাঁস করে দেন তাঁদের মিসা বা 
জরতরক্ষা আইনে জেলে ভরে 
দেওয়া হবে, কারণ সেক্রেটারী ও 
অন্যান্য আঁফসাররা তাঁর আঁজব- 
হদয় বল্ধু। 


আছে, অনি জামার অধিকার 
আছে আপনার তোয়াক্কা না করে 
সংবাদপঘ প্রকাশের। আপনি যদি 
এইভাবে আমাকে বারবার হুমকী 
দেন তাহলে আম আদালতের শরখ 
নিতে বাধ্য হব। এবং আপনার এই 
ক্রমাগত ভীতিপ্রদর্শনের পরে দপপি 
অফিসে, প্রেসে অথবা অন্য কোথাও 
কেউ যাঁদ আমার ওপর হামলা করে 
আমি ধরে নেব তারা আপনার 
লোক। 

বাজ জনসভার আপনি একট 
কথাই বার বার বলছেন বে, দর্পণ 
ভারত-বাংলাদেশ মৈতশতে ফাটল 
ধরাধ্মর চেষ্টা করছে। সাম্প্রতিক 
একটি জনসভায় আপনি এর সঙ্গে 
আরও একটি অভিযোগ যুন্ত করে- 
ছেন £ দর্পণ ভারত-সোভিয়েত 
মৈনীতে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করছে। 
আপনার এই দুটি উক্তিই মিথ্যা 
প্রচারের পৌঁরোহিতা ছাড়া আর 
কিছু নয়। কারণ আপনি দর্পপের 
পাতার আপনার আঁভিযোগ প্রমাণ 


' করবার মত একট বাকাও খুজে 


পাবেন না। বরং উল্টোটাই সাত্যি। 
বাজ্জারী সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা 
যখন শাত বছরের এপ্রিল মাসে বাংলা 
দেশ নিয়ে কাব্য করাছল আর 
যশোরে গিয়ে মুরগীর ঝোল 


খাচ্ছিল তখন দর্পণ বাংলাদেশকে - 


জোরালো রাজনৈতিক সমর্থন জাঁন- 
যনছে। দর্পণ সোভিয়েত বিরোধী 
পত্রিকা নর নিতান্ত শিশুও জানে 
সমালোচনার অর্থ বিরোধিতা নয়। 
কিন্তু দপর্পি জন্ম থেকে মাঁকন 
সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। প্রিয়রঞ্জন- 
বাবু আপনাদের মাঁ্কন বিরোধিতা 


এটাও আশ্চর্যের ব্যাপার, যাঁদও 

চোশ্দ জন প্যলশ কর্মচারীর 
বিরুদ্ধে কান মামলা নেই, তব 
তাঁদের কজে যোগদান করতে দেওয়া 
হচ্ছে না। শেষ 'পর্যল্ত কতকগুলো 
শর্তে এাগ্রল মাসে তাঁদের অর্ধেক 
বেতন দেওয়া হয়েছে। 


ইতিমধ্যে এস পি, পাঁচ মুখা- 


আপীর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ 
উঠেছে এবং তার কিছু ?িছ; সংবাদ- 
পরে প্রকাশিতও হয়েছে। বিশেষ 
করে 'পুশিপদর  আঁসানসোল ও 
বর্ধমান সদরে সল্পাসমূলক কার্ষ- 
কলাপ বন্ধ করার নাসে তানি যে 
ভয়াবহ অত্যাচার করেছেন এখান- 
কার মানুষ তার প্রত্যক্ষদর্শী । 
পুলিশ সুপারকে কয়েকবার বদল'ঁও 
করা হয়েছে। কিন্তু তিনি কলকাঠি 
নেড়ে এই বদলীর আদেশ প্রাত- 
বারই নাকচ কাঁরয়েছেন। কয়েক মাস 
আগে শোনা পিল্েছিল তিনি চব্বিশ 
পরশাপায়। বদলী হয়ে বাচ্ছেন এবং 
তাঁর জারগায় আসছেন হগলশীর 
এস পি অমল দত্ত। কিল্তু ডি আই 
জর পদে প্রমোশন না দিলে পাঁচ 
মুখাজ্পি চব্বিশ পরঙগপায় যেতে 
অস্বীকার করেন। এইভাবে "তান 
কলকাতায় ভি সি হেড কোয়ার্টারের 
পদে বদলীর আদেশও নাকচ করেন। 

বর্তমানে পাঁচ মুখার্জীকে 
বর্ধমান রেঞ্জের ডি আই জি পদে 
যোগদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
গাত পয়লা জুলাই তাঁর দার 

(শেষাংশ নবম পান্ঠার) 


চ্যালেঞ্জের সম্মুখশন। 
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একবারে হালের ঝাপার। আপ-__ 
নারা প্রতিশল সাজতে য়ে 


ভিয়েতনাম ও হো চি সনের নামও পর. 


মুখে আনছেন আজকাল । অঞ্চপাঁন 
বলেছেন, আমরা জ্ঞান প্রচলিত 
আইনে আমাদের কিছু করা ' যাবে 
ন তাই “অন্য উপায়ে" আসাদের . 
শারেস্তা করবেন। একথা আর্পানও * 
অন্ঘনেন বলে দপপের বিরুদ্ধে 
মধ্যা কথা বলে প্রমাণ করতে চাই- 
ছেন দর্পণ দেশের স্বার্থ বিরোধী 
কাজ করছে। কল্তু আপাঁন যতই 
চশংকার করুন, ব্যাপারটা [আদালতে 
প্রমাণ সাপেক্ষ! আর “অন্য উপায়” 
গ্রহপ করার আগে মনে রাখবেন 
আপাঁনও নিজের দলের 'অভ্যম্তরে 
বিশেষ করে 
আপনার মোড় সুব্রত মখোপা- 
ধারের পিকে হন হয়ে উহ 
আলপনি বলেছেন, সিদ্ধার্থ রায়, 
বদদবাব্দ ও অতুল্য ঘোষের মত 
আপনার চামড়া মোটা নয়, ওংদের 


মত আপনার ক্ষমতার মোহ নেই, 


অতএব ও'রা সহ্য করেছেন বলে 
আপাঁন সহ্য করবেন না, আপাঁন 


দর্পপকে শায়েস্তা করবেন। আপ- 
নার মত ক্ষমতার প্রাত মোহহশন 
জনগণের সেবককে আপনার বিরো- 
ধীরা চিনতে পারলেন না বলেই কি 
তাঁদেরও শ্যয়েম্তা করতে চাইছেন 
মস্তান প্রষে? তবে আপনার বয়স 
কম, অঙ্গেপ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। 
কিন্তু এত উত্তেজিত হলে, এত 
স্পর্শকাতর হলে জনসেবা কিচ্বা 
আত্মসেবা, কোনটাই করা যার না। 
স্ধার্থ রায় কি বলেন? 


en 


[oe 


Ee 


ত 
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বৱোধাপন্ষহান ৱাজ্য বিধানমনায 
সংমায় গগভন্তরে॥। জাতি শঙ্ধাতও অবহেলিত 


বিরোধশীহশন বিধানসভা। তক. 


খ্রেজারী বে? নিজেদের পক্ষভুত্ত 
সদস্যদের পর্যন্ত আমল দিতে চান 
না। প্রথম কয়েকদিন কংগ্রেস সদস্য- 
দের অনেকে সরকারের সমালো- 
চনায় মুখর ছিলেন কিন্তু মুখ্য- 
মন্তীর হুইপে 'আঁদের মুখ বন্ধ। 
বাজেট বিতর যোগ দিয়ে গত 
কয়েকদিন ধরে তাই তরুণ কংশ্রেসী 
, সদস্যরা আর আগের মত দরকারী 
নশীতর প্রকাশ্য সমালোচনা করছেন 
না। 

{বিধানসভা সদস্যদের একটা 
বড় অধিকার হোল প্রশ্ন করে সর- 
কারের কাছ থেকে উত্তর আদায় 
করা। প্রশ্ন আর আঁতারন্ধ প্রশ্নের 
মাধ্যমে সরকারের গলদ বের করার 
নীতি সংসদশর পদ্ধতিতে স্বীকৃত। 
যখন িরোধশ সদস্যর বিধানসভায় 
ছিলেন তখনও .সর্সকার পক্ষ প্রশ্নের 
সুযোগ নিতেন। 
লদস্যদের প্রশ্নের জনাৰ এড়ানো 

ছাচ্ছে 

এই সব প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে 


--” যাওয়া সসস্যদের অধিকার ভল্গোর 


- সামিল । প্রশন এবং উত্তরের সংশ্লিষ্ট 


আঁতারম্ব প্রশ্নের সদুত্তর না দিলে 


(বিশেষ প্রাভানীষ) 


বকুনি খাওয়ার অনেক নজর 
আছে। 

চিল্তু বর্তমান বিধানসভায় 
প্রেজারী বেণের সদস্যদের মধ্যে দু- 
একজন ছাড়া প্রায় সকলেই প্রশ্নের 
জবাব এাঁড়য়ে যেতে চেস্টা করেন। 
কোথাও অসুবিধা বোধ করলেই 
“নোটিশ চাই” বলে মন্ত্রীরা বসে 
পড়েন। মন্ত্রীদের এই মনোভাবে 
সদস্যদের ক্ষোভ বাড়ছে। ল'বীতে 
প্রাতদিনই অনেকের কন্ঠেই ক্ষোভের 
সুর ধবানত হতে শোনা যায় 
দু একজন সদস্য স্পীকারের দৃদ্টি 
আকর্ষণ করে আঁভযোগও এনেছেন 
ষে মল্মীরা যথাযথ জবাব দিচ্ছেন 
না। 

, জতাীতে [ক হয়েছে 
পশ্চিমবলা ত্ধানসজয় লোক- 
সভার অনুকরণে গত কয়েক বৎসর 
ধরে বিশেষ করে শ্লীবিজয় ব্যানাজশীর 
আসন থেকে “উল্লেখের” আর একটা 
কনভেনশন সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্নোত্ত- 
রের ঘন্টা শেষ হয়ে গেলে সদস্যরা 
জরুরী বিষয় হিসেবে স্পীকারের 
অনুমতি নিয়ে অনেক সমস্যা তুলতে 
পারেন। উদ্দেশ্য সমস্য্গহলো 
সম্পর্কে মল্দের অর্বাহত কিরা। 


টি. সংসদ*য় গণতন্তে স্পীকারের কাছ এটা কনভেনসন নরম নয়, তাই 


থেকে দ্রেজারী বেগ্ের- সদস্যদের 


চাপদানী মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে 


মন্ত্রীদের পক্ষে জবাব দেওয়া বাধ্য- 


দুই কংগ্রেসা দলে কুরক্ষেত্র যুদ্ধ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


চাঁপদানী মিউনিসিপ্যাল 
অফিসে সম্প্রাত কুরুক্ষেত্র বুদ্ধ হয়ে 
গেল। খালের এপারের যুব কংগ্নেস 
ছাত্র পরিষদের সলো ওপারের যুব 
কংগ্রেস ছাত্র পাঁরষদের। উপলক্ষ 3 
দমতীনাসপ্যািন্টির করা প্রসলা। 


ত্র খালের এপারের নবদের বন্ধব্য $ 


তাদের নিদেশি মত নবদেরু চাকরী 
দিতে হবে এবং পৌরসভার কাজকর্ম 
পরিচালনা করতে হাবে। 
ইতিমধ্যেই এই পোঁরসভায় ?স 
এম ভি এ মারফৎ যোল লক্ষ টাকার 
কাজ হয়েছে। শোনা বাচ্ছে আরও 
হবে। পোঁরসভার নিজস্ব আর পাঁচ 
লক্ষ টাকার ওপর। সুতরাং এসব 
ব্যাপার আর আদ কারদায় চলতে 
পারে না। গত মাসের পনেরো 
তারিখে কমিশনারদের মিটিং শেষ 
হওয়ার সলো ধর্মহুন্ধ শুরু হয়ে 
যায়। দর্শক ছয়জন 'কাঁমশনার। 
সতেরো জন কাঁমশনারের মধ্যে 
গারো জনই নব। 

খালের এপারের 'তারশ জন 
ঢুকে গেল। প্রথমে আদ রসা- 
আক বাকবুদ্ধা তারপর অহিংস 
পন্থায় মদ; হাতাহাঁত। অনেক 
কণ্টে ছয়জন কামশনার বাদ্ধক্েত 





পরিত্যাগ করলেন। বন্ধ তখনও 
চলছে। 
অবশেষে শোনা গেল, খালের 
উত্তর পারের নবরাই নাকি কিপিং 
আঘাত খাওয়ার পর সাফল্যের সঙ্গো 
পশ্চাদপসরশ করল। হুগ যুগ 
দিয়ো, এশিয়ার মুক্তিসূর্য শ্লোগান 
দুপক্ষই সমস্বরে চাঁংকার , করে- 
ছিল। পোঁরভবনের সশ্দো পলিশ 
ফাঁড়। আইন শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা 
রক্ষার কর্তব্যের বিনিময়ে যে 
পুলিশকুল জনসাধারণের অর্থে 
বেতন গ্রহণ করে থাকে সৌঁদন 
তারাও দর্শটুক পরিপত হয়োছল। 
সেদিন সন্ধ্যারই বঙ্গাদেশের 
প্বাস্থ্যমল্ী সং অজিত পাজা 
বার এট ল গ্যাশাসের রোটারী 
ক্লাবে পদার্পণ করলেন। পণ্য- 
সলিলা গলার তরে সাহেব কুঠির 
মধ্যে এই ক্লাব। চিত্তীবনোদনের 
জায়গাই বটে। জি টি রোড ও 
গঙ্গার মাঝখানে । অফুরন্ত প্রাকৃ- 
তিক সৌন্দর্য ক্লাবের চারপাশে 
লি টি রোডের ওপর সশস্ম পলিশ 
পাহারা । উত্তর পরের নবরা কাশ্ড৷ 
নয়নে স্বাস্থ্যমন্্ীকে স্বাগত জানাতে 
(শেষাংশ চতুর্থ পৃন্ঠায়) 


তামূলক নয়। তবু অতাঁতে দেখা 
গেছে মন্ত্রীরা প্রযোজনায় ক্ষেতে 
জবাব দিতেন। অন্য সময়ে সংশ্লিষ্ট 
দণ্ডরের মঙ্্মীরা সদস্যদের বন্ধব্য 
কে রাখতেন! পরে বথাবথ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতেন। ' 

কংগ্রেস সদস্যদের দুখে বিভিন্ন 

প্রশ্ন 

কিল্তু বর্তসান মাল্মসভার 
সদস্যরা প্উল্লোেখে”্র বিষয়গুলোকে 
আমলই দেন না। তাঁরা অনেক সম- 
রেই সভাকক্ষে থাকেন না। 

টালিগঞ্জের পঙ্কজ ব্যানাজশ 
আঁভিযোঁগ করলেন বিদুৎ বঝিলা- 
টের ফলে দ'ক্ষণ কলকাতার কল- 
কারখানাগলো বন্ধ হতে চলেছে। 
কয়েকটিতে ক্লোজার , ঘোষণা করা 
হয়েছে। হাজার হাজার শ্রমিক 
পথে বসছেন। '্কল্তু বিদুৎ মন্ত 
বা শ্রমমচ্ম্ী শ্লীব্যানাজশীর অভিযোগে 
কোনো পাত্তাই দিলেন না। 
শ্রীঅসমঞ্জ দের - অভিযোগো বৈচিত্র্য 
আছে। তান বলেন চারু মজহম- 
দারের শ্রেপ্তরের পর নকশাল উপ- 
দব বেড়েছে। কোথাও পালিশ 
'নাক্কল। আবার কোথাও বা 1বশেষ 
করে তার নদীয়া শাল্তিপ্দরে 'পবলশ 
নাক নকশাল হিসেবে বেশ কিছু 
ছাত্র পারষদ আর যুব কহংশ্রেসী- 
দের গ্রেপ্তার করেছে। শ্রীদের অভি- 
যোগ করাটা জ্বাভাবক। কারণ 
যাদের সাহায্য নিয়ে গদীলাভ 


“ তাদের উপরেই হামলা। স্বভাবতঃই 


সংশ্লিষ্ট মন্ত্রধ নীরব রইলেন । 
ডাঃ গপ আঁভযোগ করেন যে, 
উদ্দ্দ পত্রিকার ধনী মালিকেরা 
সাংবাদিকদের ন্যায্য দাবী না সেনে 
শহরের পাঁচখানা উন্দদ পান্রকা 
বন্ধ করে রেখেছেন গত সাত-আট 
দিন ধরে। শ্রম দপ্তর কি কিছ 
করবেন? শ্রমদপ্তরের কাছে 
শ্রীআব্দল বারি বিশ্বাসও অঁভ- 
যোগ আনলেন যে জঙ্গীপুরে বিড় 
কারখানার সালিধুকরা অনেক কার- 
খানা বন্ধ করে দিয়েছেন অনেকে 
আবার কাজ কম 'দচ্ছেন। 
শ্রমমন্ী বা-এঁ দণ্ঠরের রাষ্ট- 
মন্ত্রী তখন সভাকক্ষে ছিলেন না। 
বর্ধমানের সুকুমার 'ব্যানাজী তো 
একেবারে বোমাই ফাটিয়ে দিলেন 
তাঁর অভিযোগ মালদহ পশ্চিম- 
দিনাজপ্দরে অনাহারে মৃত্যু নিয়ে 
দুই মলা দুই কথা কলছোন।_ 
ভন্র জয়নাল আবেদীন অভিযোগ 
করেছেন যে এ দুই জেলায় পাশ 
জন লোক অনাহারে মারা শিয়েছে। 
আর ল্রাপসম্ত্রী শ্লীনল্তোষ রায়ের 
সাফ জবাক_ একজনও মরেনি। কার 
কথা সত্য। আসল চিত জানাতে চাই। 
ফিল্তু কে তাঁর জবাব দিবেন? 
প্রেজারী বেগের সদস্যদের মুখে 
কুলুপ আটা। কয়েকজন সদস্য 
বৈণ্টে বসেই অনুঙ্চক্ষল্ঠে বল্লেন! 
চোচাতে হয় চেচরে যাচ্ছি। আমা- 


দের কথায় কান দেবে কে। এপবক্তি 
ছোট বড় কোনো অভিযোগের প্রাত- 
কার পাইনি জবাবও পাইান। 

সেদিন খাদ্য দপ্তরের মন্ত 
শ্রীকার্শীকান্ত মৈত্র বাজেট পেশ 
করতে গয়ে কোনো সমালোচনার 
সম্মখধীন হনান। বিদুৎ বিভ্রাটে 
বিতর্ক বন্ধ করা হোল কিম্তু বাজেট 
পাস হয়ে গেল কয়েক 'মানটের 
মধ্যেই। কংগ্েস সদস্যদের সধ্যে 
অন্ততঃ আট-দশ জন একসপো বলে 


উঠলেন দাঁজ্ীলং-এ মন্ত্রীদের 'বাও- 


য়ার জন্য সভার কাজ বন্ধ থাকতে 
পারে আর গ্রত্বপনর্পণ বাজেট 
আলোচনার জন্য আর একটা দিন 
সময় দেওয়া গেল না। 
খাদ্য দণ্তর তো সমালোচনার অতীত 
জল ভাল চাল পাম খাওয়াচ্ছে 
কাজেই বিতর্ক করে লাভ কি? করে- 
কজ্জন কংগ্রেস সদস্যের আলোচনার 
লাভ কি? একাঁদনে সব বাজেট 
পাশ কারয়ে নিলেই হয়। এই সব 
মন্তব্য থেকেই সদস্যদের মনোভাবের 
পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

এত কড়াকাঁড় বাধানষেধ তবু 
কিল্তু ফারারর প্রশ্নে কংগ্রেস সদস্য- 
দের মুথ বন্ধ করা গোল না। কল- 
কাতাল্লে বাঁচাতে হবে। চল্লিশ 
হাজার কিউসেক জল চাই। এই 


গেল। এমনকি কেন্দ্রের বিরুদ্ধেও 
কড়া মন্তব্য করলেন অনেকে? 

কাঁমউনিল্ট সদস্যদের দাতপতি 
কাঁমউীদস্ট সদস্যদের মাতিগাঁতির 
কি একটু পরিবর্তন হচ্ছে। 'প্রয়- 
দাসমুল্দপী আর গোপাল ব্যানাজ্জশীর 
ঘন ঘন মৈ বৈঠঘকর পরেও বিশব- 
নাথ মুখাজশী ফারাক্কার প্রশ্ন দিকে, 
এত সরব হলেন কেন? 'িশ্ব- 
নাথবাবু 'তো কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 


প্রতোকি এম এল.এ নাক সরকারী 
চাকুরীর জন্য ব্রিশদ্রন করে লোক 
দিতে পারবেন। সম্ভবতঃ শ্লীমতী 
মিত এবং তাঁর দলের সদস্যদের এ 
সুযোগ থেকে বাঁচিত রাখা হয়েছে। 
[তান একটু ঘ্যারকে বল্লেন_এ খবর 
সাঁত্য হতে পারে না। খবরের 
কাগজ্রগুলো বদনাম রটাচ্ছে এই সর- . 
কারের। পি এস সি ছাড়া চাকু- 
'রিতে নিযুক্ত করা যেতে পারে না। 
সরকার তা করতে পারেন না বলেই, 
নাকি শ্রীমতী চিত্রের বিশবাস। অথচ 
তাঁর দলের মুখপত্র “কালাল্তরে”্ই 
অভিযোগ আনা হয়েছে যে পি এস 
সিকে ধৃদ্ধালাু্ঠ দেখিয়ে অনেক 
লোককে চাকুরী দেওয়া হয়েছে 
ঘ্যারয়ে বল্লেও শ্রমের কন্ঠে 
বিক্ষোভের আভাস সংস্পদ্ট। শ্রীনর- 
জন 'ডাহদারও যেন কেমন বাঁকা 
বাঁকা কথা বলছেন। তান কংগ্লেসী 
শ্রীমক নেতাদের বিরুদ্ধে সি পি 
আই: শ্রমিক কম্শীকে মারধোর করার 


মিক-বিশৃঙ্ঘলা নয়, আমলাদের 
জনই বিদ্যুৎ সংকটের মুল কারণ 


(দপপের সংবাদদাতা) 


পান্চমবঞ্গে বিদ্যৎ সধকটের 
মূলে যে শ্রামক-কমচারীদের িশৃ- 
জ্খল আচরণ দামী নয় তার দমর্থন 
পাওয়া গৈছে আই এন টি ইউ সর 
নেতা শ্রীশীশর গাঙশুলীর এক 
দাম্প্রীতক সাংবাঁদক সম্মেলনে । 

রাজ্য বিদন্যৎ পর্যদের পাঁর- 
চালনার দায়ীত্ব সন্্কারের হাতে 
পুরোপনার ধনয়ে নেওয়া বলতে উন 
'সাঁঠক ক বলতে চেয়েছেন তা পাঁর- 
কার না হলেও এটা জানা বায় এই 
প্রীতঙ্ঠানেক আমূল: পাঁববর্তন 
প্রয়োজন এই পর্ষদ আসলে কিন্তু 
রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বাধীন একটি 
সংগঠন । 

লীগাদুলীর বন্তব্য যে বর্তমানে 
এই প্রতিষ্ঠানাীট করেুুজন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীর দুষ্ট চক্ষে পারণত। 

এই চক্রকে না ভাঙ্গালে রাজ্য 
মাল্পসভাক আগামী দ বছরে দশ 
হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ 'করার 
পারকষ্পনকে ক্পাঁয়িত করা অস- 
চ্ভব। 

এই পর্থদের ওপর তলার এমন 


কয়েকজন আমলা আছেন যাঁদের 


প্রমান ধ্যানধারণা কি ভাবে 'নজ্ে- 
দের আঁর্ঘক সঙ্গাত হার। চিদ্যং 
পরবরাহের দিকে মোটেই নজর নেই। 
তান বলেন যে এই আমলাগোষ্ঠীর 
পেটোয়া একাঁটি ঠিকাদারী সংগঠন 
আছে তারাই পর্ষদের কাজের, ভার 
বারে বারে পায়। অন্য কোন ঠিকা- 
দার পাত্তাই পায় না! 

এই আমলাদেক্ পেটোরা একাঁট 
সংগঠনকে সম্প্রতি বিশ লক্ষ টাকা 
আগ্রম দেওয়া হয়েছে কংরুীটের খাম 
তৈরী করার জন্য। এই ধরণের 
আঙ্গাম দেওয়া এবং এমন নিলক্জ ' 
ভাবে স্বজন প্রশীতির নাজির কোথাও 
নেই_ একথা বলেন প্রীগাঞঙ্গুলশী। 

প্রায় দু হাজার লোকের কর্ম 


সংস্থানের সম্ভাবনা এবং প্রয়োজনও 


রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে । 


বিষয়ে বর্তমান কর্তৃপক্ষের কোন 


উচ্চবাচ্য নেই। বড় কর্মচারীদের 
অপদার্থতার জন্য 'বদ্যৎ সরবরাহের 
দরুণ অনাদারশ টাকার পারমাপ 
দাঁড়িয়েছে প্রায় সাত কোটি টাকা। 
এটা শ্লীগাঙ্গুলশীর হিসাবে। 


নয রহ ঘতিযান£ বধপ্েণী _.টগদদীয় বোনের ছারেক মায় 


7" পশিচমবঙ্গা প্রদেশ কসর 
‘সদস্য হওয়ার মেয়াদ আবার বাঁড়য়ে 
দেওয়া হারেছে। সদস্য সংগ্রহের 
দাল্লাও কিছু ঠিক থাকছে না। 
কারণ বিভিন্ন উপদল তাদের শত্তি- 
সামর্থ্য নিয়ে এই সদস্য সংগ্রহ আভি 
যানে নেমে পড়েছেন। উদ্দেশ্য সাম- 
নের সাংগঠাঁনক নির্বাচনে নিজ ানজ 
দল ভারী করা। যত সদস্য সংগ্রহ 
কয়া হচ্ছে তার মধ্যে বেশ কিছু 


না।.শ্ীম্ঘখারশী আর “প্রিয় দাসমুল্দীর 
আদেশ নির্দেশে কাজ করতে চাই- 
ছেন না।- উপরন্তু শ্রীম্দখার্জীর ইচ্ছা 


আলচ্ছার বিরুদ্ধে প্রিয় দাসম:ন্সী 


কোন (কাজই করতে পারছেন না। 
সম্প্রাত উত্তর কলকাতা জেলা 
কংগ্েস রাড হক কমিটি করার 
ব্যাপার নিয়ে প্রিয় দাসমুল্সী সুব্রত 
মখাজশির চাপের কাছে নাত স্বীকার 
কারেন। 


উত্তর কলকাতা জেলা যুব 


কুরুক্ষেএ যুদ্ধ 
(৩য় পৃত্ঠার পয) 
এসোঁছল। মাল আওয়াজ তুলে- 


ছিল, “শুশ্ডাসী করা চক্বে না।ল 
এই প্ঝাগ যুগ 'জিয়ো”র বাহিনী 
কিছুদিন আগে একটা মিথ্যা অজ 
হাত সৃষ্টি করে পাইপ ধান, বোমা 
ইত্যাদ নিয়ে গোঁরহাটি বক্ষ 
হাসপাতালের - মধ্যে কর্মচারীদের 
ওপর চড়াও হয়। ফলে একজন 
কী গরুতরভাবে আহত হন। 
দুতন জনকে প্রচণ্ড মারধোর করা 
হয়। তাঁদের : অপরাধ এই যে, 
তাদের 'ইউনিরন {ন আই টি ইউর 
অল্তভূর্্। এখন ভল্ল দেখিয়ে নব 
কংশ্রোসীদের ইউনিরন গঠনের চেষ্টা 


এবং একজনকে প্রচণ্ড মারধোর করে 
'নজেরই থানায় ঢুকিয়ে দেয়৷ এরাই 
করেকদিন আগে গ্যাঞ্গাস ' জুট 
মিলের কারখানা তন চার দিন দখল 
করে. রাখে। এই সময় এ কারখানার 
গেটের সামনে দি আই টি ইউর 
একটা টেন্টও দখল করে রাখা হয়। 
ত গতম ত 
দিয়েছে। 


(দহপশের রাজনৈতিক লংবাদদাতা) 


~ 


ভিজিডি 
প্রিয় মুল্সীর অত্যন্ত ঘ্রানচ্ঠ লোক। 
প্রকৃত অর্থেপ্রয় দাসমংল্পীর কল- 
কাতায় কোন নিজস্ব “বেস” নেই। 
উত্তর কলকাতায় শ্রীনিবাস বসু ও 
মধ্য কাঁলকাতায় সোমেন িত্রই তাঁর 
একমাল্র ভরসা। 

উত্তর কলকাতার নক ক্ংশ্নেসী 
মহলে প্রভাবশালী প্রিয়-বিরোধশ 
শত ঘোষের বিরুদ্ধে শ্রীনিবাস 
বস্তুই শ্রীম্দল্নীর একমাত্র অবলম্বন। 
শ্রীনবাস বস নতুন এ্যাড হক কাঁম- 
টিতে সাধারণ সম্পাদক হবেন একথা 
নব কধশ্লেসী মহলে সকলেই জান- 
তেন। কিন্তু হঠাৎ স্দরর্জঝব্ু 


- প্রদেশ, অফিসে 'শয়ে প্রিয় মুল্পীকে 


বললেন উত্তর কলকাতার হৃশ্ম 
সাধারণ সম্পাদকের পদ করতে হবে 
এবং মুকুল রায়চৌধ্ুরসকে অন্যতম 
সাধারণ সম্পদক করতেই হবে। এই 


| প্রস্তাবে প্রিয় দাসমুল্সী সহ সকলেই 


" অনেকেই প্রকশ্যে আলোচনা কর- 


ছেন। এদিকে প্রীনবাস বসুর 
অনুগাণীরা এখন প্রিয় দাসমুন্সীর 
উপর প্রচণ্ড চটে আছেন। কারণ 
শ্রীনিবাস বস্মর সততা ও কর্মীনম্তা 
সম্বন্ধে কারও শ্রকান প্রশ্ন নেই। 
প্রিয় দাসমুক্দীর আজ এই রমরমা 
অবস্থার জন্য শ্রীনিবাস বসুর 
নিঃস্বার্থ ত্যাগের কথা নব কংগ্রেস 
মহলে অনেকেই জ্যনেন। 
রকম একজন সং ও নিষ্ঠাবান সহ 
কর্মীর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করার 
প্রিয় দাসমুল্সীর অন্যান্য সহকর্মী- 
রাও আর তাঁকে ডিক মত বিশ্বাস 


এই ' 


পৌরসংস্থার মধুভাশ্ডের দৌলতে 
শ্রীমত্রের এখন রমরমা অবস্থা। 
এছাড়া শ্রীমত্র প্রিয় মুকপীর সাম্প্র- 
তিক কিছু আচরপেও ' ক্ষুব্ধ 
কারণ নব 'কংগ্লেসী মহলের খবরে 
প্রকাশ মধ্য কলকাতা যুব কংগ্রেসের 
সভাপতির পদ থেকে শ্লীমত্রকে 
সরাবার জন্য নাক “প্রিয় দাসমুল্দী 
চেষ্টা করছেন। তাই শ্রীমিত্র এখন 


“উত্তর কলকাতার শত ঘোষের সাথে 


হাত মিলিয়ে উত্তর ও মধ্য কল- 
কাতায় জোরদার প্রি কিরোধী গ্রুপ 
করবার চেষ্টা করছেন। 

শ্লীসন্ধার্থশঙ্কর রাও প্রিয় দাস- 
মুন্সীর ওপর আর বিশেষ অস্থা 


রাখতে- পারছেন না! বিশ্বস্ত সুত্রে 
জানা গেছে যে শ্লীরায়ের সম্প্রীত - 


নয়াদল্লী সফরের সময় প্রধানমল্তঁ 


ও 


পাঁশ্চমবশো সংগঠনের কাজকর্মের 
ব্যাপারে তাঁর: অসম্তোযষের কথা 
শ্রীরায়কে সোজ্জাসুজি জ্বানিয়ে দেন। 
এই অবস্থায় শ্রীদাসম্দল্সী নিজের 
রাজনৈতিক অস্তিত্ব -বজার রাখার 
জন্য শ্রীব্দয়। সং নাহার-এর সাথে 
একটা আপস করবার চেষ্টায় 
আছেন। শ্রীদাসমুল্দীর একজন 
ঘনিষ্ঠ ব্যন্তি সম্প্রাত দাসম্নম্দীর 
হয়ে প্রীনহারের সঙ্গো এ ব্যাপারে 
কথা বলতে ধিয়েছিলেন কিন্তু 
শ্লীনাহার এব্যাপারে এখনই কোন 
কথা বলতে রাজী নয় বলে জানা 
গোছে। কারণ শ্রীনাহার তাঁর অপ- 
মাপের জালা এত সহজেই ভুলতে 
পারছেন না। কারণ '“প্রির-সুন্রতর 
নির্দেশে তাদের চেলারা নাহারের 


মত: একজন প্রবীন নেতাকে গলা ' 


দপপি ॥ শতবার 5ঠা আগস্ট ১৯৭২ 


হাত দেখে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত 
হচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
ঘতৃত্বের এক প্রভাবশালী অংশও 
তাঁকে সাহায্য করছেন। কংগ্রেস 
সভাপতিত শ্রীশক্কর দক্সাল শমাও 
প্রীনাসমূন্সীর ওপর সন্তুষ্ট নন। 
তিনিও পাঁশ্চসবপোর. সাংগঠানক 


ব্যাপার নিয়ে বেশ চিন্তিত এবং 


এ ব্যাপারে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গোও ( 
কথা বলেছেন। তাই নব কংগ্রেস 
মহলের অনেকেই সকৌতুকে লক্ষ্য 
করছেন কোথাকার জল কোথায় 
গড়ায়। 





যুব কংগ্রেসের সভাপতি পদ নিয়ে 
প্রয়ন্ত্রতর মধ্যে ব্যাপক লড়াই 


রাজ্য যুব কংগ্রোসের সভাপ্পাত 
পদ য়ে সুন্রত মুখার্জী আর প্রিয় 
দাসমল্সর লড়াই বেশ ব্যাপক ভাবে 


য় করছেন এ কথা তার বিরোধশদের 


কাছে আঁবাদত নয়। যাঁদও সুদীপ 
ব্যামজশীর সঙ্গে প্বরাম্ম দণ্ডরের 
রা্ীমল্ী সুরত ম্দখখাশীর সতাল্তর 
আছে তথাপি সুব্রত মুখাজন এখন 
কোন মতেই সুদশপ ব্যানার স্থলে 
প্রিয় দাসমূন্দীর, মনোনাঁত লোককে 
যুব্‌ কংগ্রেসের সভাপাত হতে দেবেন 
না বলে দর্পণ বিশেষ সূত্র থেকে 
জানতে পেরেছে। 
জুদীপের ওপর দাসম:ল্সর 
| বিরান্ত কেন;  ,._ 
সুদীপ ব্যানজশির ওপর 'প্রয় 
দশসমুজ্সশর বর্তমান বিরক্তির কারণ 
বে শ্রীব্যানাশী নাকি তাঁর কথা মতো 


(বিশেষ প্রাতানাধ) 


থেকে জানতে পারা গেছে। 

দর্পণ জানতে পেরেছে বে প্রি 
দাসমুল্সী সুদীপ ব্যানাজশির স্থলে 
তার নিজের পেচোয়া লোকদের যুব 


সংগঠন বাড়াবার জন্য উঠে পড়ে 


' সংগঠন আছে সেখানে সংগঠন 
আত সহজে ভেঞ্ডে দিতে পারবেন 
বলে তিনি মনে করেন। 


ফেলে হাত মেলাতে বাধ্য হন হলে 
বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। 

প্রিষ্প দাসমুল্দীর ছ্বিতীর উদ্দেশ্য 
হলো যে যদি সুদাপ 

ল্থলে শোভেন চ্যাটার্ীকে 
মনোনয়ন করা তালে তা 
(প্রিয় দাসমন্দো) একই সঙ্পো যুব 
ও. প্রদেশ কংগ্রেসর ওপর কতৃত্ব 
করতে পারঝেন। শুধু তাই নয়, - 
যেখানে যেখানে: সুব্রত মুখার্জীর 






" পপি | শ্ক্রবার ৪ঠা আগষ্ট ১৯৭২ 


ইউনিয়ন কাৰবাইড কোম্পানীর বিরুদ্ধে 
বছেশী মুদধা শাচাৰের ম্ভিযোগ 


- কারবার, নিঃসম্বল জেলে প্রভৃতি 
চিরাচারত উৎপাদকেরা ক্রমশঃ পিছু অভিবোশা করা হয়েছে বে জাপানী - 


" হালার তাদের প্রবেশে উৎসাহ 


২ 


(দপশের সংবাদদাতা) 
মাছ এবং বেটারপীর সধ্যে অনেক ছেন। এবং আমাদের দেশে বিদেশী 
তফাৎ। আজ আমাদের দেশের কোম্পানির লভ্যাংশ সদ এমনকি 
বড় বড় দেশশ বিদেশী িজ্পপাতরা মূলধন নিজেদের দেশে নিয়ে বাও- 
দবপুল উদ্যোগে বিদেশে 'মাছ রপ্তানী যার উপরও ভারত সরকার কোনরূপ 
ব্যবসায়ে লেগে পড়েছেন। আমে- বিধিনিষেধ জারী করেন নি। 
রকান কোম্পানী ইউনিয়ন কার্বা এসব সত্বেও ইউনিয়ন কার্বাই- 
ইড, টাটা এবং লালা শ্রীরাম গ্রুপ ডের মত বৃহভম ' একচোটয়া 
এখন এই. মাছের ব্যবসার মধ্যে রস ক্ষোম্পান্পী সাছের ব্যবসা করতে দায়ে 
সংগ্রহে ব্যস্ত হয়েছেন। বাজারের চেয়ে কম দরে একটি 
এই বিশাল দৈত্যসম িষ্প- মার্কন ট্রোম্পানশীকে ল্টারন্যাশনেল 
পাঁতদের কাছে ছোট ছোট মা্ধের ফিশার কর্পেঘেরেশন,। নিউইয়ক 
ভারতীয় মাছ সরবরাহ করে চলেছে। 


হঠে যাচ্ছে। ভারত সরকার উৎপাদন ক্রেতারা এই মাঁক্নি কোম্পানীর 
এবং রপ্তানী বাবদ বৈদোশক মূদ্রা চেয়ে অনেক বেশী দর দিতে 
আর বৃদ্ধির ধুয়ো তুলে মাছের চেয়োছলেন কিন্তু ইউনিয়ন কার্বা- 
ব্যবসায়ে একচেটিয়া শশঙ্পপাঁত ইড কোম্পানী মার্কিন ট্রকাম্পানী- 
কেই কম দরে এদেশের মাছ সরবরাহ 
যোগাচ্ছেন। . ভারত 'সরকার রশেষ করছেন। শোনা যার এ মাকিনি 
করে বিদেশ কোম্পানীপ্লিকে কোম্পানী ইনটারন্যাশনেল িশা- 
রানীর ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহপ . রিজ্র কর্পোরেশনের অধিকাংশ শেয়া- 
করতে উৎসাহত করবার জন্যে যে রের মানসিক হিসাবে ইউনিয়ন 
কোন বিদেশ কোম্পানীর শাখা কার্বাইভই এ মাকিনি ক্রেতা কো্পা- 
বার্ধত উৎপাদনের যা শতাংশ নীর আসল মালক। 

বষ্তার্নী করলে তাদের উৎপঞ্দন ইনটারন্যাশনেল ফিশারিজ কত 


ল্যাপক্ক লড়াই 


(চতুর্থ পৃ্ঠার পর) 


: বচ্ছা -বাড়াবার অন্যমাত দিয়ে 


রেশন ইউীনয়ন কার্বাইডের কাছ 
থেকে ভারতের মাছ {কনে নিজেদের 
ব্র্যান্ড নাম দিয়ে জাপানে রপ্তানী 
করেন্‌ বলে সংবাদ পাওয়া শিয়েছে। 
সংতরাং জাপানী ক্রেতাদের উচ্চদর 
বাদ দিয়ে এই মার্কবব কোম্পানশীট 
অপেক্ষাকৃত কম দামে নিজের অধী- 
নস্থ মানি কোম্পানীর নিকট মাছ 
রপ্তানী করার ‘ফলে সঙ্গাতভাবেই 
অভিযোগ উঠতে পারে যে ইউনিয়ন 
কার্বাইড কোম্পানী কার্যত্য বে- 
আইনশভাবে এদেশের ন্যায্য পাওনা 


বৈদোশিক মুদ্রা পাচার করে চলেছেন। 
ইউনিয়ন কার্বাইভ এদেশে বহু- 


ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং এদের আল্ত- 
জর্গাতক পাঁজবাদ সম্পর্ক অত্যন্ত 
শন্ত। ইউনিয়ন কার্বাইভ সম্পর্কে 
উচ্চপর্বারে তদল্ত করার সাহস বর্ত- 
মান ভারত সরকারের ' হওয়া উচিত 
কারণ মাকিনি সরকার ভারতের অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের বরাদ্দ সাহায্য 
হঠাৎ বন্ধ করেই ক্ষাল্ত থাকে নি, 
ভারতের অগ্রাপ্ঠীতকে ব্যাহত কলর 
উদ্দেশ্য নিয়ে তারা বিশ্বব্যাঙ্ক ও 


নৈ। কল্তু বারে বারে আঁভযোগ 
উপস্থিত হতে থাকলে বাধ্য হয়ে 
ভারত সরকার খোঁজ খবর করে 
স্তম্ভিত হয়ে যান। এরপর পেকে 
ভারতের নিজস্ব তৈলের উৎস সম্ধা- 
নের ও তৈলপারিশোধনের কাজ দত 
এগিয়ে বার এবং ভারতসরকার ক্ল 
কোম্পানীগুলির অবৈধ ভাবে ভার- 
তের প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রা ফাঁক 
দেবার চক্রান্ত অনেকাংশে ভেলো দিতে 
সক্ষম হন। 

আজ চিংড়ী স্মার্ভন ম্যাকারেল 
সারা বিশ্বে অভূতপূর্ব হারে বেড়ে - 
চলেছে। এই মাছ রপ্তানী করে ভারত 


॥ পাঁচ ৪ 


কোটী হেলচী টাকার বিদেশী মুদ্রা 
আহরণ করতে পারে। 


এ প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের 
সমদ্রোপকৃলবতশী রাজ্যের জেলে- 
দের জশীবকা সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ' 


সম্পো খাপ খায় কি? 


ন্লভমওন্মেন্র কা শান 
ন্বিত্ভাঞ্গে চক্ৰ সস অন্্যম্যজ্ছা 


, (দপশের সংবাদদাতা). 


{বশ্বস্তসূতে জানা গেছে যে, 
রেলওয়েতে গুডস _ ট্রাফিক অনেক 
কমে গেছে। সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন 
উঠেছে কেন দিনের পর দিন৷ গুডস 
দ্রাফকের ওপর. এত বাধানিষেধ 
আরোপ! করা হচ্ছে। অনেকে সন্দেহ 
করছেন, চীফ, অপারোটং স্পাকি- 
ল্টেশ্ডেন্ট অফিসের ঠকছু আফসার 
ও সাধারণ কর্মচারীর গোপন হস্ত 
এ ব্যাপারে সক্রিয়। অর্থাৎ বাজি 
রোড ট্রীল্পপোর্ট.  ্কাম্পানীর 
সঙ্গো যোগসাজসে রেলওয়েতে প্রাঁফক 


, গুডসের ওপর ক্রমাগত বাধানষেধ 


আরোপ করা হচ্ছে। অথচ মজার 
কথা, এই. বিধিনিষেধ সত্বেও বাম 


জালা যার, এরা ভারতীয় রেলের 
শতকরা নবহই ভাগ রোৌভানউ 
আদায় করে। অথচ এদের মত অব- 
হোলিত কর্মচারী ভারতীয় রেলে 
কেন, ভারত সরকারের অন্য কোন 
বিভাগেও সম্ভবতঃ নেই। এদের 
দৈনিক আট ঘল্টা কাজ করতে হয 
কোন গেজেটেড ছুটি এরা পায় না। 
সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম, যেখানে 
দোকান কর্মচারীদেরও দেড় দিন 
হুটি। তাছাড়া বছরে পনেরো দিন 


ক্যাজুয়াল লীভ এবং অন্যান্য কর্ম 
চারীদের মত এল এ পি অছে। 
কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হলেও রালভের 


অভাবে প্রয়োজন মত ছুটি পাওয়া 















দাসমুল্সী এখন কোন ক্রমেই সন্ত 
মুখার্জীকে সহ্য করতে পারছেন না। 
তাই যেকোন উপনয্নে সত মুখা- 
জশর সংগঠনকে ভাঙবার জন্য শত 
ঘোষ ক নাহার গ্ুগের সলো 
আঁতাত করতেও দ্বিধা করছেন না। 
কিন্তু সুব্রত ম্ত্রধার্জীর সঙ্গে 
যুব কংঙ্কোসের সভার্পাত পদ নিয়ে 
যে লড়াই শুরু হয়েছে তাতে স্নত্রত 
মুখার্জী প্রদেশ কংগ্রেসের নেতাদের 
সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বে যাদি 
ধপ্রয় দালমুল্দী সুদীপ ব্যানা্জীর 
স্থলে অন্য কাউকে বসাবার চেষ্টা 
করে তাহলে অবস্থা খুব খারাপ 
হাব 

জেলায় জেলার প্রিয়-বিরেধঁ 

গোষ্ঠী সোচ্চার 

অপর দিকে জানা গেছে_মুর্শ- 
দাবাদ, মোঁদনীপুর, নদীয়া, চব্বিশ 
পরগণা প্রভৃতি জেলায় দাসমুল্সীর 
শবরোধা দলগুলি সোচ্চার হয়ে; 
উঠেছে। সূত্ৰত মুখাজশি, এ ব্যাপারে 
এী বিরোধী দলঙ্গুলিকে লব রকমের 
সাহায্য করবেন বলে নাকি আম্বাসও 
শদয়েছেন। 
দর্পণ বিশেষ সূঘ্নে আরো 
পেরেছে প্রিয় দাসফূল্সীর যে 
সবু পুশ্ডাবাহিনী রয়েছে তাদের 
অবিলম্বে পুলিশকে গ্রেপ্তার করতে 
বলা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে এখন 
নকশাল নামে যাদের ধরা হচ্ছে 
তাদের যেশশর ভাগই প্রিয় দাস- 
মুন্সীর সমর্থক তাদের মধ্যে 
অনেকে লাকি প্াীলশক্ষে হহসকণ 


দিয়েছে “আমাদের গায়ে হাত দলে 
প্রিয়দা ছেড়ে দেবে না” 
কলকাতার কোন একাঁট থানা 
এলাকায় জনৈক নকশালকে যখন 
পুলিশ গ্রেপ্তার করে তখন তার 
পকেট থেকে “প্রিয় দাসমূল্সীর লেখা 
একাট 'চঠিও নাকি পাওয়া যায়, 
যে চিঠিতে লেখা ছিল “সুভ্রতর 
লোকেদের খবরদার মেন না।” পরে 
এ থালদর ও দিস ভিটা দু-এক- 
জনকে দোখিয়ে ছিড়ে ফেলেন বলে 
জানা গেছে। | 

আমাদের কাছে আরো খবর 
আছে যে মানিকতলা, বেলগাছয়া, 
টাল'গঞ্জ, বাদবপূর, 'কসবা' প্রভাতি 
এলাকায় বেশ কয়েকজন সমাজ 
বিরোধ" নকশাল নামের আড়ালে 
লুকিয়ে গোপনে গোপনে “প্রিয় দাস 
সনল্সর সঙ্গো যোগাযোগ রেখে 
যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, পুলিশ বখ- 
নই এদের ধরতে যাচ্ছে তখনই ওপর 
থেকে এদের ব্যাপারে ধরার জন্য বাধ! 
দেওয়া হচ্ছে। পরে ব্যাপারটা জানা- 
জানি হরে যেতে প্দীলশকে নাকি 
সূক্রত মুখার্জী অবিলম্বে এদের 
হোপ্তার করতে বলেন যখন পুলিশ 
এদের বেশ করকদনকে প্রেপ্তার 
করে। 

মোট কথা প্রিয় দাসমুল্সী স্দক্রত- 
িরোধশ একটা আন্দোলন করবার 
জন্য যুব কংহ্োসে তাঁর হৃত গোঁরব 
আবার ফিরে পেতে চাইছেন। কারণ 
তিন এখন ভাবছেন বে যুব কংগ্রেস 
থেকে সরে এসে 'তাঁন মহাভুল্‌_ 
করেছেন । 


" শের কাজকর্ম চালানোর ' জন্য 


॥ রাঁতে যোগদানের পর এদের তিন 


“ কমার্শয়াল ক্লার্কদের বিশেষ গ্রৌনং 


হস্তের ব্যবস্থায় চীফ অপারেটিং 
সুপারিষ্টেশ্ডেল্টেরে আঁফস থেকে 
স্পেশাল কেস হিসেবে কাকং অর্ডার, 
দেওয়া হয়। kK 

রেলওয়েতে কনা্শফ্লল বভা- 


কমার্শিয়াল ক্লার্কের পদ আছে। 
এ*্রই বুকিং, পারশশেল, লাগেজ ও 
গুডস ক্লাকেরি কাজ করেন। চাক- 


মাসের স্রোনং নিতে হয়। ' তাছাড়া 
পাঁচ বছর অল্তর এদের ধানবাদে 
'বিফ্রেসার কোর্সে খ্রেদিৎ নিতে হয়। 





18 হয়] 


আশায় বুক বেধে রইলাম। 

আমরা আপনার রেডিও বন্তৃতা, 
বিবৃতি ও ভাষল ইত্যাদ শুনি ও 
পড়ি। প্রতোদন মনে হয় আমাদের 
কমসংস্থান এক্ষনি হয়ে যাচ্ছে, আর 
দেরী নেই। আপনি যখন নানা তথ্য 
{দরে দেখান যে শিল্প ক্ষেত্রে, উন্- 
যা্মূলক কাজে; আঁফিসে হু 
কাজের ব্যবস্থা হয়েছে, তখন আনন্দে 
আমাদের ঘুম হয় না। কিন্তু 
আরো দিন বায়» আপনার রোঁডও 
ভাষণ এসে পড়ে। তাতেও একই 
কথা শযান। আমরা শুধু দোখ 
আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই 
রয়েছি। 





ধাম 
ঘমাণেযু 


আপনি ত জরনেনত আমরা 
বেকার ধুঝঙ্করা কহিীন অবস্থায় 
থেকে থেকে আকারহশল। হয়োছি। 
এখন আমরা নিশ্চিহ হওয়র পথে। 


স্কুল কলেজের শিক্ষা নিয়েছি । বাপ 
মা অনেষ্চ আশার আমাদের "শিক্ষা 
শদয়েছেন। আমাদের আশা আকাঙ্খা 
ও কল্পনা ছিল দশক্ষায় বলশয়ান 
হয়ে সমস্থ সবল দেহটা, কাজে 
লাগিয়ে সমাজে প্রাতষ্টিত হব এবং 


নিজেদের শক্তিকে সৃজনশীলতার শুন্ম্ধ্ছান্ত্ ম্বাজ্জিডি ওশ্বত্োকিম্ন্তর 


প্রকাশ করব। কিল্তু শিক্ষা মল্দি- 
রের অগ‘ল 'ডাঁঙ্পায়ে যখন বাইরে 
এলাম তখন চোখে দেখলাম অন্ধকার, 
আমাদের চারাঁদকে দেখলাম বন্ধ- 
প্রাচীর । কোথাও কোন কাজের 
স্দযোগ নেই, মানুষ হিসাবে দাঁড়া- 
বাব কোন জমি নেই, আমরা হয়ে 
পড়লাম ভবঘুরে; "আমাদের জীব- 
টনের চারাদকে সপা পাথর, সবি 
*বাসর্‌দ্ধ পরিবেশ। বেকারত্ব [নিয়ে 
আমরা বাপ' মা, আত্মীয় স্বজন সফ- 
লের নিকট হয়ে পড়লাম অপদার্থ। 
এই অসহ্য অবস্থার বিরুদ্ধে 
আমরা যখন মাঝে মাঝে প্রতিবাদ 
নিয়ে দাঁড়াতে চাইলাম তখন আমা- 
দের “উগ্লপল্ধী” ইত্যাঁদ নানা রাজ- 
নৈতিক বিশেষপে চিহিত করা 
হলো। 'তার পর চলল আমাদের 
উপর নানা নির্যাতন নিপশড়ন। 
আপনি যখন পশ্চিমবঙ্গের 
রাজনৈতিক কর্ণধার ও মুখ্যমল্লশ 
হলেন তখন আপনি আমাদের কেকা- 
রত্ব ঘোচাবার বহু আশ্বাস দিলেন, 
তাতে আমরা আশাক্বিত হলাম এবং 


আপানি রাজ্য বিদ্যুৎ পৰ্ষদে 
পঈমাণ্তলে '“বিদযতকরণ  ঘটাবার 
জন্য কয়েক সহস্র বেক্ষারকে কাজ 
দেবার আশা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 
আমাদের এই চিষ্ঠি। আমরা আপ- 


পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় বে 
বাজেট পেশ করা হয় তাতে করেকাঁট 
প্রমোদ অন্দষ্ঠানের উপর কর বসানো 
হয়েছে। এর মধ্যে সিনেমা অন্যতম'। 
সিনেমায় কর বসানো এই প্রথম নয়। 
এর আগে উনিশশো তিপ্পান্ন, একযাটু 
আটবাঁট্র ও একাত্তর সালে কর 
বসানো হয়েছিল । 
নতুন কর ধার্য করা হয়েছে ততবারই 
কোন না কোন কোন সময়ে 
নতুন কর এই সিনেমার উপর খাঁড়ার 
ঘায়ের মত বসানো হরেছে।, ল্বভা- 
কতই শাসক শ্রেণীর ধারণা সিনেমা 
উপর বত করই ধার্য করা হোক না 
কেন িনেমাপ্রেমীরা এর কোন প্রাত- 
বাদ করবে না। তাদের ধারণা 
অমুলক নয়। টিকিটের দাম বৃদ্ধ 
পাওয় সত্বেও সিনেমা হলে ভাঁড় 
একটুও কমেনি, বর দিনে দিনে তা 
বৃদ্ধ পেরেছে । এর বার পোয়াতে 
হচ্ছে বাড়ীর 
অধিকাংশ ছাই আসল দশ*ক। 
বাবার পকেট থেকেই পরসা জোগাড় 


গ্রেপ্তাস্ম- না আ'ক্তাসসৰ্পল 2: 


চারবাবর গ্রেপ্তারের ব্যাপারে 
প্রশ্ন জাগে যে তিনি গ্রেপ্তার হয়োছ- 
লেন না আত্মসন্দর্পণ করোছিলেন ? 

যাঁদ আত্মসসর্পণ করে থাকেন 
তবে কোন কথাই ওঠে না। কেননা 
দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পট” 
ভূমিকায় ও সেই সঙ্গে নকশাল 
আন্দোলনের শেষ অধ্যায় ও সমাপ্তি 
অবস্থার রক্তক্ষরী বিশ্লবী নেতার 
(মোক?) আত্মসমর্পণ করার মধ্য 
দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের 
উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে অনেক 
কিছ অন্দমান করা যার়। আর 


যখন তাঁর বহু সঞ্চা ও সমর্থক 


"ধৃত ও হত সেক্ষেত্রে চাঁনের কোন 


স্থানে অবস্থান করে থাকাটাই কি 
সমাঁচিন ছিল না? 

উপরোন্ত দুটা দক বিশ্লেষণ 
পাতি ব্দর্জোয়াদের প্রথম সাবির 
নেতা। যতদূর জানি নকশাল 
আন্দোলনের সুর কানু স্যান্যালের 
সক্রিয় প্রচেষ্টায়। তখন ছরুবাবু 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই, জানা বার 
নি। এর পর হঠাৎ সপ আই 
(এম এল)-এর জল্ম। এরা ভ্রাতৃশ্রেপীর 


বদি গ্রেপ্তারের প্রশ্ন ওঠে তবে জিজ্ঞাসা ক্যাডার ও সমর্থকদের হত্যাকে শ্রেণশ 


' কর, তান গত দু বছর ধরে যেভাবে 
আত্মগোপন করোছিলেন (বুজোয়ন 
, সংবাদপত্রের সংবাদ অনুবায়শ) অথাৎ 
কখনও তবু, কখনও চাঁন বা ভার- 
তের বিভিন্ন দুর্গম স্থানে অবস্থান 
করতেন সেইরূপ নিরাপদ স্থানে 
অবস্থান না করে কলকাতায় আলয় 
দিলেন কেন, তান যাঁদ মাওয়ের 
একান্তই প্ৰিয়পাত্ৰ হন তবে বর্তমান 
বাজনোতিক পরিবেশে “বিশেষতঃ 


সংগ্রাম আকারে রুপ দিযে চারুবাঝ 
পার্টির একছত্র নেতারুপে নিজেকে 
প্রাতদ্ঠা করেন। পন্টাশ বছর বয়সে 
সামান্য কিছু ক্যাডার নিয়ে পাল 
শান্তশালী রম ক্ষর্তার বিরুদ্ধে 
রস্তান্ত বিস্লবে নেমে (মোক) কার্ধতঃ 
ভ্রাতৃশ্পেশশর ক্যাডার ও সমর্থকদের 
হত্যার মাষ্টার প্ল্যান কানু সান্যাল 
অসম চ্যাটার্ন্ ১ ও অন্যান্য আদর্শ- 
বাদী নকশাল নেতারা প্রথমে অনু- 


অর্থাৎ যতবারই - 


। কারণ 


“হয়৷ 


নার কাছ থেকে আশার বাণী পেয়ে 


বিদ্যাং পর্ষদের দপ্তরে দপ্তরে দর- 


করতে হয়। শ্রমিক, মনজুর ও মধ্য- 
বিত্ত পরিবারের বিরাট অংশ প্রধানত 
িনেমা দর্শক। সারাদিন পাঁর- 
শ্রমের উপর কান কোন সময় তাকে 
প্রেক্ষাগৃহে দেখা বায় আমোদ উপ 
ভোগের জন্য, কিন্তু সরকারের 
সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তাদের 
আনোদও ত্যাশা করতে হবে। সর- 
কার শিল্পের উপর খড়গা হস্ত অথচ 
ঘোপ্রদৌড়, বিদেশ মদ, পাটাশলপ 
এর উপর কোন নতুন কর বসানান। 
কারপ এসবে ধনীদের একচেটিয়া 
রাজত্ব, ধনীদের বিল্দমাত্র ক্ষাতি 
না করে সমাজবাদ প্রাত্্ঠা করাই 
বর্তমান সরকারের লক্ষ্য । এতে 
দরিদ্রের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাই 
প্রতিটি সিনেমা দর্শকের কাছে অনু- 
রোধ তারা যেন দিনেমা বয়কট 
করে সরকারের অবিবেচিত কাজের 
প্রতিবাদ করেন। 
শোধিত রায় 
মালদহ 


মান করতে পারেন নি বলেই মনে 
পরে যখন এব্যাপারে চরু- 
বাবুর সঙ্গে মতের মল হয় না 
তখন চাক্ুবাক নিজের হাুপকে 
অনেক্ষ শক্তিশালী কাঁরে ফোঁলেছেন। 
সুতরাং চার্ববুকে তো সরানো 
পোলই না উপরন্তু চারুবাবুর প্ল্যান 
অনুযায়ী কানু সান্যাল, অসীম 
চ্যর্টাশী ও অন্যান্য নেতারা ধরা 
পড়লেন। ইতিমধ্যে শোষক শ্রেণী 
এবং তার দালাল রাম্মের নেতাদের 
পরোক্ষ সমর্থনে আর এক শ্রেণী 
খুনের দল (নাম কা ওয়াস্তে নক- 
শীল) বারপঞ্ঘশদের কোনঠাসা করে 
ফেলল। সি পি. আই (এম এল) 
এর আদূর্শবাদশ সাধারণ ক্যাভারর্ও 
(পরে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে 
পেরেছিল) রেহাই পেল না। অস্তে 
আস্তে বাময়ে এল সমস্ত রাজ- 
নৈতিক আল্দোলনের রেশ। জন- 


সাধারণ শ্বিধাত্াস্ত ও মূখ বল্ধ হয়ে 
শেল, রাজ্যে রাজ্যে বৃর্জোয়াদের 
নতুন পটভূমিকা দেখা 'দিল। সুতরাং 
আর আত্মঙ্গোপনের প্রয়োজন কি? 
জনৈক নকশাল সমর্থক. 


মপিপি || শকুবার ৪ঠা জাগল্ট ১৯৭২ 


মান সৰকাৰেৰ পদভ্যাগ্ চাই - 


প্রহসনে পারণত করে দিয়েছে। সর- 
কারা উদাসখনতা, অযোগ্যতা ও 
ক্র্থতাই হল পাণ্চমকলোর আনু 
যের এই ভয়াবহ: অসহার অবস্থার 
জন্য দায়শী। বে সরকার রাজ্যের 
মান্দুষকে খাদ্য “দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে 
ব্যর্থ হন তা কখনই কল্যাপকামা ও 
সভ্য সরকার বলে দাবী করতে 
পারেন না। আমি আমার পার্ট 
ইন্ডিয়ান আওয়ামী লীগের পক্ষে 
বর্তমান আশঙ্কাজনক পাঁরাস্বিতিতে 
উন্বেগ প্রকাশ করে শ্রীসদ্ধার্থ 


শাসক কংগ্রেস দিন রাত ঢাক-ঢোল দাবী করাছি। 

বাজাচ্ছেন। কিন্তু সেই. কংশ্লেসাঁ ছাজশ মাহতদ্দিন আহমদ 
শাসনে রাজ্যের বর্তমান ভরাবহ সভাপাতি 
অবস্থা তাঁদের সব গ্াওনা-বাজনাকে ইণ্ডিয়ান আওয়ামী লগা 


রবীন্দ্রসদন ও টিনের তলোয়ার 


শ্রীপ্রভাসরঞ্জন রায়ের “উৎপল 
দত্তকে খোলা চাঠ”র প্রাতবাদ এট । 
জানিনা, রুবীল্দ্ু সদনের আমলাদের 
রোধের শিকার হয়ে অন্য 


শিল্পীরা এবং সংস্থাগনলে যখন জবনযাত্রাকে চড়া রংচাপিয়ে বিকৃত 
প্রীতবাদ করছিলেন, তখন শ্রীউ্পল করেন নি। | 
দত্ত কি করছিলেন। কিন্তু এ-  শিজ্পীর সৃষ্ট সঙ্গ তার 


ব্যাপারে তাঁর বে ভার্মফ্কাই থাকুক 
“টনের তলোয়ার” অভিন্ন বন্ধ 
করে বে রবাঁল্দর সদনের কর্তৃপক্ষ 
মারাত্মক অন্যায় করেছেন, তা সক- 
লেই স্বকার করবেন। এবং এই 
কাজটা যাদি অন্যায় হয়ে, থাকে, 
তাহলে উৎপলবাবূ এর প্রতিবাদ 
করার গন্য জনগণের কাঁছে আবে- 
দন করে ক অন্যায় করেছেন? 

বাবুর মতে “নিছক রগারণে! প্রেমের 
নাটক, কিছ গান, 'খস্তি-খেউড়, 


সংলাপে প্রাণবন্ত ।” সাঁত্য নাক? 
তাহলে তো রর্বান্দ-সদন কর্তৃপক্ষ 
'শটনের তলোয়ার” বল্ধ করে দিয়ে 
দেশের উপকার করেছেন বলতে 
হবে। দুখের বিষয়, বাংলা নাটক 
সম্পর্কে যাঁরা প্রভাসবাবু বা আমার 
মত নিন্ধক দর্শক নন, প্রকৃত সমজ- 
দার, তাঁদের অনেকেই লাটকটিকে 









[ আগ সংখ্যা বের হয়েছে] 
গ চীনের লান্প্রতিক শিল্প- 


'{ @ বাংলার রেলেশ'। 

6 লয়োজ দত্ত সরে 

6 সুকান্ত স্মরণে 

6 ‘বাংলাদেশে’ কী ঘটছে? 
- { @ লল্ল্যাসী বিজ্বোছের নায়ক 


পিপলস নুক এজেন্সী 
এল নেতাজী রোড, 
£ খাগড়া ॥ জেলা : ই 


দর্পণ ] শক্রবার ঠা আগস্ট ১১৭২ 


পামিি 


৫, আলাস ও পশ্পিিস ল্বালান্স 


মুখ্যমন্ত্রী বদলের জোর তৎপরতা ! 


দেপণের প্-বেক্ষক) 

প্রাতশ্রাতর বন্যা শেষ পর্যল্ত 
কংগ্রেসে দলকে ভারে. দিয়ে 
চলেছে। স্বয়ং প্রধানমল্তীর হাজারো 
রকমের প্রাতশ্রনীত, অর দলের 
মৃধ্যমল্মীদের এমন ভাবে প্রভাকিত 
করেছিল বে তাঁরাও উচ্চকল্ঠে জন- 
সাধারণের কাছে প্রাতশ্র্থাতর পর 
প্রীতশ্র্যাত দিয়ে চলোছিলেন। সেই 
প্রতিশ্বাতর রাঁণ ফাননস আজ 
ফেটে চোঁচির। 

তাই রূজ্যে রাজ্যে ইন্দিরা বন্যা 


“খন ভাঁটার দিকে । পাঞ্জাবে পৌর-' 


নির্বাচনে কংশ্েসের শোচনীয় 'পরা- 
জয়, অল্ম ও মধ্যপ্রদেশে বিধান পাঁর- 


দুর্বল তা বোবা কঠিন নয়। জন- 
সাধারণ নীরব, কিন্তু সজাগা। 
মখ্যল্ত্রীর জযোগ্যতা প্রঙ্গাপিত 
'সি্ধার্থশক্কর রায় খুব. অপ” 
সময়ের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ 
অযোগ্য বলে প্রতীয়মান করেছেন। 
তার মাল্পসভার সদস্যেরা কেউ কি 
মহাকরণে, ক জনমনে যুঁকান দাগ 
কাটতে পারেন নি। এরই মধ্যে 


,সমস্যাগ্মীল প্রবলতর হয়ে উঠেছে 
“এবং এই সব সমস্যার সামান্যতম 
সমাধানের আশাও এই মাল্মসভার 





সর্বত্র জনজীবন আদ কংগ্নেসী মহা- 
পশপের রাজত্বে: বিদীর্শ, ক্রিম্ট হয়ে 
ধ্'কছে। 

আর কংগ্রেস" মাল্্সভা পুরানো 
দিনের মতই - পাঁলিশশ প্রতাপ মাত্র 
সম্বল করে, গস ও সমাজ- 


বিরোধীদের রাজত্ব কায়েম করেছে। 
আজ শ্রমিক এলাকার কংগ্রেস 
হামলাবাজ এমন পারায়ে গিয়েছে 
যে আল্তর্জাতক শ্রমিক সংস্থাকে 
এদেশে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান 
করে এর সম্পর্কে তদন্তের প্রস্তাব 
তুলতে হয়েছে। 





- ভুরি ভুরি! 


বাবু তাকে প্রশ্ন করবেন কিনা, 
ব্যর্থতার কতখানি প্রধানমন্ত্রীর 
নিজের তৈরী। তা তান করবেন 


না। লোকে বলে 'পরালকার চক্ষু 


আছে দেখিতে পায় ন, কান আছে 
শুনিতে ‘পায় না ইত্যাদ। তবে 
সিংহ মশাই এবার বেচে গেলেও 
যেতে পারেন কারণ প্রধানমল্লী 
শ্রীমৈনুল হকচৌধুরীকে আসামের 
মৃখ্যমল্্ী করত চাইলে, আসামের 
সমস্ত কংগ্রেস ' শ্রীশরৎ সিংহের 
পেছনেই দাঁড়াবেনা। প্রীসংহ সেটা 
বুঝেছেন এবং সেই অন্যায় নড়া- 
চড়া করছেন। 

এখন জানা শিয়েছে যে গত 
সপ্তাহে বিধানসভার অধিবেশন সমাপ্ত 
হবার সঙ্গে স্গো শ্রীশরৎ িংহকে 
দিলতে তলব করা হয়েছে এবং 
আসামের প্রবীণ কংগ্তেসী নেতৃবৃন্দ 
পরবতশী মুখ্যমক্ষ্রীর নাম নিয়ে পাবে- 
ষণা শুরু করেছেন। কেউ বলছেন, - 
আর ছয় মাস কেউ বলছেন একমাস 
টা নৃহাউিরর হা 


অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা পছল্দ করেন 
না। (কোন্‌ কংশ্রো্পীই বা করেন) 
তাই তান তার মাল্ত্স্ভার সদস্য- 
দের এবং নিজের জন্যেও বর্টে_ 
বাড়ীতেও' দুখান করে শীতাতপ 
নিয়া্দিত কামরা সরকারী খরচে 
বরাদ্দ করেছেন। আফসে শীতাতপ 


নিয়াল্মত কামরায় অত - কষ্ট করে 
বাড়ীতে গিয়ে সং 


জনসেবা করার পর, 
যাতে সল্মা মহাশরদের মাথা না 
ধরে, তার জন্যে এই সামান্য ব্যবস্থা 
করা নিতান্তই প্রক্লোজন ছিল। 
মল্লীদের শোবার ঘর এবং ভুইং রুম 
তাই সরকারী খরচে শঁতাতপ নিয়- 
ল্িত করা হয়েছে। 

মৃখ্যমল্ঘী শ্রীপ্রকাশচাঁদ দুঃখ 
করে বলেছেন বে দিল্লীতে মল্তী 
থাকাকালে তান মাসে সাড়ে তিন 


কুখ্যাত ডাকাত মুরাট সিংকে লেখা 
হয়েছে, “ভাই মুরাট, আমরা তোমার 
অনেক উপক্কার করেছি, তুমি এবার 
একটু উপকার করো নাহলে আমা- 
দের যে কেইজ্জত হতে হচ্ছে... 


ঘটনাটা খনক ইন্টারেস্টিং বলে মনে 


হে? 





গ্রাম বাঙলার কয়েকটি ছবি 


সাধারণ খেটে খাওয়া 
মানুষ কিংবা ভেঙ্গে যাওয়া মধ্য- 
বিত্ত শ্রেপীর লোকদের হাতে কাঁচা 


" টাকা থাকে খুব কম। অথচ চাষের 
‘জন্য টাকার দরকার। ছেলের ল্কুল 


কলেন্জের মাহনা আর মেয়ের বিয়ের 
যৌতুকের জন্য টাকা চাইই চাই। 


- সব গ্রামে তো আর ফাব্লওয়ালা 


শ্রেশীর লোক গ্রামে টাকা ধার দেয়, 
সুদ নেয়। এ ছাড়া লোভ স্বর্ন 
কাররা সনদের ব্যবসা চালায় প্রকাশ্যে ! 
গরীব মান্বকে এদের শিকার 


ন হওয়ার দরুণ এ বছরে পাটের 
চাষ হলো না ধলতে গেলে। 
তাইচ্ন ইত্যাদি ধানগাছশহীল 
85 গেচ্ছে। 
ভালো ফসলের আশা করা বাবে 
না। 

গ্রামের একেঝরে গরীব মানব 
দের জীবন যে কত কম্টের মধ্যে 
দিযে কাটে তা ভাবলে বড় দুখ 





আল কিনদি 


“থাকে বলতে গেলে। না হলে 


রুস্তা মেরামত। বাঁধ তৈরী কৃষি- 
খামার তৈরী করার জন্য হাজার 
হাজার চাকা ব্যয় করা হয় অথচ 
মাঝপথে মহা মহা কর্মচারীদের 
পকেট ভার্ত হয়, বাঁধ ভেঞ্ো বায় । 
দু এক মাসের মধ্যে রাস্তাও অল্প 
সময়ে শ্ধরাপ হর আর দেখা যায় 


দশ্বেলা স্বখে 


হয়। কিন্তু এর প্রাতকার কোথায়? রাস্তায় রাস্তায়, মাতে মাঠে ঘোরে। 


সরকারীভাবে বড় বড় প্রকল্প 
পাড়া হয়। বিবৃতি দেওয়া হয় 
কাজে তেমন; কিছু 
হয় না। বদিও হয় তা একশ্রেণীর 


- লোকেদের, সুবিধার জন্যই বরাদ্দ 


গোবর কুড়িয়ে জড়ো হরে। সেঙ্গলো 
জল দিয়ে ডলা পাকিয়ে মাটির 
দেওয়ালে 


CME ENG 
ধ্নন ভাণে কেউ ত্রকউ। ধান 'নয়ে 
সিদ্ধ করে শুকিয়ে, ঢেকীতে দিয়ে 
চাল করে দের়। তার বদলে নের 


,নগদ টাকা কিংবা চাল। একে বানি 


হওয়া কলে। ঘাজিক্ে (পাঁরশ্রম 
করেও অনেক মা তার ছেলেকে 
শিক্ষিত করে তোলে। ধানের 


' নেই। কেরালা আর মাদ্রাজের এক কৃষ খামার তৈরী হয়েছে নীচ আঁশ গুলোকে “কুড়ো" বলে। 
জয়পাল বর্ষায় যেখানে দলে ভূবে 
বায়, কি ভাবে? 

এসবের কিছ প্রাতিকার নেই। 
চাষীরা চাষ করেও 


হাস মহরঙ্গশীর খাবার এগদীল। 
গ্রামের এ সব মেকেরা বাড়ী বাড়ী 
কুড়ো কেনে বেচে। 

এই গরমে বাজারে হাটে পুরানো 
সব ছাতাঙগুলো মেরামত হয়। 
ছাতা সারানো িস্ট্রী বসে বসে 
এসব কাজ করে বেশ দু পয়সা 
কামার। বাকী সমর হয়তো সে 
দালালী করে। দুদশটা গ্রামের 
শেষে এক একটা হাট বসে যেখানে 
গরু, মোষ বিক্রি হয়। বারা 
বিক্রি করতে নিয়ে বার হাটের 
মঁলিককে যারা “তোলা” দেয়। 
মাক পথে দালালরা খাদ্যের জোগাড় 
করে আনে। দালালে দালালে কথা 
হয় দুর্বোধ্য ভাষায়। এসব ভাষার 
জতেই আলাদা । ' দামড়ী, দাড়- 
খান, পাঁচড়ে কত ফি শব্দ ব্যব- 
হার করা হয় টাকার বদলে। 
গরুর লেজে কেউ “পন ঢুকিয়ে 
আনে। খশ্দের লেজ ধরলেই 'তাঁড়ং 
করে লাফিয়ে ওঠে। এ থেকে 
খন্দের ভাবে গরু খুব সতেজ 
সবল। গাইশগরুর দুধ যদি এক 
কেজি হয, তাহলে শঠ বিক্রেতা 
হয়তো বলে বসবে দশ কেজি। 
গাই গরুর দুধ এ গরুকেই খাইয়ে 
(শেষাংশ জন্টদ পৃন্ঠার) 


সব ব্যাপারের মধ্যে সমাজের মূল্য- 
আনন্দবাজার তার প্রমাণ পেরেছে। 
গত কয়েক বছরে বহু রাজনৈতক 


বন্দী জেলে পূলশের গুলিতে বা" 


জাঠির আঘাতে মারা গোল, বিনা 
এক্সরে আটক ছেলেদের পাশ্চম- 
বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হল, 
কিংবা আরেক স্পারিচিত নকশাল 
নেতা ' সরোজ দত্ত সম্পর্কে নানা 
খবর চাল: থাকলেও সরকার বা 
প্রেক্ষাপটে আনন্দবাজার অবশ্যই 
মূল্যবোধাহালির বিচার করে নি 
বাবুর নাঁক ভাবের 'ঘরে ভূল 
থাকতে পারে, কল্তু চার নেই। 
কেন না, পথ ভুল হোক, চার বাব, 
কথায় ও কার্জে এক। আনল্দবাজারী 
ফক্তি অসামান্য সন্দেহ কী! যে 
আনন্দবাজার কম্ম্যানস্ট রাজনশীত 
বা কমদ্যানস্ট দেশঙগীল সম্পর্কে 
চিরকালই নিন্দায় মুখর, শেষ 
করে বাষাঁট্র সাল থেটুঁক সব কম্য- 


সঃ 


বহু সি পি এম কর্মীর হত্যার 
সম্পো এরাও, জাঁড়ত, এটা প্রমাণিত 


সত্য। নামে নকশাল বহু রাজনৈ- * 


তক কমশি কংগ্রোসীদের সঙ্গো বহু 


ক্ষেত্রে হাত সালয়ে সি শি এমকে, 


পবদুদস্ত করতে চেয়েছে, এটাও 
এঁকীলের পাশ্চমবাংলার রাজনীতির 


এক 'বষান্ত বাস্তব সত্য। সেসব 


প্রসঙ্গের অবতারণা না করে, 
আনন্দবাজার এ সম্পাদকীয়তে সি 
টি এসকে “ভড়ংবাজ 'বগ্লবা” 


আখ্যা দিয়ে অনেকটা স্থান জুড়ে, 


যেভাবে সে দলের বরুদ্ধে বিষো- 
সার করা হয়েছে, তাতে মনে হয় 
সরুকারী - প্রাতা্নীষর কাছে চারু- 
বাঝদের “বন্ধন” আখ্যা প্রাপ্তি বা 
আনম্দবাজারের পাতার তাদের ভ্রান্ত 
কিন্তু সাচ্চা বিপ্লবী মার্কসবাদী 
বলে প্বীকৃতি_এ স্মস্তই এক 
নিবিড় যোশাসূত্রে বাঁধা। 


শাসকগোষ্ঠী - ও কায়েমী 
স্বার্থের মুখপত্র আনন্দবাজার এই 


পর্লী কপ ন 


(সপ্তম পৃহ্ঠার পর) f 


দিলে দুধ সামান্য বেশী হবেই। 
হালের গরু কিনে, আনলে হতো 
দেখ বাবে লাঙল . বাঁধে দিলেই 
সৈ স্লয়ে প্ড়ছে। তার পক্ষে চাষ 
করা সম্ভব নল। এই সব গরু আর 
বুড়ো অন্কেজো গরু পুষে কোনও 
লাভ নেই। অগত্যা চাষীরা কষাই- 
রের শরপাপধ হয়। কত মাল হবে 
তাই দেখে দাম দিয়ে দেয় বানু 
কষাই। | 
গ্রামের সমস্যা অনেক। অনেক- 
পাল গ্রামের জন্য একজন এম এল 
২1 তান হরতো থাকেন শহবে। 
হাসের সসস্টারও অঞ্ত নেই। 
প্রাতকার করার জন্যে এম এল একে 
অনুরোধ জানতে হর। দুর দূর 
থেকে এসে নির্বাচিত সদস্যের সম্পো 
যোগাযোগ করা সকলের পক্ষে 
সম্ভব হয় না। দলের সমর্ঘকরাই 
সুযোগ স্ট্বধা পাশ প্জয় এমন 


আভিযোগ শোনা যায়, আর অস- 
মর্থকরা লাকি উপপোক্ষিত ক্রকে। 
দুরচরে ভোর্ট ভিক্ষা করেন, ভোট 
ফুরিয়ে গেলে ভোটার আর নেতার 
জয্যে /ব্যবধ্ন তরী হল্প প্রাচীর 
প্রমাণ। ২ 
দলীয় সংঘর্ষ বাধে। দাধারণ 
খেটে খাওয় মান্যক্দুলো ঠিকই 
জানে না। অসম্ধমোহের তাগিদে 
তারা খ্দন খারাপ করে বসে। শাল্ত 
নষ্ট হয়। নেতার আর দেখাই পাওয়া 
যায় না। এবারে তাই কয়েক 
গ্রামের লোকেরা তাদের অভাব 


আঁভবোশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া 


হয়্ন এই কারণ দেখিয়ে ভোট 
বর্জন করেছে। বস্তুত নেতা ও 
নেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বড় 
বেশী দবকার। গ্রামের সমস্যা সমা- 
ধানের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম ৷ 
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সক লেখার জন্য আনল্পবাজার 


~ 


La 


এ 


গোণ্ঠকে কি তাহলে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ “= 


বিরোধী কাবকিলাপের অভিযোগে 
দোষী সাব্যস্ত করা চলেনা? একে 
আনম্দবাজারের নিজের অসংখ্য ছল, 


- তকু তার অন্যের ছদ্রান্বেষণের সদন্ভ 


প্রয়াস এবং বিরোধী কাগজের কম্ঠ 

রোধের জন্য উদ্কান! 
অনুকম্পা বোধ কাঁর লেখক 

নিখিল সরকারের জন্য। পল্লীপাদ্ধের 


“কীতদাস” গ্রাল্থ কি আপনাকে এমন- - 


ভাবে গ্রাস করেছে যে জীবিকার 
বন্ধনে তার নিজের সত্তাও বদলে 
ঘগছে।? নিজে সবদিক খাতরে 
না দেখে পললীদাসমূল্সীর উদ্বেগ 


, সম্পূর্ণ অকারণে এমন বলা যায়না”র 
* মতো শিশুসুলভ ব্ান্ততে দুটি 


সাপ্তাহকের বিরদ্ধে জেহাদে তানু_ 
নিজেকে সামিল করেছেন। স্বাধী- 
নতার সীমানা ইত্যাঁদ কথার ভড়ং 
দরকার ছিল না। কায়েমী স্বার্থ, 
কংগ্রেস ও তার ফুব ও ছাত্র শাখার 


ধন এফ ছাই টি ইউর একটি প্রতবাং 


ন্যাশনাল. ফ্রল্ট-অফ হীণ্ডিয়ান 
দেঁড ইউনিয়নের্‌ পক্ষে শ্রীঅনিল সেন 
ও প্রীধীরেন নন্দা একুশে জুলাই 
সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের 


. জনৈক নেতার বিরুদ্ধে - গুরুতর 


আঁভিযোশ” শীর্ষক সংবাদের প্রার্ত- 
বাদ জানিয়েছেন। 

শ্রীঅনিল সেন ও ল্লীনন্দী 
জানান, শ্রীঅসর মুখাজশী এন এফ 
আই টি ইউর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
কাঁমাটর সহ-সভাপতি এবং যেহেতু 
আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা 


- -ব্াজনৈতিক দল, সরকার এবং মালিক 


শোম্ঠঈর প্রভাবমুত্ত ট্রেড ইউনিয়ন 


- পেই পশ্চিমবঙ্পা সরকারী কর্মসরী 


ফেডারেশন কোন না কোন রাজনৈ- 
তিক দলের লেজ্র:ড় অন্য কোন ট্রেড 
ইউনিরন সংস্থার পাঁরযর্তে এই 
কেন্দ্রীয় সংস্থার অন্দমোদনের জন্য 


আবেদন করেন এবং এ আবেদন . 
. গৃহত হয়। 


এক্স কিছনকাল পরে, 
প্রশান্ত মুন্সী নামে জনৈক সর- 
কারশ কর্মীও রাজ্য সরকারী কর্ম- 


চারণ ফেডারেশনের অপর একটি 


সংস্থার জন্য এন এফ আই টি ইউর 
অনুমোদনের জন্য লিখিত আবেদন 
জানান। কিন্তু একই ক্ষেত্রে অপর 
একটি ভূ'ইফোড় সংস্থার অনুমোদন, 
এন এফ আই টি ইউর নর্গীতাবর্ধ 


বলে & আবেদন না-মজ;র করা হয়।- 


চোঁরুলা রোডে অবস্থিত যে 


সংস্থার সঞ্গো পাঁশ্চমবলা সরকারী . 


কর্সচারী ফেডারেশন ব্যস্ত সেটা 
আমাদেরই সংগঠন বলে এই প্রাত- 
বাদ করবার প্রয়োজনীয়তা । 


প্ররথু- 


মতঃ এই সংগঠনকে আমোরুকান 
গোয়েন্দা চক সি আই এর সঙ্গ 
যুক্ত বলে বা {লিখেছেন সেটা আপ- 
নাদের উদ্দেশ্যমুলক অপপ্রচার ছাড়া ' 
কিছু নর। ইউ এন ও, আই এল ও, 
আংটাড, এফ এ ও, ইউনেদ্কো 
যে তিনটি আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউ- 
নিয়ন সাস্ধের আলোচনা করবার 
অধিকার আছে, এবং এসব আল্ত- 
জণতিক সংস্থা বে তিনাঁট ট্রেড ইউ-, 
নিয্নন সংস্থাকে স্বীকৃতি দিয়ে 
থাকেন, তাদের নাস যথাক্রমে ইন্টার- 
ন্যাশনাল কনফেজরেশন অফ "ফু 


ম্নেড ইউীনয়ন আই সি এফ টি 


ইউ), ওয়ার্ল'ড ফেডারেশন অফ ঘ্রেড, 
ইউানিয়নস (ভাবালউ এফ টি ইউ), 
এবং ওয়াল্ড কনফেডারেশন অফ 
লেবার (োবলিউ সি এল)। প্রথম 


সংস্থাঁট অর্থাৎ ভবালউ ি- 


সা 


bi 


F 
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ঢাক মন্জুমদান্ের মৃত্যু সঞ্সর্কে 


রদেরা ওকে দেখে এই অভিমত 
প্রকাশ করেছেন। 

দর্পণ এই ব্যাপারে পূর্ণ 
তদন্ত করেছে এবং তদন্তের পর 
দর্পপের আভিমত £ পলিশ কাঁম- 
শনার তাঁর প্রেস কনফারেন্স ঘোষ- 
ণায় সত্যের অপল'প করেছেন। 


আপে নিয়ে আসা হয়। বে পোপন 
“আস্তানা থেকে তাঁকে ধরা হয় 
সেখানে প্রালশ দেখেছে যে, তাঁর 
নিশ্বাস প্রশ্বাসের সাাবিধার্‌ জন্য 
আক্সিজেন দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা 
ছিল। আর বুকের অসহ্য ব্যথার 
জন্য প্রায় ঘল্টয় ঘন্টায় তাঁকে পৌঁথ- 
ডিন ইনজেকশন নিতে হোত। 
লক আর্ধপ আনার সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা 
হয়। শেঠ সুখলাল কারনানশ হাস- 
পাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ 
চশ্ডীচরণ কর মহাশয় তাঁকে বিশেষ 
ভাবে পরাক্ষা করেন। নানা বল্দের 
সাহায্যে পরাক্ষা করে দেখতে পান 


এ বে, তাঁর প্রায় আঁল্তম অবস্থা। 


অতীত ইতিহাস নিয়ে জানতে 


" পারেন যে চারবার চৌষট্রি ও 


সাত্ষটি সালে দুবার হৃদরোগে 
আীষপভ্‌বে অক্লান্ত হাঁয়েছেন। দু 
ঘারই তাঁর হদ্বল্তে ফাটল ধরে 
_প্রথমবারে যন্মের পিছন দিকে 
আর পরের বারে সামনে। হুদ- 
ফন্মের চারটি অংশ_তার দুটি 
অংশই আক্রাল্ত, দুর্বল | 
আক্রান্ত 'হওয়ার পরব যে ীবশ্রাম 


পুলিশ সুপার 


(ছচ্বিতীযর় পৃহ্ঠার পর) 
সম্বর্ধনা উপলক্ষে তাঁর পেটোয়া 
কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীর সমলো 
্রীমুখাজশী মালত হন। এ চোদ্দ 


: জন পুলিশ যাতে তাঁর বিরদ্ধে 


কোন মামলা মা করতে পারেন তার 
জন্যে তাঁদের বিরুদ্ধে নতুন করে 
মামলা দায়ের করার আদেশ দেওয়া 
হয়। | 
অক্গচর্ধের কথা এই বে, বর্ধ- 
মান জেলার পালিশ সুপারকে" বর্ত- 
বর্ধমান রেঞ্জের ডি আই জি 
বসানো হচ্ছে। এর ফলে যাঁদের 
প্লশ সুপার পাঁচ: মুখাজশি 
নন ভি আই জি হয়ে 
ওপর তান প্রাতাহংসা চার- 
করবেন। বর্ধমান রেঞ্জে পুলিশ 
সুবিচাত্র নিস্ফলে মাথা 
মরবে। 
। কোন জেলার এস 'পকে একই 
ডি আই জজ (পদে বসানোও 
বিরুদ্ধ। অতএব মনে হয় 
মহলে পা্চি স্খার্জীর 
বেশ শক্ত । এ সম্পর্কে একটি 
হওয়া দরকর্র। 





(প্রথম পৃঙ্তার পর) 


ও বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন তার 
অবকাশ চার্দবাবূর এই শেষ করেক 
বছরে আর হয়ে ওঠে নি। তাঁর 
জীবনের এই কয় বছরই ছিল আত 
ব্যস্ততার সময়। আর উনসম্তরের 
পরে তাঁকে গোপন আস্তানায় 
কাটাতে হয়েছে। পরের বছর থেকে 
আবার নিজের দলের ভাঙ্গনের 
ফলে নানা ঝামেলার মধ্যে দিয়ে 
যেতে হচ্ছিল । 

এই সমস্ত ঘটনা তাঁর শরীর 
আরও ভেঙ্গে দেয়। আর তা ছাড়া 
তিন ' ছিলেন ভীষণ আবেগাসয়। 
যার ফলে অল্পেই উত্তোজত হয়ে 
পড়তেন। হৃদরোগে আক্রান্ত বে 
কোন ব্যান্তর পক্ষে উত্তেজনা বপ- 
্জনক। মোট কথা ধরা পড়ার সময় 
এমনিতেই ভান প্রায় শেষ অবস্থায় 
এসে শিয়েছিলেন। 

ডাঃ করের পক্ষে তাঁর এই 
অবস্থার কথা অজ্ঞাত ছিল না। 
পরীক্ষার পর তান তাঁর রুপার 
এই কথাই ব্যন্ত করেন এবং পরে 
গিয়ে কারনানী হাসপাতালের সব্পা- 
রল্টেশ্ডেন্ট ডাঃ এস দাশাপ্তকে এই 
সম্পর্কে সম্যক অবাহত করেন। 

। অন্যান্য হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরাও 
এই পরাঁক্ষার কথা জানতে পারেন। 
তাঁদের আঁভমত ছিল বে “ডাঃ 
করের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে 
চারুবাব বোধ হয় তৃতীয়বার 
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তৃতার 
আঘাত ঠিকমত ধরা শন্ত কেননা 
আগের দুবার আক্রমণের সঙ্গে 
গোলমাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ৷ 
ভাই ইলেকট্রো কার্ডিকোশ্রাম বল্তের 
সাহায্যে তৃতীয় আক্রমণ ধরা পড়বে 
না। এই আক্রমণের প্রকৃত ও 
পুরুত্ব ঠিকমত বুঝতে হলে হাস- 
পাতালে বিশেষ পরীক্ষার প্রয়ো- 
জন। এর জন্য নানা ধরণের রক্ত 
পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।” 

আঁর তা ছাড়া পরাক্ষদর কথা 
বাদ দিয়েও চারুবাবুর শরীরের 
তখন যে অবস্থা তাতে ডান্তারশ 
পরামর্শ অন্ষায়ী অর প্রয়োজন 
ছিল সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং প্দালশী 
লক আতুপ নয়, হাসপাতালের বিশেষ 
ব্যবস্থায়। তাঁর পক্ষে কথা কওয়া 
এমনকি পাশ ফিরেও শোওয়া 
নাষিদ্ধ ছিল। 

কিন্তু প্ীলশ বহ: ব্যর্থতার 
পর চারুবাবুকে গ্রেপ্তার করে 


বিহবল হয়ে তারা বাহবা নিতে চেয়ে- 


ছিল সরকারের কাছে। গ্রেপ্তারের 
সঙ্পো সঙ্গে অবশ্যই তাঁকে নানা 


তরুণ মল্ী সুব্রত আুখার্দীকে 
এনেছে। সাব্রত ওঁর সলো রাজ- 
নশীত আলোচনা সুর করে আর 
তাও মার্কসবাদ-লোনিনবাদ-মাওবাদ 
সম্পর্কে! এ ব্যাপারে চার্দবাকর্‌ 
উত্তেজনা বাড়া স্বাভাবক, বিশেষ 
করে স্ব্রতবাবুর নানা ধ্টতা- 
পূর্ণ কথায় । 
দ্বাজব্কিজবে এ কথাও ধরা 
বায় যে, পলশের শেষ “তাত্বিক” 
তদন্তকারী দল তাঁকে নানা 
প্রশ্ন করেছেন-এই তদন্তের কিছ 
$কছন সংবাদপত্রে প্ৰকাশত হয়েছে। 
লালবাজার লক আপে চারুবাবং 
যোলই জুলাই ভোর থেকে সাতাশে 
জুলাই সন্ধ্যা পর্যন্ত দিলেন, অর্থাৎ 
বারো 'দিন। রোজই তাঁটকে ড্ট কর ' 
দেখতে গোছেন। দিনের পর দিন 
তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে, পর্রীলশের 
ফাইল সম্পূর্ণ করার জন্য। তাঁর 
শারশীরক অবস্থা যে খুব খারাপ 
ছিল, তার প্রমাণ আদালতে মামলার 
দিন তাঁকে হাজির করা যায় ন। 
পালিশ কোর্টে রিপোর্ট দাখিল 
করে বলেছে “আসামীর” শারীরিক 
অবস্থা খারাপা। 

এটা ধরে নেওয়া যায়৷ যে, ডাঃ 
কর উপদেশ দিয়োছলেন যে চার 
বাবুকে আদালতে নিয়ে যাওয়া 
যুক্তিযুন্ত হবে না, ওঁর পক্ষে এই 
ধকল সহ্য করা সম্ভব নয়। এত 
ডাক্তারী উপদেশ সন্বেও কিন্তু ওঁকে 
হাসপাতালে সরানো হল না, কারণ 
প্রথমতঃ প্2ালশের প্রয়োজন ছিল 
চার্যবাধুর দীর্ঘ গববতর এবং 
হয়ত বা আঁর, বন্তব্যের (ওঁর নিজের 
স্বরে) রেকাঁ্ডং। 

সারা ভারতবর্ষে হৈ হৈ পিড়ে 
শিয়োছল চারুবাবকে গ্োপ্তার করার 
ক্াপারে কলকাতা প্যীলশের সাফল্যে । 
পুলিশ এই সাফল্য পাকা করতে 
চেয়েছে শুর কাছ থেকে বিকৃতি 
নিয়ে, গুর গলার স্বর রেকার্ডং করে। 
অনেকাঁদন' থেন্রুক সাধারণ মানুষের 
মনে পুলিশের তখপরতা এবং কার্য 
ক্রম সম্পর্কে নানা সন্দেহে দেখা 
দিয়েছে। দিনের পর দিন মান্য 
খুন হয়েছে_শ্রদ্ধেষ হেমন্ত বসু, 
ভ্রীনেপাল রায় প্রীতি নেতারা 
প্রায় প্রকাশ্যেই নিহত হয়েছেন। এই 


- চলে 'শিয়ে অন্য 


সংগঠনে, বিশেষ করে পালিশে যা 
হয়, তাই ঘটেছে। 

বহুদিন ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা 
অবোগ্যতার দরুণ ক্রিম থেকে 
হঠাৎ পুলিশ ধরে আনতে গিয়ে 
বেধে এনেছে। সামান্য যেটুকু 
ধৈর্যের দরকার ছিল ওঁর সঠিক 
চাকৎসার জন্য তার কোন লক্ষণ 
পুলিশের মধ্যে দেখা গেল না। 

আর. দ্বিতীয়তঃ, পুলিশের 
পক্ষে গ্লেষ্টারের সঙ্চগে সঙ্গোই হাস- 
পাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে 
একট অস্ুবধা ছিল। পদালশের 
নজ্বের ওপর আস্থা কম। ওরা ভয় 
পাচ্ছিল যাঁদ হাসপাতাল থেকে 
চারুবাবু উধাও হয়ে যান তাহলে 
মুখ দেখান যাবে না। 

এই ধরণের ভয় প্নীলশের মনে 
আসা স্বাভীবক, কারণ হাসপাতাল 
থেকে পুলিশ পাহারা সত্বেও 
গুরুত্বপূর্ণ আসামীরা অনেকবার 
পালিয়েছে। 

সাত এক বছর আগে নকশাল" 
শশর্ষ স্থানীয় নেতা মহাদেব সুখাজ” 
পিীলশের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং 
গ্রেপ্তার অবস্থায় তান হৃদরোগে 
আক্রান্ত হয়েছিলেন । 

তখন ডান্তারী নির্দেশে তাঁকে 
কারণানশ হাসপাতালের একটি 
দবশেষ সেলে স্থানাল্তারত' করা হয়। 
বিশেষজ্ঞ ডাঃ 'হরল্ময় মজুমদারের 
চাঁকৎসায় উন ছিলেন। 

কড়া প্ীলশ পাহারা রাখা 
হয়, চারজন বন্দ;কধারী আর চার- 
জন সাদা পোষাকের গোয়েন্দা মহা- 
দেববাবুর ওপর নজর রাখত। 
চাকিৎসায় ওঁর রোগের কিছটা 
উপশম হয়, আর ভান্তারের নির্দেশে 
উাঁন সব সমরে শব্যাশায়ী থাকতেন। 
বিশেষ কারুর সঙ্গে দেখা হোত 
না। কারণ, কেউই জানত না যে এই 
“রুগী একজন, নামকরা নকশালী 
নেতা। { আর মহাদেখব্ববূর অন্দ 
চরেরা এদিক বড় একটা ঘে'ষত না, 
নিজেরা ধরা পড়ার ভয়ে। 

ছোকরা ভান্তারদের কোন' অহে- 
তুক কৌতুহল হয় নি। কারণ 
রুঙ্গকে পাহারার জন্য পদালশী 
ব্যবস্থা এর আঙেও তারা দেখেছে। 
এই এই সেলে বহদীদন ২ থেকে 
গেছেন অনল্ভ সং আর পযালশী 
ব্যবস্থাও ছিল অঢেল । 
মহাদেববাকং কারুর স্লো বিশেষ 
কথা বলতেন না। জোয়ান চেহারা 
আর দেখতে ভাঁষণ রাগঁী। তাই 
ওঁর কাছে কেউই ঘে'ষত না? 
একাদন রাতে খাওয়া দাওয়ার 
পর নার্সরা আলো 'নাঁভিরে দিয়ে 
চলে গেল। পলিশ শর্বানদ্রু পাহারা 
দদয়ে চলেছে, এক শফ্‌টের পুলিশ 
শিফট এসেছে। 
সকালে চা দেওয়ার সময় ধরা পড়ল 
সহাদেববাবু কোন ফাঁকে উধাও 
হয়েছিল। বেল্সারারা বলল, ওরা 


> দেখছে মহাদেববাব দোতলার বারা” 


ল্দায় পায়চারী ' করছিলেন । হৃদ- 
রোগে আক্লাল্ত ব্যান্তরা এরকম করে 
ডাক্তারের নিরেশে। তাই ওদের 
খেরাল হয়নি বে উন তখন পায়- 
চারশ করছিলেন না। সোজ্বা হাঁটা 
পথে হাসপাতাল থেকে কোন 
উচ্কোো প্রকাশ না করে কেটে পড়ছেন। 


মলয় 


যখন জানাজানি হল, তখন 
পলশের মাথায় হাত কেলেক্কা- 
রীর একশেষ। ব্যাপারটা ধামাচন্পা 
দেওয়া হল। বেশ জানাজ্জানি যাতে 
না হয় তার ব্যবস্থা হল। 

চারবাব্ ব্যাপারে এই ধিপ- 
দের ঝাঁক নিতে পুলিশ সাহস 
পায় নি! ওদের নিজেদের পাহারা 
ব্যবস্থা সম্পর্কে আস্থা কম। কেনই 
বা হবে না, জেলে বন্দীরা চিঠি 
আদান প্রদান করে বাইরের লোক্নের 
সঙ্গে পুলিশ এবং জেলের ওয়ার্ডা- 
রদের সঙ্গো যোগসাজ্গসে। থানার 
লক আপেও এই যোগসাজসের 
কাঁহন' শোনা শেছে। তাই পালিশ 
কাঁমশনার নিজের তত্বাবধানে খোদ 
লালবাজার লক আপে: চারুবাবনকে 
রাখতে চেরেছেন। পাহারার জন্য 
খুব বিশ্বস্ত অনুচরদের- নিয়োগ 
(করেছেন। বিশেষজ্ঞদের  পরাম- 
শের ব্যাপারে সরকারের সঙ্গ 
আলোচনা করেছেন আর হাসপাতালে 
নিয়ে যাওয়ার বিপদের কথা উল্লেখ 

(শেষাংশ দশন পৃন্যায়) 


গরভিন্বাদ 


(অষ্টম পৃষ্ঠার পর) 


সারণবাদশ বা শোধনবাদশ (?) রুশি- 
যার সঙ্গো এন এফ আই টি ইউর 


দস এল-এর এশীয় শাখা বাটুর 
পণ্যম কংগ্রেসে বাংলাদেশে জহ্নাদ 
ইয়াহিয়া খানের নারকীয় অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে, ম্টান্তসংগ্লামীদের " 
সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হয়। ভাবালউ 
{সি এল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা 
দেশের মেহনত মানুষের ম্যান 
সংগ্রামকে সমর্থন করে যে এতি- 
হাসিক ঘোষণা ফ্রেছেন সেটাও এন 
এফ আই টি ইউর প্রচে্টার ফল। 
বাংলাদেশ এবং ভিয়েৎনামকে কেন্দু 
করে আমেরিকান সরকারের যে 
সাম্রাজ্যবাদ চক্রান্ত এন এফ আই 
টি ইউ তার তাঁর (বিরোধিতা 
করেছে। বাংলাদেশের মন্ত সংগ্রামকে 
সাহায্য করবার জন্য এন এফ আই 
টি ইউর নিদেশে তাদের অনহমো- 
দিত সংস্থা বারো হাজারেরও বেশী 
টাঁকা তুলে দিয়েছে বাংলাদেশ মশ- 
নের হাতে, এবং-চরম বিপদের দিনে 
ওখানকার নিরাশ্রয় প্রেত ইউনিয়ন 


আঁভবোগগুনলে প্রমাণ করবার জন্য 
আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। তাঁর মত সং 
ও নির্ভক একজন সরকারী কর্ম 
চারী আন্দোলনের নেতাকে “আন্ত- 
আর্গীতক শ্রম সংস্থার”  স্বকারশ 
কর্মচারী সম্পার্কত পরামর্শদাতা 
কামাটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত 
করবার জন্য এন এফ আই টি ইউ 
আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। 
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ঢারু মজুমদার 


(৯ম পঙ্ঠার পর) 


করেছেন। “শেষ পযন্ত সিদ্ধান্ত 
হয়েছে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার 
প্রয়োজন নেই। 
এই সিদ্ধান্তের পর, রুটিন 
মাফিক ডাঃ চশ্ডা কর রোজই চারু- 
বাবুকে দেখতে এসেছেন, আর 
দেখেছেন দিন দিন চারবাব্রর 
অবম্থা অনিবার্য পরিপাঁতর দিকে 
চলেছে। ওঁর করার কিছুই নেই, 
কারণ সরকারী সিন্ধান্ত হল ওঁকে 
লক আপে রীখা ৷ - 
বৃহস্পাতবার সোতাশে জুলাই) 
সকালে চারুবাবর সলো শেষ দেখা 
করে গেলেন তাঁর স্ঘী এবং কন্যা। 
তাঁরা ট্রেনে শিলিগুড়ির পথে রওনা 
হয়ে গেলেন। চারুবাবুর জ্ঞযেম্টা 
কন্যা অনীতা ডান্তারী পড়ে। ওর! 
সকলেই রোজ একবার করে ওঁকে 
দেখতে বেত'। | 

মনে হয় বৃহস্পতিবার সকালেও 
অবস্থা খুব খারাপ; ছিল না। খারাপ 


আর হয়ত বাঁচানো গেল না। গুরা 
জোর দিয়ে বলেন যে হাসপাতালে 


বাংলাদেশ / দেশে দেশে সশস্ত্র 
হৃক্কিযোদ্ধারা একজোট হচ্ছেন 


€ উদ্ধত 


দাষ £৩৪ পয়সা 
[ উলে খোজ করুন ] 





বল, 
লম্পাদক কতক জতার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা ল্‌খ্েষ নাঁল্লক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ খেকে জর্িতি এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১নং জট লেস 


চলে এলেন। ডাই কর রাত এগা- 
কোটা অবধি ওঁর পাশে ছিলেন, পরে 
হাউস সার্জেনকে রুশশর কাছে রেখে 
বাড়ী চলে গেলেন। বলে গেলেন, 
কোন গণ্ডগোল দেখলে ওঁকে [যন 
হাউস সার্জেন বাড়ীতে ঠৌলফোন 


করে। 
"ভোর চারটে নাগাদ ড্র করের, 
শোওয়ার ঘরের টোলফোন বেজে 
উঠল, সঙ্গেগ সপ্গো তান গাড় নয়ে 
হাসপাতালে চলে এলেন। এসে 
বুকতে পারলেন আর কয়েক 'মান- 
টের ব্যাপার। ডাঃ কর টোলফোন 
করে ভঙঙ এস দাশপনগকে সব 
জানালেন । 

ক্লোরের আলো তখন ফুটে 
উঠেছে, শীকছক্ষণ আগে থেকেই 
কঁকেরা হাসপাতালের আলাঁচে 
কানাচে রাতের ফেলে দেওয়া খাবার 
কুড়িয়ে নিতে ব্যস্ত। পাঁচটা বাজতে 
তখনও পাঁচ মিনিট বাকী। 
চারুবাকু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ 
করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরশ খবর 
ছড়িয়ে দিল '1নজোদের বেতারে 
বাজি জেলা শাখার । খুব সতর্ক 
ঘষ্ার জন্য। ওদের সন্দেহ: বাঁক 
বা বিময়ে পড়া নকশালীরা মরায়া 
হয়ে উঠবে। - 
শিলিগতড়ির পুলিশকে নির্দেশ 
দেওয়া হল বে, আবিলন্বে শ্লীক্তী 
লীলা মজুমদারকে কলকাতায় আসার 
সব ব্যবস্থা করা হোক । জীমতী সবে 





ডাঃ ভি পি বসু টোলফোন পেতে 
লাগলেন। এক প্রন £ “আপনার কি 
আভিমত, ছচ্িৎসা ঠিকমত হয়ে 
ছিল ত?” ভঙ্ত বসুর উত্তর £ 
প্ড্তে চন্ডাী কর অভিজ্ঞ খ্যাতিসম্পহষ 
চিকিৎসক, তাঁর চিষ্চিংসা নিশ্চয়ই 
নিখুত ছিল” অজ্ঞাত টোৌলফোন 
প্রশনকারীরা' খুটিয়ে খ্রটয়ে প্রশ্ন 
করেন £ “ও রকম ব্যাপক উত্তর 
দিচ্ছেন কেন? আপনি নিজে কি 
চার্বাব্বকে একবারও দেখেছেন? 
আপনি বিভাগের কর্তা হিসাবে 
ওঁর জন্য কি করেছেন? এ ধরণের 


লেন। ভান্তারশ পেশার শষ্টতার 
নিয়মে ড্র বসু তাই বিভাগ’ 


সহকর্মী ডা করকে এই [বিষয়ে - 
কেন প্রশ্ন কোনও দিন করেন ন।- 


আর তা ছাড়া ভক্ত করের যোগ্যতা 
সম্পর্কে গুর কেন চিকিৎসক মহলে 
কারুর কিছু কলার নেই 

অনেকে প্রশ্ন করেছেন দা্শশের 
অফিসে টেলিফোনে £ “কেন চিকিং- 
সার ভার একজন বিশেষজ্ঞের হাতে 
ছাড়া হল? এরকম একজন গুরুত্ব 
পুর্ণ বন্দীর চিকিৎসা একটি বিশে- 
যজমস্ভলীর হাতে থাকা উচিত 
ছিল না কি?” 

দপণ তদন্তে জানতে পেরেছে 
বে, বেশী ডাক্তারকে পুলিশ এবং 
সরকার এ ব্যাপারে জড়াতে চায় বি! 
ওদের সন্দেহ হয়েছিল বেশশ ডাল্তার 
লাগালে ঝামেলা বাড়বে। 

আর ডাঃ ডি পি বসুকে ওরা 
এ ব্যাপদরে জড়াতে মোটেই উৎস্দক 
ছিল না। বড় একগুয়ে লোক, বাঁদ 
একবার বলেন হাসপাতালে নিযে 
বাওয়র দরকার কোন অজুহাত 
আর শুনবেন না। এই ধরণের ঘটনা 
একবার দমদম জেলের এক রুগশকে 
নিয়ে ঘটেছে। 

কারনানী হাসপাতালের ঃপা- 
রিচ্টেণ্ডেল্ট ডাঃ এস দাশগুপ্ত বন্ধু- 


" ঝঞ্ক মহলে বলেছেন বে, ডাঃ 


কর বারে বারে রুশশর খারাপ অব- 
থর কথা পুলিশের 'কাছে জানি- 
য়েছেন চার্রবাব্দ গ্লেপ্তারের প্রথম 
দিন থেকেই। ডাঃ কর তখনই 
হাসপাতালে ভার্ত করার কথা বলে- 
ছিলেন। ডত্ত দাশগুপ্ত আরও বলে- 
ছেন বে, পুলিশ কমিশনার তাঁর 
প্রেস কনফারেন্সে চারুবাব্র জ্বাস্থ্য 
সম্পর্কে যে বন্তব্য উপস্থাপিত করে- 


ছেন তা ডণ্র করের লিখিত আঁভিস- of 


তের িরোধী। “অবস্থা অসঙ্তোষ- 
জনক নয়” বলে যে ঘোষণা বশে- 
যজ্ঞের মত হিসাবে চ্ললাতে চেয়ে- 
ছেন তা আসলে পুলিশ কমিশ- 
নারের নিজের মত। 

ভা্ট দাশগুপ্ত মনে করেন যে, 
ওঁকে গ্রেপ্তারের দিন থেকে হাস- 
পাতালে বিশেষ চিকিংসা ও তত্বা- 


. বধানে রাখলে হযরত রুঙগশকে এ যাল্লা 


বাঁচানো যেত। 
অনেকের মনে প্রশ্ন হয়েছে 
চাল্দবাবু বাঁচলে হয়ত অনেক কথাই 


ভাল ছাপার জনয 





| এ সপ 


মা ইণ্ডিয়া 





-- DARPAN, Prio 52 ৮ 


ফাঁস হরে বেত, তাই কোন কোন 
মহল হয়ত বা ওঁর বেশশ দিন বাঁচা 


প্রশ্ন করতে থাকবে। 
তাই মৃত্যুর পর চারজন ডাক্তার 
স্বাভাবিক মৃত্যু” ' এবং রোগের 
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: ৰীজ্য সরকার ফরাক| নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে 
= পশ্চিমবঙে কেন্দ্রীয় হত্তর্ষেণ ঘমিবার্য হয়ে উঠবে 


a 


5 


{দপশের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) . 
কংহোসের কেন্দ্রীয় এবং সরকারণ 


নেতৃত্ব আন্ুষ্ঠানক নির্দেশে জানিয়ে 
দিয়েছে রে, ফরাকা বাঁধ অথবা 


"পশ্চিমবল্োর জন্য বেশশ গলা জল 


শনয়ে বাক্‌ বিতশ্ডায রাজ্য সরকার 
“এবং কংগ্রেসের কোন, বিরুপ মল্তব্য 
সহ্য করবে না। 
কলকাতা ঘল্দর কর্তৃপক্ষের 
অধীনে নদ এবং তার গর্তাবাধ 


সম্পর্কে বিশারদেরা অনেক দালল 
করোছলেন এই সত্য প্রমাণ করার 
জন্য যে, কলকাতা বন্দর অথবা 
ভাদিরিথী হুগলী নদীর নাব্যতা 
বজায় রাখতে গেলে চল্লিশ হাজার 
কিউসেক জলোর প্রয়েজন। এই জল 
পাঞ্গা নদী থেকে নতুন তৈরী ফরাক্কা 
ব্যারেজ দিয়ে - ভাগিরথীতে ঢুকতে 
পরে! 

বন্দর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে 





১৫ বৰ ২৯শ লগ্যো / ১১ই আগষ্ট শূরুধার ৯৯৭২ / দাম ৩২ পয্সসা 


ডাঃ বন্নু মল্লিক বনাম 
গোবিন্দ নস্করের লড়াই 


(বিশেষ প্রাতনাষ) 
রাজ্য স্বাস্থ্য দণ্তরের িরেন্্র ডাঃ 
সদুমূল্লিক তাঁর বিরুদ্ধে দনশীতির 
“অভিযোগ ওঠায় স্বেচ্ছায্ন পদত্যাগ 
করতে চাইছেন বলে জানা গেছে। 
শুধু তাই নয় তার স্থলে সামারক 
বাহনীর কোন প্রাক্তন ডাক্তারকে 


গলপ যে 
ব্যবা? 


 ছেপপের লংৰাদদাতা) 


- হয়ান। 


হেলথ 'ভিরেন্তর করার কথা রাজ্য 
সরকার ভাবছেন। ডাঃ বসনসাল্লকের 
বিরুদ্ধে বহর আভিবোশ নাকি বহু- 
দিন থেকে করা হচ্ছে। 

তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান আভিবোশ 
হলো যে তিনি কয়েকজন দুনশীত- 
গ্রস্ত অফিসারকে মদৎ দিয়ে যাচ্ছেন, 
যার ফলে স্বাস্থ্য দণ্তরে উন্নতির 


 চেক্সে অবনতিই বেশী হচ্ছে। 


. ডাঃ বর্তমান 
পি-এর সম্বল্ধে বহন দদনশীতির 
অভিযোগ থাকা সত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে 
নাকি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
দ্বিতীয়তঃ ন্যাশনাল 
মোঁডুঁকল কলেজের এনকোয়ারী 
রিপোর্ট চেপে দেওয়ার ব্যাপারেও 
ডাঃ বস্দমাল্লকের বিরুদ্ধে আভিযোগ 
তোলা হয়েছে। তাছাড়া প্বাস্থ্য 
দরের প্রা ছাবহশ লক্ষ টাকা ার- 
সিল্লের ব্যাপারেও নাকি তান কোন 
সঠিক রির্রপার্ট দাখিল করতে পারেন 
ধন। 

কিল্তু যতদূর জানা গেছে স্বাস্থ্য 
দণ্তরের রাষ্টমল্পী জীগোবিল্দ নস্ক- 
রের সঙ্গে মতান্তর ঘটে এবং প্রায় 
প্রাতীদনই, কোন না কোন ব্যাপারে 
তার কলহ লাগত। আর সেইজন্যই 
তিনি পদত্যাগ করার কথা ভাবছেন। 
তান নারি তার দ্‌ একজন সহ- 
কমশির কাছে বলেছেন বে অফিসার 
হিসাবে একজন মন্ত্র কাছ থেকে 
তান যে ব্যবহার পেলেন তা চিন্স- 
€শেছাংশ মহজ পন্ঠার) 


দেপপের [বিশেষ লংবাদদাতা) 
পশ্চিসবলা . কংগ্রেস পারবদীর 
দলের উপর নিজের প্রভাব বিস্তা- 
. রের জন্য সিদ্ধার্থ কবর এক 
নানা তথ্য হাজির করা হয়েছিল এই এই হ:মকাঁর পর এখানে সবাই চাল চেলেছেন। রা 
বলে বে, চল্লিশ হাজারের কম জল কেচো। আর হোয়াইট পেপার সিদ্ধার্থবাকু এক. সার্কুলার 
এলে নদীর কোন লাভ হবে না বরং পৈশ করার কথা শোনা যাচ্ছে না। জারী করেছেন বে তাঁর অনুমোদন 
ক্ষতি বাড়বে। কম জলে নদ গর্ভে সেচমল্ আবু বরকত গণি খান ছড়া কেউ বকান সরকার চাকর 
চড়া পড়বে জায়গায় জায়ঙার। নতুন চোঁধরী কিছুদিন আগে পর্যন্ত পাবে না। তানি অনঃমোদন কর- 
পালমাটির স্তূপ জসে জাহাজ এই হোয়াইট পেপার তৈরশ এবং বেন সেই সমস্ত ব্যক্তিদের বাদের 
যাতায়াত অসম্ভব করে তুলবে। তখন পেশ করার ব্যাপারে নানা গালভরা নামের তালিকা বিধানসভার সদস্যরা 
'কলবদতা বন্দর ধন্ধ করে দেওয়া কথাবার্তা বিপোর্টারদের শোনাতেন। তাঁর কাছে পেশ করবেন। এই সার্কু- 
ছাড়া আর কোন পথ থাকবেনা। এখন ওরা সবাই চুপ? লারের ফলে বিধানসভার সদস্যরা 
কেন্দ্রীয় সরকার জানতে পারে বিধানসভার আগের কর্মসূচী খ্যশশ। কারণ চাকরশ দিতে পারলে 
“যে, বন্দর কতৃপক্ষ হুগলী নদীর অন্মযায়ী ফরাক্কা নিয়ে একটি দিন নিজ নিজ এলাকার তাঁদের ভোর 
নাব্যতা নিয়ে, গবেষপা করতে গিয়ে ধার্য ছিল এবং কথা ছিল বে, নদীর - বাড়বে। অপরদিকে নিজেদের 
নদীর প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ প্রবোজনীয় চল্লিশ হাজার কিউসেক লোকেদের চাকরশতে ঢোকাতে 
নিদিষ্ট করে দিয়েছে। অতএব জল দাবী করে বিধানসভা একটি গেলে তাঁদের মুখ্যমন্তশর শরশাপথ 
বন্দর কর্তৃপক্ষকে চুপ করালো প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে। হওর ছাড়া উপায় থাকবে না। 
দরকার। সেই অন্যায় প্রস্তাব বিধান- অবশ্য এই - ব্যাপারে মন্তীদেরও 
বাহাদর কলকাতায় এসোঁছলেন। হাজার কিউসেক জলের ন্যুনতম কাঙাল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বাবে 
বন্দর চেয়ারম্যান কে কে রায় এবং প্রয়োজন'য়তার কথা উল্লেখ করা আঁদের মাধ্যসে। আশা করা হয়েছে 
অন্যান্য উদ্ধ'তন অফিসারদের সো হয়। ঠিক ছিল বিজিত বন্তারা কল- বে এর ফলে বিধানসভার সদস্যরা 


সব কেচে গোল। ফরাক্বা নিয়ে করবেন না। 
দিয়েছেন বন্দর কতৃপক্ষের তরফ বিধানসভায় প্রস্তাব এল, কিন্তু তবে এত গেল বেকারী নিযে 
থেকে যেন ফরাক্কা বিতর্কে কোন চল্লিশ হাজার িউসেক জল ছাড়া রূজনপীতর খেলা। সমস্যার সমাধান 
অংশ গ্রহণ করা লাহর। বন্দর এ বন্দর বাঁচানো বাবে না, এ কথা হবে কশ ভাবে? বাজ দণ্তরের 
কৈল্দের করৃত্বাধীন, অতএব কেন্দ্রে বলার সাহস বিধানসভার হল না। ' আঁফসারেরা বলছেন বে, যাও বা 
নির্দেশে বন্দর কর্তৃপক্ষকে চলতে প্রস্তাবে বলা হল যে, হুগলী লোক নেওয়া বেত এখন রোগের 
হবে! | নদীর “প্রযোজনায়” জল ফরাক্কা ব্যাপার ককেল্দীকরণের জন্য তাও 
এদিকে পশ্চিমবঙ্গোর মুখ্ামন্তশ দিয়ে আসার ব্যবস্থা হোক। কিন্তু হচ্ছে না। 
শ্লীসন্ধার্থ রায় সম্প্রীতি শ্রীমতী কে ঠিক করবে এই প্রয়োজন, তার অবশ্য +দ্ধার্থবাকর অন্য 
ইান্দ্রির কাছে বকুনি খেয়েছেন। - কোন উল্লেখ প্রস্তাবে রইল না।  উদ্দেশ্যও আছে। কংগ্রোসী সদসারা 
প্রধানমন্ত্রী পরিক্কার জানিয়ে দিয়ে- . এতদিন ধরে বিশেবজ্রেরা নানা বে তালিকা দেবেন তাতে [নিশ্চয় 
ছেন বে পাশচমবঞ্গো সরকার কিম্বা তথ্যের ভিত্তিতে যে প্রয়োজনীয়তার তাঁদের সমর্থক নয় এমন কোন 
কংগ্রেস ফরাক্কা নিয়ে বাড়াবাড়ি সংজ্ঞা ঠিক করেছেন তারও কোন ব্যান্তর নাম থাকবে না। ফলে সর-. 
করলে রাজ্যে কেন্দ্রীর হস্তক্ষেপ উল্লেখ প্রস্তাবে রইল না! কারী দপ্তরে কংখ্রোসী প্রাধান্য ক্রমশই 
আঁনকর্ধ হয়ে পড়বে। : (শেষাংশ দশম পন্যার) ঝড়বে। 


কংখ্রেদা.এম এল এদের মধ্যে মার্থববরোধী দল 
, শাভধাণী হয়ে উঠেছে 


(বিশেষ প্রাতনাষ) এম এল এ বর্তমানে এই দলের সম- 
কংগ্রেসের বেশ কিছু সংখ্যক থর্ক। দর্পদের কাছে সর্বশেষ যে 
এম এল এ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাম্- খবর এসেছে তাতে জানতে পারা 


মন্দা প্রীসুত্রত মুখার্জীর ওক্ধত্য 


প্রদেশ কংশ্বেসের সভপাঁত শ্লীঅরুণ 
মৈত্রের কাছে চিঠি 'দিয়েছেন। 


বিধানসভা কংস্পেসেরই সিদ্ধার্থ 
রায়-বিরোধী একটি দল বেশ শান্ত- সাঁহত হন বলে বেশ করেকজন 
শালী হয়ে উঠছে। এতাঁদন এই কংশ্নেস এম এল অ মত প্রকাশ 
দলের অস্তিত্ব (কিছুই ছিল না বলা করেন। 

চলে! প্রাক একশ চুয়াল্িশ জন শোনা যাচ্ছে যে শ্লীনাহার নাকি 


& দুই ] 


কঠৰোধের স্বাধীনভ। ও অনাহাৰেৰ »জত অয্তী 


উাঁনশশো বাহাত্তর সাল ভার- 
তের স্বাধীনতার রজত জয়ল্তী 
বছর। 'প্রাটশ শাসনমুত্তর স্বাধীন 
ভারত আগাম পনেরোই আগস্ট 
তার পণচশতম জন্ম বার্ধাকশী পালন 
করধঝ। [এই পর্চশ বহরে দেশে 
নানা ঘটনা ঘটেছে, ভারুতবাসীর 
রাজনোতিক-সামার্জীক জীফনে বহু 
পারবর্তন ঘটেছে এবং বর্তমানে 
এক সান্ধক্ষণে দাঁড়য়ে সময় এসেছে 
একবার ফেলে আশা 'দিনঙ্ালর 
দিকে তাকানোর,  স্বাধীনোত্তর 
ভারত ক্র অবস্থায় আছে তা বিচার 
করে দেখার। 

পর্শচশ বছর সমর বেশী না 
কম, ভারতের অগ্াগতি অথবা অধো- 
গাঁত সম্পাক'ত আলোচনায় এই 
প্রশ্ন অবধারিত ভাবে _ দেখা দেয়। 
জ্বাধীনতার পরে বেশ কিছু বছর 
ধরে শোনা যেত যে ভারত 'শশ্ু 
রাম্ট্র। তার জনভ্রীবনের অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের পূর্ণ বিকাশের সময় ঞখ- 
নও আসে গন। সে শৈশব কেটে 


থেকে পাওয়া বায় নি। এই প্রসঙ্গে 
আলোচনাকালে কেন্দ্ুস্থ য়াষ্টুনায়ক 


ভারত নামক বৃহৎ বিমানটির 'টেক 


58082৯285১০ তে ক 


কংগ্রেসে অন্তর্দলায় সংগ্রাম ও সংঘর্ষ আরও ব্যাপক হবে 


রাজ্য রাঞনশীত মোটামুট' এখন 
পরিচ্কার। কংশ্রেসে অল্তলীয় 
সংগ্রাস, সংঘর্ষ আরও বাড়বে। বাম 
প্জ্থীরা এখন সকলেই বলতে সুরু 
করেছে যে, কংশ্রোস সমস্ত সমা- 
লোচনা স্তব্ধ (করতে চায় প্রথমে 
সরকারী ও দলশয়। হুমকী দিয়ে, 
দকছ পরে মস্তান লোলয়ে আর 
শেষে সরকারী পুলিশের সাহায্যে। 

এই ঘটনা অনেকাঁদন হচ্ছে বলে 
বামপল্থীদের একাংশ গত এক বছর 
অভিযোগ করে আাঁছল। আভি- 
যোগ শুনতে শুনতে এক থেয়োমর 
ফলে অনেকে ভাবাছল বোধ হয় 
বামপল্ধীদের প্রচারাভিবানের এ এক 


কৌশল, হয়ত বা পাঁরাস্থাত এত হ 


খারাপ নয় । 4 
মারাপিঠ দাল্গা হাঙ্গামার রাজ- 
নীতি একবার সুরু করলে তা থেকে 
বোরযে আসা শঙ্ক, কেননা যাদের 
দিয়ে নেতৃত্ব এই কাজ করাতে চায় 
তারা মাথায় ওঠে। আর তাছাড়া 


অফ’ কী তার বতমান চালকদের 
হাতে ।আদৌ সম্ভব-? | 
এই সল্দেহ জেগেছে একটি 
দিশেষ কারণে। এই টেক অফের 
কথার সো সঙ্গেই আরও একাঁট 
বাক্য উত্ত চালকদের মুখে ইদানীং 
শোনা যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর্শচশ 
ধর পরে আজ কহশ্রেসী দল 
ঘোষপা করেছেন যে তাঁদের মূল 
শ্লোগান হুল গরিব হঠাও'। তাঁরা 
ঘোষণা করেছেন যে বর্তমানের 
প্রচন্ড দাঁরিদ্যু তাঁরা দূর ফ্লরবেনই। 
অতএব টেক অফের কোন প্রশ্ন নয়। 
বিমান এখনও তার হ্যাষ্গার থেকেই 
বের হয় নি। পাঁরবী হঠাও। 
শ্লোগান কংহ্বেস কার্যকর করতে 
পারবে কী না সে তর্কে যাওয়ার 
আশে বুঝতে হবে যে পশচশ বছর 
পরেও ওই দলকে ওই শ্লোগান 
আবার নতুন করে দিতে হল । এই- 
উই লক্ভর্ষর কথা । স্থাষীনতার 
পাঁচশ পরে আজও কলকাতার তথা 
বে (কান বড় শহরের রাদ্তায় ভিখা- 
রশীরা বর্তমান এবং শুধু তাই নয় 
এই শহরে তাদের সংখ্যা ক্রমশ 
বাড়ছে। প্বাধীনতা এবং দেশ ভাগের 
ফলে বে অসংখ্য ছিত্মূল মানষ 
এপার বাংলায় এসে পড়েছিল তাদের 


বৃহৎ অংশ আজও রেললচ্টানের 


- দুধারে জাল্তব জীবনযাপন করছে, 


জীবন সংগ্লামে সর্বতোভাবে পরা- 
জিত হয়ে অবশ্যম্ভাবী এনয়াতিকে 
সেনে নিয়ে “সমাজ বিরোধাদদের 
সংখ্যা বান্ধ করছে। স্বাধীনতার 
পঁচিশ বছর পর আজও এমন 
ঘটনা প্রাতাদন ঘটছে যেখানে মা 
{নিজে সংসারের কথা ভেবে মেয়েকে 
পাঠায় বেশ্যাবাত্ত করতে, [পলা 
স্বামী বাধ্য হয় স্তর দেহাবক্রীর 


টাকায় কেনা খাবার মুখে তুলতে । 
চল “ন” হা মুিফ 


পর্শচশ বছর এবং চারটি পণ্ট- 
বার্ষিকী পারকবপনার পর গ্রাম 
বাংলার মানুষ আজও লাল জল, 
নীল জল ওষুধ ভেবে খার এবং 
মরে, আজ্বও উপযুন্ত সেচ ব্যবস্থা 
না থাকায় অনাব্‌চ্টিতে ধান শ্বাঁকয়ে 
মরে গিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাধ্য 
করে অনাহারে দন কাটাতে 
উন্নীত কী হয়ান, হয়েছে। সর- 
কারী পাঁরসংখ্যান মতে দেশে ভার 
শিল্প গজিয়েছে। অনেক সংখ্যক 
মানুষ সেখানে চাকুরীতে নিষন্ত। 
সেই সরকারী তথ্য অবশ্য এ কথাও 
জানাতে বাধ্য হয় যে প্রচন্ড দুব্য 
মূল্য বাষ্ধর ফলে নিত্প্রয়োজনায় 
প্রাতটি বস্তুই সাধারণ মানুষের 
নাগালের বাইরে থেকেই . যাচ্ছে। 


পারচিত। একদিকে এই শাসক 
গোষ্ঠী গপতল্যের জয়গান গাইছেন 


নের। 
বাংলায় যত গুল চলেছে এত আর 
ন্রকাথাও চলেনি, গত পাঁচ বছরে ত 


দপশ ৪ শুক্রবার ১১ই জাগস্ট ১৯৭২ 


অবশ্য তলা বা পশ্চিমে হয় তা 
কিন্তু ওখানকার 'শহপ কেনে 
অনেফ সস্তায় বার ফলে বালোর 


- িলজার্ত দ্ৰব্য কম্পিটিশনে দাঁড়াতে 
- পারে না। ব্যপক আল-জুয়াচুরশর 


মাধ্যমে বে সরকার গদঁতভে আসন 
সেতো শুধু কেন্দ্র পদলেহনে: ব্যস্ত, 
সমস্যা সমাধানে তার কী উৎসাহ ? 

স্বাধীনতা দিবস পালনের ডাক 
দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার । কিসের 
স্বাধীনতা? কশ্ঠরোধের ? বারা 
কংগ্নেস বিরোধিতার . আঁপরাষে 


- নির্বন্ননের পর আজও পলাতক, 


বে মানুষ ভয়ে মুখ ফুটে প্রাণের 





এখন ভিফেকশন বিরোধ আইন 
পাশ করাতে চাইছে। 


পশ্চিমবঙ্গে ভারতের শাসক 
শ্রেশখশীর প্রকাশ ঘটেছে অত্যন্ত 


নির্মম ভাবে! যেহেতু এখানে বাম- 


ভারত সরকার বরাবর চেস্টা চাঁলরে 


এসেছে এ রাজ্যে বামপল্ধী নিধ- 
গত পশচশ বছরে পশ্চিম 


এখানে প্রায় এক কেন্দ্রের আধা- 
সামরিক শাসন কায়েম করা হয়েছে। 
শুধু কী তাই? প্রায় ইয়াহিয়া খাঁ 
সুলভ মনোভাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সর- 
কার বার্গালশীকে ভাতে মারার সর্ব 


কথা বলতে পারে না তার কাঁসের 
স্বাধীনতা?  কংগ্রেসী গপতন্মে 
স্বাধীন মতামত প্রচার যে কতখানি 
বিপজ্জনক তা ত এই পল্রিকাই 
ভালভাবে ববছে। আর রজত 
জয়ল্তীই বা ক্রিসের? অনাহারের, 
অত্যাচারের, নিপশড়নের ? 
স্বাধীনতার পপচশতম জল্দ- 
বার্ষকীতে সময় এসেছে উৎসবের 
নয় শপথ নেবার। যে শাসক লেগ” 
সমস্ত জনমতের কচ্চরোধ করে এক 
আধা ফ্যাসিস্ত সরকার কায়েম করছে 
তাকে উৎখাত করার শপথ নিতে হবে 
আগাম পনেরোই আগস্ট। জন- 
সাধারণের বিক্ষোভ বাড়ছে, আঁব- 
লম্বেই তা ফেটে পড়বে। সেই দিনের 
বিধা স্মরণ রেখে সমস্ত বামপল্ধী 


- শান্তকে আজ শপথ নিতে হবে যে 


তাঁরা বেন দেই বিহ্ফোরণকে এক 
সঠিক রাজনৈতিক রুপ দিতে 


পারেন। আগামী পনেরোই আগস্ট 


হক সেই শপথ গ্রহণের দিন। 





এর ফলে রাজনশীত আদর্শ শোঁণ 


বন্ধমানে আর অন্যান্য বিভিন্ন 


হয়ে বায়, অঞ্চলে অণ্যলে দাঙ্খাবাজী জেলায় প্রাত্ল্ধীরা প্রতিষ্ঠিত 
ও রাজন'াঁতর প্রধানেরা প্রাধান্যের 
প্রতিস্বান্ৰতার় কোমর বাঁধে। 


নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছে। বার 
বার কংগ্রোসের জেলা নেতৃত্ব ভেশ্পো 
দিয়ে প্যাড হক কীর্মট তৈরী হচ্ছে। 
তাতে সাংগঠনিক সংকট কমছে ল্য, 





আরও প্রকট হচ্ছে। তাতে সংগঠ- 
নের মাথায় ঝরা তাঁদের দিশেহারা 
অবস্থা ৷ 

বামপল্ধীরা প্রথমে একযোগে 
কাজ করতে একটু ইতস্ততঃ ভাব- 


ছিল। ভাবারই কথা, কারণ ওদের 
সন্দেহ একযোগে কাজ করলে নিজে- 
দের দলের কোন সুবিধে হয় না, 
নামভাক হয় সি পি এম-এর। তাই 
আন্দোলন ও কর্মসূচী প্রশয়নে নানা 
আলোচনাই হতে থাক্ষে। রূপায়ণের 
ফোন তাগিদ ওদের মধ্যে দেখা বার 
না 

এখন 'কিল্তু বামপন্ধীরা সবাই 
বুঝতে পেরেছেন আভিজ্ঞতার ভিতর 
দিযে যে, কঙ্রেসীদের হাতে ওরা 
নিশ্চহ* হয়ে যেতে চজেছে। ফক়ো- 
রর্ড ব্লকের রাজ্য কাটি দুদিন ধরে 
রাজ্য পারস্থাতি আলোচনা করে 
একমত বে, কংহ্রোসীদের হামলা 
রাজ্যব্যাপী আর এই হামলায় জন- 
জশবন বিপর্যস্ত 

আর এস পি রাজ্যকাঁমাটি সবে 
সভা শেষ করেছে! কমিটিতে 
দয় নেতা শ্রীননা ভট্টাচার্য দর্ঘ 
রিপোর্ট পৈশ কিরেছেন জলপাই- 
গুড়ি জেলায় ডুর্লর্স চা বাগান 


অঞ্চলে কি প্রচন্ড মারপিঠ কংগ্রোসঁ- 
দের তরফ থেকে ঘটছে সেই বিষয়ে । 
সম্প্রতি কংগ্রেস ফ্রেড ইউ- 
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; সি গৈ থাইয়ের ৰাজ্য শাৰষে, 
" দলীয় নাতি গারবর্তনের, সুচণ। 


(বিশেষ প্ৰাতানাধ) 
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লি পি আই-এর সর্বভারতীয় 
নেতৃবৃন্দ মস্কো থেকে ফিরে আসার 
পরে এবং বিশেষ করে ভবানী 
সেনের মৃত্যুর পরে সি পি আই-এর 
পাশ্চমবলা রাজ্য পাঁরফদের সদস্য- 
দের মধ্যে যে একটা আলোড়ন দেখা 
দিয়েছে তার আভাস দলের বিভিন্ন 
কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে 
উঠিছে। একেবারে প্রতি কথায় 
কংগ্রোসের সঙ্গো সায় দিয়ে চলার 
নত রাজ্য পাঁরষদের আঁধকাংশ 
সদস্য মেনে চল্লতে চাইছেন না। 


পরেই সি দি আই-এর রাজ্য কার্য- 
করণী কমিটর বৈঠক বসে। এই 
বৈঠকে রাজ্য ও শ্কন্দ্রীয় সরকারের 
ভামনশীতর এবং. খরাতাপ নণীতির 
বিরদ্ধে বে তাঁর প্রতিবাদ ধ্বনিত 


হয়েছে গত কয়েক মাসের মধ্যে সি ' 


পি আই-এর কোন প্রস্তাবে অত 
সুর লক্ষ্য করা বায় 'নি। 
শ্রীসিম্ধার্থশতকর রায়ের 
বৈঠকের সামনে সস পি আই নয়- 
ন্িত মিছিল এলে ম্খ্যমন্তদী সি 
পি আই সদস্যদের ধমক দিয়ে 
বলেন, হ্ন্তক্রল্টের মত শ্লোগানে 
কোন কার্জ হবে না। শ্রীরায়ের আচ- 
রপের প্রাতবাদে শ্রীমতী ইলা মিত্রের 


নেতৃত্বে সি শপি আই সদসোরা 
বৈঠক ছেড়ে চলে“ আসেন। 
বস্তুতঃ সি পি আই-এর বিক্ষো- 
ভের কারণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। 
কংগ্রেসের সঙ্গে তারা গাটছড়া বেধে 
আছেন, তাঁদের মৈ্রীকে দূঢ় করার 
বার বার চেষ্টা করেছেন কিন্তু 
কংগ্লোস তাদের আমলই দিচ্ছে না। 
নির্বাচনের আগে গণজুন্মিক 'প্রগ- 
তিশ'ল মোর্চা যেসব প্রাতিশ্রাতি 
দিয়েছিল তার হকোলটাই কার্যকরী 
করা হচ্ছে না। রাজ্য সরকার সি পি 
আই-এর দাবীকে পুরোপ্যীর নস্যাৎ 
করে দিচ্ছেন। আজও মল্ল দপ্তরের 


, সঙ্গে কোন উপদেষ্টা কমিটি গঠন 


করা হয়ান। বরং দেখা যাচ্ছে ট্রেড 
ইউনিয়ন এবং কৃষক ফ্রন্টে কংগ্লেসের 
লোকেরা অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে 
যেরূপ আচরণ করছে সি ধূপ আই 
সদস্যরা প্রায় একইরুপ ব্যবহার 
পাচ্ছেন। অর্থাৎ সি পি আই কম্ণী- 
দের উপিরও কাগ্রেসী জোতদার, 
প্ীলশ আর সম্মজবিরোধীদের 
হামলা হচ্ছে। এই হামলা এমন 
পর্যায়ে উঠেছে যে জলপাইগুড়ি 


- জেলার নাগরাকাটা কেক্দ্ু, যেখান 


থেকে সি পি আই সদস্য বিধান 
সভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন 


' সেখানে সি পি আই কর্মীর লাল- 
বাশ্ডা নিয়ে প্রকাশ্যে চলাফেরা ' 


করতে পর্যল্ত পারছেন না। 
এই অবস্থায় কৃষক ও শ্রমিক 


, ফ্রল্ট থেকে সি পি আই নেতৃত্বের 


উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। 
এই চাপের ফলেই সম্প্রাত শ্রীপ্রয় 
দাসমুদ্সীকে সি পি আই রাজ্য 
পরিষদের সম্পাদক  শ্রীগোপাল 
ব্যানার্জী বলতে বাধ্য হয়েছেন বে 
কধগ্রেস আর সি পি আই যাঁদ 
এখ্নীন নর্বাচনশী কর্ণসূচশি কার্ষ 


করশী করার দাবী নিয়ে যোঁঘ, 
- আন্দোলন গড়ে না তোলে তাহলে 


অদূর ভবিষ্যতে নীচের তলাতেই 
সি 1৭ আই-এর কৃষক ও শ্রামক 
ফ্রন্ট অন্যান্য বামপল্থীদের সঙ্গে 
মিলিত আন্দোলনের পথে যেতে 
বাধ্য হবে। 

“ র্লাজ্যের অবস্থা অসহনীয় হয়ে 
উঠেছে। ক্রমাগত '্ীনষপত্রের দাম 
বাড়ছে, বেকার সমস্যা বাড়ছে; বিদুৎ 
'কিদ্রাট রোজই ঘটছে, সমাজবিরোধণী- 
দের হামলা বাড়ছে! এই সব ঘট" 
নার ফলে সি পি আই-এর পুরনো 


বিরোধী বিষ এত বেশী পরিমাণে 
সংক্কামিত করেছেন যে সি পি আই 
ছার ও যুব ফ্রল্ট্রে কর্মীরা এখনো 
সি পি এম নাজেহাল হলেই খুসী। 
তারা কংগ্রেসের কাছ থেকে অপ- 
মানত হলেও কংগ্রেসের সঙ্গে 
নিলে-মিশেই চলতে চার। শ্রীপ্রয় 
দাসমুন্দপীও এদের উপরেই ভরসা 
করছেন। আর ছাত্র ও যুব ফ্রন্টের 
এই মনোভাব আছে বলেই দস পি 
আই-এর কেন্দ্রীয়. মতানুসার 
গোপাল ব্যানাজশীর অনুগামী রাজ্য 
নেতৃত্ব এখনো দল্যকক কংগ্রেস 
খিরোধিতা থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখতে পারছেন। কিন্তু সি পি 
আই-এর বিভিন্ন ফ্রন্টের প্রবীণ 
নেতারা আর এইভাবে চলতে রাজী 
হচ্ছেন না বলেই স পি আই-এর 
রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে প্রবল অল্ত- 
রোধ শর হয়েছে। সি পি আই- 
ফের রাজ্য নেতৃত্বের অনেকেই এখন 
বিশ্বনাথ মুখাজশির নেতৃত্বে কেল্নের 
লাইনের বিরুদ্ধে চলতে চাইছেনা। 
নানাঁদক থেকে আভাস পাওয়া 
যাচ্ছে দলের অন্যতম প্রবীণ নেতা 
শ্রীসোমনাথ লাহড়ী বিদেশ থেকে 
ফিরে এলে কংগ্রেস বিরোধী লাইন 
তীব্রতর করার জনুঙ্গামীরা অনেক 
বেশী জোরদার হরে কাজ শুর 
করবেন। 


টি ॥ ভিন ॥ 
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উত্তর চব্বিশ পরনগণ| সমবায় 
ব্যাক্কে চরম আখিক দর্গতি 


(দপপের সংবাদদাতা) 


উত্তর চাববশ পরগণা সমবায় 
ব্যান্ডের চরম আর্ঘক দুর্গাত দেখা 
দিয়েছে। বারাসতের হেড আঁফসের 
কাজ বন্ধ হয়েছে গত এপ্রল মাসে 
আর বনগ্লাম শাখা মে মাসের -শেষা- 
শোষ। বারাসতের কর্মচারীরা 
অফিসে যাতায়াত বজায় রেখেছেন 
আর 'বনগ্রামের কর্মচারীরা বন্ধ 
করেছেন। বনশ্লাম শাখা ম্যানেজারের 
এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেল যে, 
ব্যাঞ্কের লেনদেন বন্ধ থাকছে। 
কিন্তু কতাঁদনের জন্য তা জানা 
যায়ীন। ফলে আমানতকারণরা কয়েক 
দিন ঘোরাঘ্র কিরে নিরাশ হয়ে 
পড়েছেন। 

প্রকাশ বে, পশ্চমবঙ্গা সরকারের 
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের চাল্লশ লক্ষ 
টাকার শেয়ার কেনা আছে এবং 
আমানতের টাকাও একই পারিমাণ। 
আরও আছে রাজ্য সরকারের '্যারা- 
ল্টিতে রিজ্াভ ব্যাঞ্তের এক কোটি 
টাকার লশ্নঁ। ব্যাঞ্কের কর্মচারীর 
সংখ্যা একশ সত্তর জন। অতাঁতে 


রবান্ততাৰভা বিধব্যাপয়ের 
ৱিডাৰ-হেডের বিরদ্ধে অভিযোগ 


(দপশের সংবাদদাতা) 


কিছুদিন পূর্বে রবাল্দ্রভারত" 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একাজাীকউাটিভ 


সম্পর্কে আরো কিছু চাণ্যল্যকর তথ্য 
এসে পেশীচেছে। (এক) নৃত্য বিভা- 
শের এই রিডার-হেডের আযা্লাডে- 
ক মান টুশপ্র পর্যন্ত, একে সম্সা- 
নার্ধে নন-ম্যা্রক বলা, হয়। মাঝে 
মাঝে তাঁর আ্যাকাডেমিক মান নিন 
যখন ছাত্রছাত্রীদের গুঞ্জন শোনা 
যায়, ইনি তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের 
জন্য রকীল্দুনাথের উদাহরণ দেন। 
“কেন, রবান্দনাথও . তো নন- 
ম্যাট্রিক” (দুই) “সম্মানার্ণে নন- 
ম্যাট্রিক” এই 'িডার-হেডের বোসক 
পে এক হাজার টাকা! (তন) শোনা 


- ধায়, গ্যাফালক্পেট্ডে প্রতষ্ঠানগুল 


যাতে অল্প ভাড়ায় পোষাক পারিচ্ছদ 
কেনার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার 
রবীল্দ্রভারতীকে পণ্যাশ-যাট হাজার 
টীকা বরাদ্দ করোছিল। নৃত্য বিভা- 


গের 'রিভার-হেডের হেপাজতেই এই 
টাকা থাকার কথা। 'কিষ্তু বখসরের 
শেষে হিসেব মেলাতে 'শয়ে দেখা 
গেল, পোষাকের পাত্তা নেই, টাঁকা- 
গুলোও হাওয়ায় মিলিয়ে পোছে। 
(চার) রবীল্দ্র-সমতুল্য অধ্যাপকটির 
ক্লাস করার সময় নেই, কারণ সকল 


সময় তান উপাচার্যের ঘরে দাংরংতর 


আলোচনায় উপস্থিত থাকেন৷ আর 
সময় সংযোগ করে যখন ক্লাসে আসেন 
তখন এতই 'প্রমত্ত" থাকেন যে, 'আঁর 
পক্ষে পড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। 
নন্দুকেরা এ কথাও বলে যে, এই 
প্রমন্তার মূলে তারু প্রবল পানাসন্তি_ 
যা দিনক্ষণ স্থান কাল বিচার করে 
না। ক্লাসে তিনি “সুরা-বমন” 
করেছেন এমন দর্টাল্তও নাকি বিরল 
নযন। (পাঁচ) ছাত্রছাত্রদের ক্ষেতে 
এর ব্যবহার শীবাধ দুই ককষমের। 
যারা এর তাঁবে আসতে গর্ক্রাজ্ঞশ 
আঁবা এর চক্ষশ্‌ল। আর বাঁরা 
এর তাবে আসেন বিশেষ করে 
তাঁরা যদ ছাত্রী হর্ন তবে তাঁদের 
আত্মরক্ষার চচ্তায় ব্যাকুল হতে হয়। 
বহু ছালৰ তাঁর উদশ্রু আসল্পালপ্সা 
সম্পর্কে মৌখিক আঁভযোগ করেছেন। 
কলকাতার এক নামকরা ক্ষলেক্জেব 
জনৈক অধ্যাপকের স্তী তো এ 
সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিয়ে বিশব- 
বিদ্যালয় কর্তপক্ষের কাছে লিখিত 
অভিযোশ করোছলেন। (ছয়) এ'র 
অধীনস্থ জনৈক ভুনয়র আযাকমপ্যা- 
(শেষাংশ পশ্তম পৃহ্যায়) 


কর্ষকরা এই সমবায় ব্যাক্ক থেকে 
অনেক উপকার পেয়েছেন বর্ত 
মানে সমস্ত ক্লকম সাহায্য থেকে 
কৃষকরা বাপ্তিত। 

ব্যার্ণের এই চরম দর্ার্দনেও 
ডরেক্ররা আখের ঈহছোতে ব্যস্ত। 
প্রাক্তন চেয়ারম্যানের সঙ্গ সম্পা- 
দকের খুব মাখামাথি। কয়েকজন 
ভিরেব্টরের সঙ্গে তাঁদের অশৃত 
আঁতাত ব্যাচ্কের বারোটা বাজাচ্ছে। 
আত্মস্বার্থে নব ও আদতে িগরণ 
দোস্ত। তাই ব্যা্ককে সঙ্কট থেকে 
উদ্ধার করার কোন চেষ্টা তাঁদের 
নেই। এদের আসল স্বরুপ প্রকা- 
শত হয়ে পড়ায় কর্মচারী আল্দো- 


অদূর ভাবষ্যতে। 
এই আর্ক দুর্গীতর মূল কারণ 
হল_এক, গত কয়েক বছর প্রাক 
তিক দূর্ধোগ ও রাজনৈতিক আস্ধ- 
রুরার ফলে চাষীর] 'বনগ্রাম শাখার 
পাওনা প্রায় পণ্টাশ লক্ষ টাকার ধরণ 
শোধ করেন 'ন। 

দুই, গ্রাম্য সার্মীতগ্দালর 
বৃহৎ চাষীরা ব্যাঙ্ক থেকে মোটা 
টাকা নিয়ে অন্যত্র লঙ্নী ক্ত্ায় 
গরীব চাষীর টাকা দিলেও সাঁমাতর 
টাকা শোধ না হওয়ায় সাধারণ গরীব 
চাষীরা আর টাকা পাননি। 

তন, ব্যাঞ্কের কয়েকজন ডিরে- 
ক্র গ্রাম্য সাঁমাতির মাধ্যমে মোটা 
টাকা ধণ নিয়ে শোধ না করায় অন্য 
সভ্যরা ধ্ণ শোধের ব্যাপারে উদা- 
সীন। 

চার, বনশ্নামের কয়োকটি বাস, 
সৈলুলয়েভ শিল্প ও কো-অপা- 
রেটিভ মার্কোটং সোসাইটিতে হে 
কয়েক লক্ষ টাকা লগ্ন আছে তার 
মধ্যে একমাত্র মাচ্গেণটং সোসাইটি 
ছাড়া আর কেউ টাকা শোধ 'দিচ্ছে 
না। 

পাঁচ, বনগ্রাম শাখায় প্রায় পাঁচ, 
লক্ষ টাকা আমানত অছে। লপ্নশর 
টাকা আদায় না হওয়্য় আম্মনতের 
টাকায় হাত পড়েছে। সরকারের 
উপযুক্ত তত্বাবধান ও উপবুক্ত সম- 
বায় আইনের অভাবে খণ আদায় 
ব্যবস্থা বানচাল হচ্ছে। 

বন্ধ ব্যাকশহীলর কর্মচারীরা 
বেতন না পেয়ে অনাহারে অর্ধাহারে 
দিন কাটাচ্ছেন। আশানতকারদের 
অবস্থাও বিপজ্জ্রনক। গরীব চাষ”. 
দের স্বল্প সনদে ধণ দেবার হঁকউ 
নেই। 


LE: £ 


অৰ্থনৈতিক লন 


£ 


কার্যে অকাৰী পরিকল্পনা দৰতৃষ্টিহীন 


কার্য বন্ধ করে দেবার জন্যে বাঁকুড়ার 
কংগ্থোসী এম একা এরা পর্ষ্ত মৃখ্য- 
মন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে 
ভেপ্দ্টেশনে শিয়েছেন। 

কিন্তু বাঁকুড়া এবং পুরদালিয়ার 
খরার কথা ভাবতে গিয়ে পঁশ্চম- 
বলা মল্নিসভা রাজ্যের অন্যান্য 
জেলাঠদীল সম্পর্কে ভাবতে পারেন 
নি বলে দেখা বাচ্ছে। দেখা গেল 
যে মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, 
চব্দিশ পরঙগণা, মেদিনীপুর, মার্শ" 
দাবাদ প্রভাত অঞ্চল থেকেও অন- 
বরত অনশনে মৃত্যুর সংবাদ এসে 
মহাকরপের পাথরগুলিকেও বিচ 
ললিত করে তুলেছে। শত, শত শিশু 
ক্ষধার' জবালায় মৃত্যুর কোলে ঢলে 
পড়ছে। সরকারী মতে এগ্দাল 
অনশন মৃত্যু নয়, অখাদ্য কুখাদ্য 
খেয়ে মৃত্যু 

কিল্তু রাজ্যের মন্লিসভার অন্যতম 
মৃত্যুর সংবাদ নিজেই ঘোষণা করে 
সংব্দের সত্যতা সম্পর্কে. সন্দেহের 
সমস্ত কারণ দূরাভূত ক্ররেছেন।। 
দর্ণাভর্ষ ও অনশন থেকে ভ্রাণের 
সরকার! ব্যবস্থা বে কত দুরদ্ষ্টি- 
হন তা বিভব জেলায় তাপকার্য 
বল্ধ করা এবং কাঁময়ে আনার সর- 
কারী. নির্দেশ থেকেই বোঝা যাবে। 
অর্থমল্বী বলেছেন যে ঘ্রাপ বাজেটে 
- টেষ্ট রিলিফ বাবদ এক কোটা "রশ 
লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুরীর স্থলে রাজ্য 
সরকারের পক্ষে আর এই বাবদ খরচ 
করা সম্ভব নয়। 

কি ভয়ানক হৃদয়হীন উন্তি। 
মানুষ অনশনে মৃত্যুবরণ করতে 
থাকলেও' সর্লক্কার . মঅর্ধাভাবের 
অজুহাতে সেই মৃত্যুকে, রোধ করার 
জন্যে এঁগয়ে আসবেন না? 
চার কোটি চুল্লাল্লিশ লক্ষ. 
বাঙালীর মধ্যে সাড়ে তন কোটি 
গ্রামীণ মানুষ আজ কর্মাভাব আবা- 
ভবে যখন বিপর্যস্ত তখন মেটে 


 * চার ঘুকাটী সত্তর লক্ষ টাকা টেস্ট 


রালিফ দিয়ে রাজ্য সরকার হাত 
গুটিয়ে নেবেন? এতো মাথাঁপিছ, 
. তিনমাসে দেড় টাকাও নয়। 
রাজ্য সরকারের সুখাদ্য 1পু্ট 
অর্থমন্ত্রীর জানা উচিত যে এ টাকায় 


তার একবেলার সিগারেট ' খরচও 
হকে না। 
কথায় কথায় ব্্তক্রল্টের আম- 


লের কথা তুলে অমৃতভাফণে 


অভ্যস্ত কংশ্লেসী 'মল্্ীদের স্মরণ 
করিয়ে দেওয়া দি অপরাধ হবে বে 
উনিশশো সাতষাঁট্র সালে এর 
চেয়েও তীত্র খরা ও শস্যহানর 
সমল প্রথম হ্বস্তক্রল্ট সরকার কেন্দ্রীয় 
সরকারের অমানবোচিত প্রাতকৃলতা 
সত্বেও রাজ্য সরকারের অর্থভপ্ডার 
উল্দুন্ত করে দিয়ে একটা মানুষফেও 
অনাহারে, মরতে দেন নি? তখনকার 
অর্থমন্ত্রী জ্যোতি বসু অর্থব্যয়ে 
অসামর্ধের কথা তোলেন নি, যাঁদও- 
কেন্দ্রীয় সরকার যুন্তফ্রন্ট সরকারকে 
ব্যতিব্যস্ত করার জন্যে দধ্যপ্রদেশের 
তখনকার মুখামল্তীর প্রস্তাবত এক 
লক্ষ টন চাল পর্যন্ত পাঁশ্চমবঙ্গাকে 
ছেন। পরেও কেন্দ্রীয় সরকার শ্লাপ- 
কার্যে ব্যয়কৃত টাকার কেন্দ্রীয় প্রদের 
সাহায্য দিতেও গড়িমসি করেছেন৷ 
বেতামিজ কশগ্নেস বিরোধি বাঙালী- 
দের উপব্ৃত্ত শিক্ষা দেবার সেই 
সরযোগ সোঁদনের কংগ্রেস কেন্দ্রীয় 
সরকার হারাতে, চান নি। তা সন্কেও 
যু্ত ফ্রল্ট সরকার একটি মানুষকেও 


' অনাহারে মরতে দেন ন। : 


অথচ- আজ কেন্দ্রীয় সরকারের 
একাম্ত বশংবদ কংগ্লেসী সাঁল্সভা 
থাকা সঙ্মৈও অর্থাভাবে শ্রারকার্য 
বৃদ্ধ, কাতারে কাতারে মানুষ অন- 
শনের জবালার ছটফন্ট' ' করে একে 
এঁকে মরণের কোলে চিরশাল্ত লাভ 
করছে। আর অনশনমৃত্যু না 
অখাদ্য খেয়ে মৃত্যু হচ্ছে তা নিয়ে 
কঙ্রোসী মল্পীরা কোল্দলে। রত 


' হায়েছেন। 


, অর্থমল্লী জানেন কি না জান 
না, দুভররক্ষের সময় বা ভূর্সৈকম্প 
বন্যা, খরা, ইত্যাদি প্রাকীতিচ বিপ- 
বয়ে কে ত্রাণকার্য রাজ্য সরকার 
চালান সেই বাবদ পৌনে পাঁচ কোটি 
টাকার উপর যে খরচ হয় তার শত- 
করা পশ্চাত্তর টাকা কেন্দ্রীয় সরকার 
দেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় “সরকারের 
পর্যবেক্ষক দল এসে অবস্থা, পর্ব 
বেক্ষণ করে তার উপরই শ্েন্দুঁর 
সরকারের দয়া নির্ভর করে। 
তাই মনে প্রশ্ন জাগে বে ভ্রাপ- 
কাহে প্রায় পোঁনে পাঁচ কোট টাকা 
খরচ করেই রাজ্য সরকার কি কেন্দ্রীয় 
সরকারের কোন বিশেষ নির্দেশে 
হাত য়ে নিয়েছেন? যাতে 
কেন্দ্রীয় সরকারকে দু্ভক্ষ-্রাণ বাবদ 
খররাতি সাহায্যের দায় স্বীকার করে 
না নিতে হয়? 
সভা পূর্বতন যুন্তফ্রন্ট মল্ল্িসভার 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ [করে মানুষকে 
বাঁচানোর, কাঙ্জে এঁদায়ে আসাই 
উচিত 'ছিল। কল্তু দুর্ভাগাক্রমে তা 
হয় নি। 1 
বরং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন 
যে দৃুদশাগ্রস্ত মানযষের ক্রয়ক্ষমতা 


বম্ধর জন্যে চিরভারত টেস্ট ' 


রিলিফ বা খরয়রাত অর্থসাহায্যের 
বদলে তিনি উন্নয়ন প্রকল্পগুলি 
বাবদ বরাদ্দ অর্থ ব্যয্ন করে গ্রামীণ 
মান্দুষের ক্রয়ক্ষমতা খানিকটা বান্দর 
পক্ষপাতী। স্তরাং ধরা যায় বে 
অর্থমন্ত্রী ও মৃখ্যদন্্নীর বন্তব্য অনু- 


পদর্াীলরা কিংবা অন্যান্য দুর্ভিক্ষ 
পাঁড়িত এলাকার মানুষের দত ॥ 


মোচনের জন্যে টেস্ট রালফ এবং 
খয়রাতী সাহায্য দেওয়া হবে না। 
কর্মসংস্থানের জরুরী পাঁরকজ্পনা 


রাজ্য সরকার উদ্যোগ" হবেন। 
কিন্তু গ্রাীশ কর্মসংস্থানের 
জরুরী পাঁরকল্পনা এবং গরীব 
চাষী ও ক্ষেতম্জুরদের আল্লবৃদ্ধির 
যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার 
ঘোষণা করেছেন তার আরর্থক পাঁর- 
মাণ কতটুকু 
প্রণালয়াতে একটি, এবং বাঁকুড়া 
ও মোদননীপূর জেলার খানিকটা 
অংশ নিয়ে একটি এই দুটি কেন্দ্রে 
উত্ত পরিকল্পনা আপাততঃ প্রয়োগ 


ধু রড) 


দপশ [| শ্ক্রবার ১১ই আগস্ট ১১৭২ 











ANY A 


পলা 


bd 


দপণ & শ্ক্রবার ১১ই জাগল্ট ১৯৭২ 


ভ্জাপীল্জান্মে স্াতিন্মীভি্ি 


গুর[লয়ায় ভারত মেবাশ্রম ঘঙঘ লনগবরধাদা 
খোলার অনুমাত গেল দা 


ছিশেষ প্রতিনাষ) 

প্নরদুলিয়ার দুত এলাকার 
ভারত সেবাশ্রম 'সন্রের তরফ থেকে 
সম্পূর্ণ বেসরকারশ উদ্যোগে লঙ্গার- 
খানা খোলার প্রস্তাব 'পাশ্চমবন্দা 
সরকারের বিরোধিতার ফলে স্থাগাত 


মালদার দুস্থ লোকের সেবার কাজে 
অগ্রণশ হওয়ার জন্য। একই অন 
রোধ . জানানো হয় মাড়োয়ারশ 
রিলিফ সোসাইটিকেও। 

সেবাশ্রম সঞ্নের স্বামীজরা 
সেই সমর জানান বে পশ্চিম 
শদনাজপদর ও মালদায়। তাঁদের সেবা- 
কেন্দ্র আছেই; প্রয়োজনে না হয় 


রবীন্দ্র ভারতী 
(তৃতীয় পঙ্তার পর) 


শনষ্ট এর নেকনজরে "পড়ে এম এ 


- ক্লাসের লেকলরার হয়ে, গেলেন; 


অথচ এই আযাকম্প্যানিস্টাট ক্ষিছ্‌- 
দিন পূর্বে যখন রবাীল্দুভারতীতে 
বি এ কোর্সে ভার্ত হবার. জন্য 
আবেদন করেছিলেনঃ তখন বিশ্ব- 
শবদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী সে আবে- 
পন নাকচ করা হয়। কারণ, বব ৬ 


তে ভর্তি হবার শিক্ষাগত যোগ্যতা . 


তাঁর ছিল না। 'নম্দুকেরা বলে, 
আ্যাকমপ্যানিস্টাটার স্লী নাক 
স্্দরী। (সাত) শ্রীরভার হেড 
দ্দক্ষিণপ ভারতীয় । দেশওয়ালশ ভূই- 
দের প্রাত তাঁর ভার প্রণীত 
ফলতঃ দেখা বার, নৃত্য বিভাগের 


৯ বাইশ জন অধ্যাপকের মধ্যে আঁধ- 


আসামী বলে অভিষুন্ত করে শমন 
আসে। তখন বাধ্য হয়ে আঁকে পে- 
আযাটাচ করা হয়; তারপর বিশ্ব 
শবদ্যালয় থেকে তছরূপের টাকা 
পাঁতমাসে শোধ করা হচ্ছে। নন্দ 
সি বলছে, পে-আ্যাটাচের মত 
এরুতর আভিযোঙশে কারোর চাকর" 
থাকার কথা নয়, অথ সে ক্ষেতে 
মৃর্তিমান ব্যাতিক্রম এই ভদলোকাঁট 


আরও ব্যাপক আকারে এবং তখপর- 
তার সমে আত্মনিয়োগ করা 
যেতে পারে। কিস্তু এর থেকে 
অনেক বেশী প্রয়োজন প্রুীলয়ায় 
সাহায্য কেন্দ্র খোলা, কারণ ওখানে 
গোটা জেলার এবং বিশেষ করে 


- থ্রামাণ্চলে মানুষের দুর্গীতর আর 


শেষ নেই। 

ওঁরা একথাও বলেছিলেন বে 
সরকারের সাহায্যের আপাতত 
প্রয়োজন নেই। সঙ্গ নিজের প্রাচে- 
জট কয়েকটি! খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র 
খুলতে চান! 

ফিল্তু ও"দের পরিষ্কার জ্বানয়ে 
দেওয়া হয় যে ভারত সেবাশ্রম 
সঙ্ঘ সদ নিজে অগ্রণী হয়ে কোন 
সেবা কেন্দ্র খোলে তাহলে সরক্কার 
খুবই দিত্রত বোধ করবে। 
তাহলে আশেপদশের দুস্থ লোক 


ছলেন। 

উনি প্রথমে অন্তত পণ্যাশ 
জনের অনচ্ছারে মৃত্যুর সংবাদ 
পেয়েছেন বলে সাংবাদিকদের বলেন 
জরপর প্রায় সবটাই অক্বাঁফার 


» বহাল তবিয়তে. আছেন_তাঁর করেন। 


যে তান নাক নৃত্য বিভাগের 
প্রফেসর” হত্তে ছীক্ষেন) ' 


পদেক্তি হচ্ছে এবং শোনা সাচ্ছে মাল্লসভার আর একজন সদস্য 


শ্রীআবু বরকত গপি খান 


- চৌধুরশও অনাহারের সংবাদ সত্য 


কারণ - 


নজরে পড়বে না এ কেমন রীতি- 
নশীত ? এর আশে দু-একটা সংবাদ- 
পরে লেখালেখি করাতে চ্বয়ং 
প্রধানন্মীরও টনক নড়োছল। ব্যস, 


জেলার বুক ধর্থগ্কেসের সভপাতি 
আমরণ অনশন শুরু করার সর্থকল্প 
ঘোষণা করেছেন কয়দিন আশে। 


জন্য এখনও করুণ আর্তনাদ কর- 
ছেন। পর পর দুই বছর এই জেলায় 
বন্যার ফলে চাষের প্রভূত ক্ষাত 
হয়েোছল। যাঁদ আবার ওঁ ধরণের 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে তাহলে 


॥ পাঁচ 


দর্ভাক্ষের হাত থেকে কিছুতেই 
রক্ষা করা যাবে না। 

এই জেলার বিধান সভার সদস্য 
শ্রীসুধীর বেরা জানালেন বে কেশু- 
রিয়া ও নারায়পঙ্গড় এলাকায় গ্রামের 
লোকেরা ঘাসের বীজের জন্য মারা- 
মারি করছেন। যাঁদ অগ্নৌণে ব্যবস্থা 
না হয় তাহলে অবস্থা আরতের 
বাইরে চলে যাবে। সি পি আইয়ের 
তরফ থেকে অবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে 
অনেক বিকৃতি দেওয়া হয়েছে। 
ওদের আশঙ্কা সময়োচিত ব্যবস্থা 
না নিলে পরে আফশোস করতে 
হবে। 

, শ্রীবশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বল্লেন 


যে গ্রামের লোক বলছে “খাদ্যের 


ব্যবস্থা না করতে পারেন ত বিষ 
এনে 'দিন।” | 

এরপরে অবশ্য যুব কংগ্রেস 
নেতা শ্লীসুদীপ বন্দ্যোপদধ্যায় খরা 
ও প্লাবন নিয়ে “আতঙ্ক ছড়াতে” 
নিষেধ করেছেন। 


৷ গোরা পাটির কমীদের উগর 


বংগ্রেমা &ঠাদের ব্যাপক হামল। 


(দপশের সংবাদদাতা) 


পাশ্চমবলো সোস্যালিম্ট পার্টির 


দ্ধ বরদাস্ত করতে চান না। 
শ্রীমত্র বলেছেন যে যুক্ত ফ্রন্টের 
আমলে সি পি এম-এর নেতৃত্বের 


" একাংশের আচরণে পরমত সাঁহকুতা 


লক্ষ্য করেছেন। কিল্তু বর্তমানে 
যেরকম নিলজ্জভাবে পুলিশের 
সাহায্যে বিরোধী দলগুলির উপর 
আক্রমণ করে চলেছে কংগ্রেসীরা তা 


{সি পি এম এর কার্বকলাপকেও 


ম্লান করে দিয়েছে৷ 
ওঁর বন্তব্য খুব পাঁরচ্কার যে 
এখনই . এইভাবে সবরূকম 


তান প্রাণে বাঁচেন। দশঘীদন তাকে 
চিকিৎসাধীন থাকতে হবে। এ" 
সম্পর্কে পর্দীলশ কাউকে গ্রেপ্তার 
করোনি? জলপাইঙ্গুড়ীর জয়পনর 
চা-বাগানে একদল কংশ্রেসীর 
নেতৃত্বে দুজন নামকরা গদপ্ডা রদ 
নাথ পান্ডে এবং জঙ্গধ বাহাদুর 
ওখানকার কর্মী শ্রীইন্দ, লোহারকে 
খুন করে। পরে তারা ইল্দুর 
পিতাকে 'দয়ে তার মৃতদেহ মাঁটতে 
পুতে ফেলতে বাধ্য করে। এ ঘটনাটি 
ঘটে গত সাতাশে মে। বৈলঘাঁরয়ায় 
সক্রিয় পার্ট কর্মী এবং প্রবর্তক 
জুট মলের কর্মী শ্লীরমেন মজুম- 
দারতুক অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত 
অবস্থার পাওয়া যায় ধাত 'তারশে 
এপ্রিল । গত' সাতাশে জুন আসান- 
সোলের কাছে চিনাকুরী কয়লা- 
খাঁনতে চারজন সোস্যালিস্ট কর্ম 
পরশুরাম, বাসুদেব. আদেশ এবং 
ধস এম ঝাঁকে নিশ্জুরভাবে খুন 
করা হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে জাঁড়ত 
জনৈক “কল্লোল”কে গ্রেপ্তার করতে 
পাঁলশ বাধ্য হয়েছে একথা মুখ্য 
মল্তণীও স্বীকার করেছেন। 

এছাড়া, “শান্তি বাহিনী” গঠন 
করে অনেক গ্রামাঞ্লে সাধারণ ' 
মানুষের উপর, বিশেষ করে আঙ্কং- 
শ্রোসী দলের সক্রিয় কমশিদের উপর 
অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে বাওয়া 
হচ্ছে দিনের পর 'দন। প্রত্যেক- 
কেই ভীত প্রদর্শন করা হচ্ছে এই 


- বলে যে দৌহক নিৰ্যাতন থেকে 


অব্যাহত পেতে হলে কধগ্রেসের 
সভ্য হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। 
গত নয়ই মে দিনাজপুরের 


রারশজে “শান্তি রক্ষাপ্র নামে এই 


. এই অশাশ্তি বাহিনী জনৈক যব 


ককে তাঁদের ক্যাদেপ নিয়ে এসে 
এসন মারধোর করেন বে তান 
অজ্পক্ষণের মধ্যেই মারা বান। 


Ed 


Y ছয় | 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব 
বিভাগের কর্তৃপক্ষ ছাত্র স্বার্থের 
প্রাত চরম অবহেলা দেখাতে শুরু 
করেছেন গত বহর জুলাই মাস 
থেকে। পতি বছর এ মাসে নূ-তত্ব 


পণ্যাশ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রথম ন্‌-তত্ব বিভাগ চাল? হওয়ার 
সময়ের পাঞ্জস্চপরই একট বদল 
করা র্‌”%)। এরপর এ মাসেই বিশ 
তারিখে ,নাতত্ব বিজগের ছার 
শিক্ষকদের এক মাত সভায় 
িসম্ধাল্ত নেওয়া হয় যে, ফিজিক্যাল 
আ্যানথপলজিতে উপযৃত্ত লোক 
চত্বিশে জুলাই-এর ভিতর নেওয়া 


কলকাতা বন্দর ও ফল্লাক! প্রসঙ্গে 


কলকাতা বন্দর সংরক্ষণের জন্য 
উানশশো ষাট সালে ভারত দরকার 
ফরাক্কা বাঁধ প্রকলপাট গ্রহণ করেন। 
উাঁনশ্শো সত্তর সালে ফরাক্কা 'নয়ে 
পাক-ভারত আলোচনার সময়, এই 
সন্মকই এক পটভূমিকা প্রক্ষশে 
করেন। এ পটভূমিকায় বলা হয় 
কলকাতা বন্দরের মৃত্যু গ্যোটা 
পাথবীর পক্ষে যথেষ্ট ক্ষাতকর। 
সুতরাং এই ক্ষাতর হাত থেকে কল- 
কাতা বন্দরকে রক্ষা করতে হলে 
ভাগশীরথী হাল নদীতে প্রচুর 
, পরিমাপে পরিণক্কার জ্বল ছাড়তে 
হবে। এই কাজটি করা একমাত্র 
ফরারা বাঁধ প্রকজেপের দ্বারাই 


ডঃ রাও-এর হাবভাব দেখে মনে হয় 
মার্চ থেকে মে এই- তিন মাস কখ- 
নই বিশ হাজার িউসেকের বেশী 
জল ছাড়া হবে না। আবার এটাই 
যে তার শেষ কথা তা মনে করলে 
ভুল হবে। কারণ তান নিজেই 
বলেছেন বিশ হাজার ভিউসেকে যে 
জল দেওয়া হবে তা নিভর করবে 
কতটা জল পাওয়া যায় তার ওপর ৷ 


হছ্ছে। এই শিক্ষাক, নির্বাচন ছাল্- 
শিক্ষকদের মিলত সভায় চৃড়াল্ত 
ভাবে সাতাশে জুলাই গৃহীত হবে। 
ফিজিক্যাল আ্যানথ্ুপলজিতে স্থায়ী 
শিক্ষক নেওয়ার জন্য । একাদশে 
জুলাই-এর ভিতর কাগজে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হবে। িল্তু বিভাগীয় প্রধা- 
নের শ্ব্রোচারতার ফলে ছার 
শিল্ষকদের মালতি সিদ্ধান্তকে 
উপেক্ষা করে কতৃপক্ষের পেটোয়া 
জনৈকা ভদ্মাহলাকে হঠাৎ শাক্ষকা 
হিসাবে নিয়োগ করা হয়া। ফলশ্রুতি 
হিসাবে ছাত্রছাত্রীরা তৰ িক্ষোভে- 
ফেটে পড়েন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের 
এই মিলত সংগ্রামের কাছে মাথা 
নীচ? করে ছানর-শিক্ষকদের সামনে 
বিভাঙ্গশয় প্রধান ডঃ মীনেন্দুনাথ 
বল্টু লিখিত ভাবে জামান--“আযাড 
হক 'নয়োগের ব্যাপারে ছা্র-শিক্ষক- 
দের সম্ধান্তকে অমান্য ফরে আমি 
অন্যায় করেছি। ভবিষ্যতে অন্যায় 
হবে না এই প্রীতশ্রুতি দিচ্ছে!” 

কয়েকাদন পরে, দোসরা অর্লাস্ট, 
একাত্তর তারিখে ছাত্র-শক্ষকদের 
{মল'ত সভায় সিন্ধান্ত নেওয়া হয় 
_্যোলই আগস্ট, একাত্তর থেকে 
বর্তমান স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষ 
থেকে নতুন পাণ্যসনচী চালু করা 
হবে» কিন্তু সিদ্ধান্ত কি হলো, 


বিশেষজ্ঞদের মতে কম জল ছাড়ার 
মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা দুরের 
কথা বরং অবস্থা আরও খারাপের 
দিকে বাবে, কারণ অজ্প জলপ্রবাহ 
জমে থাকা পাল এনে বন্দর এলাকায় 
জমা করবে। এর ফলে শহর কল- 
কাতার পানীয় জলে লবনের ভাগ 
বেড়ে ধাবে। 7 

আবার এদিকে শোনা যাচ্ছে 
দক্ষিণ ভারতের কাবেরীর সপে 
পাঞ্গাকে যন্ত্র করা হবে। এবং এর 
জন্য পাঁচশ বর্ষ ব্যাপী প্রকল্প গ্রহ- 
পের ব্যাপারে রাম্টীসংঘের 'বশেষজ্ঞ- 
দের পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। যদিও 
পাঁরকষ্পানা মন্ত্রণালয়ের মতে এই 
প্রকল্প গেঞ্গা-কাবেরী সংয্যা্তকরণ) 
বাস্তকে রুপাঁয়িত হলে কৃষি কাজ, 
{বিদ্যাং উৎপাদন ও আভ্যন্তরীণ 
নৌ চলাচলের ক্ষেত্রে এক বিরাট 
উন্নত হবে, তবুও এই প্রশ্ন প্রত্যে- 
কের মনেই আসবে বে এর ফলে 
পাঁশ্চম বাংলাকে আরও কোণঠাসা 
কিরা হচ্ছে। | 
যাঁদও আঠারই জুন যগাল্তরের 
মারফৎ জানা শেল ডঃ রাও পশ্চিম 
বাংলার মুখ্যমল্মী ও সেচমল্তীদের 
পাঞ্গা-কাবেরণ প্রকল্পটি ব্যাখ্যা সহ- 
কারে কুাকয়ে দিয়েছেন, আমরা 
সাধারণ মানৃষেরা এ ব্যাপারে এখ- 
নও অল্ধকারে আছ, কারণ মুখ্য 
মন্দা শ্রীরায় বা সেচমল্তশ শ্রীগাঁণ এ 
বিষয়ে কিন্ধুই আলেকপাত করেন 
ন। ফরাক্কা নিয়ে এই আঁনশ্চয়তা 
বা টালবাহানা কেন? 





তপন সান্যলল 


কাকা বিহারের নু বিভাগে দদীডি 


ছা্র-শিক্ষকদের বন্তব্য শি, ছারস্বার্থ 
দিক ভাকে রক্ষা করা যার এসব 
ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
করৃতপক্ষ অবশ্য কোনদিনই মাথা 
ঘামাতে রাজি না। স্বাভাবক ভাবেই 
এই বিশ্বাবদ্যালফ্লেরই একাঁট বিভাগ 
নৃতত্ব বিভাগের বিভাঙীয় প্রধা- 
নেরও এসক ব্যাপারে কিছু যায় 
আসে না। তাই ষোলই আগস্ট 
থেকে নতুন পাঠ্যসূচ চালু করার 
সিদ্ধান্ত হলেও, তা চাল করার 
পাঁরবর্তে বিভাগীয় প্রধান ডঃ বসু 
দশর্ধাদন ছুটি নিয়ে দায়িত্ব এড়ি, 
বসে রইলেন। এদিকে ছাত্র-ছাত্ররাও 
তাঁদের সহ্যের শেষ সাঁমায় এসে 


দাড়য়েছেন। অবশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের . 


তরফ থেকে আটই নভেম্বর, একাত্তর 
তাঁরখে লিখিত ভাবে িভাগণয় 
প্রধানকৈ জানানো হয়_“যাঁদ নয়ই 





নভেম্বর, একাত্তর তাঁরখের মধ্যে 
আমাদের বর্ষ থেকে নতুন প্রঠ্য- 
সূচাঁ কার্যতঃ চালু করা না হয় তবে 
আমরা কোন পরাক্ষাম আবতীর্ণ 
হবো না, এবং ত্কান ক্লাশও করবো 
না। এবং পরবর্তী সময়ে এই 
ব্যাপারে যে কোন স্ঝভাঁবক ফলা- 
ফলের জন্য আপনিই সম্পূর্ণভাবে 
দামী থাকবেন।” গত কয়েক মাসেও 
যে সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না, 
সেই নতুন সিলেবাস চাল করার 
সম্ধান্ত হয়ে গেল কয়েক ঘল্টায়। 
কিন্তু ফিজিক্যাল আযানথ্া- 
প্লজির শিক্ষক নিয়োগের কাজাট 
গত এক বছরেও যখন সম্পন্ন করানো 
গেল লা, উপরন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা বছ- 
রের পর ক্র শিক্ষকের অভঙ্বে 
পড়াশুনা করতে পারছেন না, তখন 
ছাত্র-ছাত্রীরা আবার লিখিত ভাবে 
পল্পলা জুলাইয়ের এ শিক্ষক নিয়ো- 
শের জন্য আলটিমেটাম দেন। 
আবার ছাত্র-ছাত্রীদের এক্যবদ্ধ 
ও ল্যা়সঙ্গাত সংগ্রামী মনোভাবের 
কাছে মাথা নত করলেন বিভাগীয় 
প্রধান! এক বছরের সমস্যার সমাধান 
এক মক্কসে। ঠিক পয়লা জুলাই, 
বাহাত্তর-এ নোটিশ বোর্ডে দেখা 
গেল নতুন লেকচারারের নাম। 
অবশ্য পূর্বেই, যে পেটোয়া ভদ্রমহ- 
লাকে নিয়োগ করা হয়েছিল ছাত্র 
শিক্ষকদের দলিত সিম্ধান্তকে 
উপেক্ষা করে তাকেই আবার আনা 
হায়েছে। এবং নৃ-তত্বের বর্তমান 
অগ্রগতির তুলনায় তার জ্ঞানের বহর 
দেখে এরই মধ্যে ছাত্র-ছাতীদের 
‘ভিতর বিক্ষোভ প্রকাশ পেতে শুরু 
করেছে। 

বার বার ছাত্র-ছাত্রদের ন্যায় 
সঙ্গত চাপের কাছে মাথা নত করে 
কর্তৃপক্ষের কি রকম যেন একটা 
অস্বাস্ত বোধ হয়। তাই বাজারের 
“নব”? হাওয়্ত্রকে কাজে লাগানোর 
চেষ্টা শুরু হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকদের 
এঁক্যের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ানো 
মূশীকল। তাই বালিগঞ্জড বিজ্ঞান 


“ কচকচাঁনি। 


কলেজে বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
কতৃক নব নিষ্ভস্ত নব-নেতাদের কাছ 
থেকে পরোক্ষ হুমকি শোনা যাচ্ছে 
নৃতত্ব বিজগের কোন কোন শিক্ষক 
এবং ছাত্রের বিরুদ্ধে। এই সব নব- 
নেতাদের আজ্দকাল প্রায়ই বিভাগণয় 
প্রধানের ঘরে ঘন ঘন বৈঠক কর- 
তেও দেখা যাচ্ছে। বিভাগীয় কর্তৃ- 
পক্ষের তরফ থেকে যেটা করার চেষ্টা 
চলেছে, তা হল_ছাত্র ছাত্রীদের 
ভিতর ভাঙ্গন ধরানো, ছাত্র-ছাত্রী 


পসস্প্চিস্সশাং ভাল 


দপণ | শতবার ১১ই আগপ্ট ১৯৭২ 


দের হুমকি দিয়ে ভয় দেখানো, 
কতৃপক্ষের অতাঁত স্বৈরাচারিতাকে 
নতুন করে দঢ়ভাকে কায়েম করা। 
অর্থাৎ এক কথায় নৃ-তত্ববিভাঙ্গকে 
কয়েক বছর আশের মত একটা নোংরা 
আস্তকড়ে পারণত করা। আর এই 
দুদ্কমের প্রধান হাতিয়ার হল এই 


সব নকনেতার দল। 
জনৈক ছাত্র 
নৃ-তত্ব বিভাগ 
কালকাতা বিশ্বাঁবদ্যলয় 


টিভি 


শ্বাসপন্হী হাণক্ষণ্ড চাহু 


উনিশশো সাতষাঁট ও উাঁনশশো 
বাহাত্তর সালের ননর্বাচনের পর 
পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার মানুষ অনেক 
কঠিন ও তন্তু অভিজ্ঞতা অর্জন 
করেছে। উীনশশো সাতষাঁট্র সালে 
[পশ্চিম বাংলার মান্য বে পরিমাণ 
রাজনীতি সচেতন ছিল আজ তার 
চেয়ে দশ গুল বেশী, তবুও কংগ্রেস 
কি ভাবে ক্ষমতায় এলো এর কারণ 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সাধারণ 
মান্য, যাদের “জনগণ” বলা হয়, 
তারা সাতযাঁট্র সালের নির্বাচনে দুই 
বামফ্রল্ট, উনসত্তর সালে এক বাম- 
ফ্রন্ট একাত্তর সালে আবার দুই বাম- 
ফ্রল্টা এবং বাহাত্তর সালে (কাঁচা 
ভিতরে আর এক বামক্রন্টকে 
দেখেছে। পাঁশ্চম বাংলার মানুষ 
শুনেছে অনেক নীতি ও তত্বের 
বিশ্লবের রকমফের, 
জনগণতা্লিক, জাতীয় গণতাশ্তিক, 
সমাজ্জতান্মিক আরো অনেক সক্ষম 
ব্যাপার। দেখেছে সংগ্রামের বাজ 
চেহারা শ্রেপী সংগ্রাম, শ্রেপপীভীত্তক 
সংগ্রাম, শ্রেণী সমন্বয্। সমঝোতা 
ইত্যাদি৷ রাম্ট্র কাঠামোর ও চাঁরল্ের 
অনেক চুলচেরা বিচার করেছে। 
তবুও মানুষ বার বার আশায় বুক 
বেধেছে, বাসপন্ধীরা এক হয়েছে। 


কিন্তু পরে দেখা গেছে সে একতা ' 


আর থাকে নি। প্রত্যেক দলের 
নেতারা ভুল করেন, ভুল স্বীকার 
কিরেন। আবার ভুল করেন। কিন্তু 
ভুলেও কোন দন নেতৃত্ব ছেড়ে 
আসেন না। 

আজ পশ্চিমবাংলার মানুষ কি 
দেখছে। সেই থেকে অনেক কথা 
ঘুরিয়ে ফাঁরয়ে বলা হল $ 'মাদুরাই, 


গপতন্ম প্নপ্রাতষ্ঠা ও রক্ষা করবে 


(যেন আগে পবিত্র গণতল্ম ছিল)। 
এস ইউ দি আই প্রশাসাঁনক নির- 
পেক্ষতা খুজছে। আর এস পি 
পাপতল্ল শেষ করে এসেম্বেলীর 
ভিতর ও বাহরে আন্দোলন করে 
সরকারের মূলে আঘাত হানতে 


রাখতে চায়। এর পরেও কি বলতে 
হবে কোন বামফ্রন্ট আছে বা 
থাকবে? মানুষ কি এতই বোকা? 
এর পরেও এই  বামের 
ভার্তক সাড়া দিয়ে আন্দোলনে 
এশিয়ে আসবে শাসক শ্রেণীর হাতে 
অহেতুক বাল হতে? কিন্তু কেন 
এমন হয় বা হচ্ছে, তার কারণ যারা 
নেতৃত্বের প্রশ্নে ও দ্বদ্রে “জনগণের 
ইচ্ছার” নাম করে বারবার ক্রুল্ট পাড়ে 





ছেন ও ভেঞ্চোছেন তাঁরা সবাই সেই 
খানেই আছেন। এরা সরে না গেলে, 
সরাতে না পারলে পশ্চিম বাংলার 
কপালে অনেক দুঃখ আছে৷ বাহত্তর 
সালের নির্বাচন একটি কাজ করেছে? 
সমস্ত নেতাদের ধরাশায়ী করেছে 
এবং এটাই সাপে বরের মত সরকার 
বিরোধী এঁক্য গড়ে তোলার 
মাহেন্দুক্ষণ ৷ বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধীর 
সরকার “এক মত, এক নেত্র, এক 
দল” এই চরম সর্বনাশামল্তে দেশকে 
দশীক্ষত করতে চাইছে। একে রুখতে 
হবেই এবং সে রোখার লড়াই লড়তে 
হবে পশ্চিম বাংলার মাটিতে তাই 
দরকার একটি “গণফ্রল্ট” বা পপ 
লস ফ্রন্ট” এবং এ ফ্রন্ট গড়তে পারেন 
বামপল্থী নির্বাচিত জনপ্রাতানিধিরা। . 
এই “পিপলস ফ্রন্ট” কাজ করবে - 
লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত পর্যন্ত। 
তার পর দেখা যাবে কোন 
পথে অভীম্টে পেশছান বায়। 
বামপল্থীরা মনে রাখবেন, পাশ্চিম 
বাংলার মানুষ প্রগ্াতশীল। এই 


প্রগতিশীল মানুষ একবার হতাশার 
আচ্ছা হলে এরাই হবেন সব চেয়ে 
প্রাতিক্রিয়াশশল। 






পরিবেশক : লঘগ্রস্থ কুটির 





সংক্রান্ত পাক্ষিক 

তৃতীয় সংখ্যা বেরিয়েছে 
ফলে খোক্ত করুন 

চতুর্থ সংখ্যা ১৯শে আগষ্ট বেরোৰে 


চিঠিপত্রে যোগাযোগের ঠিকানা 
| ৪মং জ্রভ [্রাট, কলিকাতা-১৯ 
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' দর্পপ 1 শক্ররার ১১ই জাগল্ট ১৯৭২ 


.. ভ্রুন্ত্যেক্স কেশে 


সেই আশ্চর্য ছোড়াটা 


দিলীপ নভভুমদার 


ফিমাশ্চর্যমতঃপরম, সেই বারো 
ইাণ্ট লম্বা চওড়া শঙ্ক নশরেট্ বস্তুটা 
পেছনে যার কাঠের পুরু হাতল, 
ইদানীং ধর তাঁক্ষ], উদ্যত, 
ভয়ংকর সেই মৃত্যুদূত, সেই ছোড়াটা 
আজ প্রাতঃকালে, সংবাদপত্রে পুলিশ 
কনেস্টঘল হত্যার সংবাদ প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সলো, যেন অদূর 
অতীতের সেই বকককে বাঁকা 
নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলে উঠল £ 
“আবার আম ব্যবহৃত ব্যবহৃত 


"_ ব্যবহৃত হবো।” অবাক হয়ে বল- 


৬ 


॥ 


লাম £ “তার মানে ৮ “ওহে অর্বা 
চশন”” হোড়াটা মুচাঁক হেসে ঈষৎ 
গর্বের সুরে স্ফীত হয়ে বলল $ 
“লুপ্ত সেই যৌবনের “দিনগুলি 
ফিরে পাচ্ছি হো! আকক্ষাশের বিদ্যুৎ 
চমক দেখেছ? সেই রকম ক্ষিপ্র- 
পাত হবে আমার টালা থেকে টাঁলি- 
গঞ্জ, বেলেঘাটা' থেকে গঙ্গার ধার 
মুহূমহ্‌ তাজা রক্তের ঝলক 
1নমেষে একটা প্রাণবান দেহকে প্রাণ- 
হপন জড়াপশ্ডে পরিণত করা। 
বুঝলে, আবার আমার "শিরায় শিরায় 
রোমাণ্টের 'রানাঝান বেজেছে, 
জেগেছে উন্মাদনা ৷” 
তাঁকয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগ- 
লাম। বাস্তাবক দেখতে দেখতে 
আগুনের মত উক্জবল সৃল্দর হিংস্র 
আর ভয়ংকর হয়ে উঠেছে তার 
মূর্তি। উদ্দীপ্ত গম্ভীর কন্ঠে সে 
বলে গেল £ "আমার মনে পড়ে সেই 


প্রায় প্রৌঢ় মানুষ এবং প্রায়াল্ধকার 
অভয় দত্ত লেনের মুখ) আমার খুব 
স্প্ট মনে পড়ছে, এক' ধাক্কায় 
আমুলে তার বাঁ পাশের হৃদপিন্ডে 
বন্ধ হয়ে গেলাম। কাটা গাছের 
মত গাঁড়য়ে পড়ে কাটা মাছের মত 
ছটপট করতে লাগল প্রোচাটি। এবং 
আমার মালিকের সঙ্গীরা কার যেন 
দীর্ঘজশীবন কামনা করে ধ্বান দিয়ে 
উঠল ।৮ 


“তারপ্র ?” 
মুখ বেশকল়ে ভেংচি কাটল 
দ্বেরাটি “ঘব যে কৌত্হল 


ছোকড়া! তারপর আমি ভাষণ 
মূল্যবান প্রশী্তপদ এবং ভশীতিপ্রদ 
হয়ে উঠলাম। আমার ধমনশতে 
রক্তের স্রোত হল দুত। কম্তু তার- 
পর আমার প্রথম মালকটি গোল 
মরে। না, ঠিক মরে গেল না, মেরে 
ফেলা ছল--আর আশ্চর্য, আমারই 
হাতে। কয়েকাদন ধরে অনুভব 
করাছলাম, সেই ছায়াগ্দালর সাথে 
সম্ভবত আমার মানবের . মতানৈক্য 
দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ অর্ধোল্সাদ 
যুবকটি সুস্থ হয়ে ওঠার আকাংখা 
প্রকাশ করে ফেলেছিল হয়ত বা। 
িম্তু এরকম বেয়াড়া আকাংখায় 
কোন্‌ বহব্দশশী বহগ্লাসী প্রবীণ 
লোক সুস্ক থাকতে পারে বলতে 
পারো? তাই তার.হাত থেকে 
আমাকে কেড়ে নেওয়া হল, এবং 


বরুপ্নাবা প্রমাণসাইজ ব্দবকাঁটর কথা 


যে নাক আমার প্রথম মাঁলক। 
আক্মত্যাগ, 'সর্বহারায় এরফিনায়কত, 
কাঁযাবিগ্লঝ ইত্যাঁদ ইত্যাদ কঠিন 
তাত্তিকতায় দশীক্ষাত হায়ে 
আমাকে হাতে করে সে পথে এসে 
দাঁড়াল! তত্ত্বগ্গলো সাঁঞ্জক না বোঠক 
সে বিশ্লেষল আমার সাধ্যাতীত 
কিন্তু তার মানাসক আস্থরতা 
দেখে আম অনুভব করছিলাম 
7 বাস্তবের সলো তত্ুগুলো সে 


ঞ মিলিয়ে নিতে পারছিল না, এবং 


৪ সাত ॥& 


তার ডানাদি্কর পরম হৃদাপণ্ড বিদ্ধ শেন লম্বা্লোচ্ন্া 


অসীম রায়ের গল্প 


করে একট দুখের সম্পো তাজা রক্ত 
আম, পান করলাম। তারপর 
আমার .হাতবদল হল। দীর্ঘ দেড় 
বছর ক্রমাগত আবার্তত হয়েছি। 


ছায়াগ্যালর পারুল কাঁ?” সে সঙ্গে 
সঙ্গো বললে £ পছাওয়াল, তোমার 
চালাক বাকি । দেশদ্রোহী সমাজ- 
বিরোধ ইত্যাদ ইত্যাদি উপাধশতে 
ভাষত করে তুমি আমার উপর 
711/র প্রয়োগ ঘটাতে চাও | 
নাহে? এ 
ভ্িকালত্রা নিরেট  বস্তুটির 
{বজ্ঞ বচনে বিরত হয়ে অতঃপর 
শেষ প্রশ্নাট করলাম £ “তোমার 
এবং তাদের ভাবিষ্যৎ কা?” “ভবি- 
যং?” সে তখন জীবনানন্দ থেকে 
আবাত্ত করল £ “ব্যবহৃত ব্যবহৃত 
ব্যবহৃত হয়ে শ্রয়েরের মাংস হয়ে 
বাব ।* 

কিম্তু আম হলফ্‌ করে বলতে 
পারি, তাকে তখন ক্লান্ত বা হতাশ 
বলে মনে হচ্ছিল না! 





- অসাম রায়ের ভাব খাঁনকটা [নালপ্তি। 


তান যেমন যেমন ঘটনা ঘটতে দেখ- 
হেন তেমন তেমন তাকে তুলে ধর- . 
ছেন। তাঁর যেটুকু আ্যাটাচমেল্ট 
(ইনভলভমেন্ট নয়) তা ওই তুলে 
ধরার প্রক্রিয়ার মধ্যেই পণমাবদ্ধ। 
কাঁভাবে কতটা যত্ব-ীনয়ে এক একাঁট 
ঘটনা তুলে ধরা বায় যাতে একটি 
বিশেষ ঘটনা একটি বিশেষ অবস্থার 
পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়, এতেই মনে 
হয় অন্সীমবাব মূলত উৎসাহত। 
অসাম রায় বাস্তবধমশী লেখক। 
কিন্তু তাঁর পারাঁধ কতটুকু ? তান 
ধা ঘটনা ঘটতে দেখছেন, যে 'দব 
চরিত্র তাঁর গল্পে ফুটে উঠছে সে 
সবই অত্যন্ত পরিচিত। তাঁর 
“প্রেমের হাল কে বোকে শালা”, 
“শ্ৰেণীশঘু?, “অনি” ইত্যাদি গল্প 
পড়তে পড়তে বর্তমানের যে কোন 
পাঠকই বলে উঠতে পারেন, “আরে 
একে ত আমি চিনি, এ ঘর্টনা ত 
আম জানি।” ননের সন্তর্পনে 
লুকিয়ে বাড়ী ফেরার প্রচেষ্টা, আনির 
বাবর নিজের ছেলেকে বুঝতে ন’ 
পারার দরুণ অস্থিরতা, এই প্রতিটি 
অভিজ্ঞতাই আমাদের জ্রানা। হয়ত 
সৈই কারণে অসীম রায়কে পড়তে 
ভাল লাগে কারণ দৈনন্দিন আঁভ- 
জ্ঞতাকেই, যা হয়ত মানসিক সংহ- 
তির অভাবে পাঠকমনে কিছুটা খাপ- 

(শেষাংশ অন্ট্ পঙ্ঠায়) 


ই ছাই এম পি এ ব্যবসায়ী চক্রের ঘাঁটিতে পাৰণত 


একটি সংস্থার প্রাতচ্ঠা লগ্নে 
ঝড় বড় আদর্শ ও নীীতর কথা 
উচ্চারত হয়েই থাকে হামেশাই 
নতুনের আগমনকে ফ্যান্তর তাৎপর্ষে 


"চিহ্নিত করে অপরিহার্য রূপে তুলে 


ধরতে।  প্রাতচ্ঠানের পশ্চাধুপটে 
থাকে তখন মঞ্জাল সাধন কল্পে নির- 
লস কর্মপ্রয়াস। কিন্তু প্রতিষ্ঠান 
যখন প্রাতিষ্ঠা পেয়ে যায়, তখন 
সেখানে ভিড় করে বেশ কিছু দ্বার্থা 
ক্বেষীর দল । এবং এদেরই নেক 
নজরের ফলে প্রতিষ্ঠানটি শেষ 
পর্যন্ত আদর্শচ্যত হয়ে মতলব 
বাজির সংস্থায় পারণত হয়। সক 
যেমন আজকের ই আই এম পি এ 
তথা ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশন পিক- 
চার্প আ'যাসোপসিয়েশন-এর দশা! 
উক্ত সংস্থার পূর্বনাম ছল 'ব 
এস পি এ অর্থাৎ বেঙ্গল মোশন 
শ্পিকচার্স আযসোসিরেশন। এই বি 
এম শপ এ সংস্থাটির প্রাতম্ঠার মূলে 
ছিলেন চলচ্চিন্গত প্রাণ শ্রদ্ধেয় 


অনাঁদনাথ বস ও মুরলীীধর 
চট্রোপাধ্যার। 
অনাদিধাবু ও মূরলীীবাবু বি 


অনুসরণ করছিল, তারপর তারপর এম পি এ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাধু 


আমি প্রথম ব্যবহৃত হলাম।” একটু 
দম নিয়ে আবার বলল সে “একট 


উদ্দেশ্যেই সন্দেহ নেই। এ অগ্তলের 
চ্লা্চত্রীশল্পের বিভব সমস্যার 


মোকাবিলা ও সমগ্াভাবে উন্বীতি- 
(বিধান কলেপ' প্রযোজক, পাঁরবেশক 
ও প্রদর্শক গেম্তিকে নিয়ে তাঁরা 
এই সাঁমাতির পত্তন করেন। আপন 
আপন বিভাগের দ্বার্থক্কে বর্ধাসম্ভব 
ক্ষুপ্প না করে চলাচ্চর্তশজ্পের সাম- 
গ্রিক চেহারায় সমৃদ্ধি কিভাবে আনা 
যায়, বাংলা ছাবর ভবিষ্যৎ যাতে 
আরও উত্জবল হয় সৌঁদকেই 
সংস্থাটির প্রুক লক্ষ্য ছিল '{নঃস- 
ন্দেহে। এবং এই উদ্দেশ্যে বে সব 
কর্মনীতি হত হত, তাৰ ফলে 
এই শিল্পটির অগ্রর্গাতর পথ অনেক- 
খানি সুঙশগমই হয়োছল, বলতে 
ছ্বধা নেই! { 
অনাদিবাবুর মৃত্যুর পর বি এম 
পি এ ধকছুটা 'নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। 
মুরলশবাবুও ক্রমে ক্রমে শো্ঠী- 
স্বার্থের চাপে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। 
তাঁরও কর্মশক্তিতে ভাটা এসে' পড়ে৷ 
বি এম. ীপ এ শেষ পর্যন্ত নতুন 
নামে চিহ্নত হয়। চিহিত হয় ই 
আই এম দীপ' এ নামে! 
এই নতুন নাম করণে প্রাদোশিক- 
তার গন্ধ মুছে ফেলার প্রয়াসটি ক 
বেশপ সক্রিয় ছিল? বাংলা নাম- 
টাকে মুছে ভারতের পূর্বাঞ্চল নামে 
সীমার - ব্যাপকতায় সর্বজরতীয় 


বোধ সৃষ্টর চেস্টা যতই থাকনা 
কেন, একথা কি অস্বীকার করা চলে 
যে, বাংলা নাম মুছে বাওয়দর সঙ্গো 
সঙ্গোই বাংলা ছবির স্বার্থ জলাজ্জাল 
গেছে? এখানে প্রাদেশিক্িতার 
গোঁড়া নয়, আণ্টালক স্বার্থ যাতে 
অক্ষতপ্ণ থাকে, সেটা দেখতে হবে 
বৈ কি। প্রার্দৌোশকতার ধুলো তুলে 
বাংলার বকে বসে বাংলা চলাচ্চত 
শিল্পকে জাহান্নামের পথে ঠেলে 
দেবে ভারতীয় রাম্ট্রভাার ছাব? 
এ কেমন কথা? 
আজকের ই আই এম পি এ 
প্রতিষ্ঠানটি হয়ে দাঁড়িয়েছে অবা-. 
ভাল" ব্যবসায়ী চক্রের একাঁট ঘাঁটি। 
লক্ষ লক্ষ টাকা এরই মাধ্যমে লগ্ন' 
হয়ে বাংলা ছবির শ্বাসরোধ করার 
চক্রুল্তে দিপ্ত। একথা সাত্যই ভাবা 
যায়না। ওপর থেকে দেখলে তো 
কিছু মালুমই হয়৷ না৷ কিন্তু 
ঘটনা তা দন্ঘটিনা যাই বলুন, 
সবই সত্য, একদা বে প্রতিষ্ঠানের 
জল্ম হয়োঙ্ল বাংলা চলাচ্চত 


শিল্লেপর  সররক্ষণ ও সমৃন্ধির 
উদ্দেশ্যে, আজ্র তাকেই দেখা যায় 
সংহার মুর্ততে। 


অনেকের মনে প্রশ্ন জোঙগতে 
পারে এ কেমন করে সম্ভব? 


এটিতো এ অণ্তলেরই চলচ্চিতু 
শিল্পের বাজ শাখার কমপ ও ' 
প্রতিষ্ঠানের সামাতি। কিন্তু এতো 
বাইরের রূপ। প্রকৃত স্বরুপ তার 
্রচ্ছ্ থাকে এবং তা হল এ অনণ্য- 


চায় না, পরিকর্তে হিন্দী ছবি 
দেখাতেই বেশশ উৎসাহ বোধ করে। 
এবং তার ফলে আজ বাংলা ছবি 
কোণঠাসা হয়ে পড়েছে হিল্দী 
ছবির দাপটে খোদ পশ্চিম বাংলাতেই। 


হ আট [১ 


পঙ্চিমবন্ সুত্র শিল্প করপোরেশনের 
ম্যানেজিং ওই সরকার| অর্থের অণচয় করছেন 


(বিশে প্রাতনিহি) 
মহা রাজ্যে খরা ও বন্যার ফলে 
রাজ্যের জনাণ যখন দাভক্ষের 
সম্মুখীন হচ্ছেন তখন রাজ্য সর- 

- কারের পাবালক আশ্ডার ঢোদ্কং 
{বিভাগের জনৈক 'আঁফসার সরকারণ 
আর্থ বেভাখে |নয়ছর করে চলে- 
ছেন তাতে রাজ্যের সাধারণ মানুষ 
হতবাক । -- 
এই আঁভযোগাঁট করা হয়েছে 
গণেশ এতিননুতে অবস্থিত পাঁশ্চম- 
বঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের 
স্যানোজং টডিরেক্টরারের বিরদ্ধে 
আভিষোগে বলা হয়েছে কর্পোরেশন 
যখন লাভ ছেড়ে বেশ লোকসানের 
ভার বহন করে চলেছে এবং যেখানে 
প্রান তিনশ . কর্মীর ভাঁবয্যত প্রায় 
অন্ধকারের মধ্যে তখন এ ম্যানোঁজ। 
ডিরেকটর সাড়ে ষোল লক্ষ টাকার 
একাট নতুন স্কিম চালু করে কর- 
পোরেশনকে বন্ধের দিকে ঠেলে 
দিচ্ছেন | a 
আঁভবোগে আরো জানা গেছে 
বে সারা রাজ্যে বেকার সমস্যা যখন 
তত্র তখন এ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
। প্লাজ্যের বাইরে থেকে নয় জন 


আঁফাসারকে করতুপইরেশনে শোপন ! 


ভাবে চাকরশ দেবার ব্যবস্থা করছেন। 
দর্পণ জানতে পেরেছে যে কর্পো- 
রেশনের উদ্দেশ্য হলো রাজ্যের 
ছোট ছোট শিজ্পগ্ীলকে কাঁচা মাল 
সরবরাহ করা। 'কিল্তু ফতদূর জানা 
গৈছে বাঙালশর পাঁরচালনাধীন ছোট 
ছোট শিজ্প প্রাতিম্ঠানশনীল কাঁচা- 
শাল পাচ্ছে না। কল্তু অবাঞ্গালী 


প্রাতষ্ঠানগুলি একাদিক্রমে কাঁচামাল ' 


পেয়ে বাচ্ছে। 
আরো জানা গেছে প্রায় দেড় 
হাজার ছোট 'শিঙ্প প্রাতষ্ঠান বহু- 


জম্মু হলক্ষাতভ্লোচ্গন্না 


(সপ্তম প্‌ষ্ঠার পর) 


ছাড়া ভাবে প্রাতফাঁলত, সাজানো 
সুন্দর অবস্থায় ছাপার অক্ষরে 
দেখার আনন্দও '“নশ্চয় একটা 
আছে। এই কারণে অসীম রায় 
খাঁনকটা ধন্যবাদাহ্ও । 

নকন্তু শিল্পী হাদাবে অসীম 
রায়ের দায়িত্ব কি সেখানেই শেষ? 
বেশ কয়েকটি গ্প কমিউনিস্ট 


, _ যাদ ধরেও ই তাই, তাহ- 
লেও কশী অসাম রায় সৎ শিল্পী 


[তিন শুধ: একাংশের বিপষস্ত ' 


অবস্থাটাই দেখলেন, বে প্রচন্ড 
আন্দোলন পাঁশ্চমবাংলার '“বিভ্ন্ব 
ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে যা নিঃসন্দেহে 
উৎসাহজনক এবং যাকে দমন করতে 
শাসক শ্রেণীর সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা, তা 


ক তান দেখতে পেলেন না? না? 
কি তাঁর একাল্তভাবে মধ্যবিত্ত সত্বা : 
- আন্দোলনের সম্যক চেহারা উপ- , 


লাষ্ধ করতে অপারগ, সে শুধু 


হার করেন বলে জানা গেছে। অনে- 
কের অভিযোগ ম্যানোঁজং ডিরেক্টর 
নিজ্জে অবাঞ্চালশ বলে তান অবা- 
গাল কাণ্টসারদের বেশী সুযোগ 
স্বাবধা দেন। 

সম্প্রাত ম্যানেজিং 'িরেক্টরের 
কাজের প্রতিবাদ করার জন্য কর্পো- 
রেশনের ম্যানেঙ্জার শ্রীজে সি ভট্রা- 


, চারের যাবতীয় ক্ষমতা নাক এ 


ম্যানোজং 'ডিরেক্র ছিানয়ে নিয়েছেন। 

অন্যাদকে কর্পোরেশনের কোন 
কোন ব্যাপারে দুনীশীত ধরবার জন্য 
কলকাতা পুলিশের সেপশাল ব্রা, 
এনফোর্সমেন্ট ব্রান্তকে না বলে তান 
এ দপ্তরের মন্ত্র ডাঃ জয়নাল আবে- 
দাঁনকে রাজী করিয়ে একজন ভাঁজ- 
ল্যান্স আঁফিসারঘক নিয়োগ করেন। 
যতদ্‌র জানা গোছে যে এ ভিঁজ- 
ল্যাল্স আঁফসারও নাকি ম্যানোজং 
'ডিরেক্তরের লোক। 

আরোও অঁভযোগ যে এ 
ম্যানোজং ডিরেক্টর বড় বড় এক্সপোর্ট 


ইমপোর্ট এজেল্দীকে কর্পোরেশনের ' 


মাল সরবরাহের সুযোগ করে 
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বিধবা পত্নীর অস্ত 
পরিমান কালা 
পারিবারিক 


পি পাওয়া বাবে । সেকেঞ 
| হয়েছে। 


ঘর মাতাল্লা পেনশানেদ্র 
lo 

দেওয়া 
পু চিকিৎসার হুবিধা! 


অন্তান্ত বিধা 








গে) সীমান্ত- 
| লঙ্গে কর্মরত 


এর়ালমেত 


পারিবারিক পেনশান 
হদিশান্ড অফিসার এবং অম্য দ্্যাঙ্ক লা অন্যান্য বাহনীল্প সমপর্ণা়দের ক্ষেত পেমশ্যানের | 
সবশেষে পাওয়া পুলো বেতনের সমান হবে। ৃ্‌ 
শুধিসারদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি শেষনায়েন্র মত বে মূল (বেসিক) বেতন পেয়েছিলেন তাপ 
লি শতকরা পঁচাতল্ ভাগ পেনশাত হিসেবে দেওয়া হবে টা নিধবাক্ে এবং সং 
| বতদিত বেতন পেতেন ততদিন পর্যন্ত 


ধাহিনীভুক্ত যেসব ব্যক্তি নিহত 
নিধলচায় চিকিৎসা কলাতে পাল্পবেন। 


সড়ক-সংগঠবের হর্সছামীবর্গ বের্ডালপ 
রব Ss AA EY 

স্াত্যসরকায়গণ এইসব সুব্ধার অতিরিক্ত আরও 
ডিন সোলজ্জাল, সেলার্স এ্যাগ্ড এয়ারমেন বোর্ড এ 


কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ছবে 

৮ আদি কোন ক্ষেত্রে নির্ভরশীল 

জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ কয়তে হযে । জেল! শাসকই হলেন 
বোর্ড-ওয় সভাপতি 








) 


যে দেওয়া হয় তা ছাড়াও বর্তমানে শু হালে ক 
যে লেফটেন্যাটেন্স গ্র্যাচুইটী শতশত! পীচ্‌শ’ ভাগ লাড়ামো হয়েছে” 
পদের ক্ষেত্রে বধিত হাল্েপ্ মাত্রা কম হতে হতে জেন্রান্সেলের 


ক্ষেকেপা 


& নির্ভরশীল বা পোধ্যদের পেনশান | 
: যে সব অক্রিসারের, অবিবাহিত ক্রিংবা বিপড়্ীক ও নিঃসন্তান অবস্থায় স্বত্যু ঘটেছে, ঠাদেন পিতা- 
ৰ অধিকায়ী হবেন। 
80715৮7৮778 

(১) কোস- পর্যন্ত ছল কলেজের হযেম্রা। 
ই হাতল ও আক সরঞ্জাম এবং ইউমিফর্দের (মদি ঘাধ্যতাসূল হয়) ধল্চঘযচ! | 


শে) ঘুদ্বজানত আঘাতেয় জন্য বেতন । 
(ধ) আহত/অক্ষম অফিসাঘ়দেন সর্মক্ষণেল্র পরিচায়ক ্রাধাল্র জন্য ভাতা । 


এই সব সুবি্ধি! কাদের ক্ষেত্রে প্রধোত্য ! 







এঁবং 


তায় বিধবা  পেনশান পাবেন] অন্যান্য ক্ষেতে  পেনশাম মঞ্জুর 
ফ্রি করা হবে হ্রমপক্ষে সাত বহনের জত্রা। নির্ধারিত সময়েন্স পল্প অবসন্লোভর পেশা দেওয়া হবে । 


পর্মায়ে তা শতকন্পা চুড়ি ভাগ তলা 


বা অক্ষম হয়েছে তাদের পদিবান নর্থ সামারিক হাসপাতালে 


ঘোড়স, পা্সোজেল) সমেত প্রতিন্তক্গ ধাহিতীর | 
বর্গ! 


কিছু হুবিধা দেন। আপনার জেলার 
সম্বন্ধে খবর রাখেন । 


ব্যজিরা ১1১৭ সম্ুধীর হয় তাহলে তাদের 


তাহষে তাদের পেমশাল, গ্াচুটা, হেশেমেয়েদের পি [রি 
সংক্রান্ত ৃবিধার উদারতর সরগতি জেনে রাধূন যাতে প্রয়োজন জর 
হতে জাপনিও তাদের পরিঝারবর্কে & বিষয়ে জানাতে পারেন। 





৭ তক শাল নর, 






অফিসাত জীবিত পাকলে চু 





















পু 
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এম এল এ 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


থাকলেও মন্দ হিসাবে তান 
উপবনস্ত নন। অধিকাংশ এম এল এর 
আঁভযোগ মুখ্যমল্্ীর কাছে বার বার 
দরবার করা সত্বেও তিনি এম এল 
এদের মতামতের কোনই" দাম দেন 
দন। ডি 

> কেন্দ্রীয় মল্লিসভার জনৈক সদস্য 
- এবং প্রধানমগ্রী শ্রীমতী .গান্ধীর 
' দরবাশষ্ট উপদেষ্টা কলকাতায় অবস্থান 
কালে আমাকে জানান প্রদেশ 
কংগ্রেসের বর্তমান সভাপাত শ্রীঅরুপ 
মৈঘের জায়গায় নতুন কংগ্লোস সভা- 
পতি মনোনয়নের কথা কেন্দ্রীয় 
নেতারা ভাবছেন। যতদূর জানা 
. গেছে ভাতে দেখা যাচ্ছে যে লোক- 
সভার কোন সদস্যকে কংগ্লেস সভা- 
ভাবছেন। খক সম্ভবতঃ কোন 
সংখ্যালঘু সদস্যঙ্কা এব্যাপারে 
মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে বলে 
অলেকে মনে করছেন। দার্পপের 
কাছে আরো খবর আছে "সিদ্ধার্থ 
১১রার-বিরোধী দলগুলি আজ 
নহোর গ্রুপের সঙ্গে এক হরে 
তাদের পরবর্তী কর্মসূচী নিয়ে 
* আলোচনায় ব্যস্ত আছেন 

' বাজি জেলা থেকে যে সমস্ত 
, সংবাদ এসেছে তাতে সর্বশেষ 
পাঁরস্থাতি এই বে বদ্ধমান, হাওড়া, 
পরগলণা, মালদহ মুর্শিদাবাদ 
প্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা 
শুালতে বিজয় সিং নাহারের সম- 
ক সংখ্যা বেশ ব্যহ্ধ পাচ্ছে। 
শোনা যাচ্ছে যে প্রদেশ কংগ্রেসের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে বিজয় সং 
তার বাতার যে কোন সহ- 
।কে অনেকেই আশা করছেন৷ 
'”৮. অপরদিকে আরো বে সংবাদ 
পাওয়া গেছে তার পর্যালোচনা 
করলে দেখা যাবে যে সিদ্ধার্থ রার 
+" বিরোধী" দলকে ' পেছন থেকে মদৎ 
* হোগাচ্ছে কেন্দ্রীর মন্দা ল্রীদেবী- 
প্রসাদ চ্যাটাজশি। দেবীপ্রসাদ মুখ্য- 


মল্লী পদে নিজেকে দেখবার জন্য 
নাক বে কোন শর্তে সিদ্ধার্থ 
বিরোধ দলগযীলর সঙ্গো হাত 
মেলাতে রা আছেন বলে ওর়াকি- 


- বহাল মহলের খবর থেকে জানা 


শেছে। অবস্থা সন্কটজনক হওয়াতে 
মধ্যেমজ্লী শ্রীরায়ও নিজের অস্তিত্ব 
সম্পর্কে এখন যথেষ্ট সান্দহান হয়ে 
পড়েছেন কলে জানা শেছে। 
দর্পল আরো জানতে পেরেছে 
মখ্যমল্িক্ষে বেশ কয়েকজন এম এল 
এ সাফ 'সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে 
তারা আর সমত মুখার্জীর কৃ 
কোন ক্রমেই মানতে রাজী নন 
কারণ তাদের যে ভাবে বিদ্রুপ ও 
িউকারশ দেওয়া হচ্ছে তা সহ্যের 
বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অনেকেই 
জানান। 

অনেকের আঁভবোগ সুব্রত 
মুখাজশী এখন নিজেকে পশ্চিম 
বঙ্গ কংগ্রেসের একছত্ অধিপাত 
বলে ভাবছেন। অথচ. বারা কংগ্লেসের 
বর্তমান সংগঠনের জন্য আত্মত্যাশ 
করল তাদের কোন মূল্য তিন 
দিতে রাজী নন। 

বিশেষ করে সমাজবিরোধী 
নাম দিয়ে সংব্রত ম্খার্জী যে 
যে ভাবে কংগ্লেসের ও তাঁর বিরুদ্ধে 
যে কথা বলছে তাকেই পুলিশ দিয়ে 
গ্রেপ্তার করাচ্ছেন তাতে নাক অনে- 
কেই: বিক্ষৃত্থ হয়েছেন। 
বঙ্মমানের কৃতিপর এম এল এ 
জানিয়েছেন যে তাদের জেলার 
প্যালশী প্রশাসন দেখবার ভার ডাই 
ফজলে হকের হাতে। তথাপি কেন 
জ্রীমখাজশী বন্ধমানের ব্যাপারে মাথা 
গামাচ্ছেন তা তারা ভেবে পান নি 
শোনা সাচ্ছে বন্ধ মান জেলা কংপ্রো- 
সের নেতৃত্ব নিয়ে এখন সংভ্রত- 
দাসমুন্পী জোর লড়াই চলেছে। 
বাঁদও বন্ধসানে শ্রীদাসমুল্পীর 
সমর্থক সংখ্যা সত্ৰত মুখার্জীর 
চেয়ে বেশ কিছু বেশণী। 


৯ 


হলযর 


আমার রাজতে মিছিল ও বিক্ষাভ প্রদর্শন চলবেন| 


‘আমার রাজত্বে মিছিল বা 
বিক্ষোভ প্রদর্শন বরদাস্ত করা 
হবে না"--একথা পরিষ্কার জানিয়ে 
দিয়েছেন পাঁশ্চমকলোর মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীসদ্ধার্থ রায়। 


গুলিশ দিয়ে ব্যবমা? 


(প্রম পৃত্যার পর) 


ব্যবসাও হয় নি। কিন্তু সে কথা 
জব । 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্ালিশের 


ইল্টোলজেম্স ব্রাপ্থের আই কি) 


বাগাচি কবে থোকে ব্যবসা জানতে 
শিখলেন। পুলিশী - চাকরতে 
থাকবার সময় বাগচিবাবু গোপন 
রিপা দিয়ে কহ নিরোধ তরু- 
ণের ভবিষ্যৎ ধৰংস করেছেন। িথ্যে 


উনি ছিলেন সিন্ধহস্ত। প্ালাশ 
দলাদালতে বিকু জ্ব্গচির দ্থান 
ছিল প্রথম সারিতে। দপলাদাল 


সোর্স সম্পর্কে যখন তদল্ত 
করুনোর অবকাশ ছিল তখন তার 
মধ্যমাপিকেই একটা নতুন চাকর 
দেওয়া হোলো। চাকরীও যে সে 
নয়। পুলিশ 'দয়ে ব্যবসার এই 
আঁভিনব পরীক্ষা । 


ডাঃ বস্থমল্লিক বনাম গোবিন্দ নস্কর 


(প্রথম পৃত্ঠার পর) 


দিনই মনে থাকবে। 

কম্তু দর্পশ জানতে পেরেছে 
গোবিন্দ নস্করের প্রেরিত করেকজন 
কল্মীক্টীর সম্কম্ধে ডাঃ বসুদাল্লক 
তাঁর আপাতত জানলে মন্ত্ৰী ও আফি- 
সারের মধ্যে কলহ শুরু হয়। যত- 
দূর জানা গেছে বাব হাসপাতালে 
খাদ্যবস্তু সরবরাহের জন্য গোবিন্দ 
নস্কর তার মনোনীত বেশ কয়েকজন 
কল্টাীরকে অন্মোদিত করেনা 
আগের বে সব কষ্মান্র হাসপাতালে 
খাদ্যবদ্তু সরবরাহ করতেন তারা 
স্থান পান না, রাষ্টরসল্তীর বিরদ্ধে 
গুরুতর অভিযোগ বে তান যে সৰ 
কম্টীন্টরকে অনুমোদন করছেন তাদের 
বিরুদ্ধে ব্যাপক দুনীশতর আঁভি- 
যোগ আছে শুধু তাই নয়, তারা 
বে সব খাদ্য বস্তু হাসপাতালগ্দালিতে 
সরবরাহ করছেন তার সম্বল্ধেও 
প্রাতদিন রোগশিদের কাছ থেকে অভি-. 
ঘোগ পাওয়া বাচ্ছে। কোন কোন 
হাসপাতালে প্রায়ই প'চা মাছ সর- 
বরাহ' করা হচ্ছে বলে আঁভযোগা 
পাওয়া গেছে। 

তাছাড়া রাম্ট্রমল্ী তার নিজের 


লোকেদের বেআইন্নী ভাবে চাকর 
দিচ্ছেন বলে জানন গেছে। চাববশ 
পরগপা জেলার চাফ মেডিকেল 
অফিসারের কাছে এই জবে করেক- 
জন যুবককে শ্লিপ লিখে রাষ্ট্রমল্দশ 
চাকর দেবার জন্য পাঠিয়ে দেন। 
কিন্তু বেশ কল্লেকজনক' এইভাবে 
চাকর দেবার পর চীফ মেডিকেল 
আঁফসার নাকি রাম্ট্রমল্লীকে জানিয়ে 
দেন যে আর কাউকে চাকর দেওয়া 
সম্ভব নয়। দর্পণ জানতে পেরেছে 


(র্সশের সংবাদদাতা) 
গত তিরিশে জুলাই মালদা 
জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে তিনি যখন 
স্থানীর অফিসার, মল্মিসভার 
কয়েকজন সদস্য এবং এম এল 
এদের নিযে দীঘদন অনাবৃষ্টির ' 
দরুণ ওখানকার সমস্যা সম্পর্কে 


দেন এই সব চাষী। ফলে ব্যাপারটা 
অন্য রকম দাঁড়িয়ে গেল। 

বৈঠকে উপস্থিত কর্মচারীদের 
জরীরার় হুকুম দিলেন খোঁজ নিতে 
বে এই জমারেতের মধ্যে কোন 
কংগ্রেস কমশি আছে কিনা। বাঁদ 
থাকে তাহলে বিনা দ্বিধায় তাঁকে 


কল্লোল এই চক্রান্তের কথা জানত । 
এবং এ দিনই বে ওর উপর আক্রমণ 
হবে সেটা সন্দেহও করোছল। 
নিজের বাবা মাকেও ওর সন্দেহের 
কথা বলে! উদ্বিগ্ন বাবা মা ওকে 
বাড়ী থেকে বাইরে যেতে নিষেধ 
কিরেন 

 ততদল্ত কাঁমটির সতে কল্লোলকে 
পৃশ্ভাবাহনশ। এ দিন বিকালে 
জারের অফিসে আক্রমণ করে। 
কল্লোল পালিয়ে গিয়ে আঁফসের 
বাথরুমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা 
বন্ধ করে দ্রের। পুদ্ভারা অফিস 
থেকে মারমুখী হয়ে বেরিয়ে আসে । 
তারপর আই এন টি ইউ সর সঙ্গ- 
কেরা হাক ডাক সুরু করে। বহু 
লেকে জড়ো হয়ে বার, সংঘর্ষ 
বাধে! চারজন লোককে পিটিয়ে 
হত্যা করা হয় 'দিনে দুপুরে সক- 
লের চোখের সামনে । থানা নিকটেই 
পুলিশের দেখা নেই। হত্যাকাশ্ডের 


{হিসেবে আভাহত করেন। এই 
সমস্তই কর্ধশ্কেসী তদল্ত পো 
থেক উদ্ধৃত করা হোল। 


বেন শ্লেপ্তার করা হয়। বাদ অন্য 
দলের লোক থাক তাদেরও (পার 
কার জানিয়ে দিতে বলা হল যে 
কোন রকম ছিল বা ডেসনম্ব্রেশন 
বর্তমান সরকার বরদাস্ত করবে 
লা। 

স্থানীয় সি পি আই এম এল এ 


সে যে কোন দলের তরফ থেকেই 
হোক না ফেন, গড়তে দেবে না! 
মেরে পাট করে দেবে, পুলিশের 
একাংশ ওদের কেনা গোলাম। 


দিসদ্ধার্থবাবু, 'প্রিয়দাস, সত্রেদ্ধ 
প্রস্বাত নেতৃবর্গের জেনে রাখা ভাল 
মারাপট আরও বাড়বে, কক্স 
ছেলেরা অনেকেই এর মধ্যে জ'ড়য়ে 
পড়বে, অল্ততঃ এখানকার মাঁলক- 
পক্ষ সেই চেষ্টাই করকে। 

গত সপ্তাহে মালিকপক্ষের চাল- 
চলনের আভাস কিছু পাওয়া 
গিয়েছে, ওদের এক প্রেস কনফা- 
রেন্সে। কোঁকং করলা খনি জাতীয় 
করণ বল লোকসভায় প্যিশ হয়ে 
গেছে আর সেই বিল অনন্য 
মাঁলক পক্ষ দুশো চোম্দাট করল 
খাঁনর জন্য ক্ষাতপূরণ পাবে বোল 
কোটি টকা । ওরা এতে ক্রুদ্ধ । ওর 
ঠিক করেছে কোমর বেধে লাঙগতে : 
হবে কেসরকারী লগ্নীর বিরদ্ধে 
সরঁকারশ পদক্ষেপে। এই পদক্ষেপ 
খালি করলা খাঁনতে সীমাবন্ধ থাকবে 


না বলে ওরা মনে করে। সমস্ত 
বেসরকারণ লগ্ন ব্যবস্থা বিপদের 


পা 


নে ফিরে বেতে চাইছেন। প্রদেশ 
কথঙ্থোস সভাপতি শ্লীঅরাপ সৈৱ 
তাকে উৎসাহ দিচ্ছেন!  গ্রীমৈত 


দন্দসভার অপার সদস্যদের মধ্যে 


09881 Price BP. 


সিদ্ধার্থ রায়ের কাজকে প্রধানমন্ত্রী সন্ভট নন 


(শেষ প্রাতনিষি) ' 


চ্বাস্থ্যমল্ শ্রীআজত পাঁজা ও তাঁর করাছিলেন। 


রাষ্মমন্লা শ্রীগোবিল্দ নস্কর বাক্যা- 


এই সংবাদ শ্লীম্ধার্থ রায় 


মৃখ্যমূল্মী ল্লীসিম্ধার্থশতকর রারকে 
নাজেহাল করার জন্যে নাখল ভারত 


লাপ প্রায় বন্ধ করে দয়েছেন। খাদ্য-+ জনৈক উচ্চপদস্থ প্ৰালশ অফি- ফংগ্রেস কমিটির সাযারণ সম্পাদক 
'- অন্ত শ্রীকাশশকান্ত মৈঘ এবং কৃষি সারের কাছ থেবক' জানতে পারেন। শ্রীচল্্রীজৎ যাদব প্বলাং এই উপদলীর 


দণ্তরের রাষ্ট্রমল্্ী শ্রীআনল্দ বিশ্বা- 
সের দুই উপদলের ঝগড়া মালা 
সভাকেও ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। 
শক্দবমল্দে শ্রীমৃত্যু্জর বন্দ্যোপাধ্যান 
কৃষিমল্তরী শ্রীআবদুস সান্তারের ধববাদ 
এখন মুখ্যমন্ত্রীর বিচারাধীন । পোঁর 


ইস্য নিয়ে বিদযৎমন্মী গণি " খান 
চোঁধুরাও পদত্যাগের গ্রাউন্ড তৈরী 


তান সঙপো সঙ্গ জয়নাল অনবে- 


তদন্ত করার জন্যে তৎক্ষণাৎ বারো 


জন এম এল এ দিয়ে গঠিত এক 


পার্ধবেন্ত্ষচ দলকে পাঠিয়ে দেন। 
পর্যবেক্ষক দলের দুজন সদস্য 
প্রীম্‌গেন মৃখাজশী এবং ডাঃ ফঃল- 
রেপ্য গুহ একদিনের মধ্যে ফিরে 
এসে রিপোর্ট দেন অবস্থা ভয়াবহ 


. মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কঠোর সমা- 

“লোচন করে তাকে হঠাৎ হশিয়ারশ 

দিয়েছেন। 
ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদ ধে 


চক্রান্তে আহত বোগাচ্ছেন। তান 
নাক কয়েকজন প্রবীশ কংগ্রেস সদ- 
স্যের কাছে লীসদ্ধার্থ রায়ের অপ- 
দার্থতা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর মনো- 
ভাবের কথাও খুলে বলোছেন। 
কংগ্রেসের এই প্রবাঁণ সদস্যরা 
ঘরোয়াভাবে নিজেদের মধ্যে আলো- 
চনা করেছেন। রাজ্য কংগ্রেসের 
জেলাসতরে এ্যাড হাঁক কাঁমাট গঠন 
করে রাজ্য কংগ্রোসকে কুক্ষিগত 


আলোচনার সদ্ধান্তও বিধানসভার 
বিজনেস এডভাইজরশী কমিটি অনু- 
মোদন করেছেন। মার্টন রেল 
সম্পার্রে দ্বয়ং প্রধানমল্ত্ী 'নির্ধা- 





- ফরাকূ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া কৌশল 


(প্রথজ পৃথ্সর পর) 


চল্লিশ হাজার িউনসেক জলের 
দরকার এ কথা গত শতাব্দীর শেষের 
দিকে বিদেশী বিশেষজ্ছেরা বলে 
শ্েছেন। বন্দর আঁফসে এই ব্যপারে 
য্লেকর্ড আছে। 

এর পর দামোদর আর অন্যান্য 
নদশর বন্যা নিয়ল্ঘপের উদ্দেশ্যে এই 
সমস্ত নদী বেষে ফেলা হযেছে। 
হার ফলে হুগলী ভাারর্ধী নদীতে 
জলের পাঁরমাণ বপক্জনকভাবে কমে - 
গৈচ্ছে। 

এই শতাব্দীর পণ্যাশ দশতকর 


শেষ থেকে তাই বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং 


পশ্চিমবঙ্গা সরকার বারবার ফরান্ধা 
বাঁধ তৈরীর গনরদত্ব সম্পর্কে বলেছে। 
শেষে কেন্দে আর অকাট্য যুক্ত 
এড়াতে পারে দন। 

ফরাক্কা প্রকল্প শেষ পর্যন্ত 
কেল্নের অনুমোদন পেয়েছে ষার্ট 
দশকের সুর্দতে। কেন্দ্রে তখন 
যুক্ত প্রদেশের আলাশগেশন সেচ 
দল্লী। আর এখনকার কে এল রাও 
তখন কেন্দ্রীয় সেচ বিদ্যৎ পর্ষদের 
কর্তা! 

এরা দুজনে মলে - গোপনে 


গঙ্গার জল মু্বপ্রদেশ ও বিহারে 
কিভাবে টেনে নেওয়া যায় তার 
ব্যবস্থা করেছেন।- আর সঙ্গো সঙ্গে 
ফরাক্কার কাজ যাতে তাড়াতাঁড় শেষ 
না হয় তার জন্য নানা বাগড়া 
'দিয়েছেন। 


পারলেন যে কে এল রাও জোর করে 
প্রকল্পের ডিজাইন বদল করতে 
চাইছেন, যাতে এসন ব্যারেজ তৈরী 
হয় ধার ফলে কোন দিন আর গঞ্শা 


থেকে ভাঁগারঘীতে এক ফোঁটা জলও চ 


না ঢোকে। 


উর চক্রবর্তী মহাশয় এক রোখা 


সচিব রঘু ব্যানাজশী আর প্রফুল্ল 
সেন নতুন মুখ্য মন্তী। ফরাকা 
নিয়ে রঘু ব্যানাজ্জ + তর্ক করে 


চলেছেন_অঙ্কের ছাত্র উনি, যুত্তির 


সামনে কেন্দ্রে দাড়াতে পারছে না। 


এক সময় কেন্দ্র বলে পাঠাল যে, 


রঘু ব্যানাজ“ সেচ দপ্তরের সচিব 
থাকলে কেন্দ্রের পক্ষে এ ব্যাপারে 
রাজ্যের সম্পো কোন আলোচনা সম্ভব 
হবে. না। এখনকার , মত তখনও 
প্রফ্লা দেন মহাশর কেন্দ্রের কাছে 
নতি স্বাকার করলেন। রঘু ব্যানা- 
জশীকে সেচ দণ্তরের সচিব পদ থেকে 
সরিয়ে প্রেসিডেল্পী ভিভিসনের 
কামিশনার করা হোল। 

ফরাক্কা প্রকল্পের আদ বশে চীফ 


ইঞজিনীয়ার ছিলেন আর ব চক্ষবতশি।. 


দক্ষ ইপিনীয়ার।. তান বুকতে 


লোক। তান চীধকার করতে লাগ- 
লেন আর বললেন বাদ [ভিজ্জাইন 
পাঁরবা্তত হয় তবে তাঁর পক্ষে 
প্রকল্পে কাজ করা সম্ভব হবে না। 

এই সময় কেন্দ্র নতুন কোঁশল 
অবলম্বন করল। তারা বলল যে 
গঙ্গা জল. নিয়ে কিতস্ডা দেশের 
বৈদোশক নীতির পক্ষে ক্ষতিকারক 
গঙ্গা মুর্শিদাবাদ মালদহের পর 
তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকেছে।, 
পৃবপাকিস্তান গঙ্গার জল নিলে 
আপাতত জানাবে? 

আশ্চর্যের বিষয় যে, এতাঁদন 
প্চর্বপ্রাকিস্তান কোন কথা বলে 
নি। দীকল্তু হঠাৎ পাকিস্তানি কর্তারা 
সঙ্জাগ হলেন। তাঁরা আপত্তি 
তুললেন এবং দীর্ঘ তর্ক সুরু হল। 
এই তকের জন্য কিল্তু ফরাক্কা প্রক- 


এই খাল খোঁড়ার কাজ [বিলম্বিত 
হর। এই খাল আজও খোঁড়া হর়নি। 
আর ইতিমধ্যে কেন্দ্র দেশে সর্বে- 
সর্বা হয়ে উঠেছে। রাজ্যের ভাল- 
মল্দের কথা বলা মানে “জাতীয়তা 
বিরোধী” যড়বন্ম। এই আখ্যা খাল 
বাঙ্গালীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 
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উহা - 


এম এল এ দে মদ € 


ঘে্পশের সংবাদদাতা) 
কড় স্্রীত্রের এম এল এ 


প্রসঙ্গে কললেন £ 
জক্জার কথা আর কি বলব । কছ:- 
শদন । আগেও বর্তমান মাম্ঘিসভার 
ক্ষনৈক সদস্য এই হোষ্টেলেই অন্য 
রুপ কা্ডকারখানা ঘটিয়ে গেছেন” 
শুধু তাই নয় দপপ আরো জানতে 
পেরেছে যে সমস্ত মেয়েকে এ 
তাদের মধ্যে বেশশরভাগই এখন 
তাঁর ভারপ্রাপ্ত দশ্তরে চাকরী 
করুছে। 
(শেব্বাংশ নৰম প্ঠায) 


" “নচ্ছেদের 





(দপশের সংবাদদাতা) 
কাছে কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যৎ মন্ত্র 
ডঃ ধক এল রাও সা্মায়কভাবে নাত 
স্বীকার করে চাল্লশ হাজার কিউসেক, 
গঙ্াাজল ভাঙগীরথীতে ছাড়ার কথা 
ঘোষণা করলেও, বর্তমান কেন্দ্রীয় 
চকল একটি বিরাট ধাপ্পা হতে 
পারে বলে এখানকার বিশেষজ্ঞ মহ- 
লের একাংশ মনে করেন। 


এই ধাস্পা দেওয়ার নজশর কে 


এল রাও-এর পক্ষে নতুন কোন 


ব্যাপার নয়। বরাবর তান ফরাকা 


, নানা বাধা দিয়ে ছাব্বিশ মাইল খাল 


খননের কাজ এখনও সম্পন্ন ধরতে 
5 


মেয়ের 





আরমন্ত্ার সঙ্গে সি পি আইয়ের 


শ্রমিক নেতাদের যন কষাকষি 


অনেকদিন থেকে 


করছেন না বলে লিপি আই-এর 
আঁভযোগ ৷ 

বিড়লাপদর অুটাসলে পাট শিপ 
চাম্তি অনুযায়ী সপ্তাহ বেতনের 
পরিবর্তে পাক্ষিক কেতনের ব্যবস্থা 
চাল; হয় মালিক ও স্বীকৃত ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতাদের যুব দসন্ধাল্তের 
ফলে। স্বাকৃত ট্রেড ইউনিয়ন 
ওখানে দর্ঘট। একটি আই এন টি ইউ 


সি প্রভাবিত আর অপরটি সি পি 


এম প্রভাবিত। 

অরুপ সেন, ভবানশ রায়চোধ্বরশ 
এখানে মাথা 
গলাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন৷ শেষ 


কালে পাক্ষিক বেতন চাল: করার. 


ব্যাপারে একট: বামেলা করতে চেষ্টা 
করেন। 


এই সম্পর্কে ডঃ গোঁপালদাস | 


নাগ বলেছেন যে 'বিড়লাপুরে 
ঝামেলা পাকানোর ব্যাপারে সি দপ 
আই ট্রেড ইউনিল্ন নেজরা অযৌ- 
ক্রিক কাজ করে চলেছেন। 

ডঃ নাগ বলেন ঃ বিড়লাপুরে 
পান্দিক বেতন চাল হওয়ার সময় 
স্বীকৃত রেড ইউনিয়নরা দাবী করে 
ৰে প্রত্যেক শ্রমিককে অন্ততঃ পপ্ডাশ 
টাকা আগ্নম দিতে হবে। তা 
হলে ওদের স্ভাহ বেতন অন্হষায়শী 
সাংসারিক হিসাব পত্র গোলমাল হয়ে 


ফরাকার জল [দিয়ে সংশয়ের এখনও অবয়ান হয়াম 


মিরার 
বাশ ইঞজিনয়ারাণ প্লীআর বি 
চক্রবতপী এবং শ্রীদেবেশ মুখাজশ) 
সত্রহ* করেছেন যে খাল খননের 
কাজ 'নজের পেটোক্ একজন ঠিকা- 
দারকে দিয়ে ডঃ রাও এই কাজ 
ইচ্ছাকৃত ভাকে বিলদ্বিত করছেন৷ 
তাই শ্রীচঞ্জবতশ এবং শ্রীমুখাজশি 
বলোছলেন বে, কাজ ত্বরাশ্কিত 
করার জন্য ছাব্বিশ মাইল খাল 
কাটার কাজ ছাঁব্বশ জন ঠিকাদারতৈ 
দেওয়া উচিত৷ তাঁদের কথার কোন 
দাম এখনও দেওয়া হয় ি। 
ফরাকা থেকে জে্গীপুর, পরল্ত 
নতুন খাল কেটে গঙ্গার জল ভাঁগা- 
যথাতে নিয়ে আশার কথা। একশো 


ষাট অরঁাটি ঘন ফট মাটি কেটে, 


তুলতে হবে এই খালের জন্য। প্রায় 
চার বছর ধরে কাজ করেও এখনও 
নাকি ত্রিশ কোটি ঘন ফন্ট মাটি কাটা 
বাকশী। 


এ রাজের বিশেষজ্ঞরা মনে 


করেন যে খনন কাজ দুত গাঁততে 
না চালালে আগামশ বছরের শেষে 
কোনও মতেই খাল গঙ্সাজল বহ- 
নের উপবোগ্গী হবে না। তাই চক্রা- 
ক্ররর সুরুতে ঘোষণা অনুধায়শ 
গঞ্গাজল ভাগশরথশতে আসবে না। 

আর তা ছাড়া আরও বিরাট 


* বড়বল্ত ডাঃ রাও আগে থেকে করে 


রেখেছেন যাতে কোনদিন বেন 
গঙ্গাজল খালে না ঢোকে। এমন- 
ভাবে নদীগর্ভে পাইল বসানো 
হয়েছে যে নদীর দক্ষিণ তাঁর বরাবর 
চড়া পড়তে শুরু করেছে! এখন 
এমন অবস্থা বে খাল খনন ইাঁত- 
মধ্যে সম্প্ষ হলেও গলাজল তঁরের 
চর 'ডাঁশায়ে খালে ঢুকতে [পারবে 
না। 

এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ইাঞ্জনীয়ার 
শ্রীআর বি চকুবর্তী ব্হীদন আগে 
থেকেই পাঁশ্চমবলা_ সরকারকে _ 
সতর্ক করে আসছেন]. শ্ীচককতশী 
ফরাক্কা প্রকল্পের স্মরতে' এর সঙ্গে 
মুখ্য ইঞ্জিনীয্পর হিসাবে ৃত্ত 
ছিলেন। তখনই তান ডাঃ রাও-এর 
সঙলো পাইল পাতা নিয়ে শ্বিমত 
" হন। এর ফলে ্রীচক্রবতপিকে প্রকল্প 
থেকে সরে আসতে হয়। ষাট দশ- 
কের সুরুতে শ্রীচক্ষবতশী বে কারণে 
আপত্তি তুলেছিলেন আজ তা সত্যে 
পাঁয়ণত হয়েছে। I 

, এখন. দেখা যাচ্ছে বে; প্রার এক 
মাইল, জুড়ে দক্ষিণ তরে বিরাট 
চড়া পড়েছে, আর এই তশরেই ফরা- 
ঝর খাল। টক করে জল গঙ্গা 
থেকে খালে ঢুকবে? 
"এর উত্তরে, শ্লীচরুকতশি এবং 
‘স্রাদেবেশ মুখাজশ দুজনেই বলেছেন 
যে, বাল তীরে জমা বন্ধ করতে 
হলে এখন থেকেই নানা ধারণের 
সংশোধনী ব্যবস্থা নিতে হবে। আর 
এই কাজৰ খুব সোজা ব্যাপার নয় । 
এর জন্য অনেক সময্নের এবং 
অর্থের প্রয়োজন! 

এত গেল করাকার কথা 
ওদিকে গঙ্গারজল উত্তর প্রদেশে ও 
বিহারে টেনে নেওয়ার ব্যাপারে 
পশ্চিমবঙ্গের, আশঙ্কা নিরসনের 


যাবে। আশ্রম পণ্ডাশ টাকা শ্রমিকের কোন ব্যবস্থাই কেন্দ্রের তরফ থেক 


(শেষাংশ দক্ষ পৃত্ঠায়) 


‘(শেষাংশ দশন পৃয্যার) 


~ 


"দই 
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~~ 


ঙ্ধকাম 


ফরাক্কার জল নিয়ে অনেক জল 
ঘোলা হবার পর অবশেষে প্রধান- 
মন্ত্রী শ্রীমতী হীল্দরা গান্ধী তথা 
কেন্দ্রীয় সরকার হতভাগ্য পশ্চিম 
বঙ্গোর প্রত মুখ তুলে চেরেছেন। 
এল রাও এবং প্রধানমল্লীর সন্ষো 
আলোচনান্তে কলকাজয় প্রত্যাগত 
রাজ্যের মুখ্যমল্লী শ্রীসদ্ধার্থ শঙ্কর 
রায় ফতৃক্কি এক সাংবাদিক দদ্দে- 
, লনে একথা ঘোষিত হয়েছে । আগের 
শদন . বাগবাজারের বাংলা দৈনিক 
রাকা নিয়ে মীমাংসার একটা সূত্র 
পাওয়া গেছে এই সংবাদ “শসন্ধকণ্ম 
সিদ্ধার্থ রায়” 
. করেছিল। ব্যাস্তিপ্‌জার দেশে এটাই 
স্বাভাবিক। এবং এই ব্যান্তপৃজায় 
দৈনিক সংবাদপত্র সব সময়; উচ্চকষ্ঠ 
অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেনকে নিয়ে 


এদের নাচানাচি নিতান্ত স্মৃতিক্ষীণ -. 


মিথ্যে কথা বলতে বাধে না। পরে 
যখন তাঁদের মধ্যে কথা ধরা পড়ে 


শিরোনামে প্রকাশ ' 


জনমত 


যাস তখনও তাঁরা অবিচলিত । 
অথচ 'ব্রাটশ মল্লী প্রোফুমেকে 
পদত্যাপা করতে হয়োছল পার্লন- 
মেল্টে মিথ্যা কথা বলার জন্য। 
- জনমতের প্রতিও কংগ্োসী নেতা 
ও মল্ীদের খুব একটা শ্রদ্ধা আছে 
বলে ভাবার. কোন কারপ নেই। তা 
যদ থাকত “তাহলে পাঁশ্মবঙ্গে 
এবারের নির্বাচন নিয়ে অন্ততঃ 
একটা তদন্তের ব্যবস্থা করা হত। 
নানা কারণে যখন অনেকের মনেই 


বাবুদেরও আছে। তাই তাঁতক ফরা- 
কার জলের জন্য দিল্লী দৌড়তে 
হচ্ছে, বার বার বলতে হচ্চ্ছ, আমরা 
সোন্দর বাংলা গড়ে তুলব আমরা 
বেকারদের চাকরী দোব, দেখ দেশের 
জন্য আমরা ক পরিশ্রম করছি 


জানেন এবং 'সদ্ধার্থবাব্ব ভালো- 
ভাবেই জানেন. যে, সাত মপ তেলও 
পাড়বে না, 
তাই কর্তনের আখরের মত বার 
বার বলতে হচ্ছে যন্তফ্রল্টের “অপ- 
কশীত্তপ্র কথা। ভাবখানা এই, 


_ যদি নচ্ছার বক্তগ্রষ্ট সরকার্টা মব- 


খানে না গদ্দীতে বসত তহেলে এট 
কমাসেই' সিদ্ধার্থ মাল্মসভা সোনার 
বাংলা গড়ে তাঁদের কেরামাঁত 
দোঁখিয়ে দিতেন। 
সিদ্ধার্থ রায় এবং তাঁর সহ- 
কর্মীরা .আঁবললম্বে সোনার বাংলা 
গড়ে তুলতে পার নন আর না পাব্ুন, 
কতঞ্পদুলো ব্যাপার তাঁদের সাধ্যের 


'অতশত নয় এবং যা পশ্চমবঙ্গোর 
অনেক সমস্যার সমাধান করতে 


পারে। - পাঁ্চমবঙ্গা . অর্থাভাবে 


. জজশীরত। কেন্দ্রের কাছ থেকে এই 


রাজ্য যাঁদ তার ন্যায্য পাওনা আদায় 


মূলক কাজে- হাত দেওয়া বায়। 
এবং. এই ব্যাপারে - জনমত িদ্ধার্থ- 


বাবুদের সমর্থক? ১ 


, কীর কথা অন্যান্য কয়েকজ্বন কার- _ 


রাধাও নাচবে লা।, 


উঠত করে নেনে শন্ট 


> 


যত একটি কার- ওপর রী -করতে বা 


খানার মালিকপক্ষ শ্রমমন্ত্রী ডঃ অন্ততঃ. মালিকপক্ষের অভিযোগ - 


গোপালদাস নাগের কাছে নালিশ অনুসারে, পুলিশের নিলপ্ত ভাব। 
করেছেন বে, ল্থানীল্ল এম এল এ পুলিশ নাকি বলে বে, মস্তানদের 
প্রীলাল্বাহাদুর সংকর [হু মকর “বিরুদ্ধে করার কিছুই নেই, ওদের 


জন্য তাদের পক্ষে কারখানা খোলা পেছনে শাসক দলের, শব্তিশালশী 


সম্ভব হচ্ছে না। এ ধরণের হুম- নেতারা আছেন? 

লালবাহাদুর শিং নিজের 
খানা মালিক দমদম থেকে আর ঘাঁটি, শন্ত করার জন্য দমদমের বহু 
পশ্চমবশ্পোর অন্যান্য অন্তল থেকে কারখানার গ্রেডে ইউনিয়নে সুরত 
বলে আসছেন। অন্দরুূপ আঁভ- মুখার্জীকে সভার্পাত করে রেখে- 
যোগ এসেছে কংগ্লেী ট্রেডে ইউ- ছেন। এতে অনেক সুবিধে । সুব্রত 
নয়নের বিভিন্নাংশ এবং বামপল্ধী একাধারে ছাত্র নেতা, আবার পণাল- 
ঘ্রেড ইউনিয়নের তরফ থেকে। শের রাষ্ট্মন্মী। শুধু দমদসেই নর 


দমদমে প্রার শ তিনেকের দত সর্রত মুখাজশী অন্ততপক্ষে দেড়শ ১ 
ছোট বড় কারখানা । আগে "ওখানে ইউনিয়নের সভাপতি, সেই হিসেবে 


বেশীর ভাগ, কারখানাতেই সি পি 
এম ইউনিয়ন ছিল আর দমদম বহু ' 
দন ধরে দস পপি এম-এর এক অভূত- 
পুর্ব শব্ধ ঘাঁট।. এখন এ ,অগ্চলে 
দিস পি এম ইউনিয়ন প্রায় সবই 
দখল হয়ে গেছে, আর বহু কার- .. 
খানায় জন্গাশ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা 
সি শপ এম দরদী হওয়ার আঁভ- 
যোগে নিজেদের কাজে যোগ দিতে 
পারছে না। দি ীপ এম প্রভাবিত 
ভি; অনেক - দরবার করেছে এ. টু 
বিষে কিছুই করা যায় ি। তান রাজ্যের একজন সামনের সারির 
* সাম্প্রতিক ঘটনায় একটি লোহা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। অনেকে, 
কারখানা শ্রীলাল্বাহাদুর সিং বন্ধ অর্থাৎ কংগ্রেসের মধ্যে ' স্দুব্রতর 
করে দিয়েছেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতিপাত্ততে যারা ঈর্ষান্বিত, প্রশ্ন 





তাঁর নির্দেশ মানে ন বলে। নির্দেশে করে, “এক ব্যান্তর এক পদ” কংগ্রে- 


ছিল 'ঃ কারখানার সাড়ে তিন শ সের এই সাংগঠাঁনক নশীতর প্রয়োগ 
কমশির মধ্যে অল্ততঃ দুশ কর্মী স্বব্রত বা প্র দাসমুল্পীর ক্ষেত্র 
ছাঁটাই করে তদের শুন্য স্থানে হচ্ছে না কেন। . 

সং. মহাশয়ের মনোনীতি “থানায়” কংগ্োসী সংগঠনে এই প্রশ্ন 
অর্থাৎ দমদমের ছেলেদের নিতে এখন সঙ্কটের পর্যায়ে যেতে আরম্ভ 


ইত্যাদী ইত্যাদি। কিন্তু সকলেই হবে। কারখানা কর্তৃপক্ষ লাল বাহা- করছে। আসলে পার্টির রাজনশীতি 
দুর সিং্এর কথা মেনে নিতে বা সার্ধাঠনক নশীত নিযে কংশ্রোসে 


পারে নি, কারণ এত নতুন লোক এর আগে কখনও এত মাতামাতি 
নিয়ে কারখানা চালানো যাবে না। দেখা যায় নি। মোটাম্দার্ট একটা 
কাঙ্দ জানা লোক দরকার । 

লাল বাহাদংর সিং-এর ' সমস্যা 
আছে। এ সমস্যা অনেক আণ্ঠালক 
কংগ্রেস, তরুণ নেতজদেরও । লাল- এসে গেছে, সরকারে না হলেও 
- ' পার্ট সংগঠনে ত কটেই। 'কিচ্তু 
, নতুন ২ তরুদ নেতৃত্বে সংহতির 
- অভাব। তাই বিভিন অপ্তলে উত্তে- 
জনা বাড়ছে, নেতৃত্ব কোথাও কোথাও 
নিজেদের মধ্যেই সংঘর্ষে নেমে 


এখন দলে পুরানো নেতৃত্বকে প্রায় 
সারয়ে দিয়ে নতুন নেতৃত্ব ক্ষমতায় 


এসেছেন, এখন তাদের একট অস্ু- 
বিধে হচ্ছে। বে সব মস্তানরা ওদের, 
পয়সা খেত তারাই মালিকদের সূত্ট হয়। 


"মহলে ওর যথেষ্ট প্রাতির্পান্ত। 


প্যাটরণ ঠিক হয়ে শিয়েছিল। কিন্তু 


দর্পণ 2 শুক্রবার ১৮ই জবস ১৯৭ ই 


রাজি আর তা 
ছাড়া এ রাজ্যের ধনী প্রভাবশাঙী 
এই 
প্রতিপাত্ত - উপযুস্ত সময়ে যথেষ্ট 
কাজে লাগবে। শোন্ন বাচ্ছে সোমেন 
মিত্র আর ফাটা কেম্ট, এখন আর এক ' 
ক্যাম্পে নেই। সোমেনবাব্; তরুণ, 
বিধান সভা সদস্য এবং স্থানীয় বুঝ 
কংগ্রোস সভাপতি । শুর পদমর্যাদা ও 
দাঁয়ত্বশশলজ বোধ হয় ওঁকে এখন 
কেম্টবাবুর থেকে দরে. সরিয়ে 
নিয়েছে। এদিকে মধ্য কলকাতায় 
তরুণদের একাংশ ফার্টা কেম্টবাবুর - 
যথেষ্ট অনুগত । এই ত গত বছর 
তান নাক দু লাখ টাকা খরচ করে ' 
বিরাট কাল পূজা, করলেন। ; 
দোকানে দোকানে নিজ্জেই চাঁদার হার 
ধার্যকরে দিয়োছলেন। কেউই কোন 
আপত্তি তোলে ন, পৃিশের সঙ্গে 





) আর প্রাস্ঞ্চাক : প্রভাবশালী সহলে 
টু গুর প্রাজ্পাত্তর কথা চিন্তা করে। 


হবে আর সে ঝাসেলায় কে মাথা 
দেবে? 
উত্তর কলকাতায় ইতিমধ্যেই খেলা 
সুর হয়ে গেছে। এখানে লেগেছে 
সুব্রত মুখাজশির সঙ্গো স্থানীর 
প্রাতপান্তশালী নেতা শতকাচ্তি 
ঘোষের। দুজনেই পাশ্চমবজ্গ সর-. 
কারে রাচ্টরমল্লী এবং সি শি এম 
নিধনে দুজনেরই অবদান অসামানা। 
সুব্রত-শত' বিবাদ অন্যান্য অপ্ট- 
লেও কংহ্থোসী সাংগঠানক সংঘর্ষকে 
তীব্রতর করবে। স্বত্ত নিশ্চই 
চেষ্টা করবে সারা রাজ্যে নিজের 


শক 


আশ্মালক নেতাদের ম্মধ্যমে। এই 
চেষ্টা শত ঘোষও করবে। কিন্তু . 
এই ব্যাপারে শতবাকুর ক্ষমতা এ 
সীমিত, কারণ শতবাব্ুর অর্থ প্রভাব 
টিটি নাহ নে 
কাজ করবে। 


ing 





দপশি ॥ শ্যক্রধার ১৮ই আগস্ট ১৯৭২ . তনয় 


= উত্তরবঙ্গের এম এল এরা ত্রাণমন্ত্রী = সাল আরেক 


ls আবেদাঁনের সমপ্গো আঁতাত করে 'বিরোধাঁ তারা ইতিমধ্যেই প্রচারে 


সন্তোষ রায়ের নেতৃত্ব মানতে নারাজ = গল পা 
রাজ্য মন্ত্রিসভায় বিক্ষোভ ঃ মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ংবিচালিত "সে জা রিল অয সত ন 


রের বহ: জায়গার সল্তোষ রার- সের সাধারণ সম্পাদক  শ্রীরার়কে 
(বিশেষ প্রাতানাষ) বিরোধীরা ব্যাপকভাবে সক্রিয় সমর্থন করে ইন্দিরা গাল্ধধর ইমেজ 


হয়ে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে বে শ্রীরায় নষ্ট করতে বসেছেন। এই সেল্টি-' 
' ব্লাঙ্দ্যের মাপমল্ী' জ্রীসল্তোষ (জানা শ্লেছে সন্তোষ রায়ের সাংবাদিকরা বধন ঘর থেকে বেরিয়ে লাকি নিজের নিলা এলাকাতে মেল্ট নাক উত্তরবলোর বাত 


রায় ঘিরে রাজ্য মাল্মসভ'র বিরুদ্ধে এখন বারা সোচ্চার হয়ে আসবেন তখন শ্রীলারায়ণ ভট্টাচার্য 
আবার বিক্ষোভ দানা বেধে উঠেছে। উঠছে তাদের পেছন থেকে নেতৃত্ব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন “আমি এর 70285 জেলার বেল বার তর: হযে নলে 
“কুচবিহার, মালদহ, পশ্চম দিনাজ- দিচ্ছেন ডা জয়নাল আবেদান।' বিরদ্ধে একটা শ্টটমেন্ট দেব” শন করা | বিক্ষোভ 7৮ টিয়া 
প্রর তথা প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ বিশেষ করে সাম্প্রতিক খরা ও সন্তোষ রায় আঁকে তখন বোবাবার করছেন পনি করা? মন্দ হর কাছে দি 08 
থেকে দাবা, উঠেছে সন্তোষ রায়কে কার তাপ সামগ্রী স্রিচমতো চেষ্টা করেন কিল্তু প্রীভট্রাচার্য কোন পিন es ১8775 5 
বাদ মণ্ম্িসভা থেকে সরান না হর পোঁছোচ্ছে না বলে 'বিক্ষনন্ধরা কথা না শুনে সাংবাদিকদের কাছে তার নিবচনী বোলে যান নি থেকে সমর্থন 0875 
ভাসি ১০০55155555 ৰঁ তে Rae Lo 
চি কংগ্রেস ও হাত পাঁরযদ' ব্যাপক জয়নাল আবেদনের সল্গো রয়েছেন ওঠেন। | উট লা 
১8৮৪৯ হতে bd ডাঃ হকের বিরুদ্ধে তলমন্দর সন্তোষ রায়কে নিয়ে এখন প্রিয় 'দাস- জ'ন দিতে হবে। এই উভর সমস্যায় 
জর শট আবেগ বে ডঃ হক . মুন্সীর সবচেয়ে বেশী অসুদিধা পড়ে এখন জ্রীদাসমন্দী খুবই বিচ- 


ও 5 bi sii SR Nes নাকি কোচাবহার জেলায়৷ শ্রীরারের হয়েছে। কারণ. সন্তোষ রায়কে িত হয়ে পড়েছেন বলে জানা 
sg LPL: রী ্চার্ষের নামও সংগঠনগ্লিতে মাথা গলাবার চেষ্ঠা প্রথমে মাল্ম্সম্স থেকে বাদ দেবার গেছে। ' 
রা উল্লেখবোগ্য করছেন। শৃধ; তাই নয় ডাঃ হক কথা ওঠে এবং সিন্ধার্থ রার প্রথমে - দর্পণের কাছে আরো খবর 


রি ঘাপমল্মাঁর বিরদ্ধে এখন সব নিজেদের কোচবিহার তথা সমগ্র যখন মন্দের নামের তালিকা তৈয়ী আছে যে প্রর দাসমুল্সী এখন 
লা) বাপি দাস উর বেলা কোড বেঁধেছেন ডাঃ উত্তরবঙ্গের এক আঁচ্বতীয় নেতা করেন তাতে সন্তোষ রায়ের নাম কোন ক্রুমই তার নেতৃত্বে ভাঙ্গন 
উবু ক ফজলে হাক। দুজনের মধ্যে এখন হিসাবে দেখতে চাইছেন। সম্প্রাত বাদ পড়ে যায়। তখন সন্তোষ রায় ধরুক এটা চাইছেন না। অপর 
ভারা ডে রা প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ। নারায়দ- শ্লীরার যখন উত্তরবঙ্গের কয়েকটি প্রিয় দাসম্দল্সী ও দেবীপ্রসাদ দিকে শ্লীদেবাপ্রসাদ চাটাজশী সন্তোষ 
হয়েছে। কিন্তু তারকা বাবু জে একদিন সাংবাদিকদের কান্ধে জেলায় খরা ও বন্যা পার্সাম্থিতি চ্যার্টাশীকে ধরেন। পরে নাক রায়ের ব্যাপারে এখন নিরপেক্ষতা 
রা এতা লারে মানতে ব্রা ঘাশমন্ঘীর সামনেই তাঁর বিরদ্ধে দেখতে যান তখন ডাঃ হকের যাবার প্রির দাসমুক্ীর সুপারিশক্রমেই অবশদ্বন করে চলেছেন যলে জানা 
ey কথা বললেন। শ্লীভট্রাচার্য . বখন কথা ছিল না অথচ ল্লীরায়ের আগেই সম্জেয রায়কে মন্ত্রী করা হয়। গোছে। সবাক বিকেনা করলে 

হরর নর ম্রাপমন্তীর ঘরে ছিলেন তখন বেশ তিনি জেলাগুলি সফর করতে উত্তরবঙ্গে বাঁও অরুণ মৈঘ়ের এইটুকু বলা চলে বে সচ্তোব রায়ের 
চলর বিজ নার চালা কয়েকজন সাংবাঁদাকও উপ্পস্ষিত আরম্ভ করে দেন। শ্রীরারের এ সঙ্গে প্রন দাসম্ম্পীর সক্ষমতার বিরুদ্ধে বিক্ষুত্ধের সংখ্যা ক্রমে ক্রুষে 
. হল| দত প্রথমে মা অন্য- _ হলেন! ঘাণমল্মী তখন সাংবাদিক- ব্যাপারে অভিমত যে ডাঃ হক জেলার লড়াই চলছে তথাপি উত্তবন্গোে বেড়েই চলেছে। 'কল্তু অনেকের 

॥ - দের কোর্থল্লে কত রিলিফ দেওয়া অধিবাসীদের কাছে এটাই প্রমাণ প্রিয় দাসমূল্সীর সংগঠন শক্তিশ্বল। মনে প্রশ্ন থেকে গেছে যে প্রিয় দাস- 
হয়েছে তার বিবরণ দিচ্ছিলেন। করবার চেষ্টা করছেন বে বাণমল্ত সন্তোষ রায়কে কেন্দ্র করে প্রিয় দাস- মুন্সী সঙ্তোষ রারকে কিসের 
ঘালমন্মীয় বিধত লেখার পর হিসাবে শ্রীরার বিশেষ কিছুই দেখ মুঞ্পীর এই সংগঠন তান্তে আশায় সমর্থন করছেন ? | 


ক্যকান্া গ্রে ক্লাব বি আমেৰিকান লবীতে পৰিণত হোল 





(শেষ. প্রানি) 
'কলকাতা প্রেস ক্লাব কি শেষ যায়। অনেকে আশ্চর্য হয়ে ব্যাপারটা প্রেস ক্লাবের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টি হাহা it 
পর্যন্ত আমোরকান লর্বাতে পাঁর- দেখেন। গল্প করে চলে যেতে হয়। "লা করে প্রেস ক্লাবে 'রহার্সাল দেবার 


প্রত হোলো! ক্লাবের বর্তমান ঘটনার বিবরণে, দর্পণ জানতে কিন্তু ছু সংখ্যক সদস্য সুযোগ পেল এ প্রশন অনেক সদ- 
সম্পাদক দধশদন যাঁবং আমে- পেরেছে যে গত আটই জুলাই ব্যাপারটা সুবিধের নয় দেখে সেক্রে- স্যের মনে দেখা! দিয়েছে। সবচেয়ে 
' 'বিকানদের সঙ্গো- ওঠাবসা করছেন। একটি আমোরকান নাট্য সংস্থা টারীকে প্রেস ক্লাবের মধ্যে ঘেরাও আশ্চর্যের কথা, পুলিশের কাছে এ 
কিন আগেও ইউ এস আই এস প্রেস ক্লাবে তাদের একটি নাটকের করে সব বৃত্তান্ত জানতে চান! এ নাট্যসংস্থা সম্পর্ক অভিযোগ থাকা 
আর পত্রিকা দিশ্ডিকেট থেকে অনু- রিহার্সালের জন্য প্রেস ক্লাবের নিয়ে সেক্রেট্ারীর সঙ্গে সদস্যদের সক্ষেও প্রেস ক্লাবের : সেক্রেটারী কি 
গ্রহ নিতেন। অবশ্য লোক দেখানো সেক্রেটারীর কছে ব্যন্তগত ভাবে বেশ একচোট বচসা হয়। সেক্রেটারী ভাবে এ নাট্যসংস্থাকে হারাল 
কিছ; কাছের িনিময়ে। আমে- আবেদন করেন। প্রেস ক্লাবের সেক্রে- তখন অবস্থা "বুকে লালবাজারে চালাবার "অনুমতি দিলেন। 
কিকান কায়দাও হচ্ছে, কিছু একটা টারী তাদের অনুরোধ মতো আটই জনৈক পুলিশ অফিসারকে টোল- শুধু এই নয়, ক্লাবের টাকা 
কাজের ানিময়ে অন্মগ্রহ হিতিরপ। জলাই,.থেকে দশই জুলাই পর্যন্ত ফোন করে সব বৃত্তান্ত দানান। পয়সা নয়ছয়ের আঁভষোগেরও 
কিন্তু সেট ওর ব্যান্তগত ব্যাপার এ আমেরিকান নাটাসংস্থাকে রিহা- কিন্তু বানময়ে পাঁলশ আফসার অন্ত নেই। ক্লাবের নামে এক 
দিল। এখন দেখা যাচ্ছে, কলক'জ সাল দেওয়ার জন্য অপর কোন তায়ক যা কলেন তাতে সেক্লেটারীকে ' নার্শ[র থেকে দহ কেনা হয়োছল। 
প্রেস ক্লাককেও উনি আমেরিকানদের সদস্যকে না জানিয়ে প্রেস ক্লাবটি হতবাক হতে হয়। শুলো কোথার গেল জানা 
খপ্পরে এনে ফেলেছেন। ছেড়ে দেন। -প্রাতীদন বিকালে তিনি, তখন এ নাট্যসংস্থাকে যাচ্ছেনা। অন্যদিকে নাশশার টীকা 
কলকাতা প্রেস ক্লাবকে দি আই 'রিপোর্টাররা প্রেস ক্লাবে তাদের জানিয়ে দেন তাদের রিহার্সালের পারনি কলে আভবোগ তুলেছিল । 
এর একট গোপন আ্ৰাট বানাবার অবসর বিনোদন করতে ধান। কিন্তু জন্য প্রেস ক্লাব আর ছেড়ে দেওয়া দিকছুদিন আগে ম্মংলাদেশের 
- চক্রাল্ত প্রেস ক্লাবের সদস্যরা প্রকাশ তারা আটই জুলাই গিয়ে দেখেন “সম্ভব নয়। . শরপা্থিরা যখন এখানে, তখন 
লি করে দেওয়াল প্রেস ক্লাবের বর্তমান তাদের ক্লাবে কে বা কারা নাটকের পরে জানা যায় এ মাঁক্ন সম্পাদক মশাই রেড ক্রশের অখ্যাত- 
' সেক্রেটারী শ্লীআ্জিত চকুব্তীর ওপর রিহার্সাল দিচ্ছে! নাট্যসংস্থা ইউ এস আই এসে নামা আঁজত ভৌমিক নামে এক 
প্ঢ়ালশের এবারে নজর পড়েছে বলেত অনেকেই অবাক। কারশ প্রেস তাদের রিহার্সাল দেওয়ার ব্যবস্থা ব্ন্তকে এক সংবর্ধনা জানানোর 
এ আই সি সির সধারণ সশপাদক জানা গোহে। | ক্লাবে এতবড় একটা অনুষ্ঠান হলে "পাকা করে। প্রেস ক্লাবের নিয়ম ব্যব্থা করেন। সদসারা চমাকত 
প্রীচল্সাজং যাদযকে এ ব্যাপারে প্রেস ক্লাবের গর সেক্রেটারীর প্রেস ক্লাবের সদস্যরা নিশ্চয়ই জান আছে, যাঁদ কোন ব্যান্ত বা সংস্থা হন। কে এই অজিত ভোঁমিক ? 
প্রদেশ কিংঙ্কোসের নেজদের না জাঁন- বিরুদ্ধে বহ দন থেকেই বহু সদস্য ব্নে। কচ্তু সদস্যরা তো দুরের প্রেস ক্লাবে তাদের কোন অনুষ্ঠান পরে একটি 'পাঁতকায় আজিত ভোঁনি- 
যেই একটা চিঠি উত্তর বক্পোর লনা অভিযোগ করে আসছেন। এ কথ কার্যকরী সামীতর অনেক করতে চায় তাহলে প্রেস ক্লাবকে কের বিরুদ্ধে গুরুতর অতিবোগ 
িক্ষুষ্ঘ 'অম এল: এদের, পক্ষ থেকে . নিয়ে একদিন মহাঁকরপের প্রেস কর্তাব্যান্তও ব্যাপদরটা জানতেন না। কিছু টাকা ডোনেট করতে হয়। প্রকাশিত হয়। তখন ক্লাবের তদা- 
দেওয়া হয়েছে। . ২... কর্ণারের ৰাইয়ে যেশ ভিড় জমে নিহার্সালের ঠেলায় বহ: সদস্যকে কিস্তু এন্দেযে ও মাঁক'নী নাট্য (শেষাংশ চতুর্থ প্ঠার) 





আগর এ 


শিক! শক্ধ| ঘষা) ৪ পৰীক্ষ। স্কট নিয়ে 
উপাচার্য ডঃ মতোন গেনের মলে (কচুক্ধদ 


একথা খাটে না। এট একটা সাধা- 
রা" তির, দিক। উভয়খক্ষকেই- এই 
প্ররশতা -কািয়ে-উঠজে হবে? 
প্রঃ বিজি শিক্ষা কমিশনের 
সামনে আপাঁন সাক্ষ্য দিয়েছেন 
-আঁরা আপনার মতামতের 
মূল্য দিয়েছেন কি? 
সব সময় সব কথা ষে মেনেছেন. 
এমন নয়_তা সম্ভবও নয়। তবে 
আঁবাশক গ্রহপ-বর্জন সাব. সময়েই, 
হয়েছে। যেমন করেকদিন আশে 
একাডেমিক কাউন্সিলের সভার আমি 
নি-বার্যকঅনা্৭স ফোর্সের পক্ষে 
ছিলাম। কিন্তু সিন্ধান্ত হয়েছে 
দ্বি-বার্ধক কোর্সের পক্ষে । এতো 
হতেই পারে। 
প্রঃ বর্তমান” শিক্ষা সংকটে: বিশব- 
- বিদ্যালয় মর কমিশনের ক 
- ভূমিকা ? 
অল্ততঃ আৰ্থিক প্রশ্নে এই. 
কাঁমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব 


পূর্ণ ।.আি মনে কার বিশ্কাবদ্যা- - 


লয়গ্ালর আর্থিক সংকট ' মোচন 
করতে পারে এই কমিশন: এবং 
কেল্ল্রীয় সরকার। রাজ্য সরকা- 
রের হাতে সংবিধানগত ভাবে /১ষে 
আর্থিক ক্ষমতা দেওয়া ' আছো 
তাতে, তার পক্ষে এই. সমস্যার 
সুরাহা করা সম্ভব নয়। 


ইউ জি দি আমাদের চাহিদার ' 


যোলকলা পূর্ণ করতে পারে. নি। 

তবে কিছু কিছু করেছে। 

প্রঃ 'কিশববিদ্যালয়ের সংকট মোচনে 
আপনি ছাত্রদের কতখানি 
সাহাষ্য পেয়েছেন? 
তারা অনেক করেছে। ইতি- 


পূর্বে’ অনেক জট পাকানো অবস্থা ' 


ছারা সহজ করে 'দিয়েছে। এখনও 
বহ: ছাত্র আছে, যারা আমার সঙ্গে 
ন্যারসংগত প্রশেন সহযোগিতা করে 
থাকে। 


“{(দর্পশের ' সংবাদদাতা) 


প্রঃ, উপাচার্য হবার, পর আপাঁন 
বলোছকোন বিশ্ববিদ্যাকায়ে 
দনাত, দুর করবেনএ+-সে 
কাজ কতট; পেরেছেন.? কারা 
বাধা, দিল ?. 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দুনীশতর মুল 
কেন্দ্র হচ্ছে কল্টোলার: দণ্তর। টাকা 
খাওয়ার বায়গা। সে সম্পর্কে আমরা 
তদল্তের- নিদেশ- দিয়োছ। আরও 
কয়েকাট, বিষয়ে নজর দেরা হয়েছে? 
তবে বিশ্বাবদ্যাকয়; স্মস্থভারে 
কাজ' করাও. 'কাঁতন- ব্যাপার ছাত্র 
কর্মচারীদের, (রাভিন দাবী অজ নিয়ে 
“প্বেরাওঃঠ এতো নোগেই- আছে। 


ওদেরও অনেক. দাঝীই ন্যায়স্গাত। 







ডি চান ছেলে 
মেয়ে কোনমতে ্মশ করে যাক। এই 
চাইবার পেছনে বিপরীত হস্ত 
থাকতে পারে। তবে এটা মানসক 


” অধ্যপতনের 'লক্ষণ। 


প্রঃ আপনার পদত্যাগ প্রসর্পো কিছ; 

বজ্ধন। 

আগেই বলোছ। যে কেউ আমার 
পদতাগ চাইলেই আমি চেয়ার ছেড়ে 
দিতে প্মার না॥ এটা তাহলে একটা 
কুদ্‌ষ্টান্ত হয়ে থাকবে। 
কালে তাহলে চরম বিশ্জ্ধলা দেখা 
দেবে, আঁম' 'সাঁশ্ডকে্ট কর্তৃক 
নির্বাচিত 
প্রীতি অক্সন্থা: প্রকাশ না করতছন-- 
ততাঁদন: আম ক্ষমতার থাকবো। 
মল্ঘশর প্রাত. আম্ঘাশীল থাকেন 
ততাদন আঁকে কেউ সরাতে পরে 
না। এটাও ঠিক তাই। 
প্রঃ ধুঁকান। দেশের: 'শিক্ষাব্যবস্থাকে 


পরবতশী- 


তাঁরা বতক্ষণ আমার' 


ওদের ওই বৃহদায়তন ব্যাপার আমা- 
দের মতো গ্ররীব' দেশে চলে না। 
বরণ সমাজতান্িক দেশ থেকে 
অনেক ক; নেয়া যেতে পরে । ওরা 


এক সময় আমাদের মতই অন্ল্বত' 





। আআ চান তার সৃবকাছিদা পুরণ করে কাক 


পরশ ৪ শুক্রবার ১৮ই জাগল্ট ১৯৭২ 


ত্যাগ দাবী, করছেন _এটা স্বাধ- 
কারের পক্ষে, আতক্ষেকের বিষয় 
নয় কি? 
এই. ব্ষিয়ে, ওঁরা সবাই হয়তো 
একমত নন। তরে আশু মৃখ্যসল্ীর 
কথাকেই সরকারী মতামত বলে 


' নে, করি। 


প্রেস ক্লাব 

তেতাঁয় পণ্ঠার পর) 
নীল্তন সজগ্গাতি এই. সধবর্ধনাটি 
বাঁতল.করে দ্রেন। কিন্তু সম্পাদক 
মশার ক্লোন. উদ্দেশ্যে আঁজত: ভোৌম- 
ককে প্রেস ক্লাবে সংবর্ধনা, দেবার 


চেষ্টা করেছিলেন, তার খোঁজ. আর 


কেউ করেন নি। | 

প্রেস করার, এখন. রেশ, টাকা 
পয়সা! এনেছে. শ্রোবা যাচ্ছে, 
রবের নতুন গৃহসজ্জা করলো ./ 
হবে কিন্তু, সেজন্যে, সম্পদক, 
মশা, কোনো হেডার, । যা 





ছেলে পড়াশোনার 
কাছে ভুলতে: কি এই গিঠোলিটে নটি জার একটি এনে পড়ে, নিক সাদ খা কল হয়ে তে পান্ছে। সেম অবস্থা . 
যাতে ন হয় ভা ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? 


শিক্বোধ ব্যবহার করুল না? 


- সান্বান্থুনিদ্বায় কোটি কোটি ষম্পতি তাই করছেন । সব দিক লিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরেরটির কথা সারা ভাবছেদই না” 
নিযরোবের সাহাবে আপনিও তা করতে পারেন । নিয্বোধ হ'ল, সায় বিশ্বে 'পুকুষযের-সবচেধে প্রি রাবারের .জন্মমিয়োধক। 
নির্বাপদে ও সহজে ব্যবহার কর! যায় ব'লে জন্মনিবোধের .জত্তে বহুকাল ধরে-লোকে দিত্বোধ!ব্যধহার ক'রে. আলছের | আপনিও, 


লয়কাযী অর্থ লাহাব্যে লর্ঘত্রে 16 পয়লায় ও টি মিয়োধ পাওয়া বায় 


আল্লেকার্টি সন্তান ন! চাওয়া পর্মস্ত ব্যব্বহ্থালু ক্রক্ুন 


ria 


খল লোলে বল হা লো 
ননোহারী ফোফান, কী ধোকান; তিনিক দোকান এরি মহ পা ছাড়: 
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ঈ্পদ হু শুক্রবার ১৮ই আগল্ট ১৯৭২ 


উত্তরের ঢুয়ার্ম এলাকায় চা-বাগানের 


শ্রমিকদের ৪ধর যুব কংগ্রেধের বেশরোয়| ছাক্রমণ 
আন এস পি নেতা ননা ভট্টাচার্যের বিন্বতি 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 
উত্তরবঙ্গো ভুয়ার্স এলাককর 


ধৰা চা-বাগানের-শ্রামক ও তাঁদের 


দ্ীর্ঘাদনের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে 
গড়া ইউনিয়নের সংগঠনের উপর 
হব কংহ্বোসের কমশীরা ক ধরণের 
হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তার বিবরণ 
সম্প্রতি পাওয়া গোল শ্রামক ইউানয়- 
নের সর্সর্পাত আর' এস শি নেতা 


লব বত ফ্রন্টের প্রান্তন মল্্ী 


র্‌ 


চে 


> 


শা 


, কর্সীরা। 


শীননী ভট্টাচাষের কাছে। 

অন্যান্য শিলপাণ্লে যেভাবে 
নির্বাচনের পর থেকে অকংগ্রোসণ 
গশিসংগঠনগ্যীলকে “নিঃক্ষতশির” করার 
জন্য শাসকঙ্গোষ্ঠীর স্নেহপুদ্ট এক- 
দল ব্ুবক সন্দাস সৃষ্ট করে চলেছে 
এখানেও সেই একই চিন্ন। 

তবে আশার কথা, শ্রার্মকরা আর 
এভাবে বেশীদিন পড়ে পড়ে 
মার খেতে রাজী নন, বাঁদও তারা 
আঁভজ্ঞতা দিয়ে ভালভাবেই জেনে- 
ছেন বে এই যুব, গোষ্ঠীর কার্য- 
কলাপে মালিকদের যথেষ্ট উৎসাহ ও 
প্শ্রর আছে এবং পুলিশ যাহনণ 


* কখনও সাঁজ কখনও 'নাচ্ষর় থেকে 


এদের প্রকাশ্যে মদৎ দিয়ে আসছে। 
কংগ্রোসের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন 
ফর্ম এদের পৈছনে আছে এটাও 
এ'রা জেনেছেন। 

প্লীভট্রীচার্য জানালেন যে তাঁর 
হিসাব মত এ পৰ্যন্ত চা-বাগানের 
একশ প'়তিশটি ঘটন্ন হয়েছে খুব 
কম করে হিসাব করেও দেখা পোছে 
বে দুশত জনের উপর হইউীনয়নের 
সার কমশি ও তাঁদের বহ: আত্মীয় 
দ্বজন এই সব হব কংগ্রেসীদের 
নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। 

এই ববকেরা কংগ্রেসের নাম 
করে ইউনিয়ন করে, অথচ।আই এন 
৯ টি ইউ দির অল্তভুত্ত নয়। এমন 
 মতুন একটি সংগঠনের নামে পঃ ঝঃ 
ঘা শ্রামক করংগ্রোস প্রাধান্য অর্জন 
করার চেম্টা করছে। 

আর এস পির নেতৃত্বে সংগ- 
নত ভূরার্স চা-বাগান শ্রমিক ইউ- 
নয়ন সবচাইতে প্রভাবশালশ এবং 
হৃহত প্রতষ্ঠান (প্রায় 'পন্টাশ হাজার 
সময) তাই আজ এটি ধুব কংগ্রেসের 
আক্রমণের লক্ষ্য। 

শ্রীভট্রাচার্য দীর্ঘ তালিকায় 
প্রত্যেকটি হামলার উল্লেখ করেছেন৷ 
ভাতে দেখা বার যে কেউ শ্রীমক ইউ- 
- নিয়নের কোন একাঁট গুরত্বপূর্ণ 
বু 

ধীত। মেয়েরাও বাদ বার নি। 
"পিষ্রাহের' আসরেও হামলা হয়েছে। 

গোড়ার দিকে থানায় গায়ে 
আভিষেগ করেছেন ইউীনরনের 
পৃলিশ সাহাষ্য তো করেই 
ি.বরং নতুন রে জুলুম করেছে।' 
পদীলশের উপর ভরসা কমে গেছে। 


জন্য শ্রমিকেরা চা-বাগান ত্যাগ 
করতে বাধ্য হয়েছেন এবং এদের 
সংখ্যা একশ পণ্ঠাশ জনের কম নয়। 
প্রত্যক্ষভাবে অথবা কোন না কোন 
ভাবে যুব কংগ্রেসের “সৃষ্ট গুশ্ডা- 
বাহনীর হাতে নিশ্ৃহশত হয়েছেন 
এসন চা শ্রামকের সংখ্যা চার হাজার 
এবং আদের উপর নির্ভরশীল 
আরও প্রায় বিশ হাজার লোক দিবা 
রাঘি একটা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন । 
এদের রুঁজি-রোজশ্লারও খুবই আনি- 
শ্চিত। মারপ্পিট' লুটপাট রোজকার 
ঘটনা। 
স্বভাকতই এই অবস্থার সুযোগ 
নিয়ে চা-বাগানের মালিকেরা শ্রামক- 
দের উপর নতুন করে, আক্রমণ, সুরু 
করেছে।  দীশর্ধাদনের সংগ্রামের 
মারফং আঁজত ব্রেড ইউনিয়ন 
অধিকার এবং ব্যক্তি দ্বাধীনতার 
আজ্দ আর কোন মূল্য নেই।-অনেক 
ক্ষেত্রেই বিনা কারণে শ্রমিকদের 
চাকুরী থেকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। 
পুলিশ অথবা সরকার কর্মচারী- 
দের কাজের ধরণ বর্তমান শাসক 
গোষ্ঠীর মন্দেভাবের যে স্িক প্রাত- 
ফলন অর উল্লেখ করে শ্রীভট্চার্য 


বললেন বে একমাত্র সুভাষিনী চা 


বাগানের আশেপাশের এলাকার 


দবাভিবব ঘটনা সম্পর্কে কা্সাচান 


থানায় গত মসে ভরেরী করা 


হয়েছে আঠারো বার। অন্য আরও 
প্রায় ষাটাঁট ডায়েরী করা হরেছে। 

পুলিশ কিস্তু একেবারে চুপ- 
মু্বপ নেই । যাঁরই অভিযোগ করতে 
গেছেন অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের নামে 
হয়রান করা হচ্ছে। এপ্রিল মাসে 
এক শতের উপর শ্রমিক এই ধরণের 
মিথ্যা আঁভযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। 


জলপাইগুড়ি জেলা আর এস পির 


সম্পাদক এবং শ্রমিক ইউনিয়নের 
একজন দারত্বপূর্ণ কমশি শ্রীসুরেশ 
তাল কদার এভাবে হ্বৌপ্টার হন। 
এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে 
যেখানে বুক কংগ্রেসের সত্যেরা ইউ- 
{নয়নের নেতাদের "খুজে খুজে বের 


করে বেদম মারধর দিয়ে পরে 
পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে । অথচ 


এমন একটি ঘটনা ঘটোন যেখানে 


এই যুব কংগ্রেসের কর্মীদের পুলিশ 


প্রকাশ্য হাঙ্ামা করার অপরাধের 
জন্য কোন গ্রিক করেছে। বাইরে 


থেকে আমদানী করা এই সব ফুব- 
ককে চা-বাগান এলাকায় ' পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করলে জেরা কোম্পানশর 
সিকিউারাট ষ্টাফ বলে জাহর করে, 
যাঁদও সেটা সত্য নয়। 
শ্রীভট্রাচার্য জানান যে তিনি ও 


. শ্লীএ এন ব্যাষ্টারউইচ্‌ (এম এল 


এ এবং ইউানয়নের সম্পাদক) বহু 
বার জেলা কতৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট 
মলির নজরে এনেছেন ডুয়াসের 
চা বাগানের অবস্থা সম্পর্কে । সংসদ 
সদস্য শ্রীত্রাদব চোঁধুরপী প্র 
শ্রীসদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে গাত মে 
সধপর্কে জানিয়ে আসেন । 
কিন্তু পাঁরাস্থাতর উন্নতি হও- 
হয়েছে। আলিপুর দনয়ারে আর এস 
পর আঁফসের একাংশে যেখানে 
শ্রামক ইউানিয়নেরও আঁফস আছে 
সেখানে পঁচিশে জুলাই হামলা হয় 
এবং ইউনিয়নের কাগজাপত্তর, আস- 
বাব ও অন্যান্য প্রশ্নোজ্জনীয় জীন- 
যের প্রচর ক্ষতি করা হয়। দোসরা 
আগস্টের পূর্বে প্দালশের 'তিরফ 
থেকে কোন তদল্তই হয় নি এই 
ঘটনা সম্পর্কে। 
এই সম্লাসজনক অবস্থায় চা 
বাগানের প্বভাবিক জশবন যেভাবে 
বিপর্যস্ত তাতে সুষ্ঠুভাবে চায়ের 
উৎপাদনে ব্যাঘাত হওয়ার আশঙ্কা 
দেখা দিয়েছে_ এই মর্মে চন বাগানের 


॥ পাঁচ? 
মালিক ও রাজ্যনরকারের শ্রম 
দপ্ধরেও বারে বারে ইভীনয়নের 
তরফ থেকে প্রাতবেদন পাঠানো হর। 
আর এস পি নেতা ও ইউ টি ইউ 
সির সম্পাদক শ্লীবতীন চক্ুব্তশি 
আঙম্টের প্রথম সম্মহে মুখাসল্শর 
কাছে সমস্ত ঘটনার কথা জানয়ে : 
আসেন। এরপরে  শ্লীভট্টাচার্ষের 
সমলো তিনি স্বরাম্ী (বিভাগের 
প্রতিসল্মী শ্রীফজলে হকের সঙ্গে 
আবার দেখা করেন। কিম্তু এখন 
পর্বন্ত কোন প্রতিকার হয় 'নি। 

কিন্তু শ্রামর্করা আর নীরবে 
এই অত্যাচার মেনে নিতে প্রস্তুত 
নন। তাঁরা সাধ্যমত এই গুশ্ভীসীর ' 
জবাব দিচ্ছেন। হাসিমারায় তেইশে 
ও চাহ্বশে জদলাই কর়েকাষ্ট সংঘর্ষ 
হয়ে গেছে। ছাঁবিশে জুলাই 
সাতআলি বাগানে গ্স্ডামীর প্রাতি- 
বাদে শ্রমিকেরা হরতাল পালন 
ফরেন। 

ETE 
দের উপর এই আব্রমপ রশ ট্রে 
আঘাত। এর প্রতিরোধ করার ঘান! 
শ্রামকেরা এঁগরে আসছেন। জাড়ার 
দিকে বে শ্বিষা্ুষ্ত ভাব 'ঁহল তা 
কাটিয়ে উঠছেন। ফারুশ ভারা 
বুঝতে পেরেছেন এ ছাড়া অর (কান 
পথ নেই। 





দেশাব্দশে ছামদানাবগানা সংক্রান্ত পাৱমংখ্যানে ত্রান 


লান্মী ত্রর্গইঞ্পু পদ্ধতি, ্চত্ীক্তা নন্ম 


(বিশেষ প্রাভনাষ) 


শ্রীমশ্র একথাও বলেছেন -যে 
এই ডিপাটমেল্টের ভিরেকটর জেনা- 
রেল শ্রীজ ভি মার্চকে বদলি 


পরিকল্পনা রুপনয়নের প্রথম ধাপ 
হসাবে। 
একথা গোপন নেই যে গত বছরে 


- প্রকাশিত উীনশশ সত্তর-একাততর 


সালের রপ্তানীর পরিসংখ্যান "নিয়ে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইশ্ডিক্লা এবং 


হাসের নেতৃত্বে একটি কাটি গঠিত 


“প্রত মাসে প্রায় পাঁচ কোট টকা 


ভুল ধরা পড়ে ভি জি সি আই এস- 
এর দেওয়া তথ্যে। 

এর পর আবার একান্তর- বাহা- 
তর সালে প্রকাশত তথ্যের মধ্য 
বাংলাদেশের সঙ্গে রপ্তানী বাণি- 


ব্যাঙ্ক ও ভি জি সি আই এস এর 
অসক্গাতর (প্রায় একশ বািশ কোটি 
টাকা) প্রধান কারণ এই হিসাবে 
নেপালের সলো বাণিজ্য ও পুনরায় 


পরিদ্কার করা হয় নি। _"। 
এরপর একাত্তর বাহার সালে 
শুক্ক বিভাগ থেকে বে পরিসংখ্যান 
দেওয়া হয় তা ছিল ঘুিপূর্প, এর 
ফলে দশ মাসে প্রায় পণ্তাশ কোট 
টাকার হেরফের হন্তু। 
বাংলা দেশে রপ্তানীর পাঁরসংখ্যানে 
এ বছরে একই: কারণে “ব্ল্রান্তি” 
সৃচ্টি হয়। বাংলা দেশের সঙ্গো 
গোড়ার দিকে প্রচালন্ত নিয়মকানুন 
মানা হয় নি। শুল্ক বিভাগ সিক 
- শহস্মক দিতে পারে নী। এসব কার- 
পের জন্ত নিশ্চয় এই (কন্াগের 
কর্মীরা অলস ও কর্মাবম্মখ এটা 
প্রমণ্তি হয় না। 
<, অথচ এই অজুহাতে এই প্রন্তি- 
ঘ্ঠানে কমাঁপউটার ষল্ঠ আমনদান' 
করার ক্ষেত তৈরী করা হচ্ছে টার, 
সংখ্যানে যে 'বশ্রাল্তি হয়েছে তা 
কসাপউটার এলে দুর হবে না-বাঁদ 
না কর্মপন্ধনত এবং নতুন পদটি 
ভালা নিয়ে গোটা ব্যাপার বিচার 
করা হয় একথা বলেছেন ইউানয়- 
নের সভারা। বেকার সমস্যার দিলে 
এই যশ্য এলে বুজিরোজশ্ারের 
প্রশ্ন নতুন করটিল'জই, বাড়বে 


ফিলিগ্‌য্‌ ইণিয়ার বারা 
বৃহৰর দান্দোলনের পথে 


বাড়ানো হয়েছে। শ্রামকদের পক্ষে 
হিতকর শত্গুল চাল; করার 
পারবর্তে শ্রমিকরা যেসব বিষয়ে 
আপত্তি - করছেন এবং বেগ্ঢল 
শ্রীন্ক-কমচিরীদের সম্মতি সাণুপক্ষ, 


ছিল ম্যানেজমেন্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে তা 


জোর করে চালু করেছে। চদান্তর, ছয় 
মাসের মধ্যে ইউনিয়নের দেওয়া 


5. আন্সক্ষন্জে সততা নেই 


প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার, 
তকে কেন আয়করে বৈষম্য বজার 


কিন্তু 


কিছু ছাড় দেওয়ার রেওয়মর্জ আছে। - 


বেমন ,*লাইফইনাঁসওর”, প্রাভ 
ডেশ্ড ফান্ড বাবদ দেয় সকলের 
ক্ষেত ই সমান হারে ছাড় দেওয়া 
হয়, কিন্তু ঘাদের মোটর আছে, 
স্কুটার আছে এবং সাধারণের ২বাতা- 
বাতের জন্য ছাড় দেওয়া হয় যথাক্রমে 
বছরে দুই হাজার চার্শ টাকা, ময় 
টাকা ও ছরশ টাকা। বি 
যাদের মোটরগাড়ী কেনার ক্ষমতা 
আছে তারাই মোটরে চড়েন এবং 
ভাগের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয় বছরে 


দুই: হাজার চারশো টাকা। একজন প্রাপ 


ব্যবসায়ী বা কর্মচারী যার মোটর- 
গাড়ী নেই, তার বাঁদ বাৎসারিক 
আক সাত হাজার চারশ টাকা হয় 
তাহলে তাকে দিতে হয়৷ দুই হাজার 
চরশ ঢীকার আয়ুকর দশ 'পারসেল্ট 
ও সাকর্চার্জ ইত্যাদি (প্রাভডেন্ড 
ফাশ্ড ও লাইফইনাসওর ছাড়া) । 
অথচ যার মোটর গান্ধী আছে তান 


বছরে সাত হাজার চারশ টাকা আয় 
করেও রেহাই পেলেন। 


থেকে হেড আঁফস তুলে নেওয়ার 
উর 


5 
সমস্ত প্রাতশ্রুভি ভেলো হেড 
তাঁফস বোদ্বাইরে  স্ধানাল্তাঁরত 
করার কাজ সম্প্য করে। 

এই সর্বাত্মক আক্রমণের পোশা- 
পাশ অর্থনৌতিক সক্কট এক চরম 
আকার ধারণ করেছে। ' অস্বাভাবিক 
মূল্যব্যান্ধ শ্রা্ক-কমচারীদের 
জীবনে নিয়ে এসেছে এক 'নদারুণ 
সমস্যা। শ্রাম্মক-কর্মচারীদের প্রকৃত 
আয় কমে বাচ্ছে। হিসাবের কার- 


চুপি মারফৎ ইপিনীয়ারিং শ্রীমক- 





জনিলকুজার বিশবাল 


নানী পৌর কনের উদ্াধীন্র বীর ডঃ 


পাস আর বিভীষিকার মধ্যে 
থেক ঘুরে এসে এই ধারণা হয়েছে 
যে, জনস্বাস্থ্যের তাশিদে যাঁদ পৌর 
কতৃপক্ষ পূর্বাহে, কঠোর ব্যবস্থা 
নিতেন তাহলে অদ্ধশতাধিক অমূল্য 
দু সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে 
যেত না। ঘটনাটা হচ্ছে হুগলী 
জেলার চাপদানী পৌরসভা এলা- 
কান্স। বাজার ও সংাশ্লষ্ট অণ্যল 
থেকে সুরু কিরে গোঁরহাটি ভদ্দেশ্বর 
পর্যন্ত বিস্তীর্দণ এলাকায় মহামারী 
আকারে বসন্ত দেখা দেবার দু 
সপ্তাহের মধ্যে অর্ধশতাধিক লোক 
প্রাণ হারিরেছে।  কুস্ংস্কারাচ্ছ্ 


এলাকায় কর্তৃপক্ষ যদি পূ্বা্ছেই 
পদালশী ব্যবস্থা নিতেন তাহলে 
বহু লোক মৃত্যুর করাল হাত থেকে 
রক্ষা পেত। বাদও বর্তমানে সি 


আর পপ প্রত্তৃতির দ্বারা জনস্বাস্থ্যের { 


তদবির তদারক করা হচ্ছে। 
কী প্বেই করা যেত না? 

রাজ্য সরকার নাকি ঢালাও 
নির্দেশ দিয়েছেন,  “হার্সপ্তালে 
পাঠাও”। িল্তু হয়, হাসপাতাল 
কর্তৃপক্ষ বসন্ত রোগশদের নিতে 
নারাজ! 


সেটা 


দর্পণ ॥ শ্ক্রবার ১৮ই সাগস্ট ১৯৭২ 


কয়েকজন অধ্যাপকের অসত. 


আজকাল আমাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করা হয়, আমরা 'শিক্ষক- 
দের অশ্রদ্ধা কার! কিন্তু আমার 
প্রশ্ন হোল কে কাকে শ্রদ্ধা করবে? 
প্রত্যেকের লম্দান বাঁচাবার দায়িত্ব 
তার নিজেরই হাতে। এক্ষেত্রে ব্যান্ত- 
চারত্রই একমাত্র রক্ষা কবচ । 
এ প্রসঙ্গে আম আমাদের বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের (যাদবপুর) কয়েকজন 


কংগ্রেস পাশ্ডাদের খুটির ছেরে 
তার প্রার্থনা, মঞ্জুর করা হয়। সক- 
লক বলা হয় শ্রীচট্রোপাধ্যার 
জাতির জন্য 'এক মহান কর্মে আত্ম- 
নিয়োগ করছেন; অতএব তাঁর 
আবেদন অবশ্যই গ্রাহ্য হওয়া উচিত । 

অনুরূপভাবে এ বছরে ডঃ 
রজত চক্রবতশি নামে আরো একজন 
অধ্যাপক রাজ্য সভার নিবন্ধ হওয়ার 


অধ্যাপকের কথা বলতে পার। সাক- পর তিন বিশ্বাবদ্যালয়ে কর্তৃ 


লেই জানেন 'ীপ এস শি 'নেতা 
অধ্যাপক সমর গুহ বর্তমানে লোক- 
সভার সদস্য॥ তান যখন সাতযাট 
চিত হন, তখন তিন (বারা, 
বিনা বেতনে ছুটি প্রার্থনা করেন 
এবং তা স্জুর করা হয়। 

অন্যাদণ কণটুগ্রস (নৈতা দেবাঁ- 
প্রসাদ চট্রোপাধ্যারও এই শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক৷ তান রাজ্য 
সভার নির্বাচিত হবার পর সবেতনে 
হূটি প্রার্থনা করেন। প্রথমে এ 
ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আপান্ত জানালে, 


পক্ষের কাছে ছুটি নেওয়ার কোন 
প্রয্েজনই মনে করেন নি। কিন্তু 
তান মাসে মাসে সময়মত .বেতন 
নিয়ে বাচ্ছেন। অথচ ইতিপূর্বে যুন্ত- 


EE 


তে 
মার কোন প্রশ্ন ওঠোন । 

এই হল জাত্তির সেবা, এই হল 

শিক্ষকদের ব্যান্তচারত্র। এর পরেও 

তাদের প্রাত শ্রদ্ধা না রাখতে পরলে 
কি তা আমাদের দোষ ? 

জনৈক ছাত্র 

যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালর 


দমদম এলাকায় ছজন বামপন্থী 
নেতার নিলাপত্ত বিপনন 


সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতকারণদের 
ঘৃশ্যতম যড়যন্ৰে বহু দাপতাদ্মিক 
আন্দোলনের পুরোবতশী নেতা দক্ষিণ 
দমদম প্ৌরসভার কাঁমশনার ফর- 
ওয়্ড ব্লকের মাত মৈত ও সি 
এমের সন্তোষ ঘোষের নিরাপত্তা 





শ্রীসন্তোষ ঘোষ দমদমে মাহ 
কাঁমউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির 
সংগঠক, অটোমেশন বিরোধী শ্রমিক 
আন্দোলনে তাঁর কারাবাস হয়। 
ঠপচর্ব সিশীথ অঞ্চলের বিভিষ বিদ্যা 
লয়ের সপো তান সংশ্লিদ্ট। 

- এখানে দুটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করম যেতে পারে, বে কারণে 
কংগ্রেসের ল্থানীয়। নেতৃত্ব মাত মৈত্র 


০ 


দপশি ॥ শুনার ১৮ই জাগল্ট ১৯৭২ 


ছাড়া ই ভষেট টা দুদীতি ৫ সবেস্থাঠারভার 
লীনানকেতনে শৰিগষ্ট 


-(ছর্পণের লংবাদদাতা) 

বর্তমানে সরকারী সংস্থার 
অন্তভুর্ত জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে হাওড়া ইমপ্রভেসেন্ট ট্রাস্ট 
অন্যতম। এই সংস্থা হাওড়ার কত- 
দূর উত্মাত করেছে সেটা বিতার্ক'ত 
বিষয়} কিস্তু বর্তমানে উ্বাতর 
কাজকর্ম 'শিক্কয় তুলে হাওড়া ইম- 
প্রভভমেন্ট আ্রাস্ট  স্বজন্পাষণ, 
দুনীত এবং সেচ্ছাচারতার জালা- 
িকেতনে পারণত হরেছে। ট্রাস্টের 
সাঁচব, ছয়জন এ্রাঁজাঁকউটিভ ইাঞজি- 


নিল্সার ও একজন ভ্যালয়েশন আঁফ- 


সার নিয়ে এ সংস্থার যেভাবে 


- উ্ন্মাত চলছে জতে হাওড়ার জন- 


সাধারণ ক্ষুব্থ। ' 

বলতে গেলে বর্তমান প্রশাসন 
প্রাস্ট বোর্ডের কাঁতিপক্স প্রভাবশালী 
ব্যক্তির -হস্তেই সীমাবদ্ধ! কিছদন 


পূর্বে ক্লাকেরি পদে কয়েকজন লোক ' 


শনয়োগ করা হয়েছে। কল্তু অত্যন্ত 
আশ্চবের বিষয় যে এ ব্যাপারে 


. কোন ‘বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ন, 


অধকল্তু হাওড়া এমপ্লয়মেন্ট এক্স- 


চেঞ্জকেও জানান হয় নি! তব্দ 
শোনা বায় স্থানীয় প্রায় চব্দিশ 
হাজ্জার যুবক দরখাস্ত করোছিলেন। 
কিন্তু এ প্ষক্তিই। অভিযোগ 
পাওয়া গেছে, ভ্যালুরেশন আঁফ- 
সার নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই দ্বজন- 
পোষণ চলছে। 

এই সংস্থায় পুল পরিমান 
সরকারী অর্থে প্রান ছয়জন এঁক- 
এ্যাসিস্টেল্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং ভ্যাল- 
রেশন আফসার প্রভাত আছেন। 
আঁভষোগো জানা বার যে আমলাদের 
পেছনে বে ভাবে টাকা ব্যায় হচ্ছে 
সে ভাবে প্রকৃত কাজ টকছুই হচ্ছে 
না। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন এই 
সকল আঁফিসারেরা। আঁফসে এসে 
সাঁচবের ঘরে গল্প গাজবেই বেশীর 
ভাগ সময় কাটিয়ে দেন। 
এই পদস্থ আঁফসারদের কর্ম 
শোথল্যের জন্য অধস্তন কর্মচারী- 
রাও অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করেন 
না! ফলে জনসাধারণ বারা তদের 
ছি হাল হী বান 


তাদের কাজ যে কবে নাগাদ শেষ 
হবে সে কেবল স্বয়ং ভগাবানই 
জ্রানেন। এখানে ছয়জন হেড ক্লার্ক 
আছেন। শোনা যায় সচিব তার 
অন্ুগ্রহভাজজজন আরও চার জনকে 
হেড ক্লার্ক পদে প্রমোশন দেবার 
ক্যাপ্পরে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে 
জোর তাঁদ্বর চালাচ্ছেন। তাছাড়া 
আরও শোনা যার নজের হাতকে 
শন্ত করার জন্য সচিব তার দুজন 
প্রন পাতকে অকশন অফিসার পদে 
বৃসিয়েছেন। 


ডেই চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নামে একটি 
পদও নাক চালু করা হয়েছে। 
এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত ভ্যালুয়েশন , 
আঁফিসার সাঁচবের প্রিয়পাত বলে 
তাকে উচ্চ বেতনে স্পেশাল আঁফ- 
দ্নর পদে নিক্লেগ করা হয়েছে। তাই 
হাওড়ার আঁধবাসীরা অত্যন্ত ক্ষ-ধ্ধ- 
ভার সপো প্রশ্ন করেছেন যে হাও- 
ড়ার কোন উন্মাতই যখন হচ্ছে না 
ভখন এই' বিপুল পারমাণ অর্থ ব্যয় 
করে এত আমলা পদে লাভ কি? 


ছাওছ। ধনে চোরাই চালান ক্রমেই বন্ধ পাচ্ছে 


রা ER EES AE a SA 


করে এখানে ওখানে ওৎ পেতে বসে 
থাকে। এদের সঙ্গো বড় বড় চালের 
চোরাই কারবারীদের মাসোহারা 
মোটা টাকার চ্যান্ত আছে। “সেই 
কারণে বস্তা বস্তা চাল হাওড়া 
স্টেশন দিয়ে কলকাতার চলে 
bie 


সমাজবিরোধাদের 


, সব দু-চার কিলো চালের কার- 


বারাদের ধরছে। 

কিন্তু দ্খের বিষয় সে চাল ' 
সরকারশ থানায় জমা পরে কম। তার 
অধিকাংশই পুলিশ সমাজীবরোধী- 
দের সহায়তার ‘সজ? করে তার 
মালিককে অর্ধমাত দিয়ে বাকাঁটা 
নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোকারা করে 
নেয়। এই সব দুচার িলোর 
ব্যাপারীদের মধ্যে কিছ মাহলাও 
রয়েছে। তাদেরও মান সম্ভ্রম থাক- 
ছেনা বলে অভিযোগ প্মওয়া দোছে। 

ধলতে গোলে হাওড়া স্টেশন 
আবরার" বিভাগের কমশিদের “স্বর্ণ - 


শশততাপ 'ননয়াল্মত হাওড়া-দিল্লশ 
যাতীবাহীী ট্রেন, মাদ্রাজ মেল এবং 


- বোম্বই মেল-এ প্রচুর নিষিদ্ধ আব- 
গার দ্রব্য কলকাতায় আসে। এ 


সমস্ত গাড়ীতে এক শ্রেণীর বনেদী 
চোরাকারবারণ প্রথম শ্রেণীর কামার 
ভ্রমণ করে। তাদের হাব-ভাব চলন- 
বলন অত্যন্ত মেকী। সাধারণতঃ 
এই সমস্ত গাড়ীর মধ্যে চোঁকং-এর 
কোন ব্যবস্থা থাকে না। অথচ, 
মুকাচিন মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দর 
থেকে অনেক চোরাই চালান এই 
সমস্ত গাড়ীর উচ্চ শ্রেণীতে করে 
কলকাতায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশি- 
যার 'বািভিত্ব অণ্টলে (পাচার রা 
হয়। সাধারপতঃ এই সমস্ত গাড়ী 
হাওড়া স্টেশনের আট নম্বর কিংবা 
নয় নম্বর প্লাট ফরমে আসে। 
‘সম্প্রাত একটি ঘটনার কথা 
জানা গেছে £ কাশ্মীরের জনৈক 


দপশেরর সংবাদদাতা) 
হাওড়া এপ্নরসভা সরকারী 
অর্থানুকৃল্যে বেচে আছে। প্রাত- 
মাসেই রাজ্য সরকারের নিকট থেকে 
তন লক্ষ টাকা নিয়ে কর্মচারীদের 
বেতন দিতে হয়। এর মধ্যে নাগ- 
রিকদের সুযোগ স্ঘাব্ধার জন্য 
কোন টাকা পয়সাই অবাশিম্ট থাকে 
না। 

এই শহরে নেই জল, নেই 
আলো, নেই ভাল রাম্তা। কিল্তু 
পোঁর প্রশাসকের কাশ্ড কারখানা 
দেখে পৌর সভার দুরবস্থার ফথা 
ভুলে যেতে হয়। 


{বিভাগের কর্মীরা পনের হাজার টকা 
কেড়ে নেয়! 'বাঁনময়ে তাকে কোন 
রাঁসদ দেওয়া হয় না। তন দিল্লী 


কর্তৃপক্ষ মহলের তুফান এক প্রভাব- 
7851 


আনেন। তারপর তদল্ত। 


আর এর ফলে 
সংশ্লিষ্ট বিভাগের কমশিদের কাজে 
বেশ বেন নিরুৎসাহ' দেখা গেছে। 


সবচেয়ে মজার ব্যাপার, ইম- 
প্রীভমেন্ট ট্রাস্ট অফিসে ভুইং একটা 
প্রধান বিষয়। কিল্তু শোনা বার বে 
গ্রইং আঁফসে আজকাল কেউই আর 
দ্রাস্টের কাজের জন্য মাথা ঘামান না।, 
প্রায় সবাই নাক প্রাইভেট প্রাক- 
টিস সুরু করেছেন। 

গত উননশশো সাতার সালের 
পর থেকে কমচারীদের প্রাভডেন্ট 
ফাণ্ডের হুজন হিসাব দেওয়া হচ্ছে 
না। এ কাজের জন্য যে সমস্ত ষ্টাফ 
আছে তারা অফিসে আসেন ঠিকই 


॥ সাত [ 


{িল্তু অফিসের কাজ করেন .না। 


বহন প্রত্যক্ষদর্শী এ ব্যাপারে আঁভ- 
যোগ করেন। এই সমস্ত আঁফস 
কর্মচারীরা দীপ গুজব, তাস, দাবা 
প্রভৃতি খেলেই অফিস টাইমটা 
কাটিয়ে দেন। আবার ওভারটাই- 
মের টাকাটাও তাদের বেতনের সঙ্পো 
যোগ হয়। এই সমস্ত প্রাভডেল্ট 
ফাশ্ডের কাজকর্ম করার জন্য বে 
ওভারটাইমটুকুর 'প্রয়োজন তা দেখার 
ভ্রন্য পণ্যাশ টাকা খ্যালাউল্সের 
একজন আয্কাউল্টেন্টও আছেন । 


ভিডাগড় ও স্থ্যান্াক্ষগ্পুন্তে 


কুং প্রলরেলীলে ল্র শ্যালক মলা 


(দপশের সংবাদদাতা) 
সরকারী অনুষোদন ব্যাতরেকে নির্বাচনের আগে থেকেই টিটা- প্রকাশ্য জার বদি 


গড় ব্যারাকপুর অন্যলে কংগ্রেস 
মাস্জনর্য ব্যাপক সন্তাস চালিয়ে 
এসেছে। মাধ্যামক শিক্ষক দীপক 
মজুমদার সহ মোট চার জন স পি 
এম কমশী নির্বাচনের "পুর্বে নিহত 
হয়েছেন। নির্বাচনের পরে এই 
সন্তাস আরো তঁত্রতর করা হয়। 


কল্যাণ বড়রা নামে অন্নপূর্ণা কটন . 


মিলের একছ্ন শ্রাীমককে বাঁভৎস 
ভাবে হত্যা করে তার লাস গায়েব 
করে দেওয়া হয়। অনেকে আহত 
হন-প্রার দুূশো জন গণশআন্দোলনের 
উন এলাকা থেকে 
মি করা হয়। ব্যারাকিপ্ণর 
সভাপাত মাঁণ 


নেতৃত্বেই সি চিপ এম উৎখাত ও 
সল্মাস আরো . তীন্রতর হর। 
ভাগ্যের এমান পাঁরহাস যে, বারা 
আত্মত্যাগ আর দৃক্সাহসের এমন 
উষ্জবল নাজির দেখিয়ৌোছল, সেই 


স্দলের মারামারি হাতাহাতি এ সব 
প্রায়ই হত কংগ্রেস অফিসের মধ্যেই! 
শ্লীবুত্ত প্রিয় দাসমুন্পীর তাঁবের লোক 
প্রাণপোর্ধপ্াল ঘোষ উপর থেকে 


গোপাল ঘোষের নেতৃত্বে ব্যারাকপং্র 
টাউন কংশ্লেস কাঁমটির ঘর দখল 
নেওয়া হল, সোঁদনই গভশর রাত্রিতে 
মাপ চ্যাটাজশীর নেতৃত্বে, একটা কালো 
গ্যামবাসাভার গাড়ী এসে থামল 
প্রাণশোপালের বাড়ীর সম্দুরখখে-তার- 
পর বাড়ী লক্ষ্য করে রাইফেল থেকে 
গুলি ছোঁড়া হল মুহ্মুহ্ন। 
শুতে প্রাণশোপালের দুই জন 
সহকর্মী নিহত হল। পরের দন, 
মণি চ্যাটার্জি, মোহন চ্যাটাজ্ঞশি, 
যীরেন ঘোষ সহ মোট বারো জনকে 
পুলিশ  প্রাণগোপালের দলের 
নিদেশে শ্রেপ্তার করে।' গ্নেন্তারের 
প্রতিবাদ এ অণ্যলে বন্দ্‌ পালন করা 
হয়ঁএবং 'পরে নেতাদের ম্যান্তর 
জন্য সাপর-দল এস ডি ওর কাছে 
ডেপুটেশ্রনে-লেলেএসু ড় এ. তাদের 
বেল দিতে অস্বীকার করেন। আরো 
মজার কথা, ঘটনার অব্যবাহত পরেই 
প্রাণগোপালের দল একটা লিফলেট 
বিলি করে; এ লিফলেটে বলা হয় $ 
দলের মধ্যে আল্তঃ গ্া্টি সংগ্রাম 
করেই মণি চ্যাটাজশীদের মত কুখ্যাত 
লোকদের সরাতে হবে, দলের ও 


পর্যন্ত যতদুর খবর পাওয়া গিয়েছে 


আপাতত তারা একট? বামে তশ্বির করে টাউন কংগ্রেস কাঁসাউ তাতে এটুকু বোঝা বায় ফরলালা 


পড়েছে। ' 


বাতিল করে দেয়। তখনই সুরু হর 


হওয়া সম্ভব নয়। a 


দসন” হাওড়ার পৌর-প্রশাসক খানাপিনার জন্য ঢালাও খরচ করছেন 


গত বাইশে জুলাই তান হঠাৎ উনআশ নং  ভাউচারে বাইশেং-এত খরচ করতে বারণ করে কলে- 


পোঁরদণ্ডরের মন্ত্রী শ্রীপ্রফর্লকাক্তি 
ঘোষকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। 
এই নিমচ্ত্প-সভায় মল্ঘী মহাশয় ও 
আর কল়েকজন সাঙ্গাপাঙ্গা ছাড়া 
পোঁরসভার কিছু ভাগ্যবান আফসার 
ও জেলার উদ্ধতন কর্মচারীকেও 
ননমন্দণ করতে ভোলেন ন 'তান। 
খানাপনার ব্যবস্থা হয় হাওড়ার 
সারাঁকট হাউসে। বলাই বাহুল্য 
কোর্মা পোলাও কিছুরই অভাব 
মন্দা মহোদয়ের আপ্যায়নের জন্য 


হয়নি! খরচ হয়েছে চারশ টচকা। .-. 


পোঁরসভার তিন হাজার দুই শত 


জুলাই এই টাকা ম্টেট ব্যাক্ক অব 
হাণ্ডক্লর একটি . চেকে দেওয়া 
হয়েছে? 

আরো জানা গেছে বে এই 
প্রশাসক মহাশয়ের আগমনের পর 
থেক গর্ত দুই মাসে চা, কোকা- 
কোলা ইত্যাদি পানীয়ের, জন্য 
পোঁরুসভার খরচ হয়েছে দুইশত 
বাইশ টাকা অন্টার পয়সা আঁতাঁথ 
অআল্যায়নের জন্য ইতিপূর্বে আর 
কোনু পোঁর প্রধান এত খরচ করেনান। 
পোঁরসভার জনৈক আফসার 
পোঁর প্রশাসককে দিলদারয়া ভাবে 


ছিলেন যে এই সব ব্যাপারে পোঁর- 
প্রশাসকের এত টাকা খরচ করার 
আঁকার নেই! আর অডিটর এই 
খরচ নাও অনুমোদন করতে গারেন। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি কারও 
কথা শোনেন নি। 

আমাদের প্রশ্ন £ যে পৌরসভাকে 
দিনের পর দিন অপরের মুখাপেক্ষী 
হয়ে চলতে হয়, বেখ্খানে সাধারণ কর 
দাজরা নার্শীরক জীবনের ন্যুনতম 
সুযোগ স্মবিধাটনকু পান না 
গোঁরসভার এত অর্থ অপচয় 
সঙ্গত হচ্ছে? 


Ad 
এ 


1 আট ॥ 


টাডযা এবং কেলে কংখ্রেগের গন্ধট ঘণীঠত 


দের্পশের 'পর্যবেক্ষক) উৎকল কংগ্রেস সদস্যেরা সমর্থন 
শ্রীমতী নন্দিনী সংপথার ম্দখামল্লি- মাল্মসভার বিপদ হবে। 
স্বেরু প্রীত প্রান্তন উৎকল কংগ্রেস এদিকে মখ্যমম্ত্ী শ্রীমতী 
স্দস্যেরা পুনরায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নন্দিনী সংপথণ প্রীবন্কবিহারশ দাস 
ছেন। এই সদস্যেরা কংগ্রেস দলে এবং শ্রীৱজরাজ মহাদ্তিকে নিয়ে 
যোগ দেবার ফলেই উাঁড়ষ্যায় কংগ্রেস . একটি “ীকচেন ক্যাবিনেট” তৈরণ 
দল সংখ্যাধিক্য অর্জন করে এবং করেছেন এবং বা দপ্তরের আঁফ- 
নন্দিনী সংপথণ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা সারদের বদল ও প্রমোশনের আদেশ 





ফবিয়ে সুিয়ে কংগ্রেস দলে মিশে 
লাত কাল, প্রাক্তন উৎকল কংগ্রেস যাবার জন্যে উদ্যোশা গ্রহ করে- 
নায়ক এবং বর্তমানে কংগ্লেস মাল্প- ছিরেন। শ্রীনীলমণি রাউতরায়কে 
সভার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্র জ্বয়ং প্রধানমল্তী আশ্বাস দিয়ে- 
শ্রীনীলমীন রাউতরায়ের নিকট ছিলেন যে উৎকল কংগ্রেসের বিজ্ঞ 
লিখিত এক চরমপত্রে বিক্ষুষ্খ পটুনায়ক এবং অপর কয়েকজন 
কংগ্রেস সদস্যদের পক্ষ থেকে নেতাকে দুরশীতির আভিষোগের 
শ্রীপ্রহাদকুমার মাক জানিয়েছেন দরুপ এখন (কংগ্রেসে নেওয়া না 
সে আগামী কালের মধ্যে বাঁদ হলেও পরে উপ্ন্ত সময়ে কংগ্রে- 
শ্রীবজু পটুনায়ক সহ উৎকল কংগ্রে- সৈর সদস্য করে নেওয়া হবে। . 
সের বাকণ সদস্যদের সরকারী ভাবে বিক্ষুব্ধ উৎকল কংগ্রেসের " 
কংগ্রেস দলের অন্তভূর্ত করে না সভাপাঁত বলেছেন বে উৎকল 
নেওয়া হয়, তাহলে প্রান্তন উৎকল 'কংখ্রেস ভেঙ্গে দেওয়া হয় নি এটা 
-- কংগ্রেস, সদস্যের আস্ত বিধানসভা কংগ্রেস হাইকম্যাস্ড যেন মনে 
অধিবেশনের আগেই তাদের 'পর- রাখেন! 
বতশি কর্মপন্থা স্থির করতে বাধ্য শ্রীনীলমাণ রাউতরায়ও বিক্ষুষ্ধ 
হবেন। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে সদস্যদের চিঠি পেয়েছেন বলে 
এক সাক্ষাৎকারে শ্রীনালমণি রাউত- ক্বীকার করেছেন। এবং তিনিও যে 
নায় এরকম একটা চিঠি তিনি পেয়ে তাদের চরস্পত্রের দাবী সম্পকে 
ছেন বলে স্ব্কার করেন এবং সহানুভূতি পোষণ করেন তা মোটা- 
বলেন বে কংগ্রেস হাই কম্যাপ্ভ মুটি জানিয়ে দিয়েছেন । 
প্রীবজ পট্টনায়ক সহ অন্যান্য প্রান্তন "_ উৎকল কংগ্রেসের এম এল এনা 
উৎকল কংগ্রেস সদস্যদের নিয়ম- একজোট হরে কংগ্রেস মাল্মসভার 
মাঁফক কংগ্রেস সদস্যরুপে গ্রহণ বিরোধিতা করলে শ্রীমতী নাঁন্দনী 
করতে গাঁড়মাস করার ফলেই এই সংপর্থীর মাল্মসভার পতন অব- 
বিক্ষোভ দেখা 'দয়েছে। প্লীরাউতরায় ধাঁরত। উদ্চকল কংগ্রেসের এম এল 
দ্বীকার করেন যে বিক্ষুব্ধ প্রান্তন এদের এই চাপের ফলে কংগ্রেস হাই 





তার উপরই (কংহেসী মল্দ্রিসভার 





চতুৰ্থ সংখ্যা ১৯বে আগষ্ট বেরুণ্ছে 


স্ধিক্ষণ ভাগ্য নির্ভর করছে। 
এই সংখ্যায় ধাকছে £ 9৪ 5 
4 ইটি এবং ক্যাথলিক পাদ্রশদের চরম- 
মন্তব্য পনের সামনে অচন্ুত মেনন মল্লি- 
ও জাতীয় পটভূমি সভাও বাই বাই করছে। নায়ার 


{ ভিয়েতনাম 
আকের যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সংখ্যার । তারা কেরল সরকারের 


তাৎপর্খ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর কোন খবর- 
$ আন্তর্জাতিক দারী সহ্য করবেন না। ইড়াভা 
বব.টন / দ:আফিকা / ৰাংলাদেশ | (হরিজন) সম্প্রদায়ের নেতা এবং 
ও টদ্ধতি প্রান্তন কংগ্রোসী মুখ্যমক্তী শ্রীআর, 
৪ পাঠকের কলম ক্র ররতান কর রিচা 
ইন্না সামাতি ও শ্লীনারায়ণ ট্রাম্টের সাধারণ 

[ ফুলে খোজ করুন ] | 


সাতাশাটি কলেজের মাঁলক | শ্রীশঞ্ক- 


কম্যাশ্ড নাতিস্বীকার করবেন কি না, - - 


রও খেষণা করেছেন যে তিনিও, 
কেরল সরকারের কলেজ্জ পাঁরচাল- 
নায় হস্তক্ষেপ সহ্য, করতে প্রস্তুত 
নন। 

খূম্টান, পদদ্রী ও নায়ার সার্ভস 
সোসাইটির পক্ষ থেকে জানিয়ে 
দেওয়া হয়েছে বে, বাঁদ কেরল সর- 
কার অবিলম্বে তাদের দাবী মেনে না 
নেন তাহলে তারা শুধু কলেজশাল 
বন্ধ রেখেই ক্ষান্ত হবেন না, তাদের 
পারচালনাধীন প্রায় দুই হাজার 
ছশো স্কুলও বন্ধ করে দেবেন। 

মুখে মুখে তড়পান দেখালেও 
মুখ্যমল্তী শ্রীঅজচ্যত মেনন ভিতরে 
ভিতরে একটা আপোষ মীমাংসার 
জন্যে অনেক দুরু এগয়ে যেতে 
প্রস্তুত 'ছিলেন। তান কলেছের 
বেতন একহারে ধার্য করার 'বানময়ে 


শ্ৰীগোপাল ক পিল্লাই সাংবদক  শ্ৰবাটা স্টেপমাস্টার 


Bacon eds বাচা টা 2 এ 
রঃ 


জখতোর সম্ম*খভাগ 


আঙুলের আড়ম্টতা কাটবে এই প্রসারে । / 
প্রথম দিন থেকেই প'রে পায়ের স্বস্তি £4 


আর স্বাচ্ছন্দ্য । 
, দু রঙেই আছে। 
যখন কাজে ব্যস্ত 


আপনার পায়ের পরিচর্যায় থাকে 


‘ বাটা স্টেপমাস্টার। 


£ 


বেসরকারী ফলেজ কর্তৃপক্ষকে 
তাদের আর্ক ক্ষাত পুষিয়ে 
দেবার জন্যে সরকারশ সাহাব্য বৃদ্ধ 
করার দাবা প্রায় স্বীকার করে 
নিয়ৌছ্ছলেন। শকল্তু বেসরকারি 
কিলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের অধ্যাপক 
নিয়োগ এবং ছাত্র ভার্তর বদপারে 
ফে সিলেকশন কাঁমাট হবার কথা 
তাতে পূর্ণ সংখ্যাধক্য দাবশ করায় 
আলোচনা ভেশো যায়। তারা চেরল 








দপশি | শ্ক্রবার ১৮ই আগলট ১৯৭২ 


বেসরকারী কলেজ পরিচালক স্ি- 
{তর সঙ্গে আট্পাষ করতে বান 
তাহলে তারা তুমুল আন্দোলন শুরু 
করবেন এবং তার ফলে মাদ্দসভার 
পতন ঘটলেও তারা পিছু-পা হবেন 
দল! 

অতএব শ্রীঅচ্যত মেননের 
জোড়াতালি মাল্পসভা এখন জলে 
কুমীর এবং ডালায় বাঘের সামনে 
পড়েছে। 

প্রুতিক্রার দালালদের এই 
দশাই হয়। প্রগতিশীলতার মুখোন 
পরে ঝ্মমপল্ধী মোচা ভেলো প্রাত- 
ক্রিয়ার দালাল শ্রীঅচ্যত মেন 
শাসক শ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধন করে 
আখ্যমল্তীর পদ পুরস্কার পেয়ে- 
দছিলেন। আজব তাকে মুখোস ছেড়ে 
সরাসাঁর প্রতিক্রিয়ঃর সঙ্গে হাত 
মেলাতে বলায় তান লঙ্জ? প্রচ্ছেম 
তেন বোঝা কঠিন। 


সপ 





দপশ তু শুক্রবার ১৮ই জাপল্ট ১৯৭২ 


বিধানসভায় ফরাক্কা 


স্ 


প্রসঙ্গ ও স পি আই 


(ছপশের প্রাতিনিষি) 


ফরাক্কার মাধ্যমে গঙ্গায় অন্ততঃ 
চার্জাশ হাজার কউসোক জল সর- 
বরাহ করে নদীর নাব্যতা বজ্জায় 
রেখে কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর 
জন্য বহু কংগ্লেস সদস্য ইতোপূর্বে 
বিধানসভায় যে সব কড়া কড়া 
বন্তব্য রাখতেন তাতে দি পি আই 
সদস্যরা উৎসাহিত হয়োছলেন। - 
. তাঁরা ভেবেছিলেন এ ব্যাপারে 
কংশ্েস সদস্যদের সমর্থন আদায় 
করে এক টিলে দুই পাখী মারা 
'স্রাবে। কেন্দ্রের কাছ থেকে চাঁল্লেশ 


বিস্লবী সদস্য শ্রীসুকুমার ব্যানাজশ 
একটি সংশোধনী জুড়ে বললেন? 
চল্লিশ হাজার িউসেক নয় প্রয়ো- 
জনশর পারমাপ জল সরবরাহ করা 
উঁচত। তান তাঁর সংশোধনীর 
সমর্থনে বললেন, চাল্লুল হাজার 
কেন প্রয়োজন হলে কলকাতাকে 
বাঁচানোর জন্য পণ্টাশ-যাট হাজার 
কিউসেক দিতে হবে। আর এই 
প্রয়োজ্জনটা নির্ধারণ কববেন পশ্চিম 
মালার “সংগ্রামী” মুখামল্শ 
শ্রীসদ্ধার্থশঙ্কর রার। 

স্মকুমার বাবুর ছেদো যান্ত 
কোন নির্বেধ ব্যন্তকেও সন্তুষ্ট 
কিরতে পারবে না। ফরার্া ব্যারে- 
জের রেশ্দলেটর এমন ভাবে তৈরী 
যাতে সমস্ত সময় বাদ ব্যারেজের 
রেগুলেটর আদর্শ অবস্থায় থাকে 
তাহলে সর্বোচ্চ পরিমাণ চল্লিশ 
হাজার কিউসেক জল আসতে 
পারবে । তার চেয়ে এক ছটাক বেশী 
জল আসার কোন- সম্ভবনএ নেই। 


- আশ্চর্ষের ব্যাপার এতাঁদন যারা 


কলকাতাকে বাঁচানোর জন্য বড় বড় 
বুলি ঝাড়াছলেন সেই সব সদস্য 
দের মধ্যে একমাত্র শ্রীজ্যোতিময়ি 
মজুসদার ছাড়া আর সব কয়জন 
কংগ্লোসঁ এম এল এ একবাক্যে সুকু- 
মারবাবূর প্রস্তাব্ুক সমর্থন করেন। 
শুধু তাই নয় সুকুমারবাব সহ 
বেশ কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য 
উল্টো বিশ্বনাথবাব্্‌র উপর দোষা- 
রোপ করলেন হ্বস্তত্রম্টের আমলে 
সেচমল্লশ হিসাবে তান জোরালো 


দাবী উত্থাপন করেনান বলে ' 


আভিযোগ করে। ইাঁলাতে জল নিয়ে 

রাজনশীতি করার আভিযোগও আনা 

হলো। 
স্বভাবতঃই সি পি আইর পক্ষে 


- এই সংশোধন" মেনে নেওয়া সম্ভব 


ছিল -না। তাঁরা এবারের বাজেট 


৮ এম এল এ হোষ্টেলে 


আরো জ্বানা গেছে যে এক 
"= শ্রেণীর ব্যবসায়ী বাস, ময়দাকল্‌, 
রেশন প্রভৃতির লাইসেন্স বা পার- 
শট পাওয়ার জন্য এম এল এদের 
পেছনে জোড়ায় জোড়ায় মেয়ে আবার 
বোতল বোতল মদ সরবরাহ করে 
চলেছে। এ ব্যাপারে একটা কাঁমাটিও 
হোস্টেলের মধ্যে গঠন করা হয়েছে। 
কার্মট এম এল এদের কাশ্ডকার- 
খনা দেখে একটা নোটিশ দিলেন 

“আইনত শি ছাড়া কোন 
ই. কোন এম এল এর 
ঘরে আসবার অন্মাত দেওয়া হবে 
না” 

কিন্তু কাঁমাটির আদেশ শোনে 
, কজন। বেশ কয়েকজন এম এল এ 
কামাটর জনৈক সদস্যকে ধমক 
দিলেন, “পেয়েছেনটা কি” সদস্য 


পা 


(প্রথন্ন পূত্ঠার পর) 


ভদ্লোক ধমক খেয়ে বিধান সভাতে 
আসাই প্রায় বন্ধ করে দেন। 

হোচষ্টেলের মধ্যে কলকাতা 'প্দীল- 
শের জনৈক সাকউারটি আফসারের 
সঙ্গে কথা বললাম। 
তান আমাকে জানালেন পস্যার, যা 
দেখছি তাতে শুধু চোখে দেখা 


ছাড়া আমার আর কিছুই করার ' 


নেই। 

পুলিশের কাছ থেকে বা খবর 
পেলাম তাতে এইটুকু ধারপা হলো 
যে মদমত্ত এম এল এ-দের শান্ত 
করবার জন্য সিকিউরিটি পুলিশকে 
বেশ পেতে হয় 


দর্পণ জানতে চাইছে এই সব - 


ঘটনা মুখ্যমন্তী ও স্বরাম্ম দণ্পরের 
রাম্টমল্পশ জেনেও চiঁপদাপ! আছেন 
কেন? 


কথা প্রসঙ্জেগ 


কি ডক 


-লেন। হেরেও গেলেন কিন্তু ইন্দিরা 


ভান্ত. অটুট থাকায় সংশোধিত 
প্রস্তাবাটির বিরুদ্ধে ডিভিশন 


ডেকেও বিরুদ্ধে ভোর্ট না দিয়ে. 


নিরপেক্ষ হয়ে রইলেল। 


উস পি আই স্দস্যরাও তুললেন না। 
কলকাতা তথা পূর্ব ভারতের 
অন্তর্জাল করার কাজ পশ্চমবঙ্গা 
বিধানসভার সদস্যরা অনেকটা 
এাগয়ে রাখলেন। 

সি পি আই সদস্যরা এখন 
মাঝে মাঝেই ধমক খাচ্ছেন। জেলার 
জেলা খাদ্যের সক্কটজ্রনক অবস্থা 
এবং খরা ও বন্যা নিয়ে শ্লাণ ব্যবস্থার 
দুনীশীতর আঁভযোগ তুলতে 'গায়েও 
তাঁরা ধর্মক খেয়েছেন। - এমনাঁক 
প্রান্তন যৃত্ততক্রল্ট মন্দ বর্তমান খাদ্য 
মন্ত্রী শ্রীকাশশকান্ত মৈত পর্যন্ত ছি 
পি আই নেতাদের বাঁঝনে দিয়েছেন 
যে কংহোসের সঙ্গো যতই তারা 
মাখামাখি করুন না কেন কংপ্লোস 
তাদের বিশ্বাস করে না! কংগ্রেসের 
বিশ্বস্ত হতে হলে হাতের লাল- 
বাশ্ডাটা একেবারেই ফেলে দিতে 


থিয়েটার ওয়ার্কশপ অভিনীত 
চাক ভাঙ্গা মধু 


LEE. 1 


(দপপের নাট্য সমালোচক) 


থিয়েটার ওয়াকশপের “চাকভাঙ্গা 
মধুশ্র (নাটক মনোজ দিন) প্রথম 
দর্শন মনে এমন একাঁটি প্রাতাক্রিয্লার 
সৃষ্টি করে যা হাওয্পবদলের আন- 
ন্দের সঙ্গে তুলনীয়। এই নাটকে 
চাতুরী নেই কিন্তু শ্রেণীসংঘাতের 


বিষয্নটি উপস্থাপনে নেই কোন সরলশ- 


করণ, চরিত্র সৃষ্টিতেও আছে জাীব- 
নের জটিলতা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ ও 
সবত্ন অনশনলনজানত ম্বচ্ছ ধার- 
পার সার্থক রুপায়ণ, জন্ম মৃত্যু 
ক্ষুধা ও আঁস্তত্বের এলিমেল্টাল 
উপস্থাপন, আবার দ্র্যাজ্জিক ও কাঁমক 
অভিজ্ঞতার আত সার্থক সংমিশ্রণ 
এই গুণাবলীর দায়ভাগে এই নাট- 
কটির আভিনর একইসঙ্গে বিশুদ্ধ 
ও গভীর আবেঙ্গ এবং স্বচ্ছবোধের 
সম্ভার । 


নাটকে রিয়েল টাইম এবং প্লে- 


সেন মণ্ডের এ অংশকে প্রায় আঙা- 
গোড়া প্রারাম্ধকার রেখে মগ্ডের 
সম্মখভাগে হালকা হলদে আলোর 
প্রয়োগে বাঞ্ছিত পাঁরবেশ সৃষ্টি 
করেছেন। সুদখোর আঁধরের হত্যার 
দৃশ্যে পশ্চাতে নল আলোর প্রয়োগে 
চাররগ্রীল এক. ঘনকালো সলনয়েট 
সা্টি করে। 

ক্ষুধার এক ভয়ংকর এলিমেল্টাল 
চেহারা এই নাটকের প্রথম দৃশ্যের 
শেষাংশে উপস্থাপিত" িভাজনকারী 
উচু মন্টের ওপর দশ ক্ষার 
সুরেলা ব্লাপের হাস্যরসের পট- 
ভূমিকাতে দোক্ষার ভূমিকার মালা 


নাথ দশাঙগতি ভাবে 


তার স্বরক্ষেপণ আরো পাঁরচ্কার ও 
জোরালো হওয়া দরকার!) বাদাম" 
মাতলা-্জর্টার “দাঁড়াও খেয়ে নিই” 
এই নাটকের একাঁট মূল্যবান মুহূর্ত 
অথচ এই ক্ষুধার্তদের চারত্র কোথাও 
সরলশকৃত নয়। জ্টার সুদ ফাঁক 
দেবার ক্‌টবুদ্ধি ও বাদামীর গর্ভ 


পাত ঘটানোর নির্দেশ, মাতলা 
অঘোর ঘোষের বিষ বাড়াবে কিনা 
এই নিয়ে সংশয়, বাদামীর লোভ 
ইত্যাদি এই চাঁরলগুলতে সানা 
সংযোজন করেছে। ওদিকে অঘোর 
ঘোষের ছেলে শঙ্কর দাক্ষার প্রতি 
ঘৃণা, মৃতপ্রায় বাপের প্রাত ওঁদা- 
সীন্য আবার *সাত্যই তোদের খ্রপ 
কি করে মেটাবো” বলে নিপূণ 
ভ'ডাম বাদামীর কাছে ওকে একটা 
পরিষ্কার চেহারা দেয়। মালিক রায়- 
চোঁধুরীর আতিশষ্যহশীন আভিনয় 
উপভেঙ্া। অবোর ঘোষের প্রাণ 
ফিরে পেয়ে দাক্ষাকে কুকুরের মত 
খোঁদয়ে দেওয়াতে মার খাওয়া দাক্ষার 
চাররেও মাত্রা সংযোজিত হয়। শুধু 
অঘোর ঘোষকেই কোন চরিত্র বলে 
মনে হয় না, মনে হয়, বিকৃত লাল- 
সার একট প্রতিমূর্তি মাত। ওকে 
শুধু ক্রাইমেক্স-এর উপাদান হিসা- 
বেই বেন নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে। 
ন্যটকে প্রতীকের ব্যবহার অভি- 
নব কিছু নয় “শোলমাছ"-এর বারং- 
বার উচ্চারণ, সর্পের উল্লেখযোগ্য 
উপস্থাততে কোন ফ্রুযোডক প্রতীক 
সৃষ্টি নাট্যকার বা নাট্যদলের আন্বম্ট 
কিনা তা স্পষ্ট হয় নি তবে এ নাটকের 
চারঘে এ জাতীয় প্রতীকের বিশেষ 
স্থান আছে দি? বরং ছোট সংলা- 
পের দ্বরুক্তিতে আঁ্বম্ট. ফল ফলে 
যেমন বাদামশর মুখে শংকর ও তার 
বাপকে “আমার হাতের জল খাবা”? 
মায়া ঘোষের 
পারচম্ম আছে, তান তার 
পূর্ব কাতিত্বকে অক্ষুন্ন রেখেছেন । 
চেল বাঁকাঁনটা দু একটি ক্ষেত্রে 
একট কৃত্রিম মনে হর) কিন্তু 
দলের পাঁরচালক বিভাস চক্রবতশীর 
অত্যাশ্চর্য অভিনয়ের দপ্রশংস উল্লে- 
খই যথেষ্ট নযর়। অতক্ষণ ধরে 
চূড়ান্ত বিশবস্ততার সঙ্গে একট 
জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে উপস্থাপিত করা 


পৰাব্শক : দলগ্রন্থ কুটির 
কলেজ ট্রাট, কলিকাতা-১২ 
টিউটর 


(বিশেষ প্রতিনায) 

স্বাধীনতার রজত জয়ল্তী 
উৎসবের প্রাক্কালে শিক্ষা জশগতের 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য দেশ- 
বাসশর সামনে তুলে ধরেছেন ‘লিখল 
বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সামীত, এই 
বিষয় এখনও অনেক কিছুই করণ 
আছে একথা ষ্মরণ করিয়ে দেওয়ার 


শিক্ষা আইন প্রযোজ্য। কলিকাতা 


প্রার্থীমক বিদ্যালয়ে যে ছেলে- 
মেয়েরা ভার্ত হয়,  শুধুমা দারি- 
দ্যের কারপেই শতকরা পণ়্ষা জন 
নল্ল বছর. বন্পসের মধ্যে লেখাপড়া 
ছেড়ে দেয়। 

এ বছর এই রাজ্যে শিক্ষার 
জন্য ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে গোটা বাজে- 
টের আট দশার্মক সাত শজংশ মাত্র 
গত বছরের তুলনায় এ বছরে শিক্ষা 
খাতে ববান্দ.চার কোটি টাকা কম। 


অপ্রতুলতার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে স্থিভ- 
বস্থা বজায় রাখতে হচ্ছে। 


বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ 
রাজনীতির নতুন গতিপথ? 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


রে রাজ- 
রা দিতে 

ক্ষমতাসীন: আওয়ামী 
টি 57 লীগের 


প্রত্যাখ্যান করেন। 
দুই বিবদমান গোষ্ঠীর বগড়ার 
কারণ, মূলত আদর্শগত। চরম- 


পঙ্ঘশরা চান শেখ সাহেবের নেতৃত্বে 
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ফাক নিয়ে সংশয় 


(প্রথম পৃত্চর পর) 


হয় নি। এ দুই রাজ্য বাঁদ জল 
টেনে নিতে থাকে তবে কেন্দ্রের 


, ঘোষণা থাকা সত্বেও ' ৫কানও দিনই 


চাজ্জিশ হাজার দকউসেক জল ভ্যাঙ- 
রথশতে আসা সম্ভব হবে না। 

বর্তমানে ফরাক্সার কাছে মার্চ 
থেকে মে মাস পর্যন্ত পণ্যাশ থেকে 
ষাট হাজার িউসেক জল আসে। 
আরও নানা সেচ প্রকল্পের কাজ 
বিহারে ও উত্তর প্রদেশে চলছে। এই 
সমস্ত প্রকল্প দুতৃগ্গাততে শেষ 
করার বিশেষে ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে। 

ডঃ রাও লোকসভায় বলেছেন 

, ফরাক্কার আগো যে সমস্ত সেচ 


টি উত্তর প্রদেশে ২ তারা ভিকভাবেই আর কোন কেন্ত্রীর 


গ্রহ, করা হয়েছে সেইপর্ণীল' রুষ্পা-' 
. কি করতে ফোন বাধা নেই। 


মধ্যে ফাটল দেখা দেওয়ার ফলে এই এক বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ জন্ম গল্াজলের কোন প্রয়োজন 


প্রশ্ন স্বভাবতই দেখা 'দিয়েছে। কারপ গঠন। 


আছে এবং দেশের বৃহত্তর রাজ 


ইরাদ রা প্রীত- 


বোঝেন তা জানা নেই। এইটুকু 


নতি অনেকাংশে নির্ভর করবে বোকা বার বে তাঁরা অন্য কোন 


ছাত্ররা কোন রাজনোৌতিক পথ অন্‌ 
সরণ করে তার উঁপর। 
শেখ সাহেবের? দবদেশ যাত্রার 


বামপল্ধী শোহ্ঠশকে, মানতে রাজা 
নন। 
বর্তমানের 'পরিপ্রোক্ষতে অবস্থা 


এবং বাকী প'চান্তরাট শহর এলাকায় আগেই ছাঘ লীগের নরম ও চরম- কোনাদকে মোড় নেবে তা এখনই 


প্রাথমিক শিক্ষার জন্য লাভজনক 


পন্ধীদের মধ্যে বিবাদ ঘন হয়ে 
ওঠে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী 
অবশ্য প্রথমোস্ত দল, যার নেতৃত্বে 
আছে শেখ সাহেবের 225 
সঁচব তোফায়েল আহমদ এবং -আও- 
রামশী, লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 

নেত -আঁবদূর রাজ্জাক, তাঁদেরকেই 
নি রানার 
_এই সমর্থন তান জানান নরম- 


বলা কঠিন। চর্মপল্থীরা ' এখনই 
মুজিবের বির্ষ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করবেন না কিম্তু বাঁদ তাঁরা অন্যান্য 
বুমপল্থী গে্ঠীগদীলকে নিয়ে 
একটি ব.স্তফ্রল্ট গড়ে জেলেন তাহলে 
সেটা শেখ সাহেবের পক্ষে চিন্ভার 
কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ 
করে ফাঁদ বাংলাদেশের জনীপ্রয় 
নেতা মৌলানা ভাসানী সেই যন্ত 


ছয় থেকে এগার বছরের পাঁচ লক্ষ ব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন অবশ্য এখনও খোলাখুলি ‘কিছু 


ছেলেমেয়েদের জন্য কর্পোরেশন 


চরমপল্থারাও অনুরূপ 


করে। 


বলছেন না। তবে “হক কথা” নামে 


ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা মাঘ একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন সাপ্তাহিক কাগজে মুর্জব সরকারের 


দুশত সাতার । রি 


মি 


ঢাঞল্যক সংবাদ 


কিল্তু শেখ সাহেব তাঁদের নিমন্যশ 





রাখেশ খল্লাৰ বহু ৰন্ধীন আলোকচিত্র সম্বলিত 
- একখানি হুঃসাহিক উপহার 
প্রতি কপির মুল্য £ হুই টাকা 


সভাক 


£৩ টাকা &* পয়সা 


নুনু পুণ্তকালিয় 


_৮লং শ্যামাচরপ জে ট্রাউ, 
কজিকাতা - ১২ 


শষ্পাৰক কতক জজার্ণ ইন্ডিয়া প্রেপ ৭, রাজা দূছোষ দাঁলগক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ খেকে জিত এবং দর্পণ কার্যকর 






তীব্র সমালোচনা করা হচ্ছে। এবং 
হক কথার সঙ্গে ভাসানী সাহেবের 
যোগাযোগ সকলেরই জানা । 


_ (অল আপ 


1 কয়েক মাস ধরে ওদের বেতন থেকে 


নেওয়া হকে। মাঁলকপপক্ষ এতে 
রাজী হয়ে বায়। সেই অনুযায়ী 
ব্যবস্থা হয়। 

শ্রীমকের সল্পো মীমাংসার ভিত্তিতে 
পাক্ষিক বেতন চালু করার ব্যবস্থা 
পাট শিল্প চ্ততে ছিল। ভি 
বলে ডঃ নাগ মনে করেন। তবে 
সি পি আই-এর এ অষ্যলে প্রভাব, 
ফম বলে খুব একটা লক্ষশীয় কিছু - 
ঘটতে পারে নি। 


জ্পাদক- ছুশীরেন 


নেই। যে সেচ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই 
কাজে লাগানো হয়েছে সেগুলিকে 
বন্ধ করে মাঁটর নীচের জলের 
সন্ব্যবহার করা উচিত। 

জিওলজিক্যাল সাভের মতে 
পাঞ্জাব থেকে শুর করে পশ্চিমবঙ্গ 
পর্যন্ত বিরাট সমতল ভূমিতে মাটির 
নাচে অসশম জল ভাস্ডার রয়েছে। 
সেই অনুবায়ী পাঞ্জাবে অসংখ্য 
£টউবওয়েল করে সৈচের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে এবং সেখানকার চাষীরা 
এর ফলে ফথেম্ট উঁপকৃত। সেখানে 
নদীর জল নেওয়ার প্রয়োজন হয় 
শন। 

পশ্চিদবর্জোর বিশেষজ্ঞরা মনে 
করেন যে, কেন্দ্রের তরফ থেকে 
এখনই একাঁট কল্লোল বোর্ড গঠন 
করা দরকার এবং এই বোর্ড এমন 
শান্তশালশ হওয়া দরকার যাতে 
বিহার এঁকং উত্তর প্রদেশ সেচের 
জন্য আতাঁরন্ত জল গঙ্গা থেকে 
টেনে না নেয়। 

গত সপ্তাহে শ্রীসম্ঘার্থ . রায় 
ডঃ রাওকে িওলাজক্যাল 'সার্ভের 


মতামতের কথা জানান কিন্তু যে! 


ধোবলা তাঁদের উভয়ের তরফ থেকে 
করা হয়েছে তার মধ্যে গঞ্পাজলের 
পরিবর্তে ম্মটির নীচের জলের 
ব্যবহারের প্রয়োজনধয়তার কথার 
কোন উল্লেখ নেই। 
- এই সমস্ত নানা বাধা বিপ- 
স্তর কথা চিন্তা করে ভাশ্গীরর্ণীতে 
চ্টাশ হাজার িউসেক জল দেও- 
যার ঘোষণায় উঁ্লাসত হওয়ার 
কোন কারপ নেই বলে [িশেষজ্ঞরা 
মনে করেনা। 
কে এক্যবক্ধ জনমত কেন্ু্ক 


৬১নং অট লেগ 


‘Bengal’ is enough to bring 


এই ঘোষণা করতে বাধ্য করেছে সেই 
জনমতকে আরও সংগাঁঠত ক্ষরতে 
হবে বাতে ভাঙিরথীঁতে গঙ্গাজল 
আসার সমস্ত বাধা দর. হয়। 
প্রীসম্ঘার্থ রায় বলেছেন বে, 
ডঃ রাও পাশ্চমবলা দরদী এবং 
তাঁর সম্পর্কে এ রাজ্যে নানা ভুল 
ধারণা আছে। 
জ্ঞতায় দেখে আসছে কিভাবে 
কেন্দ্রের তরফ থেকে নানা ব্যবস্থায় 
এ রাজ্যের ক্ষাত হয়েছে। তাই 
ঘোষপাকে খোলা মলে দে, পারে 
না। 






















FORTHCOMING 
All real economic and (91৮ 
cial powers vest in the Cen- 
tral Government. Powers of 
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to a State Government. The 
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কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 








বহরমণুরে মন্ত্রীদের জন্য এলাহী ব্যাধান 
কিন্তু বৈঠক পর্বতর মুষিক প্রসব 


সিষ্ধার্থ মান্মসভার বৈঠক শত. 


সপ্তাহে কসোছল ম্যার্শদাবাদ জেলার 
বহরমপুর শহরে । শাঁওমে ক্যাব- 
নেট” এইটিই ছিল 
ধন্বতীয় বৈঠক ৷ প্রথমাঁট হয় বীর- 


| ১৫ বৰ্ষ ৩২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১ল! সেপ্টেম্বর ১৯৭২ ॥ দান ৩২ পয়সা ভূমের সিউড় ৪৮ 


দর ধোঢ়ানে এ 


মুখ্য ঘাস স্যাকামী 


সাংবাদিকদের কাজে 


হস্তক্ষেপের 


মতলব 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


শিযালদহ স্টেশনে দপপি 
পোড়ানো সম্পর্কে মুখ্যমল্লী সিদ্ধার্থ 
রায়ের সঞ্পো কিছ প্রবীণ সাংবা- 
দিকদের বসা হয়েছে গত শুক্রবার 
= রাইটার্স বিজ্ভডিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর 
বক্ষে । 
"_ আনন্দবাজার পাত্রকার “ চীফ 


মৃখ্যমন্তী পুলিশ ও স্বরাচ্টী 
“ক দপ্তরের দাঁয়ত্বে থাকা সক্ষেও সাংবা- 
শদ্কফদের কাছে আনুষ্ঠাঁনক ভাবে 
> বলেন যে, এই পোড়ানোর ঘটনার 
কথা তাঁর জানা নেই। 'কল্তু তান 
প্রচশ্ড আশ্রহ প্রকাশ করে জানতে 
. চান পোড়ানোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ- 
কারণ কারা। 

কয়েকক্সন দাংবাঁদক মুখ্যমল্ীর 
এই অজ্ঞজয় বিস্ময় প্রকাশ করেন। 
সাংবাদপন্র পোড়ানোর ঘটনা পির পর 


মৃখ্যমন্ত্র না জানলে ধরে 
নিতে হবে বে, পুলিশের তরফ 


থেকে রাজ্যে বামপন্থীদের , ওপর: 


অথবা কয়েকাট সংবার্দপন্ের ওপর 
যে সমস্ত আক্রমণ হয় তার কোন 
খবরই মামার কাছে পেশ করা 
হয় না। 

আক্রমণ এখন খালি ' দর্পণ, 
সত্যযযা ও বাগুলাদেশে সীমাবদ্ধ 
নয়।দপপি অনুসন্ধানে জেনেছে যে, 
প্রিয় দাসমুল্সী ইতিমধ্যে একাঁদন 


“ বুঙ্গাল্তরের বার্তা সম্পাদক দক্ষিণা 


রঞ্জন বসুকে টোলফোনে শাসান 
দিয়েছেন। বগান্তরে প্রকাশিত 
এটি সমালোচনামূলক সম্পাদকী- 
ফলকে কেন্দ্রে করে মল্লিসভায়ও প্রচণ্ড 
উত্তেজনা দেখা গেছে এবং এই 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পঠায়) 


(পনের সংনাদদাতা) 

সাম্প্রতিক ভাবগশাতক দেখে 
মনে হচ্ছে সি পি আই পাশ্চমবঙ্জো 
সিদ্ধার্থ রায়কে হটাবার আঁভযানে 
নামছে। ওরা বলার চেষ্টা করছে যে, 
কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রর্গাতশীল 
ভুমিকা তার কোন চহ পাঁশ্চমবঙ্গো 
পাওয়া বায় না! 

গত সন্তাহে সি পি আই নেতা 
ডাঃ রণেন সেন কলকাতায় এক 
লাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, 
এই ব্রাঙ্স্যে (কংগ্নেসস পি আই 
প্রশাতশশল গণতাল্িক মোর্চা 
আশাপ্রদ্ভাবে কার্যকর হয়নি এবং 


শনিবার 


৯৬27 1১ 


ব্যাপী আলোচনা শেষে। কিন্তু তার 
তোড়জোড় চলে সারা সপ্তাহ ধরে। 
শুক্রবারে -দর্পপের সংবাদদাতা বহ- 


রসূপুর পেণঁছে দেখে সেখানে তখন 


সাজ সাজ রব। 


চি 


তি তু 
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(ঙ্পরশের সংবাদদাতা) 


কলকাতা থেকে অনবরত টোলফোন' 


পেপছয় বাজ মন্ত্রীদের তরফে। 
মন্ত্রীদের প এ সি এ-রা অনবরত 
আদেশের ভব্গঁতে - অনুরোধ 
জানাতে থাকেন যে,. অঁদের সাহে- 
বের জন্য বেন সব থেক্ষে ভাল ঘর 


সন্ধ্যায়, থাকে! দেখা ধায় যে সব মন্মাই 
উ্যারম্ট লে উঠতে আগ্রহণী। 


সেখানে সবকাঁট ঘর ম্যার্শদাবাদ 
সুইমিং এশোসয়েশনের জন্য আগে 
বুক করা ছিল 'কল্তু বেগাতক দেখে 
জেলা শাস্ক বাধ্য হন সব বুকিং 
জিশন করতে। এর ফঙ্গে সাঁতার 
প্রাতযোগিতার কর্মকর্তারা মাথায় 
হাত দিযে বসলেন। শুক্রবার সে 


লি পি আইউন্বেল্স শক্ত 
€ Jota Bat ০078, রা 


পাঁমবজে কংগ্রেগ সরকারের ভুমিকা গ্রপীভশীল নয় 


খন্িন্কেল্্র নোৌলিক্ষ অন্বিন্কান্র হুল্্রপোন্র অভিশোশল 


রাজ্য সরকারের কোন শ্রম নাতি 
না থাকার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা 
এবং স্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন 
ভূবে যাওয়ার পথে। 
₹ 'সিষ্ধার্থ রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি 
অভিযোগ এনে ডা সেন বলেছেন 
যে ভারতীয় প্রাতিরক্ষা্বীধ এখানে 
কার্যকর হয়েছে শ্রাসক শ্রেপীর 
বিরুদ্ধে ত্রাটশ এবং অন্যান্য কায়েম 
বার্থ শোচ্ঠৌর স্বার্সে।. 

ডাঃ সেন বলেন বে, ভারত সর- 
কার এই প্রাতরঙ্ষা বাধ গত বছরের 
জরুরী অবস্থায় চালু করেন কিন্তু 


কোন সময়ে এই বিধি সাধারণ 
মানুষের ল্বার্থের বিরদ্ধে প্রয়োগ 
করেন নি। 

ডাঃ সেনের নিজের ভাষায় £ 
শ্রমিকের বিরুদ্ধে এখন পুলিশ 
লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আদানসোল 
রাণাগঞ্জ প্রভৃতি কয়লাখনি এলা- 
কায়, চাবপ্যান অঞ্চলে এবং কল- 
হাওড়া, হুঙ্গালী এবং বর্ধমান প্রীত 
শলপাঞ্চলে এই পুলিশ লেলিয়ে 
দেওয়ার প্রচুর সাম্প্রতিক ঘটনার 
কথা উল্লেখ করা বেতে পারে! 
“এই রাজ্যে ইশ্ডিরান আঁক্সজে- 


এক হুলস্থূল অবস্থা। 

জেলা কর্তৃপক্ষ বিব্রত। কত- 
জন মল্ব আসবেন, কে কোথায় 
থাকবেন, কী খাওয়া হবে, আমলা- 
দের সংখ্যা কত হবে এবং তাঁরাই 
বা কোথার থাকবেন কিছুই ঠক 
নেই। জেলা শাসক ত শেষ অবাধ 
শুক্রবার সন্ধ্যায় এমন অস্স্থ হয়ে 
পড়লেন যে তাঁর পক্ষে আর বৈঠকের 
দিন উপস্থিত থাকা এম্ভব হল 
না। ূ 

শানবার অবস্থা আরও শোচ- 
নায় হয়ে উঠল। পাঁরকজ্পনা অনু 
যায় যে মন্্ী্ক একটি বাংলোর 
স্থান দেওয়া হয়োছল তিনি চাই- 

(শেষাংশ নবম পৃত্ঠার়) 





নের ব্রিটিশ মালিকের স্বার্থে 'ভার- 
তায় প্রতিরক্ষা 'বিধি শামকের 
বিরুদ্ধে প্রর্োগ করা হয়েছে প্রশ্গাত- 
শশল মে্টার সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার দুমাসের মধ্যে। অথচ 
ভারত সরকার শ্রমিকের বিরুদ্ধে 
এই বিধি প্রয্মেগের বিরোধী ছিলেন, 
এমন কি ভারত-পাকিস্তান যুন্ধের 
সময়েও ৷ 

“মিসা এবং অন্যান্য আটক 
আইন প্রয়োগ করে বহু ট্রেড ইউ- 
নিয়ন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, 
এমন কি রাইটার্স 'বাচ্ডংয়েও 

(শেষাংশ নষ্দ পৃত্ঠায়) 
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বে “শান্তির, আবহাওয়া” 





বিস্মত নই 


গপতল্মের প্জারপণী শ্রীমতী 


ইন্দিরা গান্ধীর একানম্ঠ সেকক- 
গোষ্ঠী, কব কংগ্রেস নামে পাঁরাচিত 


দলের সদস্যরা গত সন্তাহে দর্পণ 


সপ্তাহে বাঁলহ্ঠ প্রাতবাদ জানিয়েছে 
এবং জানাকে। হয়ত এই বহম্যংসবও 
চলতে থাকবে এবং আরও কিছ 
হওয়াও অসম্ভব নয়। - 

শুধু তাই নয়৷ লোকসভায় 
শ্লীজ্যোতির্ময় বসু এই প্রসম্গা তুললে 
কংগ্পেসীরা হট্টগোল রে তাঁকে 
থামানোর চেস্টা করে। কী অদ্ভুত 
গণআাদ্মিক ব্যবস্থা। চার করে 
নির্বাচনে জেতা, বিরোধীদলের টুটি 
টিপে ধরা সবই চলছে গণতঙ্দের 
নামে। 

পত্র পাত্রকা ইডি 
পাঁথবীর ইতিহাসে নতুন নয়। 
তিরিশ দশকের জার্মানীতে এই 
দাঁড়য়ে প্রিয়েছিল, এই দেশেও মাঘ 


“ক্রাইসিস অক ইস্ডিয়ার” মতন 
পুস্তক বির সরকারী আদেশে 
বন্ধ হয়েছিল, মাত কিছুদিন আগে 
“দি আযগনশ অব ওয়েস্ট বেধ্যাল” 
এর প্রকাশ্কদের বাধ্যু করা হয়ে- 
ছিল বইাট বাজার থেকে তুলে 


নিতে । এখন শুর হয়েছে পোড়ানো? 


আমরা বিস্মিত নই। কংগ্নে- 


সরা এ ছাড়া আর কিইবা করতে 


পারে? তাদের সমস্যা যতই বাড়ছে, 


সঙ্কট কতই ঘনীভূত হচ্ছে ততই 


তারা বাধ্য হচ্ছে গণতল্লের মুখোশ 
খুলে ফেরে ফ্যাসীবাদী উদ্মাদে 
পাণত হতে। আমরা শুধু 
জানয়ে দিতে চাই যে হিটলার, 
মুসোলনী ফ্যাসীবাদ কায়েম করতে 
ব্যর্থ হয়োছলেন আপনারা ত শিশু । 
অন্যায়, অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে 
আমাদের কলম বন্ধ করার ব্যর্থ 
চেষ্টা এর আগেও হয়েছে, আজ 
আপনারা আবার সেই চেষ্টা চাঁলা- 
চ্ছেন! আমরা ভীত নই । বহশ্যংসব, 
হুমকী ইত্যাদির মারফং যে চ্যালেঞ্জ 
আপনারা সৃষ্টি করেছেন সেই 
চ্যালেঞ্রের মোকাবিলার - আসরা 
প্রস্তুত ৷ 





রাষ্ট্যন্ত্র ও পুলশ 


নলিলের. নতুন 


পাশ্চমকুগে : 
আই দি হয়ে বসলেন শ্রীরাঙ্গত গপ্ত। ল্থায়। 
_ এ পদের পূর্বতন অধিকার প্লাপ্রসাদ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা যে 


বসু দ্ধ ছুটতে যাওয়ার) প্রাক্কালে 
নিজের ঢা পটিয়ে. পচমবন্দো 
স্্ট 
করেছেন একথা বলেছেন'। 
আর বলেছেন যে, তার কাজ সম্পূর্ণ 
হত্যার আরা ভা বা হা, 
হঙ্গ। 

প্যালশ সংগঠন রাম্টষলোর 
বিশেষ অংশ। 'পাজবাদী' বা সমাজ- 
বাদ যাই হোক না কেন, রাম্ট্র শাসক 
শ্রেণীর হাতে নিজের শ্রেশীস্বার্থ 
কায়েম রাখার প্রয়োজনে অত্যা- 
বশ্যক নিজ্পেষণ বন্ত। কার্ল মার্কস 
কাঁথত রাগের এই সংজ্ঞা: সম্পর্কে 
এখন বিরোধী মহলেও আর কোন 
দ্বিমত নেই। এই নিঙ্গেষশ বন্মের 
একাঁটি আতি - প্র্নেজ্জনয় অংশ 
পুলিশ সংগাঠন। 

মান্মষের আশা 'আকাগ্ষা সম- 
য়ের সঙ্গে সল্গো এবং চেতনার নব 
নব পরিয়ে ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে আর 


* এই বিবর্তনের সঙ্গো বিভিন্ন দেশের 


| 


রাম্টরীষল্ত সব সময়ে মানিয়ে চলতে 
পারছে না, তই নিষ্প্ষেপ যন্দূুকে 
রমশই আঁধক- শান্তশালশ - করার 
প্রয্নেজন হয়েছে সমাজবাদী ও 


পর্ধীজবাদশী উভয় প্রকার রাষ্টুব্যব-, 


ন্ুকান রাচস্ট্রের প্রাথামক কতব্য। 
মানুষের নিম্নতম চেতনার বৃগে 
গপতান্িক রাজনৌতিক কাঠামোতে 
প্রলশ বিভিন্ন দেশে শুধু নিজের 
উপাস্ধীতির সাহাব্যেই আরম্ভ ক্রাজ 
লুপ [করেছে । সমাজে আইন 
- শৃঙ্ধলা বজায় থেকেছে শাসক 
শ্রেণীর শোষণ নার্বঘে] চালিয়ে 
যাওয়ার জন্য। 

এ দেশেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী 
শাসনের প্রাথীসক ফুশে সুষ্টিমের 
ফেয়েকাট লাঠিধারী  প্ীলশের 
সাহায্য. শাসকশ্রেণী এ দেশে লট 
চাঁলয়ে গেছে। প্রান্কীর্জক নিয়- 
মের মত ভারতের গ্রাম উজাড় হয়ে 
শোছে বার্ষিক দুর্ভক্ষ আর মহা- 


মারতে: শোষণ ক্রমশঃ তাঁব্র হয়েছে।, 


কল্তু সেই প্রার্থামক যুগে শোষণ 
সম্পর্কে আর. এই শোষণের বিরুদ্ধে 
প্রীতরোধের . প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে 
চেতনা নিম্নস্তরে থাকায় মানুষ 
রুখে আাঁড়ার নি। তাই নিষেপষল 
যন্ম এত প্রবল হয়ে দেখা দেয় নি। 
পরে সম্ভাজ্যবাদী শোষপের প্রাত- 


বাদে এবং আরও পরে প্রাজরোধ 


সংগ্রামে গণআন্দোলন উত্তরোত্তর 


মুখ্যমন্ত্রীর হ্যাকামী 


(প্রথঙ পৃষ্ঠার পর) 


উত্তেজনায় শ্রীসন্ধার্থ রায় বিশেষ 
অংশগ্রহণ করেন। 

সাংবাদিকদের সলো আলোচনার 
"মুখ্যমন্ত্রী দর্গপপ পোড়ানোর ব্যাপা- 


, রটি এড়িয়ে গিয়ে সাংবাদিকদের 
দশ বছর আগে “আনআর্মড ভিক্করী" 


দায়িত্ব সম্পর্ক নানা প্রশ্ন তোলেন। 
যেভাবে তান এই দায়িত্বের প্রসঙ্গা 
তোলেন তাতে উপস্থিত সাংবাদক- 
দের অনেকের মনে হয়েছে যে, 
মৃখ্যমল্পী। মোটামুটি পোড়ানোর 
ঘটনাটি সমর্থন করেন ।- 

তান হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে 
স্টেটসম্যনে প্রকাশিত একটি সংবা- 
দের উল্লেখ করেন।, এই সংবাদে 
বলা হয় যে, বীরভূম জেলায় মাল্দ- 
সভার বৈঠক করতে গিয়ে সরকারের 
কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ 
হয়েছে। এই খরচের ব্যাখ্যাও 
সংবাদে দেওয়া হয়োছল। 

সামনের পাতায়, প্রকাশত এই 
সংবাদে মুখ্যমল্পী প্রচশ্ড ক্ষেপে 
যান এবং "বাল্ব সাংবাঁদক মহলে 
খবর নেওয়ার চেষ্টা করেন কে এই 
"সংবাদের রচয়িতা হতে পারেন। 
একটি বিশদ হিসাব পেশ করে 
পরে সাংবাদিকদের কাছে মুখ্যমন্গপি 
বলেন কে ঠিউড়িতে মল্লিসভীর 
বৈঠক অন্চ্ঠানে খরচ হয়েছে হাজার 
দিনেক টাকা। কিন্তু প্র্ষাশত' 
সংবাদে যে পণ্টাশ খাঁন গাঁড় এই 
ব্যাপ্দরে কলকাতা থেকে শিয়োছল 
সেই খবর ম্বখ্যমল্পী আনুষ্ঠার্নক- 
ভবে চ্ালেঞজ করেন নি। অবশ্য 


'বাচ্ধ পেয়েছে। শোষণ কারেম 
রাখার তাগিদে আইন শৃঙ্খলার 
নামে প্যাল্শী শক্তি বৃদ্ধি করা 
হয়েছে, শোষিত মানুষের প্রতিরোধ 
সমাবেশ হিংসাত্মক উপায়ে গ:াঁড়য়ে 
দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনে মানুষ 
“ তার ন্যায্য দাবীর . কথা আহংস 
ভাবে বলতে এসে প্ররশাবক. হিংসার 
সম্মুখীন হয়েছে, হাজারে হাজারে 
মান্য হতাহত হয়েছে দীর্ঘ সময় 
ধরে ভারতবর্ষের বিজ অংশে। 

সাম্রাজ্যবাদী এই শোষণের 
ছি'টেফোটা পেয়েছে এদেশের 


দপশ ॥ শুক্রবার ১লা লেস্টেন্বর ১৯৭২ 


বশংবদ সাংবাদিকদের দিয়ে লাখিয়ে 
নিয়েছেন যে, মল্ল্ীরা প্রায় সবাই 
ট্রেনে করে বারভুমে শিয়েছলেন। 
একজন সাংবাদিক চল 'নিলজ্জের 
মত লিখেই ফেলেছেন যে, সিউড় 
শায়ে তাঁর একসাতর কাজ ছিল গাড় 
গোনা এবং কিনি নাক ওখানে 
সধারপ বাত্রীবাস ধরেও পন্টাশ 
খানি গাঁড় দেখতে পাননি। 
সৃখ্যমল্মীর ঘরে দর্পল প্রসলা 


আলোচনা হওয়ার সময় এই গাড়ি 


দের কাছ থেকেই সংগৃহীত হয় 
না? এ তথ্য উর্ধতন অনেক দায়িত্ব- 
শীল অফিসার মহল থেকেও আসতে 
প্নরে, শ্রীভট্রাচার্য এই হীশাত দেন। 

ইাঁলতে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে মখ্য- 
মন্ত্রী দাবি করেন বে, কোন মহল 
থেক্ষে এই সংবাদ এসেছে তা তাঁর 
কাছে প্রকাশ করতে হবে। বিখ্যাত 
আইনজ্শবী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর 
অজানা নেই যে, সংবাদের উৎস 
সম্পর্কে জানতে, চাওয়া অশালধন 
এবং নশীতাবরাদ্ধ। বিজিবি গল- 
তাম্ঘক দেশে এই ব্যাপারে বহু 
মামলা হয়ে গেছে। 

মখাসন্তী অবশ্য নিজের ভুল 


আগে থেকেই শোবপকারশ রাষ্ট্রের 
হিংসাত্মক আঁভবানের বিরুদ্ধে 
শোধিত মানুষ হিংসার পথ অব 
লম্বনে বাধ্য হয়েছে। চতুর শোষক 


বুঝতে পারেন এবং প্রস্তাব দেন বে)" 
সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে তিনজনকে ' 
নিয়ে একাট ' কমিটি গঠন করা 
হোক। এই কমিটর দায়িত্ব থাকবে 
সাংবাদিকদের আচরণ পর্ষবেক্ষ- 
পেন 

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রস্তাব 
উপস্থিত সাংব্দীদকদের কাছে গ্রহ- 


, পীর বলে মনে হয় না। কারণ এই 


ধরণের একটি কমিটি বিভিন্ন সংবাদ- 
পত্রে সরকারী বিজ্ঞাপন বিতরণ 
করার ব্যাপারে নির্ষ্ত করা হয়েছে। 
কমিটিতে অবশ্যই বে সাংবাদিকদের 
নেওয়া হয়েছে তাঁরা মঙ্জার় 
মঙ্জায় বামপল্থা বিরোধা। 


কোন মাথাব্যথার সংবাদ পাওয়া 
যার না।- 





মৃত নার্বশেষে প্রায় সব দলের 
নেতারাই বলেছেন বে, দেশের অস্র- 
গাঁত ব্যাহত করার জন্য অনেকাংশে 
বিদেশ সন্জাজ্যবাদের ছেড়ে যাওয়া 
আমলাতল্মই দায়শ। দেশের নেজ- 
দের নানা অক্ষমতার কথা স্মরণ 
করেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 
যে, আমলা এবং প্দীলশের স্বার্থান্ধ 
গোষ্ঠি সমস্ত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় 





দপশি ] শ্যক্কৰার ১লা সেক্চেদ্বন্ন ১৯৭৪ 


বিদ্যুৎ পর্যতে কুলজিয়ান কর্পরেশনের কালোছায়। 
গাঙভালডিহির কাজ তৃনাঘিত কৰাৰ পথে বাধা 


(দপপের সংবাদদাতা) 
পাশ্চসবঞ্জোর বিদ্যুৎ বিজ্রাট 
গভীর থেকে গভীরতর স্তরে প্রবেশ 
করেছে। পাশ্চমবপো রাজ্য বিদুৎ 
পর্ষত মাঁক্নি সহযোঙগশ কুলজিয়ান 


করুপণরেশনকে , তাদের পাওয়ার 


, স্টেশন সম্পকে স্থায়ী পরামর্শ- 
- দাতা নিত্বস্ত (করেছেন গোড়া 


থেকেই। গত বছর জুন মাসে এই 
কুলজিয়ান কর্পোরেশনকে .মাঁকনি 
দায়রা আদালতে পশ্চমবঞ্পা [বিদন্যং 
পর্যতের প্রজেক্ট ইঞ্জানয়ার হিসাবে 


» “নিষ্ন্ত হবার জন্যে এক দশাসক 


সাতাশ মিলিয়ন ডলার বা পণ্চান- 
বই লক্ষ পণচশ হাজার টাকা ঘুষ 


তাঁকেও কুলাজয়ান কর্পোরেশন 
তাদের বিশেষ উপদেষ্টা নিযুত্ত 
করেছে। বদ সংক্রান্ত কোন 
সমস্যা ২ উপস্থিত হলেই রাজ্য 
বিদ্যুৎ পর্বত শ্রীপ কে ভট্রাচার্যের 
শরপাপল্র হন। কুলাজয্লান কর্পো- 
রেশনও জর শরপাঁপ্ হন। শোনা 
যায় যে বিদ্যুৎ পর্যতের প্রাক্তন 
চেয়ারম্যান এবং বর্তমানে কলকাতা 
পৌরসভার এডামানষ্রনেটর শ্রীশর- 
দিন্দু দত্ত মজুসদারের টালগজের 
বাড়ীর একাংশও কুলাঁজয়ান কর্পে“- 
রেশন মোটা হারে ভাড়া নিয়েছে 
কিংবা নিয়েছিল । 


দেবার আভিযোশে সোপর্দ করা সম্প্রাতি আরো কয়েকটি ঘটনায় 


হয়। আমেরিকার সহকারী এটপশি 
জেনারেল মিঃ জন এ লো জানান 


. যে পাশ্চমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ 'পর্য- 


তের এই পাওয়ার স্টেশনের কাজ 
পাবার জন্যে কুলজিরান কর্পোরেশন 
ইউ এস এইড এজেন্সী থেকে 
মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে এ পণ্চান- 
বই লক্ষ পণচশ হাজার টাকা তু 


রাজ্য বিদন্যৎ পর্যতের কিছু সংখ্যক 


আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বে কুল- 
জিয়ান কর্পোরেশন রাজ্যের “বিদযং 
সঙ্কট সমাধানের পথে ক্রমাশাত বাধা 
সৃষ্টি করে চলেছে। 

সেল ইজারা প্রাইভেট 
লিমিটেড (ফলে “একটি! কোম্পা্নীকে 
কুলিয়ানের সুপারিশে সাঁওতাল- 
£ঢহি প্রওয়ার স্টেশনের এক নং ও 


- দই নং ইউানট বসানোর কাজের 


গুরুত্বপূর্ণ অংশের কল্ট্রান্ত দেওয়া 
হয়েছে। সাঁওতালাডহ পাওয়ার 
শ্টেশন চাল - হলে পঁশ্চিমবঙ্ো 
বিদুৎ সংকটের খানিকটা স্বুরাহা 
হবে বলে রাজ্য সরকারী মহলে 


, উদ্বি্ন আশার সগ্তার হয়েছে। 


টঁকল্তু গনরুত্বপূ্শ কাজে কুলজি- 


উচ্চপদস্থ আফসারের সো কুল- ১য়ানের সৃপ্মীরশে নিত্ন্ত কেসেল 
জিয়ান কর্পোরেশনের গোপন আঁতাত ইাঞ্জানয়ারং কোম্পানী সময় নি্ঘন্ট যে স্বস্থ্যমন্ত্র তাঁর নিজদের নির্বা- 


এমন পর্যায়ে পেশছেচে যে অজ 
বাণ্ডল, সাঁওজল্মডাহা, কোলাঘাট 
এবং প্রস্তাকিতি সমস্ত পাওয়ার 
প্রজেক্টে কুলাঁজয়্ানের অশুভ প্রভাব 


কালোছান্স ফেলেছে। 


bd 


কুলজিয়ান কর্পপিঘরেশন নানা- 
ভাবে রাজ্য বিদ্যাং পর্যতের উচ্চ 
পদস্থ আমলাদের তৈলানষেক করে 
চলেছেন। পর্যতের ইলেকট্রিক্যাল 
ইঞ্জীনরার প্রান্তন সদস্য শ্লীএ কে 
ভোৌমন্কর পুপ্রকে কুবজিকান 


.কর্র্গারেশন গোটা  মাহিনায় 


আফসার পদে নিষ্ন্ত করেছেন। 
পর্ষযতের  খ্যাকাউন্টস আফসার 


শ্রীকে এল দত্তের চাকরীর মোযদ 
ফুরোবার ধরেকদিনের মধ্যে কুল .. 


জিয়ান তাঁকে উচ্চপদে 'নয়োশ 
কিরেছে। জ্রীকে এল দত্ত এ্যাকাউল্টস 
আফসার থাকা কালে ব্যাশ্ডেল 
পাওয়ার প্রজেক্টে কুলাঁজয়ানের, 
কোটী কোটী টাকার বিল পাশ কে 


7 শিয়েছেন। ) শুধু আই নয় রাজ্য 


চাকুরীতে নিষুন্ত করেছে। 
আরো আশ্চর্যের বিষয় পাংড- 
চেরী আশ্রমের শ্রী কে ভট্টাচার্য 


মজুর করতে বাধ্য করা হয়। 
শেষ মহলের আভমত যে 
কেসেলের কল্ট্ারের অন্ততঃ 


এ'ড লয়েডসকে . দিয়ে (করালে 
সাঁওতালাভাহর কাজ সময় নির্ঘস্ট 
অন্ষারী শেষ হতে পারে নতুবা 
উীনশশো 'তিয়াত্তর সালের জুন 
মাসে কেন, উনিশশো ময়াত্তর 


চৌম্দই জুলাই 
তাঁরখে পর্বতের চেয়রম্যানের 


মোঁখিকভাবে জ্ঞানান যে বাঁদ কেসেল 
'ইঞ্জিনরারং কতর্পারেশনকে রাজ্য 


বিদ্যুৎ পর্যত বন্দপাত, প্রভৃতি 
কনে দেন (যা কণ্ট্াত্রে ছল না) 


এবং তার নিযুক্ত লেবারদের পেমেল্ট 


সরাসরি দিতে _ রাজশী হন তাহলে 


- কেসেলের পক্ষ থেকে কুলজিয়'ন 


কর্পোরেশন  উনিশশে! ছিরাততর 


সালের মার্চ মাসের মধ্যে সাঁওতাল- 


ডিহির এক নং ইউানট চালু করার 
গ্যারাল্ট দিতে পারেন। 
পর্যতের চেক্সরম্যান কুলাঁজয়ান 


| ঈ তিন? 


কর্পোরেশনকে লিখিতভাবে এই 
তা জানাতে বলেন। 
কুলাজয়ান ক্যপণরেশন তাদের 





৯১৮ ম্তি্রসানতাল্স অত্ত্ুন্ছি 


"ভুৰত মুখা বলাম গাজ গাজার পড়াই 


রাজ্য মাল্ত্িসভায় . এবারের 
বিরোধ স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅক্রিত পাঁজার 
সলো রাম্টমন্তী সুত্রত মুখার্জির! 
দর্পণ জানতে পেরেছে, এই বিনো- 
ধকে কেন্দ্র করে শ্রীপাঁজা উত্তর কল- 
কাতার তাঁর নিজ বাসভবন ছেড়ে 
পরিবারবগকে | নিয়ে ' রাজন্ভবনে 
আশ্রয় নিয়েছেন। 

স্বাস্থ্যমল্তীর রাজভবনে আশ্রয় 
নেওয়াটা অনেকে ভাল চোখে দেখ- 
ছেন না। অনেকের সনেই নানা 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কেউ বলছেন 


চন কেন্দ্র বটতলায় নির্বাচনের 


- আগে অনেক প্রীতশ্রতি দিয়ে- 
- ছিলেন। বেমন বেকার যুবকদের 
- চাকর’ ইত্যাদি। 


প্যালশশী বিবরণে 
জানা বায় যে তখন বে সমস্ত কেকার 
যুবককে স্বাস্থামল্ী তাঁর নির্বা- 
চনী কাজে লাগয়োছলেন তাদের 
মধ্যে বেশ কয়েকজন নাম করা সমাজ- 
বিরোধী ছিল। 
অফিসার ইনচার্জ যখন সব্যসাচী 
ব্যানাজী ছিলেন তখন এ সমস্ত 
সমাজবিরেশ্ধী থানার আঁফসারদের 
কাছে নকশাল নামে খ্যাত 'ছল। 
অন্ততঃ দু-তিনজন নকশাল নেতা 
তখন যে অজিতবাবরর দলের কাছ 
থেকে মদত পেত একথা পালিশ 
বেশ ভলভাবে জানতো । 

দর্পন জানতে পেরেছে যে এ 
সমার্জীবরোধীরা এখন স্বাস্থামন্ত্রীর 
কাছে চাকরী দেবার জন্য নিয়ামত 
দাবী জানাচ্ছে। 


সম্ভব নয় । কেননা পুলিশী রিরপার্ট 
রয়েছে তাদের, বিরুম্ধে। অথচ 
মাল্মসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 
যে পুজিশী ভোরাফকেশন না করে 


দেওয়া হযে না? 
দপর্প আরো জানতে পেরেছে 
যে এ সর্গস্ত 
স্বাস্ামল্যীত্র বাড়ীতে প্রায় প্রাত- 


রাজ্য ‘বিদুৎ পর্যতের বিশেষ উপ-  লুরুক্ষপূর্ণ জংশঙলি [পরবর্তী দিনই . শাসানি দিয়ে আসতো। 


ফিল্তু তাদের - 
». চক্কর দেওয়া স্বাস্থযমল্্ীর পক্ষে 


পুলিশের কাছ থেকে যতদূর জানা 
গেছে তাতে বলা যায় প্রয়োজন 
হলে তারা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুশে 
উপ্যুন্ত ব্যবস্থাই নেবে। এমন পীঁক 
সুব্রত সুখার্জীত দলের সঙ্গে হাত 
মেলাবে। কারণ দ্বচ্থ্যমন্্রী আর 
বাই হোন না কেন শতকাল্তি ঘোষের 
সমর্থক। 

প্রাভাদন, সমাজাষরোধশদের কাছ 
থেকে নানারকম হুমকী স্বাস্থ্য- 
মল্লীকে তাঁর নিজের বাসভবন 
ছাড়তে বাধ্য করেছে বলে জানা 
শেছে। আর সেই জন্যই তান রাজ- 


ভবনে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হবার . 


জন্য সপরিবারে উঠে এসেছেন 

দুর্পণের কাছে আরো খবর 
আছে যে কলকাতার চারটি মৌভ- 
কেল কলেজে ছাত্র ইউনিয্ননগুালতে 
রাম্টীমল্্ী সুব্রত মুখার্জীর সমর্থক- 
দের ফ্ধষ্ট প্রভাব আছে। আবার 
এ চারটি মেডিকেল কলেজে শত- 
কাল্তি ঘোষের সমর্থকদেরও আঁধ- 
পত্য বিরাজমান। স্দ্রত মুখার্জীর 
সমর্থকেরা বে কোন উপায়ে প্রাত- 
পক্ষকে তাদের সামনে থেকে সরিয়ে 
ফেলতে চান। আর বলপূর্বক অপ- 
সার্ূপের পথে ₹ --হরে দাঁড়াচ্ছেন 
স্বাস্থ্যসম্ত্রী স্বয়ং 
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পাঁত ও চারটি মেডিকেল কলেজের 
প্রভাবশাললশ নেতা শ্লীসমীর দাসকে 


নিয়ে রাষ্ট্মদ্য শ্ীসূতত মুখাজশীর 


সঙ্গো স্বাস্থ্যমল্লী শ্রীআঁজত পাঁজার 
{বিরোধ তত্র আকার ধারণ করেছে। 


এমন কি এই বিরোধকে কেন্দ্র করে 


ছাত পরিষদ স্বাস্থ্যমল্্ীর পদত্যাগ 
দাবী করেছেন বলে জানা গেছে। 
ঘটনার বিবরণে জানা গেছে 
নীলরতন সরকার মোঁডকেল কলে- 
জের ফোন একাঁট ব্যাপারে স্বাস্থা- 
সন্মা কলেজের অধ্যক্ষকে বলে 
সমীর দাসকে শো কজ নোটিশ দেন। 
সমীর দাস সুব্রত মখাজশির দলের 
লোক। শো ক নোটিশ দেওয়ার 
পর ছাত্র পারদ নেতারা সুন্রত 


মুখাক্শীকে সমস্ত ঘটনাট' জানান। 
শুধু তাই নয় তারা আঁবলদ্বে 


স্বাস্থ্যমন্ীর এই একনায়কতান্মিক 
মনোভাবের জন্য [পদত্যাগ দাবশী- 
করেন। স্বত্রত মুখার্জী সমল্ভ ঘট- 
নাউ শোনার (পর ক্বাস্থামল্ীর কাছে 
এ ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দাবী করেন। 
কিন্তু তিনি এ ব্যাপরে কোন 
কৈফয়ং দিতে রাষ্টামল্্ীকে বাধ্য 
নন বলে জানিয়েছেন। ফলে উভয় 


" মন্ত্রীর মধ্যে বিরোধ আরো ব্যাপক 


আকার ধারণ করে। 


স্বাস্থ্যমল্ীর অভিমত যে 
স্বাস্থ্য দপ্তরের কোন কাজে পুলিশ 
দপ্তরের রাষ্টমন্ী হিসাবে সুব্রত 
মুখাজশীর কোন কিছু বলার অধি- 
কার নেই। যদি কিছু বলার থাকে 
তবে ম্দখ্যঙল্তী শ্লীসম্ধার্থশঙ্কর 
রায়ই স্বাস্থামন্ীকে তা জানাতে 
পারেন। কিন্তু তানি, সুব্রত মুখা- 
জর কোন চোখ রান্ডানশী সহ্য 
করতে রাজশী নন। ফারণ স্বাস্থ্য 
দণ্তরের যা কিছ ভালমন্দ সবাক; 
নিভর করছে স্বচ্থাসন্মীর ওপর, 
ডিজি অহনার ওপর 
নয়। 


অপর দিকে রশ্বমল্মীর আভি- 
মত, কোন কলেজের ছাত্রের বিরুদ্ধে 
যছি স্বাস্থ্যন্তী কোন বাধবাছ- 
ভূতি কাজ করে থাকেন তাহলে ছাত্র 
পারষদের নেজ হিসাবে তাকে সমঝে৷ 
ছেবার আকার তার, সবসময় আছে। 
এখানে ঁতান মন্ত্রী হিসাবে কোন 
কিছ; বলতে চান নি, যা কিছ বলে- 
ছেন তা তান ছাত্র পারষদ নেতা 
হিসাবেই বলেছেন। আর সমীর দাস 
রাজ্য কংখ্রেসের যুব নেতাদের মধ্যে 
অন্যতম। তার বিরুদ্ধে ম্বাস্থামল্যশ 
বে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা 
সঙ্খপূর্পণ দলের বিরুদ্ধে কাজ করা 
হয়েছে। দলকে রক্ষা করতে গেলে 
সমর দাসের মতো কোন নেতার 

শেছাংশ পন পৃষ্ঠায়) . 
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ব্পশ ॥ শ্বষার ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭২ 
দ্বিতীয়ত প্রশ্নপত্র তৈরশ হয় 


জোর শিক্ষা ন্ট নিয়ে প্রান কানা 5 নু 


ই চার ॥ 


মূলতঃ বিশ্বাবদ্যালয় এবং প্রোস- ৯ 


: অন্যায় বায় কি ভাবছেন? একটি সাক্ষাৎকার 


(দশের সংবাদদাতা) 
গত আঠারোই আগষ্ট সংখ্যায় 
উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনের মতামত 
জানানো হয়েছে। এই সংখ্যায় য্ন্্- 
ফ্রল্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্য- 
প্রিয় রায়ের বন্তব্য পেশ করা হল। 
দপশের সংবাদদাতার সঙ্গে তাঁর 


হয়েছিল কিছু কেরাণী তৈরী করার 
জন্য। এখনও জই। স্বাধীন দেশেও 
শিক্ষার প্রথম এবং শেষ লক্ষ্য হচ্ছে 
চাকর পাওয়া। এতে কোন জাতির 
নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মান উন্বত 
হতে পারে না। 

প্রঃ আপনি কোন শিক্ষা প্রাত- 
চ্ঠানের সামনে নিজের বন্তব্য রেখে- 
ছেন কি? জরা ' আপনার কথা 
কতটা নিয়েছেন? 

£ রাধাকৃষ্ণন (কমিশন আমাকে 
ভাকোন। তারপর থেকে সব কাঁম- 
শনের কাছেই নিজের কথা বলেছি। 
সর্বভারতীয় “ম্টাড গ্রথপ”-এ' আম 
দীর্ধীদন ধরে আঁছ। মুদালয়র 
কাঁমশনের সামনে বহু প্রস্তাব 


- আমি দলবাজি করছি। 
শমথ্যা। এই গ্যাভামানম্ট্েটরদের শত- 


বিষয়ে কারা বাধা দিল? 

£ শিক্ষামন্ত্রী _ হিসেবে কোন 
[বিশেষ ক্ষমঅর অধিকার হওয়া 
বায় না। তাঁকে তাকিয়ে থাকতে 
হয় কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের 
অরথমল্মশর দিকে । কেন্দ্রীয় সর- 
কারতো এ ব্যাপারে নকান সাহ য্যই 
করেননি। তাঁরা এই দপ্তরকে সর্বদাই 
বাহুল্য মনে করেন। নেকল্দ্রীয় 
বাজেটেই এই দপ্তর অবহেলিত। 
তার ওপর তৎকালীন যব্রদ্রল্টের 
মখ্যমল্লী অজয়বাবুর হাতেই ছল 
রাজ্যের অর্থদ'্তর। তার অলহ- 
যোগতা আরও বিস্ময়কর। শেষ 


ক্ষেত্র। আমি এ দুই জায়গাক প্রথমে 
হাত দিই। তাতে অনেকের আপ্রয় 
হই। কাগজঙ্াল আমাকে অনেক 
গাল পেড়েছে। গণতন্ত্র থাকছে "না 
ঘরে অনেকে চাঁৎকার করেছেন। 
কিন্তু দারদ্রু শিক্ষককে একশ টাকা 
মাইনে নিম্নে বারা দুশো টাকার বিল 
লিখিয়ে নিয়েছে, বছরের পর বছর 
তাদের ক্ষমা করি ক করে? এরকম 
অজন্র, উদাহরণ আছে। সেই কারণে 
আমি বহু জেলা চ্কুল বোর্ড এবং 
ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করোছিলাম 
গণতাঁন্তক পায়ে নির্বাচন না 
হওয়া পর্যন্ত একজন করে গ্যাড- 
'ানছেেটর নিয়োগ কার। সেখানেও 
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল_ 
এটা ডাহা 


করা সত্তর ভাগ ছিলেন. সরকার 
কর্মচারী। বাকি 'তারশ ভাগ 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ । তাদের ননর্বা- 


চিত করার সময় শিক্ষাত মানটাই 


দেখা হয়েছিল, রাজনৈতিক চরিত 
নয়। 
আমি স্মানান্টি প্রার্থামক 
শিক্ষা আইন মন্তিসভায় পেশ: 
করেছিলাম: দীর্ঘ বিতকেরি পর 
মখ্যমল্পীর বিরোধিতার শেষ পর্যন্ত 
তা বিধান সভায় পেশ করা যায়ানি। 
[ি্খববিদাযলয়ের স্তরেও আম 
কাজে হাত দিয়োহলাম। বন্ধমান 
এবং উত্তর বলা বিশ্বাবদ্যালয় নিয়ে 
আঁম কনসালটোঁটিভ কাঁমাট নিয়োগ 


কাঁর। তাদের মূল খসড়া প্রায় পণ্চা' 


ত্র ভাগ তৈরী হয়ে 'গিয়োছল। 
তাতে ছাত্র প্রাতানাধ গ্রহণ থেকে 
শুরু করে অনেক অভিনব প্রস্তাব 
ছিল। সরকার ভেঙে. যাওয়ায় এীব- 


ষয়ে আর এগুতে পাঁরিনি। 
প্রঃ অষ্টম শ্রেণী পৰ্যন্ত অবৈ- 
তনিকি পিছ চাল তে গ্রহের 
না কেন? 
£ কেন্দ্রীয় সরকারের 'কাছে নয় 
কোট টাকা চেয়োছলাম। প্রধান- 
মন্ত সরাসার আমার আবেদন নক্ষচ 
করে দেন। কেন্দ্রীয় 'শিক্ষামন্তা 
অক্ষমতা প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে 
হকন্লীর বাজেট যে ঢং-এ তৈরী হয় 
তাতে এই ঢাকা পাওয়া সম্ভব নয়। 
খের কাঁ্মাটর সুপারিশ ছিল £ 
প্রাতবছর রাজ্য বাজেটের শতকরা 
বশ ভাগ এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের 
দশ ভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে 
হবে। কিন্তু কার্যত কেন্দ্রীয় 
বাজেটের মাত এক পয়েল্ট পাঁচ 
ভাগ শিক্ষা খাতে ব্যয্ন করা হয়া 
আম শেষ অবাধ মঙ্টা চার 
কোটী টাকা - চেয়োছিলাম। বাকীটা 
রাজ্যের কাছ থেকে যা কোরে হোক 


আদায় করতাম। কেন্দ্র তাতেও 
রাজ হয়ান। এই তো ওদের 
িক্ষাপ্রীতি। 


প্রঃ সিদ্ধার্থ রায় বহু সভায় 
বলেছেন-_আপ্পান 'শিক্ষামল্ত্ী থাকা- 


- কালে বহ: ঢাকা নাকি ব্যয় করতে 


না পারায় ফেরত চলে গেছে? 

£ িদ্ধার্থ রায় রাজ্যের িক্ষা- 
মন্ত্রী হলে তাঁকেও এঁ টাকা ফেরত 
পাঠাতে হত? কার্প সংবিধান এভা- 
বেই লেখা হয়েছে। ফ্ষল্দ্রীয় শিক্ষা 
দপ্তর প্রাত বছর কিছু ছাত্রকে বৃত্তি 
দেন। তপশীলী, মেধাবাঁ ইত্যাঁদ। 
প্রজেক বিভাগের জন্য আলাদা 
আলাদা বরাদ্দ থাকে। আর এক 
বিভাগের বরাদ্দ অন্য (বিভাগে ব্যয় 
করা আইন বিরুদ্ধ । সুতরাং উন্নৃত্ত 
টাকা আপনা থেকেই ফেরত যার। 
মন্দ হয়ে আম তো আর 'নয়ম 
ভষ্গা করতে পারি না। "সিদ্ধার্থ 
রায় আইনকান্দন জানেন না তাই 
ওই সব বলেন। তান নিজে কছ:- 
দিন শিক্ষামল্্ী ছিলেন বর্টে তবে 
নাম সই করা ছাড়া তাঁর আর কোন 
কাজ ছিল না। নিক তিনি জান- 
বেনই বা ক করে? 

প্রঃ স্কুল এবং কলেজের শিক্ষা 
সূচীর মধ্যে সংহতি আছে কি? 
এই দুই ষ্তরে সংহতি আনার কোন 
চেষ্টা হয়েছে কি? , বর্তমান শিক্ষা- 
সূচী কি যুগোপযোগণী। - 
£ স্কুল এবং কলেজের শিক্ষা- 
সূচীর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাং। 
ছাড়া আছে ভাষার ভেদ? উচ্চ 
মাধ্যমিক পরল্তি সব বান্ডলায় লেখা 
ঘায়। কলেজে উঠেই অনার্স পড়তে 
হরে ইংরাজীতে। এই ধাক্কা. বহু 
ছাত্ৰই সামলাতে পারে না। ক্কুল 


নেই। এটা শিক্ষা আইনের শরুট। 
কোন বিষয় কতটা! পড়ানো -হবে, 
কোন দ্‌চ্টিভক্পীতে তার বিচার করা 
হকে-এসব স্পচ্ট ভাষায় বলে 
দেয়া উচিত৷. তাহলে সিলেবাস 
অনেক কমে যাবে। পড়াশুনও 


চিনা bl 
কিল্তু আমর; চলছি এখনও 
উাঁনশশো উনিশ সালের শিক্ষা 
আইন ধরে। উনিশশো 'তারশ এবং 
তেষাট্রুতে তার ওপর ঈকছুটা প্রলেপ 
দেয়া হয়েছে। 'কল্তু খোল নলচে 
কিছুই বদলায়ান। 
উনিশশো পন্ডাশ সালে মাধ্যমক 
শিক্ষা পর্ষদ হল। তারও একই 
দশা। সাতাশ জন পাঁরচালনতুকর 


মধ্যে ষোল জনই হলেন সরকার 


মনোনীত । সুতরাং কোন পারবর্ত- ' 


নের কথা বলা এবং তা বোঝানো 
এক দুষ্কর ব্যাপার! তাই -শিক্ষা- 
সূর্গীর বৈষম্য রয়েই গেছে। এখন 
অনেকে বলছেন বার্ষিক 'ডিশ্লী 
কোর্স ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সেটা 
ডিগ্নী কোর্সের দোষ নর। গোটা 
বিন্যাসটাই শ্রাল্তা দুই স্তরের 
অঁভনজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে যাঁরা সমস্যাটা 


ভাবে খাঁতয়ে দেখতে হবে।, 


এখন এই একসলো বসানোর - 


দায়িত্বটা কার এই নিয়ে দেখবেন 
বিরাট ঝগড়া বেধে গ্রেছে। এটা 
হল আমাদের ীসম্টেমের গুণ। 
আর এই শিক্ষা- ব্যবস্থা মোটেই 
বুর্গোপযোগী নয়। সেই সাম্াজ্য- 
বাদী আমলের আদলেই চলছে। 
প্রঃ বর্তমান পরীক্ষার সংকট ক 
দেশের শিক্ষা সংকটেরই প্রাতফলন ? 
£ সেতো কটেই। “শিক্ষার অব্য- 
বস্ধার জন্যই এই অবস্থা। আগে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্ছরে বারো হাজার 
থেকে বিশ হাজার ছাত্র পরণক্ষা 
'দিত। এখন এক লাখের ওপরে পরশ- 
ক্ষার্থী। এক মাত্র পরাক্ষা নেয়া 
আর তার ফলবের করাটাই এখন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ হয়ে 
দাঁড়িক্সেছে। তাঁভে 'শক্ষন সম্পর্কে 
সামগ্রিক চিন্তা ব্যহত হচ্ছে। রাধা- 
কৃষ্ণ 'কমিশনে : বিকেন্দ্রীকরণের 
কথা বলা হয়েছে। তাতে ফল 
হবে না। আমার মতে স্নাতক এবং 
স্নাতকোত্তর পরীক্ষা গ্রহণের জন্য 
দুটি কম্োলার দণ্তর স্থাপন করা 
উচিত। আশ্ডার গ্রাজঃয়েট বোর্ড 
তব ছ্টাঁডজএর অধীনে স্নাতক 
ভিপ্লশর 'পরণক্ষা নেয়া উচিত। 


ওপর প্রশ্নপত্র তৈরশী করেন না। এটা 
তামসা ছাড়া আর কি? 


558 
দয়ে। সারা দেশের বিভিন্ন কলে- 
জের শিক্ষাগত সান কি তাঁদের সে 
_»গ বিষয়ে ধারপা থাকার কথা নয়। 
তাই বাজ শ্ট্যাস্ডার্ডের দশ- 
বারোটি কলেজ থেকে অধ্যপক- 
দের নিয়ে এই প্রশ্নপত্র তৈর*তে 
হাত দেওয়া উচিত।, 

আপনার মত কি? এখানে ছাত্র 


জমাট তাও এই পদ্ধতির . গণে। 
পদ্ধাত না পাল্টালে - নোট মুখস্থ 
“করার অভোস পাল্টানো বাবে না। 
আর এখন তো ছারা নাল 
করতে শিখছে ক্লাস ফোর থেকে। 
সেই জেলাভীত্তক প্রার্থামক বৃত্তি 
পরক্ষা। ওটা আত বাজে বপার। 
এখনই ওটা বন্ধ করা উঁচত। নোট 
মুখস্থ করে পাশ করানোর বদ্যে 
ছোটরা শিখছে এ বয়স থেকেই। 
প্রঃ কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
আমাদের “মডেল” হিসেবে নেয়া 
উচিত ? 


উঃ সেটা বলা যায় 
কের কাছ থেকেই ভালো জানস 


? নোট, 


না! অনে- 


নিতে হবে। জাতীয় চাঁররের সঙ্গো ক 


সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা কাঠামো সব 
দেশ থেত্রকই কিছুটা পৃথক হতে 
বাধ্য। তবে আদর্শ থাকা উচিত 
সমাজতাল্তিক দেশ। কারণ শিক্ষা 
সেখানে মানুষের জন্মগত আঁধ- 
কার। শুনতেও কতো ভালো ' 
লাগে! তবে আমোরকান শিক্ষা 
পদ্ধাতর সবটাই একেবারে বর্জনীয় 
নয়। 


প্রঃ উচ্চাশক্ষাকে সংকুচিত করলে ' 


সমাজতন্ম আনা সম্ভব কি? 
£ কখনই না। সমাজতল্লে প্রত্যেক 
বিকাশের সুযোগ পান৷ তাতে 


না। 
প্রত্যেকের কাছেই। সেখানে আঁভ- 
জাবকদের আর্থিক সংগত "দিয়ে 


“ছান্রের যোগ্যতা বিচার হয় না। 


(শেষাংশ দশম প্র) 


~~ 


- ছাত্র তার ব্যপ্তিগত মেধাকে পূর্ণ + 


রি সবাই একই স্তরে পিয়ে পৈণছায়া = 
শকিচ্তু সুযোশা খোলা আছে * 


ty 


দর্পণ ॥ শুক্ধবার ১লা সেটের ১৯৭২ 


ডেপুটি স্পীকার হরিদাস মিত্রকে ভগত 


: প্রদেশের স্ব কাশীবাবু . ক্ষমতা 
দখলের স্বপ্ন দেখোছলেন। 


দল থেকে বাহক্কারের দাবী চিট 


টায় বাধা দেওয়ায় এখন জেলার 


(বিশেষ প্রীভনিষি) . ছেন বে সেট্য অত্যন্ত ভুল্‌ হয়ে সবি প্রায়ই শ্রীবশবাসের সমর্থক- 


রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার ও কংগ্রেস সদস্য শ্লীহরিদন্স 


দিনক দল থেকে বাহিচ্কার করার 


বিদ্রোহ" গোষ্ঠী প্রদেশ কংহোস নেতাদের চাপ দিচ্ছে বলে জানা গেছে। 
বিদ্রোহ গোষ্ঠী প্রীমতরের বিরদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রীঅরুণ শ্রীমতকে নেতা বলে কেউ মানতে 


গেছে। কারণ আজ নদীয়া জেলায় . দের সঙ্গে শ্রীমৈরের সমর্থকদের 
শ্লীমত্রের কোন প্রভাব নেই? এমন সংঘর্ষ বাধছে। একে অপরের 
শক নিজের নির্বাচনী এলাকাতেও বির্দদ্ধে কুৎসা ও গালাগালি আরম্ভ 
করছে বলেও জানা পোছে। 


জন্য নদীয্পা জেলা কংগ্রেসের এক 


মৈত্ৰ এবং . নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি জীশক্করবরাল রাস নেক ফলে আজ  নদাঁয়া ' জেলায় 


শর্মার কাছে নানা অভিযোগ করেছে ঘলে জানা গেছে। 


ইন্দিরা গাল্ধীর ইসেজ নষ্ট করবার কাশীবাবুর সমর্থকদের কোণঠাসা 
জন্য রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা -অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে 


'কারণ প্রিয় দাসমুন্পী লীমত্রের পক্ষ শ্রীমিত্রের মতো সদস্যদের স্থান বলে সংবাদ পাওয়া গোছে। দর্পপের 


অবলম্বন করে সাফ সাফ জ্যানরে- দিয়েছেন। কাছে আরো সংবাদ আছে, বাশী- 
ছেন যে শ্রীমত্রের বিরদ্ধে যে সব সি জা জব 


' অভিযেল তোলা হচ্ছে তা ভিত্তি- জেলার অপর একজন নেতা ও নদীয়া জেলায় তার ক্ষমতা সনদ 


হশন। কিন্তু গোঁতম চকুব্তশ এ রাজ্যের খাদ্যমল্শ শ্রীকাশপকাল্ত করবার চেষ্টা করছেন। কারণ প্রিয়- 
ষ্যান্ত মানতে রাজ নন তাই তান মৈত্র এবং রাম্ট্মল্ী শ্রীআনন্দমোহন দাসম্বন্পীকে এ জেলায় পুরোপুরি 
নদশযা জেলার বিভব অঞ্চল পাঁর- বিশ্বাসের মধ্যে নদীরা জেলার সমর্থন করছেন রাম্টম্ন্তী প্রীআনদ্দ 
ভ্রমণ করে শ্রীমিতের বিরুদ্ধে যে সব নেতৃত্ব দখল করার ‘জন্য ব্যাপক মোহন বিশ্বাস। (সুরত ম্মখাজশি 
আভযোগ উঠেছে তা পরীক্ষা করে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে। কাশী এখন নদাঁয়া জেলায় প্রিয় দাসম্ল্দশীর 
দেখেন। প্রদেশ হংশ্রেসের নেতা- কান্ত মৈত্র কংহোসে যোগদানের সময় সংগঠনকে ভাঙবার জন্য যে কাশী- 
দেরও নাক শ্রীচক্রবর্তত প্রীমনের প্রায় দশ হাজার এস এস প কর্মী কান্ত মৈতকে সমর্থন করবেন সে 
বিরুদ্ধে যে সব আঁভষোগ উঠেছে ও সমর্থককে কংগ্রেসের মধ্যে প্রবেশ বিষরে কারো কোন সন্দেহ নেই৷ 
তা জানান। করানর চেষ্টা করেছিলেন। কিল্তু তাছাড়া হারদাস মিত্রের বিরুদ্ধে যে 

আনন্দদোহন বিশ্বাস. তা হতে দেন সব বিক্ষোভ দানা বেধে উঠেছে 


দর্পণ আরো জানতে পেরেছে ধন। শ্লীাবশ্বাসের আভিমত, কাশশ- তাকে ঠাশ্ডা করবার জন্যও সুব্রত - 


যে প্রিয় দাসমুন্সী নদীয়া জেলায় বাবদ যে সমস্ত এস এস পি নাম- মুখার্জী তার দলবলকে প্রস্তুত 
সংগঠন জোরদার করার জন্য হার- ধারী সদস্যদের কংগ্রেসে প্রবেশ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। সুব্রত 
দাস মিতকে সমর্থন করতে বাধ্য করানর ব্যবস্থা করাছলেন আসলে মূুখান্জী দুটি কারণে হারিদাস 
হয়েছেন। {কন্তু. এখন তিন দেখ- তারা কাশীবাঝর ক্ষমতা দখলে িত্কে সমর্থন করছেন বলে দর্পশ 


জ্বারিপুর মেটাল জেলের জনৈয় উহা” 


. গত উনসত্তর সাল থেকে ডা 

টি হাজরা এই জেলে নিযুন্ত আছেন। 

ঢাক্তাবের বিরুদ্ধে মতি যোগ ৮ গদ আপ তলে মা 

- ওয়ার্ডের দায়ত্ব। চিকিৎসক হিসেবে 

* (দপশের সংবাদদাতা) রোশদের প্রাত যে ব্যবহার করা 

| £ উচিত বান্দরা তাঁর কাছে সে ব্যব- 

আলিপনর সেন্ট্রাল জেলের এক- হয়ে পড়েন। তখন ভু হাজরার . হান্ন পায় না। ডাঃ হাজরার বিরুদ্ধে 

জন ভান্তার সুকুমার হাজরার নামে জেল হাসপাতালে  এমার্জেন্সী দাম ওষুধ আঁডকাঠি মারফত 

মারাত্বক অভিযোগ উঠেছে বলে ডিউটি ছিল। তাঁকে যথাসময়ে খবর ্বাক্রর আঁভিযোগও আছে। জেল 

বিম্বস্ত সুতে খবর পাওয়া গেছে। পাঠানো হুয়। কিন্তু তান বাদ্দকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দছরম মহরম 

প্রকাশ, গত পনেরোই আগস্ট থেকে পরীক্ষা করা অথবা হাসপাতালে থাকার জন্য জেল গেটে তাঁকে কেউ 

এই জেলের সমস্ত বাঁন্দরা যাব-. ভর্তির নিদেশ দেওয়ার প্রয়োজন তল্লাসশ করতে সাহস কবরে না। 

জীবন কারাদণ্ডে দশ্ডিতদের ম্যান্তর বোধ করেন না। ফলে এ দিন শেষ আরও আঁভবোশ, উৎকোচের 'বানি- 

দাবিতে অনশন শুরু করে। অনশন রাতে অনশনরত যাদ্দটি বিনা মরে কিছু বাদ সুস্থ আস্থার 

চলাকালে এ দিন রাতে জেলের সাত চিকিৎসায় মারা বার়। এই ঘটনায় ওয়ার্ডে ভার্ত হয়ে আছেন এবং 

নং হাজতে জনৈক বিচারাধীন বান্দ বাঁচ্দরা প্রচণ্ড বিক্ষব্ধ।  হাসপাতা- জনৈক বা্দ তাঁকে একটি সাইকেল 
অনশনের দরুণ ভাঁষণভাবে অস্স্থ লের সি এম ও সব জেনেও 'নার্ব- উপহার 'দিয়েছে। 


গণেশ এভিনিউ রেমতাবাঈ নাপিং হোমে. 
_. স্থানায় যব কংগ্রেপাদেনর হামলা 


ছের্শশের লংরদেদাত্য) 
(দর্পশের সর্থবাদদাতা) : কোন সাড়া না পরে এই যুঝকদল কান কিছু করার হুকুম নেই। 


গণেশ এভিনিউতে. অবাস্থত “প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ ধরেন। এর পর অন্য কোন উপায় না | 
“রেমতাবাঈ ওয়াদনগরওয়ালা নার্সিং ফলে, এই চিকিৎসা কেন্দ্রের আস- দেখে রাইটার্স বিদ্ডিং, জ্বাস্থ্য | 
হোমগটর উপর স্থানীয় যুব বাবপত্র ও অনেক প্রয়োজন'য় দণ্তরু এবং মল্পীমহলে তদ্বির সরু | 


কংহ্বোসীর হামলা হওয়ায় এর পাঁর- সম্পত্তির ক্ষত হর। ' হয়। পুলিশ পিকেট বসে। এলাকা | 
চালকবৃল্দ বড়ই অসহায় বোধ হাসপ্মতালের কর্তা্ক্ষের আপাতত শান্ত আছে। এই | 
করছেন তরফ থেকে প্দলশের সলো যোগা- ঘটনার পর অনেকেরই মনে প্রশ্ন 


ও পাড়ার একদল যবক কিছু বেলা করলে কান ফল হয় না। জেগেছে যে যাঁদের খুঁটির জার | 
দিন থেকে দাবী করে আসছে বে অদের জানান হর বে এককালে নেই তাঁরা ?ক যব কংগ্রেসীদের | 
ওখানে তাদের চাকুরী দিতে হবে। নকশালগ এবং বর্তমানে নব হামলার কোন প্রতিকার আগা | 


শোভার দিকে ত্রাবান্র ভিলা লাশ সহ চাদ দিন 


ছ পতি 


জানতে পেরেছে। প্রথমতঃ রঞজিত 
গুপ্তকে আই জী না করার জন্য 
শ্রীমত্র সুৰত মুখাজশিকে সমৰ্থন 
করেছিলেন! ছ্বিতীয়তঃ ভ্রমন 
আগে প্রিয় দাসমদল্পীর সমর্থক 
থাকলেও বর্তমানে প্রি দাসমৃজ্সীর 
ঘোরতর বিরোধী । 

দাস তকে কংগ্রেস থেকে হর্টনোর 
জন্য বে পাঁরমাণ বিক্ষোভ দিন দিন 
দানা বেধে উঠছে 'তাতে এইটুকু 


“বলা বার যে প্রদেশ কংহ্রোদের কৃতি- 


পয় নেতা বেশ চিল্তিত হয়ে পড়ে- 
ছেন। দপণ আরো জানতে পেরেছে 
যে হরিদাস মিত্রের ওপর বর্ষশয্পান 
নেতা ও প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় 
মুখার্জীও বেশ বিরুপ হয়েছেন। 
কারণ অজয়বাবুর ধারনা হরিদাস 
“মিন সম্বন্ধে বে সব আঁভিবোগ আজ 
উঠেছে তা অতশতেও বাংলা কংগ্লে- 





৬১, হট লেন, ফলি-১৩ 


_ বিয়লাপুরে ধর্মঘট হয়েছে: 


আঠারই আগস্ট সংখ্যায় বিড়লা- 
পুরে ধর্মঘটের ব্যপারে লিখেছেন 


করে ও শ্রমিকদের রায় নিয়ে চালু 
করতে হবে। পাট শিল্পের চুক্তির 


দুই পক্ষের মধ্যে র্যাশনালিজেশ- 
হর ত 


ভিজা 
ছেন জাননা। তান কোম্পানী ও 


যে আমার প্ররোচনায় কিছু শ্রামক পর তেইশার্ট মিল সপ্তাহের বেতনের সফল  ইউীনিয়নগহীলকে কোনও 
ধর্মঘট করেন, কিন্তু কারখানার কাজ বদলে পাক্ষিক বেতন চাজু করার শিদ্লীর সম্মেলনে না ডেকে 
বন্ধ হয় নি। আপান নিজে খবর প্রচেষ্টা করে। শ্রমিকদের প্রতিবাদের একতরফা স্হপ্লরিশ করে আসলে 


নিলে জানতে পারবেন যে কেবল- 
মাত্র বিড়লা জুট মিলে নয় বিড়লা- 
পুরে আরও -_ তির্নাট কারখানায় 
যেমন ফারবাইড, িনোলয়মম ও 
স্টেপেল গিলেও লাগাতর দশ দিন 
ধর্মঘট চলেছে। বিড়লা কোম্পানী 
ও শসটুপ্র নেতাদের আপ্রাণ চেষ্টা 


চার, হ্োপ্তার সত্বেও এ আই টি ইউ 
দি; আই এন টি ইউ গস ও এমন 
শি শঁসটু’ 'ইউনিরনের কর্মী ও 
সমর্থকেরা এঁক্যবন্ধতাবে ধর্মঘট 
চালান। 


সংবাদদাতা লিখেছেন যে বিড়লা 


জুট মিলে পার্টাশজ্প চনত অনু- 
মায়ী সপ্তাহ বেতনের পারবর্তে 
পাক্ষিক বেতন চালু হয় মালিক ও 
স্বীকৃত ইউনিয়ন নেতাদের িদ্ধা- 
ল্তের ফলে। এ বন্তব্য সঠিক নয়। 
পাট িজ্পের চ্দান্ততে পার্কার- 
ভাবে রয়েছে যে যাঁদ কোনও মিল 
পাক্ষিক বেতন চালু করতে চায় 
তবে অ ইউনিয়নগ্দলির সম্পো চুন্ত 


ফলে কুড়িটি মিলে সপ্তাহ বেতন 
আবার চালু হয়েছে। চ্ন্তি অনু- 
সারে শ্রমকদের রায় নেবার কথা। 


জানাঁচ্ছি। ধাত দাতই জুলাই উাঁন- 





নিয়েছেন বে সপ্তাহের বদলে পাক্ষিক 


শশো উনসম্তর সালে সি পি এম বেতনে সকল ইউনিয়নের এক মত 
নেতা শ্রীক্ষতিভূষণ বর্মণ ও বিড়লা না হলে “ব্যালট” দ্বারা শ্রমিকদের 
জট ম্যানফ্যাকচারং কোম্পানণর মে! মত নিতে রাজ্ঞী। সরকার, কোম্পানশ 


চক্র দুইনং ধারায় রয়েছে ঃ (দুই) 
নীতঙগতভাবে মেনে নেওয়া হচ্ছে 
যে যেখানেই সম্ভব শ্রমিকেরা আঁধ- 
কতর কাজের বোঝা নেবেন, অবশ্য 


যা “সিট ইউনিয়ন বিড়লাপুরে 
ব্যালট করে শন্তি পরাক্ষা করবেন? 
-_- জর্মশ সেন 


সমালোচনায় প্রিয়রজনবাবুর ভয় কেন? 


চৌঠা আগস্টের দর্পশ-এর 
সম্পাদকীয্ পাঠ করে স্তম্ভিত 
হলাম! কোন স্বাধীন গশতান্পিক 
দেশের কোন সম্পাদককে যখন এ- 
ধরণের সমপাদকাঁয় লিখতে বাধ্য 
হতে হয়, তখন _ বুঝতে হবে সর্ব 
নাশের কালেমেঘে প্রলয় বঞ্ার 
ডমর বাজছে, দেশের "আত দ্গর্দন 


মতের সংখ্যা আরও বেশশ) যাঁরা 
আনন্দবাজার, বূশাম্তর” দৈনিক 
পাশ দপ‘ন, বাঙলাদেশ,। সত্ব 
প্রভাত দল-নিরপেক্ষ পাঁন্টকাগুলি 
ঈ্মীলয়ে পড়েন! পড়েন এই ফার- 
লেই যে, দেশের আভ্যন্তরীণ রাজ- 
নৈঁতক পারাস্থাতর সঠিক চিন্ন 
সম্পর্কে তাঁরা ওয়াঁকবহাল থাকতে 
চান। এরকম শ্োচ্ঠ নিরপেক্ষ, 
আজম অভাব নেই দেশে। দর্পণ, 
বাগুলাদেশ প্রভৃতি পরের কর্ঠরোধ 
করা মানে এদেরও মুখ বন্ধ করা! 
সচেতন সাধারণ মানুষকে অল্ধকারে 
রাখবার অপচেষ্টা। কিন্তু কেন? 
সমালোচনার শ্রীদাসমৃল্পীরা এত ভয় 
পান কেন? তাঁরা বাঁদ ভেবে থাকেন 
গবরোধশপক্ষহশন বিধানসভা এবং 
সমালোচলাশ্‌ন্য রাজ্যে কংগ্রেস সর- 
কার নিরক্কুশ প্রতাপে পাঁচ বছর 
'ব্াজত্ব করে যাবেন এবং জনসাধা- 
. রলকে যা ইচ্ছে অই বুকিয়ে যাবেন. 


- বদ্ধ পেয়েছে। 


তাহলে সেটাই হবে তাঁদের পক্ষে 
মারাত্মক ভুল ভাবা! 

আমরা চাই, দর্পপ, বাঙলা 
দেশ, সত্যহুগা প্রভৃতি পাঁতিকার মত 
এ রাজ্যে আরও 'পাঁঘকা সৃষ্ট হোক 


এবং সেই পািকা্ুুলর দর্পণে 
নিজেদের মুখ দেখে রাজ্যসককার 
পথ চলুন। তাদের শুভব্দশ্ধির উদয় 
হোক। 


* হস্যশিতা সেন” 


দর্পণ ॥ শ্‌ুকরবার ১লা সেপ্টেম্বর ১১৭৪ 


অধ্যাপকের আগত! প্রানে 


গত আঠারই আশম্ট, উনিশশো 
বাহাত্তর সালের দঁপণে মতামত’ 
বিভাগে “কয়েকজন অধ্যাপকের 
অসৃততা” পত্রের লেখক বাদবপ্ুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধান এবং 
অইন কান্দন সম্পর্কে একেবারে 
ওয়াকিবহাল নন। যাদবপুর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সংবিধানের ধারাতে 
আছে, বাদ কোন অধ্যাপক পার্ল 


' মেন্টের যে কোন কক্ষের সদস্য হউন 


না তবে তান সবেতন ছুটি পাই- 
বার অধিকার, হইবেন। সেইজন্য 


প্রীসমর গুহ, ডঃ দেবীপ্রসাদ চটে - 


পাধ্যায় এবং ডঃ রজতকুমার চক্র- 
ফর্তী এই অধিকার |পাইধার যোগ্য 
হইয়াছেন। কারণ ইহাতে যাদবপুর 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শোঁরব ক 


রাছে। le 
EEE 
ল্তরের অল্বাঁ হন, তাহা হইলে 
তিনি বিনা বেতনে ছুটি 'পাইবার 
আঁধক্তারী। সেই প্রথা অনু- 
যায় দেবাবাব্; তান বেতন পান 
না। ছান্রট জ্যোতি ভট্টাচার্যের কথা 
উল্লেখ করিয়া বাঁলতেছেন যে তান 
কোন বেতন এম এল এ থাকাকালশন 
লইতেন না। কলিকাতা দীবশ্ববিদ্যা- 
লয়ের সংবিধানের কি ধারা আছে 
সেই সম্পর্কে আম জ্ঞাত নাহ। 
প্রথমতঃ, জ্যোতবাবু এম এল এ 
ছিলেন এবং হ্বিতীয়তঃ, এম এল 
এ হওয়ার সপো সঙ্গে তান দুই 
দুইবারই মল্শ হইয়াছিলেন। মন্দশি 
হইলে বেতনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
আম ভঙঃ যজ্ঞত চক্রবতশিকে 
বিশেষভাবে জানি। মেকানকাল 


ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে সমগ্র ভারতে 


বিবেচক। 'এই দিক দয়া ‘তান 
কোন ঘটি রাখেন নাই। এম শি 
নেতা অধ্যাপক সমর গৃহও বহু 
পূর্বে সবেতন ছুটি পাইয়াছেন। 
সুতরাং তাঁহার ক্ষেত্রে বিনা বেতনের 
প্রশ্নাট এন্রকবারেই ভুল । 
রথীন গৈল 
ছাত্র, ঘা? দৃৰশ্বা হি 
[অধ্যাপক রজত চক্ষবতশী স্বয়ং 
একটি প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন। তাঁর 
স্খপর্কে প্নলেখকের যা বন্তব্য 
তাছাড়াও শ্লীচক্রবর্তী জানিয়েছেন 
যে, গত জুলাই মাসে কলকজ 
অবস্থানকালে তিনি৷ সাম্ধ্য ও দিবা 
বিভাগের ছাত্রদের ক্লাস নিয়েছেন 
এবং তাঁর অধশনে ছয়জন ছা 
ডক্ঈরেটের জন্য কাজ করছেন] 


ভিগ্পুন্রান্র পত্রিশহুন স্যন্বভ্ান্ত্র জিত হল 


হাতে এই বিমান ভাড়া ক্রমেই রাজ- কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যান্তরা আমাকে সম্ভব নয়-প:রনো “জবকাটা” 


ধিপ্ররার যানবাহন সমস্যা এবং 
পরিবহনের জটিলতা অত্যল্ত গুরু- 
তর রায়ে উপনীত হয়েছে। গত 
পশচশ বছরে - দেশবিভাঙগজনিত 


- অবিরাম শরণার্থী আগমনে ভ্রিপু- 


অসম্ভব 
নিত্য প্রয়ো- 
জনয় প্রত দ্রব্যের জন্য পশ্চিম- 
বঙলা ও অন্যান্য রাজ্যের উপর 
িপুরার প্রায় বিশলক্ষ নরনারী 
একান্তভাবে নভরিশীল। 
হাওড়া থেকে তিপ:রা রাজ্যের 
উত্তর পূর্ব রেলপথের প্রান্তীয় 
স্টেশন ধর্মনগর ১৪৫৪ গিলো- 


পার লোকসংখ্যা 


'ধিমটারের পথ এবং পুরোপার চার- 


দিনের, প্রাশাল্তকর যাত্রা! জন্যাদকে 
বিমান পথে কফলকাজ থেকে আগর- 
তলা তিনশ ছেচল্লিশ কিলোমিটার 
মাত এবং মাত এক ঘণ্টার পাড়ি। 
আদালত ও ব্যবসা বাণিজ্য নানা- 
দিক থেকে ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গের 
উপর িনভরিশীল। তাই অর্থ ও 
বত্তের দিক থেকে স্বাভাবক না 
হলেও বহু নিম্ন ও . মধ্যবিত্ত 
মানুষকেও বিমানে যাতায়াত করতে 
হয়। “জনতা” নামধের ইকনামক 
বিমান ধাল্রা সরকারী আনুকূল্য 
প্রাতদিনই . কলক্ষাতা-ীতপুরার 
যেলাসাধন কমছে । নানা অজু 


কীয় কৌিন্যে বেড়ে 7 চলেছে। 
আশরুতলা থেকে খোয়াই, কুমল- 
পুর, কৈলাশহর পর্যন্ত “জন্তা” 
বিমান যাতায়াত করে। কলকাতা 
থেকে কৈলাশশহর পর্যন্ত বছর 
খানেক আশোও ভাড়া ছিলো সাত- 
বাট টাকা, বর্তমানে নানাভাবে তা 
'বাড়য়ে কার্ধতঃ একাশি টাকা করা 
হয়েছে। _ < 
প্রাতবেশশ বজ্ধু রাম্ম্র বাঙলা 
দেশের মধ্য দিয়ে রেলে যাত্রা এখনও 
ব্যবস্থা করা হয়ান অথচ “জনতা"র 


বলেছেন খোয়াই এর অবতরণ 
ক্ষের পাকা না করলে বড়ো বিমান 
যেমন “খ্যাল্রোস এ পথে পাঞ্জানো 


{বিমানের ওপরই দনর্ভর করতে 
হবে। 
, িজনবিছার” প্রকায়স্থ, 


পুরুলিয়ার 'সাগিনা মাহাতো 


ভাড়া বাঁড়য়েই চলা হচ্ছে। তাছাড়া পপর বিশদ বিবরণী, এই “সানা 


টিকেট প্রাপ্তি স্যানশ্চিত করতে হলে 
মাসখ/নেক আগে নাগদমুল্যে তা' 
গকনে নিয়ে চুড়ান্ত অনুমোদনের 
জন্য অপেক্ষা করতে হয়। সেটাও 
কম ঝামেলার ব্যাপার নয়৷ 

ত্রিপুরার মৃখ্যসল্তী শ্রীসখমর 
সেনগুপ্ত “জনত” বিমান যাত্রার 
ভাড়া কমানোর কোনো আম্ঝস 
দিতে না পারলেও এ বিমান বাতার 


সংখ্যা বৃদ্ধির আশ্বাস দিলেন সম্প্রতি িনেছেন। 
শিল্প থেকে . দরবার গ্রে ফেরার 


পথে। কিন্তু খোয়াই বিমান 
অবতরণ ক্ষেত পাকা করার 
কথা শ্রীসেনগুপ্ত কিছুই বলেন 'ন। 
অথচ ইশ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের 


‘দল ইউনাইটেড ব্যাচ্ক 


সমাহাতো”র অসেল 'পাঁরচয্ন তান 
পুরুলক়া শহর এলাকার এম এল 
এ শ্রীসনৎ মুখা”, এই ফিচারটিতে 
আরও একজনের নাম আছে। সে 
নামের মালিক নাধরাম মাহাজে 
বান এক রিক্সা চালক। 
সনত্বাবুর প্রেরলায় 
কার রিক্সা, চালকদের 


অএখ্ান- 
একাট 
থেকে 
টাকা ধার নিয়ে নিজেরা রিক্সা 
অর্থাং পরিষ্কার ভাষায় 
এসব রিক্সা চালকের দল বর্তমান 
রিক্সার মালিক। এই রকম খপ 
দেওরা হয়েছে কিছু সংখ্যক কামার, 
কুমোর, মুচি, ম্বাঁড়ওয়ালা ও ছুতো- 
রকে। তাঁরা এই টাকা নিয়ে কেউ 


কেউ নিজেদের ব্যবসা খুলছেন। 
আবার এক পেশাদার ব্যান্ড পাটি 
ব্যাঙ্ক থেকে এক হাজার টাকা খপ 


পেয়েছেন। সেই ব্যান্ড- পার্টি 
দলকে আরও বড় ও স্ন্দর করে 
তুলবেন এ টাকা দিয়ে। 


আরও আছে, স্কুল কলেজের 
ছাত্র ছাত্রীরা যাতে সাইকেলে রে 
বিদ্যালয়ে বা শিক্ষাকেল্দে যেতে 
পারেন সে জন্য, ছাত্র ছাত্রদের 
সাইকেল কেনবার টাকা ধপ [হিসেবে 
দেওয়া হচ্ছে। 

এসবই করছেন পুরুলিয়ার 


_. পপি ॥ শুক্রবার ১লা সেপ্টেম্বর ৯৯৭২ 


er [ 


স্বাধীনতাৰ পঁচিশ বছৰে বাদন ৰাহ্ 


পদ্ধ লক্ষ মানুষ দুধার হালায় ধুঁকছে 


রি জী 
পেছন ফিরে তাকালে ' বর্তমানের 
শাঢ় নিরাশার অন্ধকার 'এবং ভাঁব- 
য্যতের আশাহীন শৃশ্যতার বে চিন্ন 
শাঁ্কত ভারতবাসীর মনের ছারা-' 
ছবিতে ফুটে ওঠে অ যে কেন 
আশাবাঙ্দী মানুষকেও হ্যাথত 
করকে। 

.. অনশন মৃত্যু আজও এদেশে 


মত্ত এব অ অঘটন বলে শাসক 


কুলের মনেও হয় না। মালদহ এবং 


উপয় ভোজনের স্মযোগ ওদের 

ছিল না, জই ওয়া মরেছে একথাও 

বলা যায়। 
পার্ল, পানের? 


রাজ্য বিহার। সেখানেও অল্ততঃ 


> আড়াইশো মানুষ কংশ্রোসী মহা- 


প্নপের রাজন্বে অনাহারে মৃত্যু বরণ 


এ করতে বাধ্য হয়েছে ক্ষুধার জবালার 


*স্উল্মাদ ট্রনারশ ' জীবনে প্রথম 
ভিক্ষা করছে খাদ্য নয়, ফাঁলডল 
বিষ_বাতে চিরতরে ক্ষুধার জবালা 
থেকে সে মুক্তি পার। ঘৃলা ও 
ক্ষোভের জালা তাই অনশনের 


এ সবজী দু্শচরণ দাস, সুরেশ 
যাদব, সি পি আই এম এল এ 
লীআম্বিকা প্রসাদ সোস্যাজিদ্ট এস 


এল এ শ্লীগজেন্প্রসাদ হিমাংশু 
সর্বোদয় নেতা শ্রীবৈদ্যনাথ চৌধুরী 
সকলের সাম্দীলত রিপোর্ট বাতিল 
হরে গেল। জেলা হাঁকমেরা 


হুকুম করেছেন পনা' খেতে পেলেও 
অনশনে কেউ মরতে পারবে না, বড়- 
জোর অপ্দরন্টতে ভুগে তিলে 
তিলে মরতে পারো ।” 





অনশন মৃত্যু নিয়ে অশোভন শোপ- 
নতা, অন্যাদকে রাজা মহারজ্জাদের 


পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশ রাজ্য সর- 


- কারের মুখ্যমন্ত্রী ভন্ু ওয়াই, এস, 


পারমারের শরণাপ হলেন। এ গ্রামে 


একশ একর জাম, বারোশ দেবদারু 


গাছ সহ এক লাখ টাকার বেশী 


, বাজার দাম হতে পারে না। প্রাসা- 


দের নির্মপকাল পণ্যাশ বছর আগে, 
দাম খুব বেশী করে আরো দ: লক্ষ 
টাকা ধরেও সর্বসাকুল্যে তিন লক্ষ 
টাকার বেশী হওয়া উচিত নয় বলে 
অনেকে মনে করেছেন 

ইিল্তু কংগ্রেস নতুন নবাবদের 
মেজ্জাজই আলাদা। 'হমাচলের 
কংগ্লেসী মৃখ্যমল্তী' পাীতয়ালার 
মহারাজার জন্যে বিশেষ দাম নির্ধা- 
রণ করলেন বিশ লক্ষ টাকা! বিক্রীর 
দালল হল গোপনে মুখ্যমল্তণর 
সরকারী বাসভবনে ওকওভারে, 
সাক্ষী থাকলেন শৃধুদাত ম:খ্যমন্ত্ীর 


: দুজন একান্ত সচিব। অর্থাৎ পাতি- 
মালার মহারাজ্জা ওকওভারে বসেই" 
. ওর্মকওভার পেরে গেলেন। 


এদিক 
“দিয়ে তান মশ্ডীর মহারাজার চেয়ে 
ভাগ্যবান বলতে হবে। কারণ মপ্ভীর 
মহারাজা মশোবরার মণ্ড হাউস 
প্যালেসের জন্যে দেওয়া হয়েছে মাত 
নক্বুই হাজার টাকা এবং নলগড় 
প্যালেসের জন্যে মাত্র দু লক্ষ টাকান। 

সুতরাং শুধ্দ একচেটিয়া পাল 


+. মালিকই নর, রাজা জাঁমদারদেরও 


স্নহ অনুষ্ঠহভাজন এই কংগ্রেস 
ধারণ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না। 

ফলে জনসাধারণের দুত মোহ- 
মনত ঘটছে। “দাদমাঁণপির” পুতুল 
পৃতুল খেলার আসরে পাড়ার দাস্য 
ছেলেদেরও আবির্ভাব হচ্ছে। তারা 
জনসাধারণের ক্রমশঃ ট্তিরিক্ষি' মেজাজ 
দেখে 'দ্দিমার্শক বলতে (এসেছে 
যে আর লোকে ঘাসবীজের দানা 
দিয়ে ভাত রাহা. করলে খেতে চাইছে 


সাত 


না, তারা সত্যি সত্যি চালের ভাত 
চাইছে। আর নকল পোষাক’ গরশীবি 
হঠইনোর খেলা নয়, এবার হয়ত 
আসল খেলায় নামতে হবে। ও 


তাই খাসূ তালুক উত্তর প্রদে- 


শেও সত্তর জন কংগ্রেস এস এল এ 


ও এম এল সি কংখ্রেসী নেত 
শ্রীশালিগ্রাম জরশোয়ালের নেতৃত্ে 
একটা উপদল গঠন ফরেছেন। 





বিদ্যুৎ বেখানয়ে তারগ্রাপ্ত কামখনানের পারা তাহ 


(বিশেষ প্রাভনিি) 


সারা পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপা- 
দন এবং সরবরাহ ব্যবস্থা বখন 
একটা গভীর সংকটের আবর্তে 
পড়েছে ঠিক তখনই রাজ্য সরকারের 


- এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কাঁমশনার 


শ্রীব এস রাঘবনের ছুটি নিয়ে বসে 
থাকা একেবারে আকস্মিক ঘটনা 
নয়, অথবা পাঁরবারিক বা দৈহিক 
অস্ঃস্থতা এর পেছনে নেই। 

ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে 
গুকে বেন আর পাঁশ্চমবঞ্গে না 
আসতে হয়৷ তার জন্য কেন্দ্রীয় সর- 
কারের কাছে তন্বর করছেন_ এ 
সংবাদ পাওয়া গেল গুরই ঘাঁন্ঠ 
মহল থেকে। শ্লীরাঘবধন একজন 
তরুণ অথচ দক্ষ আই এ এস আফি- 
সার। 

ছুটিতে যাওয়ার ঠিক আগে 
জ্রীরাধবন একটি পারিকজ্পনা তৈরী 
ফরোছলেন যাতে বৃহত্তর কলকাতা 
ও এই রাজ্যে অন্যান্য শিপান্টলে 
আঁবিলদ্বে বিদুযতের রেশানং চালু 


, করার কথা ছিল। এই পরিকল্পনার 


অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি শিল্প ও 
প্রাতষ্ঠানে যাতে কোন র্ত্তম বিদ্যুৎ 
সরবরাহের ঘার্টাত না হয় সেদিকে 


নজর রাখার কথা ছিল এবং অন্যান্য 


শিল্পে সপ্তাহে একুশ ঘন্টার জন্য 


সরবরাহ বল্ধ রাখার প্রস্তাব ছিল। 


অন্তত এক মাসের জন্য এট 'পরাণক্ষা 
করে দেখার জন্য তান বলোছিলেন। 
যতদূর জানা বায় মুখ্যমন্ত্রীর 
নিদেশেই এই পাঁরকজ্পনা চালু 
করা সম্ভব হয় নি। 

এটা চালু না হওয়ার যুদ্ত 
সম্পর্কে একথাটা অনেকেই বলেন 
বে স্বাধীনতার রজত জয়ন্ত উৎ, 
সবের সময় বিদযৎ-এর রেশানিং 
করলে তা দেখতে বড় দৃহ্টিকটু 
হবে। অতএব কদিন পরে নিশ্চয়ই 
রেশানং প্রবর্তন করা হবে। 
কিন্তু আসল কারণ আঁন্কেটা 
গভাঁরে এবং . সেটা আজ আঁচ 


করতে পেরেই শ্লীরাঘবন আর এদিকে দুর্শাপুর 


হিড়তে চাইছেন লা। 


এটুকু তার বুঝতে পরেছিলেন 


যে রেশনং ব্যবস্থা চালু করলে 


বৈদ্যতের উত্পাদন সম্পর্কে পাকা- 


'পারবে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া 
যাচ্ছে ন্ব। 

প্রোজেক্টী সম্পর্কে 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডট জয়নাল আবে- 
দিন জবার করেছেন ধাঁদও দশে 
পণ্চাশি মেগাওয়াট বিদুৎ উৎপাদন 


-হওয়ার কথা মে মাস থেকে জুলাই 
মাসের মধ্যে। কিন্তু নবহুই মেশাওয়- 


টের বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় নি 
এখানে! 


চ্টেট ইলেকাট্রীসাট বোর্ডের 


- ব্যাস্ডেল বিদুৎ কেল্দ্রেও অবস্থা 


এখানে 
যাঁবও তিনশ তারশ মেগাওয়াট 
বিদযং উৎপাদন হওয়ায় কথা, 


আবার কিছুদিন পর. পরিষ্কার 
ঘোষণা করলেন যে “সব ঠিক হ্যায়।” 
শ্রম বিভাগের রাষ্ট্মল্্ শ্রীপ্রদণপ 
ভটচার্য বলেছেন বৈ! লক্ষ লক্ষ 
শ্রমিক বেকার হতে চলেছে। বড বড 
কয়োর্গজ শিপ প্রাতষ্ঠানে ইতি- 
মধ্যে শ্রমিকদের লে-অফ ও ছাটাই 
চলছেন। নতুন নতুন শিল্প তৈরশ 


করে রাজ্যের সম্পদ ও শ্লীব্ধ ; 
(শেষাংশ দশম প্যান) খা 


॥ অষ্ট 


'মামাদের ্ীকার ৫ শত, মিত্রের নেধধা ঢা 


প্রচুর ঢঝাঁননাদ, আর প্রভূত 
অর্থ ব্যয়ে একজন প্রখ্যাত নট ও 


নাট্যনরদেশক প্রকান্ড ইডেন উদ্যা- 1 


নের রাজ স্টোডয়াসে |কয়েকাদনের 
একা কর্মকাশ্ড করলেন। স্বাধী- 
নতার রূজত জয়ল্তীতে এবারে 
একটা জকজসকের ব্যাপার করবার 
জন্য পঁ্চিমবঙগা সরকারের উদ্যোগে 
শন্তু সিন নিবেদন করলেন মুক্তমণ্ঠ 
নাট্যান্ুষ্ঠান “আমাদের অল্গাঁকার”। 
মৃখ্যসল্তী সিন্ধার্থ শঙ্কর রায় ল্বয়ং 
শত দ:সমাস যাবৎ এর জন্য অস্থর 
হয়ে শিয়োছলেন, রাইটার্স বিজ্ডিং- 
সের দণ্ঠরে দপ্তরে তার ঢেউ লেগে- 
ছিল। তাঁর ঢালাও হুকুমে গোরা 
সেনের টাকার মতো সরকারশ অর্থও 
জলের মতো ব্যয্প হয়েছে, 


কারের উৎসাহে ও অর্থান্মকূল্যে 
শণ্তু মিত্র “আমাদের ' অঙ্গাকারস- 
এর মধ্যে দিয়ে এক চম্কপ্রদ প্রয়োগ 


ফিরি 


কাছে প্রস্তাব, করেছে। . উনিশশো 


॥ সত্তর সালের আইনশৃজ্খলা 'পাঁর- 


ল্থিত, . উলিশশো অকান্তর-এর 
গোড়ায় লির্বাচনের ব্যাপার ইত্যাদি 
নালা কারণে কলকাজয় সমস্ত পারি 
কল্পনা ও প্রাথামক ব্যবস্বাদ সত্বেও 
সংগাত-নাটক বিভাগ ও কর্ণেল 
ধর্ঘপ্তের প্রচেষ্টা বাররার ব্যাহত 
হয়েছে। 

উানশশো একাত্তর-এর নির্বাচনের 
পর দিল্লীতে সংগীত ও নাটক 


- পুনরায় প্রস্তাব পাঠায়! এমনাক ' 
- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (আব- 


ভন্ত বাংলা বিশেষ ভূমিকার ওপর 
গুরুত্ব রেখে) ও গত পপচিশ বছরের 


- অ্রা্গিকে ভাত করে বিশেষভাবে 


রাঁচত একটি স্কিপ্টও জমা দেওয়া 


_ একই বিষয়ের পান্ডুলিপি ফাইল- 


বন্দশ হয়ে পড়ে থাকল। আর মাব- 
খানে শম্ভু মিত্র সিদ্ধার্থবাবুর 
আন্দক্ল্য পেয়ে কোপ বকে 
অঙ্কাপ দিলেন! এমনাক সাংবাঁদক 
সম্মেলনে নযনতম সৌজন্যবোধে 
সংগশত ও নাটক '‘বভাগ এবং 


- কর্ণেল গুপ্তের স্বীকাতি নেই তাদের 


প্রাত ধ্ষণস্বীকার নেই। একা নাম- 
করার মোহে শম্ভুবাবু বা করলেন 
তা বিশবাসঘাতকতারই নামাল্তর। 

এই প্রসঙ্পো মনে রাখা দরকার 
সংগত ও নাটক বিভাগের প্রচ্তাব 
অন্যায় কর্ণেল গুপ্তের পাঁর- 


EAS ONES 


পাঁরকলপনা কার্যকরী হতো। যেভাবে, 
শিল্প’ কলাকুশলশীর সঙ্গে যোগা- 
যোগ করোছলেন এ বিভাগ, তাদের 
অনেকেরই তাই ধারপা। কিন্তু 
'দ্ধার্থ রায় রা পাশ্চমবাংলা দর- 
কারের সবর সইলোনা, শম্ভু, মিহও 
নোংরা শঠতায় প্রবৃত্ত হতে পিছপা 
হলেন না। শিল্পীর নশীতিবোধ 
আদর্শ চুলোর বাক, পথ যতেই 
বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর হোক, 
শম্ভু মব্রের পক্ষে চমক দিয়ে 'মধ্যা 


নাম কেনাতেই বোধহয় লাভ। আর . 


পরম লাভ হবে প্রস্তাবিত পারি- 
শ্রীমক 'পণ্ঠাশ হাজার টাকা। তাই 
শেষ বর্ধাতেও এই অনুষ্ঠান করার 
এতো আগ্রহ ও উৎসাহ। এজে 
কথা গোপন করে, এতো ব্যস্ত হয়ে 


বাঁ শিল্পসৌকর্ষের দিক থেকে 


“আমাদের অল্পীকার*এর মূল্য " 
কতোখানি তার বিচারের অবকাশ 1” 


বি সর হা 


যাদ্রবপুর অঞ্চলের কুখ্যাত গুশ্তা অমল 
এখন শ্রামকদরদী 


মধ্যে অমল কয়েকটি এলাকায় বন্ধ- 
তাও দিয়েছে] তাও যেখানে সেখানে 
নয়। খোদ লক্ষ্মীকান্ত বস ও 
পঙ্কজ ব্যানাজী প্রমূখ নেতৃবৃন্দের 


সম্মখেই সে শ্রমিক দ্বার্থে? কয়ে- ২ 


কাঁদন আশে : এক লদ্বা বন্তৃতা 


দশ & শুক্রবার ১লা সেপ্টেবর ১৯৭২ 


সিপিআইয়ের বক্তব্য 


(প্রথম পৃত্ঠার পর) 


কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী ট্রেড ইউ- 
নিয়ন নেতাদের মারধরের হুমকী 
দিয়েছে । বৃহৎ পঠীজপাতিদের চাপে 
এই রাজ্যে শ্রীমকের মৌলিক অধি- 
কার খর্ব করার নানা অপপ্রয়াস 
চলেছে ৮ 

ডাঃ রপেন সেন ক্ষোভের সঙ্গে 
ধলেন বে সি পি আই অনেক আশা 
নিয়ে এই রাজ্যে, কধগ্রোসের বধ 
মোর্চার এসোছল। এই মোর্চার 
তরফ থেকে শ্রামক শ্রেপশ এবং সাধা- 
পণ মানুষের কল্যাপের জন্য নানা 
কর্মদূচ প্রণশত হয়োছল। এর 
কোনটাই কার্যকর করার ব্যবস্থা হয় 
নি। বরং সব কিছুই কায়েস! স্বার্থ 
গোষ্ঠীর জ্বার্দে িসাঁজত হয়েছে। 

ডাঃ সেন কংগ্রেসের অন্তর্দ- 
লশর কেদিলের কথাও উল্লেখ করেন 
এবং বলেন যে, এই কোঁদল রাজ্যের 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে প্রচন্ড 
সমস্যার সুষ্টি করেছে। অল্তদ্লীষ। 
১ কোঁদলে বিবদমান বাজন কংগ্রেস 
গোষ্ঠী সমস্ত 'শিল্পাণ্যলে অন্যান্য 


দখল করে নিচ্ছে। ফলে সংযুক্ত 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যে 


মুষিক প্রসব 
(প্রথম পৃত্ঠার পর) 


লেন ট্যরিষ্ট লে ঘর। তাঁর সি-এ 
ছুটে এসে বললেন, “সেচ মন্ত্রী 
যখন আসছেন না তখন তাঁর ধরটা 
তাঁর ডেপ্যুটিকে দেওয়া ) [হো”। 
! এদিকে ডেপ্নাটবাবুর পদমর্যাদা 
অন্বায়ী ল্থান হয়েছে - ওই বাঙ- 
লোর আরও কিছ? মন্ত্রীর সঙ্গো। 
শেষমেষ অর্থমল্লীকে সেচ মন্ত্রীর 
ঘর 'দয়ে “খাল ঘরের সমস্যা” 
মেটান গেল। অবশ্য সমস্যা পুকে। 
মেটে নি কারণ রাতে শিক্ষামন্ত্রী 
এসে বললেন যে তিনি সাক 
হাউসে থাকবেন না ওই সেচ মন্তশর 
ঘর তাঁর চাই। যখন তাঁকে বলা 
হল বে ওই ঘরে শ্রীশ্কর ঘোষ 
শুয়ে পড়েছেন তখন শিক্ষামন্ত্রী 
রেশে বোরয়ে গেলেন। সলো ছিল 
তাঁর ভাই। কোথার গেলেন কে 
জানে। 

সেচ মন্ত ছাড়া আর যারা 


মল্পিসভার বৈঠকে অনুপস্থিত কলকাতায় 


ছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন লীতরপ- 
কান্তি ঘোষ, ডঃ গোঁপালদাস নাগা 
ও শ্লীস্ত্রত মুখার্জী । তরুণবাবুর 
জন্য ট্যুরিষ্ট লঙ্জে চার নম্বর ঘর 
বিশেষ যত্ন য়ে সাজানো হয়েছিল । 
সবই মাঠে মারা গেল। 

ছিল সাঁক্ট হাউসে। সামান্য 
অয়োজন। ভাত, ডাল, তরকারী 
মাছ ডিম চাটনী দৈ মাষ্ট । শোনা 
গেল ইলিশ মাছ আন্য হয়েছিল 
ফরাক্লা থেকে। কোথা থেকে জান 
না, শনিবার বিকাল বেলা যুব 
কংগ্লেস কমশিরা প্রা বশ হাঁড়ি 
দৈ-মান্ট এনে সাক্ট হাউস ভাঁরয়ো 
ফেললেন। রাতের খাওস্লার দ্রন্য। 


কর্মপৃচশ মোর্চা গ্রহণ করেছিল তা 
কার্যকর করা যায়নি। এই কে*দলে 
শ্রীমকের দাবি আদায়ের ক্ষমতা 
কমেছে এবং বৃহৎ পহাঁজপাঁত 
শোচ্তী উপকৃত হয়েছে। 
পাঁশিমবঙ্গী সরকারের কোন 
শ্রম এবং িজ্পনশীত না থাক্ষার 
ফলে রাজ্যের অর্থনৌতিক কাঠামো 
লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় 
শজনিসের দাম হু হু করে 
বেড়ে যাচ্ছে, সাধারণ মঃসনষের 


ক্রয়ক্ষমতা নেমে পেোছে, বধ কার- ' 


খানা কিছু কছু খুললেও তাতে 
শ্রামকের কোন উপকার হয়ান। 
কেন্দ্রের তরফ থেকে িষ্কাদারণ 
শ্রমিক প্রথার অবসাবকৃল্পে যে 
আইন চালু করা হয়েছে এ রাজ্যে 
সৈ অইন প্রয়োগের কোন লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে না। ফলে রাজ্যে 
'িক্কাদাররা অসংগঠিত শ্রমিককে 
শুষে চলেছে। 
- বেকারাঁর অবসান এবং নতুন 
কর্মসংস্থানের ব্যাপারে কোন প্রগ- 
ধৃতশশল কর্সসূচশর কথা পশ্চমবলা 
সরকার ভাবতে পারেন না। বৃহৎ 
প্ঠাজপাতিদের বে মুনাফার পাহাড় 


সাঁক্ট হাউসের বাইরে লোকে 
লোকারণ্য। মুর্শিদাবাদ 
জেলা, দারিদ্র্যের চিহ সর্বত্র বর্ত- 
মান। জেলায় শিঙ্প বলতে মোটে 
দুটি কাপড় কল। বন্যা ও খরার 
ফলে চাষের অবস্থা শোচনীয়, খয়- 
রাত সাহায্যই একমাত্র ভরসা। 


করা হল। কিন্তু কিছুই হল না। 
বৈঠক শেষে দেখা গেল বে জেলা 
সংক্রান্ত কোন লদুর্ুত্ষপূর্পণ সিম্ধা- 
জ্তই মাঁল্দসভা নেন নি। যেসব 
সিদ্ধা্ত নিয়েছেন তা অনায়াসেই 
কলকাতায় বসে নেওয়ন ষেত। জেলার 
সমস্যা বোঝা? সেটাও ক জেলার 
এম এল এ এবং আঁফসারদের সঙ্গে 
বসে আলোচনার মাধামে 


সম্ভব ছল না? জেলার মাল্মিসভার , 


বৈঠকের ফলে খরচা ছাড়াও যেটা 
সব থেকে লক্ষণীয় সেটা হল গোটা 
জেলা শাসনষল্দের বিপর্যস্ত ভাব। 
সুদূর অগ্চলগুলি থেকে জেলা 
অফিসারদের বহরমপুর আসার 
ফলে যে সময়েব ও কাজের ক্ষাত 
হয় সেটা কী মুখ্যসন্ী ভেবে 
দেখেছেন। 

তবে মাল্পসভার বৈঠকের ফলে 
কিছু উপকারও হয় বৈ কি। যেমন 
ধরুণ বহরমপুর শহরে শুক্রবার 
এবং শানবার সকালেও থেকে থেকেই 
বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ঘাকছিল_এ 
রকম রোজই হয়। কিল্তু যেই মুখ্য- 
মন্ত্রী পৌঁছলেন অমান সব 


জমে ররেছে এবং অন্যান্য লগ্ন এবং ব্যস্ত ফ্রন্ট সরকারের পতন পটিয়ে 


সংগঠনে যে অর্থ তা সংগ্রহ " কিরে 
পাঁশ্চমবঙ্গা সরকার এ রাজ্যের অর্থ 
নীতিতে এক নতুন দিগন্ত প্রসারত 
করতে পারতেল। সে প্রচেষ্টা হয়ান 
বরং এ রাজ্যে বিভিন্ন স্বার্থ 
সংশ্লিষ্ট মহল ব্বাঞ্ালশী বাকশাল” 
করে আন্তঃরাজা কলহ বাধিয়ে 


অপচে্ট্া ছাড়া আর কিছুই. নয়।” 


এই সাংবাদিক সম্সেক্লনে বশরা 
উপস্থিত ছিলেন তাদের অন্যতম 
শ্রীঅরূপ সেন এবং শ্রীনীহার 
মুখাজশী। ডাঃ সেনের . সলো গলা 
মিলিয়ে এরা দুজনে রাজ্যে নানা 
ধরণের আন্দোলন সংগঠিত করার 
হমকী' দেন। 

অর্থাৎ 'পশ্চিমবঙ্গোর সমস্ত বাম- 
পল্ধী আন্দোলন বারোটা বাজিয়ে 


্বাভাবিক। প্দরোদমে পাখা ঘুরছে, 


অন্তত আলো জবলছে, কে বলবে বিদুং 


সংকট আছে। তবে .সন্ধর্ষেতবাবু 
চলে আসার পরে কী অবস্থা দাঁড়- 
য়েছে জান না। 

উপকার হয় বিশেষ এক শ্রেণীর 
লোকেরও। শুক্রবার সকাল থেকেই 


ট্যারষ্ট লজে পূর্ত" দপ্তরের ইজি. 


নীয়ার ও কষ্ট্রাকটারদের ভাঁড়। কী, 
না বাথরুমঙ্দীলতে নতুন ফশীটংস 
লাগাতে হবে। অবশ্য ফোদাল 
খোলার জন্য তাঁরা এসেছেন সেগ্‌- 
দিও নতুন! এই নতুমতর ফণীটংস 
লাগানোর ব্যাপারে দেখা গেল পূর্ত 
দণ্তরের কর্মচারী ও কল্ট্রাকটারদের 
সমান উতসাহ। এ ছাড়া চলকাস 
করা, রঙ করা, মেরামতীর কাজ ত 
ছিলই। বোঝা গেল বৈঠকের ফলে 


প্রার স্ব মন্ত্ীই তাঁদের সি-এ-দের 
সঙ্গো নিয়ে গিয়েছেন। এদের খরচা 


' কে. বহন করলেন তাও ভাল বোকা 


গেল না। ট্যারস্ট লবজ্ে সমন্্াদের 
থাকার বিল সরক্তার কবে মেটাবেন 


যে সি পি আই নেতৃত্ব কংগ্রেসীদের 
এই রাজ্যে নানা কৌশলে প্রাতহ্ঠিত 
হওয়ার সুসোগ করে দিয়েছে, সেই 
সি পি আই আজ যে কোন কারলেই 
হোক নতুন স্বরে কথা বলা সুর 
করেছে। 

আজ অবশ্য এ কথা স্মরণ 
করে লাভ নেই যে, মানত কয়েকমাস 
আগে পর্যন্ত সি পি আই কংগ্রেস 
এবং তথাকাঁথিত নকশালশদের 'সব- 
রকম ইন্ধন জুঙিয়ে এসেছে তাদের 
যুক্ত সপ এম খতম আঁভবানে। 
বরানগর, টিন্টাঙ্গড়,। নোয়াপাড়া, দম- 
দম প্রভৃতি সমগ্র ব্যারাকপ্ুর শিজ্পন- 
লে প্ীলশের প্রত্যক্ষ " সহযোশি- 
তায় সি পি এম প্রভাবিত প্রাতাম্ঠত 


- জন্পাী ত্রেড ইউনিয়ন গায়ের জোরে 


দখল করে নেওয়া হয়েছে, হাজার 
হাজার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে 
এলাকা ছাড়তে হয়েছে, বেশ করেক- 
জন হত হয়েছে। উম্বাস্ত সেই 
সমস্ত পরিবার আজও . ছন্নছাড়া 
হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর ছু 
কিছ: দায়িত্ব দি পি আই-এর অব- 
শ্ই আছে। , 

উনিশশো উনসত্তর সালের ফ্্ত 
ফ্রম্ট মান্মসভা বিরাট সংখ্যাগারম্ঠজ 
সত্বেও হটে গেল মূলতঃ সি সি আই 
এর দি পি এম বিদ্বেষের তশব্রতার 
ফলে। সত্তর সালে ফ্রন্ট মল্মিসভার 


I নজ্গ ॥ 
সস রর 
বদর্পণ 
(দতস পৃদ্ঠার পর) 
বল্তের সংঘাত বার বার তীব্র আকার 
নিয়েছে এবং সেই অনুপাতে নিষ্পে- 
বশ যন্দের অবিচ্ছেদ্য অংশ 
[হিসেবে পুলিশ ও প্রশাসনের জনতা 
বিরোধ ভূমিকা প্রকট রূপে প্রকা- 
শিত হরেছে। 
উনিবশো সাতষাট সালে প্রথম 
ব্স্তক্রন্ট মাঁম্সভা ভেঙ্গে দেওয়ার 
যে ষড়যল্ল তদানীন্তন মৃখ্যমল্ল 
শ্রীঅজয় মুখার্জী 'দিল্লশর পরামর্শে 
কার্যকর করতে গিয়েছিলেন তাতে 
গ্ীলশশী সহযোগিতার কথা আজ 
আর কারও আঁবাদিত নেই। সেই 
সময়ে পুলিশ 'আহি জি শ্রীউপানন্দ 
মুখার্জী এবং চিফ সেক্রেটারী 
মৃঙ্গাঙ্কমোলশী বস: মহাশয় কি 
ভূঁমকা নিয়েছিলেন তাও আজ 
তফাত নয়। পরে সাতষটি সালের 
একুশে নভেম্বর যখন প্রথস  ষ্- 
ফ্রল্ট মন্মিসভা  বেঅষ্টুনীভবে 
ক্ষমতাচ্যুত হল, তখন ভ্রিগেভ প্যারেড 
ময়দানে প্রতিবাদ জনসভার জন- 
নেতাদের ওপর পুলিশের পাশবিক 
আক্রমণের কথা মানুষের স্মৃতি 
থেকে হয়ত মুছে বায় নি। 
সেইদিন থেকেই পুলিশ ও 


পতনের পর থেকে এই রাজ্যে হিংসার প্রশাসন রাজাপালের শাসনের ফাঁকে 


ঢেউ বরে গেছে, বহন লোক হতা- 
হত আর কয়েক হাজার পারবার 
ছাষমূল। সি পি আই তখন 
কংগ্রেসীদের মধ্যে প্রশ্গাতশীল অংশ 
খোঁজার নামে পাড়ায় পাড়ায় ভাড়ঃটে 
গৃস্ডাদের সো হাত মালক্লে পি 
রি হা তি 

| 

উনিশশো একাত্তর, সালের 'ির্বা- 
চনেও এই রাজ্যে কংগোসীরা একশ 
পাঁচাটর বেশ” আসন দখল ফিরতে 
পারে ন! এই রাজ্জ্যে সোদন কোন 
বামপল্থী সরকার প্রাতান্ঠত হতে 
পারল না কেবলমাত্র সি পি আই-এর 
ভ্রাচ্ত নেতৃত্বের জন্য। 

সম্প্রীত দিক্লপতে অনুষ্ঠিত সি 
পি আইয়ের কেন্দ্রীয় কার্যকরী 
সাঁমাতর বৈঠকে পার্টির সংগঠনে 


কারণ এই রাজ্যে ওদের মূল রাজ- 
নপীত সি পি এম [িবোধিতা। সেই 
নশীত প্রয়োগ করে আজ পশ্চিম 
বঙ্গের সি পি আই নেতৃত্ব ভাবছেন 
সিদ্ধার্থ রায়কে সাঁরয়ে অন্য কোন 


, , হত্যার 


ফাঁকে নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে 
নিয়েছে আর রাজনৈতিক নেতৃত্বকে 
বোকা বানিয়েছে। 

কায়েম” স্বার্থ দিনের পর দিন 
সর্বনাশ করে চলেছে এ রাজ্যের 
অর্থনশীতর, মান্বযের জশবনের। 
পুলিশ এদের ব্যাপারে কোন ব্যধ- 
স্থাই নেয় নি। 

শ্রীপ্রসাদ বন্দ এবং শ্লীরাঞ্জত 
গুপ্ত রাজ্যে হত্যার রাজনীতির উৎ- 
কট অবস্থার পুলিশের দুই অংশের 
কর্তা ছিলেন। 
আক্রমণ বল্ল ব্যবহার করেছেন 
জাল্দোলনকারণী সমস্ত মানুষকে খর্ব 
করার জন্য। বে প্রতিরোধ বাহি- 
নার কথা বলে আজ তান গর্ব 
হয়েছে অনেকাংশে নিজের তৈরী 
আবহাওয়া প্রশমন করার 
নামে। 
" জ্রীরঞ্জিত গুপ্ত ইতিহাসের বর্ত 
মান পর্যার সম্পর্কে ওয়াকবহুল 
বলে অনেক মহলের ধারণা। এই 
বিশেষ মুহূর্তে শোষক-শাসক 
শ্রেণির তাশিদের সম্পো সংগ্রামী 
মানুষের চেতনায় সংঘাত তীর হতে 
বাধ্য। সমাজের আজকের বৈশ্লবিক 
স্তরে এক সাধারণ শুর বিরুদ্ধে 
শ্রীমক-কৃষকের নেতৃত্বে অন্যান্য সমস্ত 
শ্রেণীর এক্যবন্ধ সংগ্রাম গড়ে ওঠা 
সম্ভব এই সংগ্কামে পুলিশের 
প্রেবং প্রশাসনের একাংশ অবশ্যই 


agi. He. 0 22: 


ইাগুয়ান আট কলেজে 
চূড়ান্ত 
সন্কটন্ত্রনক পাঁরস্থাত 


(দের্পশের লংবাদদাতা) 
ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের অচলা- 
বস্থা এখন চুড়ান্ত পর্যায়ে 
পেশছেছে। এই অচলাবস্থার স্তর 
পাত ঘর্টোছল গত বছরের মে মাসে 
ইতিপূর্বে দরপপের পাতার দলে 
সম্পর্কে বারকর্লেক আলোকপাত 
করা হয়েছে। 

বছর খানেক ধরেই যে প্রাতক্‌ল 
অবস্থার মধ্যে কলেজাট খ্যাড়য়ে 
খুঁড়িয়ে চলাঁছল, আজ আর সে 
অবস্থাও নেই। বলতে গেলে এক- রানেই হওয় উচিত” এই অজ 
. ব্লকম, জলাচাবই . পড়ে শেছে। 
কল্পেজের ছাত্ররা (বিশেষ করে সাল্দ্য 
বভাগের) ক্লাশ করতে এসে দলবদ্ধ- 
ভাবে রোজই বাড়ী ফিরে যাচ্ছেন। 
শিক্ষকরাও ক্লাশ নিতে পারছেন না। 
এমনাঁক সাম্ধ্যাবভাগে এখন আর 
কোন ছাতও ভার্ত নেওয় হচ্ছে 
না। 

এখন আঁভবোগ আসছে, কলে- 
জেয পারিচালকমপ্ডলগর দুই পক্ষের 
মধ্যে মামলার সম্প্রতি নিষ্পাত্ত 
হওয়া সত্বেও স্টিয্লারিং কাঁমুটি 
(বে কাট ছাত্র ও কাঁতিপয় শিক্ষক 
খেয়াল খুশী মাফিক সামারকভাবে 
পাঠন করেছিল গত বছর) সদস্যরা 
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এবং তা ফি ঝুকে জমা করা হচ্ছে 
না। রাসদে অধ্যক্ষমশাইও সই কর- 
ছেন না। প্রতিদিন কাজের শেষে 
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ফি” শহসেবে নেওয়ার আইনর্শত 


দরকার" [কাগজপত্র সরানো হয়েছে। 


লেপ্তম পৃষ্ঠার পর) 


হিশ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতে 
বিদুৎ সরবরাহ করা হবে এবং 
কষ্টির উন্নতির জনা হাজার গভীর 
নলকুপের ব্যবস্থা হবে। এছাড়া 
বিদ্যুৎ পাঁরচালত কুটীর শিল্পের 


প্রসারের একটা উঙ্জবল সম্ভাবনার 


কথা বলা হয়েছিল। 

সাঁওতালাভাঁহ চন্দ্ুপুরা ও জলঢাকা 
প্রকলেপ লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় 
গ্রবং জন্য উৎপাদন কেল্দের কোন 


: উন্নতের আশ: লক্ষণ না থাকার যাঁদ 


সাধারণ মানুষের মনে হতাশা আসে 
তাহলে কি অন্যায় হবে। অন্য বাজ্য 
থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন 
ভরসা নেই। 

বিদ্যাং সরবরাহের বিভ্রাট থেকে 
ফলকাজর কয়েকটি আঁভজাত 
পল্লীর ভাগ্যবান আঁধবাপীরা, রেহাই 


করছে তাকে ধামাচাপা দেবার জন্য . 


ফা খুশী তাই ঘড়যন্ত চালাচ্ছে । 


দর্পপের কাছে আভয়োগ করা 
হয়েছে যে এই স্বেচ্ছাচািতা ও 
ষড়যল্ম সফল করার জন্য স্টিয়ারণং 
কামার ছাতরা বাভিন্ন সময়েই 
সান্ধ্য (বিভাগের ছাত্রদের বলপ্রয্মো- 
শের হৃষ্বকশ দিচ্ছে। কলেজের 
ভেতরে কোন সভা আহবান করতে 
দেওয়া হচ্ছে না। কয়েকজন ছাত্র- 
কেও ইতোমধ্যে মারধোর করা 


= হয়েছে। সব ঘটনাই ঘটেছে অধ্য- 


ক্ষের জ্ঞাতসারে। 

সবশেষে আরেকটি অঁভষোগে 
জানা গেছে, ছাত্রছাত্রীদের বেতন 
থেকে কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের 
প্রীতমাদে আধাঁশক বেতন দেওয়ার 
পাঁরবর্তে সেই টাকা থেকে স্টিক্ারীং 
কাঁমাটির সমর্থনপৃন্ট 'উাকল টাকা 
পেয়ে ষাচ্ছে। 

এই অবস্থায় ছা্র-ছাত্রীরা শাঁকত 
হয়ে পড়েছেন তাদের ভাঁবিষাঁত 
নিয়ে । টাকায় টা যাচ্ছে, বছরের 





Et ই জে অগ্রাজ্য। 


ন 


ইত্রাজশ দৈনিকও বলেছে যে কল- 
কাতার লোকেরা আবার হ্যারিকেন 
লম্ঠন ও মোমবাতির ব্গে ফিরে 
গোেছে। . 

পার্ট, ইঞ্জিনিয়ারং কেমিক্যালস 
এবং অন্যান্য প্রধান শিলেপের এবং 
ট্রেড ইইডীনয়নের প্রাতনাধিদের 
প্রীতিশ্রুতি দিয়েও রাজ্য সরকার বে 


বিদযতের রেশানং চালু করতে চান 


নি তার কারণ কি শূর্ধ_ সরবরাহ 
সম্পর্কে যথেষ্ট গ্যারান্টির অভাব, 


না অন্য কিছু? 


কেউ কেউ বলছেন যে এর 
পেছনে বৃটিশ পাঁজর ইউর 
রেশনকে আবার নতুন করে প্রসা- 
রত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। 
এর পর আর যাতে তুক্কান আপাতত 


পেয়েছেন। কিল্তু হাসপাতাল, নার্সিং না ওঠে সেই পরিবেশ তৈরশ করা 


হোম, থেকে সুরু করে প্রত্যেকটি 


হাচ্ছে বাদও, কিছ্ছুদিন আগে বলা 


প্রতিষ্ঠানই এই আনিশ্চর্তার হাত হয়োছল যে এই প্রাতঙ্ঠানাট সর- 


থেকে বাঁচতে পারে নি। 


একটি কার নিয়ে নেবে। 
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পর বছর নষ্ট হচ্ছে। তারা উৎসাহ 
হারিয়ে ফেলছেন। 
পাঁরচালকমশ্ডলশ এবং সরকার যাঁদ 
শত্ত হাতে না এগিয়ে আসে, জহলে . 
কেউই এই প্রতম্ঠানকে রক্ষা করতে 
পারবেন না। 


FORTHCOMING 

All real economic and frmnan- 
cial powers vest in the Cen- 
tral Government. Powers of 
the State Governments in re- 
lation to the Centre are more 
Or less the same as those of 
the 2119. parishads in relation 
"to a State Government. ‘The 
Centre has utilised its powers 
to withdraw weakh from one 
State or region to be invest- 
ed in another State or region, 


THE AGONY OF 
WEST BENGAL 


by 
. RANAJIT ROY 
in the name of devel 
of backward areas. Thts গর 
cess, which became 
ed after planning began, রা? 
States, that produce most of 
টি material and foreign ৫৬ 
6. eamings and which 


| টি d have developed fastest, 


have suffered most. A look 
at “The Agony of West 
Bengal’ is enough to bring 
this point home. £ 


THE AGONY OF 
WEST BENGAL 


by 
RANAJIT ROY 
In 1950, West Bengal's per 
capita income was highest 
in India: Mabarastra came 


‘second. By 1961 Maharastra 


replaced West Bengal in 
this 


eight postition. ‘The socalled 
planned development of ‘the 
country has for West Bengal 
truly been Planned deca- 
dence. ‘The per capita plan 
দা € Fourth 
lan in West 1 (Rs. 
69.00) is the ৰ Id 
—lower Ra. 50.00 than 
the all India average. 

Ras. 10/-; 19/50 
Please register your order 

with Remittance 


Phone : 34-1618 
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ব্যান্কের টাকা তছরূপের তদন্ত 


(গোয়েন্দ। গুলিণের 
মতিখতি সন্দেহজনক 


. (দপশের লংবাদদাতা) 


পশ্চিম বাংলার একটি খ্যাতণামা 
ব্যাংকের টাকা তছরুপের অভিযোগ 
তদল্তে কলকাতা গোয়েন্দা পুলি- 
শের উদ্দেশ্য আর মাতিশ্গাভ সম্পর্কে 


দর্পণ অবিলচ্বে অনুসন্ধান করবার, 


দাবী জানাচ্ছে। কেননা, আভি- 
যোশটির বিষয়ে কলকাতা প্দালশ 
ফলাও করে সংবাদপত্রে প্রকাশ 
করেছিল যে, প্রায় ষাট লাখ টাফা 
আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই প্রচা- 
রের নীট ফল হয়েছে পশ্চিম 
বাংলার ছোটো ব্যবসায়ীরা এখন 
আর ব্যাণুকগ্বলো থেকে সহজে 
টাকা ধার পাচ্ছেন না। সব ব্যাঙ্কই 
অত্যন্ত কঠোরভাবে ধার দেবার 
নীতি অনুসরণ করছে। অন্যাদকে 
মাসের পর মাস আতিক্রাল্ত হয়েছে। 
গোয়েন্দা পুলিশ অভিযোগ সর্পকে 
কারুর বিরুদ্ধে চার্জশীট দিয়ে 
মামলাও রুজু করছে না। ব্যাপারটি 
কুলিয়ে রাখা হয়েছে। দর্পপের কাছে 


যোগ্য ভারত, সরকারের নয়া নাতি. 
অনুবায়ী জাতীয়করণের পর ব্যাজ্ক- 
গুলোকে ছোট শির্শপ, দোকানদার, 
বাস, ট্যাক্সর কারবারীদের টাকা 
ধার দেবার 'নর্দেশ দেওয়া 'হয়ে- 
ছিল! নির্দেশ অনূরায়ী বাঙালীর 
এই ব্যাঙ্কাট ছোট ছোট বাঙাল" 
ব্যবসায়ীদের টাকা ধার 'াঁচ্ছল। 
কিন্তু অতে মনে হচ্ছে কোন, কোন 
মহলে নিশ্চয়ই ঈর্যার সৃষ্টি হরে 
থাকবে। বাণাল্লীকে ব্যবসা বুক বন্ধ 
করতেই হবে। তাই অকস্মাৎ ঢালাও 
প্রচার করে শোয়েন্দা পলিশ বল 
লেন,. এইভাবে টাকা ধার দিতে শিয়ে 
ব্যঙ্কটির ষাট লক্ষ টাকা জলে 
শিয়েছে। | 

সবচেয়ে উল্লেখবোগ্য ব্যাপার, 
হচ্ছে, ব্যাগ্কাটির টাকা তছর্‌সপ 
সম্পর্কে কিন্তু সংিলম্ট ব্যাক্ক 
কতৃপক্ষ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিংবা 
কেন্র্রীয় সরকারের অর্থ অথবা 
ব্যাক্ষিং দপ্তর কোন আভবেলা 
করেন নি। গোয়েল্দা পুলিশ নাকি 
নিজেরাই, আভযোগ পেয়োছিলেন। 
দেখা যাচ্ছে অভিযোগটি প্রকাশ 
করে দেবার পর থেকেই গোয়েন্দা 
পুলিশ চুপ করে বসে -আছে। 

এই রহস্যজনক ব্যাপারটি সম্পর্কে 
রাজ্য সরকার কলকাতার আ'ঁতারন্ত 
পলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুক্রী ' 
কিম্বা গোয়েন্দা প্ীলশের ডেপুটি 
কমিশনার দেবী রায়কে দিয়ে একটা 
তদল্ত করালে অনেক গোপন তথ্য 
বেছিয়ে আসতে পারে। কে কোথায় 
ঘুষ আদায়ের ফালদ করেছে তার 
কিছু হদিশ মিলতে পারে । 


“চিৰ খরা-গাড়িত মাহৃযের বিক্ধুর 


(বিশেষ প্রতানাষ) 
বাঁকুড়া £ রাজ্য মাল্পাসভার বৈঠক 


অনেক আত্বম্যরে শেষ হবার পর ' 


বাঁকুড়ার সাধারণ মানুষ মন্ত্রী তথা 
রাজ্য সরকারের শিদ্ধাল্তে বশেব- 
ভাবে ক্ষাম্ম। এ ক্ষোভ আম 
দেখোছি বাঁকুড়ার সাধারণ একজন 
কৃষক - থেকে শিক্ষক, ছাত্রনেতা 
তথা আঁফসারদেরও। 


পীড়িত জেলা সে এত সাদর অভ্য- 
নাজ কি কেবলমান্র একটি 
গার্লস কলেজ খোলার পিদ্ধাল্ত 
নেওয়ার জন্য 

জেলার সব কজন এম এল এ-ও 
মাল্মসভার সিদ্ধান্তে দারুনভদবে 
ক্ষুব্ধ। অনেকেই তো প্রকাশ্যে 
বলেছেন যে এই সামান্য একটা 
ব্যাপারের জন্য এত খরচা করে 
এখানে মাল্মুসভার বৈঠক করার করি 
দরকার ছিল? কলকাতার বসে 
সিন্ধান্ত নিজেই তো চলত। 
বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ লোক 
মল্লিসভার "সিদ্ধান্তের ওপর প্রধা- 
নজ দুটি কারণে ক্ষষ্ধ। প্রথমতঃ 
মান্্সভার বৈঠকে কোন শিল্প 
স্বাপনের কিথা বলা হয়ানি। শুধু 
তাই নয় এমন কোন আভাস দেওয়া 
হয় “নি যাতে এই জেলায় শিল্প 
স্থাপন করা বার। দ্বিতীয়তঃ জেলার 
বেকার সমস্যার ব্যাপারে কিছুই 
বলা হয়ান। 

গুলির মধ্যে বাঁকুড়া ছ্বিতীয় খরা 
পীড়িত জেলা। এখানে মানুষের 
ক্রয় ক্ষমতা এত কম যে তা ভাষায় 
বর্ণনা করা বায় না। মুখ্যমল্জ্রী 
যখন লাকিট হাউসে আসেন তাঁকে 


অনেকের - 
প্রশ্ন মল্পিসভার সদস্যদের খরা- - 
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লড়াইয়ের মেগথ্যে 
₹ প্রিয় দাদা 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


কলকাতা বশ্বাবদ্যালয়ে দুই 


দধপাশের জনগণ দুহাত তুলে বে কংগ্রেসের ছাত্র পারষদের মধ্যে যে 
ভাবে স্বাগাত জানিয়েছে তাতে তিনি সংঘর্ষ হয়ে গেল অ মূলত সুব্রত 


সত্যই অভিভূত হয়ে পড়েন_কয়েক- "মুখার্জী ও প্রয়্ দাসমত্দীর মধ্যে কংগ্রেসের ' 


জন সাংবাদিকের কাছে যখন তান লড়াই বলে শাসক কংগ্রেসের অনেকে 


একথা বলাছলেন তখন অনেকেই মনে করছেন। অনেকে বলেছেন যে' 
কথাটা শুনে একট: ম্লান হেসে- প্রিয় দাসম্দল্পী ছাত্র নেতা কুম্ুদ . 
ভট্টাচার্ধের জারগার নিজের কোন ' 


ছিলেন । কারণ বারা সখ্যমল্লী বা 
অন্যান্য মন্ত্রীদের দেখে দুহাত 
তুলে বল্দেমাতরম ধ্যান দিচ্ছিল 
তারা ছিল ছাত্র পারদ ও হুব 
কংহ্রোসের সংগ্রহ করা বাধ 
কুলের ছাত্-ছাঘীরা। 
গ্রামের সেই অনাহার পশীড়ত 
মানুষগ্দালর কেউই কিন্তু মধ্য 
মন্ত্রীকে দেখতে অসেন ি। দু 
একজনকে বাঁদও রাস্তায় দেখা গেছে 
তথাপ' তারা মল্তীদের দেখেন নি 
দেখেছেন মাল্দসভার  সম্ব্ধনার 
নানাবধ আয়োজন! দুর্গাপুর 
ব্যারেছ থেকে ফুব কংগ্রেস নির্মিত 
তোরপ আর তোরণের মেলা। 7 
সাত, হাজার দ্বর্ণ শিল্প আজ 
বাঁকুড়া জেলার বেকার । মল্তিসভার 
বৈঠক দেখে তাদের চোখের অল 
মাটিতে গাঁড়য়ে পড়েছে। বহ: লোক 
যে না খেতে পেয়ে আছে সে খোঁজ 
মুখ্যমন্মী করন নি। 
শেষাংশ দশম পহ্ঠক্স) 


লোককে ছাত্র পাঁরষদের . নেতা 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পারবহন 
মন্ত্রী শ্রীজ্ঞান সিং সোহনপালের 
বিরুন্ধে দ:ন“ীতর  আঁভবোগ 
উঠেছে। শোনা যাচ্ছে বে তান 
নাক সরকার সিদ্ধান্ত সত্বেও 
লরণীর টায়ার বাল সংক্রাচ্ত কাঁমাট 
বাঁতল না করে এই কাঁমাটর দুজন 
মার সদস্যের সহযোগিতায় বেশ দ; 
পরসা করছেন। এই জরশ ব্যবসায়শ 
জানিয়েছেন বে প্রত টায়ার গপছু 
এক হাজার টাকা বাড়াত না দিয়ে 
মাল পাওয় বায় না? 


: নিয়ম অন্যায় লরী মালিকরা 


সরাসরি টায্র িনতে পারেন না। 
তাঁদের যেতে হয় ওই কাঁমটির 


পরিবহন মন্ত্র বিরদ্ধে মচিযোগ 


ণ | 
(বিশেষ প্রাতানাষ) 


মনোনীত করবার চেষ্টা করছেন। 


(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠার) 


মারফং। আর এই কেনার অন্মাতি 
পেতে ওই টাকা খরচা করতে হর। 
আগে এই কাঁমাট ছল খাদ্য- 
মন্ত্র শ্রীকাশশকাল্ত মৈত্রের অধশনে। 
কাশীবাব্দ সিদ্ধান্ত নেন যে এই 
কামাট দুনশিতিহ্বাস্ত হয়ে পড়েছে 
এবং একে ঢেলে সাজানোর দরকার । 
এর পরই দেখা যায় যে এই কামাট 
সোহনপালের হাতে চলে শেছে এবং 
তানি কাশীবাবুর ফাইল চেপে 
দেন। এরপর. ওই কামাটর আঁধ- 
কাংশ সদস্য. পদত্যাগ করেন এবং 
মল্লশমহাশর মাত দুজন সদস্য নিয়ে 
হথেচ্ছাচার চালাচ্ছেন, ছেলে সাজা- 
নোর নামগল্ধও নেই! 





এ সপ্তাহেও নিজেদের কথাই 
বলতে হচ্ছে না বলে উপায় নেই। 
কারণ দপল পুড়িয়ে এবং শিযালদহ 
অগ্চলে হুমকী দিয়ে দর্পণ 
বিক্রি বন্ধ করেই কংগ্নেসীরা 
ক্ষান্ত হন নি তাঁদের দেজুড় কিছু 
তথাকথিত সংবাদ সাপ্টাহকে এই 
ফদাজ সম্পর্কে কিছু কুৎসা ছাপা 
হয়েছে যার উদ্দেশ্য দর্পপকে অর 
বিরাট পাঠকগোম্তশর চোখে হের 
প্রতিপল্ন করা। যেহেতু সম্পাদকখ- 
রয় মূল উদ্দেশ্য কোন একটি বিশেষ 
সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা, করা 
সেইহেতু আমরা মনে কার বে দর্পণ 
তথা অন্যান্য বামপন্থী সংবাদপত্রের 
প্রাত যে আক্রমণ শুরু হয়েছে তা 
অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। সম্ভব 
নয় এই কারণে যে এই আক্রমণ গণ- 
তল্ম বিরোধী বৃহত্তর চক্রাম্তেরই 
অংশ এবং সৃপরিকীজ্পত এই চক্রা- 
ল্তের বিরদ্ধে আমাদের সঙ্জাগ 


এবার কুৎ্সার কর্দম নিক্ষেপ 


দুটি সাপ্তাহকের বিরুদ্ধে যে দেশ- 
স্বার্থ বিরোধশ কার্যকলাপে লিপ্ত 
থাকার আঁভিযোগ উঠেছে তার তদন্ত 
হওয়া উচিত। তদন্ত অবশ্য কিছু 
হয় না কিন্তু দেখা বায় তার কিছ: 
দিন পরেই দাঁপণ বিক্রেতাদের 
বিরুদ্ধে হামলা, সম্পাদককে হুমকণ 
ও সবশেষে কাগজ পোড়ানো, 
ইত্যাদি 'পাণতান্তিক” ও  “জাতীয়- 
তাবাদা” কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়। 
আনন্দবাজারের স্পম্ট ভাষায় লেখা 
প্রবন্ধ ও দর্পপের বিরুদ্ধে হামলা, 
এর মধ্যে কোন যোগসূত্র না খুজেও 
বলা যায় যে দুটি ঘটনা পরপর 





বিভেদের প্াজনীতিকে ছাপিয়ে 


চাণক্য লগ্মকার 


গবভেদের রাজনশীতকে ছাপরে বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে পেম্ধপা 
পাঁশ্চমবঙ্গো নতুন এক আন্দোলনের নয়। 

পারাস্থাত সৃষ্টি হয়েছে। বিবদমান পাত ছয়মাস ধরে এ রাজ্যে 
সমস্ত রাজনোতিক শান্তর বুঝতে কর্ধগ্নেসী সরকার আঁধাষ্ঠিত। এত- 
অসুবিধা হচ্ছে না যে, নিজেদের দন কি সরকার, ক কংগ্রেস পার্ট 


প্রভাব অক্ষুঞ্জ রাখতে এখন শুধু 
দলবাজ্জী করে বা অপরের ঘাড়ে 
দোষ চাঁপয়ে বসে থাকলে পায়ের 
তলা থেকে জাঁম সরে বাবে, দল 
জনসাধারণ থেকে বিচ্ছু হয়ে 
৪ আখেরে উবে বাবে। 

আর তা ছাড়া, এ রাজ্যের যংব- 


নির্বাচনের আশে থেকে সরাসার দুই 
শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়োছল। এক- 
দিকে সি পি এম-এর নেতৃত্বে বাম- 


পাণ শিবির আর অন্যাদকে কংগ্রেস কথা এখন আর বিশ্বাস কবতে এদের রাজনশীত 


এবং কি মোর্চা শরিক দস পি আই 
সকলেই একবোগো বলে এসেছে যে 
রাজ্যের প্রধান সমস্যা হল সি পি 
এম-এর গাপসংগঠন এবং সি পি এম 
দলের অতশত দুক্কৃতির উত্তরাধ- 
কার! সেই অনুযায়ী নানা ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে সি পি এমের প্রভাব 
খর্ব কবতে আর তাব বার গণ- 
সংগঠন ভাঞাতে। কংগ্রেস এবং 
সি পি আই এতদিন বা করেছে তা 


এবং নিজেদের যান্তর সমর্থনে নানা 

তথ্য হাঁজর করেছে জনসাধারণের 

সামনে । 
পাঁশ্চমবঞ্গাবাসী চট করে কোন 


প্রচুর তথ্য সমাগমের মারফত দেখি- 


. গ্লেছেন যে দার্পণ চলে বিক্ষীর টাকায়, 


তার অন্য কোন রোজগার নেই 
অবশ্য বলা হয়েছে বে প্রাত সপ্তাহে 
দি পি এম-এর সদস্যরা এই কাগজ 


কেনেন। এখন দর্পণ যে জনসজ্যের 
লোক পড়বে না এই কথা ত মৃর্খেও 
জানে। অবশ্য যে কাজে দাপলণের 
শ্রান্ধ করা হয়েছে সেই কাগজে 
দেখা গেল পশ্চিম জামান সরকারের 
{বিরাট বিজ্ঞ)পন। তারা নিশ্চয় ওটি 
বিনা পয়সায় ছাপান নি? এবং 
দর্পণ যেকোন বিদেশ সরকার 
অথবা বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর 
বিজ্ঞাপনের অর্থে পুষ্ট নয় একথা 
সকলেই জানে, যেকোন সপ্তাহের 
কাগজ খুললেই তা পারচ্কার হরে 
বাবে। কাজেই অনেক গালালাল 
করেও এই সত্য চেপে রাখা গেল না 
যে দর্পণ চলে-একমাত তার বিক্লীর 
টাকায়, বিদেশী সরকারের কাছ থেকে 
ভিক্ষার্জত অর্থে নর । 

আসলে গাত্রদাহের কারণ এই- 
খানেই। বে শ্রেণীর লোকেব কাগজ 
বের করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিজে- 
দের দু পয়সা রোজগার এবং কায়েম” 
স্বার্থের দালালী করা তাঁরা কী করে 


থাকা সহ্য করবেন? বিশেষ করে 
যেখানে দপ্ণ বামপম্থী একথা আঁত 
সস্পম্ট। তারা ত পাঁরদ্কার বুঝ- 
ছেন যে দারপণ বে এত বাধাঁবঘ! 


বিগত ছয়মাসে কিম্তু সাধারণ 
মানুষের মনে নতুন আশা সপ্তারের 
কোন কারণ ঘটে নি, বরং আস্তে 
আস্তে ব্যাপক চেতনা জেগে উঠছে 
বে সংাঠিত সংগ্রামী আল্দোলন 
ছাড়া কোন রাস্তা নেই। এ রাজ্যের 
অনেক কিছু সমস্যার মূলে আছে 
এক বিষচক্র, যে চক্র স্বাধীনজর পর 
থেকে ক্রমশঃ এশ্বর্যে, প্রতিপত্তিতে 
এবং আসল কলকাঁঠ নাড়ার শ্ষম- 
তায় স্ফীত হয়ে বর্তমানে ভয়াবহ: 
রূপ পারগ্রহ করেছে৷ এই চক্রের 
মূল পরিচালক হল এখানকার ধনশ 
বাবসাদায় মহল। এই মহলের 





অনেকেই আগে ক্ষুদে ব্যবসার 
ছিল, এখন একচেটে পঠাজপাঁত। 
এবং বাজার 


সি পি আই মোর্চা। কংগ্রেস সংগ- চার না, কিল্তু তাই বলে কংগ্রেস নিজেদের নিয়্র্ণে রাখার আঁভ- 
ধনে ছাত্রবুব নেতৃত্ব প্রভাবশালী সি পি আই-এর দি পি এম-বিরোধশ জ্ঞজ প্রসৃত বক্ষ পেশাদার সত্য- 
এবং এই নেতৃত্বে কিছু স্বাভাবিক বন্তব্য একেবাবে ভূতুড়ে বলে উড়িয়ে নিষ্ঠ রাজনশীতাবদদের থেকে অনেক 


দুর্বলতা থাকলেও একটি গুরুত্ব 
পূর্ণ অংশ বরাবরই বলে আর্সছে 
যে, যদি রাজ্য সরকার রাজ্যের সংকট 
সমাধানের সুস্থ সবল ব্যবস্থা নিতে 
ব্যর্থ হয় তবে তারা সরকাবের 


দিয়েছে একথাও বলা চলে না। 
বরং তাবা দেখতে চেয়েছে নববূপে 
অবতীর্ণ কংগ্রেস দল নিরগ্কুশ 
ক্ষমতার অধিকারী এ রাজ্যের ক 
মল্ল করতে পারে । 


প্রথব। এই একচেটে পধাজর সঙ্গে 


আবার 'বদেশশী সম্তরাজ্জাবাদের যোগা- 


যোগ সেই ওপাঁনবোৌশক যুগ থেকে। 
কলকাতাই এদের ভিতিভীম এবং 
পীস্থান ৷" 


৯ 
x 
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আঁতক্ুম করে লো তে পারছে এর 
একমাত্র কারণ পশ্চিমবলোর বলিচ্ঠ 
বামপল্থ আল্দোলন যার বিরুদ্ধে 
তাঁদের দেশী দেশ অর্থে পট 
জেহাদ কোনমতেই দানা বাঁধতে 
পারছে না। দর্পণ ও অন্যান্য বাম- 
পল্থী সংবাদপত্রগুলের দন দন 
পাঠকসংখ্যা বৃষ্ধর একটি বিশেষ 
রাজনৈতিক তাৎপর্যতা আছে যেটি 
বুঝেই গিবরোধীরা আতাঁঙ্কত। 
আমরা জান যে শাসকগোম্ঠীর 
আক্রমণের এই শুরু । আগামী দিনে 
এদের 'হংঘ্রতা আরও বৃদ্ধি পাবে, 
শুধু দর্পণের বিরদ্ধে নয় সমস্ত 
গণতাগ্তিক আন্দোলনের শিরুদ্ধে! 
এই গণতাদ্লক আন্দোলন যেন 
যের স্বপক্ষে দাপণের পাঠকবর্ণ 
বেহেতু সেই গোষ্ঠাঁবাহর্ভুত নন 
সেইহেতৃ আমর! মনে করাছ তাদেব 
এই বিপদ সম্পকে সঙ্জাগ করে 


কে সেন। দপ“ল সম্পাদকের দূুভশগ্য, 
যে সপ্তাহে গ্নেঞ্তাবী পরোয়ানা 
তালতলা থানায় (দর্পণের আঁফস 
বে এলাকায়) পেশছয় সেই সপ্তাহে 
এবং তার আগের সপ্তাহের দূর্পণে 
পালিশ কামিশনারের দুর্নীতি ও 
তাঁর সাততলা বাড়ির ছবি বেব' 
হয়ৌছল। সেই সময় তালতলা 
থানার ও সি 'পুলিশ কমিশনারের 
একাদ্ত অনুগত মলালদলস বম'ল। 
শ্রোপ্তারী পরোয়ানা পেয়ে এ'রা 
দর্পণ সর্শপাদককে “টাইট দেবার 
সুযোগ হেলায় হারালেন না। 
দর্পণ সম্পাদককে রাত এঙ্সারোটায় 
মানিকতলা থানার এলাকাধশন তাঁর 
বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে ও 'স 
বর্মণ তালতলা থানায় নিয়ে এলেন 
এবং ‘পাছে দর্পণ সম্পাদক রাঘ- 
তেই থানা থেকে বেল পেয়ে বান 
তাই তাঁকে লালবাজ্ারে পাঁচিয়ে 
দেওয়া হল। পরাদন অবশ্য তান 
দুটি 


করে দেয় এ'রা বে দর্পণ সম্পাদকের 
জামন দাঁড়য়েছেন একথা তাঁদের 
মালিকদের গোচরে আনার জন্য। 
কায়েমী স্বার্থের দালালশীর এ এক 
ঘৃণ্য উদাহরণ । 

আমরা আন, এই সাপ্তাহিকটি 
উপানন্দ ম্খাজশির আমলে 'পুলি- 
শের কাছ থেকে ছশো টাকা পেত। 


(পাপের রসদ বাশায়েছে। প্রশাসন ' ব্তফ্রন্ট সরকার এই টাকা বন্ধ করে 
ও পুলিশের একাংশকে এই গোম্ঠিতে দেন? বাগবাজ্জারী একটি কাগজের 
বেধে পঠুজপাতিরা নিজেদের স্বার্থ এক রিক্পার্টার এই কাগজের সঙ্গে 
অক্ষপ্লে রাখতে সমর্থ হযেছে। যান্ত। তান বে পুলশের নিয়ামত 

এ রাজ্যের মানুষের রাজ- টাকা পেতেন একথা বর্তমান আই-' 


নৈতিক চেতনা ব্যাপক থাকলেও 
সংগঠন কোন সময়েই জোরদার হয় 
শন, বিভেদের নানা কৌশলে প্ধাজ- 
পাতি এবং অর বশম্বদ গোষ্ঠি 
বাজ্নশীতিতক নিজেদের পারকাষ্পত 
ধারার চালক দিতে সমর্থ হয়েছে। 
যখনই আন্দোলন জোরদার হবার 
সম্ভবনা দেখা দিয়েছে তখনই দেখা 
গেছে দক্ষিপপন্থণী অথবা উগ্র বাম- 
পল্থশী নানা রাজনোতক লাইন 
আবিৰ্ভুত হয়ে আন্দোলনের ব্যপ- 
কেতা দ্যাহত করেছে, এঁক্য চুরমার 
করে দিয়েছে, শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব 
নিজেদের মধ্যে 'খেয়োখোয় করেছে 
আব মানুষের মধ্যে হতাশা জে'কে 
বসেছে । ঠিক এই অবস্থাই স্ষ্টি 
ওরা করতে চার যেখানে মানুষ 
বলবে, “সবই দেখলনম, গুয়ের এ 


কম্ট আছে, ঘোচায় কোন শালছ।” 


জি রঞ্জিত গুপ্ত ফাঁস করে দেন 
যুস্তফ্রন্ট সরুকাবের আমলে । 
দর্পপের সম্পাদক ও মালিক হিসাবে 
আম সুস্পঙ্টভাবে 2 সাপ্তাহককে 
জ্ঞাঁনয়ে দিতে চাই 'বাশহ্ট ব্যান্তদের 
সঙ্চেগে দর্পণের. আজগ্দাব সম্পকেবি 
কুৎসা রটনা করে তারা নিজেদেরই 
সর্বাঙ্া কর্দমান্ত করছে। হয়ত "তারা 
কাদা মাথতেই ভালবাসে । 
রাস্তা লেই। 

সি পি আই নেতৃত্ব সম্প্রাত 
দিল্লীতে নতুন রাজনৌতিক লাইন 
খাড়া করেছে তারা এক্যবদ্ধ 
আন্দোলন করতে চায়। স পি এমও 
ব্যাপক আন্দোলনের  কর্মসচশ 


নিয়েছে। 

সমস্ত দলহ এখন একমত হে, 
উত্তরোত্তর দামবাষ্ধি এবং ব্যাপব 
অর্থই হল প্রার্জপাতি এবং তার 


বশম্বদ গোষ্ঠির বিরদ্ধে উত্তল 


+ এীক্যবন্ধ, মেহনত মানবের নিব 


বাচ্ছল্ সংগ্লাম। এই মজাযারনে পুই 
বিবদমান শিবিরে কোন বিভেদ 
নেই। 


টস 


= 
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যয়োর নির্দেশ বামগথাদের সম্পর্কে মি পি ঘাই পে তে পা বা 
নেভার! বেথা মনোভাব পৰিবর্তন করেছেন 


থাকা সত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া 
নতুন উপাচার্য 
(বিশেষ প্রাভানাষ) . জহলে তার স্লো ফন্ত আন্দোলন মাও সে বৃদ্ধ হয়েছেন, সম্পর্ক থনিষ্ঠতা করাও এই মনো- পাচার 
মস্কো থেকে সি পি আই নেতৃ গড়ে সম্পর্ককে সনিষ্ঠ করতে হবে। না মাও সে ভাব থেকেই উদ্দুত। কাজেই ভারত- গেল। সি কি 
বৃন্দ ফিরে এসে উই সোভিয়েতের পক্ষ থেকে বলা তু্-এর মৃত্যুর পরে চনে আবার 2 
ভারত সরকার সম শ্দধ্ হয়েছে যে উত্তর কোরিয়া, এমন কি নেতৃত্বের দ্বন্ব দেখা দিতে পারে বলে : কৃষক ও নিম্দবিস্তের দাবা | অধ্যাপনা 
অদের দযাচ্টভঙ্গী পাল্টেছেন তা ভিয়েতনামের কমিডানস্ট পাটির মাও সে তু স্বয়ং এখন যে পথে নিয়ে সি পি আইকে আন্দোলন REE Ta bs 
নয় বামপল্ধীদের সম্পর্কেও তাঁদের সল্ো অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে, দেশকে এবং বিশেষ করে চাঁনের পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বড় পারচয়- ইাঁন শিক্ষান্ঘী ও 
সি পি আই সোভিয়েতের , মৃখ্যমল্পশর ছাত্রজশবনের 
করেক বংসর ধরে সি পি এমের নিস্ট পার্টির সঙ্গমে সোভিয়েত চেষ্টা করছেন সোভিয়েত তাকে শুভ 'নদেশি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে : টা 
পরিবর্তনের ইীাত কলে মনে সমর করেছে। এজন্যই সি পি আই কোনাঁদনই বামপল্থী আন্দোলনকে 
সোভিয়েত ও সি পি আই করে। তাই সেদিকে তত্ৃগত প্রশ্ন সারা ভারতব্যাপশ আন্দোলন সুরু সমর্থন করেন নি, বরং জাতারূতা- 
এবং অন্যান্য বামপল্থী দল ও এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা সম্পর্কে ছাড়া চন সম্পর্কে কড়া বিরুপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখুনি বাদী হিসাবেই সুনাম অর্জন করে- 
দলশ্ালর কত. গণসংগঠন- সর্বাপেক্ষা উল্লেখবেগ্য হলো গাঁ সমালোচনা যথাসম্ভব কম করার সি পি এমের সম্পর্কে সর্বক্ষেত্রে ছেন। এটাও তার পক্ষে কঙ্ 
"গুলির সঙ্গে মিলে যুন্ত আন্দোলন চাঁন সম্পর্কে সোভিয়েতের নতুন দিকেও সি পি আইকে নির্দেশ সি দি আই ফ্রন্ট গড়ছেনা বটে গুণের কথা নর। 
দেওয়া -হয়েছে। সোভিয়েত নেতৃ- 'কন্তু ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক, যুব ও 
চীনে. লম্প্রতি স্বয়ং মাও সে যুন্দের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ছার ফ্রণ্টে এক্যবদ্ধ আন্দোলন নও আশা ছাড়েন নি। তার ধারণা 
অন্যান্য কংগ্রেস বিরোধী বাম কুং-এর নেতৃত্বে ব্যার্জীপৃজা বিরোধী কয়েকদিন আলোচনার পর সি পি গড়ার নত সি পি আই গ্রহণ 'তাঁন গভর্শরের শুভেচ্ছা নিয়েই 
পদ্ধাঁদের সষ্গে [সি পৈ আই কোনো বে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার আই নেভাদের মধ্যে অত্যন্ত আশা- করে ফেলেছে) এ আই টি ইউ ?সি আবার একটা টার্মের জন্য উপা- 
ঘল্ট গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি। আপা- প্রভাব স্বদূর প্রসারশী হতে পারে বাদশ কেউ রককউ মনে করছেন ভাঁব- সিট শীঘ্রই এীক্য্ধ চার্ষের পদে আধিম্ঠিত থাকবেন। 
ততঃ তারা স্থির করেছেন যে বিশেষ বলে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ মনে ব্যতে চন এবং রশিয়া তথা বিশ্বের আর শিট ১ 
বিশেষ ইস্যুতে তাঁরা সি পি এম করছেন। সি পি আইকেও এ দুই কমিউনিষ্ট শাবরের মধ্যে লন গড়ে তুলবে বলে আভাস, পাওয়া ভাব নিশ্চল শাসক গোষ্ঠীর স্মরণে 
সহ' অন্যান্য বামপন্থী দলের সপো সম্পর্কে অবহিত থাকতে যল' সম্পর্ক ঘাম্টতর হওয়ার সম্ভাবনা বাচ্ছে। পরে ধাঁরে ধীরে এই একা অছে। সুতরাং রাজ্যপালের ইচ্ছা 
এক্যবদ্ধ আল্দোলন গড়ে তুলবেন।  হয়েছে। আছে। অন্যান্য ফ্রন্টেও প্রসার করা হবে। ক সতোনবাবুর অনদকূলে যাবে? 


কাকা! বদের শ্রমিক নেভার কাজব্ণ শর স্বার্থ নিয়োধা 


লের সূতে জানা শেল ' সোভিয়েত , ' 
(দপণের সংবাদদাতা) 





রাশিয়া সি পি আই নেতাদের 
জানিয়ে দিয়েছেন নিজেদের পৃথক 
আঁস্তত্ব বজার রাখার জন্য তাদের 
ভারতে স্বতল্ম আল্দোলন গড়া 
একান্ত প্রয়োজন! বিশেষ করে 


ভারত সরকার যেভাবে একচেটিয়া কুলকাতা বন্দরের শ্রমিক ও কর্ম ভারত সরকার কর্তৃক অন্মোদত বোর্ডকে কোন স্দীনাদম্ট সুপা- চৌধুরী কামশন, 'জাজিবর কমিশন 


পর্ধাজজর কাছে আত্মসমর্পণ করছেন 
তাতে দেশের জনগণের দ্বার্থে' সর- 
কার বিরোধী আন্দোলন গড়ে 
ইন্দিরা গান্ধীর উপর চাপ সৃষ্টি 
করা একান্ত প্ররোজন। সোভিয়েত 


. ক্লাশিয়ার সঙ্গে ভারত সরকারের 


সম্পর্ক বত ভালোই থাকুক না কেন 
দি ?প আইকে চাপ সৃষ্টির জন্য 
সরকার বিরোধী আন্দোলন গাড়ে 
তুলতে হবে। অবশ্য যেখানে যেখানে 
কিংহ্বেসের সঙ্পো মোর্চা আছে তা 
এখুনি ভাঞঙ্গা- চলবে না। অর্থাৎ 
মোর্চায় থেকে কংগ্রেস অন্ুঙ্গামী- 
দের নিজেদের প্রভাবধীনে আনার 
প্রচেষ্টার সঙ্পো সঙ্গে ব্যাপক 


,. আল্দোলন পাড়ে সমস্ত সেহ'নতশী 


মানযকে একাবদ্ধ করতে হবে। উক 
নাতির আভাস ইতোমধ্যেই সি পি 
আই জাতীর পাঁরষদের বৈঠকের 
সিদ্ধান্ত থেকেই জানা শেছে। 

কিল্তু বেটা বিশেষভাবে উল্লোখ- 
যোগ্য এবং কৌতুহলজ্জনক তা হলো 
দস পি এম সম্পর্কে হনোভাবের 
পাঁরব্তনের উপদেশ। অত্যন্ত 
নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল 
সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ সি পি এম 
সম্পর্কে বৈরী মনোভাব পারিবর্ত- 
নের জন্য সি শি আইকে নর্দেশ 


, দিয়েছেন। এই নির্দেশে বলা হয়েছে 


যে সব দল মার্কসবাদে .. বিশ্বাস” 
বলে দাবী করে তাদের নীতিতে 


চারীদের নেত! শ্রীমাখন চ্যা্শির 
বিরুদ্ধে আভবোগ করেছেন জরই 
প্রান্তন সহকারী শ্রীহরিপদ ঘোষ। 
শ্রীঘোষের বন্তব্য শ্রীচ্যাটার্জ্স ন শ্রমিক 
ও কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা 
না করে আত্মস্বার্থকেই বড় করে 
দেখেছেন। 

সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলে বোনা- 
সের পাঁরবর্তে বন্দরের . শ্রামক ও 
কর্মচারী মাত্রেই এক্স-গ্রাসয়া পাবার 
অধিকারী শতকরা কুঁড় ভাগ এক্স- 


১ গ্রাসয়ার দাঁবতে সর্বভারতায়, 


বন্দর শ্রামফদের বিরাট আন্দোলনের 
ফলে উনিশশো আটষটু” সালের 
দেম্দই ফেব্রুয়ারী মেজর পোর্ট 
ক্লামশন গঠিত হয়। এই কমিশনের 
পেছনে ভারত সরকার তিন লক্ষ 
ষাট হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। 
কিন্তু এই কমিশনের স্টপারশ বোধ- 
হয় কেউই জানতে পারেন নি। 
'খাঁদলকর সাহেবের যে বোনাস 
ফরমূলা শ্রমিক বিরোধী বলে এ 
আই টি ইউ সি, আই এন টি ইউ 
শি এবং এইচ এম এসের কেন্দ্রীয় 
নেতৃবৃন্দ কাকি প্রত্যাখ্যাত তাই 
মাখনবাব; সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে- 
ছেন। অথচ ইন পাশচমবঙ্শা এইচ 
এম এসের সভাপাঁত। ফলে সারা 
ভারতের আঁধকাংশ বন্দর কর্মচারী 
যে হারে এক্স-গ্লাসিয়া পাচ্ছেন কল- 
কাতা বন্দরের শ্রামক কর্মচারীরা 


সুপরিকজ্পিতভাবে উপস্থিত করেন 
নি। সদীর্ঘ ছয় বৎসর বেতন বোর্ড 
চালাবার পরও মাখনবাবু দিল্লী ও 
অন্যান্য দ্ধানে বাতাল্সতের পথ 
প্রশস্ত রাখার জন্য বারপ্োঁনং ইন্থ্য 
হিসেবে বন্দরের দাঁবদাওয়ার এক 
{বিরাট তালিকা সমস্ত বিভাগ থেকে 


শ্রমিক সাধারপ কিছ পাবার আশায় 
তার মুখ চেয়ে থাকবে, অপরাঁদকে 


হয় এবং কলকাতা বন্দরের শ্রামক দিশ গ্রহণ করাতে পারলেন না কেন, 
কর্মচারীরা বেতন, বোর্ডের রায় বাঁদও এই প্রশ্নে অনেক্ সময় নষ্ট 
চালু না হওয়ায় এ ডি এ পে পাও- করা হয়েছে? 

পার আধিকারশ ছিলেন। এই ব্যাপাবে 
মাখনবাকর বব্শ্রাম্তকর 
শ্রমিক কর্মচারীদের তাদের ন্যায়- 
সঙ্গত দাবি থেকে যাঁণ্যত করেছে। 
বেতন বোর্ডের চীর্মস অফ 
রেফারেন্স, অর্থাৎ এক কাজ এক 
বেতন নীতি উপেক্ষা করে তৃতশয় 
শ্রেণীর ক্যাডারদের প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করা হয়েছে। 
চ্যাটাজশী এই কেতন বোর্ডের সদস্য- 
রূপে উপস্থিত থাকা সত্বেও শ্রমিক 
কর্মচারীদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে 
বলে অভিযোগ। তাছাড়া বেতন 
বোর্ডে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের, 
ক্ষেত্রে সমস্ত ক্যাডারের ' রোসও 
নির্ধারণের যে সিদ্ধান্ত গৃহত 
হয়েছে এই শ্রীমক নেতা কর্তৃপক্ষ , 
অথবা ভারত সরকারের নাট তা 


একথা অনস্বীকার্য যে, কোন 


ভূমিকা ফাঁমিশন বা বেতন বোর্ড যখন গাঁঠিত 


হয় তখন শ্রমিক কমচারীদের ন্যাধ্য 


'দাব কমিশন অথবা বোডেরি 


সামনে হাজির করার প্রধান দায়িত্ব 
শ্রীমক নেতার। ভারত সরকারের 
আতরিন্ত সাধারশ্র গেজেটে পার্ট উ; 
সেকসন প্রিতে উীনশশো চলা 
সালে প্রচ্চাশত হয় যে কলকাতা 
বন্দরের আঁডট ও আ্যাকাউন্টস 
বিভাগের কেরাণীদের ন্যনতম মূল 
বেতন এ বছরের তারশে ডিসেম্বর 
থেকে একশ যাট টাকা হবে। কিন্তু 
এ পদে তথকালশন বেতন যাট ঢাকার 
বেশি দেওয়া হয়ান। কিন্তু কোন্‌ 
রহস্যজনক কারণে মাথনবাব্দ পি শাঁস 


এবং কেল্্রীয় বেতন বোর্ডের সামনে 
এই তথ্য হাজির করেন ন? যন্দর 
কর্তৃপক্ষও আজও শোজেটে প্রকা- 
[শত ভারত সরকারের আদেশ কার্যকর 
করেন নি এই তথা সর্য্ারকে জানানে। 
মাখনবাবুর পক্ষে উচিত নয় ক? 
তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তাঁকে 
বার বার চাপ দেওয়ন সত্বেও তান 
বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। 
অন্যান্য অনেক দক থেকেও 
ললকাতা বন্দরের শ্রমিক কর্মচারীরা 
অবহেলিত এবং এ সম্পর্কে আলোচ৷ 
শ্রামক নেতার উদাসীনতা লক্ষ- 
পাঁর। বেমন, পোর্ট- কমিশনাসেরি 
শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে বোম্বাই 
বন্দরের কর্মচালুদের শতবার্ষিকী 
যোনাস দেওয়া হয়েছে, কিল্তু কল- 
ফাতা বল্দরের কর্মচারীরা এই 
বোনাস থেকে বাণ্চিত। 


বেকারের মুযোগে মোট। টাকা রোজগার 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
পশ্চিমবঙ্গে বেকার যুবকদের 
দুরবস্থার সুযোগে রাজ্য সরকার 
শি ভাবে বেশ কয়েক লক্ষ ট্‌ক' 
রোজগার করেছেন সে সম্পর্কে 
ফংগ্নলোস (সংগঠন) ছদ্ম পাঁরষদের 
সহ-সভাপতি শৈলেন পর্বত সম্প্রাত 
একটি বিবৃতি দিয়েছেন । 

তান বলেছেন যে প্রাতাটি সর- 


চাকুরীর আশার অনেক যুবককে 
ধার করে এই টাকা সংগ্রহ করতে 
হয়। 'তাঁন বলেছেন যে আজকের 
দিনে যখন তীত্র বেকার সমস্যা 
রকেটের উদ্্ধ গতিকে স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছে ত্ধ্ন বেকারদের. চাকরণর 
নামে পরোক্ষভাবে ঠাকয়ে সরকারের 
লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগারের ঘপ্য 
ব্যবসা কিছুতেই সমর্থন করা যায 


fr 


সোভিয়েতের সলো পার্থক্য থাক সেই হারে পাবার আঁধকারী গকনা কোন ন্যায়নসলাত দাবি সম্পর্রে তারা কারণ চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করতে না! 
লেও চেষ্টা করতে হবে তাদের সম্পো তা এখনও অনিশ্চিত। উচ্চবাচ্য করবে না। আরও একটি গেলে দরখাস্তের ফর্মের জন্য এক. উনি ষলেছেন সরকার যদি এ 
ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে ৷ বিশেষ দ্বিতীয় অভিযোগ, কেতন বোর্ড প্রশ্ন এই যে, বন্দরের শ্রামক ও টাকা থেকে দু টাকা এবং তার বিষয় কোন ব্যবস্থা না করেন_ 
কিরে সে দলের বাঁদ চীন সম্পর্কে চলাকালে উানশশো আটযাঁটু সালের কর্মচারীদের নতুন নামক্ষরণের ওপর পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকার তাহলে ছাত পারষদের স্যর” 
সম্মলেচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী থাকে পয়লা ডিসেম্বর থেকে ডি এ পে ব্যাপারে এই শ্রমিক নেতা বেতন পুপা্টাল অর্ডার কলতে হয়। শীঘ্রই অন্দোলন শুর: করবেন' 


তৰণ 
: 


. ফপশি ॥ শতবার ৮ই SEAR 


কংগ্রেসা ট্রেড ইউনিয়নের বিরোধ মামাংসায় 
অন্তর্দলায় মুখোস উন্মোচনের তথ্যাচত্র 


রায়ের মধ্যস্থজয় কংগ্রেসের খ্রেড 
ইউানয়ন সংগঠনগ্ালর মধ্যে বিশেষ 


' করে আই এন টি ইউ সর সলো 


বলেন, যে লক্ষ্মী বস; ও পঙ্কজ 
য্যানাজ্জ” কে ভাবে কাজ করছেন 
তাতে সংগঠন দুর্বল হয়ে “লড়বে। 
আরও অভিযোগ ‘করা হয় যে, এই 
দুই তরদপ নেতা বরোধশী দল্গুল- 
কেও মদত দিচ্ছেন আই এন টি ইউ 
সির বিরোধিতা করার নামে! কিছু 
সদস্যের এই 'উটাপ্তর 'পর সভায় বাদা- 
নুবাদ শুরু হয়ে বার ॥ তখন লক্ষ্মী 
বাবুর দমর্থকরাও এই ভীন্তর তৱ 
ভাষায় প্রাতবাদ করতে থাকেন ও 
পাল্টা অভিযোগ আনেন। অবশেষে 
সুব্রত মুখার্দী নিজেই লক্ষী 
বসুর বিরদ্ধে দল বিরোধী কাদের 
অভিযেঙ্লা আনেন। সুব্রত মুখাজশ? 


-১* বললেন, লক্ষনীকান্ত-বস্) ও পঙ্কজ 


ডন 


ব্যানার্জি প্রদেশ কংগ্রেসের নিেশি 
অমান্য করে এন এল সি দিকে 
"আই, এন টি ইউ সির অল্তরভূ্ত 
করান নি। শুধ: তাই নয়, এন এল 
সি সির প্রকাশ্য অধিবেশনে সয়- 
বিরুদ্ধে বন্তব্য রেখেছেন তাতে দলের 
ইমেজ নষ্ট হয়েছে। 'শ্রীমুখাজন 
আরও বলেন যে, কংগ্রেস পার- 
ষদীয় দলের শো কজ নোটীশ শ্রীবস, 
যেভাবে অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন তাতেও দলের যথেষ্ট ক্ষাত 
হয়েছে। সুতরাং এর বিরুদ্ধে আবি- 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 


মুখা আই এন টি ইউ সির পারেন না। অথচ এই নিয়ম দলের 
ইউানয়ন ভেঙ্গে দিয়েছেন, এবং দায়িত্বশীল অনেক নেতারাই মান- 
[নিজের একটি ইউনিয়ন করে সেই ছেন না। | শ্রীপচ্কজ ব্যানার্জী 
ইউনিয়নের সর্পাঁতি হয়েছেন। বলেন, দলের শৃঙ্খলা আমরা 
ছাত্র পারষদের সহ সভাপতি সসীর -ভাঁঙ্গীন ভাঙ্গছেন দায়িত্বশীল পদে 
রায়ের বিরুদ্ধেও ভানলপ ম্বার আঁধম্ঠিত কিছু গবেস্ধত নেতা। 
কারখানায় আই এন টি ইউ সির সুতরাং এদের বিচার আগে করা' 


, ইউনিয়ন ভেঙ্গে দিয়ে নিজের ইউ- দরকার ॥ 


নিয়ন তৈরী করার অভিযোগ আনা দলের পূর্ব সংবাদক্ষে সত্য 
হয়। শ্রীবল্দ চ্যালেঞ্জ জানয়ে বলেন প্রমাপিত করে শ্রীলক্ষীকান্ত বসু ও 
যে, আমার ধিরুচ্ধে কোথাও কোন প্রীপঙ্কজ ব্যানাজশীর বিরুদ্ধে কোন 
আই এন টি ইউ দির ইউানয়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। 


ভাঙ্গার নজর উপস্থাপিত যাঁদও এঁদের কার্ষকলাপেয় নিন্দা 


করুন অথবা এন এল সি সি কোথাও গ্রহণ করা হয়। 
আই এন টি ইউ সির প্যারালাল দিল্লীর প্রভাবশালশ মহল থেকে 
ইউনিয়ন তৈরী করেছে তার উদা- খবর পাওয়া গেছে যে, প্রধীনমল্যী 


- হরণ দিন । শ্রীবস বলেন বে, আমার কংগ্রেস সভাপাঁত সহ কংগ্লেস হাই 


ও পন্কজ ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে কম্যাশ্ড পাশচমবঙ্গে দলের ভবিষ্যৎ 
শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিচার করার আগে নিয়ে খুবই উীদ্বস্ন। তারা দলের 


ধারা দলের দায়িত্বশীল পদে থেকে 
দলের শৃঙ্খালাভঙ্গ করছেন তাদের 
সকলের বিচার করতে হবে। 
প্রীপঙ্কজ ব্যানাক্রী বলেন ষে, প্রিয় 
মুক্সী নিজেই অনেক হর্তীনক্নৈর 
সভাপতি হয়ে বসে আছেন। কিন্তু 
দলশীর নিয়ম অন্যায় দাত পারষদ 
হব কংগ্কেস ও প্রদেশ কংগ্লেসের 
কোন লোক ট্রেড ইউনিয়ন করতে 


এই শোচনীর অবস্থার জন্য প্রিয় 
দাসম্শ্দী ১৪ সিদ্ধার্থ রায়ত্রকই 
প্রধানত দায়ী করেন' নির্ভরযোগ্য 
সূত্র থেকে খবর পাওয়া প্রোছে 
প্রিয় দাসম্ব্সী ও সিদ্ধার্থ রায়কে 
পশ্চিমবঙ্গোর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে 
দেওয়ার কথা হাইকম্যাশ্ড ভাবছেন। 

কংগ্রেসের আসম্ব অধিবেশন 
যাতে পাশ্চমবঙ্গোই হয় তার জন্য 


গি ছাই টির চেয়ারম্যান 


যা ধুশী তাই 


“(পের সংবাদদাতা) 


_ চেয়ারম্যান সাহেব বা অন্য, কোন 
ছোট ঘড় সাহেবকে উঠে দাঁড়িয়ে 
সেলাম না করলে চাকার বাবে। 
বিশ্বাস রন আর নাই কর্ন 
বৃটিশ আমল পেরিয়ে বিংশ শতা- 
ব্দার সত্তর দশকে দাঁড়য়েও এই 
হুকুমরাজের অত্যাচারে ন্ট 


হতে চলেছে কলকাতা ইমপ্রুভমেল্ট- 


ঘস্টের দেড় সহন্রাধিক শ্রামক-কর্ম- 
চার ॥ সাম্প্রাতক কালে সি আই 
টির বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীভ এস 
দি দুবানাজনী তাঁর এক সাকুলারে 
ওপরের নিদেশিটি 'দিয়েছেন। 

, এ ছাড়া তান প্রশাসনে শৃংখলা 
আনার নামে নিষেধাজ্ঞার এক বিরাট 
তালিকা প্রস্তুত করেছেন। এই 
নিষেধাজ্ঞানুযায়ী কোনও ডেপুটে, 
শন চলবে না, কোনও ক্লঃম বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করা চলবে না। এমনাঁক 
কোনও জমায়েত, বিক্ষোভ যতই 
শান্তিপূর্ণ হোক না পন, বিভা- 
গীয় অফিসারদের ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে পুলিশ ডেকে বিভাঙ্গলীর 
কমচারাঁদের শায়েস্তা করার। এ সব 
ছাড়াও আছে শ্রমিক, কর্মচারীদের 
বহুদিনের ন্যায়সংগত | দাবীকে 


অস্বীকার করা থেকে শুরু করে 


কে চলন 


\ 


দুনশীতি, ল্বজন্তপাফল, সমস্ত রকম 
কায়েম চক্রান্ত । এর একটা বিস্তৃত 
বিবরণ মোটামুটি আমাদের হাতে 
এসেছে । 

চেয়ারম্যান বোনাজশী সাহেবের 
শ্রীমক স্বার্থ বিরোধী নশীতিই শুধু 
নয়, তার অকর্মশ্যজ, স্বজনপোষণ, 
সব কিছুই আজ সংস্থার বিভন্ন 
মহলে ক্ষোভের সৃচ্টি করেছে। 
উাঁনশশ এগারো সালে সংস্থার 
জন্মের পর থেকে চীফ এ্যাকাউ- 
ট্যান্ট সেক্রেটারীর একাটি পদ ছিল 
এবং এর প্রধান দায়িত্ব ছিল এ্যাকা- 
উন্টসের তত্বাবধান করা। জ্বভাকতই 
একাউন্টস সম্বন্ধে এই গরুত্বপূর্প 
দায়িত্ব দেওয়া হত একজন অভিজ্ঞ 
চাটার্ভ এ্যাকাউন্ট্যাল্টকে। কিন্তু এখানে 
বোনাজী সাহেক এ পদে একজন 
সাধারণ আর্টস গ্র্যাজুয়েটকে বাঁস- 
ম্নেছেন। ফলে গ্যাকাউন্টসের কোন 
কাজকমেরি সমাধান সুষ্ঠুভাবে হয় 
না। এর জন্য দার নাক সাধারণ 
কেরশীরা॥ তাই বর্তমান আট“স 


গ্র্যাজুয়েট এ্যাকাউন্ট্যাল্টাট | সুষ্ঠ 


ভাবে কাজ চলার জন্য এম এ, এম 
কম লোক নিয়োগের কথা বলছেন। 
শেষাংশ পণ পঞ্ঠায়) 


কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধার্থ রারকে 
নরেশ দিয়েছেন ॥ 

প্রদেশ নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গে 
অধিবেশন করার জন্য ভরসা পাচ্ছি 
লেন না। কারণ বাজ উপদলে 
িভন্ত একটি দলের পক্ষে এ আই 
সি 'সির অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে 
সম্প্র্ করার জন্য অগ্নসর হওয়া 
সম্ভ্ব নয়। তাই খরার অজ-হাত 
দেখিয়ে প্রথমে দারিত্ব এড়িয়ে বাও- 
যার চেস্টা হয়োছল। 'কদ্তু প্রবল 
বর্ষণের 'পর অধিবেশন পশিচমবঙ্গো 
না করার জন্য খরার অজুহাত আর 
টিকল না। তাছাড়া অধিবেশন 
পশ্চিমবঙ্গে অনুগ্ঠত না হলে 
ইনি নহি 


লাংশে ক্ষঞ্প হবে। প্রধানমন্ত্রী, 
ল্লীমতশ গান্ধী সিদ্ধার্থ রায় ও প্রি 


প্রশ্রয় দেওয়া হবে না; বিশ্বস্তসুত্রে 
জানা গেছে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধার্থ 
রায়কে বলে দিয়েছেন ভান যেন 
লক্ষ্নকাল্ত বস্য ও পশ্কজ ব্যানা- 
জর সঙ্গো 'প্রয় মুন্দীর বরো- 
ধের ব্যাপারাটির গসিটিযে দেন! 
এবং প্রধানমন্ত্রী একথাও বুকিয়ে 
দেন যে, প্রিয় দাসমুর্সী ইচ্ছামত 
কারুর “বিরদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সম্মাভ পাবে না। 

প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় নেতু- 
স্বের এই মনোভাব জানার পরই এন 
এল সি সি, আই এন টি ইউ সর 


বিরোধের মীমাংসায় শ্রীরায় নিজে 
প্রিয় ম্পীও সাম 


উদ্যোগ নেন। 
ফিকভাবে পক্কল্ ব্যানাধী ও 
হজম করে নিলেন। রাজনৈতিক 
মহল ‘বিস্ময়ে অপেক্ষা করছেন প্রিয় - 
নারি হা হর দা 


(হানার ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে 
জনৈকা তরুণীর ওপর আক্রমণ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


_ নির্বাচনের পর সমগ্র বেহালা 
অঞ্চল জ:ড়ে এক শ্রেণীর সমাজ- 
িরোধীর চরম দৌরাস্থ্যের ফলে 
জনজীবনে দেখা দিয়েছে প্রচন্ড 
বনরাপত্তার অভাব। আঁভযোশো 
জানা যায়, এই সমস্ত সমাজ- 
দিরোধাঁরা কংগ্রেসের আশ্রয়প:ুণ্ট। 
এদের উধপাত এমন চরমে পেশচেছে 
যে মাবোনেদের সম্রম রক্ষা করা 
দুষ্কর হয়ে উঠেছে। সম্প্রীতি বেহা- 
লার ঠাকুরপুকুর অপ্যলে কংগ্রেস 
সমর্থক এই সকল সমার্জাবরোধী যে 


“ভাবে জোর করে একটি অবিবাহিত 


তরুণীর উপর প্মশাবক অত্যাচার 
করেছে তাতে প্রাতাটি স্স্থ মানুষ' 
শিউরে উঠেছে।, ভয় আতঙ্কে এখন 
বেহালার সাধারণ ঘরের মেয়েরা 
বাড়ার বাইরে বেরোতে সাহস পাচ্ছে 
লা। 
ঘটনার বিবরণে জানা যায় গাত 


এখানে প্রকাশ করা হল না)। আঁভ- | 
যোগে জানা যায়, এই সমাজিরো- 
ধীদের নেতৃত্ব করছিল ' খ্যাতনামা 
কংগ্রেস গৃশ্ভা পুল ওরফে 
বিগ্লব ভট্টাচার্য | 

তরুপশীটর চাঁৎকারে পাড়ার | 
কিছ; লোক তান্রক উদ্ধারের জন্য 
ছুটে আসে। 'কিল্তু তারা অস্মশস্দো | 
সজ্জিত গাশ্ডা সর্দার ও তার দল- ( 


বিদ্যালয়ের একটি গৃছে' নিয়ে 


যায়। এই স্থান থেকে ঠাকুরপ্কুর = 
থানা মাত্র একশ গজ দূর়ে। গৃষ্ভা 


সর্দার তরুণশীটকে ধর্ষণ করে। 


১ 





ছাপণ ॥ শতবার ৮ই দেপেম্দর 


১৯৭২ 


* মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বাকুড়া 
জেলা কংগ্রেমের অন্র্গীয়ী কোর যেটাতে ব্যর্থ, 


(শেখ প্রাভানাধ) 


-বাঁকুড়া ৪ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
জীসম্ধার্থশঙ্কর রায় এবং প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভাপাত জ্রীঅরুণ মৈত্র 
শেষ পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলা কংশ্রো- 


"সের অল্তর্দলীয় বিরোধ না মেটাতে 


পেরে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে 
এলেন! রাদ্র্য মাষ্মসভার বাঁকুড়ার 
বে বৈঠক হলো তাতে প্রদেশ কংপ্ো- 
সের সভাপাঁতি শ্রীঅরুণ মৈত্রের 


, উপাস্থাতি তাংপর্ষপূর্ণ। বৈঠক শুক 


শসানয়ারচির কোন যুক্তি মানা হবে 


কোল্দল এত তাঁর অফার বনী ধারণ 
করেছে যে তা আজ প্রদেশ কংগ্রেস 


নেতাদের তথা মুখ্যমন্তীর কাছে _ 


এক অতি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড় 
য়েছে। কিম্তু এই সমস্যার মোকা- 
শিলা করার জন্য ক্বয়ং প্রদেশ 


জহির জা বা 
িশ। 
নতুন লোক নেওয়ম হবে না, 


- ওভারটাইম বেশী করে চাল কর 


এই নীতি চেয়ারম্যান সাহেব চালু 
করেছেন। সংস্থার একমাত্র ইউানয়ন 
বহুদিন ধরে ওভারটাইম বন্ধ করে 
নতুন লোক নিয়োগের দাবী জানয়ে 
আসছে। 'কল্তু তা অগ্রাহ্য করা 
হচ্ছে। উপরক্তু কর্মচারীদের বাধ্যতা- 
মূলকভাবে ওভারটাইম করার জন্য 
চাপ সৃম্টি,করা হচ্ছে। কারণ হিসাবে 
বলা হচ্ছে কাদের চাপ বেড়ে গেছে। 
বখন কাজের চাপা ঘাড়ছে, তখন 
নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে না। উপ- 
রম্তু মোটা মাইনের অফিসার নিরোগ 
করা হচ্ছে। 

সম্প্রীতি চেযসরম্যান সাহেব 
কাখাঙ্জে বিজ্ঞাপন ছাড়াই ' কয়েকজন 
লোক নিয়োগ করেছেন। শোনা বায় 
এরা চেয়ারম্যানের নিজের লোক! 


- এই নিয়োগের ফলে শুহুমান শ্রামক 


কর্মচারীরাই নর, আফসার মহলেও 
বিক্ষোভ দেখা 'দির়েছে। 

তার বিরুদ্ধে আরও আঁভযোগ 
করে বলা হয়েছে যে তান চেয়ার- 


নেতৃত্ব থেকে 'ঈরানর জন্য শ্রীমতী 
ম্রখাজশীর সমর্থকেরা নালা রকম 
কোশল এ'টে চলেছেন। জেলার 
মোট তেরো জন এম এল এর মধ্যে 
বরোজন এম এল এ-ই কাশশনাথ 
মিশ্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা . প্রস্তাব 


"এনেছেন। তাদের দাবী কাশশনাথ 


মিশ্রকে কোন গ্দরত্বপূর্ণ পদে মনো- 
নয়ন করা চলবে না) কারণ তাতে 
জর একনায়কতল্ঘী মনোভাব বৃদ্ধি 
পাবে। ফলে জেলা কংগ্রেসের সমূহ 
ক্ষত হবে। কিন্তু আসল ঘটনা 
জেলার যব কংগ্রেসের জনৈক নেতা 
দপর্পকে জানান যে পূরবী মুখা- 
জশীর নেতৃত্বে যাতে অপর কেউ 
হাত না দেয় তার জন্যই এই 
অনাস্থা প্রস্তাব। ডি 2 জেলার 
যুব কংগ্নেসে বর্তমান 

দেতা শ্রীমশ্র ছাড়া আর _ রা 
আছেন কি না সল্দেহ। যুব কংশ্বো- 


. সের সঙ্গ শ্রীমশ্রের যতই বিরোধ 


থাকুক না কেন কোনমতেই স্্রীমিশ্রকে 


“জেলার নেতৃত্ব পদ থেকে সরিয়ে 
। দেওয়া উচিত নয় বলে এ খুব 


নেতা মনে করেন। 
দর্শপ আরো জানতে পেরেছে 
পিরবী মুখাজশীর সমর্থকদের শল্তি 
বাঁকুড়া জেলায় এত বেশী ষে 
সম্প্রাত জেলা যুব কংগ্রেসের এ্যাভ 
হক কামটি প্রদেশ কংষ্কেস থেকে 
ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কাশীনাথ 
সিশ্রকে জেলার একজন এম এল এ 
শেষ পর্যন্ত সমর্থন করবেন বলে 
জানা গেছে। রাম্টমন্তী সুত 
মুখার্জীর সঙ্গে বাঁকুড়া জেলার এ 
বুব এম এল এর বিরোধ অনেক। 
তথাপি সুব্রত মুখাজ“ কাশীনাথ 
মিশ্রকে সমর্থন করছেন বলে জেলার 
আঁধকাংশ কংগ্রেস নেতা জানান। 
সত্ৰত ম্দখার্জীর সঙ্গে কাশী 
নাথ দিশ্রের বিরোধ অবশ্য আঁপর 


বাম্টীমল্ী প্রদীপ ভট্টাচার্যের জন্য। 


জানা গেছে যে, শ্রীমিশ্র শ্রীভট্রাচার্যের 
অন্যতম সমর্থক শ্রীসুবোধ বিশ্বা- 
সের অন্যতম ভন্ত। সেইজন্য সুব্রত 
মুখাজশ প্রথমে প্রীমশ্রের বিরুদ্ধে 
গেলেও বর্তমানে শ্রীমিশ্রকে পুরো- 
পার সমর্থন করছেন বলে দর্পণ 
জানতে, পেরেছে । জেলা কংগ্রেসের 
অন্ত্দল'য় কোন্দল ছাড়াও জেলার 
ছাত্র গারঘদ নেজদের মধ্যেও অল্ত- 
্বরোধ বিদ্যমান । তবে ছাত . পার- 
যদে কাশীনাথ মিশ্রের সমর্থক 
সংখ্যাও বঘেজ্ট। 

কাশশনাথ মিশ্র বাঁকুড়া মালি 
সভার বৈঠকে এ জেলার এম এল 
এদের সঙ্গো মঃখ্যমল্লীর ও প্রদেশ 
বৈঠক হর. 


বৈশী তান ইচ্ছা করে ওঁ বৈঠকে 
অনুপস্থিত ছিলেন! দর্পল আরো 
জানতে পেরেছে যে কাশশনাথ মিশ্র 
খুবই অসুল্থ এবং উঠতে পারছেন 
না বলে মৃখ্যমল্তী ও প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপাতর কাছে; খবর 
পঠান। শকল্তু বাদ তিনি খুবই 
অসুস্থ থাকেন তা হলে মুখ্যমম্ত্ী 
শালতেড়া সফরে গেলে তান 
পরাঁদন রাস্তায় বোৌরয়ে কতকগুলি 
গুরূক্ষপূর্ণ কাজ করলেন কি করে? : 


ছা পাঁচ. 


বাঁকুড়া বসে অনেকের কাছেই 
আমি শ্বনোছ বে মুখ্যমদ্গাঁ বা 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির : হস্ত- 
ক্ষেপে ল্রীমশ্র তার দাবশ কোন- 
ক্রমেই ছাড়তে চান না বলেই অন্য-' 
পশস্থিত ছিলেন। ফলে এম এল .এরা 
ও জেলার অন্যতম দুই নেতা তথা 
মন্দ্দ্বর শ্রীগুর্পদ খান ও ল্রীমতশ 
অমলা সোরেন উপস্থিত থাকা 


. সক্ষেও মুখ্যমন্ম বা প্রদেশ কংগ্রেস 


সভাপাতর পক্ষে বাঁকুড়া জেলা 
কংগ্লোসের বিরোধ মেটান সম্ভব 
হয় নি। অর্থাৎ তাঁদের উপদেশ 
অনুসারে কাশশনাথবাবুর দল তাঁর 
প্রতিপক্ষর সঙ্গো কোন রকম িট- 
মাট করতে রাজী নন এ কথাটা 
বাঁকুড়া বৈঠকে পরিষ্কার হয়ে 
' গেছে। 


হিন্দ মোটরসূ ইউনিয়ন সম্পর্কে 


যুগান্তরের আজগুবি মিথ্য। প্রচার 


'দেপশের সংবাদদাতা) 


ব্হৎ সংবাদপন্ন িথ্যা প্রচারে 
সাধারণ লোককে বিভ্রান্ত করতে 
চায়। জর একটি উদাহরণ করেক- 
দিন আগের যুগান্তরে পাওয়র গেল। 


সংবাদে উল্লেখ করা হয়ান। এই 
দাব আদায়ের জন্য কারখানার প্রার 
একমাস ধরে ওভার টাইম বন্ধ 
আন্দোলন হয়েছে। ইউনিয়ন দর্প'- 


- পের কাছে অভিযোগ করেছে বে 


এই আন্দোলন বানচাল করার জন] 
মালিকদের আশ্রিত আই এন টি ইউ 
সি নামধারী কাঁজিপয় ব্যাস্ত টু 
সমর্থক শ্রাক কর্মচারীদের ওপর 
একনাগীক়ে ' আক্রমণ চালিযৈছে। 
উত্তরপাড়া থানায় এ সম্পর্কে 
ভায়েরশও কর! হয়েছে । 

' বর্তমানে ইনসেনাটভ নিয়ে শ্রম 
দরে আলোচনা চলছে। মালিকরা 
যে লকীম দিয়েছেন তা শ্রমিকের 
কবার্থীবরোধী। আপর পক্ষে সিট: 
ইউনিয়ন প্রদত্ত স্কীম শ্রমিকদের 
প্রকৃত কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখেই 
রাঁচত। আই এন টি ইউ দি কোন 
স্কীম দেয় নি। মালিকদের স্কীমটি- 
কেই তারা মেনে নিয়েছে। 


দাতিব্ের ছ্বালায় 
বিবাহের নামে কন্যা বিক্রয় 


দের্পশের গংযাদদাতা) 


Gein 
৪ হয় 


সংবাদপত্রে (আনন্দবাজার 
সাতাশে আগন্ট) জানা গেল বে 
শ্রসদশ্যরের রাষ্টমন্ত্রী জানিয়েছেন 
“অবস্থা খুবই ভয়াবহ অফার 
ধারণ করেছে। কোথার আমরা 
আঁতারিন্ত লোককে চাকর দেব, তা 
না, সে জার্গার যেসব শ্রামক 
কর্মচারী কলকারখানায় চাকরী কর- 
ছেন তাদের চাকরীর নিরচীত্তাও 
আমরা দিতে পারছি না।” 

এ কয়মাসে যা লক্ষ্য করেছি 
ততে মনে হয়েছে বার কল- 
কারখানার বামপল্থী মনোভাবাপা 
যে সমস্ত কর্মী আছেন তাদের 
তাদের নানা উপায়ে ছটিই করেই 
নতুন কর্মসংস্থানের পাকা ব্যবস্থা 
হয়েছে। এই রকম করেই সরকারী 
দলের কিছ যুবককে অল্ততঃ 
ঠাণ্ডা রাখা যেত এবং অন্যদের 
আশ্বস্ত করা বেত। এখন বা 
শিল্প: সংস্থার তরফ থেকে পাঁচশ 
শতাংশ কর্মচারীকে লে-অফ করার 
আভাসে সে সষোশাটিও সঙ্কুচিত 
হবার মুখে। এজন্যই কি এই ভ্রাহি_ 
ঘহি রব। 

এ একই সংখ্যায় জনৈক 
সাংবাদিক 'লাখত এক প্রবন্ধে 
বাল্ব সংখ্যাতত্ব হাজির করে এমন 
ধারণা সৃষ্ট করা হয়েছে যে অন্যান্য 
কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় 'পশ্চম- 
বঙ্গের সাম্প্রতিক ভাকাতি-রাহা- 
জ্ঞান, খ্দন-দ্রখম, শ্রমিক অসন্তোষ 
ও বিক্ষোভ এবং অন্যান্য আইন 
শৃঙ্খলা ঘাটত সমস্যা কিছুই নয়! 

আসলে শাসকদল এবং তার 
তজ্পশীবাহশী অন্যান্য ম্ুখপারেরা 


রাজ্যের আইন শঞ্খলা: শান্তি আশঙ্কা করি খোদ শল্রীযুত্ত 
ফারয়ে এনেছেন বলে যতোই গাল- সিন্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয়কে প্রান্তণ 
ভরা ঝকানি ছাড়ুন না কেন, ব্যাপার বামপল্থ বলে কোনদিন প্রান্ত 
ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। সমাধিস্থ করা হবে। আসলে তাদের 
সাম্প্রীতক আইন শৃঙ্খলা ফিরে বলা হচ্ছে “আমাদের হাতের ঢাঁড়- 
আসার সংবাদ . নামক -মায়া-ফল- নক মাত্র হয়ে থাক; অ না হলেই 


“কষ্ঠরোধের স্বাধীনতা £ অনা- 
প্রবন্ধের জন্য আপনাকে আমার 
অভিনন্দন জ্ঞাপন কাঁর। আশা- 
কার ভবিষ্যতেও এই ধরণের 


দর্পণ ॥ শূক্ষবার ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ 


ধাগকদনের শাসন ও যুবগমাজের নৈরাজ্য শক দির গন 


ক্ষমতাসীন গোষ্ঠাঁকে সমালোচনা 
করার জ্রন্যই। যে ত্কান শুত- 
বাঁদ্ধসমপন্ষ মান্দষ এ ঘটনার ক্ষুষ্ধ 
লা হয়ে পারেন না। মতামত প্রকা- 
শের আঁধকারকে বলপ্রয়োগে বন্ধ 
করা ফ্যাঁসস্ট শাসনেই সম্ভব বলে 
আমরা জান। তাই এ ঘটনাবলশর 
আমরা কঠোর নিন্দা করাছ। পাশ্চম- 
বাংলার সর্বস্তরের লেখক শিল্পী 





গুলির খোলস ছাড়ালেই ভিতরের 
ছাই অঙ্গার বোঁড়য়ে পড়ছে । আর 
আপনাদের [পত্রিকার পাঠকগপ এ- 
সম্বন্ধে ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল । 
আইনশৃঙ্খলা ফিরে এসেছে বলে 
বলেও বখন জনসাধারণের অস্থা 
অর্জন করা যাচ্ছেন তখন শাসক- 
দলের পক্ষে এ ধরণের সংখ্যাতদ্ব- 
পূর্ণ প্রবন্ধ সাফাই হিসাবে মন্দ 


তোমাদের পক্ষে িপদ।” পত্নী 
রাজ্যক নব-সমাজতল্ের এ এক 
{কম্ভুত দানোযর পেয়েছে। সমাজে 
অসামাজ্িকতাকে একাট গভীর 
অসুখ হিসাবে না দেখে তকে 
আরো বাড়িয়ে তোলা এবং দ্বার্ম- 
মত ব্যবহার করা ও খেলানোই যে 
'পজ্জর লক্ষ্য সেটা বাতে জলশাল 


বৃদ্ধজীবীদের প্রাত এ অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানতে 
আমরা আবেদন জানাচ্ছি। সরকারের 
কাছে দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে এ 
ধরণের কার্যকলাপ বন্ধ করতে 
“স্বাধীনতা দিবস পালনের ডাক হবে। প্রসঙ্গাত আমরা লক্ষ্য করোছ 
দিয়েছেন পশ্চিমবঞ্পা মরকার' কিসের উপরোস্ত ঘটনা চলাকালে উপস্থিত 
ল্বধীনতা? কক্ঠরোধের ? যারা মানব এর প্রতিবাদ করেছেন। এটা 
বিরোধিতার - অপরাধে 


অত্যন্ত সুখের বিষয় ।- সংগঠনের শু 


কাজ দেবে না। 

প্রকৃত অবস্থাটা হলো শাসক- 
দলের নেতৃত্ব শুধু বামপল্ধী নিধন 
যজ্ঞ শুর; করে দিয়েই ক্ষান্ত নেই। 
নিজেদের দলের কর্মীদের মধ্যেও বুঝতে না পারে এজন্য তৎপরতার 
একটা অশান্তি ও অন্তর্থল্য জিইয়ে অন্ত নেই। প্রান্তন উগ্নপঞ্থী যুকক- 





পক্ষ থেকে তাঁদের আমরা অভিনন্দন 


. জানাই এবং সমস্ত শ্ভব্নান্ধসম্পনর 


মানদষের প্রাত আহবান জানাই এই 
ভ্রঘন্য কার্যকলাপ প্রাতিরোধে এগিয়ে 
আসুন! 


রাখতে চাচ্ছে। কারণ এর দ্বারাই 
তাদের 'পক্ষে নেতৃত্বে থাকা সম্ভব। 
কম্পদের মনে একাঁদক দিয়ে মোহ 
সৃষ্টি করা হচ্ছে আরেক দিক দিয়ে 
তাদের মনে বাড়তি বিক্ষোভ সণ্যার 
করে তাকে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে 
{বিপথে ৷ এর ফলে নানারকম সাংবা" 
শতক ঘটনা ঘটে চলেছে। যুব সমা- 
জের বেশ কিছুটা অংশকে এইভাবে 
নৈরাশ্য থেকে নৈরাজ্যের পথে অগ্র- 
সর হতে বাধ্য করা হচ্ছে। আবাব 
বেগতিক বুঝলে তাদের নানারকম 
দোষারোপও করা হচ্ছে, শাস্তির 
ভগ্ন দেখানো হচ্ছে বা শাস্তি দেওয়া 
হচ্ছে।' 


দের একথাটা এতাঁদনে হৃদরহংগগম 
করার কথা। একথাটা শাসক দলের 


ভনগু্াুঞপ ত্র ওস্পন্ আত্ম গল তলত 


দৌনক সত্যযুগে (পঁচিশে 
আগষ্ট) দেখলাম কলকাতার বিভিন 
অগ্চলে সমাজ বিরোধীরা  প্রশ্গীত- 
শীল সাপ্তাহিক “বাঙলা দেশ" ও 
“দপণি” পিল্লিকার বহদ্যৎসবে মেতে 
উঠোছিল। দৈনিক সত্যবু্গ িবর- 
পের সঙ্গে বহম্যুসবের ফটোম্ঠযাট 
কাঁপও ছাপিয়েছেন। 
আমরা অনেকেই মফকস্বলে থাক 
বিক্ষিপ্ত ঘটনা বা দূরবর্তী ল্থানের 
সংবাদ জানবার জন্যে বিজ 


” দৌনক বা সাপ্তাহিক পল্লিকার 


্বাধশন দেশের স্বাধীন ন্লারক 
হিসাবে প্রতিটি লাঙীরক তার নিজস্ব 
রাচ ও পছল্দ অনুসারী পত্র- 
পাত্রকা পাঠ করবার আঁধকার রাখে। 

কিল্তু আশ্চর্য হয়ে যাই যখন 
দেখি বাজার কাগজশলো তাদের . 
সমজাতীয় কলাজের অপমডত্যুর 
ঘটনা বেমালুম চেপে যায়। সুস্থ 
সংবাদ পারবেশনের দািত্ব তাদের 
উপর কোন রকমেই ছেড়ে দেওয়া 
যায় না। ব্যান্তগতভাবে আম প্রায় 
প্রাতিটি দৌনক ও সাপ্তাহিক পা 
কার নিয়মিত পাঠক। আমার স্বল্প 
বুদ্ধি ও 'বচার নিয়ে আসি এটুকুই 
বলতে "পারি বে বাজারী যে কোন 
, উদাদক যা সাপ্তাহিকের চেয়ে “সত্য- 


যুগ”? ও “বাওলাদেশশ বা “্দপশি” 
অনেক অনেক গুপে ভালো । 

এ প্রসঙ্গো চৌঠা আগম্ট জারখের 
দর্পপ সাপ্তাহকে প্রকাশিত সম্পা- 
দৃকীয় নিবন্ধ “প্রশ্ন দাসমুহ্পীকে 
বলাছি”_ পাঠকেরা নিশ্চয়ই পড়ে 
ছেন। এ 'নবন্ধাটতে পারি্কার 
বলে দেওয়া আছে দর্গণের সম্পা- 
দককে ভীত প্রদর্শন বা দর্পপ 
পাত্রকাবক্রেতাদের উপর হামলা 
কিংবা মস্তান বাহিনীর বার্মপল্ধী 
কর্পীদের প্রহার ইত্যাদি সত্বেও 
এদের শায়েস্জ করা যাচ্ছে না৷ 


(দর্পণের পাঠকদের আরো অব- 


পাঁতর জন্য জানাই পণচশে আগাষ্ট 


তাঁরখের খবরে প্রকাশিত বামপল্বী - 


ট্রেড ইউনিয়নের নেতাকে অপহরণ 
ও হত্যার চেষ্টা খবরটি পাঠ করতে ৷ 


আমরা। দেশকে সমাজবাদের 'দিকে 
নাগারক হিসাবে প$ বাংলার বর্ত 


মান কর্ণধার কংগ্রেসী দলের অন্য- 
তম নেতা 'প্রিয়বাব্কে জিজ্ঞাসা করি 
পত্র পত্রিকা পোড়ালেই কি সমাজ- 
বাদ আসবে? বামপন্থী কমীরা 
ভারতীয় - হয়েও কি তাদের রুন্ত 
লাল নয়? | 

তপন প'ল্যাল 


ব্যান্তীাবশেষের অন্ুঙ্গামী হিসাবে 
আমি নিঙ্গকে মনে কার না। তাই 
কোন ব্যান্ত বা নেতার অন্জ [ইস্যু 
আমাকে গণ্য করে খবর প্রচার 
করাকে আমি 'সধ্যা প্রচারেরই অঙ্গা 
বলে মনে কার। বরানগগর সিউনি- 
িপ্যাল কর্মচারী সমাতির ির্বা 
চনের পর রাম্টীমন্মী আমার বাড়ী 
সার্চ করার হুকুম দিয়েছেন বলে 
যে খবর প্রকাশ হয়েছে তা 'সথ্যা। 

হৃঙগেন লাহিড়ী 


রোব এত ও ব্যয় অ কে {কিশলয় সেন 
খাওয়া হয়েছে (জানি না, বিধান- গণতাল্িক লেখক শিক্পী 
সভায় 'সম্ধার্থবাবুর সঙ্গো ঠিক 


কিনা ?)। আর সারারাত ধরে মাই- 
কোফোপে “বেইমান কি জয়” 
হয়েছে। 

পরের দিন দেখোঁছ, রাত জাগা 
চোখ বসে ধাওয়া ওদেরই হাতে 
কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ প্রচারিত 
দেশের উন্নতির খেরো হিসাব সম্ব- 
ললিত “আমার দেশ” বিজ্ঞাপন এবং 
মূল্যবান সুদৃশ্য ডবল ভিমাই 
সদ্ভূত এক প্রকার ভাল লাগা সহাস্য 
রান ফটো। ভরে আমি শিউরে 


জান হিটলার হের গান “আগুন জৰালো 
SE -হিট- জৰালো একলা EI bed 
’ সরে গাইছিল আর ঠিক 


ই খানেক: দমে চলেছিল তার সল্ে মাঝে 
মাঝে "বন্দেমাতরম্গ ধ্বনি এবং 


অন্ত প্ররোচলামূলক মস্তস্যও 
রেখেছেন এবং পাত্রকা প্রকাশ বন্ধ চক্ষু এবং কর্ণ ইন্্ি়গ্ীলকে এই 
আমরা জেনেছি। আর এ সব রাখবেন আরা? 


পপ 


দপণ ॥ শরেবার ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ 


, ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কে দ্বিধাহত পা রাহ্থাত 
মি ধি সবাই জাতীয় পরিষদের মতে ভারত সৰকাৰ নীতিৰ 


রোজনোতিক বিশেষ সংবাদদাতা) ' 


ভারত সরকারের উচু মহলে 
পলি পি আই-এর সাম্প্রাতক জাতীয় 
পারবদের সিদ্ধান্তগলি তেমন 
ওউৎসুক্য জাগাতে পারে নি বলে 
জানা গেছে। প্রধানমল্তীর ঘনিষ্ঠ 
মহলের ধারণা যে সি পি আই 
মস্কোর পরামর্শে আন্দোলনের 
হুমাক দয়েছে। এই মহল স সপ 
আই-এর-.মৃর্খপত্রে দলের সম্পাদক 


ER মন্ডলীর বিশেষ প্রভাবশালশ সদস্য 


শ্লীএন কে কৃষ্ণাণের একটি প্রবন্ধের 
উল্লেখ করে বলেছেন বে সি পি আই 


প্রভাব বস্তার করা প্রায় অসম্ভব । 


শণল” অংশের সন্দো একযোগে ভারত 


,সরকারের নশীতিঙ্ীলর বিরুদ্ধে চাপ 
সৃষ্টি করার কৌশল অবলচ্বন 
করেছে। 

পররাজ্ীনীতির  অপাঁরহার্য 
অঙ্গা হিসেবে ভারত সরকার সোভি- 
ল্লেতের সঙ্গো মৈতী 'অক্ষজ রাখতে 
চান বলে বারংবার ঘোষণা করেছেন। 


কিন্তু আমোরকা বা অন্যান্য পাশ্চাজ 


দেশগুলির সঙ্গো ভরতের মৈল্রীবন্ধন 
ক্ষুন্ন হোক এটাঞ্ড ভারত সরকারের 


- দেখছেন না! 


জানয়েছেন। সোভিয়েতের স্পো 
একমৃখী সামারক মৈত্রী বল্ধনের 
দরূপ শর একান্তভাবে সোঁভি- 
প্লেত সরকারের উপর নির্ভরশশল 


হয়ে পড়োছল কিস্তু চূড়ান্ত বিপ- . 


দের সময় এ মৈত্রী তাদের অপেক্ষা- 
কৃত বলীয়ান ইসরায়েলের সম্গো 
লড়াইএ উপবুস্ত সাহায্য করে নি 
বলে মিশরীয় সামারক মহল মনে 


করেন। তাছাড়া মাঁকন অন্যে সুস- 


ক্জিত পাক সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে 
ভারতীয় বৈজয়ন্ত ট্যাঙ্ক এবং ন্যাট 
বিমানের প্রাধান্য ও কার্যকারিতা 
প্রেসিডেন্ট সাদাতকে ভারতে উৎ- 
পন্য সমরোপকরণ সংগ্রহের জন্যে 
উৎসাহত করেছে। 

এাঁদকে িশরের অভিজ্ঞতা থেকে 
ভারত সরকার আঁধকত্র বিপদের 
দিনে. সোভিয়েত সহায়তা পাওয়া 
যাবে কি না সে সম্পর্কে সান্দহান 
হয়ে পড়েছেন। ভারত মহাসলার 


অণ্টলে সোভিয়েত - উপ্থাতও - 


ভারত সরকার এখন ভালো চোখে 
অছাড়া ভারতকে 
ডালায়ে সোভিয়েত সরকার যে ভাবে 
বাংলাদেশের সত্পো ভাব জমাতে 


হয়ে দেখা দেবে। স্য়েজখাল বন্ধ 


থাকায় সোভিয়েত সরকার দ্রুত 
ভারত মহাসাগরে প্রবেশ ও নৌব- 
হর চলাচলের সমবিধা হাঁিয়েছেন। 

এমতাবস্থার বাঙল। দেশের 





বন্দরের প্রতি সোভিয়েত সরকারের 
তক্ষ[ নজর পড়া খুবই স্বাভাবক। 
তাছাড়া সিঙ্গাপুর এবং শ্রীলঙ্কার 
দিস্কোসাল বন্দরও সোভিয়েত 


নৌবহরের পোতাশ্রয় হতে পারে। 


- সরকারের দায়িত্বশীল মহল আমোদ 


অনুভব করছেন বলে প্রকাশ। তারা 
বলেন যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 


ভারত সরকার ছ মাসের মধ্যে এমন ' 


কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি, বার 
ফলে হঠাৎ সি পি আই ভারত সর- 
কারের বিরদ্ধে িষোশ্ার করতে 
পারেন। বরং এই ছয় মাসে ভারত- 


॥ পাত 


সরকার কোঁকিং করলাশিজ্প, সাধা- 
কপ বীমা ব্রাষ্দীরত্ত করেছেন এবং 
একটি বৃহৎ ইস্পাত কোম্পানশ হাতে 
তুলে নিয়েছেন! দেশে জিনিসপত্রের 
দাম বাড়ছে এটা দেখে ভারত সর- 
কারও উদ্তিগ্ন, কিন্তু এমন সময় 
সি পি আই সরকারের সঙ্গে সহ- ' 
যোগিতা না বরে আন্দোলনের ভয় 
দেখাতে সরু করেছেন। এবং 'সি 


- শি এম, ও অন্যান্য বামপল্থী জনুপু- 


রও ভয় দেখাচ্ছেন। 

ভারত সরকার অবশ্য সি শি 
আই এর হুমাকতে আতঙ্কিত নন। 
কিল্তু দি পিপি এম, সোস্যালষ্ট ও 
অন্যান্য বামপল্থী দল যদি আল্দো- 
লন আরম্ভ করেন তাহলে সি পি 


- আই-এর কিছু কিছু নশচতলার 


ক্যাডার আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
অবস্থা জটিল করে তুলতে পারে বলে 
সরকারী মহলের ধারণা! তাই 
সি ?প আই যাতে চাপবল্ম হিসেবে 
ব্যবহৃত না হতে পারে তারজন্যে 
ভারত সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন 


‘বলে সংবাদ পাওয়া গেছে 





ধার দাবতে দেবাবাৰুকে শতকান্তির মরন 


ক্ষার রায়কে সারয়ে দিয়ে 


দাস নাগ এবং আরো অনেকে। এরা 
সবাই সত্ৰত মুখাজ“র িরোধণী 
এবং সঙ্গে সঙ্গো সিদ্ধার্থ রারেরও 
ধিয়োধী। কিন্তু কেউই প্রকাশ্যে 
খেলা শুর করতে রাজী লনা তাই 


দেপপের লংবাদদছাতা) 
বিজয় নাহারকে দিয়ে কাজ করা- 
নোর 'পরিকজ্পনা। নাহারের বাড়াতে 
সেই বাস্তৃঘঘ7 অজয় সুখাজশী 
তো ঘন ঘন যাতায়াত করছেন। 
অধ্যাপক দেব! , চাটাজপিও 
বোকা নন। ফম্যানস্ট পার্ট ছেড়ে 
নব কংগ্রেস হরেছেন। তাই ওর 
কস্যনিস্ট বলে একটা “বদনাম” 


আছে। সেই প্বদনাম* ঘোচানোর 
জন্য বিগত কলকাতা সফরে এসেই 
যুগান্তর কাগজে দক্ষিণপন্ধী কম 
নিষ্ট পার্টকে (দস প আই) এক 
গাদা গ্লাগাল শদ্িয়ে “বদনাম” 
ঘোচানোর চেক্টা করেছেন। ক্যিত 
সফরে অনেক গোপন শলাপরামর্শ 
করে গিয়েছেন। আশা পাশ্চমবঙ্গোর 
মৃখ্যমান্যত্ব। 


ল্লা্রীন্ম সন্লিম্যত্হন্ম উনি 
২০গপন্বর আক্তসণ আন্ব্াত্হভ্ড 


দেপশের সংবাদদাতা) 


রাম্ট্ীয় পারবহন ও পথ পাঁর- 
বহন শ্রামকদের ওপর লরকারী 
প্রশাসন বল্যের সাহায্যে কুখ্যাত 
গুশ্ডার এখন এক মারাত্মক আক্র” 
মপ সংগ্রাঠত করছে। কর্তমান 
আর্থক সঙ্কটের দিনেও সরকার 
পারবহন কর্মীদের যেমন একদিকে 
ছাঁটাই করছেন, অন্যাদকে পুপ্ডা- 
রাও সংগাঠত হয়ে পুলিশের উপ- 


- '্থধাতভেই কমশিদের কাজে আসতে 


বাধা দিচ্ছে । এছাড়া গরীব শ্রামক- 
[দের মল! মোকণ্ামার নাজেহাল 


. করছে এ আঁভযোগ তো 'রয়েছেই। 


পাচিশ জন কমতে ইতিমধ্যে 
গ্রেপ্তার করে বাজন মামলার আসাম" 


করে দেওয়া হয়েছে। চিতল জনকে 


বরখাস্ত করা হয়েছে। স্টেট দ্রান্স- 
পার্ট এমপ্লায়জ ইউীনয়নের একশ 
দশ জন কর্মীকে কারে যোল দিতে 
দেওয়া হচ্ছে না। এ ঘটনা শুধু 


ছাঁটাই করেছে অপর তিনজনকে 
এখনও কাজে যোগ 'দিতে দেওয়া 
হয়ান। 

উত্তরবঙ্গা রাচ্দ্রীয় পাঁরধহনেও 
এ একই অবস্থা। কর্তৃপক্ষের 


মার্জতে এখানেও এক জনকে ছাঁটাই 


আর দু জনকে সাসপেশ্ড হতে 
হয়েছে। কর্মী ইউনিয়নের নেত 
বৃ্দকে পাইকারী হারে বদলী করা * 


॥ আট ॥ 


মারা তাচ ইম্পা কমা সম্মেলনে আমকদের 
আঁধকার বক্ষ ৪ বোলা আদায়ের দাবী 


আমল্াণ জানানো সত্বেও আই এন 
টি ইউ সি এবং এ আই টি ইউ সর 
কোন প্রাতাঁনধি এই সম্মেলনে যোগ 
দেয় নি। যোগদানকারণ ট্রেড ইউ- 


সংগঠন । 
প্রতাঁলধিদের নিজস্ব আধবেশনে 
বোনাস 


এবং দাবী সনদের উপর বিশদ 
আলোচনা করা হয়। প্রস্তাবিত 
দাবীপুলর মধ্যে ছিল 'বাংসারক 
বোনাস, দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে 
ইস্পাত শিঙ্সেপর ছুটির ক্ষেত্রে অরা- 
জকতা দূরীকরণ, গ্ৃহসমস্যা, 
যাতারাত ভাতা, দুবামূল্য বৃদ্ধ, 
বেকারভাতা, শ্রমিকদের চিকিৎসার 


বর্তমানে বিভিন্ন কর বাঁমা খরচ 
কাঁচামালের ঘাটাত ধারের উপর 
সুদ, আবঙ্গারী শুষ্ক, কাঁমশন 
গিভদকাউন্ট, অনাদার ধরণ ইত্যাদি 
খরচ দেখিয়ে সালকগোষ্ঠাঁ শ্রীমক- 
দের বোনাস না দেওয়ার ফিকির 





দা বাছ £ ছাত্র পরিষদ ৪ যুব কংখেদের 


. (দপশের প্রাতনাষ) 
দিনের পর দন যেভাবে িতা- 


সীমাবদ্ধ ছিল, যাঁদও সবাই জানেন 
বে তেল, চিন, ডাল ও অন্যান্য 


মাছের পাইকার আগে থেকেই 
সংবাদ পায় কবে কোথায় “আদল্দো- 
লন হবে। সঙ্গে সলো সেই 
বাজারে মাছের আমদানী কমিয়ে 
দেয়। যে মাছ আর রক্ষা করা সম্ভব 
নর, সেটাই পরে সামান্য কম দামে 
বিক্ুয় হয়। মাংস ও ডিমের ব্যাপা- 
রেও একই চিন্ত। 


আন্দোলনের আওতায় আনা হল 
তার ব্যাখ্যা দিলেন জনৈক প্রবীণ 
সাংবাদিক। তার মতে শশঘ্রই বাংলা 
দেশের মা এসে পড়ার সম্ভাবনা 
রয়েছে! তা যদ হয় তাহলে এই 
মাছের আমদানীর প্রতিক্রিয়া এখান- 
কার বাজারে হবে। মাছের দাম 
কমলে দ্বাভীবকভাবেই মাংস ও 


দঁপণ 0 শুক্রবার ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ 


ঢারা অমলর গর 


প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন 
গত তিঁরিশে আগস্ট হিন্দুস্থান 
জ্টলের সঙ্গো ব্ুস্ত কোল ওয়শা- 


কিছ, হয় না--এই মূল্যবান 'থিয়ো- 


অন্য সব জিনিষ বাদ দিয়ে িমের দামও কমবে । আর এইশুলিই রীও আনল্দবাজারের জয়ঢাক বলে 


কেনই বা মাছ ভিম ও মাংসকে 


বাঙ্গাল" মধ্যাবত্তের দুর্বলতা! 


'দিয়েছে। 


আরেক কান্তি 


_ন্বজতজয়ন্তী সপ্তাহে চন্দননগৱে নিল্লীহ তক্ষণদেন গ্রেপ্তার 


দেশের লংবাদদাতা) 


রজত জরল্তীর সপ্তাহেই হল এলাকায় হামলা করে ওই সব ব্দবক- চেষ্টার প্রাথমিক প্রয়াস। 
জেলার চল্দনরগপর মহাকুমার বাজত দের গ্রেপ্তার করে রজত জয়ল্তঁকে 
অন্ঠল থেকে মধ্যরঃতে বহু তরুশকে সার্থক করতে সচেষ্ট হয়। আশ্চর্য 


ধরে নিয়ে যাওয়ার সাধারণ মানুষ 


গ্যালশের এই জঘন্য ফাকে , 


এই বে, চতুর্থজন শ্রীরাজনারায়ণ 
এখনও বিহারের গ্রামেই আছে। 


ধিক্কার দিচ্ছেন। গোল্দলপাড়া থেকে তার পনেরোই তারিখে গোল্দল- 


যোগ্য সংবাদসূত্রে জানা গেছে যে, 
বৈষারিক ও ব্যান্রশত কলহকে কেন্দ্র 


পাড়ায় ফেরার কথা ছিল। এই সূত্র 
ধরে ওই ব্যান্তাট পুলিশের গোচরে 
তার নাম দেয়। পুলিশও কোন তদল্ত 
না করেই তকে প্রেপ্তার করতে যায় 
কিন্তু সাজনারায়ণকে না পেয়ে ব্যর্থ 


- অনোরথ হয়ে চলে আসতে হয়। 


তোঁলনীপাড়া ও সংশ্লিষ্ট অণ্টল 
থেকে দ্বোণ্তার করে থানায় নিয়ে 


- সুত্র থেকে জানতে পৈরেছে। 'িল্কু 


কেন এই গ্রেপ্তার? এর পেছনে কী 


- অভিসাম্ধি আছে সে সম্পর্কে অনু- 


সল্ধানে জানা গেছে বে, এটা আসম 


প্রত্যেকাট প্রয়োজন" জানবের দাম করে জনৈক ব্যন্তি ওইসব যুবকদের সেপ্টেম্বরে বামপস্থী পার্টির এক্য- 


যাড়াতর ম্খে। 


নাম পুলিশকে দেয়। আর পুলিশ 


বন্ধ আন্দোলনকে বার্থ করার 


এই রিপোর্ট লেখার সমর 
অর্থাৎ উনিশে আগষ্ট রাত বারো- 


গ্রেপ্তারকে কেল্দু করে গর্থলশী 
কর্তাদের মধ্যে বেশ বিপরীত কত 
পার্থক্য দেখা দের। সংশ্লিষ্ট 


LY 





টায় এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গেছে থানা বনাম উদ্ধত প্াীলশ আঁফ-  '* 
যে, ইতিমধ্যে কয়েক জনকে জিজ্ঞাসা- 
বাদের পর ছেড়ে 'দিয়েছে। 


এই 





পাঁশচসবঙ্গা মাধ্যামক শিক্ষা 
যোর্ভ শপাঁরচালিত উচ্চ মাধা- 
মিক পরাক্ষার ফলাফল নিয়ে 
এবারে অনেক ধরণের জল্পনা 
কল্পনা চলছে। 

জানা গেল অখ্যাত একটি 
স্কুলের জনৈক ছাত্র এবারে 
প্রতেকাট বিষয়ে প্রথম স্থান 
অধিকার করেও একাঁটি বিধয় 
শাণতের শ্বিতায়। পত্রে কম 
নম্বর পাওয়ায় কোন ল্থানই 
আকার করতে পারেনি? 


পরীক্ষায় প্রথম হয়েও কোন স্থান হবে না 
(দপের প্রাভানাহ) 


সার গ্বৈরথ পাঁরতাড়া চলেছে বলে 
গোপন সূত থেকে জানা গেছে। 


খোঁজ করে দেখা শেল যে 
এই ছেলেটির খাতা নাকি 
হারিয়ে গেছে। এর জন্য কে 
দায়ী? যে পরীক্ষার্থী 
প্রত্যেক বিষয় প্রথম হয়েছে 
সে কেন স্বর পাবে না? 
সে নিশ্চয় হারানো খাতার 
জন্য একটা অন্য বিষয়ের গড়- 
পড়তা নম্বর আশা করতে 
পারে। এর খুটির জোর না 
থাকায় পরাক্ষার প্রথম হয়েও 
কোন স্থান হবে না? 


ne 
2 


হি 


পেরোছিল। 
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ভয়েজনাম চান ও গোভয়েত ইনি 


ভিয়েতনাম আজকের দিনে সকল- 
লকেই নাড়া 'দিয়েছে। ভিয়েতনামের 
কি হবে? পাশব শান্তর কাছে সে 
কি পরাজিত হবে? . এই প্রশ্নকে 
কেল্দ্ু করে সব মানুষের মনেই দুটি 
প্রশ্ন উঠেছে । (এক) সমাজতাল্লক 
দেশগ্নাল বিশেষ করে চীন আর 
সোভিয়েত ইউানয়ন কেন এই ব্যাপারে 
সরাসার হস্তক্ষেপে এগিয়ে আসছে 
না? দেই) কেন চীন আর পোভি- 
যেত ইউীনয়ন এ ব্যাপারে এঁক্যবন্ধ 
ছুয়ে একজোটে কাজ কর্মাছে নাঃ 
স্বভাবতই একটা ব্যাপক হতাশা আর 


| আব*্বাস মানুষের মনে জেগে উঠেছে 
অনেকে আবার এমন কি যারা তাদের ' 


কাঁমউীনস্ট বলে তাদের অনেকেও, 
বলছেন যাই বলুন না কেন, সমাজ- 
তাল্তিক দেশগুলিও জাতীয় স্বার্থ 
কেই যড় করে দেখে। এক ব্যাপক 
সংখ্যক লোক বলাবাল করছেন 
“চীন তো বিপ্লব, বস্লব . করে 
এতো চাঁচামেচি করে, সোভিয়েতকে 
গালমল্দ করে, কই সেই চীনও তো 
এমন উল্লেখযোগ্য কিছু করছে না.” 
সত্যই বিষয়টি ক্রমশই বেশী 
জটিল হয়ে পড়ছে। 
সোভিয়েতের প্রীত চশনের 
আঁবশ্বাসশ মনোড্ডাৰ. 
উাঁনশশো উনপগ্তাশ সালের 
পয়লা অক্রোবর চীনের বিপ্লব হয়। 


এ উনিশশো পণ্যাশ সালের পাঁচশে 


জুলাই মাক্নি সান্সাজ্যবাদ কর্তৃক 
উত্তর কোরিয়া আক্রান্ত হয়৷ চার 
মাস না পেরুতেই এ বছরেরই অক্কো- 
বব মাসে চীন কোরিয়ায় স্বেচ্ছা 
সৈনিকের এক বিশাল বাহনী 
পাঠায় । ফলে চন আমোরিকার সঞ্চো 
যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার এক প্রচণ্ড ঝাঁক 
নেয়। অথচ এক বছরও পার হয়নি 


কিল্তু আজ” 


.. বলছে, এবং ঘটনাও তাই, বনিশ 
+ ধর্ভীভশন সোভিয়েত লাল ফোঁজ 
+ চাঁন সোভিয়েত সীমান্তে প্রস্তুত 


এবং ইতোমধ্যেই বেশ ভরয়েকাট 
সীমান্ত সংঘর্যও হয়ে গিয়েছে । আজ 


আপি গুহ 


রকার বিরদ্ধে একটা যুদ্ধের ঝুটিক 
নিতে পারে না, কারপ, তার পেছনে 
দাঁড়াবার মতো তো কেউ নেইই, 
উপরল্তু বাদ চাঁন-মার্কন যুদ্ধের 
সুযোগ লিয়ে .অপর দিকে থেকে 
সোভিয়েতও চাঁনকে আক্রমণ করে 
এই আশঙ্কাও চশনকে করতে হচ্ছে! 
চীন সোভিয়েতকে ভরসা তো দূরের 
কথা বিশ্বাসই করতে পারছে না। 
এই হচ্ছে অন্যতম একটি কারণ, 
কেন চাঁন গিয়েতনামের ব্যাপারে 
বেশীদুর অগ্রসর হতে পারছে না। 
চশনের আশঙ্কার কারশাঁট মোটেও 
ভাততহশন নয় বলেই মনে হয়। 
* এই যদ কারণ হয়, তবে তো 
চাঁন স্রেফ জাতীরতাবাদী। তবে 
বিশ্ব বিপ্লবের নামে এতো তরপায় 
কেন? চোখের সামনে একটা দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম নিছক পাশব 
শান্তর অস্ত বলে ডুবে বাচ্ছে। আর 
চন তাঁর নিজের অস্তিত্ব বজ্দায় 
রাখবার কথাটাই সব চাইতে বড়ো 
করে দেখছে। তবে' আর শ্রমিক 
শ্রেণীর আচ্তর্জাতকতাবাদের বার- 
ফাট্টাই কেন। সেতো তবে আর 
পাঁচটা প্ঠাঁজবাদী দেশের মতোই। 
চীন 'রিল্তু' এই অভিযোগ স্বশকার 
করে না! সে বলে লোনন নির্দোশত 
পথেই তারা চলছে। আন্ত হিসেবে 
সে উল্লেখ করে উনিশশো আচার 
সালে যখন জামান শাসক শ্রেণী 
জামান শ্রামক শ্রেণীর অভুম্ধানকে 
বস্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিচ্ছিল তখন 
ট্রটস্কি, বুখারিন প্রভৃতিরা বলে- 
{হলেন সোভিয়েতের লাল ফোজ 
বে জামান বিপ্লবীদের পাশে 
গিয়ে দাঁড়াতে । পকিল্তু লেনিন তা 
করেন নি, বরং লেনিন তখন বলে- 
ছিলেন £ “আমাদের দেশে বুর্জোয়া- 
দের উৎখাত করার "পরে বিশববিগ্ল- 
বের স্বার্থে সোভিয়েতের প্রকৃত- 
পক্ষেই এ বিগলবকে সাহায্য করা 
উচিত; কিল্তু নিজের শান্ত সামর্থ্য 
অনুযায়ী এই সাহায্যের ধরণ ঠিক 
করা প্রয়োজন। জের দেশে বগ্ল- 
বের পরাজয়ের সম্ভাবনাকে ডেকে 
এনে আম্তর্জাতক ক্ষেত্রে সমাজ- 
তাঁন্মক বিপ্লবকে সাহায্য করবার 
দৃচ্টভাঁলা এমন কি “ধাক্কা” দিয়ে 
ধারা বিপ্লব করতে চার তারাও 
গ্রহণ করবেনা ।” দুটাস্ক 
আর বাম কাঁমউনিস্টরা তখন লোঁন- 


, নকে বলেশছলেন, “সংকীর্ণ জাতীর- 


তাবাদী।* চন বলে, ভিয়েতনামকে 
বাঁচাতে গিয়ে বাদ সমাক্জতাল্াক 
চাঁন ধরংস হয়ে যায় তবে সমাজ- 
তাল্ক চাঁনও থাকবে না। স্বাধীন 
িয়েতনামও থাকবে না। সুতরাং 
“নিজের দেশে বিপ্লবের পরাজয়ের 
সম্ভাবনাকে ডেকে এনে” তো 
সাহায্য করতে যাওয়ার নাম হঠ- 
কাঁরতা। কাজেই শান্ত সামর্থ্য অন্- 
বায়শ সাহায্যের ধরপ ঠিক করতে 
হবে। হ্যাঁ, যাঁদ সোভিয়েত) ইউানষ- 
লের উপর ভরসা করা যেতো যে সে 
প্রয়োজনে চীনের সাহায্যে আমে- 
{রকার বির্যদ্ধে এগিয়ে আসবে তবে 


তান্িক শান্তর শৃল্ত সামর্ঘের এই 
সীমাবদ্ধতা থাকতো না। কই, 
কোরিয়ার ব্যাপারে তো আমরা. এক 
মুহর্তও চ্বিধা করিনি। চীন সমাজ- 


তান্ত্রিক শাল্তর এই দুর্বলতার জন্য . 


সোভিয়েতকেই দায়ী করে। একে 
ফাঁদ কেউ চীনত্রক সংকীর্ণ জাতশী- 
ঘতাবাদশী বলে তবে চাঁনের কিছ 
বলবার নেই। - 

ভির্নেতনাদে নধার্থ পাহাম্যদানে 

চীনের বাবা কোথায় 

চান এর বেশ সাহায্য কেন করতে 
পারছে না ভিয়েতনামকে চীন 
আজম যে ধরণের সাহায্য দিচ্ছে এবং 
আর অন্য কোনো ধরণের সাহায্য 
কেন 4দচ্ছে না তারও একটা {বিশেষ 
কাবপ আছে। উনিশশো পণ্টাশ 
সালে উত্তর কোরিয়া চীনের কাছে 
সরাসরি পামারক হস্তক্ষেপের 
সাহায্যের আবেদন করেছিল এবং 
চাঁন তৎকালীন আন্তর্জাতিক অবস্থ। 
অনুবায়ী কোরয়ার এই আবেদনে 
সাড়াও দিয়েছিল। কিকল্তু প্রত্যক্ষ 
সার্মারক সাহাব্য তো দুরের কথা, 
ভিয়েতনাম কিল্তু চীন বা সোভি- 
য়েতের কাছে স্বেচ্ছাসৈনিকের সাহা- 
য্যের আবেদনও জানায় নি। চন বা 
সোভিয়েত বে ধরণের সাহাব্য করছে 
তাতেই ভিয়েতনাম সন্তুষ্ট। এমন 
কি একাধিকবার ভিয়েতনাম বলেছে 
তারা স্বেচ্ছাসৈনিক চায়না । চাঁন 
বা সোভিয়েতকে অবিশ্বাস করছে 
বলেই ক্রি {ভিয়েতনাম তাদের কাছ 
থেকে প্রত্যক্ষ ধরণের কোনো সাহায্য 
চাইছে না? একেবারেই তা নয়। 
[ভিরেতনামের ব্যাপারটা মনে, হচ্ছে 
আরও জ্রাটিল। জাতীয় প্রাতরক্ষা ও 
স্বাধীনতার বুদ্ধের জন্য এই 
মুহূর্তে তাদের কাছে দব চাইতে 
জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে আভ্যল্তরাঁপণ 
এক্য বজায় রাখা । তাই 'ভয়েত- 
নামের. কমিউনিস্ট. পার্টি অনেকগ্ণাল 
গূরুত্বপূর্ণ রাজনোৌতক- প্রশ্নের 
উপর আপাততঃ . আলোচনা ও 
সম্ধাল্ত গ্রহণ মুলতুবি রেখেছে, যে 
আলোচনা ও সিম্ধাল্ত চূড়ান্ত বিজ- 
য়ের পরেই মীমাধীসত হবে। তাব 
অন্যতম একাঁট পিকিং লাইন আর 
মস্কো লাইন। যে দেশ বুকেব রন্তু 
ঢেলে সংগ্রাম করছে তাদের কাছে 
শাল্তিপূর্পণ সহাবস্থান, সংসদীয় 
উপায়ে ক্ষমতা দখল ইত্যাদির স্থান 
নেই। কিন্তু এর সঙ্গে জাড়ত প্রশ্ন 
সমূহ সামনে এনে তারা আভ্যন্তরীণ 


ফরাসীদের বিরুদ্ধে 


নামের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের 
পথ পরিষ্কার করে এাঁগয়ে যেতো। 
চশন-সোভিম্েত এঁক্যবদ্ধ 
কার্যকলাপ 


এঁক্যে ‘ফাটল ধরাতে রাজী নয়। /উানশশো ছাস্প্ সাল থেকেই চাঁন 


স্বেচ্ছাসৈন্যের আবেদন জ্ঞানাঙ্গে 
ভিল্লেতনাম কাঁমউনিস্ট পার্টর এবং 
ভিয়েতনামের আভ্যল্তরশীপ এীক্য 
বিনষ্ট হয়ে যাওয্সর সম্ভাবনা আছে। 
যার ফলে সামাগ্নক ভাবেই জাতীয় 
স্বার্থ ব্যাহত হতে পারে। তাই 
ভিয়েতনাম চন বা সোভিয়েত কারো 
কাছেই স্বেচ্ছাসেনা বাহন বা অন্য 
কোন্‌ প্রকারের প্রত্যক্ষ সাহায্যের 
আবেদন জানা নি। এ ক্ষেত্রে, অব- 
শ্যই চীন বর্তমান সাহাব্যের ধরণ 
ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের সাহাব্য 


ধভরেতনামের ব্যাপারে চন আমে- চশিনের তথা জম্তজাকক দমাজ- ভিয়েতনামকে করতে পারে-ন্ল। , . 


কামিউনিস্ট পার্টির  মতাদর্শগত 
বিতর্ক চলে আসছে, কিন্তু এতাবং 
পথ দিয়ে সোভিয়েত অস্তা্দ 
প্রেরণে চাঁন কোনাঁদনই কোন প্রাত- 
বন্ধকতার সৃষ্ট কবেলি। এমন কি 
ভিয়েতনামে সোভিয়েত সাহাব্য নিয়ে 
চীন কোন প্রকাশ্য বিতর্কও আজ 
পর্যন্ত কোন দিন করে নি । ডীনিশশ 
তেষাঁট্-চৌষাঁ সালে সোভিয়েত 
গভর্পমেন্ট যখন বলে বে সোভিয়েত 


সেনাবাহনীশর উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ- 


চশন-ভিয়েতনাম সীমান্তে অবস্থান 


এই শবাধানষেধ মেনে নিয়েই কাত 
করতে হবে। এ ব্যাপারে চীন আন্ত- 
জাতক নজ্জীরও উপাস্থত করে। 
চীন ক্লিল্তু সেদিনও বা আজও তার 
রেলপথ দিয়ে সোঁভয়েট সামারক 


- সাহাব্য প্রেরণে বাধা দেয়৷ বি ।' 


একানদ্ধ কাল সম্পর্কে চীনের বস্তি 

একযোগে এক্যবদ্ধ ভাবে কাজ 
করা সম্বল্ধে চীনের ব্যান্ত হচ্ছে, 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের যেখানে আমল 
সেখানে এ্রীক্যব্ধ ভাবে বা যা 
কম্যাণ্ডে কাজ হতে পারে না। চাঁন 
মনে করে ভিয়েতনামের ব্যাপারে 


মহালরর পূর্বেই 


- প্রকাশিত হচ্ছে 


দাম এক টাকা 


মফস্বলের এজেল্টরা 

কে কত কাপ চান 

দর্পণের সার্কুলেশন ম্যানেজারকে 
পনেরোই সেপ্টেম্বরের মধ্যে 
জানয়ে দিন 


কলকাতার এজেন্টরা 
২নং ভ্র্যাপার লেনে 
ভগবত ওষার স্গো 
যোগাযোগ করুন 


Regd. He. C72 


হাওড়া পৌরসভাও 
দুনাতির লালাভূমিতে প পাঁরণত 


অথ রেডক্রশ 
চেয়ারম্যান কথা 


রেভক্রশ সোসাইটির পাঁশ্চমবঙ্গ 
রাজাশাখার চেয়ারম্যানের বথেচ্ছ- 
চারতা এমন একাট জনাহতকর 
প্রীতত্ঠানের দৈনন্দিন কাজে যেমন 
ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে, অপরাঁদকে 
- তেমান এক শ্রেণীর কর্মীকে হতাশ 


করে তুলেছে। 

ভলুলেক একজন অবসরপ্রাপ্ত 
সরকারী আঁ্ফাসার । এই পদাঁটও 
অবৈতাঁনক। কিন্তু চেয়ারম্যান 


সাহেবের কাজকর্ম দেখে মনে হয় 
তান, এই প্রাতম্ঠানাটকে নিজের 


বেশী । 


যোগ তুলেছেন! 


বায় যে, প্রভিডেষ্ট 155 সত 
-ছয় লক্ষ টাকা পোঁর কর্তৃপক্ষ খরচ 


করে ফেলেছেন। 
সি এম ভি এর টাকায় যে চাল্লশটি 


জরী কেনা হয়েছিল দেশগুলো রক্ষণা- 


বেক্ষণের চূড়ান্ত অবহেলার ফলে 
প্রায় অধিকাংশই অকেজো হয়ে 


- পড়ে আছে। 


অন্যাদকে পৌরসভর প্রায় 


তিন কোটি টাকার মত কর অনাদায়শ - 


পড়ে রয়েছে। শোনা বায় এর 


মধ্যে প্রায় দ* কোটি টাকা প্ণাজপাতি- 


দের কাছেই পড়ে রয়েছে। সম্প্রাত 


কোন বিজ্ঞাপন না দিয়ে পৌরসভায় _ 


কিছু যুবককে চাকরীতে নিয়োগ 
করা হয়েছে । এবং স্থানীয় যুবকরা 
এ ব্যাপারে কিছ জানতে না পারায় 
অত্যন্ত ক্ষুষ্ধ হয়েছেন। তারা 
অনেকে আঁভযোগ করেন বে পোঁর 
প্রশাসক প্রভাবশাল' ব্যান্তদের দ্বারা 
পারচালিত হচ্ছেন। বারা চাকুরীতে 
দিহন্ক হবার সৌভাগ্য অর্জন করে- 


শবরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 


ছেন তারা এ প্রভাবশালী ব্যান্তদেরই 
লোক বলে প্রকাশ। 
সবচেয়ে মজ্জার ব্যাপঞ্প্ পৌর- 
সভার অন্তর্গত রাস্জর অংশ কেউ 
দখল করে নিলে পৌরসভা তার 


লন সংগঠিত করার জন্য এই থানার 
তন্তুজশীব প্রধান এলাকাগ্যালতে 
সংকট প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে 
একমাসের জন্য ধারাবাহিক ভাবে 
বৈঠা মিটিং এবং এইসব মিটিং 


করে না। শোনা যায় যে রাস্জর 
অংশ বারা দখল করে নিয়েছে তারা 


সিন্ধান্ত নেওয়ন হয়েছে। 
শ্বিতীয় প্রস্তাবে শাল্তিপুর 

থানা তল্তুশিজপ সংকট প্রতিরোধ 

কামাটর অন্যতম সদস্য নিরাপদ 


ধমধ্যা অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা 
করে কাঁমাটকে ফ্লোকচক্ষে হেয় 
করার হন ফড়যল্ত কাঁমাটর 


দর্শাবার নির্দেশ দেন) সদস্যদের সঙ্গো' অভদ্র আচরণ করা, 
এই সব কারণে ধরদাজরা বরনশ্রীমক ও জনম্বার্থ বিরোধী 
খুবই বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া, লিখিত 


০ঞ্পত্ব্যে জিব লাস স্ব 


ছাত্র 'পারষদের সঙ্গ যে সংঘর্ষ 
হলো তার পেছনেও প্রিয় দাস- 
মুল্পীর উস্কানি ছিল বলে আভ- 
যোগ উঠেছে। 
আভযোশে প্রকাশ আদ কংগ্লে- 
সের ছাত্র পারষদকে শাসক কংহ্রো- 
সের ছাৰ পারদের বিরদ্ধে প্রিয় 
দাসম্যল্দই লাগিয়েছেন। অনেকে 


- অভিযোগ তুলেছেন প্রিয় দাসসৃজ্দী 


গে্গনে শোপনে আদ কংশ্েসের 


. সপ্পো একটা আঁঅত 'করেছেন। 


কারণ শাসক কংগ্রেসের ছাত্র 'পাঁর- 
ষদে রাষ্ট্রমল্পী স্ুক্রত মুখার্জীর 
প্রভাব সবচেয়ে বেশশী। 

দপর্প বিশেষ সূত্র থেকে জানতে 
পেরেছে প্রিয় দাসমুন্পী তার 


রর নিজের প্রভাব বজায় রাখবার জন্য 


প্াচ্চম বাংলার বিভব কলেজে 


" পাল্টা ছাত্র পাঁরষদ গড়বার জন্য 


প্রস্তুত হচ্ছেন এবং তান 


- কলকাতার কলেজশুলিতে ইীতি- 
- মধ্যেই কাজ শুর করে দয়েছেন। 
আমাদের কাছে শেষ পর্য্ত বে, 


সংবাদ এসেছে তাতে দেখা যায় বে 
পা 

কলকাতার চারটি মেডিকেল কলেজ 

কলকাতা মেডিকেল কলেজ, নীলে- 


. রতন সরকার মোডই্ফল কলেজ, 


আর জী, কর মোঁডকেল কলেজ ও 
ন্যাশনাল মোঁডকেল কলেজে সুব্রত 
মুখার্জীর সমর্থকদের সংখ্যা সবচেয়ে 
তাছাড়া কলকাতা 'বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের মধ্যে স্মন্রত মনখার্জীর 
সমথণ্িকরা একচ্ছত্র আর্ধপাঁতি। বত- 


-. দূর জানা গেছে তাতে দর্পণ এই- 


টুকু বলতে পারে প্রিয় দাসমল্সী 


'এ চারটি মেছিকেল কজেজে ও 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই 
বেশ কিছ ছাতক সুব্রত ম্খাজশির 





~ 


(প্র প্ঠার পর) 


সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানর 
কাজে লাশাচ্ছেন। তাঁকে এ ব্যাপারে 
পূর্ণ সমর্থন করছেন উত্তর কল- 
কাতার কংগ্নেস নেতারা অর্থাৎ শত 
ঘোষের সমর্থকেরা । ' 

স্দব্রত "মুখার্জী নাক আসব - 
সংবাদ জানতে পেরে মাররা হয়ে 
উঠেছেন। তান প্রাভিটি থানার 
অফিসার ইন-চাঞ্জধদের এই মর্মে 
নির্দেশ দিয়েছেন যে তার বিরুদ্ধে 
যে সমস্ত ছাত্র কথা বলবে তাদের 
যেন বেশ ভালভাবে কড়কে দেওয়া 
হয়। এতে প্রধানত দহাট কাজ হবে। 
প্রথমতঃ যে সমস্ত বামপল্থী মনো- 
ভাবাপ্তব ছাত্র বাসপল্থা ছাত্র সংগ- 
উনগ্যালর সঙ্গে জড়িত আছেন 
তাদের যে কান আন্দোলন দমন 
করে সিসা বা পি ভি এতে সমাজ 
বিরোধী আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার করা 
সম্ভব হবে। ক্িতীয়তঃ প্রিয় দাস- 
মুল্পীর সমর্থক বা শতকান্তি 
ঘোষের সমর্থক ছাত্র নেতাদেরও 
শায়েস্তা করা যাবে। কারণ স্ব্রত 
মুখার্জী এ ব্যাপারে প্দীলশ 'বিভা- 
গাটকে পুরোগুরি কাজে লাগাতে 
চাইছেন। রাম্ট্রমল্শ তার সমর্থকদের 
আরো 'িদেশি দিয়েছেন বে কারা 
তার বিরুদ্ধে কথা বলছে সে বিষয়ে 
তারা যেন সঙ্জাঙ্গ থাকেন? শুধু 
তাই নয়৷ প্রয়োজন হলে তারা বেন 
তাদের নামের তাঁ্গকা জর কাছে 
পাঠান এবং তখন তান প্রয়োজন 
মতো প্ীলশকে দিয়ে সব ব্যবস্থ 
করে দেষেন। 
বঙ্গাবাসী, সুরেন্দুনাথ, প্রোস- করা হবে বা না হবে সে ব্যাপারে 
ডেল্সী, জকটিশচার্জ সেল্টপলস, মন্ত্র নির্দেশ ঘা উপদেশ ছাড়া 
সেল্টজেোঁডয্াস, সিটি, সায়েন্স তারা আর কারো কথা শুনতে 
কলেজ প্রভৃতি কলেজশ্ালতে ইতি- রাজশী নন। 


উসপাফক-হীরেন হস 


ধীরা প্রিয় দাসম্দল্পীর মদতে বেড়ে 
উঠেছে বলে দর্পপ জানতে পেরেছে। 


এর শেষে এক বিরাট জনসভা ডাকার ' 


বসাক কাঁমটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে ' 


রাও এ রস থেকে বন্টিত হন নি! 
জনৈক মল্মী আবার শশতাঙপ নিয় 
দলিত গাড়ীতে . এসেছেন। অর্থাং 
দর্প করে তাঁরা যেন জেলার মানু 
যের কাছে পদধুদল দিতে এসে- * 
ছেন। অ না হলে একটা কুটির 
শিল্পকেও অনুদান দেওয়ার কোন? ' 
কথা না বলে সামান্য একটা ফাস 
ল্ট্যাপ্ডের জন্য সরকারী অর্থ হরান্দ 
করা হলো কেন!' 
মোট কথা সিউড়ণী বা বহরঙ- 


- পুরে যদিও ভাবযাত 'পাঁরকলপনা 
_ কিছু ঘোষিত হয়েছিল, কিন্তু 


বাঁকুড়া তা হয় ন। 


দাঁক্ষণ কলকাজর আঁফিসারূদের 
মধ্যে এই ধারপা এখনও বম্মমূল। 
মোটের ওপর প্রিয় দাসম্লী ছাল 


পরিষদের ওপর যে ভাবে হস্তক্ষেপ _. 


করতে চাইছেন তাতে এইটুকু বলা 
যার যে দু-এক মাসের মধ্যে সুক্রত" 
মুখাজশির সপো প্রল্ন দাসম্ম্পীর 
সংঘর্ষ আরো ব্যাপক আকার ধরল 
করতে পারে এবং তাতে আইন 
শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন বড় করে দেখা 
দেবে। চা 
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" দি গি মাইয়ের রা 


নেতৃত্ব কঠে 
সমালোচনার সম্মুখীন 


দেপ্পণের সংবাদদাতা) 

সম্প্রাত সি পি আই দলের 
কেন্দ্রীয় কর্মপারষদ এবং পশ্চম- 
বঙ্গ রাজ্য পাঁরষদের সভা হয়ে 
গেল। কেন্দ্রীয় পাঁরষদে ইন্দিরা 
গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের হালচালে 
সি পি আই. বিব্রত বোধ করেছে 
এবং বিশ্লেষণে বলেছে যে, কংগ্রে- 
সের একচেটিয়া প:ঁজর স্বার্থরক্ষার 


অনকূল নীতি আরও বেশী জোর- 


দার হচ্ছে। এই নীতি পাঁরবর্তনের 


প্রধানমন্ত্রী 
তনয়েনন 
আবদার 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 





দেখতে দেখতে সেবন করবেন। 

চাঁববশে অক্টোবর ছিল হর- 
তাল। কোথায় পাওয়া যাবে 
সুরা? খবর গেল ট্যুরিষ্ট 
লজে। তাদের কাছেও ওই 
জিনিষ নেই। তখন পুলিশ 
প্রহরায় শহরের একাঁট বিখ্যাত 
দোকান খ্যাঁলয়ে বোতল নেওয়া 
হয়। সকলে হাঁফ ছেড়ে 
বাচেন। 





কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 


হয়। অধিকাংশ ফ্রন্ট নেতারা মনে 
করেন যে, সম্প্রীতি সি পি আই-এর 
তরফ থেকে যে সত্যাগ্রহ আন্দো- 
লন এই রাজ্যে সংগঠিত হয়েছে 
তাতে পার্টির ক্ষত ছাড়া লাভ কিছ 
হয় নি। 


পার্টির মধ্যে অনেক সমালোচক 
বলেছেন যে, সাধারণ লোকের ধারণা 
হয়েছে সি পি আই নেতৃত্ব কংগ্রেসের 
সঞ্গে বোঝাপড়া করে আন্দোলনে 
নেমৌছ'। আসলে এই ধরণের 
আন্দোলনে লোককে ধোঁকা দেওয়ার 
প্রয়াসই প্রকাশ পায়॥ সমালোচকরা 
বলেন যে, পশ্চিমবগ্গের মানুষকে 
এভাবে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। বরং 
এতে মেহনতা মানুষের চোখে সি 
সি আই কংগ্রেসের দোসর এই আখ্যা 
পেয়েছে। 


কেন রাজ্য সি পি আই সম্পাদক 
গোপাল ব্যানাজশী মহাশয় তাঁর 
সহযোগশীকে নিয়ে বারবার কংগ্রেসী 
নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন, ঠিক 
সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হওয়ার 
আগে? তারপর সত্যাগ্রহ সুরু 
হলে পুলিশ স পি আই সত্যাগ্রহশ- 
দের সঙ্গে বিনীত মৃদু? আচরণ 
করে প্রমাণ করেছে যে, রাজ্য সরকার 
সি পি আই আন্দোলনকে কোন 
গুরুত্ই দেয় নি। ফলে সাধারণ 
মানষ সাঁঠকভাবেই ভেবেছে যে, সি 
পি আই আগে থেকে একটা বোঝা 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 
দাঁজশীলং শহরে ব্যাপক 'বিক্ষো- 


শীর্ষে বসে শ্রীমতী ইন্দিরা 


উর সামনে প্রধানমন্ত্রী বিহ্বল 


জয়জয়কার এবধ সেই তরাজ্গের 
এই 


উপস্থাততেই এত বড় কংগ্রেস 


বিরোধিতা আর কোথাও সংগঠিত 
হয় 'নি। 


লেবং অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী হোল- 


কপ্টারে এসে পোঁছানোর সময় 


থেকেই সমস্ত পাহাড় অঞ্চল 


ভের জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রস্তুত ছিলেন জমাট বিক্ষোভে হল হয়ে পড়েন। বিরোধ শ্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে। 


না। সারা দেশব্যাপী কংগ্রেসের 


গত নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীর 





(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 


এএকেন্র চ্ভলন্বে ক্কি কুলন্রে 2 


মাস দেত্বেকে আগে সাউথ 
দমদম মিউনাসিপাল এলাকায় বোঁদ- 
পাড়া অঞ্চলে একটি মুদিখানা থেকে 
কেনা সরষের তেলে রান্না, খাবার 
খেয়ে প্রায় পাঁচশো মানুষ পঙ্গু 
হয়ে পড়েছেন, অমান্মাষক শারশীরক 
যল্তণা ভোগ করছেন এবং অনাহার 
বা অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। আজ 
পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে একটি 
এ্যাম্বুলেন্স জীপ ও উপ 
ফাঁজওথেরাপী বিশেষজ্ঞ ছাড়া 
সপ্তাহের Pela NEU 
বাবস্থা করা হয়ানি। দ্থানীয় জনৈক 
ব্যবসায়ীর আনুকূল্য প্রথম দু-এক 
দিন কিছু ছু সাহায্য করা হয়। 
কিন্তু তাও বেশশীদন চালান সম্ভব 
হয় না। মারওয়াড়ী রিলিফ সোসা- 


পড়া কংগ্রেসের সঙ্গে করে 'নিয়োছল। ইটি সরকারী 'রলিফের খাদ্যসামগ্রী 


(শেষাংশ দশম প্ড্ঠায়) 


বন্টন করে। কিন্তু কয়েকাদনের 


বহুধ্যাম 


মধ্যেই সব বন্ধ হয়ে যায়। কেবল 
মান্ন গত সপ্তাহের [শেষের দিকে 
আকাশবানীর সংবাদ বিচিন্রায় জনৈক 
মন্ত্রীকে চিৎকার করতে শোনা যায়, 
“এই জঘন্য অপরাধের জন্য যারা 
দায়ী তারা দেশের কুলাঙ্গার, সমা- 
জের কুলাঙ্গার!” ব্যস এই পর্যন্ত 
হয়ে আছে। এঁদকে এই শয়তান- 
দারদের কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা 
তা আজও স্থানীয় হতভাগ্যের দল 
জানেন না! 

বর্তমানে মিশনারী রিলিফ 
প্রাতষ্ঠান ক্যাঁথড্রেল 'রালফ এ্যাসো- 
সিয়েশন এই পঙ্গু বাহিনীকে দুধ, 
পিছু কিছু ফল, জলখাবার, ডাল, 
আল পেয়াজ, আটা ইত্যাঁদ দচ্ছেন। 
এখ্রা এই হতভাগ্য ভেতো বাঙাল"- 
দের জন্যে এখনও চাল জোগাড় 
করতে পারেন নি! 


বাচ্ছা-কাচ্ছা নিয়ে বারো-তেরো' 
জনের এক একাট পাঁরবারের সকলে 
শুয়ে, না হয় দেওয়ালে ভর দিয়ে 
বসে, না হয় লাঠির সাহায্যে থপ্‌ 
থপ্‌ করে দুই এক পা হাঁটতে 
পারেন। বুড়ো, বুড়ি, ছেলে মেয়ে 
মা-বাপ, ভাই-বোনের এই অসহায় 
পরানর্ভ'র জীবনের ক্লেশ নিজের চোখে 
না দেখলে বর্ণনা দেওয়া যায় না! 
পায়ের মাংসপেশীগুলো সরু হয়ে 
গেছে, হাতের আঙ্গুলগুলো বে'কে 
দুমড়ে স'টকে গেছে! এই অসহ- 
নায় অবস্থায় নাক এক বছর বা 
দেড় বছর ভুগতে হতে পারে। তত- 
দিন এদের চালাবে কি করে? খাবে 
[কঃ পড়বে ক? পয়সা কোথায়? 
এদের অধিকাংশই হচ্ছেন দন 
আনেন 'দিন খান সমাজের অংশ। 
রোজগার সকলেরই বন্ধ। , 


"ছু দুই ॥ 
সসম্পপালশ্ক্াঁন্ড 


দাঙ্গালংয়ের চক্র 


গত তেইশে অক্টোবর দ্াঁজালংয়ে 
প্রধানমন্ত্রীর জনসভয় গোলমালের 
পিছনে কংগ্রেসীদের একাংশের হাত 
দছিল। এ খবরের সমর্থন পাওয়া 
গিয়েছে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও 
ন্নাজনৈতক মহল থেকে। 
দাঁজদিলং জেলা কংগ্রেসের 
পার্বত্য শ্রেণীর অংশটি অপর অংশের 
এবং দলের রাজ্য নেতৃত্বের উপর 
"অনেকদিন ধরেই বিরন্ত। এই বির- 
্রির কারণ গোর্খা লীগ নেত দেও- 
প্রকাশ রাইয়ের প্রাত শ্রীঅরুপ মৈ্র 
এবং অন্যান্যদের নরম মনোভাব । 
প্রচ্ডভাবে দেওপ্রকাশ রাই 'বরোধী 
এই অংশ, যাদের নেতৃত্বে আছেন 
রাম্ীমন্ত্ী- গুরুং, দাঁজলং আন- 
বাবু এবং অরুণ মৈতকে বুঝিয়ে 
দিতে চেয়েছিলেন যে দেওপ্রকাশকে 
নিয়ে মাতামাতি করে নেপালী ভাষা 
সংক্রান্ত আন্দোলন বানচাল করার 
কোন প্রচেষ্টা তাঁরা সহ্য করবেন 
না। 
জনসভায় যে গোলমাল হতে 
পারে তা পুলিশ বুকতে গ্রে নি" 


দের গতীবিধির উপর নজর রাখা 
প্রয়োজন বলে মনে করে নি। গণ্ড- 


গোল শুরু থেকেই "মুখ্যমন্ত্রী ব্যাপা- 
রুটি বোঝেন এবং এপিয়ে শিয়ে 


বন্তুজরত- প্রধানমন্ত্রীর কানে কাঁ 
বেন বলেন। শ্রীমতী গান্ধী সল্ো 
সঙ্গে বলেন, “আমি শুনোছ এই 
গশ্ডশোলের মূলে রয়েছে মাক্স- 
বাদী কমিউনিস্টরাগ। এতে অবশ্য 
পা-ভগোল বাড়ে বই কমে না। সমস্ত 
পাহাড় প্রতিধ্বানত - হতে থাকে 
“জান দিনহু জান লিনছু ভাষা 
মোরা লিনছু লিনছু” (জান দেব, 
জান নেব কল্তু ভাষা আমাদের নেব 
নেব) শ্লোগানে। | 

এই ঘটনার পর দিদ্ধার্থবাবু 
আবার দেওপ্রকাশের সঙ্গো বৈঠকে 
বসেন কণভাবে অবস্থা সামলানো 
যায় সে আলোচনা করতে । অত্যন্ত 
ধূর্ত রাজনীতিক দেওপ্রকাশ রাই 
আভাস দেন যে তান নেপালণদের 
রাশ টেনে ধরতে প্রস্তুত কিন্তু তার 
বানময়ে তারও কিছ দরকার। 
শোনা গিয়েছে যে পাহাড় এলাকা 


হবে তাতে উন গে 
পাবেন। 

এতে আরও বিক্ষৃষ্ধ 
গুরুং ত পারিচকার জানিয়ে দি 
ছেন বে দেওপ্রকাশের ৬ 
মাখামাথখ করলে 
রা 
এই শাসানীতে খুব একটা 'বিচ- 
লিত নর। বরগ তারা জানে যে 
দেওপ্রকাশকে একবার হাত করতে 
পারলে নেপালীদের্‌ কৰ্জায় নিয়ে 
আসা মোটেই কঠিন হবে নাং 
দেওপ্রকাশকে খুশী করতে কংহো- 
সীরা কীরকম আগ্রহী জর প্রমাণ 
পাওয়া বার একুশে অক্টোবরের 
একটি সভা থেকে যেখানে পাঁশ্চম- 
বলোর : মল্লীরা তাঁর ভূল্পসী প্রশংসা 
করেন। 
কিন্তু ' নেপালী জনসাধারণ 
এখনও কংহ্োসঈদের উপর প্রচস্ড- 
ভাবে বিক্ষুত্ধ। চাব্বশে অক্টোবর 
এর প্রমাণ পাওয়া বায় বখন স্বাস্থ্য- 
মন্ত্রী আঁজত পাঁজাকে দ্দঞ্জীলং 
শহরে গাড়ী থেকে নামলে প্রহার 
করা হর। এই ঘটনার সঙ্গে কোন 
রাজনৈতক দলের যোগাযোগ 
ছিল না। এটি ছিল জনসাধারণের 
ক্রোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এর 
আগে থান কংগ্রেস অফিসও 


জিরার Lhe Ue উন্নয়নের ব্যাপারে যে উপদেষ্টা কর্মিটি আক্রান্ত হয়। 


7. বংগ্রেসে আভ্যন্তরীণ কোঁদল 
কোন নতুন ঘটনা নয়-_কোঁদল চলে 
আসছে প্রায় এই শতাব্দীর সুরু 
থেকে৷ এই কোঁদলের ফলে অন্যান্য 
সমস্ত দলের জন্ম। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্গনের ল্বরাজ্য পার্টি নেতাদ' 
স্দভাষের ফরোয়ার্ড রক, [আজকের 
যারা কাঁমউানস্ট, সোপ্যালছ্ট এদের 
প্রবীশ নেজরা অনেকেই কংগ্রেসের 
বিশিষ্ট সদস্য অথবা | গুরদ্বপূর্প 
নেতৃত্বের পদে ছিল। দেশের স্বার্ধী- 
মতা সংগ্রামের বুগে কংগ্রেস জাতীয় 
নেতৃত্বের অগ্রণী ভূমিকায় ছিল 
শ্রবং -এই দলের প্কেনে ছিল লাধা- 
রূপ মানুষের সমর্থন আর পাঁজ- 
পাতি এবং সমস্ত শ্রেণীর নানা ধর- 
পের সাহাব্য। শেষোল্ত দুই শ্রেপী 
ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ হটাতে চেয়েছে 
নিজেদের হাতে সব কিছু কজ্জা 
করার জন্যে যাতে যে মুনাফা 
বিদেশে চলে যায় তা তারা নিজেরা 
আয়ত্ত করতে পারে। সাধারণ মানুষ 
জাতীর সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে, - 
অন্যান্য বহু ব্যাস্ত আত্মত্যাগ 
*্বীকার করেছেন শোষণ ব্যবস্থার . 
অবসান কল্পে। 

নানা আন্দোলনের গর দেশ 
বাধীন হয়েছে আর স্বাভাবিকভাবে 
কংগ্রেস সরকারী গদীতে বসেছে 
দেশ জুড়ে! অন্যান্য দল নিজেদের 


. হপশি 0 শ্ক্ষবার ওরা নভেম্বর ১৯৭২ 


i ধা যানে কোম্পানী 


বেনামে বক্র হয়ে রেল 


১ (দপপশের সংবাদদাতা) 

' শবখ্যাত শওয়ালেশ কোম্পানী 
বিক্ৰী হয়ে গেল। কে এক কল্যাণ 
বসু নাক এই কোম্পানীর বেশীর 
ভাগ শেয়ার নে নিয়েছে বিলেতে 
বসে দেশী মুদ্রা খরচ করে। 

কলকাতার ধ্যবসারী মহলে 
সাড়া পড়ে গেছে । সকলেই এখন 
জানে বে, এই কল্যাণ বসু আসলে 
কোন ব্যবসায়ী গোচ্তর হয়ে 
কোম্পানী কিনেছে। এই গোচ্ঠি 


অবশ্যই দেশকে ফাঁক দিয়ে বিদেশী 


মা বাইরে কোন ব্যাঞ্কে গ্চেপানে 
জমা করেছিল, 

এই কোম্পানীর বছরে মোট 
মুনাফা দ্‌ কোটি টাকার মত। 
ল্লিশ ভাগ বিদেশীদের হাতে 'ছিল। 
এই শেরারই গোপন কোন ব্যবসায় 
গোষ্ঠি কল্যাণ বসুকে সামনে রেখে 
বেনামে কিনে নিয়েছে । 

কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনু 


, ষায়শ ভারতীয় কোন কোম্পানীর 


শেয়ার বিদেশে কেনা বেচার জন্য 
যোগ্য অনুমতির প্রয়োজন কেন্দ্র 
সরকারের কাছ থেকে। 





তাঁর হয় এবং এই সুযোগে ইন্দিরা 
গ্বান্ধীর নেতৃত্বে শেষ পর্যল্ত কংগ্রেস 


দু ভাগ হয়ে যায়। ইন্দিরা পল্ধী 
কংগ্রেস দল মানুষকে আবার সমার্জ- 
তাচ্তিক শ্লোগান মারফৎ মুগ্ধ 
করতে সমর্থ হয়। শাসক দল 





ইন্দিরা গান্ধীকে চ্যালেঞ্জ করার মত 
কোন শন্তি গড়ে ওঠে নি। তবে 
২ তলে তলে প্রচেষ্টার অন্ত নেই। 
বিভিন্ন রাজ্যে 'কিল্তু দলের অল্ত- 
_ বিরোধের ফলে বহু অশাক্তি সৃষ্টি 
হচ্ছে। আসামের বর্তমান ভাষা 


বলে অনেকে মনে করেন। এ রাজ্যে 
কংগ্রেসীদের একদল মৃখ্যমন্তী শরৎ 


সিংহকে হেনম্তা করতে চায় তাই' 


দাক্গা। 

পশ্চিমবঙ্গেও কোঁদল তাঁর 
আকার নিরেছে। কোথাও এর ফলে 
কারখানায় শ্রামকের মধ্যে অশাল্তি 
সৃষ্টি হয়েছে, আবার কোথাও 
কংগ্রেসের নামে মহল্লা মাস্জনরা 


মানুষের ওপর জুলুম চালিয়ে 


বাচ্ছে। সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে 
পারছে না, কারণ তাতে দল ভেঙ্গে 
যেতে প্ছরে এবং শাসক দলের সর- 
কারে ক্ষমতাসীন থাকার পক্ষে 
অস্দাবধাজনক অবস্থার সুষ্টি হতে 
পারে। 
-- যা কিছু অল্তন্বন্থ সবই ব্যাস্ত 
যা গোম্তিগত কারণে । এখানে 
আদর্শের লড়াই নশশ্য। তবে আদ- 
শেরি কথা না বললে মানুষকে সঙ্গে 
পাওয়া বার না। তাই সমাজতল্দের 
কথা মুখে নিতে হয়। 
পশ্চিমবঙ্গ কহহোসে - ক্ষমতা- 
সীন গোষ্ঠির অল্তভূর্ত হলেন 
সিদ্ধার্থপ্রর মুন্সী জোট। করিত 
আছে এ*রা দুজনেই শ্রীমতী হন্দ- 
রার িশবাস্ভাজন এবং এর ফলেই 
এ'রা এ রাজ্যে সমস্ত কংগ্রোসীদের 
অকুল্ঠ সমর্থন পেয়ে এসেছে। 
এখন কল্তু এই জোটের বিরুদ্ধে 
কংগ্রেস পার্টিতে দল তৈরা হরেছে। 
দলের নেতৃত্বে কারা আছেন সেটা 


কল্যাণ বসু বে শতকরা চুর 


ধ্পশ ভাগ শেয়ার কিনেছেন তার 


দাম অন্ততঃপক্ষে তন কোটি টাকা। 
এত টাকা খরচ করে যে ব্যবসায়ী 
গোম্টি এই কোম্পানী কিনে বিপ- 


. দের ঝাঁক নিয়েছে তারা নিশ্চয়ই 


কেন্দ্রীয় সরকারের গোপনে অন্- 
মাত পেয়েছে। এই ধারণা কলকাতার 
কাপ; ব্যবসায়ীদের । | 

তাঁরা মনে করেন যে, গোপন 
অনুমাঁত ছাড়া এত 'বপদের বাক 
নেওয়া কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্ভব - 
নয়। প্রথমতঃ তিন কোটির টাকার 
দেশী মুদ্রা ক্রেতা শোম্ঠি বার 
করেছে বেআইনী ভাবে জমা করা 
অর্থভাম্ডার থেকে। ্কিতীয়জ, 
সরকার দৃঢ় হলে এই লেনদেন: 
সম্পূর্ণ আইনবাহর্ভৃত বলে বিষে- 
চিত হতে পারে, ফলে ক্রেতা 
গোষ্ঠির সমূহ বিপদ! 

শওয়ালেশ কোম্পানীর কর্ম 
চারী মহল একযোগে কেন্দুয়া সর- 
সরকারের কাছে এ ব্যাপারে ব্যাপক 
তদন্তের দাবী করেছেন, কেন্দ্রীয় 
সরকার 'কল্তু নীরব। 


স্পা 


বংগ্রেদে ঘা্ন্তরীণ বে দলের মরণ এই গত বীর নুরুতেই 


খ্‌ব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেননা ফে 
কেউই নেতৃত্বে আসুন না কেন, 
কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শে অথবা 
এই দলের আচরণ পদ্ধতিতে বিশেষ 
কোন পাঁরবর্তন আসবে না।' তকে 
সাধারণ মানুষ নিশ্চয় চায় কংগ্রেস? 
কোঁদল বন্ধ হোক। তাহলে অন্ততঃ 
ছোকরাদের মহল্লা মস্তানী কসকে 
বলে অনেকের বিশ্বাস | 
প্শ্চমবঙা কংগ্রেসে সাধাঠানক 
নির্বাচনের নানা প্রস্তৃজি চলছে) £ 
এক দল অপর -দলকে সমানে 
গালিগালাজ করছে। দৃপক্ষই অভি 
যোগ করেছে বে অন্য পক্ষ জাজ 
সদস্য তৈরী করে নিজেদের নেতৃক্ষে 
বহাল করুতে চাইছে। এ আঁভবোঙ্গ 
প্রাচীন আমলের। বরাবরই জাল 
সদস্য তৈরী করার আভবান হয়? 
অতুল্যবাবূর আমলে সংগঠন ওঁর 
হাতে পোল্তভাবে থাকায় অন্যেরা 
কেউ সুবিধা করতে পারে নি, প্রায় 
কুড়ি বছর ধরে। জাল সদস্য তৈরী 
অভিযোগ নিলেই অতুল্যবাবুর সঙ্গে _ 
অজয় মুখাজশীর কোঁদল এবং পরে 
বাংলা কংগ্রেসের সূদ্টি। তখনও 
অজয়বাবু আদর্শ প্রগতি ইত্যাদি 


| সনে কথা যঢ ছেন, কিচ্তু পরের - 


ঘটনার প্রমাণ হয়েছে সংঘাত আদ- 
শের নয়, বানষ্তগত নেতৃত্বের । 
(শেষাংশ মহ প্ণ্ঠাক) 


ধপপি ও শ্দ্রম্মর ওয়া দক়েম্বর ১৯৭২ 


ভব চক্র চারশ! কমীকে পথে বগিয়েছে। 


. দেপশের সংবাদদাতা) 
উনিশশো সত্তর সালে কংগ্রেস 
মালিক ্টুঅশোককুমার লেন বু 
দত পাঁকাকে বে-আইনীভাবে 
অসাংবাঁদক কমীদের দশঘশদন 
পর্যন্ত গত কসর অর্থাৎ উনিশশো 
একাত্তর সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
ধসুমতাঁ পন্রিকা খোলে। কিল্তু 
জরপর দীর্ঘ এক বংসর কেটে 
| গেছে! মালিকের প্রতিশোধ স্পৃহা, 
| রাজ্য ও কেন্দুশয় সরকারের নিষ্পূ 
-১-হতা, রাষ্ট্ীমল্লশী ল্রীসুত্রত মুখো- 
Ld পাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বসুঙ্তী 
কর্মচারী, ইউনিয়নের নেতাদের 
গকমশ্িতা প্রভীতির ফলে এই 
সংস্থাটির নাঁভি*বাস উঠেছে। বে 
ফোন জ্দহূর্তে সুপ্রাচীন এই 
খাওয়ার আশঙ্কা দেখা দয়েছে। 
গত চার মাস ধরে কমচারারা 
বেতন পন না। চারশত সাংবাদিক 
সাংবাদিক কর্মী নিশ্চিত বেকারর 
ঘুখে। 








. বেতন পাওনা। 
" দিল্লতে বসে মজা দেখছেন। 


হস্তক্ষেপের ভরসা দিয়ে কমশিদের 
জড় করলেন এবং জঙ্গাধ পথে ডাঃ 
ভূপাল বসু সহ শ্রীঅশোক সেনের 
অন্দঙগামী ভিরেকটরদের ধমকাতে 
সুর করনলন। দু-চারটে রঙ্তারস্তি 
কাণ্ড ঘটার স্পা ডাঃ বসু সহ সমস্ত 
ধিরেকটররা পলায়ন, করলেন। 
পাঁতিকা পাঁরচালনার দাঁরত্ব বেসর- 
পাধ্যয়ের ' অশ্ুশামীীদের ন 
তাঁরা ম্যানোঁজং ভিয়েকটরের চেয়ারে 
বসে হুম জারী করেন, “পত্িকা 
চালান” 

এভাবে দিন যেতে থাকে; এ- 
পর দিন খারাপ-হয়ে যেতে থাকে। 
প্রীঅশোক সেন নিজেকে একেবারে 
সরিয়ে নিলেন। অর ম্লোটামুটি 
মতলব হলো কংগ্রেস ইউনিয়নের 
হাতেই সংস্থাটি বল্ঘ হয়ে বাওয়ার 
পর তান নিজের শর্তে আবার 
কোম্পানী চালু করবেন। পরোক্ষে 
তিনি মুৃখ্যমল্ী আর শ্রম- 
আর পাপিকা চালাতে চান না। সর- 
তার কোন আপত্তি নাই। এটা যে 
কারণ সরকারের পক্ষে এভাবে কোন 
সংবাদপত্রের দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব নয়। 


যর ডাঃ খোগালদাস নাগা আর . ব 
- বাম্ন্ঘণ প্রীস্মত্রত মুখোপাধ্যায়ের 


সম্পর্ক দিনের পর দিন" তিন্ত হয়ে 
উঠার এবং ডাঃ নাগ শ্রীমুখোপাধ্যা- 


॥রের নেতৃত্বাধীন ইউনিয়নকে শিক্ষা 


বসে আছেন। একটার পর একটা 
শ্রম আইন ভঞ্গ করা সত্বেও আই- 
অঙ্পদাল হেলনও করলেন না। 
পাঁরিকার অবস্পা দিনের পর 
দিন খারাপ হাতে লাগলো। প্রচার 
সংখ্যা কমতে কমতে দশ হাজারের 
নাঁচে এসে দাঁড়রেছে। বাঁদও সর- 
কারীভাবে এখন প্রচার সংখ্যা পনেরো 
হাজার পাঁচশত । পত্রিকার সম্পাদক 
নাই। কর্মীরা বেতন না পাওয়ায় 


এখন প্রত্যেক কমশির চার মাসের 
' অলোক সেন 


গেছে। প্রীঅশোক সেন এবং ডাঃ 


পেয়েছেন। - 

কিল্তু শ্রীসুব্রত মুখোপায্যারের 
বর্তমান ভূমিকায় সাংবাদিক অসাং- 
ধৃলিসাৎ হয়েছে? শ্রীমৃখোপ্রধ্যার 


. অশোকবাবুর উপর কোনো চাপ 


সৃষ্টি করার চেষ্টাও করছেন না, 
তাঁর সঙ্গে আপোষ করার চেষ্টাও 
করছেন না। ফলে একটা চরম 
দৈনরাজ্য চলছে। সংস্থাল্স কর্মীদের 
অবস্থা অসহনীয়। ছাপাখানার 
অনেক কমশিই এখন অনাহারে দিন 
কাটাচ্ছেন। ডা 

পািকা ছাপার কাগজ জোটা- 
নোই এখন ম্যাস্কল হয়ে দ্ীড়- 


রেছে। কর্মারা অনেরে আসেন না। টু 


ফলে বস্ুমতাঁর পাতা ভরাতে হয় 
ঘরের বিজ্ঞাপন দিয়ে। বিজ্ঞাপন 
কমতে সুরু করেছে। ডাই ভূপ্দল 
বস প্রাতশোধ নেয়ার জন্য সমস্ত 
জ্ঞাপন সংস্থাকে জানিয়ে দিয়ে-- 





াকড়ার জনযাবেশে জোছি বযুর তামদে 
রে ভারতের প্রকত চিত্র 


18:41 
অগ্রঙ্গাতর সলো ভারতের কংগ্রেসী - 
ক্ষমতা লাভের পর আজ চাঁন বিশ্বের 


ধ্যান করছে তাদের প্রতিও আহবান 
জানিরে শ্রীবস্ বলেন বেরারী ও 
নয়। এই বর্বরজ শোষণ ও ব্- 
নাকে দুর করার জন্যে যুবসমাজ 
যে সংগ্রাম করবেন দেশের মঞ্সাল- 
কাম" প্রতিটি মানুষকেই তা সমর্থন 
করতে হবে। লক্ষ লক্ষ পাঁরবারের 
আশাভরসার স্থল তরুপদের মুখে 
দলান হতাশার রেখা গভীর হবে 
আর ইন্দিরা গাম্মধী সমাজতল্ত 


মুখ বুজে শোষণ ও বঞ্চনা সহ্য করে 
ব্ঢেন এটা হতে পারে না। 

তীব্র গণ-আল্দোলন ছাড়া 
কংগ্নে্সী পাজপাঁত জাঁমদার তোষণ 
নশীতকে পরাস্ত করা সম্ভব নয় 
বলে ঘোষণা করে শ্রীবস বলেন 
সম্প্রতি বোনাস আন্দোলনের সময় 
দেখা গেছে বে এঁক্যবদ্ধ শ্রামক- 
ইন্দিরা সরকারুকেও মাথা নত করে 
আট পরেন্ট তেত্রিশ শতাংশ বোনা- 
'সরকারের জনাবরোধশী নপীতগ্ীলকে 


পরাস্ত করে আংশিক ঘাবীদাওয়া - 
- আদায়ের সংগ্রামে সাফল্য লাভ 


করতে পারে। 
যুবক “জ্যোতি বস) ফিরে যাও” 
বলে পেদ্টার দিয়েছে এই ঘটনার 


জনসমাবেশ অ প্রমাণ করে দিয়েছে৷ 
বাঁকুড়া শহরে কংগ্রেস সভা করলে 
দুশো-আড়াইশো লোকও সভার 
আনেন, না, তাই তাদের এত আতঙ্ক 
এত ক্রোধ এত হতাশা। ক্রীবস্ 
দৃঢ়তার সঙ্গে ফলেন মাকসবাদ”ী 
কমিউনিস্ট পার্টি শত শত সন্াস ও 
/অরস্থান করবে এবং তাদের সংগঠিত 
ও উদ্বুদ্ধ করে এই আক্রমণের 
যোগ্য মোকাবেলা করবে॥ 
ইল্দরা কংগ্রেসী রাজত্বে সর- 
কারা পরিসংখ্যান অন্দসারেই দারিললয 
বাড়ছে, বেকার" বাড়ছে শিক্ষাক্ষেত্রে 
অগ্লাঞ্ধকাতা- সৃদ্টি হয়েছে এবং 
ডর পরিষদের ছেলেরা 


হবে ' বলে দাবী ভূলেছে। গ্রামের 


দরিদ্র ও মাঝারী কৃষক মহাজন- 
জোতদারের শোষপে ভ্রম হারিয়ে 
ভূমিহীন খেত মজ্জরে পাঁরপত 
হয়েছে, আর শতকরা দুজন গ্রামীশ 
ধন অঢেল জাঁম ও সম্পদ আয়ত্ত 
করেছে। | 

শহর ও 'শিল্পাণক্চলেও কোটি: 
পাঁতদের . সংখ্যা বেড়েছে, তাদের 
সম্পদ রেড়েছে সঙ্গো সঙ্গো কোটি 
কোটি মানুষের জন্যে হতাশা 
বেকারী ও বণ্যনা বেড়েছে। 

শ্রীবস বলেন কযহ্বোসী স্মৃজ- 
তন্ম এভাবেই দেশে ধনতন্দ গতে 
তুলছে। ওয়াণ্ত কমিশনের মল্তব্য 

(শেষাংশ মধ পৃ্ঠোর) 











মুড দ্ধাদের স্বীকীতি ও ভাতা 


আমরা গত জুলাই মাসে উত্ত রাখা হরেছে। সরকার নিশ্চয় জানেন 
বিষয়ে স্থানীর বিভিন্ন দৈনিকে অবিভক্ত বলো. যাঁরা পূর্ববঙ্গের 
প্রকাশিত শ্রীঅজয় সিংহ বড়ুয়া কারাগারে বিচারাধীন বা সাজা- 
দহাশয়ের লিখিত দাঁঘ' পত্র এবং প্রাপ্ত রাজবন্দী, ছিলেন "তাঁদের মধ্যে 
নিজেরা সাতই আশ্লাস্ট আননীয়া অধিকাংশই দেশের মাটির মায়া 
প্রধান মন্ত্রীর নিকট লিখিত তাঁর ছেড়ে ভারত রাষ্ট্রে আসেন নি এবং 
স্মারকপত্রের অনুলিপি দেখেছি এবং বর্তমান বা প্রান্তন সংসদ ধা বিধান 
স্্থনিযোগ্য হওযর তাকে অশেষ সভার সদস্যও হবার গোঁরব অর্জন 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর আগে. অন্য করতে পারেন নি। সরকার ঘোষিত 


; কেহ/সংস্থা সর্বপ্রকার মৃত্তিযোদ্ধা- প্রেসনোট অন্যায় (খ) ঘে) ও (ও) ' 
দের জন্য জনসাধারণ ও সরকারের পর্যায়ে “তাদের সপো একই জেলে 


দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কিনা আমা- থেকেছেন এমন সংসদ সদস্য বা 
দের জানা নেই।- সদ্য প্রকাঁশত - সদস্য বা প্রান্তন সংসদ 
রাজ্য সরকারের প্রেস ইস্তাহারেও বা বিধান সভা সদস্য বর্তৃক প্রদত্ত 
দেখছ যে সরকার প্রথমে বে সমস্ত দাটিশফকেট গৃহীত হবে”॥  উত্ত 
মুক্তিযোদ্ধাদের প্বাকৃত জানাতে শতে'র একই জেলে ছিলেন এই শব্দ 
অসম্দত বা শ্বিধাহস্ত ছিলেন, কয়টি বাদ দিয়ে পুনর্বিবেচনা না 
প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত শ্লীবড়ু- করলে উত্ত পর্যায়গ্লর নির্বাতীত 
যার ল্দারকলিতি! অনুযায়ী বিলম্বে, ম্যান্ত যোদ্ধারা বাদ পড়ে যাবেন। 
হলেও প্রস্তাবিত সর্বপ্রকার অবহে- (জে) পর্যায়ের “আবেদনকারশদের 
মর্যাদা দিয়ে পেনসন দেবার ব্যবস্থা পম দাখিল করতে হতে পারে।” 
করেছেন। 
আমরা অধ্নাধোষিত সরকারের দুর্যেপা ও একাধিকবার বাস্তুভূমি 
প্রেসনোটেও দেখছি কোন কোন থেকে বিচ্যুত হবার পর এসমস্ত 
হুত্তি যোদ্ধাদের প্রাত আমলাতাম্পিক প্রমাণপত্র নিজেদের কাছে রাখা 
. শর্ত কল্টাকত ও : সমস্যাজীরত বাস্তুত্যাগঁদের পক্ষে, সম্ভবপর 


পণচশ বহর নানা প্রকার প্রাকাতিক - 


কিনা সরকারের পুনরায় বিবেচনা 
করা উচিত। (ট) পর্যায়ের "আর্থিক 
অনটনে পড়লে” এই শর্ত রেখে 
"মরার উপর খাঁড়ার ঘা” না দিলেই 
সরকার সুবিবেচনা করুবেন। সর- 
কারের সর্বশেষ প্রেসনোটে কি পদ্ধ- 


প্রতি ফা 
গ্রে 


দিতে ম্য্তি যোদ্ধারা সরকারের উনিশে সেপ্টেম্বর প্টেটসম্যান 
কাগজে প্রকাশিত পাশ্চমবঙ্গা প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপাঁত শ্লীঅরুণ মৈত্র 
' একটি বিবৃতি পড়লাম। জ্লীমৈতের 
বক্তব্যের শেষে ডান যা বলতে 
চেয়েছেন তা হল যে সব মালিক 


কাছে অঃবেদন করবেন তার কোন 


সি পি আইয়ের লেজুড়রাত্তর র ইতিকথা 


:  " আমাদের “দেশের একশ্রেণীর বিরোধী নেতা সুভাষ , বোসের 
| ব্দ্ধিদীবা অতি সম্প্রতি প্রশ্গীত- বিরোধিতা করে পূর্ণ ল্বাধীনজর 
শাল বামপন্থীদের কাছে সি দি সংগ্রামকে কি পল করে দেন নি? 
আই সম্পর্কে ওকালাঁত করতে শুরু সোভিয়েত রুশের পররাম্নীতর 
করেছেন। তাঁরা বলতে চাইছেন যে, প্েজুড়বৃত্ত করতে গিয়ে ইংরেজ 
রূশের নির্দেশে কমিউনিষ্ট পাশি ও আমোরিকান সাম্রাজ্যবাদের দোসর 
জনগণের দাবী- দাওয়ার ভাত্ততে হিসাবে এরীতিহাসক আগল্ট-বিপ্ল- 
ইদ্দিকসগল্থী কংগ্রেস সরকারের বের বিরোধিতা কি করেন নি? 
বিরুদ্ধে কিচ্ছু কিছু আন্দোলনে উনিশশো সাত্চল্লিশ সালের 
নামরে। এতে সি পি (এম), আর খশ্ডিত স্বাধীনতাকে" তাঁর কি 
এস পি প্রমুখ মাক্সিবাদশ পাশ স্বাগত জানান নি? আবভন্ত কাঁমিউ- 
গুলো মোটেই ব্রাল্ত বা প্রভাবিত নিস্ট পার্ট একমাত্র গণ-পাঁরযদ 
হয় নি, এটাই আশার কথা। গত সদস্য শ্রীসোমনাথ লাহড়ী সেদিন 
আটই সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে ক ঘোষণা করেন নি “অল সাপোর্ট 
| প্রকাশিত সি পি ৫ম) এর বাংলা মাস্ট বি গিভেন টু দি নিল 
সাপ্তাহিক “দেশাহতৈষী” এবং আর বর্ণ পাকিস্তান ভোমিনিরন 'গরাস্ড 
এস পির বাংলা সাপ্তাহিক “গর ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন”? এর পরই 
|. বার্তা পড়লেই বোঝা যায়,যে, নস আবার “ঝানভ থাসসের” যুগে বি 
. পপি আই সম্পর্কে মাকসবাদশ পাঁটি- টি রশাদভের নেতৃত্বে হঠাৎ বিস্লবী 
গুলোর কোন মৌলিক মত পার সেজে সি পি আই কি কাকম্বীপ- 
কর্তন ঘটে নি। . '. তেলেলানায় শাবস্লব দিস্লব' 
' এতংসত্বেও বে সক বুক্ষিজীবী খেলা খেলে নি? বিশ্বের শ্রমজীবী 
পি পি আই-এর হরে ওকালাত , জনগণের মহান নেজ কমরেড লোনন 
করতে চাইছেন, তাঁরা তো সহজে যেখানে কলেছিলেন_নিজ্জ নিজ 
পিছু হটবেন্‌ না; সি, শি আই-এর .'দেশে' সমাজতাল্িক বিপ্লব সম্পা- 
হায়ে তাঁরা পাস্ডিতাপূর্পণ বন্তব্য দন ও অন্যান্য দেশের শ্রমজ্্রীবী 
রাখবেন, সংগ্রামী জনগনকে বিভ্রান্ত আনগশের বিপ্লব সংগ্রামে সর্বপ্রকার 
করধেন। সে কারণেই আজ 'স পি _ সাহাব্যদান করাই হল্‌ দবপ্লবী 
আই-এন্স ইতিহাস ও কর্মকৌশল আল্তর্জাতিকতা, সেখানে কমরেড 
সম্পরকে আলোচনা দরকার । 


জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় লোননবাদের ওপর এতবড় ব্যাভি-' 


সপ আই-এর ক ভূমিকা ছিল? চারু আমাদের দেশে সি পি আই 
' ভারতের ধনিক শ্রেপটকে : “প্রশ্গতি- ছাড়া আর কেউ করে [নি। 

, শশিলস আখ্যা দিয়ে পি ?স বোর্শী, কেরুলের এম সি এবং আর 
ও এস এ ভাল্দে প্রসুখ, আপোব- -এস পি কেন্দ্রীর কমিটির একমাত 


লোৌননের দে কথাকে একেবারে 


মালয়ালী সদস্য জি গোপীনাথন 
নারার বলেছেন_ ভারতের বামপল্থী 
ও শ্রমজীবী জনশ্লের সংগ্রামে দি 
টপ আই মস্কোর যে 
নিন 
চুলেছে, বাম্পল্থাদের ' মানুষখেকো 
জানোয়ারের সামনে যেভাবে ঠেলে 
দিয়েছে তারপরে আর লিপি : 
আইকে নিয়ে কোন গপ-আন্দোলন 
গড়ে তোলার কথা ভাবা যায় না )হয়েছে। 
(“লখাও”, ন্রিভাল্দুল, ৫-৯-৭২)।, 
ফরওয়ার্ড কুকের সাধারণ সম্পা- 
দক, আর কে হালদুলকর বলেছেন 
ভারতের শ্রমজীবী জনগণের জশবনে 
ভারতের ধাঁনক শ্রেণী ও তাদের 
পার্টি (কংগ্লেস) যে দুর্যোগ এনেছে 
তার কারণ খুজতে গেলে সি পি 
আই-এর কল্কিত ইতিহাস ভুলে 
গেলে চলবে না' (“ইনাকলাব”, 
লিন্দোয়ায় ১০-১-৭২)৷ 
সর্বভারতীয় ইউ টি ইউ সর 


দক হরেকৃফ কোঙার, 


চলেছে তা ভেবে দেখতে অনুরোধ 
জানাই। সি পি আই-এর সবি, যে 
কলঙ্কের ছাপ লেগে গিয়েছে, তা 
আর সংশোধন সম্ভব নয়। সুতরাং 
মাকরসবাদী-লেনিনবাদীদের সঙ্গে 


ভাবতে হবে পেরলা আগস্ট, বাহা- 
সর), 

দস পি আইয়ের সাম্প্রীতক 
পরম বুলি সম্পর্কে সকল গণ- 
তাঁলক মানধকে সজাগ হচ্টি 


শোধনবাদ কর্ম" মহলের চোখ খুলে 
দিচ্ছে! তাই সি পি আই নেতাদের 
মূখে গরম গরম কথাবার্তা শুরু 
হয়েছে (ক্লান্তি, পাটনা ১-১-৭২)। 
সর্বভারতীয় সংযুস্ত কিষাণ 
সভার পশ্চিমবলা রাজ্য কমিটির 
সা, রক পার, সহা রেখে অগ্রসর হতে হবে এবং 
লিস্ট ইউনিটি সেন্টারের নেতা সাঁম্সলিত গাশ-আল্দোলনের পথে 
সুবোধ ব্যান, ওয়ার্কার্স 'প্রটির /এগুতে হবে। 
তায় কিষাণ সভার সাধারণ সম্পা- 


জল্যর হংল 


একের কথা তাঁদেরকে অবশ্যই 


জআশ্বাগুডা (ভীডিষ্যা)- 


দপণি ॥ শুক্রবার তরা নভেম্বর ১১৭২ 


এ সব সংবাদ জ্েসম্যান ছাড়াও 
7 
হয়োছল। আমরা দারিদ্র শ্রমিক 
উহ 
জ্ঞতায বখন দেখতে পাই যে আমা 
দের মালিকের কাজকম” ঠিক ওনা- 





ভাবে টাকা কাটা হয়)। ই এস আই - 


দরুপ বারো হাজার, সেলস ট্যাস্স 


িশ হাজার। “বিভিন্ন পার্টি যায়া 
ধারে মাল দেয় এবং সরকারের 
বিজ্ঞব খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা 


বাকা - 
. জনৈক কনচব 


— শী ৩ 


OO 


অনহ 


প্রন দিনাজগুর জেগ। কংগ্রেদে 
ম্ানান্তধাণ দ্বন্দের ভয়াবহ চিত 


te জেরার) 
রিচ 
ঘ.কংহেসৈক':আভন্তিরীণ ল্য এখন 


*গঞ্রক ভক্ষর সপ নিয়েছেন -*প্রার : 


১ বাজ অংশে 
মধ্যে খ'ড' বদ্ধ ' চলছে। 
"আর এই”'যুদ্ধে' যথেচ্ছভাবে' ব্যব- 
"ত হছে বেনিয পাইদগান-সল্তল 
' চেমগীন প্রীত ' মারীত্মুক' আগ্নে- 
“রাম্বা্অবস্থা+ সবচেয়ে । ভয়াবহ 


, ৯7 আঁকাঁর “ধারণ - করেছে '' বালা, 


গঞ্গারামপুর ও রারপাঞ্জ শহরে। 
আসলে 'বিরোধটা বাঁধে প্রদেশ 


জেলা কংগ্রেসের লম্প্দক পদে 
নিজের লোককে বসাতে তান সক্ষম 


বর্তমানে জেলার প্রিয় সমর্থক 


কিছ কিছ; ছেলেকে পুলিশ 


করে শপ্র়' মুন্সীর কাছ থেকে ' 


কোন" রকম সাহায্য ও সমর্থন 
পাওয়া যাচ্ছে না। জেলার রাজ- 


বেগতেক দেখে প্রিয় মুন্সী এখন 


গ্রেপ্তার করেছে এবং. অনেকের নামেই গদী সামলাতে ব্যস্ত। তাই তিনি 


হ্রোখরী পরোয়ানা জারী করা 
হয়েছে। এই নিয়ে সমগ্র জেলায় 
যুব ছাত্ররা প্রচশ্ড ক্ষোভে ফেটে 
পড়েছে। অথচ এই সমর প্রিয় মুন্সী 
তার সমর্থক কুব ও ছাত্র নেতাদের 
সমর্থনে এগিয়ে অসছেন না। হব 
কংগ্োস ও ছাত্র পাঁরষদের নেতাদের 
ও কর্মীদের যে পুলিশ হয়রানি 


“কয়া হযে ভারে অভিযোগ 


এখন জয়নাল , সাহেবের সঙ্গে 
একটা এ্যাডজাস্টমেন্টে আসতে 
চাইছেন। তাছাড়া এ জেলাতেই 


LU ॥ ভিন ॥ 


ছাত্র পর্ষদ থেকে বহিচ্ষৃত করে- 
ছেন প্রিক্স মুন্সী তবুও শ্রীভট্টা- 
চাষের. প্রভাব. কমান বায় নি। 
অনেকেই আভযোগ করেছেন যে 
প্রিয় মুত্সপী তার এককালের সহ- 
কর্মী শিলাদিত্য  ভর্টাচার্বাকে 


- শায়েস্জ করতে শিয়ে যে পথ ধরে- 


ছেন 'তা কিছুতেই সমর্থন করা 
যার না। এমনাঁক শলাদিত্য ভঙ্টা- 
চার্ধকে প্রায়ই প্রাণ ' রক্ষার জন্য 
কলকাতায় এসে থাকতে হয়। এই 
সমস্ত কারণে প্রিয় মুন্সী এখন 
জয়নাল সাহেবের বিরোধিতা করতে 
সাহস পাচ্ছেন না। . 
এদিকে শঙ্কর চক্র, তিলক 
চৌধুরী, দেবা ব্যানাজশী প্রভৃতি 
জেলার যব ও ছাত্র নেতারা "প্র 
মূল্সীর সম্প্রাতক কার্ষকলাপে 
দারুণ বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেছেন! 


তাঁর আর একজন প্রাতিদ্ধল্থী রয়ে- বাঁদও এরা জয়নাল সাহেবের চেষ্টা 


ছেন। তান হচ্ছেন ছাত্র নেজ 
শিলাদিত্য ভট্টাচার্য । শিলাদত্য ও 
রায়গঞ্জের ছেলে এবং এ জেলার 
যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁরও' প্রভাব 
আছে। যাঁদও শিলাদিত্য ভটাচার্বকে 





সত্বেও বাগে আসোন তবুও এই 


এসমস্ত যুব ও ছাত্র নেতারা আর 


প্রিয় মুন্সীর ওপর আল্ধা রাখতে 
পারছেন না। 


শরম পরা প্রস্তাৰিষ্ঠ [শি] বাদ ধর্মে 


(দপশের প্র্তানাৰ) 


কিছুদিন আগে নয়াদিল্লিতে 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা উসদেষ্টা বোর্ডের 
আঁধবেশন শেষ হয়ে গেল। সেখানে 


ডিনার 
চরম অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অন্মসূত. 
হয়েছে। সংবিধানের নিদেশও 


কেব্রর শিক্ষামন্র অধ্যাপক ন্যরল এক্ষেত্রে মানা হর়ান। 


হাসান বে ভাষণ: দিয়েছেন তর 
মধ্যে নতুনত্ব কিছু? ' নেই। শিক্ষা- 


- সম্পকে বন্তৃতা করতে গিয়ে অমন 


-. ভারতের মত অন্ত দেশে 
সবচেরে গ্ুরত্ব দেয়া উচিত প্রাথ- 
দিক 'শক্ষাকে। সংাবধানেও সেই 


মমতা প্রকাশ ইতিপূর্বে বহু কংহোস মত নির্দেশ ছিল! কিন্তু কায ক্ষেত্রে 


নেতা বহুবার করেছেন। নতৃ- 
নত্ষের প্রশ্নটি হচ্ছে পণ্তম পারকজ্প- 
নায় শিল্পর্থাতে ব্যর বরাদ্দের 


পয়েন্ট চৌম্দ শতাংশ। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদাবী একে- 
বারেই নতুন নয়। সংবধানেই 


সমরের মধ্যে হাস পেয়েছে, তেসনি 


হল তার বিপরত। উঁনিশশো 
পগ্যাশ-একক্রবয সালে ভকন্দ্রীর প্রাথ- 
{মক ও মাধ্যামক শিক্ষার জন্য 
বরাদ্দ ছিল চুয়া'ল্লশ কোটি টাকা। 
পশ্রধাট্হছিষটি লালে এই ব্যয় 
দাঁড়ায় একশ 'পচানব্কুই কোটি টাকা। 
স্নাতক ও শনাতকোত্তর শিক্ষার জন্য 


এ সময়ে বরান্দ বৃদ্ধ পেয়ে দাঁড়ায় 


একুশ কোটি থেকে একশ আঠাশ 
কোট টাকায়। এ পনেরো বছরের 
মধ্যে প্রাথীমক ও মাধ্যামক শিক্ষা 
খতে ব্যয় বাদ্ধর হার দশ পরেল্ট 
চার শতাংশ, কিস্তু উচ্চাশক্ষার 


ক্ষেতে এই হার হচ্ছে বারো পয়েন্ট . 


উাঁনশশো বাহাত্তর সালে এই সংখ্যা 


' দাঁড়িয়েছে প'রাদ্শ কোটি। 


- অপেক্ষার থাকবো । 


সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী 
অকৈতানক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যঅ- 
মূলক করার কথা ছিল ডাঁনশশো 
বাট সালের মধ্যে। সে তে এখন 
আকাশ কুসুম কজ্পনা। কেন্দ্রীয় 
শিক্ষা উপদেষ্টা কাঁমাটির বৈঠকে 
এই লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, উান- 
শশো আশি সালের মধ্যে।। 

শ্লীহাসান তা ব্্তায় সংাব- 
ধান স্মরশ করে আবার প্রার্থামক 
শিক্ষাকে গুরুত্ব দেবার কথা বলে- 
ছেন। আগের কংগ্রেসী মল্্ীরাও 
এমন কথা বহুবার বলোছলেন। 
শকিল্তু কোন কাজ হয়ান। শ্রীহাসা- 
নের প্রস্তাবে বাধ্যতামূলক 
প্রাথথীমক শিক্ষার. আওতায় আনা 
হয়েছে ছয় থেকে এ্ারো বছর 
করুক ছেলে নেরেদের। ধর্গারো- 
চৌদ্দ বছর বয়স্কদের জন্য আংশিক 


শিক্ষাক্রম চালু করার প্রস্তাব আছে। 


এই আঁফুবেশন থেকে পাঁর- 


কল্পনা কাঁমশনকে একটি বিশেষজ্ঞ কে 


কাঁমাট নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। 
আমরা সেই -কাঁমটির সুপাঁরশের 
কিন্তু প্রশ্ন 
হচ্ছে এর আগে বহু কমিশনের 


.সুপাধীবশ, মাঠে মারা গেছে। কাজের 
। কান কিছুই হয়ান। | 


এই আঁধিবেশন বে পাঁরিকজ্পনার 
রূপরেখা তৈরী করতে চেয়েছে 


তাতে একাট গুরুতর হুটির্র্ণ 
সিদ্ধান্ত সেরা হরেছে। শতকরা 


. দশ ভাগ কলেজকে বেছে নেরা হবে 
* ব্যাপক উন্নয়নের জন্য। এবং পরি- 


কষ্পনার মেয়াদ পর্যন্ত এই রকম 
প্রাতাট কলেজকে মোট দশ লক্ষ 
টাকা করে সাহায্য দেয়া হবে। 
এরাই হবে সারা দেশে শিক্ষার 


মডেল। স্বভাবতই এই কলেজগুলি 
এবং তাদের একট 'নীদর্টি সংখ্যক 
ছাত্র সমস্ত সামাজিক সুযোগ 
স্যাবধাণঢীল ভোগ করার ' ক্ষেত্র 
অগ্নাধিকার পেয়ে থাকবে। 

আসলে বর্তমানে সারা দেশে 
গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাতাট অংশে, 
যে সমতা আনা প্রয়োজন এই পাঁর- 
কল্পনা অনুযায়ী তা কার্যত ব্যহত 
হবে। আসলে এজাতাঁয় সিদ্ধান্তের 


-মধ্য দিয়ে শ্রীপ্রশাল্ত মহলানবাঁশের 


আশঙ্কাই কার্ষকরী হতে বাচ্ছে। 
তান বলোছললেন £ “It is the 
people who have the oppor- ™ 
tunity of giving their child- 
ren‘the type of education 
required for posts of influence 
and respomibikity in the 


কলেছেন $ 

“The present educational 
development ...is benefiting 
the ‘haves’ more than the 
‘have-nots’. This is a negation 
of social justice and plan- 
ning proper.” - ঠ 


ক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা কি? 


দন । 


শিক্ষ| মংকটে পাশ্চিব কলেজ ৪ বিশ্বাব্যারয় 
শিকফক গমি গাধাহণ সম্পাদকের অভিমত 


(দপশের সংবাদদাতা) 
বর্তমান শিক্ষা সংকট 'নয়ে 
ইতিপূর্বে দর্পপের পাতায় ডাঃ 
সত্যেন সেন, সত্যপ্রিয় রায় এবং 
সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতামত 
প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় 
অধ্যাপক দিলীপ চক্ষবতশির মতামত 
দেয় হল। তিনি দীর্াদন শিক্ষা 


- আন্দোলনের সঙ্গে যুন্ত। বহুদিন 


ধরে পশ্চিম বপা কলেজ ও বিশ্ব 
ধবদ্যালয় শিক্ষক সাঁমাঁতির সাধারণ 
সম্পাদক ৷ বর্তমানে তিনি কলকাজ 
{বশ্বাবদ্যালয়ের  সিশ্ডিকেচেরও 


'সদসল্য। ' 


প্রঃ আপান কতদিন ধরে শিক্ষকতা 
করছেন? শিক্ষক হিসেবে বর্তমান 


শিক্ষা ব্যবস্থার তুটি সম্পর্কে আপ- 
নার অভিজ্ঞতা ক? 


ওপর। “কিন্তু প্রাতটি কমিশনের 
রায়ের যে করুণ পারণাতি ঘটে এখা- 
নেও তাই হয়েছে। সেগুলিকে 


_ কান্দে রুপাঁয়ত করার বেলায় চরম 
, ব্যর্থতাই লক্ষ্য করা শোছে' ন*্ন- 


বিদ্যালয় মজুরী কাঁমশনের সঙ্গে 
আমার ব্যন্তিগত যোগাযোগ নেই। 

প্রঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুনশীতি এবং 
পরীক্ষার গণ-টোকাটুকি রোধ করার 


উঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুনাঁশীতর জন্য 
মূলত দায়ী তার প্রশাসন । অধ্যা- 
পকদের কোন কোন অংশের সঙ্গে 


"তার যোগাযোগ থাকলেও তা 'নষ্ঠ 


নয়। অধ্যাপক ১০৮৮ 
দুনীতির প্রাত অঙ্গচাল নির্দেশ 


' সঙ্গে জাঁড়ত। 


. অরাক্ষত পথ 


করেছে। তবে শ্বোটা সমাজব্যবস্থার 


পুনাত থেকে এচা কোন বাচ্ছা 
ঘটনা নয়। তাই একে দুর করার 
কথা ভাবতে গেলে প্রাসাক্গক আরও 
অনেক কছু ভাবতে হয়। পরাঁক্ষায় 
টোকাটুকির বিষয়াট নয়ে অধ্যাপক 
সামাত ভানশশো পর়ষাট-হ্ষাট 
সাল থেকেই গভীর ভবে ভাবছে * 
এ বছর আমরা পরীক্ষা বয়কচের 
সিদ্ধান্তও নিয়েছিলাম । তবে. এবার 
টোকাটুীক রোধ করার ক্ষেত্রে 
আমাদের অনেক বেশী প্রজক্ষ ভুমক 
ছিল। বাভিন্ন যায়গায় বহু মতলব- 
বাজ আমাদের হুমকী 'দিয়েছে। 
তাদের সকলে ছাত্ও নয়। আমার 
ধারপা গোটা ছাত্র সমাজ দুনাশত- 
গ্রস্ত নয়। আর. যে মুষ্টিমেয় 
শক্ষার্থী এই পথ ধরে তাদের এই 
প্রবপতাও অন্যান্য অনেক বিষয়ের 
্ “পরীক্ষা পদ্জাত, 
সিলেবাস এবং মকরশীর প্রশ্নগ্যাল 
এড়য্নে টোকাট্ীকর সমস্যা মেটানো : 
যবে লা। এই সব কারপেই ছাদের 
মধ্যে নৈতিক অধস্তন দেখা 
দিয়েছে। অনেক . আঁভভাবকও চান ' 
তার ছেলে ফেন তেন প্রকারেন 
পাশ করে বাক ।' এই চাওয়াটাও খুব 
অসংগত ক? 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ল | | 
'ধরে এখানে BV 


রূপের সময় আমরা ভুলে বাই। প্রাথ- 
মক, মাধ্যামক, কলেজ ও বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের স্তরের মধ্যে সংগতি 
আনার জন্য আজও ,কোন উদ্যোগ 


দশ ॥: শু্ষায়তয়া পনভেচবরা ২8৭ খ্য ১৪৭ ৎ 


নর। এবং এ দিলে কোন সমস্যার 
সুরাহা হবে না। u 


আইনের দুটিও লক্ষ্যপীর। বিভিন হোট ্রচেনের কাছ থেকে আমদের 
স্তরের শিক্ষা * ব্যবস্থায় ঘাঁনম্য অনেক কিছ নেবার আছে। ব্রটেনে - 


যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আইনের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো যথেষ্ট: 
তবে উদার। আর সোভিয়েতে সকলের . 


উপব্স্ত সংশোধন প্রয়োজন। 
অধ্যাপক সাঁমাত এই 'বষয নিয়ে কাছেই (শিক্ষার দরজা খোলা। এই 
আন্দোলন চালিয়ে যাবে। দুটি দিককে আমরা সেলানোর 
প্রঃ বিশ্বাবদ্যালরের পাঠক্রম কি চেষ্টা করতে পারি। - 

যুগোপযোগী 2 প্রঃ চীনা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে 


উঃ একেবারেই নয়। প্রাতাট আমাদের দেশের শিক্ষাবদরা নীরব '.: 


বিষয়েই পাঠ্যলূচী অনেক 'পাঁছয়ে 
আছে। এ বিষয়ে শিক্ষকের অভাব 
যেমন, তেমান দরণষ্টভঙ্গাশর অস্বচ্ছ- 
তাও আছে। আম তো বুকে প্রই 
না আদর্শগত বিরোধ যাই থাকুক 
বাম্মীবিজ্ঞানে মাও সে তুংয়ের ‘নয়া- 
গণতল্ত পড়াতে আপত্তি কোথায় ? 
প্রঃ সম্প্রীত ছাত্র পারদ উপা- 


কেন? 


চার্ষের পদত্যাগ দাবী করে যে উঃ বিশেষ উদ্দেশ্যে [নর্ধা- 
আন্দোলন শুরু করেছে সে বিষয়ে রত শক্ষারুম। যে শিক্ষা ছাত্রকে 
আপনার কি মত? নিদিষ্ট একটি পেশা সম্পর্কে 


উঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং 


ভবিষ্যৎ অন্ব- 


মিট 


« রি 
“l 


- প্র ।শননলাম:,আপন্যর সংগঠন. না 


মি সংগঠন গড়ছেন 7. 
উন”, সংগঠন »:.ভানুবে- না। 


উঃ অধ্যাপক স্মিত বহু 
আগেই এই সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত 
প্রকাশ করেছে। আমরা এই দাবীর 
তব বিরোধিতা কার। কারণ উপা- 


সঠিক ভাবে উপয্ন্ত ভি যচ তত 
তবে চাকরীর পথ প্রশস্ত না হলে হয়েছে। কিল্তু সফল হয় নি। এবারে 
এই শিক্ষা কখনই কার্যকর হবে না।, যাঁরা, বিবৃতি দিয়েছেন সংগঠন 
ই্জিন'য়ার, ভান্তাররা যাদ বেকার ভাঙার/প্রশ্নে'ভোটাভুটি হলে তাঁদে- 


« "ক দস্তা রস 


চার্বকে অপসারণের দায়িত্ব ছাত্রদের বসে থাকে তবে সে দেশে উৎপাদন- 





নেয়া হল না। প্রত্যেকেই নিজের পু 


তংপর। ছাতুদেরই বাদ উপকার না 
হল তবে অটোনাম দিয়ে কি হবে।, 


আর শিক্ষারুমে সংগতি আনার জন্য | আপনা উস 


ভাবের আদান প্রদান করলে অটো-: 


দাত ইনার কোট কোট পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হতনা পর পদটি কথা মা 
NTT নির্োধের সাহাহ্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হ’ল, লান্ব! বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে প্রিয়, রবারের 
দিয়াত ওর হানা হারে হিরন তাছ নহয় রাতে দিতয যং তার নতি ৰ 


বোঝাবে? এই ক্ষেত্রে সরাসার দাঁয়- 
স্থের প্রশ্নটা এসে বাল্স। শিক্ষার 


, প্রশ্নাটি মূলতঃ রাজ্য সরকারের : 


হাতে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন 





হাতে না হয় ভাব ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? 


নিযোধ ব্যবহার করুন না? - 
অরকস রী অর্থ লাহাষ্যে নর্যত্র 16 পয়সায় ও টি নিরোধ পাওয়া শাক 


শা 






সুদে ৯ 


RA 


২১১১5 দ্র! 


A রি 1 গা 


চাওয়ার আগে. 


শা হাক আপনি চান তার লব চাহিদা পুরণ কারে তাকে নাহ 
' এখনই পিঠোশিঠি বদি আর একটি এসে পড়ে, নবধিক লাদলে ও$] কঠিন হয়ে দাড়াতে পারে তেদন অবস্থা 


ভাবছেনই হা 
ছন্মিয়োশক। 


মি তত 


bl 


এ তারা 


পতি ড় 


টানে না MESES BARON 
হনোহান্ী যোকান, সৃবীর ঘোকান, কেহিফেন বোকার প্রভৃতি বর পাওয়া হা 


০08 


2 
t 


* সার ভারে বংগ্রেদী:নবনায়ক ৪ ঢের ঘানি বিণ 


Lad 


(দপশের পর্যবেক্ষক) 


শেষ পর্যন্ত হান্দরা হাওয়া - 
উলটো মুখে বইতে শুরু করেছে। 


সারা দেশব্যাপশ প্রার প্রার্তাট রাজ্যে 


বিরুদ্ধে ইল্দিরাকজীর স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে 
 বাদ্ীপাত” নির্বাচনে সমস্ত কংগ্রেস! 
“শ লদসাদের বিবেক অনুযায়ী ভোট 
দেবার দাবী জানিয়ে ছিলেন। 
ইন্দিরা গান্ধীর লশীতহীন 
দুবধাবাদ, এবং অগণতাঁল্মুক কার্য- 
কলাপ, ইল্দিরাজীর বিশ্বস্ত গোম্ঠির 
কার্ষকলাপ কংক্কেস দলের উ“চ্তলায় 


থেকে নীচতলা পর্যন্ত ফাটল 
ধারয়েছে। 


তারা এখন বলতে শুরু করে- 
ছেন যে ইন্দিরাজশ প্রধানমন্ত্রী পদ 
পাবার জন্যে বে কামরাজের সহায়তা 
পেয়েছিলেন তাকে তান অশোভন । 
ভাবে পরিত্যাগ করেছেন। উনিশশো 
ছেযা্ট সালে জ্রীশচীন চৌবুরণ, 
অশোক মেটা ও সুব্ক্ষনিরমকে 
শদয়ে টাকার মূল্য চাস এবং পার- 
কল্পনা ছাঁটাই কাঁররে সব দোষ তিনি 
তাদের ঘাড়ে চাঁপয়ে নিজে প্রশ্গাত- 
শীলা সেজেছেন। 
দানেশ িংও একই ভাবে পারিত্যন্ত 
হয়েছেন। আজ দিশ্ডিকেটের সঙ্গে 
বিবাদের সময় বে চ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র 
জর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন 
তাকে তান প্রকাশচাঁদ শেঠির মত 
শপিগমির হাতে লাঞ্ছিত করেছেন। 
মৃখ্যমল্্ীদের মধ্যে তার সর্বপ্রথম 


7. সহযোগী রাজস্থানের সুখাঁদয়াকে 


ধতাঁন রাজনশীত থেকে 'বিদার 'দয়ে- 
ছেন। যে অজয় মুখাজশীর সঙ্গে 
গোপন যড়ষল্ করে তানি পশ্চিম 


 বঙ্পোর বিপুল সংখ্যাগারহ্ঠ বুস্তফুল্ট 


সরকারকে ভেঙ্গে দিয়েছেন, তাকেও 
তিনি আজ ছে'ড়া জুতোর মত 
পাঁরত্যাগ করেছেন। 

. সমস্ত রাজ্যে তানি মনোনীত 
দ্তাবকদের মুখামল্তশী করে যাসয়ে- 


ছেন। স্থানীয় কংগ্রেস দলের সঙ্গে 2 
- পরামর্শ করাও দরকার বোধ করেন 


ন। ফলে খোসামুদে, ভূইফোড়েরা 
“হৃদয়ের রাণী” করে স্তাঁতি করছে। 


ধিশেষজ ফাঁসির জ্যারা অন্সোিত 
বে একশো বারো ্রাপ্ড রয়েছে, 
তার মধ্যে মান বারোটি পাম্পসেট 
ভ্রাশ্ডের মাঁলকরাই ব্যবসায়ে এক- 
চেটিয়া সুযোগ লাভ করবে। অথচ 
বাকশ একশো ব্রাশ্ডকে এই সৃযোগ- 
দানের বাইরে রাখার পেছনে সর 
কারের পক্ষ থেকে কোন সম্গাত কারণ 
দেখানো হরান। 


পররাম্মল্শী ' 


মোহ। জওহরলালের কন্যা অবশেষে - ইয়া মোহ: যে দুতহারে মিলিটারী সি আর পি শোর 


দর্ঘকালের পূঞ্জভূত শোষণ বশ্যনা 
গরীবির হাত থেকে মুক্তি দেবেন 
তা তারা বিশ্বাস করেছিলেন ॥ 

ইল্দিরাজীর শাসনে এবং রাজ্য 
গুলিতে তার ল্তাবক মোসাহেবদের 
কৃতিত্বে সেই বিশ্বাসের দুত অবসান 
হয়ে চলেছে। 

মহাঁশুরের “নাগমল্গলস” বিধান 
সভা কেন্দ্রে ইন্দিরা কংগ্লোসের ছয় 
হাজ্ঞার পাঁচশত ভোটের ব্যবধানে 
এবং মাশ্ডিয়া সংসদ কেন্দ্রে বিপুল 





দেশবাসীর মন থেকে মুছে যাচ্ছে 
এবং তাদের কংশ্রেসিবরোধশী সংগ্রামী 
মেজাজ বে ভাবে রাজ্যে রাজ্যে রুখে 
দাঁড়াচ্ছে অ দেখে ইন্দিরার 'পদলেহণ 
সি পি আই পৰ্যন্ত আজ গণ- 
আল্দোলনের ভড়ং শুরু করতে বাধ্য 
হায়েছে। লোনিন' একদা বলেছিলেন 
সংশোধনবাদীবা যখন 'গশআল্দোলন 
করার নামে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ 
করে তখন বুকতে হবে শাসকশ্রেণী 
প্রচন্ড সংকটের আবর্তে তাঁলরে 
যেতে শুরু করেছে। সি পি আই- 
এর এই আন্দোলনের ভড়ং দেখে 
বোঝা যার যে তাদের মনিব হীন্দরা 
কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবক্ষয় শুরু 
হয়েছে আর তারা “আঁহংস গপ- 
আন্দোলন” করে. জনগণকে নতুন 
করে ভাঁওতা রে ইন্দিরা কারো 
সকে বাচানোর চেষ্টা করছে। 
জনসাধারণ যে এই ভাঁওজর 


, ভুলছেন না তা দেখে তারা আরো 


ক্ষিপ্ত হয়ে প্রকৃত কমিউনিস্ট ও বাম- 
পল্থী গজতান্ঘিক জনসাধারণের 
বিরুদ্ধে নোংরা প্রচারাভিষান 


চালাচ্ছে 


ইন্দিরা হাওয়া ঘুরে যাবার 


‘লক্ষণ পরিস্ফট দেখে ফংগ্লেস হাই- 


কম্যা্ভ থেকে নীচৃতলার কংগ্রেস. 
সমর্থকদের মধ্যেও অল্তকর্হ সৃষ্টি 
হয়ে চলেছে। দেশরক্ষামন্ত্রী প্লীজগ- 
জীবন রাম কংহ্রোস ওয়াকিং কাঁস- 
টির সভায় বসে হীন্দরাজশীর সাম- 
নেই অর ল্তাবক ও 'খোসামুদেদের 
জোর একহাত নিক্পেছেন। প্রবীণ 
কংগ্রোসেবীদের মনে তাই আবার 
আশার সপ্তার . হয়েছে। তারাও 


আবার নড়ে চড়ে বসছেন। 


এতাঁদন শুধু মাঘ পাঁশ্চসবশ্দে 


' এবং কেরলে প্রকৃত বামপন্থী শান্ত 


কংগ্রেসের মোকাবেলা করত। ফলে 
ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষে পুলিশ 


দিযে এই দুই রাজ্যে জদের দমন- 
করার চেষ্টা সহজ সাধ্য হত। আজ 
সারা দেশের মানুষ হীন্দরা কংগ্রে- 
সের ভাঁওতাবাজি ধরে ফেলে উঠে 
দাঁড়য়েছেন! আর ইন্দিরা নামের 
মোহ তাদের টলতে পারছে না। 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নানুযের 
গপতাল্যিক আঁধকার ধ্বস করে 
গাঁরবী হঠানোর মিথ্যে ভাঁওজ দরে 
নিজের কবর নিজেই খ:ড়েছেন। 
শাপতল্ল ধ্বংসের জন্য পশ্চিসকঙ্গে 
তিনি যে জালিয়াত, কারচ্পর 
আগুন জে বলেছেন, হাওয়া ঘরে 
যাবার সঙ্গে সঙ্গে এ আগুন তার 
সাধের ক্ষমতার আসনকে গ্রাস 
করতে ছুটে চলেছে। 

ভারত জোড়া এই ধেড়া আগুনে 
কংহোসী নবনারক ও ভাঁড়দের যে 
অস্তিত্ব থাকবে না তা আজ পার- 
কার হয়ে উঠেছে। ২ 

শ্রীতী গান্ধী অত, সহজে ক্ষমতা 
ছেড়ে দেবেন তা বিশ্বাস” করার 
কোন হেতু নেই। কেরলে তান 
ইতিমধ্যেই খুন ও সম্মাসের রাজ- 
নীতি চালু করেছেন, তাঁদলনাড়:স্তে 
আরেক বেইমান অজক্ মুখাজপিকে 
খুজে পেয়েছেন। হারয়ানা, পাঞ্জাবে 
“তিনি ভাঁড় ও স্তাবকদের যাল দিয়ে : 
গদা বাঁচাবার পরিকল্পনা করেছেন। 


বারোটি ব্যাম্ড থেকেই ক্রয় করা হয়। করার ফলে শশঘ্ুই এই শিল্পের সঙ্গে ধবনা নোটিশে পদচ্যত করা হরেছে। 


২৯৯ 


4 অর্ববক্লিমা টত্রমত্যার | 


মৃগান্ধশেখর রায় 


শেষ পর্যন্ত পর্ণ তাঁকে, বেশ তার প্রেসিককে বিদার দিতে আসেন 
করে জব্দ করে বাড়ীর বাইরে চালান 'দিল্লতে। আবার প্রেম, আবার 
ফরে দেয়। অর্থাৎ সমস্ত্টাই বেশ জড়াজাড়। গলাঙ্গীলর  হুল্লোড। 
ছাবঘরের অন্ধকারে ললিপপ চ্ষতে কিছু নিউজরধলের অর্থহণীন সংযো' 
চুকতে  মস্তিখ্কের : পর্ণ জন, তার মাঝে মাকৈ বিদেশ এক- 
সুরে বেড়ান আর অপর্ণা, সেন এম ভাবলেশহপন মুখের ছাব। বিদেশ 
এ পাশ করেই পাঁচশো টাকা মাই থেকে ফিরেই উত্তমকুমার ছুটে 
নেয় কলেজে "চাকরী যেয়ে যান, আসনে প্রোমকার সপ্পো দেখা করে 
অবশ্য দুজনেই বোৌশর ভাগ সমর্টা [বিয়ের দিন ঠিক করতে। কিন্তু 
জরুরী নর। আর সত্যই তো আমা- ব্যের ডাকে উত্তমকুমারকে যেতে হয় 
দের ছায়ালোকের সমা্-স্গাতীদের সমাল্ত রখালানে। বৃদ্ধের সব 
কি অত খাটা খান প্রেষার়? আঁপ্নগর্ভ বিবরণ পাঠাতে থাকেন 
তাঁদের জন্যে শুধু তাই ভুয়েট- তান; তার কলমের তেজ দেখে মনে 
সহযোগে ফুলের বাগানে সতত হয় তিন বেন ন্যারবৃদ্ধের ধৃজা- 


বেকার উত্তমকুমারকে বোলক্ষপ দর্শ- পল্ধীদের বোমার আঘাতে “শহীদের 
কের সামনে রাখতে পারেন?“ তাই , মৃত্যুবরণ করেন রী টা 
কারকে ধন্যবাদ যে এই সময়ে 
টিসিনিয় দাদা ভরের ভরত কার মুখে মরণ-সঙ্গীত জুড়ে দেন 
- পাড়ি দেন উত্তমকুমার। আবার চন উত্তমকুমারকে' নতুন জীবনে উদ্দী- 
নার্টকারের আশ্চর্য প্রদশ্পের কল্যাণে পিত করার . জন্য মেঘের ভেতরে 


একটি মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান : 
দেপশের লংবাদদ্গাতা) ' 


গত আটই অকটোবর . সন্ধ্যার দিলেন। পরে ওস্তাদ আফাক 
শিবপুরে জনাপ্রয় চাঁকংসক ডাঃ হোসেন ত্র সাহেব তিতালে তবলা 
নেপাল স্লা়চৌধুরীর সৌজন্যে তাঁর লহরা বাজিয়ে শ্রোতাদের মন্তমুপ্ধ 
বাড়াতে এক -মনোজ্ঞ সঙ্গীতান্‌- করলেন। নানাধরশের কায়দা, পেশ- 
ধ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রথমে স্বর্গভ কার, চলন, গং, রেলা, রং, টুকরা 
ওস্তাদ যড়ে গোলাম; আলি খাঁ ও চক্রবাঁরের বৈচন্যে প্রাতাট সুহুর্ত' 
সাহেবের িষ্যা শ্রীমতী প্রভাতী .ভাঁরযে দিলেন। এদিন তান তব- 


মুখোপাধ্যায় মালকোষ রাগে খেয়ল লার-প্রায় প্রাতটি বাশীই কল্পনাতীত ' 
ও তারাশা এবং শেষে ভংরাী গাই- দত লয়ে বাজিয়ে লহরা বাজনায় 


লেন। লীদতাী মুখোপাধ্যার সবঙ্থে লক্ষে] ঘরাণার বৈশিষ্ট্য প্রমান কর- 
তাঁর পের গ্ায়কী ফুটিকে তুল লেন। শ্রোতাদের অনুরোধ খাঁ 
লেন। তাঁর সপদো সুন্দর তবলা সাহেব কতকগুলি অনবদ্য লগ্ন’ 
সলাত করলেন ডাঃ রারচৌধুরীর শুনিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করলেন। 
্রাৃষ্পুর ভ্রীমান তিমির বায়" ৭ দুটি অনুষ্ঠানে সারেঙ্প ও হার- 
চৌধুরী । কিনার ও বাঁয়ার কাজ ও 

ঠুংরীর জঙগঙ্গীতে ল্রীমান 
তার গুরু ওস্তাদ আফাক হোসেন বথাক্রমে শ্রীবাচ্চালাল মিশ্র ও 
খাঁএর প্রশংসনীর আলমের পরিচর শ্রীমূশাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 


[তিমির মোনিয়াসে সুন্দর সহযোগিতা করেন | 


থেকে ভেলফির দৈববাশীর সত 
নাঁয়কার কন্ঠস্বর ভেসে আনে! 
দর্শকেরাও খুবই উন্দীপিত হর, 
কারণ ছবির্টা শেষ হল - দেখে। 

উত্তমকুমার সত্যিই সর্বশন্তিমান। 
তিনি রমনীমোহন, তিনি দুদ্টদমল, 
তিনি সবশ্গুশধর। মড়া বাঁচাতে 


আঁকে এখনো দেখান বটে, তবে 


ব্রাস্তার পাশে মড়া পড়ে থাকলে 
উত্তমকুমারের হাতের ছোঁয়াচে তার 
চেহারাও যে হুবহু : উত্তমকুমারের 
মত হয়ে যেতে পরে, তা দেখা গেল 
শছন্বপত্র” ছবিতে । জরপরেই জমে 


+ উঠল রধারগে - মশলার গনঙগনে 


নাটক। উত্তমকুমার সেই মৃত লোক- 
টির পরিচয়ে তাঁর বাড়ীতে শিরে 
ওঠেন এবং সবাই যোঁকা খায় শুধু 
মা ছাড়া । তান আবার উত্তমকুমারকে 
যেতে দেন না এবং তাঁর ছেলে 
সাঁজয়েই রাখেন তাকে। তারপর 
শুরু হয় রুশ্রলশ ‘পর্দার ম্যাজিক। 
যত গাঁজাখ্ডার, অবৌন্তক ঘটনার 
দ্বনঘটা আর অবাস্তব চরিত্রের 
মাছল। নায়িকার মনচড়রার, ভিলে- 
নের পক্ষশাতন, ভ্যাম্পের শোধন 
আর পারপাতিতে রাজত্ব এবং রাজ- 
কন্যা। 'কিস্তু এত সব অসধ্যসাধন 
করবার পরেও প্রশ্ন থাকে, ম্যাকস- 
কুমার আর কতাঁদন চালাকেন.? 


চেক বেখোবাজ প্রতি হালের ভিজ হাস পথা পন্য এইজ ওর হবেঃ 
বিকট চেক ডিসি বিডি হূল্যে প্যওয়। কু --১১ টাকি 


৫ টাকা ও ৫১ টাকা 





স্পূ্ণ অভিনৰ, টেট ব্যান্কের এই উপহার । উপলক্ষ্য ঘা-ই হোত 
কউ ব্যান শিক চেক এর হত এমন চমৎকার উপহার জান 
হয় তার কারণ, দাক এবং রবী ছু'জনেস্ পক্ষেই এ চেক 
ছায়ফণ মূল্যবান আইজ পাছার সস্ভাবসা আছে । গ্রহীতা একটু থৈ 
হরলে, হণি পাশে থাকে ত! হ'লে চেক-এর অঙ্ের +৬ উপরও 
বেণী টাকা আইজ হিসেবে পেকে পচে এবং শে ক্ষেতে সাস্ধাও 
অন্ৰব্জাশিত একটি এইজ পাৰনে । = 


+ এব জন্য বাড়তি ফোন হয়ত দেই । কোন বু দেই = 
গিফ্ট চেক প্রাইজ জিস্কৃক বা লা ভিছুক, খে কোচ 
হযে এ চেক জাগিয়ে টান) জুনে কেও? বাড ।। 


KY 


দপশণ ॥ শরবার ওরা বড্বেম্বর ১৯৭৯ 


পণ্ঠম বাঙলার গল্প অংগ্রহ 


এ এক আশ্চর্য বাঙলা দেশ। 
খণ্ডত পাশ্চম বাঙলা। নিম্াবত্ত 
বাঙাল মায়ের মতো সবংসহা। 
তাই ধনকুবেরদের অবাধ ম্‌গয়াভূমি ' 
এবং নিশ্চিন্ত লুঠের জায়শা। 

বাঙালশী মস্তক যাবতীয় দ্রটনা- 
রাজকে পর্যবেক্ষণ করেছে। যেমন 
একদা লক্ষ্য করেছে সান্জাঙজ্যবাদ- 
সামল্তবাদী শোষণ। দেশভাগ ও 
উন্বাম্তু-কল্টকিত বিপর্যল্ত অর্থ- 
নাতি বাঙলা দেশ যেন ক্রমাগত 
কঠিন ব্যাধর আক্রমশ থেকে মুমৃর্য 
জাীবনশন্তকে টেনে চলেছে। 
এমনিভাবে গাঁড়য়ে চলতে চলতে 
সম্মুখে অন্ধকার খাদ দেখে জীবন-' 
রক্ষার পরিপূর্ণ . তাগিদে বুলা 
তার ভান্তা পিঠ সোজা করে ক্রোধে, 
সাহসে, আত্ধত্যাগে, বেদনায় সৌধ- কাঁমজেও এসে লেগেছে বইকি। 
উপসৌধের বনেদ ধরে একবার প্রচন্ড তাঁদের সৃজনশীল অনুভূতির প্রেক্ষা- 
টান দেবার সঙ্গে সঙ্গো সে সত্তরের পটে বাঁসরহাট -ভারমস্ভহারবার- 
আশ্চর্য দশকে প্রবেশ করল । ' বীরভূম-বরানগর কাঁশপ্দর বেলে- 
" কৃষি ধবঙ্লব কেল্দিক এই রাজ- . ঘাটা বেহালা ক্রমান্বয়ে নাড়া খেকে 
নৈতিক আদর্শকে বুদ্ধিজীবী লেখ (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 
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দর্পণ ॥ শেখায় ওয়া দতেম্বর ১৯৭২ 


ঘাকুডার জনসমাবেশে 
জ্যোতি বন্ধু 


(পন পন্ঠার পর) 


উদ্ধৃত করে শ্রীবসু বলেন যে দেশে 
খারা কালো টাকার মাঁলফ তাদের 
গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা ইন্দিরা সর- 
কারের নেই কারণ তারাই কংগ্রেসের 


কংগ্রেসীরা জানে। তাই তাদের 
রোধ দলগুলির উপর এমন 
মাররা হয়ে আক্রমণ। শ্রীবস্‌ বলেন 
যে কংগ্লেসসরা ভিয়েতনামের নামে 
আজকাল জর়ধ্বীন দিতে আরম্ভ 
করেছে। 'কল্তু ভয়েতনামের প্রজ্জা- 
আল্মক সরকারের প্রাতানীধ কমরেড 
লে মিনের সভা যাতে নৈহাটিতে 
হতে না পাকে তার জন্যেও প্রচণ্ড 
চেষ্টা করেছে। | 
জরা জনগণ সম্পর্কে ভীত, কারণ 
তাদের পাপ তাদের দহক্কর্ম জন- 


নেতৃত্বে গঠিত কমিশন যে অন্তর্বতশি গল ধরে ফেলেছেন। আর্জ আর 


কালীন সুপারিশ করেছিলেন তা 
তারা গোপন করে রাখলো কেন? 


শকরোধশী কংগ্রোসী কুকর্মের নায়িকা 


পশ্চিসবঙ্গা একা নয়। মহারাম্মী, 
উদড়িয্যা তামিলনাড়য কেরল সর্ব 
কংহ্রোসীরা জনগণের এঁকাবদ্ধ প্রতি- 
রোধের সম্সৃখীন। ইঁদ্দরা কংগ্রোসকে 
শুধু পরশ্চিমবঙ্গা থেকে, নয়, সারা 
দেশ থেকে মুছে ফেলার আঁভযান 


. শর হয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সারা 
দেশের সাধারণ মানুষের সামনে যে 


আশার প্রদীপ জেবলেছিলেন তা 


- থেকে জনসাধারণ প্রথমে প্রকৃত 


ল্বাধীনজর, আল্বাদ পেতে শর 
করেছিলেন। যত্রফ্রন্টযকে ভেঙ্গে 
ফেলে জালিয়াতি জুক্াচার করে 
কংগ্লেসকে ক্ষমতার আসনে বাঁসয়ে 
টাটা বিড়লা কালো টাকার মালিক 
হাপার কুমীরের দল বেজায় খুশী 
হয়োছল। আজ তাদের মুখ শুকিয়ে 
উঠেছে। তারা অত্যাচার দমনপশড়- 
নের বন্যা বইয়ে দিয়েছে৷ 

তিনি যখন ল্বরাম্টমল্ী ছিলেন 
আর্টক করা হয় 'ন। সিদ্ধার্থ রার়কে 
তিনি বলেছিলেন যে একজন কংগ্রে- 
সও যাঁদ বিনা বিচারে আটক হয়ে 
থাকেন তবে তার নাম বলুন। এই. 
বিধানসভা ভবনেই তারা একঘল্টার 
মধ্যে মুক্ত হয়ে আপনার সঙ্গে দেখা 
করতে আসবেন। 'সিদ্ধার্থবাব 
একজন কংগ্রোসীও বিনাবিচারে আটক 
আছেন বলে সেদিন বলতে পারেন 
নি। আজ জর আমলে হাজার 
হাজার মার্কসবাদী ফাঁমউনিস্ট ও 
বামপল্থী ফ্রুল্টের, কমশিকে বিনা- 
বিচারে আটক করে রাখা হয়েছে। 
কোন কোন কর্মী ও নেতাকে মিথ্যা 
মামলায় জড়িয়ে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, 
জাঁমনে মুক্তি পেলে জেল গেটেই 
তাকে আরেকটি সাজানো মামলায় 
গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তারপরও কোর্ট 


ক্বরং ইন্দিরা দাল্ধী একথা শ্রীশশাহ্ক থেকে মৃত্তি পেলে তাকে “সায়” 


আটক করা হচ্ছে। আঁক সভ্যতা, 
গণতন্য? বিদেশে লোক ল্তব্ধ। 
বিশ্মকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন তবে 
যে তোমরা বলতে ভারত বিশ্বের 
বৃহত্তম গপতন্য। বিনা বিচারে আটক 
রাখার আইন যে দেশে আছে জকে 
কি গশতল্্ বলা যায়? বহু বিদেশ" 


বন্ধু এ প্রশ্ন করেছেন। আঙ্গ ভার- 
তের ইন্দিরা সরকারের আধা ফ্যাসিস্ত 
চরিত্র . বিশ্বের জনগণের সামনে 
উন্মুস্ত হয়ে পড়েছে । ইংলশ্ডে পাঁচ- 


কিন্তু ইংলশ্ডের গশতল্াপ্রর় মানুষ 
ইর্লশ্ডের শ্রামকরা তা সহ্য করেন 
নি! দৃদিনের মধ্যে জরা বন্দী 
শ্রমিকদের মুক্তি আদায় করেছেন। 
আজ এখানে. কোন আইন- 
শৃ্ধলা নেই। মন্ত্রীরা গুশ্ডাদের 
তালিকা তৈরী করে স্ব স্ব উপদল- 
ভুক্ত করার জন্যে চাকরী দেবার 
প্রলোভন দেখাচ্ছে। .. - 
. সারা দেশব্যাপণ জনগণের ইন্দরা 
সরকার সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে 
শুরু হয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে গাপ- 
আন্দোলনের জোয়ার ছুটে আসছে। 
তাই হীন্দরা ও তার তাঁবেদাররা 
মাকনি দি আই এর ধুয়া তুলেছে। 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্ট ও 
বামপল্ধী সব দল দাবী করেছে সি 
আই এর কার্যকলাপ বন্ধ করা 
হোক সমস্ত মাকিশি পূজি বাজে- 
যান্ত করা হোক। মাকিণি ধরণ শোধ 
স্থগিত রাখা হোক। ল্তু কংগ্রেস 
সরকার তা করতে পারে না কারণ 
তাদের দলের মধ্যেই সি আই এর 
এজেন্ট রয়েছে। কংগ্রেস দলের 
লোকেরাই সবচেয়ে বেশশ সি আই 
এর সাহায্য পেয়ে থাকে এই আঁভি- 
যোগ করে শ্রীবস্‌ পুনরায় মার্কন 
চ্বার্থ বাজেরাখ্ত করে সি আই এর 
কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের 
দাবশ জানান। . 
বাঁকুড়া শহরে গণতাল্তিক যুব 
ফেডারেশনের র্যজ্য কাতীন্সিলের 
বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উদ্বো- 
ধনী সমাবেশে শ্রীজ্যোতি বসু এই 
জবণ দিয়ে যুবকদের বলেন 
ইন্দিরা সরকারকে উচ্ছেদ না করে 
দেশে চিরতরে বেকারী দারদ্যু দূর - 
করা যাবে না, পূর্ণ সমাজতদ্ঘ 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না একথা যেন 
জরা মনে রাখে এবং দলমত 
নির্বিশেষে বেকারী ও দারিন্রের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যাপকতম জন- 
সমাবেশ গড়ে তুলতে তান যুব- 
সমাজকে আহ্বান জানান। 
সভার সভাপতিত্ব ফরেন গশ- 
তাম্তিক যুব ফেডারেশনের সভাপতি 
শ্রীদীনেশ মজুমদার! 
কেই বলেছেন জদের ল্মরশকালের 
মধ্যে ঝাঁকুড়া শহরে এতবড় জনসমা- 
বেশ তারা দেখেন 'না। এতেই 
বোঝা যায় জনগণ কাদের সঙ্গে 
রয়েছেন। | 


শ্বঙ্গল্্প লী 


€ছিভীর প্‌্ঠার পর্ব) 


চন জিততে চাইছে। 
যোগ লক্ষর্ীবাবদের বিরুদ্ধেও 
উঠেছে। 


মান মুহূর্তে । 
গোলমাল বেধেছে দপ্রয়বাযু 
এবং সুব্রত মুখার্জীকে নিরে। 


অনেকেই স্ুত্রত হ্খাশীর পুলিশ 


t 


এত অল্প বয়সে দলের সাধারণ 
সম্পাদক হয়ে মাতব্বর্লনী করবে তাও 


" ওদের অসহ্য। , 


প্রথমে এই -দদজনের বির 
জোট ছোট আকারে দানা বাঁধে 
এখন জোট প্রায় রাজ্য জোড়া। অং 
শ্যই এই জোটের পেছনে টাকা, 
সমর্থন কম নেই। 
ক্ষমতাসীন থাকা আনেক ॥সবিধ 
ভোগ ' করে। কিন্তু প্রতিপঞ্ 
গেমচ্ঠ বেশ শৃল্তশালশ। - - 

লক্ষম্রীবাবুর দলের ধারণা গো 


চার পাঁচ জেলা ছাড়া অন্যান্য সং 


_ অপ্তলেই -প্রিয়-্বব্রত গোষ্ঠি হেন 


ভূত হরে বাবে। প্রির-সূব্রত হগাখি 
মনে হর একটু উদ্বিঙ্ন। 


তবে নেতৃত্বে বাঁরাই আসুন ভা, 
দলের নীতর কোন পাঁরবর্তন আশ 


- করা বায় না। এ সত্য অন্যান 


রাজ্যের থেকে এ রাজ্যের আঁধবাস' 
দের কাছে প্রকট। তাই এ রাজে 
নানা গোলমালের মধ্যেও বামপান্ঘ 
আল্দোলন আবার জোরদার হচ্ছে '- 
এমনকি কংগ্লেসীদোসর দি পি আই 
ও বুঝতে পারছে কংগ্রোসীদের সঙ্গে 
থাকলে দল জনসাধারণ থ্বেং 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। _ 


প্রমথ সনসানেনোছন। 
7.7 জেন পথ্যোর পর) 


গিয়েছে। এবং পর্যায়ক্রমে লেখক- 
দের মধ্যে সত্তরের দশকের বাতাবরণ 
ছাল্সপাত করেছে। | 

ধল্থভুন্ত লেখ্বকরা জীবনদর্শনের 
ক্ষেত্রে যে বিশ্বাসই রাখুন না কেন 
হয়মলেচটের ' মতো একটি প্রশ্নে 
তারা বিদ্ধ হয়েছেন, “সামাথং ইজ 
র্‌ ইন দি স্টেট অব ডেনমাক%গ। 
কারুর নিকট বিপ্লবীহত্যা, কারুর 
নিকট প্যচিগ্ত সংঘর্ষ, কারুর নিকট 
অমানুষিক বর্বরতা প্রধান সমস্যা 
হয়ে দাঁড়য়েছে। 


চির হিসাবে এই গক্পসংগ্রাহতি গে 
বকদের নিকট মূল্যবান কলে বিষে 
চিত হবে। বৃহৎ সংবাদ গোষ্ঠী? 
অপপ্রচারে বেখানে পশ্চিম বাওল 
কখনো “মাছল নগর” কখনে 
পিশ্সস্বঙ্নের নগরী” কখনো হ 
“দ্ধ নগর” বলে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে 
তখন এস্টারিশমেন্টববরাষী তি 
লেখকদের এই আল্তারক প্রন? 
যথেষ্ট দর্ঃসাহাসিক এবং আঁভনন্দন 


শুকসার' . 
প্রকাশক ১৭২/৩৫ আচার্য জনগদণ, 


tagd. Ne. ০12 


ইটকে| 


ব্যান 


ইটাবাভটতে বংশ্রেণী হামল। 


(হের 
ইউনাইটেড কর্মাশিয়াল ব্যান্ষে 


ক্ষ কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে 


পম্প্রদ্ি দৌনক সংবাদপররগহীলতে 
‘জ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। এ 


লংৰাদদাতা) 


শ্লোগান দিচ্ছেন £ বল্দেমাতরম, 
ছাত্র পরিষদ জিন্দাবাদ ইত্যাদি । 
অন্যান্য পরীক্ষার্থীর মুখে শোনা 
শেল এই "সমস্ত ছাত্র পরিষদ কমশিরা 
ইনটারভিউ বল্ধ করতে এসেছেন। 
কারণ, এদের মতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের 
ঘোষিত নপীত (1) অমান্য করছেন; 
এদের বন্তব্য হল $ আবেদনপ্রার্থী 
সকলকেই ইনটারাভউতে ডাকতে 
হবে। ইনটারাঁভউ নিতে যে সমস্ত 


খুন্ুকেশন সোসাইটিতে পরাক্ষা দিতে সম্ভব কী? আমরা তাই প্রাপ্ত 


গলে পরাক্ষার্থীরা দেখতে পেলেন 
সাসাইটির সেন শেটের সামনে 


নম্বরের ভাত্ততে বাছাই করে তিন 
হাজার জনকে ডেকোছি।” 


দৃশ্যের অবতারপা হল! ভডমরু 
বাজাতে বাজাতে কয়েকজন ছাত্র 
পরিষদ কর্মী ছুটে এলেন। ইশারার 
পরাশক্ষার্থশদের সবাইকে ভাকলেন। 
সকলে সমবেত হতেই গুদের মধ্যে 
একজন একটা বেণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে 


করলেন £ “বন্ধুগণ! অত্যন্ত সঙ্গত 
কারণেই আমরা ইনটারভউ বন্ধ 


- নেতাটি নীরব। 


পরীক্ষাথী এসোছলেন। এদের 
মধ্যে শাসক কংগ্তোস সমর্থনকারীও 
অনেকে ছিলেন। কিস্তু এহেন ঘট- 
মায় দলমত নার্বশেষে সকলেই 
বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। করেকজন 
নেতাটির কাছে ছুটে শিয়ে বল- 


DARPAN, Price 32 টি 


ব্যাপারে সমস্যা হল বে অন্যান 
সমস্ত বামপল্থ দলই সি পি এম-এর 
সপো যুজন্ত আন্দোলনে এঁক্যবদ্ধ। 
আর তা ছাড়া সি পি আই সম্পকে 
সাধারণ মানুষের সন্দেহ বৃদ্ধি 


লেন_“জহলে দাদা, আমাদের গীড়ী হওয়ায় অন্যান্য বামপল্থী দলেরা এই 


ভাড়া দেবার ব্যবস্থা করুন।” 
কর্মীদের চোখ 
ঘুরতে লাগল। অন্য করেকজন মনের 
মধ্যে বিক্ষোভ চেপে রাখতে না পেরে 
তৱ শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠলেন_ 
“আসলে ইনটারভিউ না দিয়েই 
চাকরীর ব্যবস্থা হচ্ছে। দেখবেন 
দাদা, আমরাও সেই লিস্টে থাকি 
যেনা” রক্তক্ষু মেলে ধরলেন 
নেতাটি। ঘোরালো পারস্থিতি ভেবে 
তাঁর সহকমশরাও প্রস্তুত হলেন। 
কিন্তু না, কিছুই হল না। নিরস্থা 
প্রত, বেকারত্বের জবালায় অবশ 
প্রশক্ষাথশীরা তো আর লড়াই করতে 
আসেন নি। সুতরাং রামরাজত্বের 
একটি পরম রমশশ্প আভিআতা 
নিয়েই আঁরা ফিরে এলেন শুধু! 


সিপি আই 


(প্রথম পৃথ্তার পর) 


দলকে অবিলম্বে কোন ঠাঁহ দিতে 


প্রায় জনা পণ্ঠাশেক যুবক দাঁড়ুয়ে একটু পরেই আরো এক আভিন্ব 


দাজিলিংয়ে বিক্ষোভ 


করে দিলাম। শরৎ বোস '্যাভিন্ত্য এদিকে সমবেত বামপল্থী দলের 
আর হাজরা পাকের আরো দুটি গত চৌঠা অক্টোবরের কলকাতার 
সেন্টারের পরাক্ষাও আমাদের কমীরা 'িরাট সমাবেশ 'নসংশয়ে প্রমাণ 
বন্ধ করে দিয়ে এসেছে। আমাদের করেছে যে, সংগ্রামী মান্য আবার 


' (প্রথম পৃথ্যার পর) 


শথরের গায়ে সর্বত্র পোষ্টার দেখা 
নয়া 

প্রথম জনসভায় শ্লোগান ওঠে। 
। ওখানকার ভাষা কাঁমাট এই আন্দো- 
' লন পাঁরচালনা করে। এ। ভাষা কাঁস- 
তে পোখা লাগ, দি পি এম 
সমেত সমস্ত দলই অন্তডুন্ত। 

'ক্ষমতাবাদ'. কংগ্রোসীদল ভাষা 
কমিটির ন্যুনতম দাবী শোনার কোন 
গবস্থা করে নি! কাঁমটি চেয়োছল 
ম্‌, একাঁট প্রাতানীধ দল প্রধান- 
দ্র, স্প্শে দেখা করে দাবীসম্ব- 
দলত একাট ল্মারকাঁলাপ পেশ করবে। 
ধই করিতে সি পি এম আছে 
ধনেই আর কাঁমাটকে কোন পাত্তা 
দওয়া হয় নি। 

প্রধানমল্যশ যাঁদ এই প্রাতানাধ 
লের ললো দেখা করতেন তাহলে 
সার কোন. ঝামেলা হয়ত হত না। 
কিচ্তু বাঙ্জ্য মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর 


, অধ্পনে প্রশাসন এই কাঁমাটির গুরুত্ব 


স্প্রে মোটেই ওয়াকবহাল ছিলেন 
তা! 3 
কাঁমাটর প্রাতানধি পাঠাবার 
বাবশী অগ্রাহ্য হলে অন্য পথ অবশ্য- 





সন্ধিক্মণ 


। অনিবাৰ্য কারণে ‘বিশেষ নভেম্বর 


বিপ্লব সংখা!” &ই নতেম্বরের 
পরিবর্তে ২*শে নভেম্বর প্রকাশিত 
হবে । ্ 


ভাবী হরে পড়ে। প্রধানমন্দ্ীর 


জনসভায় তাই চশৎকার, কেউই গর 


ভাষণ শুনতে চান না॥ বন্তৃতার মাকে 
আবার মাইক বল্ধ হয়ে বায়। 
মুখ্যমল্ীর পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী 
অহেতুক সি পি এমকে সমস্ত 
বিক্ষোভের মুল কারণ বলে আভ- 
হিত করেন। এতে দুপক্ষেরই দম্টি- 
ভঙ্গাগ দৃঢ় হয়। জনসভায় 'বিক্ষো- 
ভের পর সাধারণ মানুষের একাংশ 
মারমুখী হয়ে ওঠে। প্রধানমন্মীর 
অভ্যর্থনার জন্য 'নীর্মত সমস্ত 
ভোরণ ওরা ভেগ্গে দের। কংহ্রোসী 
পতাকা সংগ্রহ করে সহরের 'বাঁভক্ন 
অণ্যলে ওরা বহ্হাধসব করে॥ কোন 
কোন অগ্টলে দোকানপাট লুটের 
চেম্টাও হ়। 

বরাবর কংগ্রেসরা বিক্ষোভের 


মুখে বা করে এবারেও তাই করল। ; 


বিভিন্ন অণ্টল থেকে ওরা কাঁমাটর 
নেতাদের গ্রেপ্তার করে আনল । 

ফলে সমস্ত দার্জীলং শহর 
পরদিন স্বতঃস্ফূর্তভ্বে হরতাল 
পালন করল। এই হরতাল শাঁন্ত- 
পূর্ণ এবং এর পেছনে সাধারণ মানু- 
যের ব্যাপক সমর্থন প্রকাশ পেল। 

প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্ব্ত ফাঁম- 
টির প্রাতীনাঁধদের সঙ্গো সাক্ষাৎ 
করতে এবং তাঁদের কাছ থেকে 
স্মারকালীপি গ্রহণ করতে সম্মত 
হলেন। 

মিলিত দাবীর ভিত্তিতে ব্যাপক 
আন্দোলনও শব্তির এত জোরালো 


লু লল লল প্রকাশ দাঁজীলং-এ এই প্রথম। 


দাবী, সমস্ত আযপাঁলক্যাম্টকেই 
ডাকতে হবে। এই দেখুন সুব্রতদার 
টোলগ্রামের কাপ, 'দল্লঈভে টোল- 
গ্রাম করা হয়েছে বাতে পরীক্ষা বন্ধ 
হয়॥ কলকাতার এখন আমাদের 
এম এল এরা নেই; বদি থাকতেন, 
সবাই আসতেন ৮ 


নেতৃত্বের, সমালোচনা এখন দি 


অনেকে বলেছেন যে, নীতির 
দিক থেকে বাদ সি পি এম-এর সঙ্গো 
কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যাওয়া 
না বায় তাহলে অন্ততঃ বাজ 
অর্থনৌতক দাবীর সংগ্রামে যন্ত 
মোচণ তৈরী করা দরকার। 
এতে সি পি আই-এর অবশ্য 
তত্বগতি মুস্কিল আছে। কারপ, যে 
কোন অর্থনৌতক সংগ্রামে রাজ- 
নশীতর কথা উঠতে বাধ্য। সি পি 
এম অর্থনৈতিক ' সংকটের জন্য 
কংগ্রোসী রাজনীতির ব্যর্ধতাকেই 
দায়ী করবে! এ ব্যাপারে সি পি 
আই কংগ্রেস বিরোধিতার ব্যাপক 
নীতিতে বিশ্বাস করে না। 

সি শি আই-এর কেন্দ্রীয় কর্স 


পাঁরষদ মনে করে যে, এই রাজ- 


নৈতিক বিরোধিতা সত্বেও বামপন্থী 
দলের সঙ্গে সি পি আইকে হ্ত্ত 
হতে হবে। িল্তু পাশ্চমবলোর 





জল ও সব পাওয়া যাচ্ছে / দাম 
{তন টাকা ॥ 


নাট প্রসঞ্পোর পূর্ববর্তী, সংখ্যা 
গুল পেতে হলে এস চক্রবতণী 
খ্যাশ্ড কোম্পানী হবি শ্যামাচরণ 
দে জী কালকাতা ১২ এই ঠিক- 


নার যোগাযোগ করুন। ২, 





. লম্পাদক_ হরেন বসু 
দণ্পাছক কতৃক জভার্প ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা লবোধ পাঁহলক গ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে দিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১নং দট লেন কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত , 
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8০ হাঙর লোককে চাকরী দেবার নামে কংগরেণী ধাঠাবাই 


৯৫ বর্ষ ৪০শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১০ই নভেম্বর ১৯৭২ ॥ দাম ৩২ পয়সা 


কংগ্রেণীদের কোন্দল 
আগলে সরকারী হুযোগ সুবিধার 
ভাগ বাটোয়ার। নিয়ে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

রাইটার্স বিল্ডিং এখন কংগ্রেসী 
দপ্তরে পাঁরণত হয়েছে মন্ত্রী আর 
তাদের সেক্লেটারীরা গত একমাস 
ধরে সরকারী সমস্ত কাজকর্ম প্রায় 
ছেড়ে দিয়ে রাইটাস' 'বল্ডিং-এর 
ঘরে বসে . কংগ্রেসের সাংগঠানক 
নির্বাচনের ব্যাপারে যে যার গোষ্ঠি 


চক্রান্ত চালাচ্ছেন। 

এক মন্ত্রী অপর মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 
সরাসাঁর কেচ্ছা করে চলেছেন। দলে 
দলে বিভিন্ন অণ্ল থেকে কংগ্রেসের 
কমণীরা মন্ত্রীদের ঘরে গুলতানি 
চালাচ্ছেন। সরকারী কাজে কর্মে 
যারা মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে 
চান তাঁরা ভিড় দেখে সরে পড়ছেন। 


এমপ্লয়মেন্ট এবছচেঞ্চে কর্ম প্রার্থী যুবকদের ভাঁড় 


ফলে ফাইলের স্তূপ জমে পাহাড় 
হয়ে গেছে। 


সরকারী গাড়ী এখন পার্টির 
কাজেই বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। স্বয়ং 
মুখ্যমন্ত্রীর ওপর দায়িত্ব উপদলীয় 
কোন্দলের 'বাঁভন্ন নেতাদের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা করে একটা 
মীমাংসায় আসার। 'সিদ্ধার্থবাবু 
সে কাজ করে চলেছেন। আর এক- 


জন, ডঃ দেবী চ্যাটাজশী ‘তান 
কলকাতা করছেন এই একই কাজে। 
সদ্ধার্থবাব্য ছাড়া কোন্দল 
মিটবে না, কারণ পার্টর মধ্যে ঝগড়া 
কোন আদর্শের নয়, সরকারী সুযোগ 
সুবিধা বন্টনের। যারা কংগ্রেস 
নেতৃত্বে আধিম্ঠিত তারা “ল:টে 
পটে খাচ্ছে”, এই অভিযোগ করে- 
ছেন পার্ট নেতৃত্ব থেকে বণিত 
কিন্তু বাভিন্ন অঞ্চলে প্রভাবশালী 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 





পুরস্কত 
**  (দর্পপের সংবাদদাতা) . 
প্রান্তন মুখ্য নির্বাচনী কাঁম- 


শনার শ্রীসেনবর্মার উপর 
সিদ্ধার্থ মাল্পসভা যে কত কৃতজ্ঞ 
তার প্রমাণ সম্প্রীতি পাওয়া 
গিয়েছে। দিল্লীতে অবাস্থত 
সিদ্ধার্থ বাবুর পশ্চিমবঙ্গ সেলে 
সম্প্রতি শ্রীসেনবর্মার মেয়েকে 
আগ্ডার সেক্রেটারীর পদে 
{নিয়োগ করা হয়েছে তান 
কাজ করবেন ওই সেলের প্রধান 
সচিব শ্রীমাথরের অধীনে । 
নির্বাচনী জালিয়াতীর সব 
খবর পেয়েও ৮*প করে থাকার 
প্রথম পুরস্কার হিসাবে এই 
[নয়োগকে ধরা হচ্ছে। 





: কংগ্রেী কোন্দলের নেধথ্যে বিযলা-গোয়েফার 


মরায়া হয়ে পাশ্চমবঞ্গ কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রয়রঞ্জন দাশ- 
মুন্সী দলীয় কোন্দল 'নিবারণে তাঁর 
শেষ অস্ত্র ছেড়েছেন) 

তিনি সমস্ত নেতাদের আবেদন 
করেছেন যে, নিজেদের মধ্যে কোন্দল 
চলতে থাকলে সি পি এম রাজ্যে 
শন্তিশালী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ 
কংগ্রেস সংগঠনকে শান্তশালণী করা 
দরকার সি পি এম দমনের জন্য। 
সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রাতিষ্ঠা গৌণ 


(দর্পণের প্রাতানধি) 
ব্যাপার ৷ তারা শত ঘোষ প্রমূখ নেতাদের 
কংগ্রেসী মহল থেকেই এখন সাহায্য ধরছেন। এই গোষ্ঠির 
শোনা যাচ্ছে দলীয় কোন্দলের সঙ্গে নাক তলে তলে বিজয় সং 
পেছনে কাদের অদৃশ্য হাত কাজ নাহার কাজ করে চলেছেন। 
করে চলেছে। দুই বিবদমান মাড়ো- অন্যদিকে রামু গোয়েঙ্কা এবং 


জারী গোষ্ঠি নাক কংগ্রেস সংগঠনকে 
কৰ্জা করতে চাইছে। 

* একদিকে বিড়লাবাড়ী, আর 
অন্যদিকে গোয়েঙ্কারা। 'বিড়লারা 
নাক সরকার এবং কংগ্রেস সংগঠনে 
প্রাতাষ্ঠত নেতৃত্ব বিরোধী, তাই 


অন্যান্য গোয়েঙ্কারা 'সিদ্ধার্থবাবু 
এবং দলের প্রাতিম্ঠিত ' নেতৃত্বকে 
কায়েম রাখার জন্য মরাীয়া। 
কংগ্রেসের খারা এই আঁভযোগ 
আনছেন তারা এখন নিশ্চিত যে, 
পরস্পর বিরোধী মাড়োয়ারী গোষ্ঠী 


কারণ (তারা এই সত্য প্রাতম্ঠিত 
করতে পেরেছেন যে, রাজ্যের কংগ্রেসশ 
অচল হয়ে যাবে। 

এই সামান্য সত্য প্রতিষ্ঠা করতে 
পারলে ওরা খুশী, কারণ সুযোগ 
সুবিধে যা কিছ ওরা চায় 'তা দিল্লী 
থেকেই ওরা পাবে॥ 


_. (দর্পণের সংবাদদাতা ১. 

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা চাল্লশ 
হাজার বেক্ধ্ুরর কর্মসংস্থানের 
ঘোষণা করেছেন। এই বংসরের 
মধ্যেই অর্থাৎ উীনশশো বাহ্াত্তর 
সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই উত্ত 
চল্লিশ হাজার পদে লোক নয়োগ 
করা হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী থেকে 
স*র্দ করে উপমল্নী শ্রীমতী অমলা 
সোরেনও রোজ প্রতিশ্র্বাত দিচ্ছেন। 
জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা উৎ- 
সাহের সন্ধানও হয়োছল। 'র্কন্তু 
এই প্রতিশ্রবতে যে ধাপ্পা ছাড়া আর 
কিছুই নয় তা ইতিমধ্যেই ওয়াকে- 
বহাল মহল (তো বুঝাতে পেরে- 
ছেনই এমন কি যুব কংগ্রেসী মস্তা- 
নদের অনুগামী বেকার যুবকদেরও 
অধিকাংশই এখন নিজেদের আঁভ- 


, জ্ঞতা থেকেও বুঝতে পারছেন। 


রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছেন 
যে রাজ্য সরকারের বাভন্ন দপ্তরে 
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সতেরো 
হাজার পদে লোক নিয়োগ করা 
হবে, প্রার্থামক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
নিয়োগ করা হচ্ছে তেরো হাজার 
আর রাজ্য বিদ্যা পর্যতের অধীনে 
ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ করা হবে 
প্রায় দশ হাজার। 
চীন-ভারত যুদ্ধের সময় কেন্দ্রীয় 
সরকার এক বিশেষ নির্দেশ জারী 
করে রাজ্য সরকারের সমস্ত পদে 
নিয়োগ বন্ধ করে দেন॥ যুদ্তফ্রন্ট 
সরকারের আমলে এ সব খালি পদে 
লোক নিয়োগ করার অনুমাঁত চাওয়া 
হলে দেওয়া হয়ান। উনিশশো ষাট 
সালের আগে থেকে নতুন নিয়োগ 
বন্ধ হওয়ায় গত দশ-বার বৎসরে 
নতুন সরকার 'দল্লী থেকে অনুমাতি 
পাওয়া সত্বেও সব খালি পদে লোক 
নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়নি । 
এমনকি 'বাভন্ন দপ্তরে ক'ত পদ 
খালি আছে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তার 
প্রকৃত হিসেবও করা হয়নি। অভিজ্ঞ 
মহল মনে করেন গত বার বংসরে 
স্বাভাবিক মৃত্যু ও অবসর গ্রহণের 
ফলেই সতেরো হাজারের দ্বিগুণ 
পদ খালি হয়েছে। তাছাড়া গত 
কয়েক বৎসরে নতুন কতকগুলো 
সরকার বিভিন্ন সময়ে হাত দেওয়ায় 
কতকগুলো নতুন দপ্তরও সৃষ্টি 
হয়েছে। এ ছাড়া এখান - এমন 
কতকগুলো জরুরী কাজে হাত 
দেওয়া প্রয়োজন যেখানে বেশ কয়েক 
হাজার লোক 'নয়োগ করা যেতে 
পারে। উদাহরণ হসাবে সেটেল- 
মেন্টের কাজের কথা উল্লেখযোগ্য ৷ 
সকলেই জানেন এক সঙ্গে সব জেলায় 
সেটেলমেন্টের কাজে হাত না দিলে 
প্রকৃত সেটেলমেন্টের কাজ হয় না। 
সরকার মাত্র পাঁচাট জেলায় কাজ 
সুর করছেন। একসঙ্গে সব জেলায় 
কাজে, হাত দিলে এই একাঁট 'বভা- 
গেই কমপক্ষে আরও দশ-বার হাজার 
লোক নিয়োগ করা যেতে পারতো । 
সেটেলমেন্টের কাজ শেষ হতে প্রায় 
পাঁচ বছর লাগার কথা। এ সময়ে 

(শেষাংশ দশম পৃড্ঠায়) 


1 


[ ছুই ॥ 
শশস্্পাম্ষ্পান্স 


শের চলা রমন 


সা A 
হিসাবে ্চার্ড' িলহাউস িক- 
সনের প্দনার্ন্বাচন কোন বিস্মর-' 


কর ঘটনা নয়। মাকনি সমাজ 


দেখেছে যে নিক্সন ভিয়েতনাম 
যুদ্ধের কারপে '' কোণঠাসা হয়ে 
যাওয়া অবস্থাকে আস্তে আস্তে 
কাটিয়ে উঠতে পারছে। আমোঁরকান 


চশনের দরজা খুলে যাওয়তে। 

এর ফারশ আছে। আমেরিকান 
সমাজ; যা একাল্ত ‘ভাবে- ব্যবসায়ী 
দূদ্টিকোপভুত্ত, বুঝেছে যে চাঁনের 
সলো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ল্বাপন 
করতে পারলে তার মাল বেচার 
সমস্যা অনেকাংশে সহজ হয়ে যাবে। 
নিক্সন যখনই চশনে গেলেন তখনই 
আমোঁরকান সমাজ মনে প্রাণে তাকে 


জনসাধারণ: ভিয়েতনাম বদের 


অনেকাংশে দূর করতে সক্ষম হলেন। 


- আগামী চার বছরের ভাঁওতায পথ 


মার্কিনীরা নিজেদের জন্য বেছে 
নিয়েছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী প্রাতি- 
দোষ হই ভারত প্রা করে? 


- ভুলে যান। 


* সত্যযুগ পড়বার জন্য 


দপশি ] শুকুবার ১০ই নভেম্বর ১৯৭২ 


পরান বাংলা দিখছেন 


পশ্চিমবঙ্গের সঠিক সংবাদ জানতে চান 


(দেপ পের সংবাদদাতা) 


৬৮৯৮? ) 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীসত" হীন্দরা গান্ধী টি ঘটনা ঘটে- প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব লোকেরা সঠিক 
নতুন করে বাংলা শিখতে আরম্ভ চলেছে যাতে তান অত্যন্ত বিচ ভাবে পাঁরিবেশন না করায়' তিনি 


করেছেন। প্রধানমন্গীর বিশেষ 
আস্থাভাজন কলকাতার জনৈক 


" অধ্যাপক সত্রে এ সংবাদ জালা যায়। 


বহুকাল আগে প্রধানমল্তী প্রায় 


একবছর শাম্তিনিকেতনে - 'ছিলেন। কলকাতার ইংরাজশ ও বাংলা মিলিয়ে 


তখন- সামান্য বাংলা বলতে 'শিখে- 


দলিত! পাঁশ্চমবলোর পত্রপত্রিকা, 
শিত সংবাদের প্রতি শ্রীমতী গান্ধী 
[বশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 


বে ফয়খানি কাগজ আছে সেগুলি 


ছিলেন। কিন্তু পরে শান্তিনিকেতন সবই প্রায় ধানক গোষ্ঠাঁর কাগজ ।' 


থেকে চলে বাবার পর চর্চার অভাবে 


করে বলেছিলেন যে তান বাংলা - 
বলতে ভুলে গেছেন। 
প্রধানমন্ত্রীর নতুন করে বাংলা 


তারা শ্রীমতী গান্ধী ও কংগ্লোসকে 


কয়েক বছর আগো ভেয়াঙ্জ করার জন্য বিশেষ বিশেষ 
বিশ্বভারতাঁতে এসে দংঃখপ্রকাশ সংবাদগ্যল চেপে যায়। কিন্তু - 
দৈনিক -দত্যফুগ প্রকাশ হও- " 
যার পর বিভিন্ন চাণ্ডল্যকর খবর- 


গুলি আর চেপে রাখা বাচ্ছে না। 


তাদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে- 
ছেন। . তাই তান নিজেই সত্যযুগ 
পড়বেন স্থির করেছেন। 

সম্প্রতি রাজ্য সভায় নির্বাচিত 
প্রধানমল্ীর বিশেষ আস্থাভাজন কল- 
কাতার এই অধ্যাপকসূত্রে জানা যায় 
বে প্রধানমন্ত্রী বাংলা শিক্ষার ব্যাপারে 


কের্ডনান বাংলাদেশ) মান্মষের রোষ- 


চর্চার মুলে রয়েছে কলকাতার 'ইতিমধ্যেই সত্যযৃগো প্রকাশিত দর্গা- বাহিকে দমাবার জনা, কোঁশল হিসাবে 


দৈনিক পত্ৰিকা সত্যযুশ ৷ সম্প্রাত 
প্রকাশ যে পাঁশচমবঙ্গা থেকে 
আর্জকাল তাকে সঠিক সংবাদ পাঁর- 
বেশন করা হচ্ছে না। এমনীক জর 


পুরে ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুর কারণ? 
ওয়াণ্ড; কমিটির রিপোর্ট, সরস্বতশী 
প্রেসের ঘটনা প্রভাত সংবাদশ্যাঁল 
দিল্লাঁতে বিশেষ চাণ্টল্য সৃষ্টি 


স্থিতির মোকাবিলায় কোঁশলগত 


নিজস্ব লোকজন মারফংও তান করেছে। এই বিশেষ সংবাদ যেগুলি দিক থেকেই প্রধানফ্ণ্মা বাংলা 
সাঁঠক সংবাদ পাচ্ছেন না তথচ প্রধানমন্যর জানা প্রয়োজন ' সেগুলি শিখতে আরম্ভ করেছেন। 





ধক [ধিবী ধ ক দলিল ঞ্টি বোঁকাবাী 


SS 


হাজার কোট টাকার একটি বিরাট 
পণ্যবার্ষ কী পরিকল্পনা রচনা করে 
রাজ্যের নব নিব্ন্ত পাঁরকজ্পনা 
পর্ষদ সাড়া জাগিলেছেন। ভূমিকার 
জল্দর সুন্দর মানবদরদাী কথা ছাড়া 
দৃদ্টিভজ্গীর দিক থেকে এই পাঁর- 
কঞ্পনা মুলতঃ সেই একই: ধরণের 
সরকার" দালল। টাকার অগ্ক বাড়া- 
লেই পরিকল্পনা রুূপাঁয়ত হবে 


এমন কথা ভাবার কোন ফারশ নেই । - 


কলকাতা উন্নয়নের, জন্য গত বছরে 
_ নাকি একচল্লিশ কোটি টাকা খরচ 


- হয়েছে এবং এ বছরে আটবাষ্ট কোটি 


টাকা ব্যয় হবে? উন্নয়ন কি হয়েছে 
বাঁ হচ্ছে অজ সাধারণ মানুষ দেখতে 
পাচ্ছে। শুধু দর্পণ কেন, . অন্যান্য 
বহু? পন্ন-পাঁৱকার . কাছে রোজই ; 
লোক আসে দলিলপত্র ধনয়ে” 
বোঝাতে বে, বেশশর ভাগ টাকাই 
লুট হয়ে বাচ্ছে। যারা প্রমাণাদি 
আনছে জদের মধ্যে অনেকেই হয়ত 
লুটের বখরা লা পেয়ে ক্ষুব্ধ । . 
পাচ হাজার কোটি টাকা খর- 
চের কর্মসুচী থাকলে মোটামুটি 
অনেক লোকের করে খাওয়ার 
সাবধে হবে। তারপর কিছু না হলে 
আবার বলা বাবে, এখন যেমন বলা 


পাশ্চমকলোর জন্য প্রায় পাঁচ - 


হচ্ছে, বে, মানের অবস্থার কোন 
জরতম্য হয় নি, সমাজতৃান্তিক 
সমাজশঠনের প্রকল্প স্বপ্ন ' রান্দ্যে. 
থেকে গোছে। b 
MCR Gaia 
সরকারের বাজি দপ্তরের কাছে 
চাওয়া হল তারা কি করতে চায়। 
লম্বা লদ্বা ফিরিস্তি তারা পাঠাল, 


ব্য়বহনল নানা প্রকল্পের , খলড়া 


'দিয়ে। 
কৃষিতে আঠারো শ কোটি 


বিদ্যুৎ খাতে ছয়শ কোটি "টাকা : 


ইত্যাদি নানা খাতে কয়েক শ কোট 
টাকা কারে খরচের হিসাব। /* 

রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ সর 
কাঁর বাজৰ দণ্তরের বাণী সম্ব- 
লিত খরচের হিসাব একসলো জুড়ে, 
দিয়ে প্রায় দ:শো কুড়ি পাতার একটি: 
দাঁলল সরকারের কাছে পেশ করে 
মোটামুটি প্রাণে সন্তোষ নিয়ে বসে 
আছেন। যাঁরা এই পর্যদে আছেন 


ব্যান্তগতভাবে এ*দের অনেকেই জ্ঞানী 


গুশী লোক-_তাঁরা বুঝতে পারছেন রূপায়শ এখনও চলছে সে কেন. 
বর্তমান কাঠামোয় আর রাজনৈতিক রূুপায়ত হতে পারছে না, 


হতে পারে না। কিন্তু সরাসরি এ 
কথা বলার সাহস তাঁদের নেই। 
কেনই বা থাকবে? তাঁদের দায়িত্ব 
বোঝাতে পারে বে চেষ্টা 'হয়েছে। 

তবে পর্যদ একট; শত্সাহসী 
হলে পারতেন। কেন গত কুড়ি বছ- 





রের সমস্ত পাঁরকলপনা ভেস্তে গেল, 
এই.ব্যর্ধঘজর দায়িত্ব কার, কিভাবে 
এই ব্যর্থতা কাটরে উঠে সমাজকে 
উন্নরন কর্মে প্রাশবস্ত করা সয় 


' তাঁদের দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। -তার কোন কথা এই খসড়ায় নেই? 


এমনকি চতুর্থ পরিকল্পনা যার 


বরং 


পরিস্থিতিতে যে পাঁরকঙ্পনার খসড়া কাজকর্ম সব, একরকম বন্ধ 


তাঁরা পেশ করেছেন তা 


কার্যকর" গেছে, সেই সমস্ত ঘটনার কোন 


উল্লেখ নেই খসড়ার়্। ইল্দিরা গান্ধী 
থেকে আরম্ভ করে 'নিম্নস্তরের 
কহশ্নেসীরা “গারবী হটাও”-এর' যে 


ধোঁকাবাজী দিয়ে আসছেন পর্ষদ 


অংশ। অবশ্য পর্যদ জর বাইরে 
যেতে, পারেন না৷ 
কৃষি উন্নয়নের ব্যাপারে নতুন 


দৃম্টিভঙ্গাশর ফথা' বলা হচ্ছে আর 


এই খাতে খরচ ধরা হয়েছে সতের 
শ কোটি. টাকা! এই প্রকল্প রচনা 


টাকা রোজে বড় জোতে উন্নত লফে 
বছরের সবকটা দিনেই সে কান্ত্র পাবে, 
হয়ত বা পাঁচ টাকা দিনমজুর”তে। 
এখনকার তুলনার পাঁচ কি ছয় গুশ 
বেড়ে বাবে। গ্রামজীবনে সমক্ধ 


আসবে, মানুষের হাতে পয়স্ন 


বাড়বে, তখন মানুষ বেশী খরচ 
চাহিদা তৈরী হবে। এতে দ্ুতু 
শিজ্পোল়্নের পথ খুলে বাবে। 
এই রকম দশ হাজার একরের 
জোত প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাত জেলায় 


' দুটি করে হওয়ার কথা, পরে আরও 


বাড়বে । প্রতি জোতের কর্তা হবে 
একজন সরকার থেকে করাধ্যক্ষ 
আর এঁকে সাহাব্য করার জন্য 
থাকবে একটি উপদেক্টা বোর্ড'। 
অবশ্যই এই বোর্ডে কারা সদস্য 
হবেন তা নির্ভর করবে শাসক দলের, 
ইচ্ছার ওপর। যেহেতু শাসক দল 
জ্ঞোত্দারদের ইচ্ছার ওপরই এই 


উনি রব... 


করবে। - 
| অন্যান্য নানা সমালোচনা এই 


 পারিকজপনা সম্পর্কে করা বায়। 


(শেষাংশ দশন পৃষ্ঠার) .- 


সপ 


Sf 


‘ 


+৮৮ রোডি। 


ক 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১০ই নভেম্বর ১৯৭২ 





॥ পাঁচ] 
[1 পোট' ব্রেক্সরের আতিবিন্ত জেলা রাখ। পুলিশ আমায় বাইরে একটা 
ম্যাঁজস্্েটের রায় শোনার পর বেণ্িতে বসতে বলল। আরেকাঁট 
আদালত থেকে বোরয়ে নিজেকেই ছেলে বর্সোছল। শুনলাম নারী হর- 
প্রশ্ন করোছিলাম £ আম কি ন্যার- পের মামলার আসামশী। জামিন 
{বচার পেয়োছ? উচ্চাসনে উপাবন্ট পায়ান। 
যে বিচারক কিছুক্ষণ আগে একজন কলকাতার আসার আগের দিনও 
প্রচন্ড ধনী এবং প্রতিপাশ্তশালশ দ্রাবল পেয়োছ। সকাল নটা থেকে 
ব্যবসায়ীর মানহানির দায়ে আমার ধর্ণা দিয়ে রায়ের কাঁপ পেলাম, 
বিরুদ্ধে পাঁচ শত টাকার জারমানার তারপর সেসন আদালতে আপাঁলের 
রায় উচ্চারণ করলেন তান কি ব্যাপ্রর চুকিয়ে আমি ও আমার 
পক্ষপাতহশন? তিনি কি সব কেশীসলশ জেলা ম্যাজিস্ট্্টের আদা- 
কিছুর উধের্ উঠে বিচার করেছেন? লতের দিকে যখন যাচ্ছ তখন সাড়ে 
এ প্রশ্ন আম নিজেকে করতে পাঁর। তিনটে বেজে গেছে। আদালত 
বোধহয় আদালত অবমাননার দায়ে চারটেয় বন্ধ। শুনলাম মামলা শেষ 
পড়তে হবে না। কিল্তু জরিমানার হবার সঙ্গে সঙ্গে আগের জাঁমন 
রায় দেওয়ার পরও ক আমার বরবাদ। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে 
প্রীত সুবিচার করা হল? ম্যা্জ- নতুন জামিন নিতে হবে" তবে আমি 
স্ট্রেট আমার সময় দিলেন মাত্র সাত- মুস্ত। আমার দুর্ভাগ্য, সোদন ইন্ডি- 
দিন। বললেন, এর মধ্যে আপ্মীন য়ান এয়ার লানসের উড়ো জাহাজ 
কলকাতা থেকে টাকা আনয়ে নিতে কলকাজ থেকে এসেছে। এয়ার- 
পারবেন। যেন আমার পৈল্িক ক্যাস লাইনস কয়েকটা ট্যাক্স ভাড়া করে 
উপচে পড়ছে। অথবা কলকাতায় নিয়েছে। কয়েকটা খারাপ। সুতরাং 
লোকে আমার জন্যে টাকা নিয়ে ট্যাক্স মেলা দুষ্কর! আম মীরা 
আমার টৌলগ্রাম পেলেই হয়ে একটা ট্যাক্স স্পীডে যাচ্ছিল 
পড়ি কি মরি করে পোর্ট' রেয়ারে তার সামনে দ্রীড়রে পড়লাম। কারণ 
টি এম ও করবে! আম বললাম £ আমায় সেদিনের মধ্যে আদালতের 
আপধীল করব। সাতাঁদন মার সময়। ঘ্যাপার চুকিয়ে কাল প্লেনে ' কল- 
রারের কাপ না পেলে তো আপশল কাতায় ফিরতেই হবে। না হলে 
করা যাবে না। জর মধ্যে আবার ১ আবার চারদিন পোর্ট ত্ররয়ঃরে 
আড়াইীদন ছুটি পড়ে গেছে। আমার থাকতে হবে। চলন্ত লাক্সির সামনে 
কোঁসলী 'শিবস্বরূপ বললেন £ বেশি দাঁড়রে পড়াতে ট্যাক্সওলা আমায় 
চার্জ দিয়ে টাইপিস্টকে ধরে করে যাচ্ছেতাই করল। আঁম বললাম £ 
(রায়ের কশ্পি বার করে নেওয়া যাবে। আমার উপায় নেই . এক্ষনি এক- 
আশানি ঘাবড়াবেন না, অন. লোককে নিয়ে কোর্টে ফিরতে 
মাঘ সাতাঁদন সময় দেওয়ার জন্য হবে। ট্যাক্সওলা বললে £ চাপা 
ম্যাজদেটকে কিছু বালীন। বল- মরতেন বে। আমি বললাম £ চলুন 
লেই হয়ত বলতেন £ দ্যাট ইজ ইওর চল্লুন হ্যান্ডো। আগে বান আমার 
প্রবলেম। প্রবলেম তো আমার জামন দাঁড়রেছিলেন দেই বি এল 
জর্র। কিন্তু আমি কী এমন ব্যানাজশী হ্যাত্ডোতে থাকেনা বড় 
জন্য অপরাধ করেছি যে আমার রাস্তায় ট্যাক্স দাঁড় করলাম। অনেক 
সঙ্পো এই ধরণের ব্যবহার করা হল। উশছতে বি এল ব্যানাশির বাঁড়। 
কিল্তু আম জে মানুষ খুন কারনি। পাহাড়ের মত উশ্চু। আমি দ্রুত 
কিম্বা নাবালিকার- ওপর পাশাব্ক উঠতে গিয়ে বেশ হাঁফিয়ে পড়লাম। 
অত্যাচারও কাঁরান। মনটা, খারাপ ব্যানাজশিবাবুকে কোন প্রশ্ন করার, 
হলেও স্বল্তির নিঃশ্বাস ফেললাম । অবকাশ না দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে 
সাতাঁদনের বেশি তো আর কেউ বললাম £ তাড়াতাঁড় চলুন আমার 
আটকে রাখতে পারবে না। তব্‌ সঙ্গে। ট্যাক্সতে উঠে কি ব্যাপার 
জাঁঙগ্য জেরে পুরে দেনান বিচারক। বলছি। | 
ম্বিতীয়বার যখন আদালতে হাঁজর কিল্তু এত কষ্ট করে ব্যানাঙ্গশী- 
হই, তখন জামিন হবার লোক ছিল বাবুকে নিয়ে আদালতে পেঁছেও 
না বলে শুধ: করয়েকঘল্টার জন্যে পরের দিন কলকাজর আসা কে“চে 


_ আমার পুলিশের হাতে সঁপে যাচ্ছিল! কাশজপরের কি একটা 


7৮ দদয়োছিলেন। প্রীলশ আমায় নীচে গণ্ডগোল হয়েছিল। “কাল সকা- 


একটা ঘরে নিয়ে গয়ে বললে £ লেই জামিন হবে” বলে ম্যাজিস্ট্রেট 
পকেটে যা আছে বার কর্ন ।.আমার চেম্বারে চলে গেলেন। আম চরম 
হাতে একটা বই ছিল সেটা কেড়ে হতাশা দিয়ে দাঁড়িয়ে। আমার 
নিল। কিন্তু একজন আঁফসার কেশসলশ আমার অবস্থা দেখে 
বসোছিলেন। তিনি বললেন ঃ জিনিস ম্যাজস্টেটের কেরাপীকে বললেন £ 
জমা রাখবার দরকার কি। জাজই উনি কালই কলকাতার যেতে চাই- 


তো জামন হয়ে বাবে। বাইরে বাঁসয়ে ছেন। 


॥ পচ) 


মা আঁতীর্ত স্নেহকাতর। অঞ্চ আম বেশ কিছ্ছ্দন আগে কৃগ্াল্তরে 
চুদ্ধান্ত শৃঙ্ধলাহীন। মাকে পোর্ট প্রকাশিত জনৈক অরুণ রায়ের চীন- 
বেয়ার থেকে নিয়ামত চিঠি দেওয়া ভারত সীমান্ত বিরোধে চীনের 
হত না। মাঝে কলকাতা থেকে একটা বন্তব্য সমর্থনকারী একটি চিনি 
টৌলগ্রাম পেয়েছিলাম_মাদার সার- ম্দু্রুত হরেছে। বান হৃগ্রান্তরের 
ক্লাসল ইল। টৌঁলগ্লামে কাম শার্প প্রায় জন্ম থেকে সম্পাদক এবং যাঁকে 
শব্দ ছিল না বলে 'ফরে আঁদান। “আমার ছোট ভাইয়ের মত” বলে 
আসার উপাক্কও ছল না। যাজয়াতে তুয্সারবাবুর চোখে বাম্প জমত এবং 
সাঁচশো টাকা খরচ! আম তখন কণ্ঠ আর্ট হয়ে উঠত সেই 'বিবেকা- 
কপদকহ*ন। একজনের বাড়তে বিন৷ নন্দ ম্ুখোপাধ্যায়কে শ্রীঘোষ পদুি- 
ফি পয়সায় থাকি আর তার কাছ থেকেই শের ভর দেখালেন। িবেকানল্দবাবু 
আপনি = ব্যবস্থা টাকা ধার করে 'সিঙ্গারেট ও বাস তুষারবাবুর 
করে 'দিন। সে ভদ্রলোক চারে, ভাড়ার খরচ চালাই। দর্পণে কেবল তাঁতু লোক! ডি 
গিয়ে ম্যাজিশ্মেটকে বলে কয়ে ব্যবস্থা টৌঁলশ্রাম করা টাকা পাঠাও, টাকা রাজি হয়ে গেলেন। যগাল্তরে 
করে দিলেন। 'আদালত-কক্ষ থেকে পাঠাও। টাকা পাঠাবে কোথা থেকে? একদিন প্রত্যুষে একটি ক্ষন ঘোষ- 
নিক্কাম্ত হওয়ার সময় আসামীর লোকসানে কাগজ চলছে। ইতিমধ্যেই নায় জানিয়ে দেওয়া হল £ বিবে- 
'কাঠগল়্াকে একবার মনে মনে নম- পোর্ট ব্রেরার যাতায়াত, সেখানে কান্দ মুখোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ 
স্কার করলাম। ওখানে আমায় দিনের াকা-খাওয়া, মামলার খর প্রস্ততি তবে তাঁর দ্বাক্ষারত প্রবন্ধ 
পর দিন একটানা অনেক্ষণ দীড়য়ে সব 'মালয়ে হাজার তিনেক টাকা করন : 

থাকতে হরেছে। কলকাতায় 'চঁফ গলে গেছে। এর বেশির ভাগই ধার। নিয়মিত প্রকাশিত হবে। এই লেখার 
প্রেসিডেস' ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বাড়তে িরলাম। দির শুন্য! মূল্য স্বরূপ  বিবেকানদ্দবাবুকে 
78755428578 মাসক দুই হাজার মুদ্রা দিতে 
অনেকাঁদন ধরে । নাম ডাকার মারা গেছেন। আরও শুনলাম মায়ের তৃষারবাবূ রাজি হয়োছিলেন। এই 
সময় উঠে কাঠগড়ার পাশে দাঁড়াতে ধারণা হয়েছিল তার ছোট্ট ছেলে হয় সম্পকে আমি বিস্তারত সংবাদ 
হয়েছে। তারপর ম্যাঁজম্টেটের কেরা- 
ণীই আমায় বলেছেন £ আপাঁন 
বসন জাঁমনের- মাথামুণ্ডুও কিছু 
বাঁঝাঁন। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাঁজ- 
স্টেটের আদালতে সব সময় পাঁচশো 
টাকার ব্যান্তশর্ত জামিনে মুন্ত 
হয়োছ। আলপ্রর কোর্টে তিনশো 
টাকার জামিন_একজন 'সওরিটি। ছিলেন “সহার সম্বলহন যুবক” । 
পোর্ট ব্রেকারের আদালতে প্রথম 
যখন হাজির হলাম তখন আমার 
জমন হল চার হাজার টা. 
দুজন সওিটি দু হাজার টাকা 
করে। কিন্তু সব মামলাই এক_ 
ভারতীর ফৌজদারী দশ্ডাবধ 
পাঁচশো ধারার। ন্যায়বিচারের জন্য 
যে ক্চারালয় প্রতিষ্ঠিত সেই িচা- 
রালয়ের যে কোন 'িচারক বলুন, 
পোর্ট রেয়ারের মত আমার সম্পূর্ণ 
অপাঁরাচিত , বল্ধ্যবাল্ধবহীন জার- 


ভ্রাতুষ্পুন্রী একবার আমার নাম উল্বাটন করে দিয়েছিলাম। আর 
করোছল। মা কোন কথা বলেন 'নি। কোন কাগজ একটি লাইনও লেখোন। 


সংঘর্ষের সময় বখন সমগ্র পশিচম- একটি পর দেন। তাতেই তিনি 
বলো কমিউনিস্ট বিরোধী প্রতিক্রিয়া. প্রসঙপাক্রমে লিখেছিলেন, “দশের 
শীল শান্ত নখদল্ত বার করে হুক্কার সম্পদক শ্রীহণ b 
ছাড়াছল তখন আমি ও আমার লেখক নি সমত 
গোষ্ঠী দর্পণে প্রীতি সংখ্যায় এই সহারসম্বলহীন যুবক” এই কথা 
ডাইন’ শিকারের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ উল্লেখ করে বন্ধ্ুমহলে আমার 
করেছি এবং এই শান্তকে ব্যঞ্গের অনেকে. পারহাস করত। কিন্তু 
কষাঘাতে জর্জরিত করোছি। কাঁম- তখন আম সত্যই সহারলম্বলহশন 
উানস্টরা তখন বহ্বল। প্রাতবাদের যুবক । 
ভাষ নীরব* আদর্শগত বিরোধে | 
গায়কে আমার পক্ষে অত টাকার পাঁট দ্বিযাবিভন্ত হওয়ার 'মুখে। - ্‌ রর 
জামনকে দাঁড়াবে? চান-সমর্থক আর রূুশ-সমর্থকদের 
আদালত থেকে জে মুত্ত হলাম' 'ঁববাদে ল্বাধীনতা পাত্রকা বন্ধ। 
এবার যাওয়ার ব্যবস্থা। আদালত আর আনন্দবাজার গোষ্ঠী ডাহা, সরিষার র্‌ 
থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের আঁফস মিথ্যা কথা লিখে সাধারণ মানুষকে মধ্ে-ভূত 
করেক সেকেন্ডের রাম্তা। তখন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত (তৃতীয় পচ্ঠোর পর) 
ম্যানেজার বিনয় বস? তাঁর সহকারী করছে। কংশ্লোসী গুন্ডা ও মস্তানরা 
দাশগ্প্ত নামটা ভুলে গেছি। পরের কাঁমউনিস্ট পার্টির বিভন্ন আঁফসে দরে, ১০০০ কুইন্টাল বাঁ ২৫০ 
দিন প্লেনে খুব ভিড়। সেই স্লেনে হামলা করছে। কাগজপত্র প্দড়িয়ে টাকা দরে, ২৫০০ কুইন্টাল বাজ 
রন নাকী EY দিচ্ছে! অননন্দবাজারের কয়েকজন ২৪৪ টাকা দরে, যা থেকে ৩২ 
রী কলকাজ ৷ কাঁমউনিস্ট বিদ্বেষী সাংবাদিক ফরো. 
জা EE ne ai EE ee: SE শতাংশ মাত তেল পাওয়া বাবে 
সাংবাদিক। তাছাড়া আছেন ইশ্ডি. উত্তরবর্পোর “বিধানসভা সদস্যকে নি আই জি বলতে 
যান এয়ার লাইনের এরিয়া ম্যানে- কামউনিস্টদের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে-, পারেন যে গভর্মেন্ট কল্টোল হবার 
জার শ্রীএস সি মুখাজী, - শ্রীমতী ছিলেন। তাঁরা দিনের পর দিন এ পৃবেই উত্ত দামে কনদ্রাক্ট করা 
ম্দখাব্রী এবং অন্য -একাট এরার- সাংবাদকদের পরামর্শ অন্যবায়ী হয়েছিল। কিন্তু।বে মুহূর্তে গভ: 
লাইনসের ম্যানেজার শ্রীসরকার বিধানসভায় লম্ষবম্প শুর: কর- পমেন্ট কন্ট্রোল হয়ে গেল সেই 
সস্লীক। কিল্তু বোসদা ও দাশশপ্ত লেন। উর নি 
আমায় বলে 'িয়োছলেন আমার এদিকে অমৃত্বাজার পাত্রকা ও রি টার সদ 
বারী টার্মনেট করা যেত। তান 
তা করেন নি কেন? 'মৃ্যমন্যী 


(চলবে) 





টিকট যত ভিড়ই হক পাবই। বুগাল্তরের মালিক তুষারকাক্তি 

পরের দিন প্লেন যখন আকাশে . ঘোষ দেখলেন অসহ্য” সম্পাদক 
না LHL UTES UG: 
বসলাম। মা বেচে আছেন থেকে অব্যাহাতত লাভের এই উপ- 4 

কিনা। বিরাশশ বছরের বুড়ি মাকে যুন্ত সময়। কারণ ইত ধন “অ ই ক এ 
দেখে এসেছিলাম অস্খে শব্যাশায়ণ। পরিষদে প্রীমুখোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রশ্ন ২ হিভিত সত হার 
ওঠার ক্ষমতা নেই। আম 'কানিষ্ঠ উঠেছে। চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধি টাকা লোকসান হয়েছে এবং অ কি 
সন্তান। তার ওপর ছেলেবেলায় সম্পর্কে চীনের একাঁট বই চোরা- শুধুই অবহেলা জনিত অথবা 
পিক্ৃহীন। স্বভাবতই আমার প্রতি পথে কলকাতায় এসেছে তাতে অসাধু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত? 


ঢছর। 


(দপশেরধ সংবাদদাতা) 

দাক্ষণ কলকাতায় শাসক কংগ্রে- 
সের উপ্দলায় কোঁদল এখন সংঘর্ষে 
রুপ নিচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার 
অধিকাংশ কংগ্রেস সভ্য ও সমর্থক 
প্রিয়-সূত্রত বিরোধী এবং জ্রীপঙ্কজ 
ব্যানাজশী ও শ্রীলক্ষন কান্ত বোসের 
লমর্ধক। এদিকে প্রিয় মুসা ও 
কলকাতার কিন্তু তাদের 
উপাস্থাতও সদস্যদের মধ্যে পঙ্কজ 


মূল্যেই দক্ষিণ কলকাতার পঙ্কজ 
ব্যানাশী ও লক্ষী বোসদের প্রভাব 
খব' করার জন্য। এই কাজ করতে 
শিয়ে তারা অনেক অসামাজিক 
লোককেও কাজে লাঙাচ্ছেন। এদের 
মধ্যে প্রান্তন নকশালরাও আছে। 
নকশালদের অনেকেই পক্কজ্জ। ব্যানা- 
জণীর প্রতি অসম্তুদ্ট। কারণ বর্ত- 


মানে তাঁরা কংশ্লেসী বনলেও বছর ' 


দুই আগে জদের চরম অরাজকতার 
দিনে এই পঙ্কজ ব্যানাজশির সম- 


ব্যানাজশদের িরোধশী মনোভাব সৃষ্টি থর্কদের হাতে প্রচন্ড মারের স্মীত 


করতে না পারায় প্রির-সুক্রত দুজ- 
নেই খুব ব্রত হয়ে পড়েছেল। 


তারা এখনও ভুলতে পারে 'ন। 
প্রিয় মুল্পী এখন প্রান্তন নকশাল- 


তাছাড়া প্রিয় মন্দের ক্ষমতার দের এই মনোভাবকে কাজে লাগাতে 


ছাড়পত্র যে ছাত্র-যুব গোম্ঠী তারাও 
এখন লক্ষী-পদ্কজ গোচ্ঠঈতে 
ভিড়ে পড়ছেন! 

সামনের সাংগঠাঁনক নির্বাচনকে 
লক্ষ্য রেখে প্রিয় চ্ুল্সীরা এখন 


চেষ্টা করছেন। 

পূজোর কিছুদিন আগে থেকেই 
লক্ষী বোস ও পঞ্কন্জ ব্যানাজশির 
ওপর আক্রমণ হানার একটা যড়বল্ত 
চলছিল এবং কয়েকবার চেষ্টাও 


এবং দুদ্কৃতকারীদের নাম ঠিকানা 
দিয়ে পুলিশের কাছে লক্ষমীবারূরা 
অভিযোগ করা সক্কেও কোন 
ব্যবস্থা নেয় নি। দক্ষিশ রুলকাতার 
অনেক কংগ্রেস কর্মীই আঁভবোগ 
করেছেন বে এ ব্যাপারে প্রিয় মুন্সী 
ও পলিশ মন্ত্রী স্মব্রত মৃখাজশির 
সমর্থন, আছে। না হলে প্রদেশ 
কংগ্রেস পারিষদীয় দলের সম্পাদকের 


. অভিযোগকে পালিশ অবজ্ঞা করেন 


কোন সাহসে? 

সাধীনক ব্যাপারেও প্রিয় 
মল্লা থানায় এম এল এদের সুপ্য- 
রাসড করছেন।' এ ব্যাপারে দক্ষিণ 


ঝগড়া হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। 


উঠে পড়ে লেগেছেন বে কেনে হয়েছিল। এ ব্যাপ্ররে অভিযোগ করে িজয়গড়ের অনেক করংগ্লেস কম 


ছুড়ে ভাভারদের ববলে গ্রামের মানু 


, গ্রাসের খেটে খাওয়া মানুষদের 
লারা বছর দুবেলা সু সো মোটা 
আত ছোটে সা। সারা বছর থাকে 
না কাজ। ধান আর পট চায়ের 
মরশবম, শেষ হওয়ার সঙ্গো সঙ্গে 
লোক বেকার হয়। লাঙল ক্রি করে 


' ঈক্কান দিয়ে ধান রুইয়ে বর্ষায় অপ- 


রের মুনিষ শ্রাটে চাবী মজরের 
দ্ুল। বরে সময় মে তেতালায় 
চলে। মন (জোল্পন) খাটারার টাকা 
পয়সাও সব সমর গহস্থধের হাড়ে 
থাকে না। অবশ্য ছুজর রাজমিস্হী 


দি কলকাতায় কংগ্রেসীদের মধ্যে মারামারি 


প্রিয় ম্ুল্পীদের এক শ্রেণীর সমাজ- 
বৈরোধাীকে সংগঠনে আশ্রয়দানে 
রশীতমত ক্ষরখ। বিজয়গড়ের 'ছিয়া- 
নক্বুট ও এরুল নং ব্লক কংগ্রেসের 
অফিস এইরকম একটি. আস্জনা। 
এই দুই ব্লকের নেতাদের অপসারণ 
করে প্রির মুম্পীর সমর্থকদের লশলা 
ক্ষেত হয়ে ওঠে। এদের কার্যকলাপে 
জনসাধারণ প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। 
এ ব্যাপারে অনেক আভিযোগ স্থানশয় 
এম এল এ পঞ্কজ্জবাবুর কাছেও 
আসে । ক্রমে ক্রমে অবস্থা চরমে 
উঠলে স্থানীয়, কংগ্রেসী ও আঁধ- 
বাসদের প্রচন্ড বিক্ষোভের সামনে 
উক্ত ব্লকের 'প্রিয়-সমর্থকরা রক 
অফস বন্ধ করে 'দয়ে চম্পট দেন। 

এঁদকে প্রিয় মুল্সীর সমর্থক- 
দের মধ্যেও বিরোধ শুরু হয়েছে 
এবং শীকছু কিছু যায়গায় মারপিটও 
হয়ে পেছে। কুদুদ ভট্টাচার্য ও 
সোমনাথ উভয়েই প্রিয় মুন্সীর 





মুক্ষু কেটে তার রন্ত খেয়ে ফেলে। 

গ্লাসের কৃত জ্যঁদম বে পাতত 
হয়ে পড়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। 
বেনামণী এই সূৰ জাম নিয়ে সংঘৰ্ম 
অবশ্য. হাসেশ্বাই টচ্ছে আজরাল। 
আসর মালিকের সং ইচ্ছা থাকলে 
সহজেই সামান্য খরচ কুরে হকি 
ঘোনা ফলানো যেতে পারে। কিল্তু 
তা হয় দা। ইদানীং দ্য শস্যের 
দাম দারুশ বেড়ে যাওয়া দরার্ভ- 
ক্ষের ছায়া যখন অলস গ্রামীণ মানু- 
যের মুখে এসে সোজাসুজি পড়েছে 


এদের কাজ থাকেই, টুকটাক চলে বায় তশ্মন অবশ্য টনক নড়েছে। পতিত 


এদিক ওদিক করে। কাজের সময় 
চাবের সময় 'রাঁচী, সাঁওতাল পর- 
গা পেকে প্লে দুলে আস্িবাী 
সাঁওতাল (মিতা) আসে বান্ডলার 


“গ্রামে গজে এরা বাঁধে অল্থায়ী ডেরা। ভালো ডান্তার নেই। 


জাম চাষ করার দেখা. দিয়েছে 
জরুরী প্রল্লোজনীয়তা। 

গ্রামের মান্দবগ্ৰলোর জীবনের 
নিরাপত্তা ক্রমশই কমে আসছে। গ্রামে 
হাসপাতালের 


এদের পাওনা আড়াই টাকা তিন টাক বাভিন্ন দুনর্শীত ও অসুবিধার কথা 
a এসব ছাড়াও 


। তার এক 'পরসাও কম নিয়ে 
EE ret 
শ্রম করতে এরা পটু। কাজ করার 
সময় সকালবেলা পানতা ভাত বেধে 


আনে! লঙ্কা দিয়ে বাসী ভাত খেয়ে , 


কাজে লাশে । সন্ধ্যের সমর এসে 
আবার রান্না চড়ায়, সাঁওতাল” গান 
গার, আর নিয়ামত দাঁড়তে গাঁট দেয় 
হিসাব রাধা হয় কতাঁদন কাজ 


হোলো। মাথার ওপর সূর্য দেখেই 
আন্দাজ ঠোহর) করে এরা করটা 
বাজলো । 


সণওতালরা খুশিতে গান গার 
পচা ভাতের হাঁড়িযা খায় নাচ দেখায় 
শইল্লো টাকে পলহো টাকে নাই রে 
বহুল” কে আছে ক মধ্দর ভাষা, 
মনের আনন্দে এরা একই শব্দ বার 


হাতুড়ে ভান্তারের সমস্যা প্রকট হয়ে 
উঠেছে। নন রোঁজম্টারড মেডিক্যাল 
প্র্যাকটিশনার ডান্তার মহাশয়দের 
যোগ্যতার দাবী সম্বল্ধে নানান সোর- 
গোল শোনা বায়। অথচ এই সব 


শ্াহণন ডান্তারগপ বহ হতভাগ্য 


রোগকে নির্মম মৃত্যুর দিকে ঠেলে 
দিচ্ছেন দিনের পর 'দিন। এরা না 
জানে রোগের নাম, না জানেন সঠিক 
উধধষের সম্ধঘান। এদের চাকংসা 
ভন্মঙ্কর বিপদের সূচনা করে। 
তাছাড়া হোমিওপ্যা্থ ডান্তারের জল্ম 
তো ঘরে ঘরে হচ্ছে? বে কেউ দু 
কলম পড়ে ডিগ্রী পায়। বহু সংস্থা 
ডাকযোগে ডিগ্রী দান করে। এই 
সব ডান্তাররা অল্প পয়সায় গ্রামের 
লোকের চাকংদা করেন! প্লাসের 


যার উচ্চারশ করে. এক কোপে হাঁসের লোকেরা তো দশ বিশ টাকা ফি দরে 





বড় বড় ডান্তারের কাছে যেতে পারে 
না। তবে চ্ডারী রোগ হলে তাই করতে 
হয়। ধর্শা দিতে হয় বহু দুরের 
পাশ করা ডান্তারের কাছে। হয়তো 
রোঙীকে জিজ্ঞেস করে নেন তার 
কাছে কত টাকা আছে। তারপর 
রোগ দেখার পালা। অবশ্য এমন 
বড় ভান্তারও আছেন যাঁরা কম পরা- 
সার রোঙ্গশী দেখেন। - পায়ে হেটে 


যু 


রোগ দেখেন। বিনা পয়সায় ওঁষধ 
প্ষল্তি দেন। এরা গ্রামের গরীব 
মানুষের বেন বাপ মা! সময় সুযোগে 
রোগী জর চাষের আল: সূলো 
কুমড়ো নিয়ে হাজির হয় চাকংসকের 
বাড়ীতে, কৃতজ্ঞতার চোখে উপহার 
দেয় ডান্তারকে। কাবরাজদের চিক- 
সা আর তেমন চলে না। তাদের 
কাছে “গয়ে ওষুধ আনা যেন সেকেলে 
একটা প্রথাকে আঁকড়ে থাকা বলে 
অনেকে ভাবে ॥ হেকিম, কাবরাজ 
আজ মাছ মারেন শুধু । ঘোড়া 
চড়ে বাক্সভার্ত টোটকা ওষুধ নিয়ে 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে কবিরাজ ডাকে 
বোরয়েছেন এমন ছবি এখন কংব- 


দল্তী। একথা বললে অত্যান্ত কিছুই 
হয় না। গ্রামের গাছ গাছড়া থেকে 
কত রকম ওষুধ তৈরী হতে পারে। 
হদ্ধ আভিত্র করিরাদ্র মহাশর তার 
জীবন সোচা অভিজ্ঞতা নিয়ে পর- 


লোকে পাড় দেন। তাদের জ্ঞান 


| অপরে পায় না, লিপবন্ধও হয়না 


জাশ্চর্যয গাছ গাছড়ার ওষুধের 
গোপন কথা। এমনি করেই দিন 
দিন আমরা ঠকাঁছ।_ পেচেল্ট ওষু- 
ধের দিকেই সবার ফোঁক। কুলে 
কাঁটার লাক, হিংগর পাজর সধাম- 
শ্র্গে নানান রাসায়শিক ধবাক্ুয়া 
ঘটিয়ে যে ওষুধ তৈরপ হয়-শাশ- 
ভার্ত করে রঞ্জন লেবেলে বাজারে 
ছাড়রেই তা বিক্রি হয়, অথচ" এ 
আসল গাছ গাছড়া গ্রহণ করতে 


; সকলেই নাক 1সিটকয়। 


দু পয়সা উপায় হয়। দু পাঁচটা গ্রামের 
মধ্যে একজন হয়তো গরুর বৈদ্য, 
পশু রোগ চিকিৎসক থাকে । গরুর 
জিহ্বার খুঁটি ঘি গরম করে ঢালা, 


কলা পাতার মধ্যে ওষুধ ভরে খাও- { 


নোর (বাচনত নির্দেশ দিয়ে বেড়ান 
গরুর বৈদ্য। গরু ছাগলের রোগও 
আজকাল হামেশাই হচ্ছে। রক উল্ল- 
ফন সংস্থা থেকে, পশু চিকিৎসাকেচ্চ 
থেকে গরু মাহষের রোগ চিকিৎসা 
করা হবে, হচ্ছে বলে শোন. যায়। 
গ্রামের পথে প্রান্তে ঘরে বাস করে 
বা দেখছি জতে সরকারশ পশ্য 
চিকিৎসাকেন্দ কতটুকু সাহায্য করে 
সাধারণ লোকের গরু মহিষ চিকিং- 
সার তা সন্দেহোতীত নয়। সাধায়ণ 
লোকের সঙ্গো তেন সম্পর্ক এ সঙ্ব 
চাক চোল বাজানো সরকার চিঁকং- 
সাকেল্দ্রের নেই মোটেই। মুরঙ্গীব 
ধলা রোগ হলে কিংবা অন্য ত্রোগ 


হলে মুরগী মরে ঘরে ঘরে। মর 
গীর এই মড়ক দেখতে দেখতে, চার- 


দপশ ] শুক্রবার ১০ই নভেম্ঘর ১৯৭২ 
গোম্ঠীতুন্ত প্রিয় - মল্ল এই 


দুইজনকে লক্ষী বস ও পদক ও 
ব্যনাজশির সংগঠন ভাার কাজে ২ 


নিয়োজিত করেছিলেন কিন্তু এরা 
রিলেষ সুবিধা করতে পারোনি। 
আর তাচ্ছাড়া স্থানীয় কংকোসশদের 
অনেকেই এই দুজনের ওপর ভাল 
ধারলা পোষপ করেন না। অনেক 
কংগ্নেসকমশি, তে প্রকাশ্যেই বলেন 
বে এই দুজন আদপেই কংগ্নেস 
নয়ন । এদের সঙ্গে যারা আছে তাদের 
অধিকাংশই প্রাক্তন নকশাল ও সমাজ 
বিরোধী । সম্প্রাত কুম্দদ সোমনাথ 
গ্রুপের মধ্যে বেহালায় প্রচন্ড সংঘর্ষ 
হয়ে গেছে। এবং বার পারপাতিতে 
দক্ষিশ কলকাতা জেলা কংশ্রেস সভা- 
পতি ল্লীআনল চ্যাটাজশ প্রিয় মুল্পীর 
সমর্থকদের হাতে প্রচন্ড প্রহৃত 
হয়েছেন। 

লক্ষণ বসু ও পক্ষ রানাকে 4 
বাগে না আনতে পারলে বে ভাবষ্যৎ- 
অন্ধকার একথা “প্রিয় মুন্সী বুঝতে 
পেরেছেন। এখন তিনি মরিয়া হয়ে 
ছুটছেন কিন্তু আশার আলো 
দেখতে পেয়েছেন কি? 


দিকে ছড়িয়ে পড়ে । প্রত বন্ধর বহু 
মগ মরে এভাবে। অথচ রানী- 
ক্ষেত রোগের সঠিক চাকংডা নেই। 
এ সম্বন্ধে চস্তাকরা হয় ক জানিনা 
তবে মুরগী প্মুষে গরীব মান্য 
যে, 
সুব্যবস্যাও সমল্রমত হয় না। মুরগী 
ও পররদর চিকিৎসা সম্বন্ধে ল্বত্প- 
কালীন শিক্ষাদান করে বেকার- 
ছেলেকে গ্লাসে পাঠানো যায়। তিন 
রকম চাকংসা বাবস্থা শিক্ষিত 
করে জ্ব্পকালের ট্রেনিংএ অল্পচর্য 
ভান্তার তৈর করে গ্রামের মানুষের 
চিকিৎসা করার হাস্যকর প্রয়াস ও 
প্রচেষ্টার চেয়ে এটা অনেক ভালো 


বলে মনে হয়। 





~~ 


দ্র পয়সা লাভ করে অ ছ্ছানি। 
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দাজিলিংয়ের গোলযোগ প্রসঙ্গে 


প্রধানমল্তীর দার্জীলং জনসভায় 
" উপস্থিত শ্রোতৃগণ নেপালী ভাষা 
ও অন্যান্য দাবশ দাওয়া বনয়ে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করে। ধাঁনকগোম্ধীর সংবাদ- 
পত্গুনল ব্যাপারটা চেপে যেতে 
চেস্টা করে, ঁকদ্তু বিক্ষোভের পর 
দাজলিং বন্ধের ফলে ছোট ট্রেন 
ইত্যাদ্‌ সব বন্ধ হয়ে বার। তখন 
বিক্ষোভের সংবাদের সঙ্গে মিটিংয়ে 


* ঘটনার জন্য বািভল্পক্ষকে দায়ী 


করে যড় বড় প্রবন্ধ ত্বারংভাবে 
ছাপাতে থাকে। 

এই ঘটনার অনেক রকম ব্যখ্যা 
করে স্থালীয় কত্ভৃপিক্ষকে নানাভাবে 
দায়ী ও দোষী করা হচ্ছে। রপো- 


০৮৫ চীরেরা মৃখ্যমন্ত্ীকে জিজ্ঞাসা করেন 


এস [পিকে বদলণ করা হবে কি না, 


- কর্তৃপক্ষের অকমশ্যিতার কি বিধান 


করা হবে। কেন্দ্র ও রাদ্য গোয়েম্দা- 
দের মধ্যে বথাফথ যোগাযোগ পারি- 
লাক্ষত হয়নি কেন? চরেরা চরাচর 
ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কেন্দ্রীয় প্াল- 
শের এত বিম্লেপ ও গবেষণা 
কিন্তু তবু দমান যাচ্ছে না। 

, বড় বড় কাগজে সর্বদা প্রচারত 
হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শুধু প্রধানমন্ত্রী 
নন, তাঁন ভারতের নায়ক ও প্রধান। 
তিন সকলের হৃদয় জর করেছেন, 
আসম্দদ্র হিমাচল তাঁর অঙ্গনাল 
হেলনে উঠে কাতারে কাজরে ভোট 
গিয়ে কংগ্রেসকে একচ্ছত্র রাজাপার্ট 


মুগ্ধ আমলারা ভেবোছল “ভারত- 
বাসীর. হদয়ের রানধগর আগমনে 
নেপালশ ভাষীরা ধন্যজ্ঞানে “হীন্দরা 
যুগ বুগ জিও” ধ্বনিতে আকাশ 
বিদারণ করবে। হিমালয়ে মনে হয় 
আকাশ নীচু হয়ে এসেছে, এখানে 
জয়ধ্বনি দিয়ে আকাশ ফাটান সহজ । 
কিন্তু সে চেষ্টা না করে শ্রোতারা 
বিক্ষোভে ফেটে পর়ঙ। সরকারী 
কর্মচারীরা আঁচ করতে প্দ্ররেন নি 
বলে দোষ দেওয়া হচ্ছে কিল্তু যান 
হৃদয়ের রানী তার মিটিংয়ে শ্রোতৃ- 
বর্গের বিরুপ আচরণ চিন্তা করাও 
ত অপরাধ, এই ভাবে আলোচনা 
করাও পাপ। কে এসব নিয়ে আঙ্ছো- 
চনা করে দোষের ভাগ" হবে॥ 
বাই হোক বড় বড় কাগজের মতে ' 
কতৃপক্ষের পূর্বাহে বখোপযুন্ত 
ব্যবস্থা না করার কব্যচন্তাত ঘটেছে। 
বোধহয় ছু নেতাকে আগে আটকে 
রাখলে এবং নিয়ান্মিতভাবে মিটিং 
করলে এসব হত না। 'বক্ষোভে 
ঘটনাস্থলে বাই হোক সর্বভারতীয় 
ইমেজটা ত নম্ট হয়। 

এই প্রসপো একটি পুরাতন 
ঘটনা মনে পড়ছে অনেকাঁদন আগে 
ডাঃ 'বধানচল্দ্র রায় জলপ্মইগ্যাড়তে 
জনসভা করতে শিয়ে ছাত্সমাজের 
[বিক্ষোভের সম্মুখীন হন এবং মিটিং 
বন্ধ করে দেন। তাঁর সমস্ত রাগ 


5 াানাচ্ছে। সদাসর্ধদা কাগজে রোড-. "য়ে পড়ে জলপাইগ্ছাড়র জেলা- 
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ওতে প্রচারের ফলে যাঁর ইমেজ 
আকাশচদ্বী, যান ভারত জিনে 
এাঁশয়া জয়ের পথে চলেছেন তাঁর 


শাসকের উপর । তান জেলাশাসকের 
কৈঁফরৎং চান কেন যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা করা হয় নি, মিটিংয়ে গোল- 


সভায় বিক্ষোভ হবে, পতাকা পোড়াবে মাল হোল কেন ডাঃ বিধান রায় 


(আাতায় পতকা প্দেড়ান হলে যাঁরা 
জাতীয় পতাকা ব্যবহারের বাধ 
নিষেধ অমান্য করে দলীয় সভায় 
জাতীয় পতাকা উড়িয়ে পতাকার 
অবমাননার কারণ ঘাঁটয়েছেন, জরাই 
দায়ী) বিজয় তোরণ 'তোড়' দেবে_ 
এসব হবে সরকারী কর্মচারীরা 
কল্পনা করতে পারে নি। 


সরকারের নীতি সম্বন্ধে কোনও 
প্রশ্ন তুলব না, কারণ এ দুই সর- 
কারের বাপাল”ী বিদ্বেষ আজ আর 
কোনও বাঙ্যালীরই অজানা নয়। 
আমার প্রচ্ন অন্যখানে। আমার 
প্রশ্ন পশ্চিমবাংলার ব্দণ্ধিজশীবীদের 
কাছে। - 

গন্ত বছর বখন বাংলা দেশে 
পাক জঙ্গীশাহী বর্বর অত্যাচারে 
মেতে উঠোঁছিল তখন এইসব ব্ক্ধ- 
জশবীর দল তার প্রতিবাদে এখানে 
ওখানে পথসভা থেকে শুরু করে 


প্রচার 


জোরাল লোক ছিলেন, ধতান বেশ 
জোরালভাবে ধমকাতে ' থাকেন। , 
জেলাশাসক এম এ টি আয়েশার 
শান্ত ধীর হলেও দুর্বলাচত্ত ছিলেন 
না। তান ডাঃ রায়ের ধমকান চুপ 
করে শুনে শেষে উত্তর দেন--আই 
কুড নট তিষ্ক দ্যাট দি সি, এম, ইজ 
সো আনপপুলার। এই উত্তরের জন্য 


- ভাষা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তখন এই- 


পরব ব্ডান্ধজশবশদের কেউ একজন টু- 
শব্দটি পর্যন্ত করছেন না। করবেনই 
বা কি করে, এ রাজ্যের বুষ্ধির্জীবী- 
দের কারও মাথা রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ 
পদকে বাঁধা, কারও বা সঙ্গাশত নাটক 
আকাদেমীর বাংসরিক আটচল্লিশ 
হাজার টাকার অন্দানে, কেউবা 
পচ্স্ঞ্লীর ভারে ন্যব্থ। এই আমা- 
দের ব্ম্ধজীবীদের আসল চেহারা । 

আশ্চর্য! সত্যই এ এক আশ্চর্য 


ন্যক্কারজনক নীরবতা। : 


বিশ্ৰ পাল. 


আয়েলারকে অনেক নগ্রহ ভোগী 
করতে হয়। পুরাতন আই সি এস 
এবং উজ্জল চাকরীর ইতিহাস 


জ্যোতি বসুর 


মাদুরাই এবং অন্য কয়কাঁট 
স্থানে ভাষপ শেষ করে জ্যেোত বসু 
ধিলাতের মানুষের কাছে ভাষণ 
দিয়ে এলেন। গপতন্তাবিরোধী কায়- 
দায় গুপ্ডামী এবং জালিয়াতির 
মাধুমে বে কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী 
হয়ে জ্যোতিবাব্দদের মাল্মত্বের আশা 


? 





। চূর্ণ করে দিল, ইন্দিরা পারচালিত 


কেন্দ্র! সরকার এবং “আধা 
ফ্যাঁসস্ট” যে সংগঠন তার দলের 
উপর প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে তাদের 
ভাবষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছে সেই 
কেন্দ্রীয় সরকারই জ্যোতিবাবুকে 
বিলা'ত বাবার খ্াসপোর্ট দিয়েছে। 


. কেন্ট্রীয় সরকার কী জানত না 
যে জ্যোতিবাব যে স্মযোগটুকু 
পাবেন তার সন্র্যবহার করবেন 
কংগ্রেস বিরোধা বন্তব্য রেখে । তবুও 
জ্যোতিবাবুকে ওরা ওদেশে বাও- 
যার সুযোগ দিল কেন? কারপ ওরা 
জানে যে জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসী 
কারদায় মণ্ট গরম করা বন্তুতা আর 
যাই হোক সমাজ পারকর্তনের কাজে 
লাগে না। স্ফুলিল্দ থাকলেই দাবা- 
নলের ভয় থাকে। শত চাঙ্পশ বছ- 
রের অভিজ্ঞতায় ভারতের বর্তমান 
শাসকরা জ্যোতিবাব ও তার দলের 


যে পারচয় পেয়েছে তাতে ওরা এটা 


ভিতরে এবং বাইরে এত সংখ্যক 


হত্যাকাশ্ড ঘটানো হল, কৈ ওরা 


তো কিছুই মুখ থেকে বের করল 
না। আঠারো বৎসর ধরে ভিরেত- 
নামের মানুষ অস্ত হাতে নিয়ে 
মাঁকন এবং তার পাঁলত কুল্তাদের 
বিরুদ্ধে যে দুর্জর অভিযান চালয়ে 
বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শান্ত 
এবং দেশ! প্রাতক্রিয়াশল দানবদের 
প্রায় শেষ করে এনেছেন অ থেকেও 
ত জ্োতবাবুর পার্টি বন্তৃতা 
দেওয়া ছাড়া অন্য কোন প্রেরণা 
পেয়েছেন বলে মনে হয় নাঃ এবং 
সেই একই .কারণে  নকশালবাড়ী 
আন্দোলনের যোদ্ধারা ওদের কাছে 
[সি আই এর চর, কংগ্রেস দালাল, 
আধা রাজনশীতক, সমার্জীবরোধী 


আরও উল্লাত হয়। আমাদের গীপ 
তম্মে দমননপাতি চালালে কিছু হয় 
না, ঁকন্তু কংগ্রেসের মনস্তুষ্টি না 
হলে অনেক গোলমাল। কংশ্রেসের 
প্রাতকৃল কিছু হলেই কারু ঘাড়ে 


শিলাত ভ্রপণ 


গুশ্ডা বদমাইস ছাড়া আর কিছ, 
নয়। এবং ইদানীং এরাই আবার 
ডাকাত, খুনী ইত্যাদতে ভূঁষত 
হচ্ছেন। এতে অবশ্য সাধারণ মান্য 
মোটেই 'বচালত হচ্ছেন না, কারণ 
বস্লবপূর্ব রাশিয়া, চীন প্রভৃতি 
দেশেও িপ্লবীরা এর চাইতে বেশী 
নর্বাদা পানান। | 
সকলেই জানে বুর্জেয়া সামল্ড- 
বাদশদের শাসন অসৎ জনাবরোধা 
শসেন। এই শাসনের আওতায় ন্যায় 
আচরণ অসম্তব। তবুও দ্ধ্যোত- 
বাবুরা কিসের লোভে এ ভোটের 
কটাই: বড় করে বার বার মান্দ- 
যের সামনে তুলে ধরে মান্ষকে 
বিদ্রাল্ড করেন? 
কামউানিস্ট ত বটেই এমন কী 
সাধারণ মানুষ পর্যন্ত জানে যে 
কেবল ভোটের কারবার করতে শিকে 
বিপুল সংখ্যক সদস্য 'বাশিষ্ট 
পার্ট ফ্রাল্স এবং ইটালীর অবস্থা 
আজ কোথায়? এবং িলাতের 
পার্টি বার করেকজন সদস্য পার্লা- 
মেল্টে নির্বাচিতও হচ্ছিলেন তারা 
আজ্ব কোথায় অবস্থান করছেন। 
কাজেই ভোটের নাটকে আমরা ভাল 
ওদের জন্য হল না বলে বিলাপ 
করে বিলাত! মানুষের চেতনা উদ্রেক 
করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় 
না। আমরা জান সফল বিপ্লবের 


“নেতা হিসাবে রুশ, চীন, কিউবা, 


ভিয়েতনাম তথা ইল্দোচীনের বহু 
নেতা এবং কর্মী আপন আপন 
দেশের বিপ্লবকে সংগঠিত করার 


- উদ্দেশ্যে অনবরত দেশ যাত্রা করে- 
- বেই থাকবে। তা না হলে জেলের 


ছেন, বিদেশে স্বদেশের বিপ্লবী 
সেল গঠন করেছেন। অক্লান্ত পরীর 
শ্রম করেই কেবল তা করা সম্ভব 
হয়েছিল। এই ব্যাপারে কমরেড 
লোনন, মাও সেতুং এবং চৌ এন 
লাই, ডঃ হো চি মিন, ফিদেল 
কাল্ো প্রভূ্জির্‌ নাম উল্লেখযোগ্য । 
জ্যোতবাবু কী এ একই উদ্দেশ্য 
নিয়ে বিলাত ভ্রমণে পিয়েছিলেন। 
আজ্ঞে নাঁতান . শিয়েছিলেন 
আগামাঁ ভোট যুদ্ধে যাতে এবারকার 
মত ওরা তাশ্ডব না জলায় সে 
বিষয়ে বিলাতের মানুষ যেন একটু 
লক্ষ্য রুখে। তা না হলে এত বড় 
একজন কমিউনিস্ট নেতা শুধূমান্ত 
হেরে যাওয়ার কাঁহনীই বর্ণনা 
করলেন। 

রর্খাস্দ্নাথ রায় 







ইপধ & গূরধার ১০ই নভেম্বর ১৯ 


নীপ্নভূম (জল 
(বাড_এন।। 


বতমানে বারভূম জেলার প্রাথ- 
মক বদ্যালয় মঞ্জুরার খ/পারে 
জেলা স্কুল বোডের কয়েকঞ্জন 
সদস্য যেভাবে দুন তর আশয় 
দিচ্ছেন আম একজন |বদ্যলর, 
সংগৃত্ক হসাবে তার তাব্র প্রাতবাদ 
জানাচ্ছ এবং আমাদের প্রাত তারা 
যে আব্চার করেছেন তা তুলে 
ধরুুছ। আমার বাবদ্যালয়াঢ 'ভ াপ 
আইয়ের ছেষ।টু সালের এডুকেশন।ল 
সার্ভে রূপের অন্দুবায়ী 'বদ্যলয় 
হীন মৌজায় অবাস্থত এবং গ্রাম 
থেকে দেড় মাইলের মধ্যে কোন 
প্রার্থীমক বিদ্যালয় নেই! উনসন্তর 
সালের পয়লা নভেম্বর থেকে ববদ্যা- 
লর সংগঠন করে আসাছ। দীর্ঘ 
তন বৎসর গ্রামবাসী ও আমরা 


কংগ্রেস কর্ম ও উপদেষ্টা কামাটর 
সদস্য ও জেলা কংগ্রেস সম্পাদকের 
ব্যান্তগত স্বার্থে রাতারাতি বোল- 
পুর চক্রের “বেষ্প্‌াটর্রা কাংকালী- 
মাতা আদর্শ প্রার্থামক বিদ্যালয়” ও 
বাতিল করে ব্যাঙের ছাজর মত 
গাঁজয়ে ওঠা দুটি বিদ্যালয়কে অন্দ- 
সোদনের জন্য (ড পি আইয়ের নিকট 
পাঠিয়ে দেন। এই দুনশীতর 
বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য ডি 
শপি আইয়ের ডেপুটি ডি আই অন 
স্পেশাল ডিউটি, ডি আই অব স্কুল 
(প্রাইমারী) ও বারভূমের টড এম- 
কে সকল ঘটনা নিবেদন কার এবং 
কেন করা হলো জানতে চাওয়া হলে 
বলেন-_ আমার স্পেশাল পাওয়ারের 
ভাঁত্ততে বাতিল করোছি। 
স্পেশাল পাওয়ার ক জানতে চাওয়া 
হলে প্রসষ্গচয্যুত হয়ে বলেন_ সভায় 
তারা যা করেছেন তাই 
ঠিক। জেলা কংগ্রেস সম্পাদক 
মন্তব্য করেন আমাদের আযকাটভ 
হতেই হবে, বারা আমাদের পার্ট 
করবে তারা চাকুরী পাবে অন্য 
কেউই নয়-জানেন আনম জেলা 
কংগ্রেস সম্পাদক, উপদেষ্টা কাঁমাটির 
সদস্য, সমস্ত ক্ষমতা আমার হাতে, 
নাত গ্বীকার করলে চেষ্টা করতে 
প্রার, বেশী কিছু করলে জীবনে 
চাকরী হবে না! সকল ঘটনা 
জানয়ে মুখামন্তীকে _ ভ্রাম্যমাণ 
মাল্ঘসভা হিসাবে বোলপুর টুরিষ্ট 
লর্জে থাকাকালীন) ল্নারকাঁলপি 
পেশ কার। আজ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী 
বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষরা এর কোনও 
ব্যবস্থা অবঙ্লম্বন না করায় আমরা 
খুবই দুখত । | 

-_ শনমলচল্দ গড়াই 
- সংগঠক 
বেশাুটিযা কংকালীমাতা আদবাস' 


প্রাথমিক বিদ্যালয় 





থেকে বাকতীয় দুনীীতমূলক কাজ 


প্রমোশন বা ঘ্রানদফারের দরকার হয় 


এখন তাঁর প্রধান সচীব শ্রী এন 
হাকসারকে দিয়ে ডাঃ রামসুভগশ সং 
ও শ্রীবাঁরেল্দর পাতিলকে তাঁর দলে 
টানবার চেষ্টা করছেন। কারণ সংগ- 
গঠন কংগ্রেসে কামরাজ ও মৌরারজ” 
দেশাইয়ের পর এঁ দুই নেতার প্রভাব 
ও প্রতিপত্তি বেশী। 

দর্পপ বিশেষ সূত্রে আরো জানতে 
পেরেছে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গাল্ধী 
প্রতিরক্ষামল্ী শ্রীজগজীবন রাম ও 
অর্থমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যবনের স্থলে 
সংগঠনের কংহ্বোসের এ দুই নেতাকে 
তাঁর দলভুক্ত করে মান্ত্ত্ব দিতে চাই- 
ছেন বলেও জানা শেছে। 


মধ্যে ই এ আই সি দির সদস্য কল- 


শুক্রবার ১০ই নভেম্বর ১৯৭২ 


স্বাস্্মন্ত্রীর সি এর নীতি 


জিরা চিতা না 


ব্যাপারে সত্য সত্যই কি স্বাস্থ্য 
মন্মী প্রীমুখা্শকে এ আঁধকার 
দিয়েছেন? যাঁদ দিয়ে থাকেন তা 
হলে কি এখন সমগ্ক রাজ্য মান্মসভা 
তাদের নিজ নিজ সি এদের খেয়াল 
খুশীমতে চলছে? 
অনেকের মনে আরো প্রশ্ন দেখা 
দিয়েছে যে স্বাস্থামল্পীর সি এ 
কজন? কেন না স্বাস্থ্য মল্তীর সি 
এ হিসাবে দাবী অধাঁপ মুখার্জি 
নিজেকে দাবী করা সত্বেও আরও 
এক ব্যক্তিকে এই দাবী করতে দেখা 
যায়। শুধ: তাই নয় স্বাস্থ্য মন্ত্র 
সি এর জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে 
ম্বিতী় ব্যাক্তকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অনেক 
গোপনীয় কাজ করতেও দেখা গেছে। 
মহাকরণে অনেক সাংবাদিকই তাঁকে 
স্বাস্ধ্যমল্শর সি এ বলে জানেন। 
শ্রীমুখার্জীর বিরদ্ধে: গুর- * 
তর আঁভিযোগ হলো যে মোঁডকেল 
কলেজে ইউনিয়ন অফিসে বসে গভপর 
রাত পর্যন্ত মদ আর মেয়ে নিয়ে 
তিনি স্কূর্তি করে চলেছেন 


হাসপাতালের অভ্যন্তরে এই ঘটনা 
ঘটার হাসপাতালের বহু: অভিজ্ঞ 


ডাক্তার ‘বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। 
অনেকেই প্রশ্ন করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী 


"যেখানে হাসপাতাল থেকে দুনশীতি 


তাড়াবার কথা বার বার ঘোষণা কর- 


- ছেন সেখানে তাঁরই সি এ হাদপাজ- 





গাম্তিক 


কাতার এক বিশেষ সাক্ষাতকারে 
জানান কেন্দ্রীয় মল্িসভার ইস্পাত 
মন্ত শ্ীমোহন কুমারমঙ্গলমকে সহ- 
কারী প্রধান মল্ল করবার জন্য 
নাক মস্কো থেকে পারোক্ষ- 
ভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রীতি 
সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ল্ীকোঁস- 


লের অভ্যন্তরে যে নারকীয় তান্ডব 
সলাচ্ছে তাতে. দ্দনীশীত দুর হবে 
কোন পথে? 
হাসপাজলে যারা শ্রীমুখাব্দরীর 
কাজের প্রাতবাদ করতে যাচ্ছেন 
তাদের নানা রকমভাবে হুমকী 
দেখান হচ্ছে কলে অভিযোগ করা 
হয়েছে। এ ব্যাপারে মেডিকেল 
কলেজের জনৈক জি ভি একে 
(জেনারেল ডিউটি এঞ্যাঁসসটাল্ট) 
দারুণভাবে পটিয়ে হত্যা করা 
হয়েছে বলেও খবর আছে। শন 


তাই নর এই হত্যাকাণ্ডের পোষ্ট 


মডেম রিপোর্ট. বৌবাজার থানার 
অফিসার ইনচাজকে টাকা খাইয়ে 
চাপা দেওয়া হয় বলেও জানা গেছে। 

পণ্যাল্ন বছরের মেডিকেল কলে- 
জের এ জি ডিএ হাসপাজলের 
চতুর্থ শ্রেণীর কমচারীদের কাছে 
বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন॥। অধীপ 
মুখাজপির এই সমস্ত কাজ কারঘার 
এ জি ভি এ ম্টাফটি সহ্য করতে 
না পেরে ষখন ইউনিয়ন আঁফসের 
মধ্যে প্রতিবাদ করতে যান তখন 
তাকে দারুণ ভাবে মারধর করা হয়। 
ফলে তান অচৈতন্য হয়ে পড়েম। 
এই ঘটনার কথা_বখন এ ‘জি ভি এর 
ছেলে পলাশ মণ্ডল জানতে পারেন 
তখন তান উপযান্ত ব্যবস্থা নিতে 
বান। এই সংবাদ শুনে শ্রীম্খার্জী 
নাক স্বরাচ্ দশ্টরের রাম্মী মন্দ 


মতিগতি 


কল্পপোনরশনের চেয়ারম্যানের হাতে 


বখন চল্লিশ কোট আট লক্ষ টাকার 


একাঁট চেক উপহার দিলেন তখন 


প্রধানমল্ী কিছু বলেন নি! শোনা 
যাচ্ছে বে এ টাকা দিয়ে প্রায় ছাব 
হাজার গ্রামে বৈদন্যাতকরণের ব্যবস্থা 


করা হবে এবং প্রায় তিন লক্ষ ষাট 


শিনকে লেখা শ্রীসতাঁ ইন্দিরা গান্ধীর হাজার পাম্পসেটে বিদুৎ সরবরাহ 


একটি চিঠি থেকে একথা জানা বায়। 
আরো জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী নাক 
রুশ প্রধানমল্লীকে জানিয়ে দিয়ে- 
ছেন যে আভ্যষ্তরশশ ব্যাপারে যাঁদ 
রুশনেতারা বার বার নাক গলাতে 
আসেন তাহলে মাঁক্ন হ্ুস্তরাষ্টের 
সাহায্য নিতে তান বাধ্য হবেন? আর 
সেইজন্যই প্রধানমন্্ী সি আই এ 
সম্পর্কে কোন তদন্তের জন্য ব্যান্ত- 
গতভাবে পক্ষপাতী নন। কারণ 
ততে মার্কন ফুন্তরাচ্ছু থেকে বে 


সাহাব্য পাওয়া যেতে পারে তাও খবরের প্রতি জনসাধারণ এবং মুখা- সরকার বদি বলেন যে প্রোসডেন্সী 
বন্ধ হয়ে যাবে বলে প্রধানমন্ত্রীর মন্ত শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্ষর রায়, খাদ্য. জেলের তেল খাঁটি, এ জন্য বা্ধত 


ধারণা! , 


রীতা ইন্দিরা গাল্ধী সম্প্রীতি মন্ত্র শ্রীজ্ঞান (সং সোহন পালের সাধারণ পাঁচটাকা পশ্চান্তর পয়সা দরে 
করাছ॥ সংবাদে যে তেল কিনবে তা ভেজাল? 
বাঁদও বলা হয়েছে যে, সরয়ার তৈলের সরকার ক জনসাধারণকে ভেজাল 
তিনি বার বার মাকিনি সাহাব্য খরা দর কিলো প্রীত পাঁচ টাকা তেল খাওয়াবার জন্য কিলো প্রত 
প্রত্যাখ্যানের কথা ঘোষণা করছেন পশ্চাত্তর পয়সার বেশশ বিকুর করলে এ দর ধার্য করেছেন? 

তথাঁপ গত হয়ই অক্টোবর মার্ক [ক্রেতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা 
চার্জ দ্য আযাফেয়ার্স গ্রামশন বিদুৎ গ্রহণ করা হবে! যেখানে সরকার অপচয়ের আরও একার্ট দম্টাল্ত তুলে 


একাট কাজে বাধা না দেওয়ায় অনে- 
কেই [বপ্রিত হরেছেন। 


করা হবে। 
এক প্রশ্নের উত্তরে এ সদস্য 


আরো জানান বে তামিলনাড়ুতে 


সরিষার মধ্যে ভূত 


(র্পদের লংবাদদাতা) 


গত একনিশে অক্টোবরের আনন্দ- কলো প্রাত সাত টাকা পণ্ঠাশ পয়সা 


বাজার পিকায্ ষষ্ঠ পন্ঠায় মুদ্রিত 


মন্ত্রী আ্রীকাশশকাল্ত মৈত্র এবং কারা- 


দৃষ্টি আকর্ষণ 


1. আতিন 


রীস্ব্রত ম্দখা্শীর সলো ব্যবস্থা নিয়ন আঁফসে অতয়াতরে বসে থাকতে 
করে শ্রীমশ্ডলকে সায় হোপ্তার দেখে বেশ খানিকটা অবাক হয়ে 
করান। শুধু অই নর শ্রীমস্ভলের গেলাম। পরে খবর নিয়ে জানলাম 
বাবার পোস্ট মর্টেম রিপোর্টেও যে কলকাতার একটি বিশিদ্ট এলাকা 
আসল রিপোর্ট থেকে আলাদা করে থেকে তাঁদের নিয়ে আসা হয়েছে। 
দেখান হয়। এ কছজে সবতোভাবে ক 

তাঁকে সাহায্য করেন বোবাঞ্জার থানার দির ডে 
আঁফসার ইনচার্জ শ্রীগোঁরাল্া একটি গ্রতর অভিযোগ যে তিনি 
ব্যানাজশ॥। দর্পণ বিশেষ সূত্রে দ্বাস্থ্যসন্দ্রীর বিনা অন্দমতিতেই 
জানতে পেরেছে যে অধশীপ মুখাজশী স্বাস্থ্য দশ্তরের গাড়ীশ্যাল যথেচ্ছ 


আবার শ্রীসুত্রত মুখাজশর বিশিষ্ট 
বন্য | 
কলকাতা মেডিকেল কলেজের 
প্রায়, একশ জন মহলা কমশী, যাদের 
মধ্যে নার্স ও চতুর্ঘশ্রেণীর কমশ- 
পের সংখ্যা বেশশ শ্রীমুখাজশির 
তড়নায় অতিচ্চ হয়ে হাসপ্্তাল 
থেকে ট্রান্সফারের আবেদন করে- 
ছেন বলে আমাদের কাছে -আঁভ- 
যোগ করা 'হয়েছে। জনৈকা চতুর্থ 
শ্রেপীর কর্মী হাসপাতালে আমাকে 
বলেন যে শ্রীমুখারজজী তার কাছে 
নানা রকম কুপ্রস্তাব নিয়ে প্রাত- 
দিনই তাঁকে 'বরন্ত করে চলেছেন। 
তানি আরো জানান, পেটের জ্বালায় 
ভান চাকরী করতে এসেছেন তাই 
বলে ইজ্জত খোয়াতে আসেন 'নি। 
কিছুকাল আগে আম একদিন রাধে 
ইউনিয়নের এ আঁফসাটিতে হঠাৎ 
শিয়ে দেখি, মদ আর জুরার বোর্ড 
বসেছে। শুধু তাই নয়৷ কলকাতার 
বেশ কয়েকজন নামকরা সমাজ- 
বিরোধীকে ও ইউনিয়ন আঁফসে 
বসে জুয়া খেলতে দেখলাম । 
তাছাড়া দুজন ফুবতশীকেও এ ইউ- 


মল্মী সবশেষ দৃম্টি রাখছেন এবং 


কা 
নর ইচ্ছা থাকলেও তা তিনি পারেন 


ভাবে ব্যবহার করে চলেছেন। শুধু 
তাই নয় পেট্রোল ও অন্যান্য সাজ- 
সরঞ্জামও এভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে 
বলে আভযোগ তোলা হরেছে। 
সম্প্রীতি কাঁচড়াপাড়া টব হাস- 
পাতাল সফর করবার সমর শ্রীমুখাজ”? 
পণচশ লিটার পেট্রোল সরকারী 
খরচায় ব্যবহার করেন বলে দর্প- 
পের কাছে অভিযোগ বরা হয়েছে। 
ছাড়া শ্রীমুখাজ” রাজ্যের বিভিন্ন . 
হাসপ্নতালে শিয়ে স্বাস্থ্যমল্তীর নাম 
ভাঙয়ে ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে চাঁদা 
তুলছেন? কমপক্ষে প্রায় পণচশটি 
ছোট বড় হাসপাতাল থেকে এবাবং 
প্রায় পণচশ হাজার টাকা চাঁদা 
তোলা হয়েছে বলে জানা গেছে। 
{বিভিন্ন হাসপাতালে যে সমস্ত 
দুনশতপরায়শ কর্মচারাঁদের স্বাস্থ্য 
মন্ত্র বদল’, করেছিলেন সেই সমস্ত 
কর্মচারখদের তিনি ফিরিয়ে আন- 
ছেন বলে জানা গেছে । ইউনিয়নের 
নামে যে সব চাঁদা তোলা হচ্ছে তা, 
দিয়ে স্কূর্তি করা হচ্ছে বলে দর্প- 
পের কাছে আঁভবোগ করা হচ্ছে. 


নি! কারপ বিহারে প্রধানমন্ত্রীর 
গবরোধাঁদের শান্ত সবচেয়ে বেশী। 
এদের মধ্যে শ্রীজশজীবন রাম, শ্রীএল 


এন মিশ্র, শ্রীরাসলক্ষণ যাদব প্রভৃতির 


নাম 'বশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 
সর্বশেষ আই সি সির এ সদস্য 
জানান যে মাস চারেকের মধ্যে শাসক 


৷: কংগ্রেস ভেঙে দুটো ভাগে ভাগ 


হয়ে ষাবে॥-প্রধান বিরোধী দলে 


বৈঠকও হয়ে গেছে। 





সারষার তৈলের খুচরা দর কিলো ধরাছ। এই অপচয় নেহাৎ কর্তব্য কমে' 


প্রত পাঁচ টাকা পশ্চান্তর পয়সা 


ধনার্দ্ট করে দিয়েছেন সেখানে সর- 
কারই প্রোসডেন্নী জেল থেকে - 


অবহেলা জানত অথবা অসাধু 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা মুখ্যমন্ত্র 
বিচার করবেন। সরকার অল্প কছু- 


দন আগে সর্বোৎকৃষ্ট পারষা 
বীজের সর্বোচ্চ দাম দুশো উনিশ 
টাকা প্রত কুইন্টাল বেধে দিয়েছেন । 
প্রত্যেক তৈল ব্যবসায়ী জানেন যে 
সর্বোৎকৃষ্ট সারষা যাঁজ থেকে আনু- 
মানিক ছত্রিশ শতাংশ' তৈল পাওয়া 
যায়। উত্ত সর্বোচ্চ দাম বাঁধা সত্বেও 
কারা ‘বিভাগের আই জি অনেক 
নিম্ন মানের সরিষার বাঁজ অনেক 
উচ্চ দরে খাঁরদ করছেন। হথা- 
২০০০ কুইন্টাল বীজ ২৩৮ টাকা 
(শেষাংশ পণ্চম পৃষ্ঠার) 


দরে সরিষার তৈল বিক্রয় করছেন। 


দাম, তবে কি বুঝতে হবে যে জন- 


এ ব্যাপারে গোঁরী সেনের টাকা 


ক 


স্পা 


দশ ] শ্যক্বার ১০ই নভেম্বর ১৯৭২ 


(বিশেষ প্রতিনিদি) 
কলকাতা পৌরপ্রাতষ্ঠানের প্রধান 
কর্মকর্তা শ্রীশরদিন্দ; দর্তমজ-মদারকে 
সম্প্রতি কিছু যুব কংগ্রেস তরুণ 
পরিষ্কার জানিয়ে এসেছেন যে উন 
যদি এদের কার্ধকল্মপে কোন বাধা 
সৃষ্টি করেন তা হলে গুকে শীঘ্রই 


bi এদের হতে পাইপক্নানের শিকার 


হতে হবে! এর জবাবে শ্লীদত্ব- 


মজুমদার নাক জানিয়ে দিয়েছেন 


বড় হাতিয়ার আছে আত্মরক্ষার জন্য 
অর্বাচীনদের হু্মাকতে উনি ভয় 
পান না| শ্রীদত্ত মজুমদারকে 
হুমকী দিতে এসোঁছলেন বে সব 
যুবক তারা রাম্টীমল্শ শ্রীস্মব্রত 
মুখার্জীর অনুচর বলে পাঁরচিত। 

এই হ্ববকদূলের পক্ষে এধরণের 


কলকাত| বর্গোৱেশনে 
মব্ভ মুখোগাধ্যায়ের 


ঘষুন হায় 


বিরাগভাজন হওয়ার কারণ তানি 
শ্রীমুখাজশির অনুগামীদের পোঁর- 
সভায়, নানান ক্রিয়াকলাপে বাধা দিয়ে 
-আসছেন। বাঁদ প্রশাসক 'হসাবে পুর 
খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখতে হয় তাহলে 
অন্তত পগ্তাশজন কর্মী সম্পর্কে 
এখনই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া 


০৮৮ আচরণ মোটেই অসম্গাত নয়, কারণ বিশেষ প্রয়োজন বলে উনি মনে 


Ef 


অজ্প কিছুদিন আগে ওদেরই নেতা 
যে ভাষায় প্রকাশ্যভাবে শ্রীদত্ত 
প্রকাশ করেছিলেন ততে অনুমান 


করেলন। 

উনি বাদ এই ধরণের শাস্তি 
মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন_ তাহলে 
স্ব্রতবাবুর অনুগামীদের আঁধকাং- 


করা গিয়েছিল যে উন শশপ্রই আরও শই এর থেকে রেহাই পাবে না! 


আক্রমণের লক্ষ্য হবেন। 
রাজ্যের শাসকগোম্ঠীর অনেক 
শ্দনের বিশ্বস্ত আমলা শ্লীদত্ত 


/ 


একথা এদেরও অজ্জানা নেই বলেই 
শ্লীদত্ত মজুমদারের উপরে এতটা 
এদের রাগ । 


A 


কার্যকলাপের মধ্যে সবচাইতে যা 
পৌর কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করেছে তা 
হল কলকাতা শহরের জঞ্জাল সাফাই 
করা এবং ফুটপাথে হকারদের নতুন 
করে বসতে দেওয়ার ব্যাপার। 





ক্করত্্রযী ভক্তান্সতিনঙ, ০2স্নাক্ঞগ্পাভ্ল 


 ধাঁদবছে প্রাদিকতার 


ছ়্াঙ্থেন। 


* (দপশের দংবাদদাতা) 





পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ প্্‌রপের বে র্যবস্থা আছে তা দেওয়া হবে রলে ওয়কেফহাল মহল 


অল্প জীজান সিং সোহনপাল বর্ত- 


সম্প্রীতি মল্ত শ্রীসোহনপাল এক 


পৃরণ করা বেকারদের মধ্যে অনে- 
কের পক্ষেই সম্ভব নয়। এর 
আগেও বহ বেকার যুবক বাসের 
পারসিটের জন্য দরখাস্ত করোছ- 
লেন, কিল্তু নানা অজুহাতে তাদের 
আবেদন পত্র বাতিল করে দেওয়া 
হয়েছে। কারণ, তাঁরা এ কিন 


ঘোষণায় বলেছেন যে গশ্চিসবলো_ আইনের বেড়াজাল নাক যথাযথ 


আরও চালাও ভাবে বেসরকারী 


শ'-বাসের পারামট দেওর/ হবে। প্রধা- 


নতঃ সমবায় প্রাতষ্ঠান, বেকার 


ভাবে আঁতিক্রম করতে পারেন নি! 
এই ছিল তাদের অপরাধ। 

মন শ্রীসোহনপ্দলের ঘোষণায় 
শেষোন্ক ব্যান্তদের অগ্রাধিকার দানের 
প্রশ্নটিই মারাত্বক আকার ধারণ 
ফরেছে। কারপ, তিনি ঝলেছেন, 
প্রান্তন সামরিক বর্মচারীরাও অগ্রা- 
ধিকার পাবেন। 

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে যে, পঁশ্চম- 
বঙ্পো প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী ক- 
জন আছেন? অধিকাংশই পাঞ্জাবের 
আঁধবাসী। আমরা দ্‌ড়সর সঙ্গে 
বলতে চাই বে, আমরা প্রাদেশিকতার 


থেকে গ্দরুরতর অভিযোগ করা 


্রমখাপ এই সংগঠনের সভাপতি 
হয়েছেন সাধারণ শ্রমিকদের ওপর 
এ'র বে উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই 
অ পোরকর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছেন। 


কারণ জঞ্জাল সাফাই করার জন্য বে 


সহযোগিতা ও প্রতিশ্রাতি শ্লীন্মখা- 


জশীর কাছ থেকে আশা করা 'গয়ে-- 


ছিল তা মোটেই পাওয়া যায় মন; 
বরং নিত্যনতুন সমস্যায় শ্রাকদের 
এঁক্যে ফাটল ধরেছে। নানান ধরণের 


+ বে শুর কাছে প্মইপ গানের চেয়েও মজুমদার এমনভাবে সুব্রত চক্রের শ্রীস্ত্রত মুখার্জীর অন্চরদের অবিচার শ্রাসকদের উপর চলছেই। 


এঁকে পোঁরাবফয়ে ভারপ্রাপ্ত 
মন্ম! প্রীপ্রকুজ্লকান্তি ঘোষ নেপথ্যে 
থেকে শ্রমিকদের কাছ থেকে কাজ 
উম্ধারের নামে শ্রীশাল্তে সেনকে 
মদত দিতে উৎসাহ দিচ্ছেন পোঁর- 
কর্মচারীদের । ওঁর উদ্দেশ্য অবশ্য 
শ্রমকদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার 
নামে কাজে লাগানো এবং শ্রীমুখা- 
জর প্রাধান্য কিছুটা খর্ব করা। 

জাল সাফাইয়ের সলো ব্ত 
পোঁরপ্রতিষ্ঠানের যানবাহন বিভাগে 
কংগ্লেস দলের ?দৃ্ট একটি ইউানরন 
আছে। এখানেও নেতৃত্ব য়ে 
কোন্দল রয়েছে। মোটরের বপাতি 
চুর করার আভিরোগে পুল এই 
বিভাগের কযেকলন রূমশিকে হাতে- 
নাতে ধরুফেও তাদের রানত কোন 
রকম-সাজা না হয় সেজন্য পোঁর- 
সভার প্রচার ভাল উকিল 'নয়ো- 
গের ব্যবস্থা করছিলেন প্রফব্বল- 
কান্তি, কারণ অভির্ন্তেদের মধ্যে 
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নেঅরা ফুটপাথ থেকে হকারদের 
হঠানর আভিবানে নেমোছলেন। 
পুলিশের সাহায্যে শিয্লদহ, 
শাঁড়িয্লাহাট প্রভৃতি এলাকা হকার মৃস্ত 
হওয়ার ছবিও বেশ ফলাও করেই 
ছাপা হল সব বাজারী পাঁৱকায় ! 
হাজার হাজার গরণব মান্য যাঁরা 
ফুটপ্রথে জিনিষ ফের করে কোন- 
ক্রমে জীবকা নর্বাহ করতেন 
তাঁদের অনেকেই কেকার হয়ে পড়- 
লেন। অন্য. বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা 
না করে এদের এভাবে বিপদে 
ফেলার কোন হুন্ত ছিল না। বেমন 
অতি উৎসাহের সঙ্গে হকার- 
বিরোধী অভিযান শুরু হয়োছিল 
ঠিক তেমান হঠাৎ একদিন সব চুপ- 
চাপ হায়ে . গেজ! পুনর্বাসনের 
দাবী নিয়ে হকারদের আন্দোলন 
সভা-সমিতি বিক্ষোভ ও অনশনের 
রুপ নিয়েছিল িছুদিন। সর- 
কারের তরফ থেকে অনেক প্রীত- 
শ্রুতি অবশ্য দেওয়া হয়েছে। 
প্রকাশ্যে কি হল জানা বায় নি। , 
ইতিমধ্যে, একদিকে প্রফুজল- 
কান্ত, সোমেন মন, বাঁরদবরণ দাস 
ইত্যাদির নেতৃত্বে ওঁদের মনোনীত 
তলা, ও চোঁরপাতে' এবং অন্যদিকে 
মুব্রত মুখাজ“র নেতৃত্বে দক্ষিণ 
কলকাভার বিভিন্ন বাজারের আশে- 
পাশে হকারদের বাঁসরে দেওয়া হল। 

ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের 
ঈ্বাভাবক ভাবেই প্রীলশ ও পোঁর- 
কতৃপক্ষের পক্ষে নিজেদের উদ্যোগে . 
কিছু করার অসুবিধা আছে। 
জানা গেছে যে ফুটপাপ্পে ও অন্যন্ 
নতুন করে যারা জারগা পেয়েছেন 
তার পেকে দপর্ঘীদন ধরে এই ভশীবি- 
কার সঙ্গে রক্ত লোকেরা বাঁদ্যত 
হয়েছেন। একমাত্র যাঁরা . ল্থানাীয় 
এবং কংগ্রেস ভন্ত হিসাবে প্রমাশিত 
হতে পেরেছেন তআঁরাই খই ব্যবস্থায় 
সুযোগ পেয়েছেন, 


এ সাচ" 
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বিদ্রোহী কংগ্রেপাদের 


₹ মিলায় গ্রেপ্তারের হুমকী 


- পেরেছে যে, প্রদেশ কংগ্রেসের কত 


মান সাধারণ সম্পাদক শ্লীপ্রয়রঞ্জন 


. দাসমুল্দীকে অনেকেই .আর এ পদে 


মনোনয়ন দিতে রাজ” হচ্ছেন না। জ 


মেনে না নেন তাহলে জদের বিরুদ্ধে ছাড়া বিভন্ন জেলার সংগঠনে 


যে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 
এমন কি প্রয্নোজন হলে তাদের 
সায় প্রেপ্তার করাও হাতে পারে 
বলে হক দেওয়া হয়েছে। 


শ্রীদাসমুল্পী যাতে অর মনোমত 
প্রার্থীদের না দিতে পারেন তার 


জন্যই চেষ্টা চলছে। অপরদিকে মুখ্য 
মধ্ম জানেন যে বর্তমান প্রদেশ 


কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীদাসমূল্সী এখ- 
নও অর প্রভাব কর্তমান মাল্মসভার 
ওপর প্ঠরোপদীর বিস্তার করে 
চলেছেন), যদিও প্রবনমল্লাঁ শ্লীমতঁ 


- ইন্দিরা গাল্ধীর কৃপাদৃষ্টি থেকে 


শ্রীদাসমুন্সা কিণ্যৎ বাণ্টত হয়েছেন 
তথাপি এখনও ‘তান প্রযানমন্ত্র 
শ্রীমতী গাল্ধীর সুনজরে আছেন 
বলে অনেকের ধারপা। সুতরাং 
শ্রীদাসমৃন্দীর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ 
দেখা দিয়েছে তা দমন করার জন্য 
মৃখ্যমল্লীকেই শ্রীদাসমৃল্সী প্রধান 
অস্ম হিসাবে ব্যবহার করে চলে- 


ছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্লীরার় 


বে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে 
পারেন, অপরদিকে বিদ্রোহশদের এ 
ব্যাপারেও ঠাশ্ডা করা যাবে। 

দর্পণ. আরো এক সংবাদে জানতে 
পেরেছে যে, সুব্রত মুখার্জী এখন 
প্রিয়রঞ্জন দাসমূন্দীর সঙ্গে একটা 





বাংলাদেশ সরকারের শ্রমিক-বিরাধী 
₹ শ্রমনীতির প্রতিবাদে ধর্মঘট 


আওয়াম লাগ রচিত, বাংলা 
দেশের সাবধান শ্রাদক' - স্বার্থ 
বিরোধ । এই শ্রমিক স্বার্থ বিরোধ 
শ্রমনীত বাতিলের দাবী করে বাংলা 
শ্রমক ফেডারেশনের ডাকে গত 
এগারোই অকটোবর সারা চট্টগ্রামে 
। সফল ধর্মঘট, পালিত হয়েছে। .এ 
দিন চট্টগ্রামের মিল, কলকারখানা, 
বন্দর সমস্তই বল্ধ ছিল। জল এবং 
“দমকলকে ধর্মঘটের আওতা থেকে 
বাদ দেওয়া হয়েছিল। পথে পথে 
এই শ্রমনশীতির প্রতিবাদে 'মাছল, 
মিটিং, কালো পতাকা প্রদর্শন করা 
হয়। বাভিন্ন প্রাতবাদ সভায় দাবী 
করা হয়েছে যে সরকারের নয়া শ্রম- 
নশীর্ত বাতিল' করে শ্রাসকদের 
আলোচনা করে শ্রসনীতি ঘোষণা 
করা হোক। 

এ দিন বাংলা শ্রীমক ফেডা- 
'রেশনের পক্ষ থেকে . প্রচারিত এক 
ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে সরকারের 
নয়া শ্রমনী'তি কার্যকরী করা হলে 
শ্রামকেরা ক্রীতদাসে পারপত হবে। 
জর 'বরুশ্যে প্রতিবাদ করার আর্‌ 
কোন পথ থাকবে না। সংবিধানের 
নয়া শ্রমনীতিতে শ্রমিকদের ধর্মঘটের 
মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া 
হয়েছে। 

আওয়ামী লীগের নির্বাচনশ 
ঘোষশাপরেও শ্রামকদের ধর্মঘটের 
মোঁলক আঁধকার ও ট্রেড ইউানয়ন 
কন্তার অধিকার স্বীকৃত রয়েছে। 
প্রধানমল্ী শেখ মুজিবর রহমান 


(দশের লংবাদদাতা) . 
গত তেসরা এপ্রল' ওযপদা রেস্ট 
হাউসে সর্বদলশর শ্রমসন্দেলনে 
প্রীতশ্রাতত দিয়েছলেন,। সরকার 
ওপর থেকে কোন শ্রমনীত চাপিয়ে 
দেবেন না। শ্রমিক প্রতিনিধিদের 
প্রণীত শ্রমনশীত মেনে নেকেন। এই 
জন্য সাতটি শ্রামক সংস্থার দুই 
জন করে চোম্দ জন প্রাতানাঁধ 
নিয়ে একটি সর্বদলীয় শ্রম উপদেষ্টা 
পারষদ গঠন করা হয় কিন্তু সর- 


কার শ্রম উপদেষ্টা পাঁরষদের সঙ্গে : 
কোন রুপ আলোচনা না করেই ; 
ওপর থেকে নয়া শ্রমনশীত চাপিয়ে - 


দিয়েছেন । 
ইস্জহারে আরও বলা হয়েছে 


যে, আল্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সংব- . 


ধানে শ্রমিকদের নিজেদের পছন্দমত 
ঘ্রেডে ইউনিয়ন করার অধিকার 
স্বীকৃত হয়েছে। কিম্তু আওয়ামী 
ল’গ সরকারের  শ্রমনীতিতে 
শ্রীমকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার, 


সংগঠন করার ও যৌথ দর কষা- 


কাঁধর আঁধিকার কেড়ে নেওয়া 
হয়েছে। 

ইচ্তেহারে আরও আঁভবোগ 
করা হয়েছে যে, শিল্প পাঁর্চালনা 
বোর্ড ও শ্রমিক পরিষদ গঠন করে 
তাতে শ্রমিক প্রাতৃনিধি নেওয়া হবে, 
এই অজৃহাত দোখয়ে শ্রমিকদের 
বরঘটের অধিকার ট্রেড ইউনিয়ন 
করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে! 
এটা একটা বিরাট ধাস্প। প্রথমত 
পরিচালনা বোর্ড ও শ্রামক পরিষদে 
শ্রামক প্রাতানীধ থাকবে দুই জন, 


I 


চিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাও নেই। 
আওয়ামী লীগ সরকারের শ্রম- 
নীতি অইয়ুব-ইয়াহিক্সর আড 
নান্সৈর বাংলা সংস্করণ মাল্ল। 

উত্তর ধর্মঘটের দিন বাংলা 
শ্রীমক ফেডারেশনের চট্টপ্রাম আণ্য- 
{লিক আঁফসে কালোপতাকা উত্তো- 
লন করে সরকারের ঘোষিত শ্রম- 
নীতির প্রতিবাদে এক সভা হয়। 
সভাপতিত্ব করেন গোলাম মাহ- 
ভীম্দন। 

নত এই বিশাল কেন্দুশ় জমা- 
যেতে আওয়ামী লীগ সরকারকে 
হুশিয়ারী দিয়ে বলেন বে সর- 
কারের এই শ্রমনীত্তি শ্রমিকদের 
গলাকাটা নাতি ছাড়া আর পিক? 
নর়। এই শ্রমনীত বাতিল করতে 
হবে এবং শ্রমিক প্রাতানাধদের সঙ্গে 
আলোচনা করে শ্রমনীতি স্থির 
করতে হবে। 


মোরাম্দুটি আঁতাত , করে নিয়েছেন। 


দর্পশ | শুক্রবার ১০ই নভেম্বর ১১৭২ 


তাহলে কিছ সংখ্যক পোষা গৃশ্ডাকে ও 


তিনিও ঠিক শ্রীদাস্দন্সীর . চালের রাজ্যের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ - 


মতো একই চাল চেলে চলেহেন। 


থেকে কোন লাভ হয় 'ন। অতএব 
এবার চুপচাপ থাকলে কংগ্রেসের 
অস্তিত্ব চিরতরে লোপ পাবে বলে 
অনেকের ধারণা । - I 
বিদ্রোহ" যখন প্রভাবে প্রকাশ্যে 
দেখা দেয় তখন মৃধ্যমঞ্ী অর 
নিজ কক্ষে বহু 'িদ্রোহী নেতাকে 
ডেকে মোটামুটি একটা দমকোতায় 
আসবার চেষ্টা করেন। কিল্তু 
নেতারা নাকি মুখ্যমন্ত্রীকে সাফ 
সাফ জানিয়ে “দয়েছেন এ ব্যাপারে 
জরা-মুখ্যমল্তীর কোন কথা শুনতে 
রাজী নন! মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের 'মসার 
ভয় দেখালে তাঁরা জানান “আপনার 
হাতে ক্ষমতা, আপাঁন বা ইচ্ছে তাই 
করতে পারেন! তবে অ বেশশ- 
দিন চলবে না।” 

দর্পশ আরো জানতে পেরেছে 
বিদ্রোহীদের অধিকাংশ ' বর্তমান 
প্রদেশ কংহ্থোস সভাপাত শ্লীঅরুশ 
মৈত্কে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে 
মনোনয়ন দিতে ইচ্ছুক । জানা গেছে 
শ্রীমৈত্র নাকি অনেককে বলেছেন বে 
বাদ আবার তাকে প্রদেশ কংখ্রেসের 
সভাপাত্ত থাকতে বলা হয় অহলে 


তান জত রাজী হবেন না। বরং 


মাল্পত্বে আবার ফিরে যেতে চাই- 
বেন -বলে জানা শেছে। 
দর্পণ অপর এক সূত্র থেকে 


- , জানতে পেরেছে বিদ্রোহীদের কার 


কার বিরুদ্ধে কি কি প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা নেওয়া হাবে জর. একটা 
মোটামুটি তালিকা মৃখ্যমন্তী নাক 
প্রিয় দাসমুতসী ও সুন্রত মুখার্জীর 


_. সঙ্গে পরামর্শ করে তৈরী করেছেন! 


অবস্থার বাঁদ তেমন কোন অবনাত 
হয় তা হলে তা উপব্স্ত সময়ে 
প্রয়োগ করা হবে। 

আরো এক সংবাদে জানা যায় 
প্রদেশ কংগ্রেসের আসব নিবণ্চন 
উপলক্ষে রাজ্যের আইন সজ্ধলার 


অবনাত হতে পারে একথাটা নাক - 


বাহ বার বার বলছেন। নেতাদের 


এলাকায় হুল্গামা বাঁধানর জন্য বলা 


(বকার সমস্যা 
সমাধানেন্ন নামে 


কিছুদিন বাবং রাজ্যের মালগণ 
সদলবলে জেলায় জেলার বৈঠক 
করে বেড়াচ্ছেন। যদিও আমরা কিছ 
এম এল এ সৃষ্টি করেছি আমাদের 
মুখপাত্র 'হসাবে আমাদের অভাব 
বলতে। কিন্তু মল্পিগশ এ ব্যবস্থার . 
উপর বিশেষ আস্থা রাখতে পারছেন 
না বলেই মনে হয়। অতএব তাঁরা 
কিছু নগদ নারারণের শ্রাম্থ করেও 
জেলায় জেলায় ঘরে বেড়াচ্ছেন 
আরও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। সোট 
হচ্ছে, তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে 
মিলে মিশে একাকার হরে যেতে 
চান। জনসাধারণের দুখ দুর্দশা, 
অভাব অভিযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি 
স্বচক্ষে দেখে, প্বকর্ণে শুনে জন- 
সাধারণের সলো _ সমবাথী হয়ে এ 
থেকে তাঁদের পল্সিহাপের জন্য বড় 
বড় পরিকল্পনা, সাবার পরি- 
করে চলেছেন এবং বড় বড় প্রতি- 


পাথরের মত বিরাজ করছে, যে বেকার 
সমস্যা সেই সমস্যাকে টেনে এলে- 
ছেন। তিন বলেছেন যে, তিন বছর 


মধ্যে অনেকেই মুখ্যমল্তীর এ মন্তব্যে আগে কর্মচারীকে অবসর গ্রহণ 


অবাক হয়েছেন। অনেকেই প্রশ্ন 
তুলেছেন যে আইনশৃজ্ধলার অব- 
নাতি হবে কিসের জন্য। 
কতিপয় কংগ্লোস নেজর ধারণা 
বে_মুখ্যমন্তী যে িসায় শ্রেস্তার 
করার হুমকী দিচ্ছেন তার সো 
আইন শৃঞ্খলার অবনতি হবে এই 
মন্তব্য অঙ্গাঞ্গীভাবে জড়িত। কারণ 
তাঁদের মতে বাঁদ বিদ্রোহশরা, মৃখ্য- 
মন্ত্রীর মধ্যস্থতা মেনে না নেন 


করালে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ 
হবে। চমতকার যুক্তি! একেবারে 
মাছের তেলে মাছ ভাজা । একজনকে 
কাজ দেওয়ার অন্ভুত যুক্তি । 
বেকার সমস্যা আমাদের ঘরের 
সমস্যা। যে হারে বেকার বেড়ে চলেছে 
তাতে প্রায় প্রতি-ঘরেই আমরা এই = 
সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। এ সমস্যার 
সুষ্ঠু সমাধানের অতি প্রয়োজনীর- 
(শেষাংশ মৰন্গ প্‌ণ্ঠায়) 


y Ee 


বা শক্কবার ১০ই নভেম্বর ১৯৭২ 


' নিশিন্দায় কংগ্রেযী কোদ্দলের বলি হচ্ছে নিরীহ মা মান 


r 


(দর্পংশের লংবাদদাতা) : 
গত বছর ডিসেম্বর মাসে হাওড়া 
জেলার 'নাশ্ন্দা অণ্টলে স পি 
এমের 'বরুদ্ধে পবিত্র জেহাদ ঘোষণা 
করে উক্ত দলের কমশি, সমর্থক এবং 


সাধারণ মানূষকে নির্যাতিত করে, 
বাসস্থান থেকে উচ্ছেদে করে যে 
কংগ্লেস নেতৃত্ব আধিপত্য বিস্তার 


করেছিল অংকের নয়মে খুব স্বাভা- 


দবকভাবেই ধরে ধীরে জর মধ্যে 
উপদলশল কোন্দল বিকাশ ও 
ুরক্তারলাভ করেছে। এখন তা 


+ পূর্ণ পারপাতর  পথে। শ্রীআনন্দ 


চ্যাটাজশি এবং শ্রীবঙ্গন ব্যানার 
এই দুই কুলশন ব্রাহ্মণ সঞ্তান দুই 


উপদলের দুই নেত এখন চোখে 


হংঘ্রতর আগুন জেবলে' পরস্পরের 

মখোমৃখি হচ্ছেন। 
আনন্দবাবুর অভিযোগ £ বিজন- 

বাবু পার্টির কাজের জন্য ইতি- 


পূর্বে সক্রিয়ভাবে কখনো ফিল্ডে হর। বৃুল্তিটা ছিল এইরকম $ যেহেতু 


গ্ু্ডাকে পরীলশ 

গ্রেপ্তার করে। হি 
দমদম সেম্্ীল জেলে। 'নীশ্চন্দার 
মানুষ জানেন বে, এই গ্রেপ্তারের 


পেছনে বিজনবাবুর হাত ছিল। 


বিজনবাবু স্ম্দক্ষ লোক এবং কোঁশলী . /: 


অভিনেতা; নানা ছল - চাতুরির 
করেই তান এ ঘটনা ঘাঁটক্পেছেন. 


বলে আঁভযোশ | আনন্দবাবু ক্ষোভে , 


ফ:সাঁছলেন। প্রাতীহংসা চারজর্থ 
করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন 
আর সেই প্রাতাহংসার শিকার হলেন 
নিরপরাধ ছা-পোষা গৃহস্থ কাঁতিক 
বক্সী। 


কার্তিক বক্সীর বয়স প্রায়. | 


পন্যাশ। [িজল্তই নিরশহ মানুষ ॥ 
বাঁল-বেলুড়ের কোন এক কারখানায় 
কাজ করেন তান) বাসস্থান থেকে 


পদইকারী উচ্ছেদের সময় পি, 


এম সন্দেহে তাঁকেও উচ্ছেদ হতে 


: 


LE 


52D NA) 0) > ২৫, Pt 
OS 


হন) 


গা 


এ পর 





নামেন, নি। তাছাড়া ব্যান্তগতভাবে কার্তক বক্সী কারখানায় কাজ 
স্তন অসং। কারণ, আনন্দবাজারের করেন, যেহেতু কারখানার শ্রামকেরা 
নাম-কা-ওর়াস্তে ফটোগ্রাফার কী সি পি এম-মুখশ, অতএব কাক 
করে সংসারের - পেছনে মাসে সি পি এম! তারপরে বাড়ী ফেরার 
হাজার খানেক টাকা 'দলদারয়া- জন্য কার্তিক বহু চেষ্টা করেছিলেন 


* ভাবে খরচ করুতে পারে৷? আবার দখলদার নেতাদের কাছে ভায়া- 


জ্ঞনবাবুর আঁভযোগা £ আনন্দ্বাবুর মিডিয়া আর্জ পেশ করেছিলেন, 


ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে কোন্দল 
a .. প্রেখজ পণ্ঠাৰ পর) 


গোষ্ঠি নেতারা। এই নেতারা লুটের ব্যাপারে মোটামুটি একটা ফরমূলা 
অংশ চান। এই অংশ বিতরণের ঠিক করার দায়িত্ব মৃখ্যমন্ীর। 


এক্লাজনৈতিক জশবন খুব সৎ নয়। 


‘সুবিধাবাদী তান। যে দিকে 
হাওয়া বর্ন সেদিকে ঝংকে পড়েন। 
সেইজন্যই হিন্দ; মহাসভা থেকে 
জনসংঘ, ভায়া বাংলা কংশ্বোস, ভায়া 


সংগঠন কঙ্টোস এবং অতঃপর নব 


কংগ্রেসী হয়েছেন। 

আনন্দবাব ও বিজনবাবূর 
মৌখিক বচসার মধ্যে আবদ্ধ থাকোন, 
হাতাহাতির পর্যায়েও বিস্তৃত 
হয়েছে। কিছুদিন আগে আনন্দ- 
"বাবুর দাক্ষপ হস্ত এবং প্রধান 


চামুস্ভা 'নিশ্চন্দার বিখ্যাত . বাবু 
৮০১৭ 


গকম্তু পাশপোর্টা মেলেনি ৷ 'সম্প্রাত 
তাঁর শাশুড়ি মরাণাপ্র হয়ে পড়ায় 


॥নাশ্চন্দায় আসা তাঁর পক্ষে জরুরশ 


ও আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। তান 
তখন নিশ্চম্দার প্রভাবশালী ও 
ক্ষমতাসীন দলের নেতা 'বিজ্নবাবুর্‌ 
স্লো যোগাযোগ, করেন। 1বজন- 
বাবুর দল তাঁকে আশ্বাস দিয়ে 
বলেন-“আপনাকে কোনাঁদন আযাক- 
টিভ পার্টে বা আকশনে তো দেখা 
যায় নি] আপানি. এলাকায় আসতে 
পারেন।” সেই ভরসায় 'কার্ভিক 
বাড়ী এসে থেকে গেলেন। 
কিছুদিন পরে খবর পেয়ে আনন্দ- 
বাবুর বাহিনী , অকস্মাঃ একদিন 
ঘরে ফেলল তাঁর বাড়ী॥ কার্্ভক 
বজ্সী তখন কারখানায় । কারখানায় 
এই অভিযানের খবর পেয়ে. যাতে 
কাৰ্তিক সতর্ক হতে, না পারেন, 
সেজন্য বাড়ীর বাসিন্দাদের বাইরে 
বেরুতে দেওয়া হল না। ফলতঃ 
অসতর্ক কার্তক বাড়ী ফিরলেন 
এবং আনন্দ-বাহনী জ্বান্তব উল্লাসে 


'{ ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর উপর! সৌভা- 


গ্যের কথা; ইন্দরাজীর রম্ত-লাগ্ছত 
গাপতল্রের স্বাক্ষর বুকে পিঠে মাথায় 
বহন করতে করতে কার্তিক এখনো 
বেদে আছেন 

খু একই দিন আরো দ:জন 
হলেন উপদলাঁয় চক্রান্তের শিকার । 


| অর্ধার দাস এবং বিনোদ পাল নামক 


নিরপরাধ গৃহছাড়া দুটি হুবক 
বৃদ্ধা মাকে বিজন দশমীর প্রণাম 
জানাতে এসৌছিলেন। কিন্তু তাঁদের 


71 মস্ত অপরাধ হল £ তাঁরা উপদলের 





% মাত্র এক নায়ক বা।নেতার ছাড়পত্র: 


ক্ষমতা একমান্র মুখ্যমন্ত্রীর আয়ত্তা- 


ধীন। তাই তাঁর ওপর সমস্ত দায়িত্ব 


এসে পড়েছে মীমাংসা করার। 
সরকারী চাকরীতে নতুন লোক 


ছেন। 
'জঙাড়া নানা ধ্রণের প্ররামট 


লরশ বাসের লাইসেন্স ইত্যাদ হরেক বাড়ে! নতুন দাবী উঠবে আরও নানা 


বি 


বনক্কোগের ব্যাপারে আন্চালক . 
নেজদের খুশী করতে হবে। কারণ 
এই সমস্ত নেতারা নিজেদের প্রভাব 


বজায় রাখতে পারবে তাদের প্রভাবে 
মস্তানদে'র চাকরণীতে ঢুকিয়ে! এই 


সরকারী স্দমযোগ সুবিধা মারফত 
শাসক দলের প্রভাব বাড়ে। গোণ্ঠি 
নেজরা এই সব সুযোগ সুবিধার 
সম্বন্টন সন। 

কিন্তু সব চেয়ে বড় দাবী হল 
যে বিভিন্ন অগ্চলে পুলিশ থানার 
ওপর কর্তৃত্ব সম্পর্কে। আশণ্যলিক 
নেতারা এ ব্যাপারে কোন মশমাংসায় 
বিশ্বাসী নন। তাঁরা চান বে বার 


এনেছিলেন যে! অধীরের বাট 
বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মা বিজয়ার 
প্রণাম নিয়ে পুত্রকে আশীর্বাদ করছে 
শিয়ে দেখলেন গৃণ্ডারা ঝাঁপিয়ে 
পড়েছে তার উপর; হতভম্ব হয়ে 
ব্যাকুল সেই বৃদ্ধা মা ওদের বাধা . 
দিতে শিয়ে রম্তান্ত হয়ে নিজেও 


ঘটনা িত্যানয়মত ঘটছে। অথচ, সন্দেহ বে, মস্তান নেতারা এই সব 
নাশ্চন্দার মানুষ ভর পানান, সন্তস্থ ঘটিয়ে প্রমাশ করতে চায় কত শাস্ত- 
হনান। বড় আশাবাদশ তাঁরা । তাঁরা শাল তারা আর তাদের বাদ 'দিয়ে 
আশাম্কত হচ্ছেন এইভাবে যে, এর- পলিশ অচল অক্ষম। 

কম তন্ক ও তৱ উপদলাীয় কোন্দ- - মীমাংসা আলোচনার মধ্যে দিয়ে 
লই হচ্ছে ওদের অবলযাপ্তর প্রতীক । একটা জিনিষ পাঁরচ্কার বে, প্রাত- 


-এঁ প্রকল্পে সহল্রাধক হবে, 


বে-আইনশী সরকারশ সুযোগ স্ত্রীব- 
ধার। সাধারণ মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ 
হচ্ছে, এখনই, অবস্থার আরও অব- 
নাত হতে বাধ্য। 


বেকার সমস্যা 
(অন্ন পৃত্যার পর) 


তার কথা চরম শতুও অস্বীকার 
করবে না। কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে সর- 
কার তেমন কোন পথ আমাদের 
দেখাতে পারছেন এ কথা স্বীকার 
করা যায় না! কেবল 'গালভরা প্রাত- 
শ্রাতই আমরা . পাচ্ছি হলদিয়াতে 
লক্ষাধিক লোকের, কর্মসংস্থান হবে 
এই 
প্রকল্পে শজধিক হবে, ইত্যাদি 
ইত্যাদ। কিল্তু বাস্তবে দেখলাম 
খুব তৃজ্প কয়াদনের মধ্যে তিন 
বল্পোর জন্য হয়েও হলো না, এ- 
গুলি এখন পশ্চমবশ্পোর বাইরে,. 


চলে গেছে। এই ব্যাপারে দিজ্লীকে . 


চাপ দিয়ে বিরত করবার সাহস বা 
ক্ষমতা এই সরকারের আছে বলে 


_ মনে কার না। 
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সিদ্ধার্থ জায়! মায়ার কোপানলে 


বঙ্গভবনের কেয়ারটেকার ' 
ওপর মহলের অসন্তোষে.ভদ্রলাকের পরিত্রাণ 


(দর্পশের -সংবাদাতা) 
সরকারের বঙ্াভবনের কেয়ারটেকার, 
ভদ্রলোক প্রায় বদল হয়ে যাচ্ছিলেন 
তাঁর অপর্ধ জীন সিদ্ধার্থ জায়া 
শ্রীমতী মায় রায়কে চটয়োছিলেন। 
শেষ অবাধ অবশ্য ব্যাপারাঁট প্রধান 
" মন্মা অবাধ গড়ায় এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ওই নিয়ে আর, নাড়াচাড়া 
- করবেন না বলে ঠিক করেছেন। 

ব্যাপারটি এই। মাস খানেক. 
আগে ভদ্রলোককে শ্রী্তী রায় টেলি- 
ফোন করে বলেন তাঁর বাড়ীতে 
চলে আসতে, কী সব কাজ আছে। 
ভদ্রলোক বিনীত ভাবে উত্তর দেন 
যে জনাকয়েক মন্লাশর এবং উচ্চ- 
পদস্থ আমলার থাকা এবং ঘোরা- 
ফেরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তানি 
হি বা যা তোত 


তাঁর দেরী, হতে _পারে। শ্রীম্তাঁর 
প্রন “আপনি, জানেন কার সম্গে 
কথা বলছেন” এবং সজোরে, টোল- 
ফোন নামিরে রাখার মধ্য দিয়ে 
ঘটনাটির প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি 
ঘৃট়ে ৷ 
ঘণ্টাখানেক পরে ভদ্রলোক কল- 
কাতায় পরতে দপ্তরের সচিবের কাছ 
থেকে একটি টোলফোন পান। তাকে 
বলা হয় যে: তিনে বেন আঁবলদ্বে 


প্রীদতী রায়ের সপো দেখা করে মাফ 


চেয়ে নেন। ভদ্রলোক ত ‘করতে 
অস্বাকার করেন এবং ছুটিতে 
যাওয়ার অন্ুমতত্ব চান। এই অনু 
মাত আঁকে দেওয়া হয়। 

এদিকে প্্ত দপ্তরের উপর চাপ 


আসতে থাকে যে ভদ্রলোককে যেন 
বদলী করা হয়। বদলীর আদে- 


শও তৈরা হয় কিল্তু সেটি দিদাতে 


পেশীছবার আগেই রাজধানশর জনৈক 
প্রভাবশাল+ ব্যক্ত ঘটনাটি: জানতে 


পারেন এবং এটি পরিকল্পনা মলা 
প্রীড পি ধরের শোচরে আনেন। 
শ্রীধর প্রধানমনরশকে ঘটনা জানান এবং 
ওই মহল থেকে এই ধরণের ঘটনায় 
অসন্তোষ প্রকাশ করায় রাজ্য সর- 
কার্‌ এখন ব্যাপারটি, ছেড়ে দেবার 
চেষ্টায় আছেন। | 

সিদ্ধার্থ জায়া সম্পর্কে ইণ্দিরার 
অসন্তোষ অবশ্য এই প্রথম ঘটল 
না। সংসদ সদস্য হওয়ার পূর তিনি 
যেদিন প্রথম বন্তৃত দেবেন বলে কথা 
ছিল সেদিন প্রধানমন্ত্রী সভাকক্ষে 
উপস্থিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় 
সেটা ছিল গিলোটিনের্‌ দিন এবং 





 ঢাকরার ধাপ্পাবাজী 


(প্রথম পৃথ্ঠর পর) 


ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজে হাত 
দেওয়ার পরিকল্পনার কথা ধলা 
হচ্ছে। অত্যন্ত সহজেই সেটেল- 
মেল্ট দপ্তর নব-ীনধ্স্ত কমশদের 
অন্যান্য দুরে ল্থারশী পদে নিয়োগ 
করা যেত। 

এতো গেল নতুন পদের সম্ভা- 
_বনার কথা৷ কিন্তু দুঃখের বিষয় 
সতোরো হাজার লোক 'নয়োগের যে 
জ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, এবং বা 
নয় যুব কংগ্লেসীদের মধ্যে রীতি- 
মত খেয়োখেয়ি পড়ে গেছে তাও 
একটি বৃহৎ ধাস্পা। আগেই বলা 
হয়েছে যে বিভিন্ন দপ্তরের প্রকৃত 
খালি পদের হিসাব না করে শুধু 
চমক সৃষ্টির জন্য সতেরো হাজার 
নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে! 
আসলে কত নিয়েগ করা হবে কেউ 
জানে না। এমনাঁক বিজ্ঞাপনে কত 
তৃতীয় শ্রেণী আর কত চতুর্থ শ্রেণী 
তাও জানানো হয় না! দুই-তিনাট' 
দণ্তরের উচু পদে আসাঁন কয়েকজন 
আঁফসারের সঙ্গো কথা বলায় তারা 
এক বাক্যে বল্লেন নতুন" সতেরো 
হাজারের মধ্যে তাদের দপ্তরে কত 
লোক আসবে তা তারা জানেন না। 
এমনকি তাদের প্রয়োজনের কথা 
সরকার দণ্তরে জিজ্ঞাসা করেন 'ন। 
তাই তাঁরাও আশঙ্কা করেন সতেরো 
হাঙ্জারের বিজ্ঞাপন দেওয়া হলেও 
আসলে কত হাজার 'নয়োঙগ করা 
হবে কেউ জানে না! দুই-তিন 
হাজার লোক [নিয়োগ করে সতেরো 
হাজারের প্রাতশ্রুভত পালনের 





ফিরিস্তি দিলেও চ্যালেঞ্জ করার 
কোনো উপায় নেই। 

যাঁদ তের খাতিরে ধরে 
নেওয়াও হয় যে সতেরো হাজার 
লোক নিয়োগ করা হবে তাহলেও 
বেকারদের আশান্বত হওয়ার পিছু 
নেই। কারণ 'শাবর ও সেন্সাস 
কর্ম যাঁরা এ দপ্তরে কাজ শেষ 
হওয়ায় বেকার হয়ে বসে আছেন 
তাদের সংখ্যাও সতেরো হাজারের 
কাছাকাছি। চাকরিতে তাঁদের অস্লা- 
ধিকার দেবার সরকারণ প্রতিশ্রুতির 
বন্দনা মর্যাদা দেওয়া হলে ও সব 


রের মধ্যে দুই-তিন হাজারের বেশী 


চাকার পাবেন নাঃ 
এদিকে কয়েক লক্ষ বেকারের 


"দরখাস্ত জমা পড়েছে। এ সব দর- 


খাস্ত এখনো গণনা সুরু হজ্সীন। 
সেগুলো গুনে, এবং শট করে যে 
কোনো রকমের ইনল্টারাঁভউর মাধ্যমে 
নিয়োগ করতে হলে খুব দুত কাজ 
করলেও এক বৎসরের আঙে নিয়োগ 
করা সম্ভব নয়। 
নিয়োগের বে পম্ধীত নির্ণয় 
করা হয়েছে জতে সাধারণ যুবক- 
দের তো বটেই এমনাক যুব কংগ্রেসে 
যাঁরা নাম 'লিখিয়েছেন তারাও হতাশ 
হয়ে পড়েছেন। আবেদনপত্র .'বিবে- 
চনা করার জন্য যে কাঁমাঁট গঠন করা 
হয়েছে তাতে দু চারজন সরকারী 
আফসার ছাড়া আর আছে রাজ্য 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, জীপ্রয় 
দাসমুল্সী এবং অন্যতম সম্পাদক 


HE বার এদাকে ভারার 
একই উদ্দেশ্যে মাল্মসভার কয়েকটি' 
উপ-সামাতি গঠন করা হয়েছে” কোন 
কমিটির কি কাজ ত জানা যায় নি। 
সরকারী পদে নিয়োগের জন্য কমি- 
টিতে দলীয় প্রতিনাধ রাখার অভূত- 
পূর্ব ঘটনার কথা বাদ "দিলেও 
নিয়োগের নামে বে সব বিজ্রাষ্ত- 
মূলক ব্যবস্থা নেক্ম হচ্ছে অ থেকেও 
বলা চলে আসলে এ সতেরো হাজা- 
রের নিয়োশের কথাই ধাস্পা ছাড়া 
আর কিছুই নয়। যে কয়জন নিব 
হওয়ার সৌভাগ্য পাবেন 'তাদের নব- 
কংগ্রেসের বিশেষ একটি গোম্ঠীর 
আস্ঘাভাজন হতে হবে৷ 

এবার আসা বাক রাজ্য বিদ্যুৎ 
গর্তের দশ হাজ্জার ক্যাজুয়াল 
শ্রামকের পদে নিয়োগের ব্যাপারে । 
রাজ্য বদন্যুৎ পর্যতে খালাস প্রভৃতি 
পদে ক্যাজুল্সাল শ্রামক নিয়োগের 
পদ্ধাত আছে। এই ধরণের- পদে 
এখন প্রায় সাড়ে আট হাজার লোক 
বাজ জেলার নিযুক্ত আছেন! 
কিছুদিন পরেই তদের' বাঁসয়ে দিয়ে 
আবার নিয়োগ করা হয়। এই দপ্তরে 


সেই শিলোটিন শুর হবে এমন 
সময়ে বে মারা, রায়কে তাঁর বন্ততা 
শুরু করেই বসে পড়তে হবে_সংস- 
দের নিয়ম অন্যায় িলোটিনের 
সময় কোন বন্তুতা চলে না। 
প্রীসতাঁ বন্তৃতা করতে উঠেছেন 
এবং বথারীতি শিলোটিনও শুরু 
হয়েছে। কিন্তু মারা রায় তাঁর বন্তৃতা 
চালিয়েই যেতে লাগলেন বিরোধী 
দলের হৈচৈর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এক 
প্রবাশ সদস্যাকে বলেন যে মায়া 
দেবীর কাছে গিয়ে তাঁকে বসে 
পড়তে অনুরোধ করতে । যেই না 
সেই মাহলা তাঁর পাশে গিয়ে তাঁর 
হাত ধরে কিছু বলতে গিয়েছেন 
অমনি মায়া দেব হাত সরিয়ে 
“Don’t touch 7০%- আমাকে 
ছোঁবেন না প্রধানমন্ত হতবাক 
“যার এত মেজাজ জকে মল্লিসভায় 
"থান দেওয়নর জন্য সিদ্ধার্থ আমাকে 
তনুরোধ করতে এসেছিল?” 


ম্ল্সীর গোষ্ঠীর অন্তভুত্ত হতে 
হবে॥ 

এর পরে দেখা বাক প্রার্থামক 
শিক্ষক নিরোগের ব্যাপ্দরে সরকারের 
প্রাতশ্ুতির সারবস্তা। হ্বস্তজ্রন্ট 
সরকারের আমলেই প্রথম 'সিদ্ধাঙ্ত 
নেয়া হয় নতুন প্রার্থামক বিদ্যালয় 
খুলে তাতে শিক্ষক, নিয়োগ করা 
হুবে। রাজ্যে হাজারের বেশী অর্গা- 
নাইীজং ল্কুল আছে। সেই সব 
কুলের শিক্ষক আছেন প্রায় সাত 
হাজার। তারা কয়েক যংসর দিনা 
.বৈতনে চ্কুল চালাচ্ছেন। যুক্তফ্রন্ট 
সরকার সব বিদ্যালয়কে নিয়ামত 
করার সিম্ধান্ত নিয়ে কাজ সুরু 
করতে না করতেই তাদের সরকারের 
পতন ঘটে। তার পরে এ প্রশ্নাট 
চাপা পড়ে আছে। সরকার এখন 
ক্রুল্টের এ সিদ্ধান্তই কার্যকর" 


. করতে চেষ্টা করছেন। বারো হাজার 


প্রাথীমক শিক্ষক নেয়া হবে অর 
মধ্যে অর্গানাইাজ্রং শিক্ষক সাত 


DARPAN, Price 32 P. 


বঙ্গদপপ 
(তীয় প্‌ষ্ঠার পর) 


কিন্তু যাঁরা এর রচাঁয়জ তাঁরাই 
বুঝতে পারছেন যে, সমস্যাটা কৃষিতে 
আধ্নিক চাষ 'পল্ধাত প্রয়োগের 
সমস্যা নয়। এর মধ্যে জড়িয়ে আছে 
গ্রামের সামাজিক সম্পর্ক, উৎপাদন 
ব্যবস্থায় শ্রমজশীব কৃষক এবং জমির 
মালিকের সম্পর্কা॥। এই সম্পর্ক 
এড়িয়ে যাওয়া শন্ত। পামালালবাবু 
তাঁর পরিকল্পনা দিয়ে সরকারকে 
উপদেশ দিয়েছিলেন বে, আগামী 
রবি শস্য চাষের: শু থেকেই 
অন্ততঃ করেকাঁট জোত চালু করা 
হোক। প্রত জ্বোতে খরচ হবে প্রায় 
চার কোটি টাকার মত। টাকা দেও- 
য়ার জন্য তৈরী ছিল বিভিন্ন ব্যাধ, 
এবং অন্যান্য সংস্থা। পান্নালালবাবু 
বলেছিলেন আঁবলম্বে একটি আইন 
তৈরী হোক। অন সেই চিরাচারত 


৫ 


ব্যাপার শুরু হল। ক্যাবিনেট একটি 


সাব-কাঁমটি তৈরশ করে দিল আই- 
নের বিষয় বিকেচনা করার জন্য। 
সাব-কাঁমটি একটি রিপোর্ট দিল। 


সেটি গেল সরকারী দণপ্তরে। তখনই 
তার সমাধি হয়ে গেল। 

পরালালবাব্; হানটান করছেন 
দত একটা কিছু করার জন্য। কিন্তু 
এ জিনিষ ত দুত হওয়ার নয়। “এ 
প্রায় বিশ বছর আগে ভূমি সংস্কার 
সংকাষ্ত একটি আইন তৈরী হয়ে-" 
দছিল। এখনও তা ঠিকমত কার্যকর" 
করা যায় ি। আবার নতুন আইন 
তৈরী হয়েছে ভাগচাষাঁদের ফসলের 
অংশ বাড়াবার জন্য। তাও কার্যকর" 
হয় নি। 

আমাদের বিধানসভায় মোট দুশ 
আশি জন সদস্য৷ তাঁদের মধ্যে দুশ 
জন হলেন গ্রামবাংলার প্রাভানধি। 
তাঁরা বেশীর ভাগই জাঁমর মালিক, 
এবং বিধানসভা সদস্য হতে গেলে 


-বত্টা পরিমাণ কাঁরত্কর্মা হওয়া দর- 


কার তা হতে তাঁদের অসুবিধে হয়, 
নি। এদের টপকে ছু? করতে, 
গেলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী । পাল্লা- 


দু 


খোঁজ নিয়ে জানা শেল নতুন ক্যা; করেক লক্ষ । ইন্টারভিউর নামে তামাসা একটি বিস্ডৃত জোত চালুও হয় 


লাল -পদ বিশেষ শালি” হয়ানা 


হয়েছে। আজ সকলেই বুঝতে 


তা ব্যর্থ হতে বাধ্য কারণ এই পাঁর- 


অস্থায়ী বে সাড়ে আর্ট হাজার শ্রীমক পেরেছেন যে নতুন চার-পাঁচ হাজার কল্পনায় মেহনত মানুষকে কর্মেঁ- 


আছে তাদেরই আবার অস্থায়ভাবে 
নিয়োগ করে কুমশীরের বাচ্চা দেখা- 
নোর ব্যবস্থা হচ্ছে। কাজেই এই 
দবভাগে খুব বেশী হলে হাজার 
দেড়েক লোক 'নয়োগ করা হবে।, 
তাঁদেরও নিয়োগ কর্তা বথারীতি 
শ্লীপ্রক্প দাসমুল্সী এবং শ্রীসৌগত 
রায়। অর্থাৎ এখানেও একেবারে 
অস্থায়ী ক্যাজুল্লাল বে দেড় হাজার 
শ্রমিক কাজ পাবেন তাদেরও শ্রীদাস- 


সম্পাদক হরেন বস; 


প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে 
তাদের তালিকা আগে থেকেই 'স্থর 


দ্যগেো অংশীদার করার কোন প্রেরণা 


হয়ে আছে। বেকারদের নিয়ে চাক: নেই, অবশ্যই আশ্বাস আছে বেশী 


রশর নামে এইভাবে বে প্রাপঘাতশ 
প্রহসন সুরু হয়েছে, চাকরীর 


টাকার মজ্রর। 
পরিকল্পনার খসড়া দাঁললের 


আশায় বে লক্ষ লক্ষ হক “হীরা ভূমিকায় মোটামুটি বিস্তৃত আলো- 


গান্ধী যুগ যুগ জিও” স্লোগানে 
গলা সিলাচ্ছিলেন তাঁরাও ' আজ 
হতাশ হয়ে পড়েছেন। এই হতাশার 
লক্ষণ সর্ব পরিহ্ফুট। 





চনা আছে কিভাবে পাশ্চমবঙ্গ 
বাণ্টত হয়েছে আর কিভাবে এই 
রাজ্য ক্রমশঃ ক্ষয়ের পথে গেছে। ৯ 


+৯ 


গণ্পাদক কর্তৃক জভার্শ ইণ্ডিয়া প্রেল ৭, রাজা সর বোধ আাজ্লিক চ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে চ্চা্রত এবং দশ কার্যালয় ৬১নং ন্ট লেন কলিকাতা-১৩ খেকে প্রন্দাশত . 
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আরা 


বিখ্যাত ওয়ালে বোধন বেনামদার মা লিঃ 


স্ও শ্রীল অক্কিতলে 


নিক নির্বাচণী 
_. ঘফিগার প্রত 


. (দপ'পের লংবাদদাতা) 


মধ্য কলকাতা কংগ্রেসের সাংগ- 
ঠাঁনক নির্বাচন চালাবার জন্য 'নব্ভ্ত 
নির্বাচনী অফিসার শ্রীভূপেন ' ঘোষ 
: হারে পাতি তোর ধম" 


কল্যাণ বন ব্রাক খু লোড়ন এনেছেন 


(দর্পশের লংবাদদাতা) - 

কল্যাণ বন্দ গ্রেপ্তার হয়েছেন 
বুধবার সকালে । দেশ মুদ্রা 
সংক্রান্ত নানা আঁভষোশের আসাম 


১ মুদ্রা বেআইনীভাবে আমা করেছেন। 
এই আুদ্রা দিয়ে একের, পর,এক 


বিলেতী কোম্পানী আগে এরা 
শকনেছে। এবারে শ  ওয়ালেশের 
দিকে ওদের নজ্বর। 


গত কয়েকবছর ধরে কলকাতয় 
রাজনৈতিক অবস্থা দুত পাঁরবার্তত 
হরেছে। ফলে এখন আর মাড়ো- 


_ এল্সারীরা সরাসার শ ওয়ালেস কিনতে 


পারে নি। সামনে একজন বেনামদার 
বাঙ্গালশকে ওরা দাঁড় কাঁরুয়েছে। 
শ ওয়ালেশের, উচ্চস্তরের কিছু 
বাঙালী অফিসার অনেক খবর 
রাখেন! আরা কিছু কাগজপত্র 
(শেষাংশ নবজ পৃষ্ঠায়) 





৮৪ 


্াঃয়মী লীগের ঘা য় ঘনাঠার 


বঙ্চাবন্ধ তো 


_ দল আওম্রমী লশগের নাম নিয়ে 


আবার নুতন করে অত্যাচার শুর 
করেছে মাদারীপুরের জনগণের 
উপুর । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
গত পণচশে মার্চের পর. বোধহয় 
একমান্র মাদারীপুরেই পাকবাহি- 
হ্ঠান সম্ভব হয়েছিল। দেখা বাচ্ছে, 
এককালে বারা মুসলীম লীগ তথা 
পাক জন্গাঁশাহীর বিশ্বস্ত অনুচর 
ছিল আজ তারাই আওয়ামী লাঁগের 
কমশি ও .সমর্থক সেঙ্জে বাস্তুচ্যুত 
হিন্দুদের সম্পান্ত দখল করছে, 
দুস্থ মানুষের রিলিফের টাকা 
আত্মসাৎ করছে, গৃহনির্মাপ খাতে 
সন্গকার প্রদত্ত বহু অর্থ তাদের 
ব্যান্তগত খাতে ব্য্ধ হচ্ছে। ব্যান্তগত 
ভাবেও এরা অসৎ এবং কুরদাচ 


(পপির সংবাদদাতা) | 


সম্পন্ন । প্রকাশ্য রাস্তায় অদ খেয়ে 
মাতলামি করতে অথবা নারশর 
সম্প্রমহানির চেষ্টা করতে এরা 


বিন্দুমাত্র ম্বিধান্বিত হয় না।' 


মাদারীপুরের মদ্য 'বিকরেজর হিসাব 
অনুযায়ী স্বাধীনতার পর্বে প্রাত- 
দন দুই-তিন গ্যালন' মদ বিক্রি হত, 
এবং সেই মদ পান করত 'তাঁরশ 
বছর বয়সের ওপরের লোকেরা। 
অধ্চ এখন, দৌনক চার-ছড গ্যালন , 
মদ বিক্রি হয় এবং মানু 'পনেরো 
বছরের ওপরের ছেলেরাও জ পান 
করে। মদের দোকানের: পাশেই 
গাঁততালয় অবাস্থত। স্ধানীয় নেতৃ- 
ত্বের বহু বিশিষ্ট -ব্যান্তকেই এই সব 


পাঁততালয়ে দেখা বায়। . 
মাদারীপুর মহকুমায় ভূমিহীন 
চাষীর পাঁরমাগ অনেক। সরকার 


এদের জন্য বিরাট অংকের টাকাও 


~ 


অন্মমোদন করোছলেন।, কিল্তু 

গরীব চাষীরা সেই টাকা পায় নি। 

সেই টাকা ‘মূলতঃ মজুতদার এবং 
নি সি হিঃ 


শিক আঁফসে ধরে নিয়ে শিয়ে 
দৈহিক রলপ্রয়োগ করা হয়েছে। 

ভূপেনবাবু এই বিষয়ে আন 
্ঠানিকভাবে আভিযোগ পেশ করে- 
ছেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা শ্রীজয়- 
সুখলাল হাতশর কাছে। শ্রীহাতশ 
এখন নির্বাচনী ব্যাপারে কলকাতায় 
এসেছেন। 

ভূপেনবাব্য বলেন যে, তাঁকে 
কেন হেনস্তা করা হল, তার কোন 
হদিশ 'তাঁন পান দি। তাঁর কাছে 
যে কোন কাগজপত্র নেতৃত্বের তরফ 
থেকে পাঠান হয়েছে সবই তিনি 
সই করে দিরেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে 
কোন গোষ্ঠির, বিশেষ করে এখন 
যারা নেতৃত্বে আছেন, কোন আঁভ- 
যোগ থাকার কথা, নর়। 

অঞ্চচ ভূপেনবাব্ নিঃসন্দেহ যে, 


. তাঁকে মারধোর করার প্রচেম্টীর 


ব্যাপারে নেতৃত্বের উস্কাঁন ছিল। তা 
না হলে তাঁকে ত আর কংগ্লেসের , 
কোফব্যক্ষ শ্রীধীরেন বন্দর থিয়েটার 


. রোডের বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে 


যাওয়া হোত না। 
কয়েকজন ছোকরা এসে জোর 


.ও'কে কংগ্রেস আঁফসে' নিয়ে যাওয়া 
হয়! ভূপেনবাব্দ ' সাহসের সঙ্গে 
ওদের বলেন বে, আগে ''তাঁন 
শ্রীহাতর কাছে তাঁর বন্তব্য রেখে 
তবে অন্য কারুর সঙ্গে কথা বল- 
বেন। সেই হিসেবে তাঁকে শ্রীহাতর 
কাছে নিয়ে যাওয়া হর। 

সেখানে তিনি কি ভাবে মধ্য 
কলকাজর নির্বাচন পাঁরচাঁলত 
হয়েছে তার বিশদ বিবরণ রাখতে 
চেচ্টা করেন। তখন হঠাৎ রাজ্য 
ক্‌গ্রেসের সাধারণ সম্পাদাক প্রিয় 
ম্ন্সী উপস্থিত হয়ে বলেন যে এ 
ব্যাপারে শ্রীহাতিকে বিরন্ত করার দর- 
কার নেই। রাজ্য নেতারাই ভূপেন, 
বাবুর সঙ্ো কথা বলে ঠিক করে 
নেবেন। 

ভূপেনবাবুকে অন্য একটি ঘরে 
নিয়ে ফাওয় হয় এবং সেখানে প্রিয়- 

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠার) 


কংগ্রেস “গ্যাঙ্গউার’ পার্টিতে পরিণত 


-. ছেপণের লংবাদগ্গাতা) 


গত মঞ্জালবার পাশ্চমবঙ্গা 
রাজ্য কংগ্রেসে সাংগঠনিক নির্বাচনে , 
শনর্বাচনী অফিসার রুপে | নিযুত 
শ্রীজয়সুখলাল হদূৃতী সাংবাদিকদের 
বলেছেন বে, নির্বাচনে রাজ্য কাহো- 
সের বিভি্ব স্তরে যাঁরা নির্বাচিত 
হয়েছেন তাঁদের বেশীর ভাগই কম- 


" বয়স এবং প্রঙ্গতিশীল। . . 
আন্দষ্তঠাঁনকভাবে এই কথা বল- 


লেও, দিজ্লশতে কিল্তু সম্প্রীতি জয়- 
সুখলালজ' নিজের দাঁনম্ত মহলে 


€ 


লা এম পির কাছ থেকে। এই 
এম পির সশো শ্রীহাতির কথাবার্তা 
হয় রাজ্য রাজনশীত' সম্পর্কে 

৷ এই নির্দলীয় এম পি হলেন 
শ্রী্বজেন সেনগুপ্ত ৷ 


{হুই ॥ “ - ৭ 


_ পাঁচশ বছর ধরে। এখন এই তির জন্য নানা বন্মপাঁত্র দরকার ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা গায়ের জোরে 
শিকিরেও - নতুনভাবে সব কিছু হবে, বিজ্ঞান ব্যাপকভাবে কাজে পালটানো যায় না অথবা. সমাজ 
দেখার ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জাগবে এবং উন্নয়নের এক' বিরাট তল্মের বিক্ততও  রোখা যাবে না। 


. প্রীতষ্ঠার উঠে পড়ে লেগেছে। 


শুলস্পালক্কান্জ 


_ দুই শিবিরে নতুন চিন্তাধারা 


হয় সাম্রাজ্যবাদের : মধ্যে এসেছে। - নিজেদের ব্যবসায়ের স্বার্থেই এই 
রয়ে এই বোধোদয় অবশ্যম্ভাবী । কাজে লাগাতে চেষ্টা করুবে। আগের 
তাছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি শিল্পো- যুগের 'পাঁথীর নানা অন্যলে 
সত দেশে এই আশার সপ্তার করেছে সংঘর্ষ বজায় রাখার নশীত আর 
বে, উনবিংশ শতব্দীর বিশ্বব্যবসায় 
পশ্ধতি আজকের যুগে. অচল। অগ্র- 
-সরমান নতুন দেশগুলির বে বিরাট 
চাঁহদাঁ তা মেটাতে গেলে সামাজ্য- ' 
বাদ অগ্রসর দেশে শিল্পে সংকটের 
পরিবর্তে বিস্তারের, পথ প্রশস্ত ' শি 
হবে। 
অগ্রাসরমান . দেশেই পরিবার 
- অধিকাংশ লোকের বাস। কৃষ- 
জীবা এই সমস্ত দেশে কীষর উত্ব- 


সমস্ত যুশ্ধ প্রচেক্টা বন্ধ করে” 
রাক্্রনৈতিক খেল্পোখোয় বর্তমানে 
শিকেয়-তুলে শান্তির পথে মানষের 
জয়যাত্রা সুরু হোক, বিজ্ঞান এবং 
বান্দিক অগ্রঙ্গীত বে বিরাট সম্ভাবনা 
মানুষের সামনে এনে হাজির করেছে 
তার পূর্প' সম্ধ্যবহার হোক, আর. 
মানব সমাজ নিজের -আঁরও জ্ঞানকে 


যন্তৰ সুরু হবে। , এই সম্ভাবনাময় 
যুগে বিজ্ঞানে যল্মাশস্পে অগ্লস্র 
সমস্ত দেশ ব্যবসায়ের এক নতুন লাভ হওয়ার সুযোগ বেশী হতে 

ভা | 


বেলের হত চলেছে এ যো নে: “পারবেশ . অনয্ভব করছে। 


মান্য সমাজতাল্মক আদর্শে দীক্ষিত 


দপশ ও শুক্রবার ২৪শৈ নভেম্বর ১৯৭২ 


বঙ্গায় রাখতে , গিয়ে নানাদেশে 


চলছে তাতে ওদেশের আলশীকোটি ভঙ্গী থেকে এই নড়বড়ে শাসন ৮ 


হয়ে এককাট্রা আর প্রতি ইপ্ি জামকে িম্ষল অর্থব্যয় করতে হয়, সংঘর্ষ + 


লাগিয়ে ওরা মানবকল্যাণের এক 
নতুন পথে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরি- 
কর। এই পথ থেকে যেহেতু চশনের 
মানুষকে সরানো বাবে না, সেই 


"হেতু বিজ্ঞনে অগ্রসর প:জিবাদী 
দেলের স্বাভাবিক প্রয়াস হবে {কভাবে 
ওদের বল্তপাঁতর এবং লেপ 


দের ব্যবসায়ের স্বার্থে কাজে লাগাতে 
পারে? প্রাজবাদী দেশের একদল 


:_ পণ্ডিত .অনেকাদন থেকেই নানা 


সমীক্ষার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা 
করে অসছে যে অনগ্রসর দেশে 
সমাজতান্তিক- - নেতৃত্ব কায়েম হলে 
সাম্রাজ্যবাদের লাভ বই ক্ষাতির কোন 
সম্ভাবনা -নেইঃ বরঃ অনগ্রসর 
দেশে নড়বড়ে সামল্ততম্ত্রং পহাঁজ- 
বাদের হন্ত শাসন উক্বয়নবিরোধণ, 


দুনীতপরায়ণ এবং সাধারণ মান্দ- 


সম্ভব নয়। ফলে, এই সমস্ত দেশে 


অগ্রসর দেশের কাছে উপস্থাপিত 


হচ্ছে না। .জ ছাড়া, পুরনো দৃষ্টি 


জা ডান শিক্তৃুত অঞ্ধগল 


KE EEE 
লাসপঙ্ছা এক্কেহ্র আভ্ডাস্থ 


. জক্য দরকার - 


রা ফল হবে বে, এই তরুণের দল সাধা- এক নতুন দৃষ্টিভষ্গশর প্রাতফলন। 


সি পি আইস পি এম হুত্ত কৃষক রণ মান্দষ 'থেকে, বিচ্ছিন্ন হরে 'বাভত্ব রাজনশীতাবদদের ভাবষ্য- 


আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে।- নিজেদের লাভের কথা বেশী. করে বানা বানচাল করে ওদেশের লোক 
আরও শোনা, গেছে, সি পি এমৃএর চিন্তা করবে, সামাজিক কল্যাণ সোস্যাল ডেমোক্রাট দল এবং. নেতা 
কৃষক ফ্রন্ট নেত হরেকৃফ "কোপার তাদের কাছে গোঁপ হয়ে'_ দাঁড়াবে। {ভাল ব্র্যাল্টকে বিরাট হভাটাধক্যে 
নাকি সি পি -.আই-এর িহ্যরের - অর্থাৎ কংগ্রেস দল দুনীশত এবং জিতিয়ে 'দিয়েছে। অর্থনীতির 
আপ্টালক নেতা. ভোগেন্দ্ কার স্গো নানা অসং পথের যে আবর্তে গত ক্ষেত্র ব্রাযস্ট সরকারের, নানা ব্যর্থতা . 
দিল্লীতে ব্য আন্দোলন সম্পর্কে পাঁচর্শ বছর ধরে পড়েছিল তা থেকে সত্বেও তাঁর এই জয় মানুষৈর মনে 
কথাবার্তা বলেছেন। 'পাঁশ্চমবলো-. তাদের বোরয়ে' আসার কোন সম্ভা- এঁক্যের এক বিরাট আঁগদের- পাঁর- 
নত SET দহ হারা রা এর রাহি চয় দেয়। প্যান্ট কমিউনিস্ট প্দর্টি 
তীব্র তন্ততা সন্েও সি পি আই শাসিত পূর্ব জামান , এবং সারা 


সমেত সমস্ত বামপন্থী দলের যুস্ত 
আন্দোলনের নতুন পরিবেশ সৃষ্টি 
হয়েছে। কংগ্রেপী নেতৃত্ব মানের 


মনে যে আশার সম্টার "করেছিল 


' করেছেন। 


এতে . মানুষের ' মনে 


_ আশার সন্তার হয়েছে, তাঁরা দলে, 

- দলে গয়ে সোস্যাল ‘ডেমোক্র্যাটদের 
: ভোট দিয়েছে। 

| ররর 


তার সঙ্গে জরা তাল রাখতে পারে 
নি। তাই নেতৃত্ব ক্ৰমশঃ মান্য থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে রা 
৪5528 | ক EE 
হচ্ছে। এই সুযোগে দলের গোঁড়া -* মানুষের রাজনৈতিক-সামজিক গেছে সারা বিশ্বে! এই -এক্কে 
রক্ষপশপল গোষ্ঠি নিজেদের -পুলঃ- চেতনা দুত ' বেড়েছে, তাই এখন সার্থক পাঁরশাঁতর পথে 'নিরে যেতে 
আর সমাজ পণচশ বছর অপেক্ষা পারে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্মবাদের ' 





| হতে বাধ্য এঁবং এই 

2 নৈতিক কচ- 
সম্ভব । সামাজিক চাপে বামপল্থী- কচির দিন ফুরিয়েছে, কমিউনিস্টরা 
দের এীকাবদ্ধ হতেই হবে। . আবার নিজ নিজ সমাজের . উন্নতি 


পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ওঁ লালের ্ার্ধে fe 


নানা গোষ্ঠি এই একের প্রচেষ্টা; 
"নতুন করে স্বর করেছে।- ফরাসী- হিরা UE HOT 


নেতৃত্বের পদে টিকিয়ে রাখা বার দেশে সমাজতন্মে বিশ্বাসী সমস্ত তিক কাঁমউনিস্ট শিবিরেও একের 
০০০ গোথ্ঠি এ দেশের কাঁমউনিস্ট আজস পায় বাজছে 


' করবে না॥. নতুন , নেতৃত্বের সম্ধান < দশ কািউ- 


শিশ্ন সন্ত 


নরকুণ্ড। 
জায়গা নেই। পায়ে পায়ে উচ নীচু 
ভাল্দা খোয়ার স্তুপ, এধনে 
সেখানে পচা দুর্গন্ধ, পথের মাঝ- 
মলিয়ে দুর্বিষহা অবস্থা। 

বেশ কিছুকাল ধরে বাত্রীসাধা- 
রণেয় “সুবিধা” এবং বাস- চল.চলের 
সুব্যবস্থরে 'জন্য সংশ্লিষ্ট অগ্যল 
সংস্কারের বে কাজকর্ম চলছে, তার 
ফলেই এই ' মর্মান্তিক অবস্থা । কাজ 
যেভাবে এগোচ্ছে, ভূতে না আছে 


.কোন স্টীনয়ল্িত পশ্ধাত, না আছে 
- ব:কি বাড়ছে? 


দুত সম্প্ম ক্রার তাগিদ । 
সম্প্রতি যে আশ্ডার গ্রাউন্ড 
পথ চালু করা হয়েছে, ততে 
কামেলা আরও কেড়েছে। 
কাছেই- এই পথঙ্গুল গোলক. ধাঁধার 
মতো মনে হব। 'তার ওপর কাজ 
সম্পূর্ণ শেষ না হওয়ার দরুণ 
এই পথের সব দরজ্জাগঁীল সবাঁদন 
খোলা থাকে নাঃ ফলে আজ অনেকে 
বে পথ .দিয়ে গেছেন, কাল জরা 
সেই পথ দিয়েই যাতায়াত: করতে 
"গিয়ে বিপাকে পড়েন? ম্টেশনের 
দক্ষিণ-পূর্ব কোপে ট্যাক্স চলমৃলের 
জন্য ষে বিশেষ 'আশ্ডার গ্রাউন্ড 
রস্তা আছে, অ মোটেই নিরাপদ 
নয়। অঁভযোগ পাওয়া গেছে বে 
খানে প্রায়ই রাত. আটটার পর 
ছিনতাই হচ্ছে। 


বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ে, 
উৎপাদন ঘ্যবস্থায ব্যাপক সংকট 
দেখা দেয়। 

তার চেয়ে বাদ সমস্ত দেশকে 
তাদের নিঙ্রের চালে বাড়তে দেওয়া 
বায়, অ যে কোন পম্ধাততেই হোক 
না কেন, তাতে অগ্নাসর দেশের কেবল 
যে বাক কমে অই নয় বরং ব্যব- 
দায় করে লাভবান "হওয়ার সম্ভা- 
বনা থাকে৷ এই সব প্চার বিবে- 


যুগ সুর; হরেছে। 


হাওড়া চ্টেশনের ভেতরে ঢোকার 
আগেকার পর্টি-এখন'লোহার রোলং 
দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বটে, 
কিন্তু অতে সংলগ্ন বাস রাস্তায় 
লোকের ভীড় একটুও কমে নি। 
অনেকেই ওখানে ভাঁড় জাময়ে 
লোহার রোলং 'ডঞ্গিয়ে ভেতরে 
ঢুকে বচ্ছে। ফলে অবস্থা আগের 
মতই ওদিকে . গুলমোহর ময়দান 
এবং এঁদকে রেল ভ্রশজের সংলগ্ন 
এলাকাতে জঞজালের স্তূপ ক্রমেই 
পর্বত প্রমাণ হচ্ছে। তারই কাছে 


“ ৮০ 


০ 


র্তার অনেকাংশ জুড়ে আস্তানা , 


গড়েছে উদ্বাস্তুরা। এর জন্য নানা 
দিক থেকেই দিনে দিনে দ্ঘটনার_.. 


অফঃস্কলের 'াত্রীসাধারণ সম্প্রতি 


: এক আঁভবোশে দর্পশকে জানিয়ে 
" অনেকের 


ছেন যে হাওড়ার , মতো ব্যস্ততম 
জায়গাকে নিয়ে ছেলেখেলা করার 
পেছনে কোন চক্র কাজ করছে? 
খবর নিয়ে জানা গেছে যে 
ক্ষিতীয় ' হুগলশী ভ্রীজের কাজ 
সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নাকি এই 
অব্যবস্থার কোন স্ধরাহা হবে না। 
কেননা নতুন ব্রীজের পরিকল্পনার 
সঙ্গে এ অণ্রলের বিশেষ সম্পর্ক 


রয়েছে! সত্যি কথা বলতে, এইটেই-- 


যদি কারণ হয়, তবে সরকার যেভাবে 
রেকর্ড সৃষ্টি করে চলেছেন, তাতে 
কবে এই বিপর্যস্ত হাওড়ার ঈপ্সিত. 


, উজ্জল মুখ দেখা যাবে? 


সখ 


সপপশি হ শংক্রনাক্ধ ২৪শে নন্েম্যর ৯৯৭৭ 


- ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে নির্বাচনের নামে প্রহসন 


৫্ষতুক্রীন্স, ০নতুছতহ্হল্ম, ছু ড়া্তত ্ষেচ্ছাচাত্বিতা : 


he 


- (দশের লংবাদদাতা) 

ইউনাইটেড ব্যাঞ্ক একটি সর্ব- 
ভারতীয় , প্রতিষ্ঠান এর মোট 
তিনশ পণ্যাশাট ব্রাণ্ে আট 
সহম্রাধক কর্মী কাজ করেন। উক্ত সেন 
কংগ্রেস সি পি আই ও পি এস 
পির এক বলিষ্ঠ মোর্চা। ইউনিয়- 
নের সধবধানে প্রততবংসর একবার 
বাৰ্ষিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে. নূতন 
কর্মকর্তা নিবাচনের দেশি আছে। 
কিন্তু আশ্চর্যের কথা, উত্ত নেতৃবৃন্দ 
গত পাঁচ বংসর যাবত কোন বাধক 
সম্মেলন আহ্বান" করেন 'ন।- 
নাইটেড ব্যাগ্কের শেষ সম্মেলন 
হায়োছল তারপর িরোধশী দলের 
বারংবার অন্দুরোধ সত্বেও উনিশশো 


- বাহাত্তর সালের মধ্যে কোন নির্বা- 


চন অন্ষ্ঠিত ... হয়ান। সম্ভবতঃ 
বৃহত্তর রাজনোতিক পাঁরাস্থাতর 
গাতাবধির দিকে লক্ষ্য রেখেই 
তথাকাঁথত নেতৃত্ব নিবাচনের পথে. 
পা বাড়াতে সাহস করেন ন। 
উনিশশো বাহাত্তর সালকে স্বভাবতই 
সুফল প্রসবিনী, বলে মনে করে- 
ছিলেন আঁরা। এ বছরের শেষের 


_১০দিকে তাই সম্দেলনের আহবান 


== হাচ্ছিল, টৌলফোনে প্রাণের ভক্ক 
টেট” রাম্ট্রমল্তী সুরত মুখার্জী ও স্পষ্ট 'রাজনোতিক কারণ নেই। 


জানানো হল। কিন্তু বিভিন্ন ৱাণ্টে 
দর্শক প্রতিনিধি নিবাচন বা সম্মে- 


হাওয়া সৃষ্ট করা হয়োছল। লানা- 
ভাবে কিমশিদের ভশীত প্রদর্শন করা 


দেখিয়ে বিভব কমশীকে শাসানোও 
হয়োছল। উত্তর প্রদেশ, আসাম 
প্রভৃতি জায়গায় বাশ্গ্রালতে বিরোধ” 
পক্ষের সম্ভাব্য ভোটদানকারীদের 
্রান্দফারের ভয়ও দেখানো হয়োহল। 
পশ্চিম বাংলার ব্যারাকপ্দর ব্রা 
তো আজও নির্বাচন হয়নি। 


দর্শক-প্রাীতীনিধ নির্বাচনের পরে 


সার বিক্ষোভকারীদের বলেন যে ধৃত 


মূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়ে- বে, এটা এজেশ্ডার মধ্যে নেই। পরে 
ছিল। শোনা বায় সাদা পোষাকের হবে।' পুরে ব্যালটে ভোটের প্রশ্ন 
গোরেন্দারাও ছিলেন নাক!  সম্সে- এলে যখন সমস্ত. বিরোধ সদস্যরা 
লনে সভাপতি ছিলেন প্রভুরঞ্জন সোচ্চার হরে ওঠেন তখন অত্যন্ত 
সেন।_ অথচ সংবিধানের কোন আইন অঙ্গশতাল্িকভাবে সভাপাত ব্যালট 
বলে যে ইনি . সভাপতি হলেন তা 
কেউ জানেন না। কার, এই ভগ্র- 


সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সম্ত 


ক্স সংহের ঘটনা সল্ভ্‌" বক্স 
শ্যামবাজ্জার ভ্রাণ্টের কমশী। "তান 
বতমান নেতৃত্বের, অগলত্ার্টক- 


কার্ষকলাপে বঙ্ষুব্ধ। সম্মেলন - 


ছ্র তিল ৪ 


সি 


বারে বাজ বিরোধী বস্তাকে 
নির্মমভাবে 'ঁবরুত করে সভাপতি 
_ স্বচ্ছাচারতার উজ্জল দজ্টান্ত 
স্থাপন . করেছেন৷! অথচ সি পি 
আই-কংগ্রেস মোর্টাভুন্ত পক্ষ 
বিশ্বাস, অমর সরকার কিংবা রমেন ' 
মৃখাজশীরা হন আবার 'স পি 
আইর ভালহোসী অঞ্চল: কমার . 
সম্পাদক 1) যখন বারে বারে বিরোধ 


২ এ 


ভোট না হওয়ার পক্ষে র্ীলং দেন। প্রাঁরচালনার ব্যাপারে যখন তানি দলের বিরদ্ধে অবাস্তব ও অশা- 
[বিরোধীদলের কোন প্রশ্নকেই আমল + বৈধতার প্রশ্ন তুললেন তখন তাঁকে- লীন কুংসার বন্যা বইয়ে 'দরে- 


লোক: প্রাতাঁনাধ নির্বযচনে জিততে দেওয়া হয় নি বিরোধ দলভুক্ত শুধু বাধা দেওয়া হল না, দৌহক- ছিলেন তখন কিন্তু সভাপাঁত 


পারেন নি; পরাজিত হন বিপুল প্রতিনিধিরা বর্তমান নেতৃত্বের অগণ- 
ভোটে। রা তাল্রিক কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশ্ন 
= সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট -_যখন তুলেছেন তখনই এস পি.আই 


- ভাবে আক্রমণও করা হল। 


এমন কি, বিরোধীদল নেতা, 
ব্যাচ্কের ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাম- 


ছিলেন স্পিকটি নট। 
" এইভাবেই ইউনাইটেড ব্যাথেকর 


পেশ করার পূর্বে জনৈক প্রানী কংগ্রেস সমর্থক ও. কর্মারা হিট- টির সদস্য চিত্ত চ্যাটার্শীকেও সম্পা- নির্বাচন শেষ হল। নুতন বোতলে 
সমধীর শর্মা ব্যালটে ভোট করার »লারশ 'কারদার প্রচণ্ড ভাবে বাধা দকের রিপোর্টের ওপর . বন্তব্য প্দরনো মদের মত পুরনো নেতৃত্ব 
আবেদন জানান। বাতা “বলেন দিয়েছে, আক্রমশ করেছে। এর মধ্যে রাখার জযোগ দেওয়া হয় নি বারে আবার ক্ষমতার ফিরে এলেন! 
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_ চালীণজএযানাম- ছাত্র পরিষদ, 3. যন. কংাএসের. দারা 


(দশের NE 


শত ০৪৮ ॥ পু 


ছাত্র পারষদ ও যুব 
সপো টালীগঞ্জ থানার প্নীলশের এক নিজেই থানার কম্মশদের বাপ-চৌম্দ 
খণ্ড বদ্ধ হয়ে গেল গত সতেরোই প্দরুষ উদ্ধার করে সুব্রকে দিয়ে 
নভেম্বর। ০: " শায়েস্তা করার হন্ম্কশ দিতে থাকে; 

ঘটনার স্মপাত ছা পরিষদ ও - এই অবস্থায় থানার আঁফসাররা 
বব কংগ্রেস কর্মীদের একাংশের কিংকতর্যাবমূড় হয়ে যায়। এর 
চারজন কুখ্যাত সমাজ. বিরোধীর মধ্যে একজন এ এস আই সহ- কিছু, 
ম্যান্তর দাবীতে টালীগজজ থানা কর্মচারী িক্ষোভকারশদের হাতে 
ঘেরাও নিয়ে। ধৃত ব্যান্তদের নাম নিঙ্গৃহ*ত হন। থানার ভারপ্রাপ্ত 
রথান, দীপক, রবান, অরপ। উত্তে- অফিসার চরাম দগ্রের রাষ্ট্র 
| জিত‘ ছেলেরা থানার ভারপ্রাপ্ত শ্রীন্ঘরত মুখ্যা্পীর সঙ্গে যোগ্য- 


বাবুকে ' এর্দককার ' উত্তেজনাকর 
পাঁরাস্থাতর কথা জানয়ে করণীয় 
সম্পর্কে পরামর্শ চান * 
আঁফসারটিকে লাঠি চার্জ করে 
বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে 'দতে 
বলেন। জঅরপর 4 লাঠি 
চালার। 

ররর তোর 
করে। অবস্থা বেগতিক ' 'দেখে টুপ 
কাশশ সহ নেতারা সব পালিয়ে বায়। 


অফিসারকে উত্ত চারজন সমাজ- যোগ করার চেষ্টা করেন। সুব্রতবাবুর জেলার যুব ও ছাত্র কর্মীদের 
বিরোধীকে ম্যার্জ দেবার অন্য বলে। সঙ্গে থানার ভারপ্রাপ্ত তুফিসারের অনেকেই অভিযোগ করেছেন কহ, বির বিদ্রোহ অনিবার্য । 


বিস্ষোভকারশদের এই দাবীর ব্যাপারে 
খানার ছু করণীয় নেই বলে 
থানার আফসার জানান। উত্ত আঁফ- 


ব্যান্তদের - নামে অনেক * গুরমুতর 
অভিযোগ আছে। তাছাড়া উত্ত সমাজ- । বেশ কিছুদিন ধরে পাঞ্জাবে 
বিরোধীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে ছাতুদের উত্তোজভ আন্দোলন হয়ে 


হাইকোর্টের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা গেল। গত পাঁচই অক্টোবর মোগায়- 


বলে। সুতরাং এ ব্যাপারে , তাঁরা ছাত্রদের ওপর গ্যাল চালনার ঘটনা 
অসহাক্স। £ | থেকেই এই বিক্ষোভের সূত্রপাত 
কিন্তু ছাত্র পাঁরফদের “ম্যাজি- অথচ এই উত্তেজনার পেছনে কোন 


যুব নেতা প্রিয় ম্বন্সীর চেলাচামূ- :. ছাত্ররা. তাদের দাবীর স্বাকৃতি - 
শ্ডারা থানা কর্তৃপক্ষের "কোন কথা পাবার পর আন্দোলন তুলে নিয়ে-. 
শুনতে নারাজু। তারা হাইকোর্ট ছেন। -রাজ্য সরকার ফাঁরদকোট 
এর রানের ব্যাপারেও মাথা ঘাসতে জেলার সোগা - মহকুমা পাঁলিশের 
রাজশ নয়। তাদের দাবী অবিলম্বে - ডেপুটি কমিশনার, প্দালশ সৃপার 
এ চারজনকে ম্হান্ত দিতে হবে।' এবং ডেপুটি সুপারকে বদল” করে- 
এই নিয়ে শ্যর, হয় উভয়পক্ষের ছেন। হাইকোর্টের একজন বিচার- 
বাক-বিতস্ডা। বিক্ষোভকারশী যুব পাঁতর ওপর তদন্তের ভার দেয়া, 


নেতাকে ভাড়াটে গ্স্ডা দিয়ে মার- 
ধোর । করে। প্দলিশক ' জানানো 
সত্বেও এই গুষ্ডাবাজীর বিন্ুদ্ধে 
কোন পদক্ষেপ নেয়া হরি 
ছারা পাঁচই অভর্টাবর দলে দলে 
সিনেমা হলের সামনে সমবেত হন। 
তাদের সঙ্গে গ্দশ্ডাদের সংঘর্ষ 
বেধে বায়। তখন পলিশ গ্যাঁল 
ছোঁড়ে। - ফলে. তিনজন ছাতু এবং 
একজন রিক্সাচালক ঘটনাস্থলেই : 
নিহত হয়। 


' তারপর থেকেই কে “দক 


উত্তেজনা ছড়াতে থাকে + উত্তেজিত 


স্বন্রতবাব্দ 


যুব কংগ্রেসের জা EE TE কথীবা্তা হয়। আঁফসারটি স্ত্রত- নশীতহশন স্বার্থান্বেষী নেজকে 


জেলার ছাত্র ও রব সংগঠনে চাপিয়ে 
দিয়ে পংগসূনর ইমেজ লশ্ট করা, 
হচ্ছে। দক্ষিশ কলকাতার এক 'ছা্র- 
নেঅ অভিফোগ করেন যে, স্থানীয় 
বিধান সভা সদস্য লক্ষীকাল্ত 
বস্নকে .পাইট” করবার দ্রন্য বর্ত- - 

মান নেতৃত্ব জেলার যব ও ছাত্র 
সংগঠনে' সমাজ বিরোধশদের প্রাধান্য 
দিচ্ছেন! ছাত্রনেতা আরও বলেন 
যে, এ অরস্থা চললে নেতৃত্বের 


পাঞ্জানশে ছাত্রন্বিক্কোতভল হি 


etn ai জুক্ষেপ না. করে করেকজন ছার বিক্ষত্খ ছাতকে বিনা টিকিটে 


সিনেমা দেখার স্দযোগ দিয়ে কোন- 
ক্রমে নিস্তার পান। অসংগঠিত 
ছাত্ররা সমাজাবরোধাদের সন্পো হাত 
মিলিয়ে তুলকালাম কাণ্ড চালাতে 
থকে। } 

এই অবস্থায় আপ্তে ঘৃতা- 
হাত দেন, মধ্যে শ্রীজ্ঞানী ভৈল 
সং। তান এক বৃত্তি দিয়ে ঘোয়শা 
করেন যে, এই ধ্বংসাত্মক কাজের 
পেছনে সি আই এ, নকশাল এবং 
আকাল দলের হাত আছে প্রধান-. 
মন্মী এবং শংকরদয়াল শর্মার 
শেখানো বুলি আওড়াতে গিয়ে 


ছাত্র-জনতা কয়েকটি সিনেমা . হলে সংকট হরে উঠল আরও ঘনীভূত। . 


আগুন ধরায়। রেল লাইন এবং 


ও ছাত্র পাঁরষদ কমশীরা থানার কর্ম- হয়েছে৷ জছাড়া তিনশো চুরানবহূই অড়কগ্ালর. ক্ষাতসাধন কিরে। সর- 


রত কমচারীদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল জন আভিরুত্ত্র ছাত্রের ওপর থেকেও 
গালিগালাজ শুরু করে দেয়। এতেও শাস্তিমূলক আদেশ তুলে নেয়া 
কিছু সুরাহা না - হলে তারা থানা 'হয়েছে। 

লক্ষ্য করে প্রবলবেগে ' ইণ্টক বর্ষণ. কিন্তু ছাত্রদের বিক্ষোভের 
করতে থাকে । _ ছেলেদেরকে উত্তে- কারণটা কি? গত মাসের শোড়ার 
জিত করার জন্য 'িক্ষোভকারদের - দিকে মোগাতে দুটি সিনেমা হলে, 
নেতা পশ্চিমবঞ্গা যুব কংগ্রেসের ছাত্ররা ধটাকটেরু কনসেশন এবং 
সাধারণ সম্পাদক শেোভনদেব চ্যাটার্জী ভালো আসন দাবী করে। গত 


- দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের সম্পাদক তেসরা অক্টোবরের সমক্্ীসীমা দিয়ে 


পার্থপ্রীতম রায়চৌধ্দরী, ও ছাত্র- ছারা হল মালিকদের কাছে একটি 


 পাঁরুষদের দাঁক্ষণ কলকাতা জেলার চরমপত্র পেশ করে। মালিকরা তাতে 


কারী, সম্পত্তি নষ্ট করে। লুধি- 
স্লানায় ছাত্ররা জেলা আদালত 
, আক্রমণ করে। রাজ্য 'সরকার. সেনা 
এবং সীমান্ত 255 
সতর্ক করে -রাখেন। ২২" 

এই ঘটনার পাঁরপ্রেক্ষিতে 


.মোগার ভি এস পিকে সামায়িক বর- 
খাস্ত করা হয়। ফলে গোটা পুলিশ 


বাহিনী ঘটনা থেকে দূরে সরে যায়। 
উত্তেজিত ছাত্ররা তাশ্ডব চালাতে 
, থাকে। রোপারে একজন হল-মালক 


এই ঘটনার মধ্য দিয়ে দুটি 
কথা প্রমাণ হয়ে গেছে। প্রথমতঃ 
পাঞ্জাব প্রশাসন ছাত্র আন্দোলনের - 
আতঙ্কে এতই ভাঁত হয় তারা কিং 


"'কতব্যি বিষ হয়ে পড়োছল। 
ম্বিতাঁয় বিষয়টি হচ্ছে, এই রাজ্যের 


মান্ষের মধ্যেও বণ্তনার, . বিরুষ্ধে 
বিক্ষোভ দানা বেধে আছে। বে 
কোন্‌ মৃহূর্তে যে কোন ঘটনায় 
তার বাহিঃপ্রকাশ ঘটছে। এই বিক্ষো- 
ভের' পেছনে জোরালো রাজনৈতিক 
নেতৃত্ব না থাকায়, 'তা বহু ক্ষেত্রেই 
অর্থহীন দাঙ্গায় পাঁরণত হচ্ছে। 


সে 


eis 


উগাপ্ডায় এয়া “বিদ্বেষ ও রচিশ সাত্াজ্যবাদ 


তয়শ চঞ্োপাধ্যাম 


আফ্রিকার বান নতুন স্বাধীন রদ পারক হিদাবে বাবলা: করার 
দেশে কিছুকাল যাবৎ এশীয় বিদ্বে- (এসব দেশের নরক্ষর সেহনতা, 
ষের আবির্ভাব ও প্রসার ঘটেছে বার মানুষদের জলের দরে খাডরে 


নবতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইাদ আমিনের ম্মনাফা হাঁকাবার) সুযোগ দেন ও; 


উদ্গাশ্ডা এবং কেনিয়াস্তার কেনিয়া। সেই জন্য পাসপোর্ট দেন। [বলাতে 
ব্যাপারটা চরমে উঠেছে . উশ্াজার, ' ডিগ্রী নেওয়া কিছ; বাটিশ ঘেষ। 
মিল্টন ওবোটে থাকলে হয়ত এতটা লোককেও এ সব দেশে ভাল চাকর 
উঠতনা। নিয়েরেরের তাজানয়া ও দিয়ে পাঠান। এই সমস্ত প্রবাসী' 
সেকু ত্যুরের শানতে এই ধরণের ভারতীয় পব্রীটিশের কৃপা লাভ করে 
জাতাঁবন্বেষ, মাথাচাড়া দিতে পারোন। ধরাকে সরা আন করেন এবং এক 
কারণ তাঁরা প্রগতিশীল বিচক্ষণ ও একটি বাদামী “বাওনা” (সাহেব). 
দূরদৃষ্টিসম্প্য নেতা। একটা জিনিষ হয়ে উঠে। ফাক্রণীদের চেয়ে নিজেদের 
লক্ষণশর। এই বিদ্বেষের কিছুটা" অনৈক উদ মনে করে অদের সল্গো 
অন্ততঃ উগাণ্ডার ক্ষেত্রে জর ভূত- ইংরাজদের মত অপমানজনক ব্যব- 
পূর্ব মালিক, ব্রিটিশের উপরে হার করে আসছেন ও চাকরের মত 
আঘাত হানলেও সব কটি দেশেই খাটিয়ে আসছেন 'ব্রটিশের চত্রচ্ছা- 
আক্রোশটা প্রধানত ভারতীয় উপ য়ায় আশ্রয় নিয়ে৷ সোজা কথায় 
দের বিরদ্ধে । শৃধ্দ আফ্রিকা কেন, দের সলো- তাঁরা সমানে সমানে 
3ম শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশেও ঘটেছে ব্যবহার না কর স্দাট্‌স্‌-ভেরউড- 
ও ঘটছে একই ধরণের ব্যাপার । ভল্টার-স্মিথ-সার্কা বর্ণাবন্বেষী 
এটাকে বলা যার রোসজন ইন নাতি গ্রহণ করেন। চামড়ার রং ও 
{রিভার্স 'কিল্তু ব্যাপারটা কি আক- 
শিক বা অকারণ? এক হাতে ক 
তাল , বাজে? , আসল গোড়াটা 
কোথায়?" 
গোড়াটা দেখতে হলে _ত্রিটিশ 
সান্রাদ্যবাদের এশিয়া ও আফ্রিকায় 
উঠতি যুগের দিকে তাকাতে হবে। 
প্রভৃতি দেশ ছিল 'ত্রাটশ উপানবেশ। 


পছন্দ বা অপছন্দ করার রেওয়াজ 
আমরা ব্রিটিশের, কাছ থেকে ধার 
করোছ। .. 
আজ্ম অস্তগামী ব্রিটিশ সাম্তা- 
জ্যের যুগে স্বাধীন হয়ে কাক্রী- 
দেশখ্দীলর লোকেরা লেখাপড়া 
অংশগ্রহণের জন্য। অবাধ শোষণের 


চেহারা অনুসারে বিচার করা ও. 


কারণ রাজনৈতিক চেতনা বেড়েছে 
জদের। সদর, .হয়েছে এতকালের 
দুব্যবহারের প্রাতিক্িজ্া। লেখা- 
পড়া, শিখেও সেখানকার লোক 
ভাল কাজ পাবেনা এটা সইবে কেন 
তারা ? এই ভারতেই এক পশ্চিমবঙ্গ 
ছাড়া, প্রত্যেকটি রাজ্যে আইন করা, 
হয়েছে যে সমস্ত, চাকরীতে শুধু 
সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পদপ্রার্থীদের 
নিতে হবে, অন্য রাজ্যের কেউ জাঁম- 
জমা কিনতে পারবে না। এরা বদি 
সঙ্গত হয় তাহলে উঙ্গাস্ডা বা কোন 
যাকে দোষ দেওয়া যায় কোন্‌ 
ফাল্ততে? 

প্রাকথিত আমলে ভারতের ' 
ধনপাত সওদাগরেরা পাল-জেলা 
জাহাজে করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
এবং আফ্রিকার জ্বাজবার্‌, মোম্বাসা 
প্রভ়ীত জায়গার কূলে তরী 
ভাঁড়য়ে পণ্য আদান-প্রদান করতেন 
উপাশ্ডার পাশেই। সেই ব্যবসা- 


. বাণিজ্যে দুই তরফেরই, উপকার 


হোত। এ-সম্পর্কে অল্‌বিরুনাী ও 
আবু আলি ইরু সিনার (আভি 
সেবা) সাহিত্যে বহ7. তথ্য আছে। 
তের স্পমার্জতচিত্রক ধাঁচের” হুর্তা- 
কর্তাদের ন*তির চারঘটা কা? সদ্য 
্বাধীন কায্রীদের সঙ্গো সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে একতাবন্ধ হওয়া ও 
সাম্য প্রাতদ্ঠার আদর্শ তাঁরা মেনে 


দশ ] শুক্রবার ২৪শে লভেম্বর ১৯৭২ 


বাংলার এয়ারকশ্ভিশনিং কর্পোরেশনে 
লক-আউট করে নাইজশীরয়য় অর 
শাখা খুলেছেন বার সমস্ত দারিত্ব- 
পূণ গুদে বহাল করা হয়েছে বিড়লা, 
জর নশম্বদ ভারতীয়দের । সেখানে 
করানো হর। 


_ এর পরে .শ্ধু এ চৌম্দটি দেশে 


ম্ভব । ডি 
জাতিকে পদানত রাখে সেই জাতির - 
হুমা পৰত আধান হতে পারে 
না। 


" উীনশশো পাষটি সালের মাচ' নয় সেগুলির সঙ্গে নাইজ'রিয়া ও - 


মাস থেকে বে 'দব খবর. কাগজে স্যেরা-লিওনে (এর পরে বাশ্ালা 
বার হয়েছে .অ থেকে বলা যার যে ' দেশের পালা) নয়া উপানবেশবাদের 
তখনই সতেরোট ভারুতাীয় ব্যব- ভারতীয় ধনকুবের দাকরেদরা বোঁথ 
সায়ী গোষ্ঠী] অন্য দেশে মোট .কারবার খুলেছেন যাকে বলা হর 
চৌত্ৰিশ কোটি সাতানব্লুই লক্ষ 'কল্যবোরেশান্‌।' বস্য, দাঁড় ফামা- 


টাকা লঙ্গীর করার অনুমাতি পেয়ে- বার ব্রেড, কাচ, পোঁচ দেবার রং . 


ছিল।- এ দৈশঙ্গুল হচ্ছে ব্রহ্ম, রাসায়াপক সার, পাখা ও সেলাই-এর 
সিংহল, পূর্ব আফ্রিকা (কেনিয়া ও কল (উষা . কোচপানণ) 
উঙ্গাস্ডা), ইপ্বিওপিয়া, ইরান! ইরচক ২ শকরা, কংকীটের নল, হিমায়ন যন্ম 
লীবিয়া আগেকার .তিপলিতানিয়া), ও ঠান্ডা জলের কল, বাস ও লরণ, 
মাল্‌য়েশিলস, নেপাল, নাইর্জীরিয়া সিমেল্ট ও পাটজাত পণ্যশজ্পের 
আয়ান স্মিথের রোডোশয়া, সৌদী মালিক এই একচেটিয়া যৌথ কার- 
আরব ও সীর্য়া। বড়লাক্সী বারাঁর দল। 


সা পরিবহন কর্মীদের ৪গর হালা 


প্রশাসন-বন্দ ও শাসক কাংগ্লেস নের প্রচালত বাঁধ লঙ্ঘন করে এম- 


, 
| 


পরিচালিত ইউনিয়ন রাষ্ম্ীয় পরি- 
বহনের শ্রমিকদের ওপর হামলা 
শুরু করেছে। কংগ্রেস পাঁরচালত 


ইউনিয়নের কর্মীদের একাংশ শ্রমিক- 


দের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা 
আদায় করছে এবং তাদের ইউানিয়- 
নের সদস্যপদের ফমে স্বাক্ষর 
করাচ্ছে। যারা এর প্রাতবাদ করেছে 
তাদের চাকরশতে যোগ দিতে দেওয়া 


প্লয়ীজ ইউনিয়নের সংগঠকদের 
এক ডিপো থেকে অন্য ডিপো, প্রথম 
শিফট থেকে 'চ্বিতীয় শিফটে বদল" 
করা হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে। গত 
বছর ডিসেম্বর মাসে শ্রমদপ্তর কর্তৃক 
হওয়া সন্ধেও এ বছরই পানরাক্ অ 
করার জন্য শ্রমদপ্তর থেকে অনবরত 
চিঠি দেওয়া হচ্ছে, অথচ প্রচলিত 
নিয়ম হচ্ছে দু বছর অন্তর ভোঁর- 


ভারতের শাব্রাটশ . শাসকরা কিছু 
শকছু স্থানীয়, বাপক ও কর্মচারশকে 
হাতে রাখবার জন্য আফ্রিকা, ধন্ম 
স্পসংহল প্রভৃতি উপানবেশে গিয়ে 


'্দন আজ আর নেই, স্থানীয় ব্যবসা- 
বাশিজ্য জরা নিজেদের হাতে নিতে 
চার। ভারতীয় এবং অন্য শোষকদের 
বোঝা বইতে তারা আর রাজি নয়। 


চলছেন কি? এর জবাবে শুধ এই হবে না রলে শাসানো হচ্ছে৷ এমন 


বলব বে শাসক শ্রেপী দেশবাসীকে 
নির্মম ও চরম শোষণ করে সে অন্য 
দেশের মানুষ. ভালবাসবে এটা অস- 


“ক তারাতলা ভিপোতে তিন জন 
শ্রীমককে প্রচণ্ড প্রহার করা 'হয়েছে। ইউনিয়নকে বাতিল করে কংগ্রেস 
- তাছাড়া পরিবহন কর্পোরেশ- "ইউনিয়নকে স্বীকীতি দেওয়া? 


বেণী ভেল কোম্পানী মালকদের বাজার দখলের ঘণকৌণল 


জ্ডাল্মত সক্সকা ভ্ল্থুঞ ভিল্বাগাভ্ভ . 


কাদের খনিজ তেল পারশোধন ও 


বুম ((রফাইন্যার এবং মারকেচিং), 


BT! ~ 
এদের মধ্যে “এসো”র তরফ 


চত্রতার ভরা। এই প্রতিষ্ঠানের 
পারসলকদের পক্ষ থেকে জানানো 
হয়েছে ষাঁদ সরকার কোম্পানীর 
প্রস্তাব মত মালিকানার শতকরা 
চয়াভ্র £ ছাব্বিশ ভাগের -অংশশ- 
দার না হন তাহলে ওঁরা এদেশ 
থেক" ব্যবসা গ্ট্টিয়ে নিয়ে চলে 
বেতে বাধ্য হবে। - 

আসলে সরকারের উপর চাপ 
সৃষ্টি করে এদেশের বাজারে নতুন 
উদ্যমে ব্যবসা চালিয়ে বাওয়র অবাধ 
স্বাধীনতা 'অর্জন করাই এই প্রস্তা- 


বের একসাত মতলব। এদেশ ছেড়ে - 
চলে যাওয়ার মত “সদিচ্ছা? এদের, 


কারও নেই! কারণ, মুখে এ'রা যতই 
নাকি কান্না গেয়ে বেড়ান না কেন 
এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ খুব 
ভালভাবেই আনেন বে এদেশের 
তেলের বাজার” আগের .তুলনার 
অনেকটা সম্প্রসারিত ' হয়েছে এবং 
খনিজ তেলের চাহিদা জনক গুণ 
বেড়েছে। 


ভার বাড়তে না 
দিয়ে জাতীয়করণের দাবা বিভিন্ন 
বামপদ্ধী দল ও শ্রামক ইউনিয়ন 
তরফ থেকে করা হলে সরকারের 
এদের “স্বাধীন ও অবাধ” ব্যবসায় 
হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা নেই 
ভারত সরকারের এই বিদেশশ 
কোম্পানীর প্রাত শোষণ নশীতর ফলে 
সব চাইতে ক্ষর্িগ্রস্ত হায়েছে,.সর- 
কারশ- উদ্যোর্শে প্রতাষ্ঠিত ইস্ডিক্সান 
অয়েল (করপোরেশন (আই ও 'স)। 
আজ আই ও সি যদি আশানুরূপ 
উন্নাত না দেখিয়ে থাকে তার প্রধান 
কারণ আন্তর্জাতিক" খনিজ তেলের 
আজও তাকে অসম প্রাতযোগিতার 
সামনাসামান হতে ,হয়। 
অটোমেশন চালু করার নামে 
উনিশশো চৌষটি সাল থেকে. এই 
বিদেশশ তেল কোম্পানীর মালিকরা 
শ্রীমক বিরোধী তথা ভারত বিরোধ 


ভারত সরকার আশ্চর্ধরকম ভাবে করণের 'দাবশী করে আসছেন। কারণ 
চুপচাপ ভারত সরকারের গদীতে এরা মনে করেন শুধু হাজার 
যাঁরা বসে আছেন তাঁদের উপর এই হাজার . শ্রর্ঘক-কর্মচারশীর রুঁজ- 
কোম্পানীর লব কি রব শান্তশালব্‌ রোজগারের সমস্যাই নয়, দেশের 
শ্লীক ডি মালব্যকে নিয়ে হৈ চৈ অর্থনীতিকে শত্ত বানয়াদে প্রতি- 
‘যখন হয়েছিল তখনই অন্দমান করা, ক্ঠিত করা এবং খনিজ তেলের 


গিয়েছিল। প্রীমালবার অপরাধ উন উৎপাদন ও সরবরাহে দ্বয়ংসম্পূর্ণতা 


অন্ততঃ মূখে বলেছিলেন যে এই 

বিদেশী কোম্পানাগুলির আধিপত্য অর্জন করার মত জরা প্রশ্ন এর 
কমানো প্রয়োজন! মাকে মাকে । সঙ্গো বিশেষভাবে জাঁড়ত। | 
তেলের দাম স্থির করা নিয়েও এরা সারা প্‌খিবাঁতে আজ অপরি- 
কিং ভাবে সরকারকে বেকায়দায় শোধিত খনিজ তেলের বেখানে 


ফেলেছেন সে কাঁহন*ও নতুন নয়। প্রাচ্য দেখা গেছে সেখানে এই 


এদের নানান অপকোঁশলের ননাফালোভ' সাম্রাজ্যবাদের অনুর - 


বির্ষ্ধে বার বার আন্দোলন চাঁলরে ইশা-মাকিন প্রতিষ্ঠানগ্যালকে নতুন 
এসেছেন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত -করে বিস্তার করতে না দিয়ে 
2 ইণ্ডিয়া জাতীয়করণ না করা অন্যায়। ভারত 

ও ফেডারেশন ধমকানিতে 
এদের সবচাইতে বড় সংগঠন । 5278 
উানশশো পণ্চল্ন সাল থেকে জরা 
ভারত ব্যাপশ ব্যাপক আন্দোলনের করেন তাহলে দেশের মান্দষ তাদের 


থকে আনা প্রশ্তাবাট আর একট: অথচ এই বিদেশ প্রতিষ্ঠান: অপকৌশলে লিপ্ত আছেন জেনেও মারফত এই প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয়- ক্ষমার চোখে দেখরে না। 


ফিকেশন করা। এর উদ্দেশ্য এই 


ভর পান এবং বালষ্ঠ নাতি গ্রহণ না 


* খা 


সপ পিল? 


Ld 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে নভেম্বর ১৯৭২ 


: কংগ্রেমের সাংগঠনিক নির্বাচনে কারচুির ঘি 


বক্ষোত, প্রাঁতবাদ, সংঘর্ষ, সর্ব 


শেষ আদালতের ইনজাংশন জারশ 
করে ব্লকে বকে নির্বাচন স্থগিত 
রাখার মধ্য দিয়ে শাসক কংগ্রেসের 
সাংগঠাঁনক নির্বাচনের উপদলীয় 
3858 


কংগ্রেসের কোন পদে থাকতে পার- 
বেন না। কংগ্রেস দলে ছাত্র পরি- 


দের গুরুত্বের কৰা জেনেও এই 


সিন্ধান্ত ক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর চাপা 


কিছু নর। 


ছাত্র পাঁরযদের এই দিম্মান্ত অনুযায়ী ইাতপূর্বেই মোঁদনশপুর একটি পরণীক্ষত সত্য । 


নৈতৃল্ধানীর বিধানসভা সদস্যের 
সঙ্গে কথা হাচ্ছিল। তান এ প্রসঙ্গে 
মল্তব্য করতে শিয়ে বলেন “এটা 
ছাত্র পাশ্রফদের এক ' স্টবিধাবাদী 
সম্ধান্ত। পরিষদের কোন নেতা 
কংশ্রেসের কোন পদে থাকতে পার- 
বেন না, অথচ তাঁদের সভাপাতি 
কংহ্বোসের ঙল্মী হবেন, ' জেলার 
অনেক নেতা কংগ্কেসী এম এল এ 
হয়েছেন। তাঁদের সিম্ধান্ত বদি সং 
উদ্দেশ্যপ্রণোদত হয় তবে" ছাত্র 
পাঁরষদের সমস্ত নেতাকে মল্ল্িসভা 


- থেকে ও বিধান সভার সদসাপদে' 


ইস্তফা দেওয়া টউ্টাচত ?? সাম্প্রর্তক 
খবরে প্রকাশ ছাত্র পারষদের সাধা- 
রণ সম্পাদক কুমুদ ভট্টাচার্য বান 
বিবৃতি দিয়ে কংগ্লেসের সমস্ত পদ 


1 থেকে ইস্তফা দদয়েছিেলেন তান 


দৃক্ষিশ চাববশ পরগনা জেলা কংগ্লেস 
কাঁমটি থেকে বি পি সি সর সদস্য 
নির্বাচিত হয়েছেন 

এ পর্যন্ত যে কয়টি জেলায় 
অকে “র্যস-অত”, ও “সুষ্ঠুভাবে? 


সমাধা হয়েছে বললেও আমাদের 


- এসেছে উত্তর চাববশ পরুগণা, দাক্ষিণ 


চব্বিশ পরগালা হুগলী প্রভূত জেলা 


থেকে অভিযোগ এসেছে যে, ভোটার 


লিস্ট কারচপি করে অপরপক্ষের 


. ছের্পশের .লংবাদহাতা) 


অজ্ঞাতে এই নির্চন অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। অনেকখানে প্রাথামক সদ- 
স্যের তাকাই প্রকাশ করা হয়ানি। 
বেহালা, যাদবপুর, মগরা প্রভূত 
ব্লক থেকে এই. কারচবপি সম্পর্কে 
আঁভযোগ পাওয়দ গেছে ।॥ বর্ধমানের 
নির্বাচন নিয়েও নানা আভযোগ 
পাওয়া গেছে৷ দাক্ষণ কলকাতা ও 
উওর কলকাজয় প্রির মুন্সীদের 


অনুগত লোকেরা অবৈধভাবে একটি 


গোপন স্থানে, চাঁপিসারে. জেলার 
নির্বাচন সম্প্র্ব করার চেষ্টা করাঁছল 
কিল্তৃ অপরপক্ষ খবর পেরে সেখানে 


হাজির হন . এবং হো হটুগোলের 


মধ্যে শনর্বাচন করা সম্ভব হয় না 
অবশেষে কোর আদেশে “নির্বাচন 
স্থাগত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। 
প্রদেশ কংগ্রেসের একজন নেতৃস্থা- 
নীয় র্যান্ত এক সাক্ষাৎকারে জানান 
বে, বলক থেকে বি পি সি সির সদস্য 


নির্বাচন বে পদ্ধাততে হচ্ছে জ. 


মোটেই দলের গঠনতল্ম সম্মত নর 
তান আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, 
শেষ পর্যন্ত বাদ কেউ কোর্টের 
দ্বারস্থ হন তবে, সমগ্র নির্বাচনই 
যাঁতল হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। 

নির্ষ্চনের এই পন্ধাত খে, 
মোটেই আইনানুগ নয় এবং নির্বা- , 


চনকে চ্যালেঞ্জ করলে বে বেকায়দায় 
পড়তে হবে একথা সিদ্ধার্থ বাবু 
অরুপবাবুরা জানেন। 


ভালর ভালয় মিটিয়ে দিতে চাই- 
ছেন। সবচেয়ে যে ব্যাপারে উত্তেজনা 
চরমে সেই সভাপতি নির্বাচন ও 
সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন এখন 
সার প্রদেশ ল্জরের সিদ্ধান্তের ওপর 
নির্ভর করছে না। সিদ্ধার্থ বাবু 
অবস্থা জটিল দেখে সরাসাঁর প্রধান- 
মন্দার হচ্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। 
শিরোছলেন। তান দলের স্ভাপাত 
এস ভি শর্মা, চ্যবন, জগর্জীবন রান, 
অশোক সেন ও শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর সো . দেখা করে 'প্রয় 
মৃন্পীদের সম্পকে পশ্চিমবঙ্গের 
সর্বস্তরের সদস্যদের বিরুপ মনো- 
ভাবের কথা জানে এসেছেন। ' এ 
আই সি সি সৃনে পাওয়া সর্বশেষে 
খবরে জানা গেছে প্রধান অল্তী 
পাশ্চমবলোর ব্যাপারে এখন মন- 
স্থির করে করে উঠতে পারেন 'নি। 
তান তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে ফল্েছেন 
এ ব্যাপারে দলের সভাপাতি শ্লীশঙ্কর 
দয়াল শর্মার সঙ্গে কথা বলে 
সিদ্ধাল্ত নেষেন। 

প্রধানমন্তীর ঘনিষ্ঠ মহলা থেকে 


তাই জরা. 


ওপর গ্র্দত্ব 'দেবেন। 
-এখন যে কোন মূল্যে নির্বাচনটা 


জানা গেছে কোনও সিম্ধাল্ত নেও- 
কলর আগে তান পশ্চিমবঙ্গ আঁষ- 
কাংশ কংগ্রেস কমশিদের মমোভাবের 
কারণ উপ- 
দলীয় বিবাদে তিনি নিজে এমন 
কোন সিন্ধান্ত নিতে চান না যাতে 
তান চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগে 
অভিবুন্ত হতে পারেন॥ সিম্ধার্থ- 
বাবু বলে দিয়েছেন যে 
তাঁর ম্মিসভা থেকে কাউকে তিনি 
সংগঠনের কাজে ছেড়ে দিতে পার- 
বেন না। তাঁর এই সিদ্ধান্তে সভা- 
পাঁত পদের অন্যতম দাবীদার মল্লী 
থেকে বিরত করা যাবে। রাজনোতিক 
মহলের অনেকেরই ধারণা সভাপাত 


 ক্চিত হবেন। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে 


পশ্চমবলা কংহ্রোসে বুগ্ম সাধারণ ' 
সম্প্দকের পদ পৃপ্টি করে যুব 
নেতা "প্রিয় মুন্সী এবং অন্য একজর 
কেউ. হতে পারে। তবে রাজ-- 
নৈতিক মহল আশঙ্কা ফরছেন ফে- 
ভাবেই সিটমাট করা হাক না কেন 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্বোসের উপদল'র 
সঙ্কট হয়ত সামাগ্রকভাবে যাজ- 
নৈতিক স্কটে রুপ নিতে পারে। 


শস্লালেন্র সুক্তিড লিন ৪ সশ্ডিস শাহ জাত শ্পিকলা, সাহিত্যিকক 
' সাং বালিক পশ্বিচালক্ষ অ নেত! ল্বাত্রজ্গা'বালেত্র লনা 


পাশ্চমকপো বাভিন্ন জেলে যেসব 
বন্দী আটক আছেন তাঁদের মুক্তির 


_ দাবঁতে শিল্পী সাঁহাজিক 


পাঁরসলক অভিনেতা ও সরুদ্ধ- 
জীবীরা এক বিবৃতি দিয়েছেন। 


, বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন ঃ 


“এই পশ্চিম বাংলায় সরকারি 
উদ্যোগে প্রচারিত রঙ্গিন পোস্টার 
শহংন্রতা বর্জন করুন” সন্বেও যে 
কাদার মৌলক মত প্রকাশের 
জ্বাধীনতা তথা ন্যনতম গপজাল্যক 
অধিকারের মর্ধাদাকে ধর্ষণ করে 
বসরাধিককাল ধরে 'বনা চারে 
হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করে 
রাখা হয়েছে তার বিরদ্ধে ' আমরা 
ধিক্কার না জানিয়ে পাঁরনা। আমরা 
শুনেছি পশ্চিম বাংলায় এবং মাদ্রাজের 
জেলখানায় বন্দীদের একরৃপ, 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও কোনও 
কোনও আত্মীরদ্যজনের সম্পর্ক- 
হীন অল্বকার সেল-এ হাত পা কড়া 
বাঁধা অবস্থায় তাঁদের রাখা হরেছে। 
মুদ্টিমের বে সকল বন্দী ছাড়া 
পেয়েছেন তাঁদের শারশীরক মানসিক 
নিদারুণ অবস্থা জেলখানার 'ভিত- 


করছে। বৃঙাল্তর পাকার িপোর্টা 


জেলে নিহাতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 
অর্ধশত নিহতের কারণ কোথাও 
বেপরোরা পুলিশের গুলিবর্ষণ, 
কোথাও কেবলমাত্র লাঠি পিটিয়ে। 
প্রকাশ্য দিবালোকে কত সম্জন বে 
নিহত, পংগ্য অথবা নিখোঁজ 
হয়েছে তার ইতিহাস কোনোদনও 
দ্রানা বাবে না। 

“আমরা মনে করি এ জঘন্যতম 
অধ্যায়ের আবলম্বে অবসান হওয়া 


.উচিত। অভিযোগ প্রমাণিত হলে - 


তাঁদের প্রচলিত আইনে দশ্ডবিধান 
করা হোক। ' বিনা আভিযোগ্গে অথবা 
সন্দেহের বশবতশি হয়ে কিংবো মিথ্যা 
মামলা সাজিয়ে তাঁদের আঁনাদস্টি 
কাল জেলে পচতে দেওয়া যেতে 
পারেনা । এবং অভিযোগ প্রমাণিত 
না হলে তাঁদের অবিলম্বে মন্ত করে 
দিতে হবে। 

“গণজল্লিক রাদ্টে প্রত্টি 
মানুষের নাট রাজনৈতিক আদর্শ 
প্রচার করবার "মৌলিক আধিকার 
আছে। সে গাম্ধীবাদই হোক অথবা 


থেকে অব্যাহৃতির প্রয়োজনে মার্কস- 
যাদের প্রচার ও প্রয়োগ করবার চেস্টা 
করে তা কোনোক্রমেই অবৈধ নয়। 
কেবলমাত্র মালটাঁর একনায়ক ও 
ফ্যাসিস্ত .দেশগুলতেই মার্ষলবাদ- 
অস্বীকৃত। বৃহত্তম গশজান্িক দেশ 
ভারতবর্ষে আশাকার শাসকশ্রেশী 


. এখনো একনায়কতন্ত বা' ফ্যাঁসবাদের 


প্রবর্তক হয়নি! 
"অতএব আমরা, 'শিল্পী-সাহ- 


ত্যিক -সাংবাদিক পাঁরচালক আভ- : 


নেতা বুষ্ধিজীবশ' পাশচম বাংলার" 


মানুষ বিনা বিচারে আটক বন্দী ' 


সন্তানদের আবলদ্বে ম্যান্তি দাবী 
কারি। অন্যথা পশ্চিম বাঙুলায়, 
সারা ভারতে, আবশ্যক হলে বিশ্বের 
সং, িবেকসম্প্ন, ল্বাধীনজকামী 
মানুষের মিলিত সহযোগতার আমা 
দের বৃহত্তম সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত 
হতে হবে?” 

বিবৃতি ল্বাক্ষর করেছেন ৫ বিনর 
ঘোষ, অশোক মন্ত, খঙ্গেত দিত, 


মার্ক'সবাদ-লেনিনবাদই হোক। বিভিন্ন তারাপদ মুখোপাধ্যায়, নীহারাবল্দু 
দেশে মা C র্থক চৌঁধুরশ, নগেন দত্ত, মণাল সেন? 
সৃষ্টি করার কৌশল ছাড়া আর - রের মধ্যবৃগীয় নির্যাতনের সাক্ষ্য বহন প্রয়োগে শোষণের অবসান ঘটিয়ে ৯ 


সমাজতন্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এট 


হরেন বসু, সমর সেন, মুগাক্ক- 


সরকার, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, শিক 
পল্লব সেনগুপ্ত, সঞ্জীব সরকার, 
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত” ইসরাইল, শ্যাম 
সুন্দর দে, প্রণব চট্টোপাধ্যায় । শতদ্ু 


অধীর চরুবততপি, কজ্পতরু সেনগুপ্ত. 


এ দেশেও শেখর রাজ, সর খাঁপরাল, হর জনবনলাল বন্ম্যোপাধ্যার, বিবেক 


যে জাতি কয়েলের এক তারে রর দমদম, , আসানসোল ৬০০০০০০০০৪৪ হি চাহি মুখোপাধ্যায়? 


৪ ছয়] 


রাজীব গান্ধীর সুরাপান প্রসঙ্গে 


একটি সংবাদ সচ্ন্ধে কিছ; বন্তব্য, অবিশ্বাস্য। এই ব্যাপারে_ যেমন 
পেশ করতে চাই। সংবাদটিতে বলা অন্য অনেক্‌ কিছুতে রাজ্যপালদের 


হয়েছে, প্রধান মন্ত্র তনয় প্রীরাজশব 
গাল্ধী চাঁববশে অক্টোবর এক বোতল 
বিলাতশ মদ চেয়ে দার্জিলিং, রাজ- 
ভবনের কর্মচারীদের বিপদে ফেলে- 
ছিলেন। আরও বলা হয়েছে, অন্য 
কোথাও বিলাত’ মদ না পাওয়ায়, 
হরতালের মধ্যে পুলিশী পাহারায় 
' একটি দোকান খোলান হয় এবং 
সেখান থেকে প্রয়োজনীয় মদ যোশ্বাড় 
করা হর়। . ol 

 ধরকার- বিলাতী বা দেশী কেন হবে 
বোঝা দুগ্কর। দিল্পশর নানা মহ- 
লের খবরাখবর: আমাকে রাখতে , 
চ্য়। তা সব সময় ছাপাতে পারি 
কিনা অথবা তা ছাপ্ননর্‌ উপয্‌ন্ত 
কৈনা, সে অন্য, কথা। প্রীরাজশব 
গাল্ধী সুরাতে মোটেই আসন্ত নন। 
ও নেশাটি তান আয়ত্ত করতে 
পারেন নি। হঠাৎ দাঁজশীলংএ মদ্য 
পনের, জন্য হন্যে হবেন, বিশ্বাস 


দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীন ভারতে , 
ঞ্ন্বান্রেল্স ক্চাল্না পুন 


পেলাম। এবারের কালীপুজো অন্যান] 


লাস। যাঁদ কেউ দিতে না পারেন 
তবে তার যাওয়া-বল্ধ। তখন বিরত 
“ পথচলা তদ্লোককে “কিন চাঁদা এই- 


' নিক্কা্ত পান? 


আধকার আছে বিশেষ স্াবধার 
বিলাত মদ ক্রয় করার। তাঁদের জন্য ' 
sumptuary . allowance 
হিসাবে মোটা টাকা বরুম্দ থাকে? 
এই টাকার একটা অংশ তাঁরা বিলাত 
সুরার জন্য ব্যবহার করেন! কোন 
কোন আঙ্জীরন কংশোস সেবা, 
গান্ধীবাদী মিহি খন্দর ভেকধারণী . 
রাজ্যপালও সুযোগের অবহেলা 
করেন নাং কেউ. কেউ ' নলচের 
আড়ালে এই মহৎ বস্তুটির স্বাদ 
উপভোগ করে থাকেন, যেমন করেন 
বহু কংগ্রেস মল্দ্ী, কেন্দ্রে এবং 
রাজ্যে রাজ্যে। ' | 


দিন কংগ্রেস ছিলেন না। ভাবয্যতে - 


হবার ইচ্ছা পেষণ করেন এমন বার জন্য . 
কথাও শোনা বায় নি। আই ছি এস খুলতে কর্মচারীরা সাহস পান নি। 


পাল হয়েছেন। সুরা সম্পর্কে তাঁর 
অবাস্তব । ৮ 


পাগল করে তুলোছল, শত বারপ 


সন্কেও এবং সমস্ত সরকারী “নিয়ম 


{বাধ বাঁহ্ভূত ভাবে মাইক চাঁলয়ে 


ষল্তণার সৃষ্টি করোছল। তারপর 


,বাঁজর দুমদাম কান ফাটানো আও- 


রাজের চোটে সবই আঁস্থর॥ এমন 
[ক -সরকার-নিিন্ধ ' বা্রগুলিও 


অবাধে, পৌড়ান, এহয়েছে। কারও 


নিষেধ এরা তোয়াক্কা না করেই যা 


তবে দি সরকারের এই হাঁম্বিতা্ব 'সম্পূর্ণ নির্বাক! 
- সবই বাজে 7 তাই এখন থেকে সর- 
- কার কঠোর হন যাতে আস্ত সর- 


স্বতশ বা এঁজাতীয় পুজোয় সাধারণ 
মান্য চাঁদার জুস এবং মাইকের 
সারাক্ষণ শব্দের অজাচার থেকে 


যেন কঠোর নি়মাবাধর নির্দেশ 
দে। 7 


৩ শ্যাঙ্গল দাস + ; 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৪শে নতেম্বর ১৯৭২ 


বিদেশী হোমব্রাচোমরাদের আপ্যা- 
ফন করতে হয়! প্রার সব ক্ষেত্রে 
বিলাত" সুরা এই আপ্যায়নের আঁব- 


ভুট্টোর আচরণ 
‘ভারতবর্ষের রেডিও ও কাগজ 
গ্ালর কাছে ভুট্োসাহেব গালাগালি 


নিয়ে চলেন এমন সব পার্টির মধ্যেই 
অথবা'বে কোন প্ররটিতে আলোচনার 
ক্ষেত্রে মতবিরোধ হয়! বিশেষ, 
বিশেষ পরিবর্তন বা সংকটের যুগে 
এরকম মতভেদ আলোচনার ল্তরে 
তীত্র আকারও নেয়॥ আগেকার 
যুন্ত কমিউানস্ট. পার্টিতেও এরকম 
বহু নজির : আছে। চেকোশ্লো- 


. “ভোঁকয়া নিয়ে আমাদের মধ্যে 


দীর্ঘ দসাল্তঃপার্টি আলোচনা করে 
নিষ্পত্তি করতে হয়। ব্যান্তশতভরবে 
একটি গশ্ডভীর 'মধ্যে শব্যাশারী থাকার 
জন্য আম িখেই মতামত জানাই। 
ছিল্তু আপনাদের উল্লেখে গলদ এই 


শিপ বে এমন কোনো সভায় আছি 





এই সংবাদাট জ্লীরাজীব গান্ধীর - 
নামে চালু হয়েছে, কারণ তাতে অ 
অধিকতর মুখরোচক হয়। 


ভাল 
হয়ে ওঠে অথবা খরাগ্নস্ত এলাকার 


কোনো জায়গার আবহাওয়া 


শশল একটি দেশ! 
ভাগ্গ্যাবধাতা শ্লীসিম্ধার্থশঙ্কর রায়ের * 
কী ক্লোধই না সোঁদন দেখা 'গিয়ে- | ll 
দহিল। বিফলাদের কাগজে এই সব আাংবাদিবভার খেলাফ 


লেখা বন্ধ না. হলে, 'বড়লাদেরই 


" পাশ্চমরঞ্ থেকে হটান হবে। পাত্রি- মফঃপ্বল শহরে শয্যাশায়ী থাকার 


কাটির সম্পাদক শ্রীজর্জ' ভার্গীত্র জন্য এবং সব কাগজ কেনার সামর্থ্য 


. আত ফাঁপা. বেলুনাটিকে চুপসে নেই বলে আমি আপনাদের পাকার 


দিয়েছেন! ল্রীভার্গঁজের খোলা- পাঠক নই। জনপ্রবাদ শুনে জানলাম 


খাল চালেজের দামনে পদশ্চম- এবং পরে তেরা নভে বর য় 
ৃ পড়ে দেখলাম যে, আপনাদের মূল 


বঙ্গের বিরাগ নে, দরজার ভালা প্রবন্ধে আমার নার্স ব্যবহার করে 
খিল দিয়ে চটি করে ঘরে বসে 1কছ উল্লেখ আছে? এতে সাধু 
আছেন। শ্লীভা্গীজের চিঠি ও সাংবাদিকতার খেলাফ হয়েছে। 
ও সম্পাদকশরের- বিরুদ্ধে তান ; একথা অনেকেই জানেন বে, গত 
থাকায় আমার - 
নশীতক ইাঁতহাসে এমনটি বড়, দেখা পমূহ লিখেই পাঠাই । সি পি এম- 
যায় না। এর সক্কার্ণতা,' বিভেদমূলক _নশীত 
আপনারা নানা বাধাবিঘ[ মোকা- যন্তফ্রন্টের শাঁরকদের বিরুদ্ধে 
বেলা করছেন। আশা করি এই হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও ফ্রন্ট 
পত্রটি দর্পণে ' ছাপাবার উপব্তন্ত ভাঙ্গার প্রধান পাপা রূপে কালা* 


" রেখ্চেছেন। 


ছিলাম না যেখানে কারুর নাদ 
উল্লেখ করোঁছ। দ্বিতীয়ত চাঁববশে- 
আঠাশে আগস্টে কেন্দ্রীক! কর্মপার- . 
বন্ধ। fl 
| পাঁচগোপাল ভাদ;ড়ঁ 





ইণ্ডিয়া বেণ্টিং বন্ধ কেন? 
__ দেপশের প্রতোনি) . 
পাশ্চিসবপোর শ্রমমল্লী ডাঃ 


.শোপালদাস নাগের নাকের ডগার 


শ্লীরামপুরের ' হীণডাক্স বেল্টিং আজ 
দশ, মাস বাবত বন্ধ॥. এই কার 
খানায় শ্রীমকদের কোন দাবী, কোন 
অশান্তি নেই। তবহু মালকপক্ষ 
খেরয়ালখুশি মত কারখানা বন্ধ করে " 
সরকারকে বারবার 
জানানো সত্বেও তাঁরা কোন ব্যবসা এ. 


গ্রহণ করেন ন! ' 


উল্লেখযোগ্য যে, শ্রমমন্মী ডাঃ 
পুরেই। বিন ঘরের পাশের কার- 
খানা খোলার ব্যবস্থা করতে পরেন 
না তিনি সারা পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ 
কারখানা খুলবেন ি করে? জনৈক 
শ্রামক আমায় এই প্রশ্ন করেন। 
লোক কাজ করেন! এরা এবং 


এদের পরিবারবর্শ আজ অনাহার- 
মৃত্যুর সম্সুখখীন। ডাই লাগ কেন , 
যে এই কারখানা খোলার ব্যবল্থা 
করছেন না সেটা শ্রাীমকদের কাছে 
একটা বিরাট জিজ্ঞাসার চিচ্ক। 






হাত্দাধিকফ আও 
প্রৈদাসিক চার 


হাথ ॥ শুক্রধার ২৪শে নভেম্বর ১৯৭২ 


' চৌরজ্গশ রোডে! মামলায় এক নম্বর 
আসাদী আসি আর দুই নম্বর আসাম করলেন। ও*কে কিছুতে বোঝাতে শব্যাশায়শ। ম্যাঁজন্টেটকে টোলগ্নাম 


আমায় আশ্বাস দিলেন, 
চ্ছেন কেন? 


ব্রেরার যেতে হবে না। হাইকোর্টে 


- সম্ভকতঃ এই কারণে যে, 
- প্রেসের মাঁলক ভয় পেয়ে দর্পণ 
- ছাপা বন্ধ করে দিতে পারেন। 
-উনিশশো একাম্তর সালে বাংলা 





ট্রা্ফারের জন্য ৮ 
সুনশলাঙ্ষ চৌঁধুরী একদিন 


'আমার বললেন, “কলকাতায় ওদের 


আঁফসে শিয়োছলা্দ।. ওর (অর্থাৎ 
অভিযোগকারী হাঁসম মহম্মদ জাভ- 
ওয়েট) ভাই এখানে থাকে। আমায় 
বলল, দর্পপে ক্ষমা চেয়ে কেক 
লাইন ছাপলেই ওরা মামলা তুলে 


নেবে। আমি বললাম দর্পশশ আমার : 


কাগজ নয়। আমি ছাপব কি করে” 
- পরিকা রেজিস্টেশন আইন 
অনুযায়ী দর্পণের সম্পাদক, মুদ্রাকর 
ও প্রকাশক আর্ম। মানহানকর 
কিছু প্রকাঁশত হালে তার দারিত্ব 
আমার। কিন্তু দর্পপের কোন সংবাদ 
সম্পর্কে কেউ উকিলের চিঠি দিলে 
অথবা মামলা দায়ের করলে . সাধা- 
রণত প্রেসের মালককেও জড়ায়। 
এতে 


ছিলেন। আমায় ধললেন, “আপনার 
কাছে এমনিতেই দর্পশ ছাপা বাবদ 
টাকা পাই। তার ওপর আবার মাম- 
লার খরচ! আপনার কাজ করে 
আমার লাভ কি?” 

উত্তর দেওয়ার কিছু ছিল না। 
আশঙ্কা করছিলাম, হয়ত বলবেন 
আপনার কাগজ আর ছাপতে পারব 
না। সুনীলাক্ষবাবু বললেন, “আমি 
পোর্ট ক্রেসারে টেলিগ্রাম করে সমর 
7 যা যদা 
কি?” 

জা কারান লৰাক বরে? 
টাকা কোথায়? আমিও সময় 
নিরোছি।” | ‘ 
_ * সুনীলাক্ষবাব্দ কলকাজা হাই- 
কোর্টে আবেদন করুলেন॥ মামলা 
সামায়ক ভাবে পোষা র্রেয়ার থেকে 
কলকাতার চলে" এল। তারপর 
মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং বল্ধ হরে গেল। 
আম চলে গেলাম মডার্ন ইস্ডিয়া 
প্রেসে। প্ররূনো টাকার জন্য সুনী- 


কংগ্রেস নেজ শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া লাক্ষবাবু টেলিফোনে খুব তাগাদা 


আমার নামে একটি মানহানির 
মামলা দায়ের করোছলেন কলকাতার 


চীফ প্রেসিডেন্সী আযাজিস্ঠেটের - 


আদালতে । এই মামলায় দুই নম্বর 
আসামী করা হয়েছিল দর্পশ কর্ভ- 
মানে যেখানে ছাপা হয় সেই মডার্ন 
ইাঁণ্ডয়া প্রেসের" মাঁলক ল্লীমোহনী- 
মোহন রায়চৌধুরশকে। তানি তখন 
অসুস্থ। বরসও তাঁর সত্তরের কাছা- 
কাঁছ। আদালতের সমন পেলে 
তান নার্ভাস॥ প্রেসের ম্যানেঞ্জারকে 
ডেকে বললেন, “এসব কাগজ ছাপো 
কেন? "এখন কি হবে আমার 1” 


- প্রেস থেকে আমার টোলফোন। 


আসি ওদের বললাম, “আপনাদের 
মাঁলকের ঘাবাড়াবার কিছু নেই। 
আম আমার উীকলের সুশ্গো কথা 
বলেছি। ও'কে কোর্টে যেতে হবে 
না। শুধু একটা মেডিকেল পার্ট 
'ফকেট চাই ৮ প্রেস থেকে আমার 


দিচ্ছিলেন! একদিন ও'র অফিসে 
গেলাম! আসায় উাঁন বললেন, 
এআপানি বাদ চান জাডওয়েটদের 
কলকাতজ আঁফসে আপনার সঙ্গে 
ওদের দেখা করিয়ে দিতে পারি। 
কিন্তু দর্পশে ক্ষমা চাইতে হবে।” 

আম বললাম, ক্ষমা আস 
চাইব না। স্বতরাং দেখা করে লাভ. 
নেই ।? 

কলকাতা হাইকোর্টে মামলার 
শুনানী হল! সওয়াল করলেন 


'সুনীলাক্ষবাবুর কেইসলী,  তৎ- 


ফালশন অসডভোকেট জেনারেল! 


'শ্লীঅজত দত্ত এবং আমার কেশীসলী 


শ্রীঅমল' -ঘোযাল। সুনীলাক্ষবাব 
মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ কর- 
লেন। মামলা আবার পোর্ট ব্রেয়ারের 
আদালতে চলে গেল। আমি আসা- 
মাই রয়ে গেলাম। 

" উীনশশো . আটবটি সালের 


বলল, এআপাঁন ও'কে .টোলফোনে গোড়া থেকে সমন আসতে লাগল, 


- ফলুন। উন খুব ঘাবড়ে গেছেন ।” 


প্রেসের মালিক মোঁহুনমোহন রার- 
চোঁষুরণ নিজেই আমার চৌঁলফোন 


পাঁর না। ও'র ধারণা ওকে জেলে 
পুরে দেবে। কিস্তু ও'কে আদালতে 
হাজির হতে হয়, নি। যৌদন মামলা 
উঠল আমার কেশনলী শ্লীসরোজেশ 
মুখোপাধ্যায় ম্যাঁজস্টেটের কাছে 
ও'র পক্ষে সওয়াল করে ও'কে মুস্তা- 


" করে দিলেন। 


মেসত্রোপালটন নপ্রন্টংয়ের অন্যতম 


ব্রেয়ার থেকে সমন পেয়ে খুব একট 


আমি বার বার চৌলহ্াম করে সময় 
নিচ্ছি) এদিকে .কলকাতায় মামলা 
ঘ্রান্সফারের চেষ্টা করাছ। মা অসুখে 


করে এক মাস সময় নিলাম । একমাস 
কেটে গেল৷ আবার সমন। শেষে 
আমার কেশীসলশ অমল ঘোষাল 
একদিন বললেন, “আপনি পোর্ট 
ব্রেরারে চলে গিয়ে সারেশ্ডার করুন । 
ক্রিমনাল কেস। আপনাকে এ কোর্টে 
হাজরা দিতেই হবে! তারপর ট্রান্দ- 
ফারের জন্য পিটিশন করতে হবে 


আপনাকে পোর্ট ভাইরেকটর সুনলাক্ষ চৌধুরী পোর্ট কলকাতা হাইকোর্টে ৷” 


এর চেয়ে মাথার বঙ্াঘাত হলে 


আপীল করুন, কলকাতার মামলা খাবড্ধে যান নন, কিন্তু বিরন্ত হয়ে বেচে যেতাম। কারণ খোঁজ নিয়ে 


জানলাম সেই সমর শো ক্রেয়ারের 


| ‘কোন জাহাজ নেই। সপ্তাহে একদিন 


প্লেন। সোমবার সকালে যায়, 
মলালবার্‌ সকালে ফিরে আসে। 
বাজগ্লাতের ভাড়া পাঁচশো . টাকা। 
ম্নার খরচ আছে। আন্দামানের নামে 
একটু ভরও করছিল। আগে আন্দা- 
মানে রাজনৈতিক বন্দি এবং খুনে 
ও ডাকাতদেরই শুধু পাঠানো -হত। 
হয়ত সেখানে জঙ্গলের রাজত্ব । গত 
ফয়েক বছরে অবশ্য সেখানে অনেক 
উদ্বাস্তু গেছে। কিন্তু আমার 
বিরুদ্ধে বারা মামলা করেছে জরা 
কেমন লোক কে জানো ওদের 
সম্পর্কে যা শুনলাম তাতে আমার 
আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। - বিরাট ব্যব- 
সায় এবং আন্দামান িকোবরে 
ওদের অসাধারণ প্রতিপার্ত। এক 
বন্য ওদের কথা শুনে বলল, 
*আকুজ্ী? ও তো খুন করে আল্দা- 
মান শিরোছিল। এখন ওখানেই সেটল 
করে বিরাট ব্যবসা করছে?” অথচ 
পোর্ট ব্রেয়ারে পা দিয়েই শুনলাম 
আকুঞ্জ নামে বর্তমছনে কোন লোক 
নেই। জাডওয়েটরা আকুজশ নামে 
পাঁরচিত। হয়ত কোনকালে আকুজ্শ 
বলে কেউ ছিল, কারণ টোলফোনের 
বইয়ে ওদের একটা কোম্পানীর 


নামের মধ্যে আকুদ্দী কথাটা রয়েছে 


দেখলাম । 
অবশ্য ভয়ের চেয়ে ) পো 
ব্রেয়ারে যাওয়ার ভাবনাটাই বেশি 
ছিল। টেলশ্রা্ম করে সময় নিচ্ছি 
বটে, কিন্তু যে কোন দিন পোর্ট 
ব্েয়ারের ম্যাজদ্ট্েট আমার নামে 
শ্লেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে দিতে 
পারেন। দর্পণের আঁফস তখন 
একযট্রি নম্বর সট জেনে' উঠে 
এসেছে। দুই নং চৌরঙ্লাী রোডে 
সিনে ক্লাবের সঙ্গো অফিসে আমার- 
বসার জায়গা ছিল না। মট দেনে 
সম্পাদকীয় দশ্তরের জন্য একটা, 
পুরো ঘর থাকলেও পাওনাদারের 
ভয়ে বসতে পারতাম না অনেক 
সমর! শুধ্য কি তাই? বাড়িতেও 
সকালে উঠে নিশ্চিন্ত মনে . কাগজ 
পড়া বা চা খাওয়ার উপায় ছিল না। 
পাওনাদারের টোঁলফোন। প্হশীরেনদা 


আজ টাকা দিচ্ছেন তো?” 


সনে কনিষ্ঠ ভ্রাতার অুশ্ডপাত কর- 
অম। অবশ্য বাড়তে আমায় আট- 
টার পর আর কেউ.পেত না। কেন, 
না প্রাতাদন- বারে ঘ্র্মোবার আগে 


পরের দিন কোন্‌ কোন্‌ বন্ধুবান্ধ- 


বের কাছে টাকা ধারের চেষ্টা করব 
তার একটা তাঁলকা মনে সনে ঠক 
করে রাখজম আর পরের দিন কোন 
রকমে চা গলাধ্করণ করে এবং 
স্নানাদ, সেরে আটটার মধ্যেই 
বোররে পড়তাম । এ সময়টার কথা 


ভাবলে এখনও  আতন্তিকত - বোধ - 


. কাঁর। মনে পড়ছে দিনের পর দিন 
বাড়তে ভাত খাইীনি। যাতে ফেরার 
পর মা অধিকাংশ দিন জিজ্ঞেস কর- 


রা 
'সম্বোধনে বিগাঁলত না হয়ে মনে 





॥ লাস 


তেন, “আজ কি খোল?” অনেক 
দিন দুপুরে কিছু খাওয়া হত না। 
ঠিক পরসার অভাবে নয়ন। কারণ 
কলকাতা শহরে এখনও অল্প 
পরসা খরচ করে পেট ভরানো যার। 
আসলে সকাল থেকে হরদস চা 
সিগারেট খেয়ে আর টাকা ধারের 
চেষ্টার ঘুরে ঘরে খেতে ইচ্ছে 
করত না। বিকেল চাকুটের পর 
ক্ষিদে কোথায় বেপান্তা হয়ে যেত। 
কিছু টাকা জোগাড় করতে পারলে 
অফিসে ফিরে 'আসতাম! কিছু 
কিছু দিয়ে পাওনাদারদের ঠেকাজম। 
আর না হলে -কলেজ স্ট্রীট কি 
চৌরঞ্গী কফি হাউসে বসে সময় 
কাটাতাম। কিন্তু খুব উদ্বেগ নিয়ে, 
কেন লা অফিসে কিম্বা প্রেলে 
অসার অনুপস্থিতি মানে দর্পাপের 
কাজ কূলে থাকা। এদিকে প্রেসেও 
প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে, একবার দর্প- 
পের কাজ বল্ধ হয়ে বাচ্ছে। কিছু 
টাকা দিয়ে আবার কাজ চাল করছি। 
প্রেসের ম্যানেজার বার বার বলছেন, 
“আপনি টাকা শোধ করতে পারবেন 
না। টাকা ক্রমশঃ বেড়ে বাচ্ছে। 
আপান অন্য প্রেস দেখুন। আমা- 
দেরও টাকার অভাব। আমরা উইকাল 
কাগজ ছাপি নগ্দ টাকার জন্য ৮ 
' আম অন্য প্রেসে, কম খরচের 
প্রেসে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু 
যত বিপাকে পড়াছ তত গোঁ বেড়ে 
বাচ্ছে। এই প্রেসেই -ছাপব, টাকাও 
শোধ করব। সনে মনে ভাবাঁছ, এদিন 
কি বদলাবে না। রাত্রির পর তো 
সকাল আসে৷ আমার রানি কি 


প্রভাত হবে লা? 


॥ আট ॥ 


ইন্দিরার নিয় নায় ঠিক যুক্তফণ্ট গার তব 


রিতা জজের ঘর বুঝতে পারেন লি 'উনিশশো কংগ্রেস মিউানাসপ্যাল নিলে) মধ্যে উপানর্বাচনে ছাল্দয়া ব্যস উপনির্বাচনেও এক লক্ষ বারো 
| সমস্ত বিরোধশ দল এখন উপ- যাহাত্তর ‘সালে অন্যান্য রাজ্যেও সরাসাঁর  প্রীতদ্বান্জ না করে-বহ সংগঠন কংগ্রেসের কাছে উরি 
লাখ করেছেন যে ল্লীমতণ হান্দরা বিধানসভা নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর ঘৃপিত জামাতে ইসলামীর সপে হাজার ভোটেরও বেশ ব্যবধহনে লোকসভা কেন্দ্রের আওতাতুন্ত ছয়টি 
গান্ধীর লেবেলের দাম দুতবেগে দল জয়লাভ করেছেন বটে কিন্তু হাত মালরে বেনামীভাবে নির্বচ্চনে. এই আসনটী হারিয়েছে। অহাশুরে বিধানসভা কেল্দের স্ব কুল্লটিতেই 
কমে বাচ্ছে। কেরলের প্রান্তন মূখ্য- কোথাও তাদের' পাওয়া ভোটের হার জ্ড়েছিল। .. “ ইন্দিরা হাওয়া যে উজ্লটাদকে বইছে ইল্দিরা কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত 
মন্ত ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট বজায় রাখা সম্ভব হর নি। অর্থাৎ মহশুরে মান্দয়া লোকসভা তা স্পচ্ট। হয়েছে। অথচ এখানে সি পি আই 
পার্টির নেত প্রাই এম এস নাদ্য,-- অবক্ষয় সুর হয়ে গেছে। কেল্দে ইান্দরা কংগ্রেস কোনসতে -ইল্দিরা কংগ্রেসের আরেক শব্ধি- পূর্ণ শান্ত দিয়ে কংশ্কেসকে সাহায্য 
দারপাদ অত্যন্ত ধীর স্থির ও সলো সো বিজি রাজ্যে আসনটি রক্ষা করতে পেরেছে বটে শাল’ ঘাঁটি গুজরাট ॥ এখানেও করেছে। ফটকের নির্বাচনে হয়ত 
বিচক্ষণ নেতা বলে খ্যাত। [তাঁনও ছাত্রপারষদ বব কংগ্রেস নামধারী কিন্তু কি -বিপুলহারে জনমত িক্ধার্থ রায়ের মত একটি পুতুলকে পশ্চিমবঙ্গের মত কারচুপির গছ 


হপশি ॥ শুক্রবার ২৪শে নভেম্বর ১৯৭২ 


গত দশই' নভেম্বর জলল্ধরে-এক সমাজাঁবরোধীরা তাদের -অসংখ্য কংগ্রেস বিরোধ হয়ে উঠেছে তাও ইন্দিরাজী মৃখ্যমল্ত্রী করে বাঁস- গ্রহণ করা হবে। সে বাই হোক-" ' 


জনসভার বলেছেন ইন্দিরা হাওয়া : 
শুধু কেটে গেছে তাই ' নয়, এখন 
দেশে জোর ইন্দিরা বিরোধী হাওয়া 
বইতে শুরু করেছে। 'ড' এম কে 
নেত শ্লীমনোহরণ, সংগঠন কংগ্রেস 
নেতা ও প্রান্তন অর্থমন্ত্রী. লীমোরা- 
নেজ শ্লীঅরুমূগস সকলেই একবাক্যে দ 
এই সিম্ঘান্তে পেণঁছেচেন যে দেশের 
মানুষ আর ল্ীমতণী ইন্দিরা গান্ধীর . 
নামের ম্যাঁজকে তুলছে না। সি 
OAR RE 
হয়েছে। ' - 

রোধ দলসমুহের মধ্যে কোন ' 




















দুলক্ষ বাহাত্তর হাজার একশো চরা- প্রার্থী উনিশশো একাত্তর লালে শীঘ্র বোঝেন ততই ভালো। ' 
পেয়েছে এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চৌঁত্রশটি ভোট পান। জর নিকট- 
, সাতশ উনসত্তর। অর্থাৎ এই লোক- তম প্রাতম্বন্থী সংগঠন কংশ্লেস 
সভা কেন্দে প্রায় দেড় লক্ষ ভোটার প্রার্থী পান এক লড় সহিতিশ 


ছেন। মহাশূর “বিধানসভার নাগ- শশো বাহ্ত্তর সালে পাশার দান 


জয়লাভ করোছিল। মাত্র আট মাসের ঠন কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের পাঁরমাণ সম্ভব হয়েছে। 










আপনার মনের না শি বলেই হেলে নাতো কার জানো হা আপনি চান তার সব চাহিদ! পুরণ কারে ভাবে হার 
কারে কুলতে। কিন্ত এখনই.পিঠোপিট হি আর একটি এসে পড়ে, সববিক সামলে খঠ কঠিন হয়ে দাড়াতে পাতে। তেমন অবস্থা 
ছাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? 


মিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা ধার বঙ্গে জন্বনির্বোধের ভডে ধ্ৰকাল বরে লোকে নিশ্বোধায্যবহার ক'রে আসছেন । আপনিও 
দিযোধ ব্যবহার করুন না? 
দরকারী. অর্থ লাহান্যে রব 16 পয়লা 3 টি নিরোধ পাওয়া নার 


আল্রেকি সন্তান না চাওলা পর্যন্ত ব্যবহার করুন 


feu ড়! 


উর রতি 
হদোহারী যোকান, সুধীর ফোকাম, কেছিকের ফোকায প্রদ্তৃতি জর্জ পাওনা হাত 


A 






প্রমাণিত হয়েছে। উনিশশো একা- রেছেন। ২ ফটকের কিংবা উড়িয্যার সাধারণ 
স্তর সালে মান্দয়া লোকসভা কেন্দ্রে গুজরাটের রাজধানী আহদেদা- মানুষকে আর কংগ্লেসমূখো কবা 
' ইন্দিরা কংগ্রেস ভোট পেরেছিল বাদ লোকসভা কেন্দ্র ইন্দিরা কংগ্রেস যাবে না একথা “ইন্দিরাী হত 


ভরি, উিশশো - বাহাত্তর সালে এক লক্ষ তিরানব্বুই হাজার আটশ  জ্লীম্তশ নন্দিনী সংপথশীর বাঁ 


পরাজর ঘটে অহলে কেন্দ্রে হন্তে 
ফ্রন্ট সরকার গঠনের আওয়াজ প্রবল 


হবে। কারণ অনেক সং বিবেকবান 
ইন্দিরা কংগ্রেসকে পাঁরত্যাগ করে- হাজার: তিনশ চ্লান্তর ভোট উান- প্রবীশ ক্রস নেতা : ও অর্শ 


মলালম আসনে এবছরই ফেব্রুয়ারী উল্টে গেছে। ইন্দিরা কংঙ্কেসের নিন ইন্দিরা-রোগ 
মাসে ইন্দিরা কংগ্রেস নয় হাজার ভোট মাঘ ছিরাশ হাজার পাঁচশো কেটে গেছে। জনসাধারণের এ 
তিনশো চৌঁষটি 'ভোটের ব্যবধানে উনআশতে নেমে এসেছে আর সংগ- বাঁভংস রোগ থেকে . আরোগ্যম্ক্ি 


লা য়ায় ফোট কো ঘ্পতি তাই করছেন । সব নিব দিয়ে তৈরি না হও পর্যন্ত পরেষটিয কথা ভাষা াবছেসই দা। 
- নির্োধের মাহায্যে আপনিও তো কৰে পাবেন । নির্বোধ হ’ল, সানা! বিশে পুরুহ্ধেত় সবচেমে প্রিয় রযারের জন্মসিরোধক । 


২ 


বি 


|] 


~~ 


২ 


দপণি ॥ শুক্রবার ২৪শে নভেম্বর ১৯৭২ 


বহরমণূরে পশ্চিমবঙ্গ কৃষক গ্ সার 
₹ ঘখিবেগনের রিধোট 


আরো দঢ়াঁভাত্তর উপর দাঁড় করিয়ে 
কৃষক সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক 


হয়। রতি মানুষের প্রবল 
প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 


“চাপে পড়ে প্রকাশ্য আঁধবেশনের 


অন্মাঁত প্রত্যাহার করার নির্দেশ 
প্রত্যাহৃত হয়। তারপরে কংগ্লে - 
সের পক্ষ থেকে সাড়ম্বরে ঘোষণা 
করা হয় যে -কৃষক সম্মেলনের 
আশ্চেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভা 
করা হবে। তাতে বন্তৃতা করবেন 
মুখ্যমল্প' প্লীসম্ধার্থশজ্কর রা, 


চেতনার প্রসার ঘটানোর উপর বিশেষ য্যব নেতা শ্রীপ্রয়র্জন দাসমূন্সী 


গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদারী 
সম্পাদকের 'রপোর্ট প্রাতনিধদের 
বন্তব্যে এবং নেতৃবৃন্দের ভাষণের 
মধ্য দিয়ে কৃষকদের অর্থনোতক 
দাবীর 'ভান্ততে আন্দোলনের দলো 
স্লো পাশ্চমবঙ্গো গপত রক্ষা ও 
পদুনঃপ্রতিম্ঠার সংগ্রামকে ব্যাপক 
এঁকোর ভিত্তিতে  পার্চালনার 
আহ্বান জানানো হয়েছে। 


সম্দেলন পণ্ড করার * 

ঃ চক্রান্ত হ্যর্থ 

এই সম্মেলনকে ব্যর্থ করার জন্য 
কংগ্রেস, যব কংগ্লোস এবং ছাত্র 
পারষদের পক্ষ থেকে যে চক্রান্ত 


-- করা হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে৷ 


প্রথমে প্রশাসনের সাহায্যে প্রকাশ্যে 


এবং অন্যান্য নেতৃবৃল্দ। বহরমপ্দরের 
মানুষ আশঙ্কা করতে থাকে বে. 
সম্মেলন উপলক্ষে: একটা হাঙ্গামা 
বাঁধানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে? 
স্থানীয় ঘুব কর্শ্রেোসীদের পথসভা, 
পোস্টার প্রভৃতিও এই আশক্কাকেই 
সমর্থন করে। 

কিল্তু কৃষক ‘সম্মেলনের ও সি 


পি এমের নেতৃত্বের কঠোর নির্দেশে 


দনক 'নর্বাচন নিয়ে কগগ্রাসের 
আভ্যন্তরশীপ দলাদাল, সর্বোপাঁত 
সাধারণ কংগ্রেস সেবী সহ শহরের 
এবং জেলার সাধারণ মানুষের 


হাল্গামা বিরোধী মনোভাব কংগ্লে- 


সকে পিছু হঠতে বাধ্য করে। 


আওয়ামী 4 


প্রেম পৃষ্ঠার পর) 


ধন" চাষীদের মধ্যেই বিতরণ করা 
হয়েছে। ফলতঃ গরশব চাষীরা ইতি- 
মধ্যেই পেটের দায়ে জাম ববাক্রি 
করতে স্বর করে দিয়েছে আর 
বোধহয় ঠিক এই সুযোগেরই অপে- 
ক্ষায় ছিল মজন্তদার ও ধনী কৃষ- 
কেরা। তাছাড়া কতিপয় কুখ্যাত 
সমাজ বিরোধীদের মাধ্যমে জাঁমর 


“* ত বাজ বন্টন করা হর বলে গরশব 


~ 


চাষীরা ধান ঝুনবার জন্য বাঁজ্র ধান 
পান না। 

। মাদারীপুরে ই আর 
ভাকাতি অসম্ভব বেড়ে শির়েছে। _ 
এই সমস্ত ভাকাতেরা  আলপ্দেরাস্মে 
সুসচ্জিত হয়েই ডাকাতি করতে 
আসে। সাধারণ মানুষের হাতে বে 
সমস্ত অস্ম ছিল বাংলাদেশ .সরকার 


জ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এক সময় . 


অভিযান চালয়েছিলেন। / তাহলে 
এই সমস্ত সমাজাবরোধশীদের হাতে 


._._. এ অস্ত থাকে কী করে? কী করে সর- 


কার এবং প্রশাসনবল্মের নাকের 
উপর অস্ম নিয়ে এরা ঘুরে বেড়ার 2 
এরা কারা? এদের সাথে বাংলাদেশ 
সরকার তথা আওয়ামী. লীগ; 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সম্পর্ক কী ?--এ 
রশ মানুষের “মনে গুজরিত হচ্ছে, 


এই সমস্ত অপ্রত্যাশত ঘটনা 
দেখে আজ মাদারীশুরের জনগন 


খুব স্বাভাঁবকভাবেই মনে করতে _ 


শুরু করেছেন কে, যে-কোন রকমেই 
হোক, আওয়ামী লাগের মধ্যে 
সমাজাবরোধী, পাক দালাল, রাজা- 
কার, আল্রদরেরা ঢুকে পড়েছে। 
বাভন্বভাবে বিভন্ন কৌশলে এরা 


ভারত বিরোধী ধ্বনি উচ্চারণ . 


করতে শুরু করেছে! ভারত ও 
বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের এক্যে 
ফাটল ধরনোর কাজে আন্তাঁরকভাবে 
ব্যাপৃত ররেছে। আর মজার কথা, 
চোরের মার বড় গলা প্রবাদকে সত্যে 


" পারপত 'করে এরাই আবার দেশের 


সৎ, সুস্থ রাজনৈতিক চেতনাসম্পল্ন 
ছেলেদের নকশাল এবং আলবদর 
নামে আঁভাঁহত করে হ্রোপ্তার করছে। 

এঁদকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দুব্যা- 
দির মূল্যও ক্রমশঃ আকাশ ছোয়া 
হয়ে, উঠছে। এবং "সাধারণ মানুষের 
ক্ক্ুসীমার বাইরে চলে বাচ্ছে। 
স্বাধীনতার পূর্বে মণ পিছু চালের 
দাম ছিল চণ্লিশ টাকা, আজ তা 


আঁশ টাকাতে ঠেকেছে। মণ পিছু 
গমের দাম পাঁচ গুপ, বেড়ে শিরে 
হয়েছে চল্লিশ, টাকা। 


করে দেওয়া হয়!" বস্তু সম্দে- 
লনের কয়েকদিন আগে থেক্ষে যুব 
কংগ্রেস ও ছাত্র পারষদের কমশীরাও 
পথ থেকে সরে পড়ে। ফলে জেলা 
এবং শহরে উত্তেজনা -কৃমে যায়।,' 
{সি আর পি এবং গোয়েন্দা বাহিনীর 
ব্যাপক সমাবেশ ছাড়া হাঞ্গামা 
বাঁধানোর' অন্য কোন চেষ্টা করা 
হঙ্লান। ফলে - মোটামুটি শাল্তি- 
পৃ পারবেশেই সম্মেলনের সমাপ্তি 
ঘটে। 
সম্মেলনের শেষ দিনে প্রকাশ্য' 
অধিবেশনে যাতে সমাবেশে কৃষকেরা 
যোগ দিতে না পারে তার জন্য 


অবশ্য চেষ্টার কস্মুর_ করা হয়নি। . 


চলাচল 'র্নীষ্ধ করে দিয়ে একশ 
চযয়াল্লিশ ধারা জারী করা হয়। 
-ক্তু এই নির্দেশ্টি এমনভাবে 
ঘোষণা করা হয় যাতে জনসাধারণের 


মনে হতে থাকে 'মাছল করাই বোধ 


হয় নিধিদ্ঘ। এই ভাবে বিভ্রান্তি 
চেষ্টার অপপ্রচার থেকে সাধারণ 
মানুষকে মৃস্ত করতে স্বেচ্ছাসেবক- 
দের পাল্টা প্রচারে নামতে হয়। 


* ৰাধা লঙ্কেও সম্দেলনে বিপুল 
প্রকাশ্য অধিবেশনের দিনে যাতে 
কৃষক জমায়েত বা মিছিল ' শহরে 
পোঁছুতে না পারে সেজন্যও বিভিন্ন 
এলাকার নানারকম প্রশাসাঁনক বাধার 
সৃষ্টি করা হয়। ট্রেনে আগত. কৃষক- 
দের অনেক ক্ষেত্রে রুস্তায় নামিয়ে 
দেয়া হয়। অনেক 'মাছিলকে শহবে 
পেশছনতে দেওয়া হয়ানা এসব 
সত্বেও সোমবার সকাল থেকেই জন- 
স্রোত সার্কাস ময়দান অভিমুখে 
আসতে থাকে। 


শ্রীমতী গান্ধী, বহরমপুরে এলে 
তাঁকে দেখার জন্য যে বিরাট ভাঁড় . 
জমে “এঁদনের সমাবেশ তাকেই, 
স্মরণ - কাঁররে দেক্স। সার্কাস 
ময়দানের সীমানা এড়িয়ে, রাজপথে 
সমাবেশ. উপচে পড়ে? সভা যখন 


প্রকাশ্য সম্মেলন বাব্‌ 
বিরাট সমাবেশে পরিণত হয়। ' 


দাশগুপ্ত, বারোই জুলাই কাঁমাটির 
কে জি বসু,- বিদায়ী সম্পাদক 


আবদুত্পা রসুল, নবীনর্বাচত ' 


সম্পাদক শান্তিময় ঘোষ প্রমুখ নেতৃ- 
বৃন্দ প্রকাশ্য এবং প্রাতানধি সম্মে- 
লনে বন্তৃতা করেন। . 
নেতৃবৃন্দের ভাষণে কৃষক সভাকে 
অন্যান্য বামপন্থী কৃষক সংগঠনের 
সঙ্গে এরক্যবম্ধভাবে - সংগ্রামের 
আহ্বান জানানোর সঙ্গো সুশ্পো 
শ্রমিক, ছাত্র, কৃষক, নিম্পাবত্ত মানু) 
-ষের আন্দোলনেও সামল হওয়ার 
১ জন্য আহবান জানানো হয়। জ্যোতি 
বস্মু কংগ্লেসী রাজত্বের ' স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করে এই অপশাসনের 
আঘাত বে কংহ্রোসের সাধারণ অনু- 


- গামীদেরও রেহাই দিচ্ছে না অর 


দিকে দ্যন্ট রেখে কংগ্রেসের অনু- 


গামীদেরও আন্দোলন আর সংগ্রামে . 


করে। আর কৃষকদের সচেতন সংগ্রা- 
মের উপর নির্ভর কুরে ভারতবর্ষে 
দুমাপতানিৱক সমাজব্রারা পতিতা! 
সম্পাদকের দাত প্রত্বপূর্ণ 


১2 ব্যাপী প্রাতাঁনাধ 


. সম্মেলনে, হ্রাতৃত্বমূলক প্রাতানাধ সহ 
প্রায় এক হাজার প্রাতনিধ যোগ 


দেন। বিদায্নী সম্পাদক উাঁনশশো 
সত্তর, সালে চংচড়। দদ্দেলনের পর- 
বর্তশ অবস্থার বিস্তৃত 'ক্শ্লেষপ 
করে যে রিপোর্ট উপস্থাপিত করেন 
তা গৃহীত হয়! , 


কল্যাণ বহু | 


(প্রথন পৃত্ঠার পর) 


জোগাড় করে দেখাবার চেষ্টা করে- 
ছেন যে, শ ওয়ালেশের মত একটি 
লাভজনক কোম্পানী কেনার জন্য 
অনেকদিন থেকে . এখানকার ঘুঘু 
মাড়োয়ারীরা ফন্দী আঁটাছল। 
কিন্তু মুখে দোষারোপ করা 
এক জিনিষ আর 'দোষ প্রমাণ করা 
আরেক ব্যাপার। গোয়েন্দারা এই 
প্রমাণ করার কাজে নেমেছেন। 
কিদ্তু প্রমাণ করেই বা কি হবে। 
বদি দেখা বার মচুড়োরারশরাঃ 
কৌশলে এটা কনে নিয়েছে তাহলে 
তাদের আটকাবে কে? কেন্দ্রীয় 
সরকার জদের হাতে বাঁধা। ওরা 
ডিক বোরিয়ে যাবে ফেমন আগেও 
একটার পর একটা কোম্পানী কনে 
ওরা কলকাতায় ' সর্বেসর্বা হয়ে 


- বসেছে। 


" কল্যাণ বস্দর বাক্স খুলে পরাক্ষা 


করার, সময় ওর বিমান আর অপেক্ষণ 
করতে না পেরে উড়ে চলে বার, 
যাত্রীকে ফেলে। J 
কোনও আভযোগেই প্রায় কল্যাণ 
বসুর বিলাত যাত্রা বন্ধ করা যাচ্ছিল 


. না। কলকা'তা-বিলাত যাতায়াত গত 


কয়েক মাসে কল্যাশবাবু কয়েকবার 
করেছেন) এবারও যাচ্ছিলেন, তাতে 
কোন . গোলমাল ,নেই। 

হঠাৎ তার কাছে উনপণ্যাশ 
ডলার পাওয়া গেল এবং যে মুদ্রা 
জর কাছে আছে বলে কল্যাপবাবু 
কোন ঘোষণা করেন ন। এই অপ- 
রাধে কল্যাশবব আটকে . পড়লেন 
আর ওর পাশপোর্ট গোয়েন্দাদের 
জিম্মায় রইল। কল্যাশবাবু বাড়ী 
ফিরে এলেন। উত্তর কলকাতায় 


top. Re. 0173 


“সরকারী কর্মচারীরা নুতন যাচ্ছেন স্থানীয় পুলিশের প্রতক্ষ বিরুম্ে খনি কিছ আঁযোগ থাকে 
ও পরোক্ষ সহযোগিতায়। যেমন, স্কুল তবে আপনারা সেই. আঁভযোগ এস 


উৎসাহে কাজ করছেন।” গত একুশে 
সেশ্টেম্বর সাংবাদক সম্মেলনে 
আমাদের মাননীয় স্বনামখ্যাত মৃখ্য- 


ব্যবসায়শ ও রেশন দোকানের ভিলা- 


{ডি ও (কোলনা) কে জানান, ‘লিখে 
যদ দিতে হয় আম তাঁকেই লিখে 


মন্তীর এই . ভীন্তাটর যথার্থতা রদের ভাঁতি প্রদর্শনসহ জোরপূর্বক দেবো, আপনাদেরকে নয়৷? বি ভি 


সম্বন্ধে ইবশেষ কেতিহলের সৃষ্টি 
.করেছে। নিম্নে বাণত ঘটনাটি পাঠ 
করলে কর্মচারীদের নূতন 
উৎসাহের কিছুটা পাঁরচর পাওয়া 


যাবে বলে আশা কাঁর। 


বাংলার নানাস্থানের মতই মল্তেশ্ব- 
রেও কংগ্রেসের বিবদমান দুই 
গোষ্ঠী নিজেদের সাচ্চা কংগ্রেসণ, 
বলে দাবী করছেন। 


টাকা আদায় প্রভৃতি ৷ 
গত উানিশে সৈশ্টেম্বর মুক্তেশ্বর 
বি ভি.ও. আঁফসে লোন বালকে - 


কেন্দ্র করে স্থানীয় বিধানসভা. সদ- ', 


ড় ও মহোদয়ের এই দড়জয় এ 
মস্তানবাহিনী আস্ফালন করতে 
করতে চলে বার। | 

- এই ঘটনার সংবাদ ছাঁড়য়ে পড়ার 


স্যের আশ্রিত কাঁতপয় সমাজাবরোধশ সল্গো সল্পো স্থানীয় ভদ্দুবক, জ্বন- 


কংত্রোসী মস্তাল . বি ভি ও মহো- 
দয়কে নানাবিধ অশালশন , ব্যবহার 
'সহ' অশ্রাব্যভাষায় গাঁলগালাজজ করে 
জোরপৃবছি কলে, “আপনি লিখে 


সাধারণ ও কাংগ্রেসের অপর 
গোষ্ঠী বিরাট এক “মিছিলসহ এব 
ডি ও-র অপমানের বদলা চাই” 
শব ডি ও আঁফসে বসে দালালণ 


রর ক বেন রা নিব ইত্যাঁদ ধ্বীন 


গোষ্ঠী স্থানীয় বিধানসভা সদস্যের আপনার এত বখরা ছিল।” বি ডি দিতে দিতে প্রথমে বি ডি ওর 


পক্ষপ্টের আশ্রয়ে দিনের পর দিন ও মহাশয় তাদেরকে খুব ভদ্রভাষায় কাছে ও পরে 


থানায় পায়ে উত্ত 


০4৮৮০৮০৪৪০০ মস্তানদের বির্ষ্ধে 
|. তর 

ক্রুম্নন্ষ সন্ভাল্ল অআ'ন্বত্যেশশনেন্, ত্ৰিপো্ড 
(নব পৃদ্ঠার পর) 


শ্রেণী বৃস্তত্রষ্টেরে আমলে গণ- 
সংগ্রামের বিকাশ দেখে ভাঁত হয়ে 
নতুন কৌশল গ্রহশ করে নব কংগ্রে- 
সের মাধ্যমে। জনগণকে নতুন ভাবে 
মোহগ্রস্ত করার জন্য প্রশ্গতশশল 
সাজা, বৃহৎ প্যাঁজবাদশীর দ্বার্থ'রক্ষা 
করে সামাগ্বাক ' পাঁজবাদশ বিকাশের 
স্বার্থে এমন কিন ব্যবস্থা নেওয়া 
যাতে জনগণের মনে মোহ: সৃষ্টি 
. করা যায়। এ ছাড়া শ্বতাঁয় পথ 
হোল গশতাল্গক এক্যে গবভেদ 
সৃষ্টি করা এবং এই উভয়  পল্বায় 
কাজ না হলে সংগ্রামী শান্তর 
বিরুদ্ধে হিংস্র আক্রমণ চালানো 
লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই 
কোঁশলের প্রথম দুটি দিকের" সাহায্যে 
শাসক কংগ্রেস . ভারতের বেশীর 
ভাগ রাজ্যে তার হৃত প্রভাব অনে- 
কটা প্ৰনরুদ্ধার করতে পেরেছে 
এবং সংসদীয় নির্বাচনী ব্যবস্থার 
মাধ্যমে তাদের শ্রেণী শাসনকে পোল্ত 
করতে পেরেছে। এই সব রাজ্যে 
ধাণজম্তিক শান্তর আপেক্ষিক দর্ব- 


লতার জন্যই শাসক শ্রেণীর এই ' 


সাফল্য। শাসক শ্রেদীর শান্ত বৃদ্ধি 
গণতাল্বিক আন্দোলনের পক্ষে বিপ- 
জনক হলেও - তাকে অস্বীকার 
করলে ভুল হবে। | 
রিপোর্টে এই প্রসঙ্গোই এ সব 
রাজ্যে শাসক শ্রেশীর  জনাবরোধী 
নাতির বিরুদ্ধে 'যে আন্দোলন 
চলছে জর উল্লেখ করে ভবিষ্যত 
সম্ভবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষল করা 
হয়েছে। ১ 


. রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে ঃ 





ক জন্যই তাদের 
কৌশলের" শেষোল্ত দিক অর্থাং 
তাদের হিংস্র স্বৈরাচার আক্রমণাত্মক 
চাঁরত্র নঙ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
রিপোর্টে হ্্তত্রল্টের আমলে 


কৃষক আন্দোলনের সাফল্যের কথা- 


মরণ করে বলা হয়েছে যে আগে 
গ্রামের কায়েমী স্বার্থের মাধ্যমে 
কংহোস কৃষকদের বড় অংশের উপর 
প্রভাব কায়েম রেখেছিল। সাতষটি- 
উনসত্তর সালের কৃষক সংগ্রাম শুধ 
যে জমির ,ও ' ফসল্রে সংগ্রামকে 
উচ্চস্তরে তুলেছে এবং ভূমি সংস্কা- 
রের প্রকৃত পথের ইত দিয়েছে 
তা নয়_এর রাজনৈতিক অংপর্যই 
এর ফলে গ্রামাঞ্চলে কংহ্রোস প্রভা- 
বের' ভিতকেই ভেশো- দিয়েছে। 
কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে £ 


সারা ভারতের ক্ষেত্রে এই স্বৈরাচার 


একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অশুভ হাত 
িল্তু পৃশ্চমবষ্গোর ক্ষেত্রে সংসদ 
গাপতন্ত ইতিমধ্যেই আহত। 
দয় গশতল্লের পথ. এখানে রুষ্ধ। 
ফলে এখন মূলতঃ জনগণকে জদের 


‘নিজেদের সংগঠিত শান্ত এবং সাধা- 


রণ গশতাম্তিক শক্তির সমর্থনের 
উপর নির্ভর করে. নিজেদের আঁধকার 
রক্ষা করতে হবে, অদের জীবন ও 
জীবিকার সংগ্রাম চালাতে হবে ও 
শাসক 'শ্রেশীর উন্মত্ত আক্রমণের 
মোকাবিলা, করতে হবে। 

বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছেঃ 
শাসক শেপ" গণতল্ল ও: গণত্দাদ্দুক 
অধিকারের উপর আক্রমণ তাঁৱ্তর 
করেছে তখন থেকে গণতদ্ম রক্ষা ও 


গণতন্ প্নঃপ্রাত্ঠার সংগ্রাম প্রত্যে- 
কটি গণ-আন্দোলনের আঁবচ্ছেদ্য 
কেন্দ্রীয় কর্তব্যে পরিণত হরেছে। 
সারা ভারতে একনায়কতল্পের বিপদ 
দেখা 'দয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সংস- 
দায় গণতন্ত্র আক্লাম্ত এবং জনঙগদের 
যেটুকু সামান্য প্রার্থামক অধিকার 
এখনও আছে জকেও ধ্বংস করার 
চেষ্টা হচ্ছে তখন গণতন্ত্রের সংগ্রাম 
আরও বেশশ কেন্দ্রীয় গুরুত্ব অর্জন 
করেছে। এই সংগ্রামকে বাদ দিয়ে 
বা ছোট করে দেখে জনগণের অন্য 
কোন দাবী নিয়ে আন্দোলনকে 
এগিয়ে নেয়া বাবে না॥ 


রিপোর্ট গৃহীত হয়েছে।' কল্তু 
ধবম্রস্তসূঘে জানা গেছে অনেক 
প্রাতাঁনীধই রপোর্ঢেোর তীব্র সমা- 
লোচনা করেছেন। য্স্তফ্রুন্টের আমলে 
কৃষকের রাজনৈতিক চেতনা বাশির 
দিকে ‘বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে স্বতঃ- 


সংস- স্কূর্ত কৃষক আন্দোলনকে দলীর 


সন্কীর্শতর দিকে অনেক ক্ষেত্রে 
পরিচালিত করার স্বীকাত না থাকায় 
আপাতত উঠেছে। আত্মসমালোচনা 
হিসাবে: সংগ্রামের যারা' সাথী হতে 
পারে তাদের অনেককে অন্য 
শিবিরে ঠেলে দেওয়ার কৌশল বা 
সব জায়গায় গৃহীত হয়েছে তার 
নিন্দা করার প্রয়োজনীয়তা অনেক 
প্রাতানাধ উপলাষ্ধ করেছেন! 

তা ছাড়া রিপোর্টে গ্পতন্ম রক্ষা 
ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেই সর্ব 
পেক্ষা গুরুত্ব দেয়ায় সংসদীয় গল- 
তল্মের মোহজালে কৃষকদের আবদ্ধ 


'করার ম্রাল্ত পথ গ্রহশ করা হচ্ছে 


বলেও অনেক প্রাতানীধ সমালোচনা 


মন্তেখরে বিডি ঘষিমে লোন ন বিলিকে কেন বরে গোলমাল 


শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহশ করবার 
দাবী জানান। অভিযোগ পেয়ে 
স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ জিপ 
পাড় পাঠিয়ে বি ডি ও অহাশয়কে 
থানায় নিয়ে যান। এর মধ্যে উত্ত 
মস্তানবাহনী কোন অদৃশ্য শান্তর 
প্রভাবে থানার উপস্থিত থাকেন।। 
জনশ্রুতি বাজারের মধ্যে স্থানীয় 
[ছু জলবোগ করেছেন)। সেই সঙ্গে 
সেই মস্তানবাহিনীর দলপাঁতও 
(ইনি আবার জ্থানীযর় বিধানসভা 


সদস্যের অত্যন্ত স্নেহভাজন ব্যাস্ত). 


উপাস্থত। ইনি কংগ্রেসের উভয় 
গেম্ঠীকে মিলে মিশে কাজ করার 
বন্তৃতা করে বলেন, পাক অবাঞ্ছিত 


করেছেন। গণতন্ত, পুনঃ প্রতিষ্ঠার 
দাবী তোলার অর্থ হোল যে গণ্তল্ম 
এখানে ছিল তার স্বীকাত। বেশ 
কয়েকজন প্রার্তানাধ প্রশ্ন করেছেন 
সত্যই ক গণতন্ম ছিল? 

. উনিশশো সত্তর সালে ব্ন্ত- 
ফ্রন্টের পতনের পর বিশেষ করে 
সাম্প্রতিক কালেও সারা রাজ্য জুড়ে 
ব্যাপক সন্ত্রাস ' চালানোর সময় সি 
শপি এচমর প্রভাবাধীন কোন সংগ- 
ঠনের এত বড় সম্মেলন আর হয় 
নি। এই সম্মেলন শ্ধ॥ সার্কাস 
ময়দানের বিশাল ২ জ্নসমাবেশের 
জন্যই নয় কলকাতার ময়দানে এর 


১. চেয়ে-ও বড় সমাবেশ ঘটেছে! কিন্তু 


সম্পেলন উপলক্ষ্য করে সি পি এমেব = 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংগঠন কৃষক 
সভার কর্মী অর্থাৎ সি পি এমের 
ক্যাডারগণ একনিত হয়ে দেশের রাজ- 
নৈতিক অবস্থার বিশদ পর্যালোচনা 
করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গ্রহশ করেছে। 
স্বভাবতই দস শি এমের দলীয় তত্ব 
অনুসারেই কৃষক সভার রাজনৈঁতক 
দিগ্‌দ্শন নিরৃসপিত হয়েছে। 
গাণতল্তা  পুন্ধপ্রীতষ্ঠার সংগ্রাম 
অর্থাৎ যে সংসদ'য় গণতাদ্দিক ব্যব-- 


স্থাকে ইিতে জনগণের স্বার্থ রক্ষায় 


গবরোধশ বলে আঁভাঁহত করার. স্লো 
সঙ্গে সেই ব্যবস্থাকেই আবার কায়েন 
করার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেয়ার 
নদাতর মধ্যে স্ববিরোধিতা আছে কি 
না তা রাজনৈতক আলোচনা 
বিষয় । আপাততঃ একথা বলা চলে 
যে বহরমপ্ুরের কৃষক সম্মেলন সি 
শপি এমের বিভিন্ন ভ্রল্টের কর্মীদের 
মনে উৎসাহের সৃষ্টি করতে 
পেরেছে। 


DARPARN, Price 52 ৮, 


অন্তরার সৃষ্টি করছে; তাদের কংগ্রেস 
থেকে বাঁহচ্কার করে দিতে হবে 
নতুবা, আমাদের সহাননেত্রী এশি- 
রার মৃন্তি সৃ্যের ইসেজ নষ্ট হয়ে 
যাবে।” (সম্ভবতঃ ইনি ভুলে 'ঙিয়ে- 
ছিলেন বে এটা তাঁর মস্তানবাহনশর 


'আছ্ভাখানা বা তাঁর বৈঠকখানা নয়, 


এটা থানা আঁফস)। তান বি ডি ও 
মহোদয়ের কাছে .এই ঘটনায় দুখ 
প্রকাশ, করে তাঁর বাহিনীর দুশ্কর্মের 
জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন। 

পরাঁদন সন্ধ্যার অন্ধকারে ইন্দিরা, 
জর সর্বকনিষ্ঠ এই বাচ্ছাঁটি সাধা- 


রলের দৃষ্টি বাঁচিয়ে পুনরায় ববি ছি ১ 


ওর কাছে ব্যান্তগতভাবে ক্ষমা চেয়ে 
নেন এবং ঘটনার বিরুদ্ধে বি ডি ও 
যাতে আর বেশশদূর অগ্নসর না হন 
তার জন্য, অনুরোধ করেন। 'এর 


ছু পর রাতি আন্দাজ সাড়ে আট 


ঘাঁটকায় সেই মস্তানবাহনর এক- 
জল থানার একজন এ এস আই সহ 
বি ডি ওর কাছে গিয়ে গতকল্যকার 
ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে 
তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক : সুখ- 
দুখের কথাসহ (ইনি নাক একটা 
চাকুরী পেয়ৌছলেন। কিন্তু ক্ংগ্তে- 
সের অপর গোষ্ঠীর নেতার জন্য 
সেই চাকুরী হয় নি!) কেমনভাবে 
র্বাচনের আগে থেকে 


এম ক্যাডারদের ইন্দিরা গান্ধীর 


হত দিয়েছেন এবং বর্তমানেও 
দিচ্ছেন সে বন্তব্যটুকুও রাখেন। 
সেই. দস্তানজীর . সংকশ- 
উনের এই আসরে মস্তানজীর 
কণ্ঠে কন্ঠ মালয়ে সষ্পোর এই নির- 
পেক্ষ পলিশ আঁফসারাঁট বলেন, 
“স্যার! এদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, 
শীবজ্তু কংগ্রেসের অপর গোষ্ঠীর 


মধ্যে মন্যয্যত্ব বলতে কিছুই নেই? 


এর পূর্বে এই আঁফসের একজন 


এ ই ও এই কংগ্রেসী মস্তানদের , 


হাতে লাহ্ছিত হন। 

পূর্বের এবং বতর্মানের এই 
ঘটনাম্ন মল্তেশ্বরের স্থানীয় জন- 
সাধারশ ও বিশেষ করে সফল স্তরের 
সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ 
দানা বেধে উঠেছে। এর পরেও ক 
আমাদের মানন'র স্বনমখ্যাত মুখ্য 
মন বলবেন যে, সরকারী কর্ম 


চারীরা নূতন উৎসাহে কাজ ১ 


করছেন? 





খল্পাদক কতক রত ইতি প্রেগ ৭, রাজা লববোষ আল্লিক দ্কোরার ফাঁলকাতা-১৩ খেকে নাত এব ছর্পঘ কার্যালয় ৬১দং দা লেন কাঁলকাতা-১৩ খেকে - প্রকাশিত = 


I 


- 


পুলিশের ৭ 
প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং মস্তন- 
' বাহনশর সমর্থনে এলাকার 'স পি 


bd 















কংগ্রেস।” উল্লেখযোগ্য, ১৯৭২ 
সালের নির্বাচনে কং'গ্রস ক্ষম- 
তায় আসার পর থেকেই মাঝে 
মাঝে দর্পণ সম্পাদককে টোল- 
ফোনে এইভাবে ভীত প্রদর্শন 
করা হচ্ছে। 


দ্র 
বেচতে 
গ্ারবে না 


আবার দর্পণের ওপর আক্র- 
মণ শুর হয়েছে। শ্যামবাজারের 
কংগ্রেসী মস্তানরা পান্রকা বিক্রে- 
তাদের জানয়ে দিয়েছে, এই 
অণ্টলে দর্পণ বেচতে পারবে 
নাঃ দর্পণ বেচার চেষ্টা করলে 
দোকান 'ভেঙ্গে (দোব। শু 
শাসিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়ান। 
বারবার এসে দেখে যাচ্ছে কেউ 
দর্পণ বেচছে কনা । “বাঙলা 
দেশ" এবং সংগঠন কংগ্রেসের 
কাগজ “যুগের ডাক” পান্রকার 
উপরও এই নিষেধাজ্ঞা জারী 
হয়েছে। 


সুব্রত বেপরোয়। 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 
পাঁশ্চমবঙ্গের অন্যতম রাষ্ট্রমল্তী 
স্ব্রত মুখাজশী যে মাল্তুসভা বা 
মৃখ্যমল্তশকে পরোয়া করেন না তা 
আর একবার প্রমাণ করেছেন। স্‌রত 
সাধারণতঃ মন্ত্রিসভার আঁত জরুরী 


Es আটিংয়েও সময়মতো আসেন 
| না। এটা মল্পিসভার গা-সহা হয়ে 
গিয়োছল ৷ এখন মল্দমীরা কোনো 


১ রড ইউনিয়নে থাকতে পারবেন 
না. বলে মখ্যমন্তীর ঘোষণা উপেক্ষা 
করছেন। “উনি ইনূচেক টায়ার 
মীমাংসায় যথারীতি ওঁর ইউনিয়নের 

হয়ে আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন! 


সাংগঠানক নির্বাচনে 





১৫শ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ১ল। ডিসেম্বর ১৯৭২ ॥ দাম ৩২ পয়সা 





গোঠার 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 
পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসের 


ক্ষমতাশীন 
গোষ্ঠী প্রিয় দাসমূন্পী ও সুব্রত 
ম্খাজশীর ভরাডুবি হয়েছে বলে 
অন্য গোষ্ঠী দাবী করছে। মুখামল্ত্রী 
সিদ্ধার্থ রায়েরও ডরাড়ুব হয়েছে 
কিনা এখনও নিশ্চিত বলা যাচ্ছে 
না। সাংবধাঁনক নির্বাচনে প্রদেশ 
কংগ্রেস কাঁমাটর মোট চারশ চুয়া- 
ল্লিশটি আসনের মধ্যে প্রিয়-সংব্রতর 
বিরোধী গোম্ঠীরা অন্ততঃ সওয়া 
[তিনশো আসনে জয়ী হয়েছেন বলে 
দাবী করছেন। িবরোধশী গোষ্ঠীতে 
আছেন উত্তর কলকাতার প্রফনল্লক্ষান্ত 
ঘোষ, মধ্য কলকাতার বিজয় সিং 
নাহার, দক্ষিণ কলকাতার লক্ষনী- 
কান্ত বোস, চাঁবশ পরগণার তরুণ- 
কাল্তি ঘোষ, বর্ধমানের প্রদীপ 
ভট্টাচার্য, নুরুল হক হুগলীর ডঃ 
গোপালদাস নাগ, শাল্তিমোহন রায় 
এবং আরো অনেকে। 

নব কংগ্রেসের সাংগঠাঁনক নির্বা- 
চনে 'প্রিয়-সৃব্রতর এই ভরাড়ুবতে 
প্রদেশ করগ্রেস নেতৃত্বে নিশ্চয়ই 


পরিবর্তন আসছে। ইতিমধৈয়ই 
সুব্রত মুখাজশীর সুর মিহি হয়ে 
এসেছে। সে এখন িবরোধী নেতা- 
দের সঙ্গে নরম ভাষায় কথা কইছে। 
প্রিয় অবশ্য এখনও হীন্দরাজীর 
ভয় দেখাচ্ছে। 

বিরোধী গোঁঘ্ঠীরা ইগতমধোই 


আশংকা করছেন "প্রয়-সব্রতর ওপর 
ধানর্ভরশশীল মুখ্যমন্ত্রী "সিদ্ধার্থ রায় 
শেষ পৰ্যায়ে নয়াদিল্লী আর ইন্দি- 
বার মনোবাঞ্ছার কথা বলে আত্মরক্ষার 
চম্টা করবেন। কিন্তু সেটি বোধ- 
ছয় সহজে এবার" হচ্ছেনা । বিরোধী 
প্গাঙ্ঠীার এক নেতা দর্পণকে - বলে- 
ছেন, প্রধানমন্ত্রীর কোনো কথা 
থাকলে তা "সিদ্ধার্থ রায়ের মারফং 
শোনা হবে না! সরাসাঁর হীন্দিরা- 
জ্কে বলতে হবে। এই নেতা আশা 
করছেন, সাংগঠাঁনক নির্বাচনে ভরা- 
ছবির প্রতিক্রিয়া ইন্দিরাজীর ওপরও 
পড়রে। তিনি “নিশ্চয়ই ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠীর এই শবপর্যয়কে উপেক্ষা 
করবেন না। 

নব কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বা- 
চনের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা 


উরি 


হচ্ছে, প্রিয় দাসম্মন্সী আর সুরত 
এুখাজশী কলকাতা থেকে লোকসভা 
আর বিধান সভায় নির্বাচিত হলেও 
কংগ্রেসী নির্বাচনে কিন্তু কলকাতা 
(শেষাংশ দশম পৃণ্ঠায়) 


কলা! বৃ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


কল্যাণ বসুর ব্যাপারে সর্বশেষ 
সংবাদে প্রকাশ যে, প্রসিদ্ধ আইন- 
জীব এবং প্রান্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্র 





কল্যাণ 


ব্স্‌ 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
দক্ষিণ কলকাতার কংগ্রেসী ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতা লক্ষম্রীকান্ত বসু 
ব্যাপক শ্রামক আন্দোলন ও “আশণ্- 
‘লক বন্ধ”-এর হুমকী দিয়েছেন, 
প্রাতবাদে। 


বসু মহাশয়ের আভিযোগ যে, 

সুব্রত মখাজশী পৃলিশণী দপ্তরের 
ভার পেয়ে নিজের দণ্তুরকে ব্যান্তুগত 
বা গোষ্ঠিগত রাজনশীতর কাজে 
লাগাচ্ছেন। কংগ্রেসের সাংগঠনিক 
নির্বাচনে নিজেদের শোম্ঠিকে শান্ত- 
শালী করার জন্য এবং দলে ওদের 
বিরোধীদের কাবু করার প্রয়াসে 
ব্যাপক ধরপাকড় এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি 
করা হয়েছে রাজাজ্‌ড়ে__লক্ষরী- 
বাবুর এই প্রত্যক্ষ আঁভযোগ সুব্রত 
মুখাজীর বিরুদ্ধে। 


মামল। লড়ছেন 


শ্রীঅশোক সেন ওর কেস 
নিযুন্ত হয়েছেন। এ খবর আদালত 
মহলে বিস্ময় ও চাণ্লা সৃষ্ট 
করেছে। 


অশোক সেনকে কেশীসৃজী 






জিডি রা “A 


তু লাগান হচ্ছে 


এই অভিযোগ অনেকদিন ধরে 
লক্ষাীবাব করছেন, এমন কি মৃখা- 
মন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে কয়েক- 
বার দেখা করে আনূ্ঠানিকভাবেও 
এ অভিযোগ রেখেছেন। কিন্তু হামলা 
ও সন্তাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। 
পুলিশ ও প্রশাসন এখন ক্ষমতা- 
সীন গোষ্ঠির অত্যাচারের দারোয়ান. 
গোমস্তায় পারণত হয়েছে। 

সর্বশেষ - অভিযোগে লক্ষর্রী- 
বাব বলেছেন যে, তাঁর সংগঠনের 
দুই সম্পাদক শ্রীদ্বপন মৃখাজনী সহ 
দুজন সক্রিয় নেতৃস্থানীয় কর্মীকে 
বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে 
পুলিশ লক আপে পেটানো হয়েছে। 

লক্ষর্নীবাবূর বন্তব্য £ এই আকু- 
মণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠবে, 
যে বেন্কফ মূল্যে এ আমরা বন্ধ 
করবই। 


অশোক গন, 


এখন হঠাৎ কোথা থেকে অশোক 
সেনকে কেোসূলী নিয়োগ করার 
ব্যবস্থা হল ? শোনা যাচ্ছে এখান- 
কার একটি নামকরা এন" 


নিয়েগ করতে পয়সার জোর থাকা অফিস বিদেশের অনুরূপ একটি 


দরকার। কোথা থেকে এই পয়সা 
এল, সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ সে 
বিষয়ে তদন্তে লেগেছেন। 

আদালতে আনুজ্ঠানক আঁভ- 
যোগে সরকারের তরফ থেকে বলা 
হয়েছে যে, কল্যাণ বসুর কলকাতার 
ব্যাঙ্কে মাত্র তিনশ টাকা আছে। 
আদালত জামনে মানত দিলেও 
কল্যাণ বসু হাজতে যেতে বাধ্য হল 


অফিলের সঙ্গে -এ" ব্যাপারে দ্রুত 
যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে ম'তা- 
মত আদান প্রদান করেন। 

কল্যাণ বসুর ঘটনা এখন আল্ত- 
জর্শাতক গুরুত্ব লাভ করেছে। এত 
বড় একটা ঘটনা কিন্তু কলকাতার 
দৈনিক সংবাদপত্র সমূহ এব্যাপারে 
প্রায় নির্বাক। কেন? কে তাদের 


কারণ জামিন দাঁড়াবার লোক পায়ান মুখবন্ধ করেছে? এতেও কি দাঙ্গা 


বলে। 


হাঞ্গামা বাধার সম্ভাবন্যা ? 


গ ওয়ালেণ কোম্গানী এবং 
কল্যাণ বন মন্গর্কে ঘারও তথ্য 


বিদেশী মুদ্রার ব্যাপারে জাঁড়িত 
ক্রামিন্যালদের কার্যকলাপ অন্- 
সন্ধানে ব্যাপৃত গোয়েন্দা ‘বিভাগের 
সন্দেহ যে, হয়ত বা শ ওয়ালেশ 
কেনার রহস্য নিয়ে অন্সম্ধান বন্ধ 
করতে হবে। এখন কে'চো খুড়তে 
সাপ বেরোবার সম্ভাবনা । 

বিদেশে অবস্থানকারী গোয়া- 
বাগানের বাঙ্গালী কল্যাণ বসু 
আসলে অনেক বড় বড় রুই কাত- 
লার বেনামদার একথা গোয়েন্দা 
বিভাগ আভিযোগে রেখেছেন। এই 
রুই কাতলারা একে একে সমস্ত 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


চা বাগান, পাট শিল্প এবং কয়লা- 
খাঁন কৰ্জা ।করেছে। চা পাটজাত 
কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা জমা 
করেছে সইজারল্যাশ্ডের ব্যাঙ্কে । 

সেই জমানো টাকা 'দয়ে সমস্ত 
বৃটিশ কোম্পানী বেআইনী ভাবে 
এই লুটেরার দল হাত করেছে। 
সমস্ত কিছু জানা সত্বেও কেন্দ্রীয় 
সরকার এ ব্যাপারে কোন কথা এত- 
দিন বলেন নি। দোষীদের নাড়ী- 
নক্ষত্র সম্পর্কে গোয়েন্দা দপ্তরের 
বস্ভৃত 'রপোর্ট সবই উপেক্ষা করা 
হয়েছে। 


তবে এবারে শ ওয়ালেশ 
কোম্পানী কেনার ব্যাপারে একট; 
জল ঘোলা হল, তার ক্কারণ ভার- 
তৈর বাঁভল্ন অংশে এখন বড় বড় 
'শিল্পপাঁতর দল গাঁজয়ে উঠেছে 
এবং সকলেই লুটের বখরা চায়!। 
যে গোষ্ঠি শ ওয়ালেশ কিনেছে 
প্রাতিদ্বন্দ্বীরা বানচাল করতে 
চায়। শ ওয়ালেশ একেবারে সোনার 
খান_বছরে কয়েক কোটি টাকার 
নেট মুনাফা । তা ছাড়া টোবলের 
(শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায়) 


তা 


“ যোগাযোগ করে। 


fir 


কংগ্নেসী মস্তানরা আবার দর্প- 
পের ওপর আক্রমণ শুরু করেছে। 
উনিশশোঁ ধাহাত্তর সালের  নির্বা- 
+ চনের কিছু আগে থেকে দর্পপের, 
ওপর এই আক্রমণ এবং দর্পশশ সম্পা- 
'দককে ভীতিপ্রদর্শন ক্রমাগত -চলছে। 
অর্থাৎ প্রয়রজন দিম ও স্ক্রত 7 
' মুখাজশ পশ্চিমবঙ্গ কংক্কেসে কেউ- 
কেটা, হওয়ার এবং নকশাল নামধারণ 
অস্তজনরা আত্মরক্ষার্থে  কংহ্রোসে 
ভিড়ে পড়ার পর থেকেই দপ“ণের 
কম্ঠরোধের চেষ্টা করা হত্ছে। উল্লেখ- 
"যোগ্য যে, এদের জাতক্রোধ আরও 
'একাঁট সাপ্তাহিক "বাগুলাদেশেগ্র 
প্রতিও ৷' মাঝে মাঝে দৈনিক “সত্য- 
হ্গের” ওপরও হামলা চলছে। 

" দপপ .এবং বাঙলা দেশের ওপর 
প্রথম পর্যায়ে আরমদ শুর: হয়েছে 


দের বিরদধ জোট জ্বাক্রমণ 


এজেন্টদের ও পাঠকদের 'ভশীত 
প্রদর্শন দিয়ে। পাড়ার পাড়ায় এবং 
ফতোয়া সারি করল £ কেউ দর্পণ ও 
দিতে লাগলেন, এই পত্রিকা দুটি বন্ধ 
করে দেব। এই পত্রিকা দুটিকর 
বিরুদ্ধে তাঁর " আভিযোগ £ এরা 
ভারত -মৈতরতে ফাটল ধরাবার চেষ্টা 
করছে। অর্থাৎ প্রিন্পরঞ্জনূ_ দেখাতে 
কলাপের সঙ্গে যুন্ত। িল্তু আঁভ- 
যোগ কয়লেই তো আর. তা প্রমাণ 
হরে যায় না। SEE 


কোন ব্যবস্থাই গ্রহপ করা সম্ভব 
হয়ান। এরপর শিয়ালদহ অণ্টলে 


"শুর হল পাতিকার অগ্নিসংযোগ। এ 


নিয়ে লোকসভায় হৈ চৈও হরোছি্দ। 
এবীর শ্যামবাজার অণ্যলে কাগজ 
বেচতে দেওয়া হচ্ছে না। 7. 

দর্পশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 
অন্যভাবেও চালানো হচ্ছে। একাট 
সাঞ্জাহিক পতিকায় দর্পণ, দর্পণের 
সম্পাদক, এবং সম্পাদকের বধু 
স্মধ্বাদিকদের বিরবম্ধে গর্ত: তিন 
মাস ধরে প্রতি সপ্তাহে ঝাড় কুড়ি. 
মিথ্যা-কথা লেখা হচ্ছে । এই 
সাপ্তাহইকাট যেমন কাঁসউীনস্ট 
বদ্বেষাঁ, তেমান কুরুচিপূর্ণ এর 
ভাষা। কমিউানস্টদের . বিরুদ্ধে 
লেখার জন্য এক সদর এরা প্যলিশের 


দপপ যর শকর্েৰার ১লা ডিলেন্দন্ব ১৯৭২ 


'জোটবদ্ধ আক্রমণ চলছে। এবং এই এ 
আক্রমণের নেপথ্যে আরও বড় কোন 
শন্তি আছে। কিন্তু আইনের 
সাহায্য নিয়ে দ্পপের কল্ঠরোধের 
সম্ভাবনা আপাততঃ নেই। তাই * 
চলছে পত্িকার প্রচর বন্ধ -করার 
অভিযান এবং দর্পণের সম্পাদক ও 
নত বিলে বংলা 


৪৮ কেন এই অভিযান? 
প্রগতিশশল'তার মুখোশ উল্সোচন 
করে 'দিচ্ছে। কারণ দপ-প- কংগ্রেস 
খেয়োখোঁর ও দ্বনপশতর নগ্ন চির! 


কাছে মাসে হুশো টাকা পেত। হৃ্ত 
ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর 
সেটা বল্ধ করে দেন। এই কাগজের 
সঙ্গে আছে কয়েকজন ধাম্ধাবাজ 
সাংবাদিক, যাদের সম্পো কোন কোন 
{বিদেশী দূতাবাসের অবৈধ 
সম্পর্ক কলকাতার সংবাদপত্র মহলে 
সবজনবিদিত। এদের সো জুট 
দর্পণের দুজন প্রাক্তন কর্মচারপী। - 
একজন দর্পণে দীর্ঘকাল পার্টটাইম 
চাকরী করেছেন এবং দর্পপের অনেক 
ক্ষাত কল্পে চলে গেছেন॥ আর এক- 
জন গত বছরের, শেষ দিকে দপণে 
ডাকরীতে যোগ দেন। কিচ্তু তাঁর 
আত্জস্বাথথ চারতার্থ করার পথে 
বাধা ঈুদ্টি হওয়াতে তানি ক্ষিপ্ত । 
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পাঁরবৈশন করছে। আজকের 
তান দিনের পর দিন দর্পশের ভারতবর্ষে এগুলো অস্ত বড় অপ- 
নিমক আর তলে তলে রাধ। কারণ জওহরলাল, লাল- > 


দর্পপেকক ক্ষাত করার চেণ্টা করেছেন। 
শেষ পর্যন্ত তাঁর কণী্তকাঁহন'র 
তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়াতে তিন 
চাকর" ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে! যান ॥ 
অর্থাৎ বগলের বির একটা 


রাহাদুকস- শাস্ত্রী, ডাঃ বিধানট বু 
ও প্রর্ফন্লচন্দ সেন বিদায় নেওয়ার ' 
-সঙ্গো সঙ্গো এই দুর্ভাগা দেশে: 
ফ্্জেরা- উদে তেকতার 
দবগত। 


জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের | ঠোনোর ঘন এছ 


} 


জেলে য়াজনৈতক ' বিচ SOT EE SIC EE REET ঠা জা দ্বর মাপ থেকে জেলের রা রা 


পেটানো এখনও এ রাজ্যে অব্যাহত । ছোট ছোট সেল । -অল্ধকারে সারাদিন 


বহরমপুর জেলে সাম্প্রতিক ঘটনা 
সম্পর্কে একটি রিগ্লেট সংবাদপত্র 
পাঠকবর্গের অবঙগতির্‌ জন্য হাজির 


'ক্াকদন হঠাৎ তাদের ওরার্ভ থেকে 


শুকসর্ডাররা বাধ্য হয়ে “মদ লাঠি 
চার্জ” করে। ফলে ররাশি, জন উদ্না- 
পল্বী আহত হয়। আর বাইশ জন 
ওয়ার্ভার নাকি উগ্রপন্ধীদের হাতে 
নিগৃহীত হয়ে আঘাত পেয়েছেন! 

সন্দেহের কারণ আছে যেঁ, এই 
রিপোর্ট একপেশে এবং সত্য গোগ- 
নের অপচেষ্টার নামল্তির । কারণ, 
যে দিন বন্দীদের মারধোর করা হয় 
সোঁদন সন্ধ্যার কলকাতার বাজি 
দৈনক সংবাদপত্রের 'িরপোর্টাররা 
্রাক্ক 'ঢৌলফোনে ম্দার্শদাবাদ জেলা 
এই অল্সল্ধানে 
বা প্রথম দিন জানা বায় তার 
. সংশ্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল £ 


টার কনফাইনমেল্টে রাখা হার, 


Ed 


গরাদ ধরে দাঁড়ানো, অথবা দেয়ালে 
ঠেস দিয়ে একা বসে থাকা অল্ধ- 
কারে।_ খাবার সময় ওরডবররা গরা- 
দৈয ফাঁক দিয়ে খাবার.ছংড়ে দের। 
আসার কোন অন্দমাত. নেই ॥ দিনের 
পর দিন এইভাবে থেকে ওরা প্রায় - 
পাগলের মত হয়ে যার, কাকুতি 
মনত করতে থাকে একট: বাইর 
- আলোর জন্য। ঠিকভাবে , হঠাং 
" ওক্লার্ডারদের . আক্রমণ শুর. হোল 
তার কোন বিবরণ জৈলা. প্রশাস্ন 
থেকে পাওয়া যায় ঈীন। তবে মার' 
ধোর 'নার্বচারে ব্যাপকভাবে হয়েছে 


'ওড়ানোর কোন ঘটনাই বলা হয় ি। 
যেভাবে উ্নপল্্ধীদের ওখানে রাখা 
হয়ে কিছু করা অসম্ভব সরকারের 
নিজের প্রশাসনে নিয়মাননবাঁতর্তী 
নেই বলে জেল কর্তৃপক্ষ নিজেদের 
দায়িত্ব এড়াতে বন্দদদের বেআইনী 
ভাবে খাঁচায় ভার্ত করেছে দ'র্ঘদিন 
ধরে। জেল কর্তৃপক্ষ অনেক, দিন 
ধরে বলে আসছে যে, জেলে স্থানা- 
ভাব এবং তার ফলে বন্দীরা ' ভিড় 


শৈর বাইরে- আঁতীরন্ত. সতর্কতা 
অর্থাৎ নার্বচার অত্যাচার চালাতে 
থাকে। বন্দীরা গয়াদের মধ্যে থেকে 
প্রীতবাদ জানালে ধোলাই দেওয়া 
হয়া | hl ৩ 

EES হেলে বিনা বিচারে 


দর্পদের গঞ্জে সাক্ষাতকারে বলে 
ছেন বৈ, বৈশ কিন্ধাঁদন ধরে তাঁদের 





সুযোগ দেওয়া হাচ্ছিল-লা। ওরা 
খবর নিরে জানতে পারেন যে, রাজ- 


নৈতিক বন্দীদের একাংশ ভেতরের ব 
অনাচার এবং 'অত্যাসরের প্রাতিবাদে ' 


লেন। এই ' সংবাদের সত্যাসত্য 
যাচাই করার সুযোগ আমাদের নেই। 
তবে জেলের মধ্যে রাজনোৌতিক বন্দী- 


দের বিভিন্ন দাযাঁদাওয়ার ভিত্তিতে" 


অনশন আল্নযেলন বাংলাদেশে কোন 
নতুন ঘটনা নয়! অনশনকারাদের 
এবং বন্দীদের মধ্যে এদের দরদণী- 

দের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য জেল 


. কর্তৃপক্ষ মারধোরের ব্যবস্থা করে 
থাকতে: পারেন বলে সন্দেহ হওয়া 


স্বাভাবক। . 


রে এক লাগানো হয় ভারা ক্ষ উন সর নলের দিল 


ওপর নির্মম মারধোরের অনেক ঘটনা এই “ধরণের অভিযোগ, একবার 
হয়েছে। সরকারী হিসাব মত এই আলিগ্‌র চিড়য্পখানার প্রশাসনের 
সমস্ত ঘাট্-গ্যালচালনা এবং মার- 7 বরন পবা 


সমস্ত জেলেই এ ধরণের মারধোর হয় এবং উপহ্ত বাবস্থার “চেষ্টা 
হয়েছে গত দু বছরে। বহরমপুর হয়েছে ফলে শোনা বায়। পশে? 
জেলে-এর আগেও একবার অন্দরূপ 
ঘটনা ঘটেছে। এত হত্যা এবং ব্যাপারে কারী দরদের (কিছুটা 
আটক বন্দধদের ওপর. এ- ধরণের প্রাতফলন রাজবন্দীদের ব্যাপ্যযে 


অত্যন্চারের প্রতিবাদে নানা বন্তব্য দেখা গেলে অনেকেই আশ্বস্ত বোধ: 


রাজনৌতক দলসমূহ উপস্থাপিত করত। 


করেছেন, এমন ক লোকসভাতেও , 
এ প্রস্গা উচ্ঠেছে। বারবারই দাবী 
ছিল বে, এ ব্যাপারে একটি সামাগ্রক 


বে পরিমাণ খাদ্য জেল কোড অনু | 
যার্নী বরাদ্দ হওয়ার কথা সে খাদ্য 
তাদের দেওয়া হয় লা? . বরং-বৃষ্দী- 
দের জন্য নদি“ণ্ট খাদ্য কোন কোন 





এ 


দ্পশ ॥ শক্রবার ১লা তিলেন্খর ১১৭২ 








- টহীক। - 
- মেটালে এই রাজ্যে শিক্ষায় স্থিতি 
, আনা প্রায় অসম্ভব । 


' নেই। 
- দুনীশতগ্থস্ত। 


: তর হয়েছে। 


- (ঘর্পশের লংবাবদ্গাজ) . 


বাজেট নিয়ে কাজে হাত না "দলে 
তা দেটানো যাবে না। অনেকে 
বাজেটের একটি নিদিচ্টি কোটা 


- শিক্ষার্থাতে রাখার ' দাবী জেলেন। 


কিন্তু যেখানে নুল বাজেটই অপ্র- 
তুল সেখানে আর পার্সেন্টেজ কষে 
ক হবে? 

এখানে শিক্ষা ব্যবল্থায় মাথাভারী 


স্পারক কলহে লিপ্ত হন। 


কাম জ্যোতি, ভট্টাচার্য বন্য 


ফলে শিক্ষক সমাজের এক বিরাট 
প্রজ্ে- 
কেই আবার চান ছাত্রদের নিজেদের 
দলে টানতে। ফলে এই নশীততহীন 
লড়াইয়ে ছাত্ররাও ' অন্ুসলা হয়ে 
পড়ে। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে বহু উত্তেজনার পেছনে 


প্রশাসন আছে। ফলে আমলাতান্তিক এজাতীয় ঘটনা কাজ করছে। 


হালটাই বিস্তৃত . চুরেছে। সন্ম 
থাকা কালে আমারই মনে হয়েছে 


- শিক্ষা দণ্তরে এত লোক কাজ করার 


কি দরকার? কিল্তু সেটাতে চাকু- 


। বেদের দোষ নয়। দোষ হল - সর- 


কারশ কাঠামোর 


হন প্রকল্পে অর্থব্যয় হযে বাচ্ছে। 


সামাজক শিক্ষা প্রকল্প ইত্যাদি। 
এগুলি কার্যতঃ কোন ফল. দেয় 
না। . 

আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে 


এখানকার ভরাবহ বেকার সমস্যা! 
এই সমস্যা থেকে এই রাজ্যের সামা- 


দিক জাবনে নৈরাজ্যবাদ মাথা চাড়া 
দিচ্ছে। এক সময়ে প্রচার করা 
হয়েছিল সাধারণ শিক্ষার কোন দাম 
নেই। কারিগরী শিক্ষার সুযোগ 


* অনেক বেশী । ফলে হাজার হাজার 


ছাত্র ভান্তারশ, হীঞ্জনশয়ারং ' এবং 


আসলে শিক্ষকদের' এই দূর্বলতা 


কান. বোরিয়ে আসবে। 


মের মত. খেলছে। 
প্রঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষাসূচীর 
মধ্যে , সামঞ্জস্য কতটুকু? যোগা- 


পাঁলটেকনিকের দিকে ককাছল। কিন্তু যোগ রাখার কোন [চেষ্টা হয়েহে 


একটি সাক্ষাৎকার 


কাঁরগরাী শিল্পের সমান্মপাতিক 
প্রসার না ঘটায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই 


গাদা গাদা বেকার সৃষ্ট হয়ে, 


এক সর্বপ্থাসী হতাশ।র 
এখন 


আছে। . 
মধ্যে পড়েছে ছাত্র সমাজ। 


- আবার কলেজশনলোতে ভাঁড় বাড়ছে 
- সাধারণ শিক্ষার জন্য এবং ৷ তার 


ভাববাৎ আরও করুণ, 

এই হতাশা থেকেই নৈরাজ্যব্যদ 
এবং হঠকার্ভার জ্রল্দ। 
কলেজ পোড়ানো । পরীক্ষার টোকা" 
সুতরাং বেকার সমস্যা না 


প্রঃ শিক্ষ্তয় দলশীত প্রতিবস্রে 
ছাত-শিক্ষকদের দায়িত্ব কতখানি? 
উঃ শিক্ষায় দন্ত কলে কিছু 
বর্তমানে গোটা সমাজটাই 
সেখানে - শিক্ষা 


ব্যবস্থা পৃথক ভারে দৃনাীতমুন্ত 


হতে পারে না। এটা আকাশ কুসুম 


কক্পনা। 
তবে দুনীশতর অভ্যাসে ছাত্র 


এবধ শিক্ষকদের ভূমিকাও কম বড় 
নয়। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বর্তমানে - 


প্রমোশনের একটা লঙ্বা চ্যানেল 
এটাকেই শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় “ইনসেনাটভ” বলা হয়। 


স্কুল, 


কি? আপনি শিক্ষামল্যা [হিসেবে 
কি করেছেন? 

উঃ এই সম্পর্কে আমার হাতে 
তথ্য কম আছে। তবে গোটা ভাঁঙ্গ- 
টাই তো ভ্রা্ত। সেখানে স্কুল- 
কলেজ-বিশ্বাবদ্যালয়ের .  পাউক্রসে 
সংগাঁতিবিধান আর ক করে সম্ভব 
হবে।, আসলে মূল বে শিক্ষাসূচী - 


তা ছাত্রদের কোন নির্দিষ্ট 'স্থানে 


পেপছে দেয় 'না। কিছু বই নির্দিল্ট 
করা আছে। তার বিশেষ: বিশেষ 
অংশ পড়ে শিক্ষাজীবন শেষ করাই 
আমাদের কাজ। তাতে কোন দাম- 
গ্রিক প্রস্তুতি হয়।না। 7. 
আস 'শিক্ষামন্তী থাকাকালে 
কেল্দীর শক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের 
সভার এ.সম্পর্কে বন্তব্য রেখোছলাম ৷ 
রাজ্যে বাধ্যতামূলক ভবে ' দুটি 
ভাষা শেখানোর ওপর জোর 'দিল্পোছ। 


মাতৃভাষা এবং- ইংরেজশ। আম 
সংস্কৃতেরও , বিরোধিতা করেছি। 
পাঠ্যসূচী প্দনগঠিনের জন্য একটি 
কাঁমটি গঠন-করা হয়েছিল৷ মাক 
পথে সরকার ভেঙে ধাওয়ায় কাজ 
আর কিছুএগোরনি। : 
প্রঃ বিশ্বাবদ্যালয়ের পাঠক্কম 
বুগোপযোশশ কি? 


_ বলতে আপাঁন কি বোঝেন? 


- চর্চার জন্য প্রভূত - বন্দপাতি ক্রয়ের কেড়ে নিচ্ছে। 


॥ ভল ॥ 


পাখিনা। তবে আমার কাছে যে পর অকচ্মাৎ অর্থ সাহায্যের ল্লোত 
সব ছাত্ররা আসে_অদের অনেকেরই গেল শুকিয়ে 
যা ভার এই অবস্থায় সংগত কাজ হচ্ছে 
জের শিক্ষাসচ' কে তেমনভাবে শ্রেশীর... উচ্চ নাধ্যঁমিক বিদ্যালয়ে 
তৈরী করে দেয় না। ' ফলে ,বিত্ব- রূপান্তরিত করা। তার জন্য 
বিদ্যালয়ের পাঠও : তাকে তেমনই প্ররোজনণর অর্থ সংগ্রহ বারা বায় 
পঙ্গু করে রাখে। আসলে শিক্ষাকে করা। তা না করে এখন বা করার 
বাঁদ বুগোপযোগণ বা যথার্থ 'শাক্ষিত চেষ্টা হচ্ছে জতে অনেকগুল উচ্চ 
করে তোলার কাজে লাগাতে হয় মাধ্যামক বিদ্যালয় কিছুই উপ-7 
তবে সেই উদ্যম গোড়া থেকেই কৃত হবে না। আর অর্থাভাবে “ 
নিতে হবে। কেরলমাত বিশ্ববিদ্যা- বিপন্ন (যেসব কলেজ কতৃপক্ষ ভাব-' 
লয় নিয়ে বিক্চেনা করলে চলবে না। ছেন এর ফলে তাঁদের আর একটি . 
প্রঃ কোন্‌ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাড়াত বর্ষ যোগ হয়ে অর্থাগনের 
আপনি “মডেল” হিসাবে গ্রহণ ব্যবস্থা হবেতাঁরা আবার ভুলে 
করতে চান? বাচ্ছেন যে, অনেক কলেজ এখনই 
উঃ কোন দেশেরই নয়। আসলে ছাত্রছাত্রীর বিপুল ' সংখ্যার জরে 
আমার দেশের পারিষল্থাত, আর্থ বিপর্যস্ত। 
সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে ot ETE SR 
শিক্ষানগাত ঠিক করতে হবে। কেন বিশেষ নির্বাচনের  তথাকাথত 
শিক্ষা 'দিতে চাই? এই প্রশ্নের খঞ্নুস” পক্ধাত ! শিক্ষাবিজ্ঞানের ' 
সঠিক জবাব থেকেই শিক্ষানীতি দিক থেকেও আপ্গাত্তকর বলে মনে 
.  হচ্ছে। অষ্টম শ্রেপীর পরেই বিশে-. 
প্রঃ উৎংপাদনম্বখাঁ শিক্ষা ব্যবস্থা যজ্ঞ প্রস্তুত করার এই- পাঁরকল্পনা 
১ সামগ্রিক সাধারণ শিক্ষার ভত্তি ' 
উঃ কথাটার অর্থ আমার কাছে বর্ধন, করে কষ শ্শ্ডীর খণ্ডিত 
খুব পরিষ্কার নয়। শিক্ষা যদি কেবল. জ্ঞানকে প্প্রাধান্য দেয়। অথচ এরকম 
[কিছ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নির্দে খণ্ডিত, জ্ঞান বে আধুনিক আবন 
শিত হয়-তবে অ একটি প্রতিকরিয়া- বাপনের পক্ষেও অন্পযোগণ তা' 
শীল ধারপা। তাহলে এই মুহুর্তে শিল্প বিজ্ঞানের দিক থেকে অগ্ন- 
সেকসপীয়র, রবাল্দুনাথ, তলস্তয়_ সর দেশগুলির. অভিজ্ঞতার ধরা 
সবই বাতিল হয়ে যাবেন। পড়েছে। 
উৎপনদনমুখঁী শিক্ষা বলতে যাঁদ প্রঃ বর্তমীন রাজ্য সরকারর 


কেবলমাত কৃষি, শিক্ষা বা চিকিৎসা মনোভাব .“অটৌনমিগ্র পক্ষে কত- 


শাস্তে কিছ; দক্ষ কমশি তৈরী করা খাঁন সহায়ক ? 

যোঝায়_তবে আমার আপত্তি আছে। ' উঃ ওরা এসব কোনদিন আমল 
কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হল পূর্ণাঙ্গ দেয় বলে 'তো শৃলন। গণ্তম্যের 
মান্য তৈয়াঁ করা মানুষের ভগ্নাংশ নাভিশ্বাস চতুর্দিকে “অটৌোনসি” 
লয়! কেবল দক্ষ হাত তৈরী নয় মর্যাদা পাবে কি ভাবে? 

সুস্থ মানসিকতা গঠনও শিক্ষার 


শিক্ষার প্রাত অনুরাগ কতটা কার্য-. উঃ ব্যস্ত ভ্রুল্টের বাঁশ দফা কর্স- 
করণ ছিল সে বিষয়ে গভশর সংন্দে- সুচাঁতে শিক্ষার দাবা স্থান পেয়েছে। 
হের অবকাশ আছে। এই সিচ্ধাল্তের বতমানে বাস ফ্রন্ট . বাধ্যজমৃলক 
পেছনে ' বাস্তবে কার্যকরী ছিল প্রাথমিক শিক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী 
কেন্দীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তরের' পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চল; 
প্ররোচনা ও প্রলোভন প্রদর্শন। সমস্ত করার দাবকে জোরদার ফরবেন। 


মাধ্যামক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার গশতা্তিক, আবহাওয়া নিয়ে। 
জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থ সাহা- শাসক দলের আশ্ররূপুষ্ট গুণ্ডারা 
য্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। বড় জোর করে ছাত্র ইউনিয়ন দখল 
বড় অট্টালকা নির্মাণ ও বিজ্ঞান করছে। "শিক্ষক অধ্যাপকদের চাকর" 
বহু ছাঘ-শিক্ষক 
বাবস্থা, হয়েছিল, সে সুযোগে কিছ; প্রাণ তয়ে স্কুল কলেজের দরজা 
লোকের সৌভাগ্যও নির্মিত . হরে- মাড়াতে পারছেন না। কোন সভ্য 
ছিল। কিন্তু অর্ধেক সংখ্যক 'বিদ্যা- দেশে এমন হয় বলে শৃনিনি। বাম- 
লর এভাবে একাদশ শ্রেণীর উচ্চ- পল্বীরা শিক্ষাজগতে এই মত্ত 


J মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের, মর্যাদা পাবার হস্তীর ভাশ্ডবের বিরুদ্ধে লড়বে। 





LAr রঃ 


তেলকল শ্রমিকর৷ 
নাগাার ধর্মঘটের পথে 


'ডেল্ট' ফাস্ভ চাল; কন্ধ, প্রথা 
বিলোপ প্রভৃতি করেকটি দাবা পেশ 
ফরেছেন। মালিক পক্ষ একশ বিশ 
টাকা ন্যনতদদ. বেতন দিতে রাজশ 
হয়েছেন, কিল্তু আমরা এ প্রস্তাবে 
রাজী নই। সরকারকে, এ ব্যাপারে 
একটি কমিটি গঠন কল্পর প্রস্তাবও 
ওঁ বৈঠকে - রাখা হয়েছে। একশ. 
তারশ টাকা অন্তর্বতশিকালশন 
ন্যুনতম বেতন ধার্য করার সরকার 
প্রস্সবও মালিকপক্ষ রাজশ হন ন। 
এ অবস্থায় ফেডারেশনের লাগার 
ধর্মঘট করা ছাড়া আর কোন পথ 
নেই শ্রীসেন ও শ্রীসোম আরও 
বলেন যে, যদিও দুই বার ফেভা- 
রে অনুরোধে শাল্তিপূর্প মীমাং- 
সার অন্য বাতিল করা হয়েছে, কিন্তু 
কমীদের এই সহনশীলতার মূল্য 
মালিকপক্ষ দেন নি। তাই ফেডা- 
রেশনের পক্ষ থেকে আগাম এগারই 


(দেপশের লংবাদদাতা) 
বর্ধমান জেলার সদর সেনার 


এবং মন্তেশবর প্রভাত থানায এ 


চিকিৎসার বন্দোবস্ত নেই। সনদ 
দিন কাজ করার পর কমশীরা যখন 
বৃদ্ধি করা, মিলে ঠিকা মজগুর অবসর গ্রহণ করেন, তখন হাড়ভালা। 
খাটুনির ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য অবসরপ্রাপ্ত 
ফর্ম শুন্য হাতে ঘরে ফিরে যান। ' 
. কারণ কোম্পানশ প্রাভডেষ্ট ফান্ড, 
- ধ্যাচনুইটি চাল করে নি। ০তাছাড়া 
আধকাংশ কর্মীই কনন্রান্টরের অধীনে 
পাওনা থেকে বণ্চিত হয়ে আসছেন। কাজ করার ফলে কোম্পানীর 
এই তেলকল শ্রমিকদের বেতন অন্যান) সামান্যতম সুযোগও পান না। চাক- 
শিল্পে নিষ্ন্ত কর্মীদের তুলনায় রাঁর স্থায়িত্বও কিছ নেই। কমপিরা 
অনেক কম। এমনাক তাদের মাই- বহুবার এই কনন্রান্ট প্রথা বিলো- 
নের কোন গ্রেড নেই, নেই কোন পের কথা বলে সরাসার কোম্পানীর 
নাঁদম্টি হারে বাংসারক বেতন বৃদ্ধির অধীনে এদেরকে নিয়েগের কথা 
ব্যবস্থা। অনেক মিলে কয়েক বছর বলেছেন। কিন্তু মালিকপক্ষ এ 
কর্মচারীদের বাৎসারক ইনক্রিমেন্ট ব্যাপার নশরব। 
৭ 
কের ন ওপরশ *কল- হাঁদ,নর অভাব পা 

কাতায় যেসব তেলকল আছে তাতে আল্দোলনের জন্য এগিয়ে এসেছেন শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘটের ডাক 
নিষ্যন্ত কর্মচারীরা বেতন পান একশ পাঁশ্চমবঞ্গা তেলকল শ্রীমর ফেজ- দেওয়া হয়ছে । 
তিন টাকা, আর মফঃস্বলের মিল- যেশনের নেডৃশ্য় শ্লীঅনিল সেন ও ৃ 
গুলিতে, নিযুক্ত কর্মীরা পান শ্রীসত্যেন সোম। এ'রা এক সাংবাদিক 

সাকুল্যে আটানববূই টাকা। 
“তেল বলের মালিকরা দিনের 


বন্যার ফলে খারিব শস্যের প্রভৃত 
ক্ষত হয়েছিল। বড় আশা ' করে 
কৃষকেরা তাকিয়লেছিল' শতের ফসল 
বোরো ধানের ফলনের দিকে? কিম্তু 
মরার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ল ।' বেচুরো 
- ধানের ফলনের জন্য প্রয়োজন 
পর্যাপ্ত জল সরবরাহের? প্রত্যেক 
বৎসরের মত এ বৃৎসরও স্বাভাবিক- 
ভাবেই মেমারী ' দল্তেশ্বর প্রভৃতি 
অঞ্চলের মানুষ ডি ভি [সি থেকে 
জল সরবরাহের প্রত্যাশা ক্ররেছিল। 
এমন সময়ে তারা শুনতে পেল ডি 
শভ 'সি-র তরফ থেকে: ব্যাপকভাবে 
ঢোল-সহরং জানানো হচ্ছে যে. এ 
বৎসর রবিশস্ ও বোরোধানের 
চাষের অন্য আর জল সরবরাহ করা, 
হবে না। ম্াম্টমেয় ধনী কৃষকদের. 
এই ঘোষণায় অবশ্য কিছু যায় আসে 
না৷ প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে তাদের, 


উপায়ে প্রচুর টাকা - মুনাফা ty 
০জেতেলেল্ অ্ত্যত্তন্ত 
দর্পণ প্রবেশ নিষেধ 


(দাশের সংবাদদাতা) ' দেখা করতে  'বান। তখন তান 
বিশ্বল্তসূতের খবর, পশ্চিসবপোর দপপি ও ফ্রাল্টয়ার পতকা দুটি 
বাজ জেলে বল্দীদের কাছে দর্পণ পুলিশের হাতে দেন ছেলেকে 
যাতে কোনক্রমেই না পেশছতে পারে পেশীছে দেওয়ূর জন্য। কিন্তু পুলিশ 
তার জন্য বিশেষভষ্যব সরকারী পারকাদুটশ ছেলের হাতে না দিয়ে, 
ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সরকার সোজা জেল স্বপারলটেনডেল্টের 
হীতদযোইি জেলের অভ্যন্তরে 'কাছে নিয়ে বায়। মাহলাটিকে স্পা- 
বামপল্ধী মনোভারাপন্ন কয়েকটি, রিনটেনডেন্টের , কাছে গিয়ে এ 
প্রতিকার অন্দপ্রবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাপারে বিশেষ অন্মাত চাইলে 
জেলের সপারিনটেনডেস্টদের একাঁও 'তান.বলেন £ “আসি পত্রিকা দুটি 
গোপন নির্দেশনাসায় স্তর্ক করে ভাল করে পড়ে দেখব, তার পরে 
দিয়েছেন। দর্পশ এই সতাকত পাঠাব। আপাঁন একটা কাগজে 
পাকার মধ্যে একটি ৷, ছেলের নাম ও ওয়ার্ড নম্বর িখে- 

হঠাৎ এইরুপ নিদেশের কারণ রেখে যান।” অগতা মাহলাটি ফিরে 
অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে এলেন । 
রি বিভিন্ন. পরের দিন, ঘানষ্ট মহলে খোঁজ 

বন্দ দেৱ ওপর %. + 
হি ৬227 পারকাদ?্ট 
বিক্ষোভ সম্পর্কে দর্পপে যে গোপন পড়ছে 'ফেলা হয়েছে। আরো 


উত্তেজনা বাড়তে পারে। নিয়ে তাদের অজ্ঞাতে' প্চাঁড়য়ে ফেলা- 

অন্যদকে জনৈকা মাহলার হয়েছে। তাছাড়া বন্দীদের. সঙ্গে (| 
অভিযোগ থেকেও এই নির্দেশের হখন অভিভাবকদের দেখা কর . 
বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওরা গেছে। দেওয়া হয়না, তখন প্যালপের 
প্রকাশ, তিনি যখন নভেম্বরের মাধ্যমে কোন খাদ্যব্য বা প্রয়োজন 
গোড়ার দিকে ভার িসায় আটক জিনিযপত্র প্রেরণ করলে তাও 
ছেলের সঙ্গো দমদম সেন্ট্রাল জেলে জায়গামত পেশছায় না।. 


বংসর কোথাও খরা এবং কোথাও - 





৬২ 
পন!" মা, 


রানে গরাব কৃষকরা 
" সন্নকানী সাহায্য পাচ্ছে 





বসানোর ক্ষমতা. তাদের নেই।. "ডি 
ভি সির ঘোষণার পর তারা ল্যান 
সরকার" কতৃপক্ষ এবং শাসকদলের 
স্থানীয় নেজদের কাছে প্রতিকারের 
আবেদন জানিয়েছিল। তাঁরা কিন্তু 
এ ব্যাপারে নিষ্ঠার সঞ্গে নীরবর্তা 
পালন করে চলেছেন। এদিকে সর- 
কারণ সাহায্য অর্থাৎ নূতন কৃণিধপ - 
আর দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা 
করা হয়েছে। এবং সরকারের পক্ষ 
থেকে এই দারুণ দরর্যোগের দিনে 
ব্যাপকভাবে সাঁটাঁফকেট জারা করা 
হচ্ছে! কংগ্রেস সরকার যে. গরীব 


কৃষকদের প্রতি কতখানি সহাননভাতি- 


শীল মেমারী মন্তেশ্বরের ' ঘটনা 


অরই একটি জশবন্ত নজির। 





ই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ'ক। অর 


রী 
কিন্তু এখনই পিঠোপিঠে হি আর একটি এসে পড়ে, সমধিক সামলে ওঠা কঠিন -হয়ে দাড়াতে পাৰে। ডেমন অবস্থা 


পাকা eli feds: হা করাই কি ভালো নয় 
হয়েছে পোড়ানোর না| হয় তান্ত ব্যবস্থ। 1 
ইনার ত্র রা নয়। এর বে আজ তার রাই নে সব দিক বিয়ে তৈছি না হা পর হেট কৰা ভা ভাৰছেনই =। 
সরকারী মহল খুবই উদ্বিগ্ন তাদের জিরোযের সাহাবো আপনিও তা করতে পারেন । নির্বোধ হ’ল, সারা বিশে পুরুষদের সবচেরে তিক, ববারের জন্রমিযোশক। 
ধারণা, এই সব সংবাদ - বন্দীদের আগেও বন্দীদের আঁভভাবকদের দিত্বাপনে ও সহজে ব্যবহার করা বায বলে অস্থনিযোধের ভক্তে বহকাল খযে লোকে নিদ্কোধাস্যবহায ক'রে আসছেন । আপনিও 
পড়ার সুযোগ দিলে তাদের নধ্যে কাছ থেকে দর্পশশ ও কয়েকটি পাকা জাতী অনা | ৃ 










Fain 


ছপপণি ] শুক্রবার ১লা ডিলেদ্দর ১৯৭২ 


জেনারেল 


করে ফরাক্কা ব্যারেজের কাঙ্জ এখন 
সামান্য ব্যাপারে এসে আটকে 
শিয়েছে। এবং সংবাদে দেখা বায় 
যে ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টের বর্তমান 
জেনারেল ম্যানেজার এন এন মুখা- 
জশীর অবোগ্যতা ও দুনশতমূলক 
কাজকর্ম এর জন্যে বহুলাংশে দায় 


শব শ্রীমুখাজশির আর কয়েকমাসের 


মধ্যেই অবসর গ্রহণ করার কথা। 
কিন্তু ফরারা ব্যারেজের ভবিষ্যত. 
ভেবে তাঁর নাকি চোখে ঘুম নেই, 
আহারে রুচি নেই। 

তাই আগাম পাঁচ বছরের জন্যে 


মজত রাখা তিনি জরুরী বলে - 


মনে করলেন। তিনি পাথরের 
অভাবে, পাছে ব্যারেজ রক্ষার কাজ 
বন্ধ হয়ে বায় তার জন্যে পাঁচশ 
লক্ষ-ঘন ফুট পাথর কিনে ফেলা 
মনস্থ করলেন, যদিও এ ব্যাপারে 
জবাবাদাহ করার জন্যে তান দায়ী 
থাকবেন না, আগেই অবসর গ্রহণ ' 


_ " করবেন। রর 


বি 


" করা কঠিন বটে। 


মি 


ফারাক্কা বাঁধ রক্ষার জন্যে বছরে 


“চার পাঁচ লক্ষ ঘনফুট বোজ্ডারের : 


দরকার হয়। জরের জাল 'দয়ে 
তৈরাঁ [কেজিংএ প্রথর পুরে নদীর, 


আফিসারের হাতে দেওয়া হয়৷ যার 
্যী এবং শ্যালকের নাতম রাখা কোয়ারণ 
থেকে ঠিকের্দাররা [পাথর' সংগ্রহ 
- করেছেন। 
সাইট থেকে ' পণচশ কিলোমিটার 
দূরে থাকেন! তার পক্ষে বথারণীত 
মাল সম্কে নেবার দায়িত্ব পললন_ 
অন্যদিকে ফরাক্কা 
প্রজেক্তেই বাস করেন 


_' কাজ নেই.।এমন আফিসারও ও বেশ /_ 


কজন আছেন। মৃখ্যজ্যে . মশাই, 


তিদের হাতে পাথর সমঝে নেও- 


প্লার কাজ দেন দি ' ওতে হয়ত 
অসুবিধা হত। কার অস্মাবধা হত, ' 
পাঠককেই তা বুঝে নিতে হতব।. 

এই পাথর কেনার ব্যাপারে 
শোনা বায় দশ লক্ষ টাকার লেনদেন 


' হয়েছে৷ কার হাতে কতটুকু ঘি 


লেগেছে কে জানে? 

অভিযৌগ উঠেছে বে ঠিকেদা-. 
রেরা কুঁড় ধ্নফুট মাল দিয়ে পশচিশ, 
লক্ষ ঘন ফুটের দাম নিয়েছে গান, 
ডি পদ জে করার নামে : 


. নিক্ষেপ করা . হয়েছে। 


- নিয়ার স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে ' 


উক্ত অফিসার ফরাক্কা ' 


৯ 


 ফরাঙ্কা বাধ প্রকল্পের কাজকর্শে ৷ 


ম্যানেজারের দুনা ভি 


(দর্পশের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) | 


এ ভাবে সরকারের টাকা অথৈ জলে বন্টন ইনার oe 
পাথরের মনোনীত একজন এসিস্টে্ট ইঞ্জি- 
আঁতারস্ত মাপ মঞ্জুর, পাথর জম্ন- নিরার। - 
করার সময় কায়দা করে ভয়েডু বা বলা বাহুল্য বে অধস্তন কর্ম- 
গহবর সৃষ্টি; মাটির স্তরের উপর চারীদের নিয়ে গঠিত" এহেন তদল্ত 
পাথর রেখে মাপ নেওয়া ইত্যাদ কাঁসটী উচ্চপর্যায়ের ''আঁফদারদের 
কায়দা. করে চিকেদার ও দুনীীত দৃর্নাতমূলক কার্যকলাপ উদ্ঘাটন 
পয়ারণ অফিসাররা সরকারের এই 'করতে পারুবেন Lal PRL 
“টাকা বরবাদ করেছেন। । নয়। 
শুধু তাই নূর়। ব্যারেজ রক্ষার হিরা না 
কাজে যে ধরণের পাথর বা বোজ্ডার শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই নয়, এর 
লাগে তার ওজন কমপক্ষে নববই আগ্নেও ফরাক্কা প্রজেক্টে. অপ্রয়ো- 
থেকে একশ বশ পাউণ্ড : হওয়া জনায় মাল কিনে টাকা আটকে . 
দরকার। কর্তৃপক্ষের অবহেলা রোধ দেও হযেছে এবং এর কতো 
এক চতুর্থাংশ এ নির্দিষ্ট, ওজনের = -. 
পাথর না দিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট 
ছোউ নুড়ি দিয়ে ভরে দিয়েছেন। 
এই ধরণের নদ দিয়ে ব্যারেজ... 
রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে ফরাক্কা .. 
প্রজেক্টের ব্যারেজের দাঁক্ষশ পাড়ের , 
রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত একাজি- 
UN ny Es না টাল করেনা মান্তারদের: 
"রক্কার রুখীতকিলাপে শাতাপ্রয় নাগারিক- 


বলে দিলেন যে সিল দের জীবন কিভাবে অসহনায় হয়ে 


বাঁধের ক্ষাত হলে এর জন্যে কে কে 
দায়ী হবেন। . { 

: * অর্থাৎ আগাম পাঁচ: বছরের, 
মাল মজুত, করার. ব্যবস্থা মুখুজ্যে 
মশাই করলেও, বাঁধ রক্ষার .কাজে দেপণের সংবাদদাতা) - ৮ 
তা লাগল না। .  করেকাঁদন আগে দমদম ও বেল- 
দশ লক্ষ টাকা অবৈধ * ভাবে ধরিয়ার স্টেশনের মাঝখানে 'িস্ফো-. 
“পাবার জন্যে- গোটা পশ্চিমবঞ্পোর রূপের দুইটি প্রচশ্ড আওয়াজকে - 
আশাভরসা ফরারা ব্যারেজ ও কেন্দ্র করে শহর, শৃহরতল' ও মফ- 
.ক্যানেলকে “দ্বারা পাথর দিয়ে চাপা. বলের লোকেদের মধ্যে একটা উত্তে-' 
দিল. তাদের, ' কার্যকলাপ সমূলে" জনা দেখা দিয়োছিল। 

উদ্ধাটিত হওয়া প্রয়োজন! .. ঘটনার দিন সকাল দশটা নাগাদ 
ঘটনা অনেকদূর গড়িয়ে গেছে দুইটি প্রচন্ড কিস্ফোরপের আওয়াজ 
দেখে মুখল্যে মশাই তর অধীনস্থ পাওয়া বায়। প্রায় ছয় থেকে সাত, 
কিছু বশংবদ আমলা দিন একটা মাইল ব্যাপশী এই আওয়াজে বাড়শ- 
লোক দেখালে তদন্ত কাঁমটি গঠন ঘর কেপে ওঠো এমনীক' জানলার 
করে এখন রেহাই পেতে চাইছেন। কাঁচ পর্যন্ত ভেলো বায়। বেলা 


এ লোক দেখানো তদন্ত, কাঁম- . প্রায় বারটা নাগাদ. . একটি খবর; 


টীতে আছেন শ্রীএ কে সরকার এক- প্রচার হয়ে যায় যে, দমদম বেলঘার- 
জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পি এণ্ড ভি, সার মাঝখানে - আদর্শনগরের কাছে 
(চেয়ারম্যান), শ্রীএইচ এম চ্যাটাশ, . একটি বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে। ফলে 
পাসন্যাল, এসিচ্টেল্ট অব . সুপারি- বাজন : এলাকার -লোক কাতারে 
ন্টোড্‌. ইঞ্জিনিয়ার . পি এন্ড ভি কাতারে 'আদর্শনগরের দিকে এগোতে 
€মে্বার-সে্রেটারী), প্রীএস “কে থহক। : দমকল, -প্যলশ, সাংবাদিক- 
নিয়োগ এীদচ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার দের গাড়াঁগুঁল ” ঘটন্স্থল লক্ষ্য 
০০০০ করে এগোতে hs 


~~ 


করা হয় এবং 'তার মধ্যে ছয় হাজার 
উন মাল বাতিল লোহার দামে বিক্রী 
করে দেওয়া হয়। পরে দেরী হয়ে 
যাবার দরুণ নৈভিগেশন লক বসা- 
নোর জন্য প্রায় দুকো্টী টাকা অঁত- 
রত খরচ করতে হয়। 

- লোকসভার এস্টিমেটস কাঁমাট 


_ (দেপশের লংবাদদাতা) 


সময় :পাড়ার মাস্তানরা তার সো 
এমন অশ্লীল আচরণ করে বে 
তা কন্যাকে অনেক অসুবিধা 


- সক্কেও অন্যত্র কোন এক আত্মায়ের 


আনা না হয় তাহলে এ পাড়ায় 
তাদের কোন স্থান ত হবেই না-বরং 


মতে শলম্মাজন্বিল্লোক্ধাল্লা 
__ শিক্ষোশ্ৰণ দ্যভ্িন্জেছেে 


ব্যর্থ। খবর নেই।. বেলঘারয়া স্টেশ-" অব 


নের জনৈক রেলকমশী জানালেন যে 


উঠতে দেখেছেন। কিন্তু রাত পযন্ত, 


সরকারী কতৃপক্ষের কাছ থেকে কোন 
খবর পাওয়া বার না। 
দর্পপের প্রতিনিধি বা সুতা 
থেকে এই বিস্ফোরণের উৎসের 
সন্ধান করতে গেরেছেন। এ দিন 
দশটা নাগাদ কিছু যুবক আদর্শ 
নগর এলাকার নিকটে ছোট জলা-., 


.. সংবাদে, 
আরও জানা যার, তারা একাট' রাজ- 
নৌতক দলের কর্মী এবং এলাকার 
সমাজাবরোধশ বলে পারিচিত। এই 
গ্লেনেভঙগলিতে . পাকিস্তানী ছাপ 
মারা ছিল। এলাকার কয়েকঙ্জন 
অধিবাসী অভিযোগ করলেন- যে 
-বাজনোতিক কারণেই শাসক দল ও 
রি জা যত 


চু'পাঁচ ॥ - 


এব্যাপারে তদন্ত করে কঠোর ভাষায় 


এধরণের দুনীতমূলক কাজের 
সমালোচনা করেন এবং নির্দেশ দেন 
যে অতঃপর - আঁতীরন্ত মাল কিনে 
মজুত করে প্রজেক্টের জরুরী কাজের 
জন্যে অর্থের অভাব এই অজুহাত 
তোলা বন্ধ করতে হবে। 

" প্রজেক্টের জেনারেল ম্যানেজার 


প্লীএন এন মূখান্শ এণ্টিমেটস কাঁম- 


দির. এই স্্পদ্ট নির্দেশ . অমান্য ' 


- করে-কোন সাহসে পাঁচ বছরের 


প্রয়োজনের "সমান বোজ্ডার কেনার 
আদেশ দিলেন তা জানা দরকার! 

এর জন্যে 'পাশ্চিসবপ্োোর 'লাজ্া- 
সরকারকে একটি উচ্চক্ষমতাসম্প্ন 
তদল্তকমাট নিয়োগ করে এই দু 
দতিম্ুলক' কার্যকলাপের . জন্যে যারা 
দায়ী তাদের মুলোচ্ছেদ করতে. 
হবে। নতুবা বেগুন ক্ষেতের বেড়াই 
সব বেঙ্গুন খেয়ে বাবে, ফরাক্কা .. 


* ব্যারেজের কাজ রত গ্রুস্বপূর্ণই 


প্রঃ 


হোক; টন যাহ 





কংগ্রেসের মাস্তানদের তাড়নায় 
না মেয়েকে নিয়ে পিতার মহাফ্যাসাদ 


একবারে সপরিবায় দি হয 
যেতে পারেন। 

জের পরিবারের রাগ 
বজার রাখার- জন্য স্থানীয় শাসক- 
বঙ্গের সাহায্য প্রার্থনা করতেও উনি 
আর ভরসা পাচ্ছেন না .কারণ ? 


. সাস্তানদের সপো থানার কর্মচারী- ' 


_আফসারটি বলেন। 
কন্যার পিতা এপনও - নিজেকে 
মানাঁসফ ভাবে 'প্রচ্তুত করতে প্যরছেন' 


10585758598 
দের কাছে করবেন? আর' তাতে 
তাঁরা তাঁকে রেহাই দেবে কৈ না 
উনি বুঝতে পারছেন না। নি 
“সন্দরণী মেয়ের পিতা হওয়া বে 
এত অপরাধ আগে জানতাম না” 
তিন আক্ষেপ করে বললেনঃ 


1 ছয় | 


পূজনীয়! মা-কে খোল! চিঠি 


সেদিন পূর্তি. আমাদের 
পাড়ার জগার সাথে দেখা হল। 
পাড়ার প্রায় সমস্ত খবর ওর কাছ 
থেকে পেলাম। আরও জানলাম, 
'বাবা প্রহৃত হয়েছে, 'দিদিরা মান- 
সম্মানের ভয়ে বাড়া-ঘর ছেড়েছে, 
আর তুমি নাক আমাদের সন্ধানে 
; উদ্মাদপ্রার, সারা দিন-রাতই কাঁদছ। 
শুনে একট; ব্যথিত হলাম, আবার 
ক্ষোভও হল। কারণ তোমার ফেলে 
আসা দিনগুলিতোমার কাছে হয়ত 
বিস্মৃতপ্রার। কিল্তু এখন কি অব- 
স্থায় আছ, সেটাও কি অনুভব 
করতে পারছ না? এক কেজি চাল 
ফ্যান-ভাত করে আট জনে িলে 
খাচ্ছ। টাকার অভাবে 'দিদিদের কিয়ে 
দেওয়া যাচ্ছে না। এত কম্ট-বল্তপার 
মধ্যে থেকেও কিসের মোহ তোমাকে 
পিছু টানছে? তুমি একসময় মহিলা 
আঁমতির নেত হিসেবে কত ধৈর্য, 
বৃদ্ধি, ব্যান্ত দিয়ে অবুঝ মানুষ- 


গুলোকে বোঝাতে । তোমার বাক- . 


পটটতা লক্ষ্য করে আমরা তল্দুয়, হয়ে 
বেতাস--“আমরা বারা অবহেলিত, 
নিপাড়িত জদের কাছে ত্যাগই হল 
বড় আদর্শ। কারণ এ ছাড়া তাদের 
দেবার মত আর কিছুই নেই বে” 
_মনে পড়ে? এ সব বলতে ষে। 
বে আজ তোমার মাতশ্রম কন 
আমাদের “বিয়োগ ব্যথায় ? 


জান মা, মাঝে মাঝে বখন - 


শিয়ালদহর পাশ দিয়ে যাই, তখন 
অজান্তেই দাঁঘনক্শবাস বেরিয়ে 
আসে। ভাব, আর বুঝি ঘরে ফিরে 
যাওয়া হবে না। মধ্যবিভ্ত-স্নলভ 
সারেশ্ডার করে গেলে কেমন হয়ঃ 
সপ্গো সঙ্গোই কে যেন আমার বিবে- 
ককে ধমক দিয়ে বলে, “ছিঃ, 
আঁনর্বাশ, ছি, তোমার মনে ত এ 
ধরণের চিন্তা স্থান পেতে পারে না। 
তুমি কি ভুলে গেছ, পণ্যাশ সালের 
দুর্ভক্ষের হীতহাস? 
লোক না. খেয়ে মারা গেল, কোন 
মম্টির দোকানের কাঁচ ভাঙলো ন, 
কোন মজতদারের মজুত করা চাল 
কেউ ছিনিয়ে নেয় নি। কেন নেয় 
শন, মৃতপ্রায় মান্দবগ্যালর মনে 
শক ক্ষোভ ছিল না? ছিল বই- 
শক! কিন্তু সে বিক্ষোভকে একসূত্রে 
গ্রাথত করে আঘাত হানার মত উপ? 
বৃক্ক সংগঠন ছিল, না? 

আজ ' আবার সেই সম্থিক্ষণ 
উপস্থিত, মানুষের অভাব কম্টবোধ 
তীব্রতর হচ্ছে। বিক্ষোভ দানা 
বাঁধতে শুরু করেছে।. কিল্তু তাই 
সব নয়। চাই উপহ্বন্ত সংগঠন । এ- 
শুলো কাজে লাগিয়ে শোষক-শাস- 
কের ভিত উপাঁড়য়ে ফেলতে , হবে। 
তাই তোমার বতটকুই ক্ষ্মঅ' থাকুক 
না কেন, তা দিয়েই তুম সাংগঠনিক 
কাজে কাঁপিয়ে পড়, মানুষের চেতনা 
বাড়াও, তাদের ম্ীন্তর পথ দেখাও” 

জান মা, তখনই আম আবার 
প্রাতন্ঞাবন্ধ হই। আমার কমক্ষেত 
হকান 'নাশ্ট জায়গায় আর সীমা- 
বন্ধ রাখব না। যে বন্ধুর পথ এক- 


দর্পণ | শুক্রবার ১লা ডিসেম্বর ১৯৭২ 


পেচনবদ্দই লক্ষ উন খাদ্যশস্য মজৃত 1) (১৯৬৬) শেষ কথা হল-_“আমাদের 


"যে ভারত বিদেশে তা, রপ্তানীও দেশের ভবিষ্যত নিজ করবে 


, শত হয়েছে। 


বার ধরেছি তাকে কিছুতেই ছাড়ব 
না। 

তুমি ত সবই জান মা, আমারও 
আশা ছিল, আকাব্ধা ছিল, লেখা- 
পড়া শিখে বড় হব! সেই আশা 
নিয়ে এম এস সি পাশও করলাম, 
কিন্তু দেখলাম, এই সমাজে পাবার 
মত কিছুই নেই। শুধু দিতে হবে, 
দিতে দিতে উজাড় হরে যাও, তবুও 
রম্তলোজুপ শোবক-শাসকের - তৃকা 
মিটবে না। না মা, আমি হতাশায় 
ভুগছি না। এ যে বাস্তব সত্য। - 
আমি আরও দৃঢ় হই যখন 
দেখ, আমার মত আরও হাজার 
হাজার ছেলেকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে 
থাকতে হচ্ছে মা তুমি . শুনলে 
আশ্চর্য হয়ে যাবে, পড়াশোনা বদ্ধ 
করতে হয়েছে, চাকার ছাড়তে 


ভূমিকা থেকে সরে ফেতে. রাজি 
নয়। রাজ নয় আত্মসমর্পণ করতে। 

আমারও আর মোহ নেই; কোন 
স্বপন নেই, পিন্ধনে ফিরে তাকাবার 


ন 


' পনেরোই নভেম্বর, দৈনিক 
বুশাম্তরের সপ্তম পৃঙ্ঠাক়্ দুটি 
সুন্দর ঘটনা সংবাদ আকারে প্রকা- 
“আঠারোই নভেম্বর 
থেকে কংগ্রেসের সাংগঠানক নির্বাচন 
আরম্ভ” শিরোনামা দিয়ে এ পৃষ্ঠার 
প্রথম কলমে সব শেষে লেখা হয়েছে 
-দশ-বারটি জেলায় নেতারা সর্ব- 
সম্মত জিকা রচনা করতে সক্ষম 


হয়েছেন। মেদিনীপুর, প্রর্দালিয়া, 





আছে তা দিয়েই সে সমাদর প্রতি- 
্ঠার সংগ্রাদে এগরে যাব? কোন 
বাঁধাই মানব না, মা, তুম কে'দ না। 
তোমার চোখের জল আমার যাত্রা- 
পথকে পিচ্ছিল করে দেবে। মা, 
লক্ষকোটি শোষিত মানুষের মধ্যে 


থাকতে দাও | দুঃখের মধ্যে জল্মোছি 


সেই দুক্রখের িশড় বেয়ে এগিয়ে 
যাব। ইতি তোমার রর 


চক্ষোন্ডা ওত কত সত্য ₹ 


করতে পারবে । 
এতো সব ঘটনার সমারোহ 


তের শাসকগোচ্ঠী দেশের মৌলিক, 
এমনকি সাধারণ সমস্যা সমাধানেও 


আগামী দশ বছরে শিক্ষার জন্য 
কতটুকু করা যাবে অর উপর” 


ব্যর্থ! ফলতঃ জনতার অসন্তোষ - 


ও আল্দোলন, আর জনতার রোষ 
থেকে রক্ষা পাবার জন্যে শাসক- 
শ্ৰেণী ধোঁকা আর ধাপ্পাবাজির তলে- 
ফর ঘুরিয়ে আসর মাত করতে চায়। 
কিন্তু তা যে টিনের তলোয়ার। তা 
এতোই স্থুল ও করুণ হয়ে পড়ে যে 
আঁত নিবেিধেধ কাছেও সেসব 
দিনের আলোর মত স্পন্ট হয়ে 
ওঠে! চাংকটে জজরশরত, আত্ম- 
কলহে বিক্ষত, দিশেহারা কংগ্রেস 
এমনি পরস্পরবিরোধশ সংবাদ পাঁর- 
বেশন করে শুধু নিজের কুৎসিত 
ও বাঁভংস৷ টেহারাটাই দেশের 
মানুষের সামনে মেলে ধরে ॥ 
পপ দত্ত 
সোনামুখী, বাঁকুড়া 


শিক্কা-বরাক্ক গরমে 
আপনাদের তেসরা নভেম্বর 
উনশশো বাহাত্তর তাঁরখের “পন্ঠম 


পরিকল্পনা প্রস্তাবিত “শিক্ষা বরাদ্দ 


প্রসঙ্গো” যে লেখাটি বোরয়েছে তা 


, সময়োপযোগী হয়েছে। তবুও দর্প- 


পের পাঠকদের আরও বিস্জরিত 
খবর এ বিষয়ে জানার 'জন্য আপনার 
সাপ্তাহিক মারফত পারবেশন করাহ। 

ইংরাজশতে প্রবাদ আছে “মাছের 
পচন মাথা থেয়েই শুর হয়” 


কাঁলকাজ কেন্দ্র থেকে সংবাদ পরি- 
ক্রমার দেশের “গণতাশ্মিক পদ্ধাততে 
প্রশাসন” সম্পর্কে একটি নাতিদধর্ঘ 
বন্তৃতা প্রদান করা হয়। কথাগুলোকে 
বাস্তব অবস্থার স্পো 'মালয়ে মনে 
হল, এটা সাজ বন্তৃতাবাজশর হুগ। 
" জনগধের মধ্যে এসে মগ্টে 
দাঁড়য়ে বন্তৃতা করলে না হয়, সক- 
লের সামনেই বন্তাকে কয়েকটি প্রশ্ন 
করা যেত। 

আজ দেশের বিতশালশদের 
মধ্যে স্বাধীনতার রজত জয়ল্ভশ 
পালনের যে উৎসাহ লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে, তা দেখে মনে হয়, সরিষার 
তেল ও চিনির মূল্যবৃদ্ধি, বাজার 


থেকে আঁধকাংশ উধধ উধাও হও- | 


সাতে তাঁদের প্বার্থাসদ্ধ হয়েছে 
বলে এই উৎসব । 
আমরা জনসাধারণ মাঝে মাঝে 


ভুলে যাই যে আমাদের কতকগুলি 


“সুরকারী রক্ষা কবচ” আছে, বার 
স্মরণ করলে বন্যা, দক্ষ কিম্বা 
মহামারীরও সাধ্য নেই আমাদের 
‘কিছু করতে পারে! যেমন ধরুন 
(এক) “খাদ্য নিয়ে চোরা কারবার 
সরকার বরদাস্ত করবেন না_ কঠোর 


, কাতা ও মালদায় এখনও সর্বসম্মত 


উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ কল- 


তালিকা তৈরী হয়নি৷” তার মানে 
পশ্চমবশ্পটোর যোলটি জেলার মধ্যে 


প্রাতাট দেশ তা সমাজতাল্লিক অথবা হস্তে দমন করবেন” 'তখন কি মনে 


- ধনতাঁল্ক বাই হোক না কেন হয় না, তখন কি আনন্দে বুক ফুলে 
, বিশ্বাস করে “একজঅবদ্ধ শান্তশালী ওঠে না এই ভেবে যে খাদ্যাভাব 


জাত গড়তে সর্বস্তরে জনসাধারণের ঘুচে গেল। (দুই) “নিয়ারেছ্ট ল্যাম্প- 


ষাট পক্ষ - 


এই পাঁচটি স্থান বাদ "দিয়ে মোটা- 
মুটি অন্য সব জেলাশুলোতে সর্ব 
সম্মত তালিকা প্রস্তুত ফরা গেছে। 
কি রকম সর্বসম্মত ? 
সপ্তম কলমে চোখ রাখুন_“হুগ- 
লর্শর কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ, 
গ্রেপ্তার_পাঁচ” শিরোনামায় লেখা 
হয়েছে “হুগলীর জেলা কংগ্রেস 
কাঁমাঁটর প্রার্থীমক নির্বাচনকে কেন্দ্র 
করে গত সোমবার শেওড়াফুলিস্থ 
হুগল'ঁ জেলা “ কংগ্লোস কমিটির 
(শাসক) আঁফসের সামনে দুদল 
সমর্থকের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়৷ 
ফলে অসত মিশ্র নামে এক ব্যান্ত 
আহত হন। প্যাঁলশ পরে এই ঘটনা 
সম্পর্কে উভয় দলের পাঁচ ব্যান্তকে 
গ্রেপ্তার করে? ন্বর্টনার বিবরণে” 
আঁফসের তালাভাল্গা, দরজায় লাথি 
মারা, দুজন যুবকের ওপার ঝাঁপিয়ে 
পড়া, প্রাণের ভয়ে দৌড়ে রেল প্ালি- 
শের অফিসে আশ্রয় নেয়া, -জেলা 
কংগ্রেস আঁফসের চারিদিকে পুলিশ 
পাহারার কথা লেখা হয়েছে। 

, হৃগলশীর এটুকুই চিন নয়। 
“গত কালই হুগলী জেলা কংগ্রেসের 
ভোটার তাঁলকা প্রকাশ আদালতের 


ইনজাংশন করিরে বন্ধ রাখা হয়েছে 


বলে জানা গেছে। প্রদেশ কংগ্লেস 


/ 


এ পৃঙ্ঠার . 


প্রতিত্বদ্্ধী জেলা যুব কংগ্রোসের 
সভাপাঁত।” (সত্যযুগ, যোলই নতে- 
বর) 

এ জাতীয় সশস্ত লর্বসম্মত- 
ব্যাপারে আরো বাজিব জায়গা থেকে 
শোনা যাচ্ছে, অল্ততঃ কাঁকুড়া জেলার 
এজজাতীক্ অনেক কাহিনী আমরা 
শোনাতে পার" তা হোক। শতুর 
মুখে ছাই দিয়ে তবু তো অ সর্ব- 
সম্মত? 

কংগ্রেসের নাংগঠনিক নির্বাচন 
নিয়ে বা হচ্ছে, আমার প্রশ্ন সেখানে 


নয়। আমার প্রশ্ন খবর ও রিপোর্টিং" 


এর চেহারাচিঘ িয়ে। এই দেখুন 
না, পনেরোই নভেম্বরের হৃর্গা্ভয়ের 
হোডং দেয়া হয়েছে সামনে আরো 
দুদনঁবিদেশ থেকে চাল ও পম 
আনতে হতে পারে।” অথচ এরই 
কয়েকাদন আগে আকাশবাণী থেকে 
প্রচার করা হয়েছে যে ভারত খাদ্যে 
হ্বয্নণ্ভর, এতো ' খাদ্টোতপাদন হয়েছে 


অংশ গ্রহণ আবশ্যক এবং দুত শিক্ষা 
বিস্তার জর পূর্ব সর্ত৪৮ অর্থাৎ 
তারা ধবশ্বাস করে শিক্ষার বিস্তার 
না হলে কখন্ই দেশ গড়া বায় না। 
উাঁনশশো সাতচাল্লশ সাল থেকে, 
উদীনশশো বাহাত্তর সাল পর্যন্ত আমা- 
দের দেশে- ক্ষার " বিস্তর কত- 
খাঁন হয়েছে তা এই তথ্য থেকে 
পাঠক সাধারণ বুজতে পারবেন। 
উীনশশো, সাতচাঁল্লশ সালে আমা- 
দের দেশে স্বাক্ষরের সংখ্যা ছিল 
বিশটি এবং উচ্চ বিদ্যালয় ছয় হাজার 
ছয় শত 'বিরাঁশটি। উনিশশো বাহা- 
ভর সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে - 
হথাক্রঙগে ২৯.৪%, vue এৰং 
S8000 I 


স্বাধীনতার প্চশ-বছর পরেও 


দেশের পণ্টাল কোট জনসাধারণের . 


মধ্যে এখনও আটাত্রশ কোট লোক’ 
দনরক্ষর। একথা পাঁশ্চমবঙ্গঘ নর- 
করেছেন৷ আমাদের দেশে মাথাপিছু 
দিশক্ষার জন্য ব্যয় মা ষোল টাকা, 
কিন্তু আম্োরিকা' ও রাশিয়াতে তা 
তা বথাক্রমে এক হাজার দৃশো টাকা 
ও দুই হাজার টাকা। | 


পোস্টে ঝুলানো হবে,” তখন কি 
ভাবরাঞ্যে চলে পায়ে ভাবতে ইচ্ছে 
করে না যে, এসব রাঘব বোয়ালের 
দল_এ টাটা, ীবড়লা, গোয়েককা, 
সংহানীয়ারা ল্যাম্পপোচ্টে ঝুলছে! 
('দেবজ্যোতিবাবুর 'বড়লা বাড়ীর 
রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।) (তন) 
“উচ্চক্ষমতা সম্প্থ তদল্ত কাঁমশন 
গঠন করা হবে”। তখন কি মনে হয় 
না যে কুচবিহারে খাদ্য চাওয়ার জন্য 
বকুল, মুকুল (নারাঁ) হত্যা থেকে 
শুরু করে কলকাতায় নারী আত্ম- 


“রক্ষা বাহিনীর উপর গুলি থেকে 


শুরু করে হাল আমলে সর্বজন 
শ্রশ্ধেয় নেতা হেমল্তদা হত্যা পর্যন্ত 
সমস্ত বিষয়ের নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ- 
পর্যায়ের সমস্ত তদন্ত সম্পন্ন হয়ে 


গেল ! 
এস চোঁধুরশ 





লোকায়ন 
প্রযোজিত 
কালোদিন-লালরাত্রি 
রচনা/পরিচালনা £ অরুণ রায় 
প্রতি শনিবার খিক়েটার সেন্টার 
সন্ধ্যা ৬৩০ হি | হলে টিকিট | 


দশ্পশি ॥ শরকবার ১লা ডিসেম্ছ্র ১৯৭২ 


"সি দি থাই আমিক কর্মচারী 
"উপর কংগ্রেমের ব্যাণক ঘান্রমণ 


* মেনে নেন নি। তাঁরা ক 


(বিশেষ প্রাতানাষ) 
এবারে কংগ্লেসী গ্‌ণ্ডামর 
শিকার হতে চলেছেন সি পি আই 


পরিচালিত শ্রমিক সংগঠনের কমশরা। 


ইাতপূর্বে সি পি আই এম, আর 
এস পি,” এস ইউ সি ও ফরওয়ার্ড 
ব্রক-এর প্রভাবাম্বিত শ্রমিক ইউ- 
নিয়নের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছিল 
ঠিক নির্বাচনের পরের দিন থেকেই! 
তখন যাঁরা বলেছিলেন যে । এই 
রাজ্যে সমস্ত অকংগ্রেসী শস্তিকে 
একেবারে পিক্ষত্রীয় করাই এই আক্র- 
মণের একমাত্র কাম্য তখন সি পি 
আই নেজরা তা মেনে নিতে চান 
নি? এখনও এ'দের মোহভঞ্চা হয়েছে 
বলে মনে হয় না কারণ কথা প্রসঙ্গে 
তাঁরা একথা বলছেন যে এখনজে 
“সং” কংগ্লেসী আছেন যাঁরা এ ধর- 
পের আচরণের সঙ্গে বুস্ত নন। 
এই বক্তব্যের মধ্যে বে ভাবের 
ঘরে চার আছে তা কতকটা প্রমাণ 
পাওয়া যায় এ আই "টি ইউ স-র 
পশ্চিসবলা শাখার সম্পাদক শ্রীভবানশ 


কাছে সাম্প্রতিক এক চিগ্তিত। সং 


লাগাচ্ছে তা বুঝতে চেষ্টা রর 
শ্রীমক আন্দোলনের আজকের 


দুর্বলতা ও অনৈক্যের LS 
পেতেন এ'রা। 
ভরানীবাবু তাঁর যোলই নভে- 


কারদায় পড়েছিলেন 


কংগ্রেসের নেতাদের প্রত্যক্ষ- সমর্থনে 
পুরনো ঠিকাদারের ইউনিয়নের সলো 
সধাশ্লিন্ট শ্রমিকদের উপর' মারধোর 
শুরু করে দিয়েছে, এর ফলে 
ইণ্ডিয়ান অয়েলের বজবজ ও পাহাড়-- 
পুর তেঙ্গের প্রধান 'ডপেতে 
কমশিরা কর্মস্থলে যেতে পারছেন 
না। 
তাঁরা পরিষ্কার এাবষয় কোন কিছু 
সাহায্য করতে অপারগ বলে জানান. 
কংহোসীদের আক্রমণের লক্ষ্য অনেক, 
সময় শ্রমিকদের বাসস্থান এবং সম্প- 
তির উপর হয়। সহজ দাহা তেল 
ধবখানে প্রচুর পারিফাপে মজত 
সেখানে এই ধরণের হামলাবাজি 
অতন্ত বিপজ্জনক। স্বাভাবিক- 
ভাবে এই বিপদের ঝাঁক এড়ানোর " 
জন্য ওখানকার , কাজকর্ম সম্পূর্পণ- 
ভাবে স্থগিত রাখতে হয়। 
ভবানীবাবয িখেছেন যে, সম্প্রীতি, 
এই কংগ্রেসীরা, এক নম্বর সেকস- 
পীয়র সরাপতে অবস্থিত ইাণ্ডয্লন 
অরেলের মাকেটং ভিভিসনের আঁফ- 


| - করেছেন। - 
সম্প্রাত ছাত্র পরিষদ ও যুব . 


স্থানীয় পুলিশকে জানালে. 


কাশপুরে ভারত ল্যাঁমনোটং 
কোম্পানীর কারখানায় এ আই টি 
টে সর ভিসা ইউনিয়নের 
শ্রীসহেব আলিকে গত এগারই 
টড তেরঞ্গা 
ঝাশ্ডা নিয়ে কারখানার গেটের 


সের কমশীদের ওপর আক্রমণ শুরু উর I EI, 
কিন্তু তেরই নভেম্বর আক্রান্ত 

যুব কংগ্রেস নেতা সমীর রায়ের তাহের আলিকেই গ্রেপ্তার করা হয়]. 
নেতৃত্বে একদল যুবক গত: পনেরো শ্লীরায়চৌধুরশ বলেছেন যে, ভাটির 
চা রখে স্থান র কর্মীদের. এমন ক প্রধান দক্তরে এই ধরণের অনংখ্য 


অফিসারদের অকথ্য ভাষায় গালা- 
গালি করেছে এবং চরম, প্াঁরণাতয় “ঘটনার সংবাদ প্রতিদিন আসছে 


ছিল-কিল্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। মজুত থাকে এবং ইন্ডিয়ান আশ্মি- 
চোন্দই নভেম্বর ইণ্ডিয়ান জেনের গ্যাস প্রস্তুত কারখানার বে ' 


অঞ্জিজেন-এর ইনডোসকো ওয়ার্কার্স ধরণের মারাত্মক আগ্নেয় অস্মশস্ম 
ইউনিয়ন কিভাবে আক্রমণ করা হয় নিয়ে হামলা চলছে তাতে যে কোন 
তার বর্ণনা দিয়ে শ্রীরাযচৌধুরী সময় বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা 
ম্ধখ্যমল্্ীকে জানিয়েছেন যে কর্ত রুরেছে_ এই সাবধানবাণী উচ্চারণ 
পক্ষের সঙলো ইউনিয়ন সম্পর্কত করেছেন. এ আই টি ইউ সির 


কক্পেকট আলোচনা করে ফিরে নেতারা ৷ তাঁদের আশঙ্কা এই, িস্ফো- 


85571569587 রশ যদি হয় তাহলে. কলকাতার 
হারবার রোডের অফিসেরষ্ট গেটের আশেপাশে শিজ্পার্চল এবং সহরের 
সামনে কয়েকজন লোক ইউনিয়ন অর্ধেক অংশ একেবারে নিশ্চিহন 
নেতাদের মারাত্মক অন্মশন্ম দিয়ে হয়ে যেতে পারে। ইউনিয়ন দখল 
আক্রমণ করে বেশ “কয়েকজনকে ভাল করার এই ধরণের আগুন নিয়ে 
রকম জখম করে। এ ক্ষেত্রে একবাল- খেলা : কেবল শ্রীমক আন্দোলুনের 
পুর থানার সংবাদ দিলে কোন ক্ষাত নয়_সারা দেশে চরম দর্গীত 
ব্যবস্থা হয়-না। , এৰে দেবে! 





ভপসন্মিভিল্প সজ্ভাপতি স্সঞ্থী ও্ন্ধান্ত্রে 


(দ'পশের' সংবাদদাতা) 


বার্ধক্য ও উদাসীনতার সুযোগ ফলতঃ সমিতির. মূল সম্পাদক 


স্বর অরিখের চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলা দেশের সংস্কৃতি আন্দো- নিরে একটি স্বার্থসংশ্লিচ্ট গোম্ঠী শ্রীঅমর গালালশকে সম্পূর্ণভাবে 


ইণ্ডিয়ান অয়েল, ইাণ্ডয়ান আঁক্স- 
জেন এবং কাশাঁপ্ররের ভারত শ্যাম. 
নেটিং কারখানায় ভাবে প্রকাশ্যে 
অত্যন্ত পরিচিত ফুব কংশ্লোস ও 
ছাত্র পারষদের নেতাদের উপ- 
শ্থিতিতে বারেবারে হামলা হয়েছে 
তার _.: উল্লেখ করেছেন। 


~~ 


পতান ' লিখেছেন ক্লে এর ফলে 
ট্রেড ইউনিয়ন ... কার্যকলাপ 
বজায় রাখা মুস্কিল হয়ে পড়েছে। 


লনের .দীর্ঘাঁদনের , একাঁনম্ঠ নশরব 
কমশ শ্রীস্মধী প্রধান ঠিক উৎসবান্দ- - 
হ্ঠানের প্রারালে বাংলা সাধারণ 
নাট্যশালা শতবর্ষ পূর্ত উৎসব সামাত 
থেকে পদত্যাগ [করেছেন। শ্রীপ্রধান , 
উত্ত সংগঠনের সভাসাঁমীত অন্মষ্ঠান 
বিষয়ক '' উপসাঁমাতর সভাপতি 
ছিলেন ॥ যোলই নভেম্বর, তারিখে 
উত্ত ' “জাতীয়. উৎসব ' সমিতি”র 
কার্ষকরী প্ারষদ সভাপাতি প্রবীণ 


নাট্যকার শ্রীমল্মথ রায়ের কাছে লেখা 
এক পত্ে শ্রীপ্রধান তাঁর পদত্যাশের 


এড়িয়ে চলার একটা. প্রবশতা তানি 
মূল দৃম্পাদক অথবা বিভাগায়' 
সম্পাদকের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। 
দ্বতায়তঃ তহবিলে পর্বাপ্ত অর্থ 
থাকা সত্বেও “কুলীনকুল সর্বস্ব” 


নাটক, আঁভনয়ের ব্যয় বাবদ. তাঁর, 


প্রাপ্য বকেয়া তিনশো পন্যাশ টাকা 
অনিচ্ছাকৃতভাবে শোধ না দেওয়ার 
অভিযোগ দরেছেন। 
উনির্শশো একাত্তর সালের নয়ই 
জুলাই ' নটসূর্ঘ অহশল্দ্র চৌধ্ুরণীব 
নেতৃত্বে একটি” সং উদ্দেশ্য নিয়ে 
এই সাঁমিতির জন্ম? 


+ 
৯ 





' অহৃশল্দ্রবাবূব 


সাঁমাতকে নিজেদের কুক্ষিগত করে। ক্রীড়নক হসেবে ব্যবহার করতে 
তাঁদের বেশ সময় লাগে নি! 





বু শকুন, পিপড়ে 
ছার গো মাণের বানী রি 
হয়ে ওঠে! গ্রাম বাংলার বিজি 
চকল্রে ছড়িয়ে থাকা বিভন্ন সুদক্ষ 


মৃত্যু ঘটো। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর 


মাথার ওপর (কে নড়েচড়ে ? টি 


বুড়ো শকুন! - নাট্যসংস্থাকে কোন সনুবোগ' দেওয়া 
কাঁ জন্য সে ছাইফট্‌ করে? হয় না। বরং অকিণ্তিৎকর এবং 
মরা মানুষের খুন; নাট্যপ্রষোজনার দিক থেকে দুর্বল 
যতক্ষণ তার পেট না ভরে। কিন্তু কর্তাদের আজ্ঞাবাহশী এবং 
ফিদা, উদ পর | আঁফসার্স ক্লাব, ইচ্টার্ণ রেলওয়ে 
7852 রিক্রিয়েশন ক্লাব প্রভৃতি শখের 
পিশ্পড়ে খায়। 

পি'পড়ে আর ক করে? | ০8 
কুটুস্‌ কুউনসু কামড়ায়; সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কর্মসৃচীতে 


যখন পাখা গজায়, মরে। 
ভার, 2 1৯ সুচীতে সশীল নাট্টকোম্পানী 

দুধকলা বিদয়ে কি প্ষেছিলি? প্রভৃতি বাতা দলের নাম দেখা যাচ্ছে। 
রাঙা দেখে একটা সাপ্‌। _ শ্রীরাজংমল কাংকারিয়াকে কোষাধ্যক্ষ 


১ করা -হয়োছল। কথা ছল প্রার্থীমক 
রাঙা রং-টা কালো হয়ে গেলো। ব্যয়ের টাকা তিনি দেবেন, পরে সর- 
ভেল খড় কারণ অর্বে তাঁর খল পাঁরশোধ করা 


হবে। কিল্তু এতাবং . কৃতখানি সর- 


5 
প হামলাকারীদের . 


ইণ্ডিয়ান অৱৈলের তেলের বজ্- ' 


যাত্রার উল্লেখ না থাকলেও অনূষ্ঠান- 


সাধারণ নাটযশাল শতবর্ষপৃতি উৎসব সমিতির উদ্দেশ্য সন্দেহজনক 


পক্কভ্যাঁহা 


কারী অর্থ উক্ত সাঁমাত পেয়েছেন 
আর শ্লীকাংকারিয়াই বা. কতটুকু 
দিয়েছেন 'তার পরিচ্ছন্ন হিসেব 
উদ্যোস্তারা বা, অর্থাবষয়ক উপসাঁমাতি 
পেশ করে নি। আর্থিক দিক থেকে 


দুর্বল যে সমস্ত নাটাসংস্থা ইতি- 


মধ্যে অভিন্ন ' করেছেন অথবা কর- 
বেন তাঁরা তাঁদের আঁভনয়ের ব্যর 
বরাদ্দ কতটুকু পারেন, সে ব্যাপারে 
গুরুতর সংশয় দেখা 'দিয়েছে। 

এই সমস্ত দুনীশীতকে ঢাকবার 
জন্যই সাঁমিতির সং এবং নিষ্ঠাবান 
সদস্যদের নামে রাজনৈতিক _ লেখেল 
এ'্টে অপপ্রচারের “কোঁশল সর 
হয় প্রথম বাল হন “অভিনয়” পাঁতর- 
কার সম্পাদক এবং সাঁমাতর প্রচার _ 
বিভাগের অন্যতম সম্পাদক শ্রীদিলপ 


‘বন্দ্যোপাধ্যায় । ব্যক্তিগতভাবে কোন 


রাজনীতির সঙ্গো বুক্ত না থাকলেও 
প্রচার চালানো হয় যে, 1দলশপবাব্দ 
শি পি এমের লোক। তখন শ্রীবন্দ্যো- 
পাধ্যায় নিজেই এই ঘৃণ্য চক্র থেকে 
সরে আসেন। এখন .সরে গেলেন 
আর এক পথের লগা i 
প্রধান। 


1 আট ]. 






* 
হীরেণব 


0 সাত ॥ - নিয়ে তালতলদর ও সি আমার বাঁড় 
মাথার' ওপর খাঁড়ার মত কূলে শিয়েছিলেন। কিন্তু রানি এগারোটায় 
আছে পো" ব্রেয়ারের মামলা। কল্তু বাঁড় থেকে আমান; গ্রেপ্তার করার 
পোর্ট ব্রেয়ার যাওয়ার কোন ' উপায়- কারণ কি? দুপুরে অফিসে এলেই 
দেখছি না। গ্রোপ্তারী প্ররোয়ানার ' ত আমায় পেত। একথা ও +স-কে 
ভয়ে কিং অস্থির। অথচ টাকার জিজ্ঞেস করতে উান বললেন, 
কোন ব্যবস্থা করতে পারছি না। “অফিসে দুদিন গিয়ে আপনাকে 
, এক, সাংবাদিক বন্ধু পরামর্শ দিলেন পাই নি। অই আপনার বাড়তে 
পুলিশের কাছে সরেশ্ডার করতে । যেতে হয়েছে।” 
তাহলে গভরনমেল্টের পয়সায় পোর্ট“ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কারণ. এর 
ক্রোল্রর চলে কেতে: পারব॥ বলা আগে পো" ব্রেয়ার থেকে বতবার 
বাহুল্য, প্রস্তাবটি আমার মনপ্ত সমন এসেছে তালতলা থানার কোন 
হর নি। কল্সটেবল আমন দিয়ে গেছে। আম 
এই অবস্থায় মে মাসে একদিন আঁফসে না থাকলে বলে গেছে কাল 
বাড়ি ফিরছি। বড় রাস্তা থেকে অমুক. সময়ে আসব, থাকতে বল- 
গলির মধ্যে বেশ খানিকটা গিয়ে বেন। বেলেবল্‌ ওয়ারেন্ট। সুতরাং 
' ডানদিকে ঘুক্ললেই আমার বাঁড়। আঁফসে জানয়ে গেলে আম দুন্গন 
গালটায় আবছা আলো। বাড়ি লোক য়ে থানায় গিয়ে 'জাসিন 
খানিকটা এগিয়ে সদর দরজা। তাও সন্দেহ হল পুলিশ আমার একটু 
হাট; করা। - সি'ড়িতে আলো টাইট করতে চায়। কারণ দীর্ঘকাল 
জবলছে। সশঁড় দিয়ে উঠতেই আমার ধরে দর্পণে পুলিশের দুনশীত 
বড়দা বললেন, “তোকে দুজন্‌ লোক অত্যাচার অনাচার নিয়ে বহু সংবাদ 
ডাকছিল। বোধহয় গেটের বাইরে প্রকাঁশত হয়েছে। সেই রাগে অমায় 
দাঁড়য়ে আছে” ,  -  . ভোগাতে চাড়। এরপরে আরও দুবার 
"_ আম তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আমার নামে ওয়ারেন্ট এসেছে। "কান 
গেটের বাইরে আসতেই একজন লোক ক্ষেত্রেই ও দি আমার বাঁড় ছোটেন 
আমায় জজ্রেস করল, “আপনার -ন। জুন মাসে আমি. যখন পোর্ট 


. নাম হণীরেন বোস ?” . বেয়ার থেকে ঘুরে, এসে একদিন 
আম বললাম, “হী” সকালে আঁফসে বসে আছি, হঠাৎ 
লোকটি বললে, “এদিকে ইউনিফর্ম পারহিত তালতলা থানার 

আসুন” ও দস মৃণাল দাসবর্মপ গুটি গ্ট 


আম গেট থেকে বোঁররে লোক- প্রবেশ করলেন । ওঁকে দেখেই আমি 
টির পেছন পেছন গার, মধ্যে বলে উঠলাম, * “আবার ক চাই 
এগিয়ে গেলাম । খানিকটা এগিয়ে মশাই? আমি তো ঘুরে এসৌছ।? 
দেখ অন্ধকার মত জায়গায় আরও ও দস বললেন, "আপনার নাগে 
দুজন লোক দাঁড়রে। আম তখন একটা ননবেলেবল্‌ ওয়ারেন্ট এসে 
ভয় পেয়ে গেছি। মারধোর - করবে পড়ে আছে? আম ওটা চেপে 
না কি? বললাম, “কোথায় . নিয়ে রেখোছি। আপাঁন ব্যাক্ষশাল কোর্টে 
যাচ্ছেন?” | গয়ে একটা ব্যবস্থা করুন। না হলে 
লোকাঁট বললে, “ভয় নেই, আম পদে পড়ব!” 
আসুন না৷" 


বর. মাসের গোড়া থেক পেটে 
ভুত গতিতে ছুটে চলল । Es বেয়ারে আমার জামনদাররা আমায় 
লোকেরা অবাক হয়ে তাঁকয়ে ট্রোলগ্রাম করে জানতে 


মাপিকতলা থানার -অধীনে। 
মানিকতলা থানা থেকে দুজন লোক আবার গ্রেপ্তার পরোয়ানা: জার 


গ্রহে বর্মণ দীর্ঘকাল তালতলার মত 
লাভজনক থানার ছিলেন একথা 
প্দীলশী সূত্রে শ্দনেছিলাম। ভাগ্যের 
এমনই পারহাস যে, উনিশশো সত্তর 
সালে রাম্ট্রপাতর শাসনকালে এই 
বর্মনের চাকরী চলে শেছে। 
তালতলা থানাল্প নিজের ঘরে 
নিয়ে গিয়ে বর্মণ আমায় বসতে বল- 
লেন! আম রেগে বর্মণকে দুচার 
কথা শুনিয়ে দিয়ে বললাম, “একটা 


| . চৌলফোন করতে পার?” 


করেছেন। তালতলার ও সিকে ফোন 
করলাম। উনি বললেন, “হ্যাঁ, একটা 
ওয়ারেন্ট এসেছে। আপান দুন্সন 
লোক নিক্ষে থানায় এসে জামন 
নিয়ে যান? 

দ্বিত'য়বার আল্দামান যাবার 


অগের দিন থানায় গেলাম? সঙ্গো 


ছিলেন যুগাল্তরের একজন রিপো- 
উর । আমাদের দেখে ও সি বর্মণ 
বেশ খাতির করলেন। বললেন, শক 
খাবেন'? চা না কফি?” 
বিপোর্টার ভদ্রলোক ও 'সকে 
বললেন, “কর্তাকে খুশি করতে এ 
বেচারটীকে একরাত্তর হাজতে পুরে 
দিলেন” 


না, স্যার ভুল বুঝছেন। পোর্ট 
রেরার থেকে বার বার মেসেজ আস- 
ছিল ।” f ৰ 
“চালাক ছাড়ুন। আপনাদের 
আঁম বেশ ভাল করে চান” 
'ধখনকার কথা বলছ তখন পি 
কে সেন কলকাতার পুলিশ কাঁম- 
শনার। দশই মে, উীনশশো আটটি 
তারিখের দ্পণে “প্থীলশ' কমিশনার 
শপ তক সেনের দুনশত? শিরো- 
নামে একটি সংবাদ প্রকাঁশত হয়ে- 
ধছল। সংবাদে লেখা হয় £ “কল- 


কাতার প্রলিশ কমিশনার শ্রীপ্রপব- 


কুমার সেনের বিরুদ্ধে তদল্ত কুরে 
পশ্চিমবঙ্গের ভাঁজলেল্স কমিশন 
যে রিপোর্ট তৈরী করেছে, তার 
থেকে এই. আঁফসারের দদনশীত 


সনে জানতে পেরেছে। 

“এই গিরূপোর্ট বলছে যে, প্াঁলশ 
বাঁড় করেছেন, যাঁ তৈরী করতে 
সাত লক্ষ পণ্যাশ হাজার- টাকা ব্যয় 
হচ্ছে।, এবং এই বাড়তে ফার্নচার 
আছে তিন লক্ষ টাকার! ' 

“এত টীকা প্রশবকুমার কোথা 


থেকে পেলেন? ব্যাঙ্কে ছিল তাঁর, 


টাকা তান ধার ' করেছেন। , মোট 


[দশ লক্ষ পণ্যাশ হাজার টাকা থেকে 


এক লক্ষ বাশ হাজার টাকা বাদ 
দিলে বাকশ টাকার্টা, অর্থাৎ নয় লক্ষ 


আঠারো হাজার টাকা প্রণবকু্ণার কি 
. করে ম্যানেজ করলেন? - 


“পুলিশ অফিসাররা কোর কোন 
সূত থেকে টাকা ম্যানেজ করেন সে 
সম্পর্কে অনেকেই . ওেকিবহাল। 


: তবে প্রশবকুমারের সূত্র “সম্পর্কে 
- এখনও কিছু জানা বায় নি” 


পরের সংখ্যা পি কে সেনের 
বাঁড়র ছাঁবও ছাপা হয়েছিল। তাল- 
তলা থানার ও নস মৃপালদাস বর্মণ 
শপ কে সেনের লোক। তারই অন্দম- 


ও 'ঁষ্ব জিব কেটে বললেন, “না, 


একবার ভাবলাম পি কে সেনকে 
টেলফোন কার। বুগাল্তরের 
পূর্বোন্ত রিপোর্টারের কথাও মনে 
হল। - পিকে সেনের সঙ্গে তাঁর 


“বঘেম্ট খাঁতর। শেষ পর্যন্ত একটি 


ইংরেজি দৈনিকের আঁফসে এক 
রিপোর্টার বন্ধৃকে টেলিফোন করে 
সব বললাম! ' সে আমায় থানায় 


অপেক্ষা করতে বললে এবং ও দির 


সঙ্গে কথা বলতে চাইল। ও 'স 


দয়া করে যাঁদ একটু চা খাওয়ান” 
“ ভাঁড়ে চা এল। এক: চুচ্বকে 
শেষ করে একটা সিগারেট ধরালাম। 
আমার কাছ থেকে সিগারেট দেশলাই 


হল । ' তারপর একটা - কন্দর্টেবল 

আমায় বললে, “চলুন আম্যর 

সল্গো।?- - 
কন্সটেবলের পেছন 


আর একটা বিল্ডিয়ে ঢুকলাম। 
তারপর সপড় দিয়ে উঠে দোতলার 
কাঁরডোর! দুধারে সার সারি ঘর। 


'হাঁটাছ তখন বাঁল্দরা বন্ধ দরজার .. 


রোলং ধরে দাঁড়িয়ে আমায় কৌতু- 
হলশী দষ্টতে 'দেখাছল। হয়ত 
আমায় ভাবছিল চোর বা পকেটমার। 
কল্সটেবলের সঙ্পো হাঁটতে হাঁটতে 
একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালএ 
ঘধ়ের দরজা খুলে . আমার 
ঢুকিয়ে তালা-বন্ধ করে দেওয়া হল। 


পেছন ' |. 
হাঁটতে লাগলাম) বেখানে- 'বসে- 


দপপপ 1 শ্ক্কবার ১লা ডিসেম্বর ১১৭২. 


করের মধ্যে আশপ্জরওয়্যার পড়ে 


একটা অল্প বরসী ছেলে দাঁড়িয়ে- 


বেন না। ধুলো ভা্ত। ওটা মাথার 
দিয়ে খাল মেকোতে শুয়ে পড়ুনঃ 
সেই ভাবেই চিত হয়ে শুয়ে পড়- 
লাম! এবং একট: 
অনুভব. করলাম । 
শান্তিপুরে 
পৌর উপনির্বাচন 
(দপশের গংবাদদাতা) 
শাশ্তিপুর পনেরোই নভেম্বর । 
অর্রপেশ ভবানীর মৃত্যুতে আগামী 
দশই ডিসেম্বর রাববার শাগ্তিপূরে 
যোল নম্বর ওয়ার্ডের যে পৌর 
উপনির্বাচন ‘হচ্ছে সেই নিবাচনে 
বামপন্থী সমার্থত প্রার্থন কানাই 
পালের সমর্থনে বিভন্ন বামপন্থী 
ছল ও প্রঙ্গাতিশশীল নাগরিকদের এক 
গ্ররুতবপূর্শ সভা চৌঠা নভেম্বক 
সন্ধ্যায় ছয়টায় বঙ্শাঁয় পুরাপ পাঁরষদ 
ভবনে ডাঃ সরেশচন্দ্রু ধরনের স্ডা- 
পাতত্বে হয়ে শিয়েছে। 

সভায় শ্রীপালের নির্বাচন পাঁর- 
চালনার জন্য ডাঃ দেবেন্দুনাথ 
বিশ্বাসকে সভাপতি শ্রজতেন্দনাথ 
মৈৱ ও জ্লীধীরেন বসাককে সহঃসভা- 
শাঁত, শ্রীদেব চট্রোপাধ্যায়কে সম্পাদক 
ও জ্্রীরামেশ্বর সেনকে সহঃ ' সম্পা- 
দফ, করে, মোট সতেরো জনকে নিযে 
একটি শান্শালশ কাঁমাট গঠিত 


[চলবে] 


৬৫ TO নল Ve 





পেটের জ্বালা _ 


An 


এ 
পতি 


~~ 


ঈর্পশ ॥ শুক্রবার ১লা ডিসেম্বর ১৯৭২ 


- টার প্রতিযোগিতার ফলাফল 


সঙগর্কে কারদুপির অভিযোগ 


নন! দ্বিতীয় পুরস্কার. বান পেয়ে- 


--ছেন (মনোজ মত) তান ইণ্ডিয়া 


শা 


, টোব্যাকোর  কর্মচারী। এখানে 
"উল্লেখ করা যেতে পারে, ইণ্ডিয়ান 
চৌব্টাফোই এই “প্রতিযোগিতার 
উদ্যোন্কা। 


নিত 


আরো তথ্য দিযে বলেছেন ৫ প্রতি- 
বার ফিরপ্নে হোটেলে প্ররস্কার 
বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়া এবার, 
প্রাতিবোগ্গীদের প্রতিবাদের ভয়ে 


প্রত্যেকের অর্থ-প্রস্কার মনি অর্ডারে 


বাড়তে পাঠানো হয়েছে এবং সঙ্গে 


প্রাতবোগিতার 


॥ নর) 


jn বহু ৪ গনেশ 


. প্রেখগগ পণ্ঠার পর) 
থেকে দাঁড়াতে সাহস করোঁন। দুজনেই ধরে জেলে পুরে দেয় বিনা অন্যু- - 


কোম্পানীর ইংরাজ ' অংশশদাররা 
নামেও যাঁদ এই প্রহ- লিন তান 


সন চলতে থাকে, তবে উৎসাহী অংশ বিক্রশ ফরতে চাইছিল, অবশ্য 


*- খেলোল্লাড়দের কোণঠাসা করা হবে 


এবং ভারতের ক্রীড়ামান, অবশ্যই 
নামতে ধাধ্য। , 


বিদেশী মুদ্রায় বিনিময়ে, ইংরেজরা 
এখন 'বশ্বজোড়া লগ্নঁতে নেমেছে, 


= নিছক কেনাবেচার থাকতে চায় না। 


প্রথমে ওরা চৌধুরী পাঁর- 
যারকে ওদের অংশ কিনে দনতে বলে। 


জ্াণস্স্রী সতজ্ভাম্ন জানেন এই চৌধুরী বংশেই বহুল পারাচিত 
হন্নে ০উন্্ধা 


. অনুমোদন, করিয়ে নেন। 


জন্যে বিগত মা্ঘিসভার ক্যাধনেট 
সাব কমিটি: সিন্ধান্ত -নিরোছিলেন। 
সাব কমিটির ' অন্যতম সদস্য ' 
সন্তোষ রায় ফাইলে এই সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ 1 করেন। 
ফাইলের গতি তখন হয়। 


পূর্যতন কেন্দ্রীয় অর্থসল্লী শ্রীশচীন 
'চৌধুরশীর জল্ম। চৌধুরী পাঁরবা- 
রের শ ওয়ালেশ কোম্পানীতে মান 
শতকরা দ-ভাগ শেরার। চৌধুরীরা 
HC THEME LE 
নি, তাই -ওরা হটে বায়। 
তখন জুটেরার দল বাপরে 


শড়ে। সঙ্গে সঙ্গো গোপন আলাপ 


আলেচ্চনার শুরু ইংরা্জরা যরা- 
বর পয়সা চেনে। হিসেব অনুযায়ী 


এর মধ্যে ডেমোক্রোটক কোয়ালিশন ' পর্মসা পেয়ে জরা তাদের অংশ 


মাল্পসভার পতন দটে। তারপর. 


বিক্রশ করে দেয়। মোট পেয়েছে তিন 


পুনবাসন দণ্তরৈর করেকজন উচ্চ- কোটি চখ্বিশ লক্ষ টাকা বিদেশী 


পদস্থ অফিসার ক্যাবিনেট সাব- 
কমিটির দুজন - সদস্যর সিদ্ধান্ত : 


মুদ্রার়। . 
"এরপরই নাটকের শুরু । হঠাৎ 


দেখিয়ে ভূতপ্‌ব* চাফ সেক্রেটারী কল্যাণ যস্য এ মীসের গোড়ার দিকে 


প্রন সি টসনগুপ্তকে দিয়ে. বর্ন 
'টেজরে মাল কৈনার- ' সিদ্ধান্ত 


সিম্ধাল্তের ফলে কয়েক. লাখ টাকা 
হচ্ছে। 


সল্ো উপরোক্ত ঘটনার সম্পর্ক নেই ।- 
তার কেলেচ্কারী আরো ভয়ংকর । 


ROUEN EET ET 


গুলিশের কাছে কর্মীদের বাধা সৃটি 


' দে্পশের সংবাদদাতা) 
: ঝালদা £ গত. সতেরোই নভেম্বর 


স্থানীয়, একটি বিড় কারখানার 


ভেতর থেকে মিতন নামে জনৈক 
বিড়ি কর্মচারীর মৃতদেহ পাওয়া 
যার। গ্রক্ষদশশীর অভিমতে জানা 
গেছে কে বা কারা যেন উত্ত ব্যক্তিকে 
বলে চালাবার চেষ্টায় গলায় একটি 
দড়ির ফাঁস লাঙিয়ে রেখে বায় - 
জানা গেছে, উত্ত নিহত ব্যান্ত 
এ বিড়ি কারখানার শ্রমিক এবং সি 


ডেকে নিয়ে আসে এবং সতেরো 


ব্যারাকপুরের মতো জনবহুল শক্পা- অরিখ সকালে এ বাঁকে ' কার- 


শ- ওট়িলেশ দপ্তরে এসৈ দাধী 
জানায় ধে, সে কৈম্পানশর মাঁলক। 


এই ‘সকলেই বিস্ময়ে হতবাক। বিশেষ 


বয়ে ওখানকার বড় বড় দেশ আঁফ- 


-- জলে গিয়েছে বলে “অনুমান করা সারের দল চণ্টল হয়ে ওতে। কে এই 


কল্যাণ বসড কোথায় এত টাকা 


উল্লেখযোগ্য, তায কেলেংকারীর “পেল, কোথায় লেখাপড়া শিখেছে, - 


ইংরাদী উচ্চারণ কি রকম, ইত্যাদি 
নানা প্রশ্ন এসে 'পড়ে। 

গোয়েন্দা বিভাগ কল্যাণ বসকে 
আটক ফরে। আর বস্যর ' সমস্ত 
কাগজপত্র হস্তগত করে। ই 
ফাগজপতে জরা কল্যাণ বসু সম্পর্কে 


"খানার অভ্যন্তরে মৃতাবস্থায় পাণ্য়া কিছুটা হদিস পেরেছে বলে দাবা 
গেলে স্থানীয় জনসাধারদ ক্রোধে করছে। 


ফেটে পড়েন। . কারখানার মালিক 
রপাঁজং পালকে আনন্দবাজার নামে 


এই লোকটি কলকাতা ছেড়ে 
পশচশ বছর ' আগে বিদেশে ' চলে 


একটি জায়গার পলারনরত অবস্থায়। যাঁর! কোন পাত্তা ছল না। দেলে 


পাওয়া ধার। সেখান থেকে বের করে 
এনে বিক্ষুব্ধ সাধারপ মানূধ মারধর 
করে৷ পরে পুলিশ এসে শ্লীপালকে 
স্রোষ্টার করে। 

আরো একটি সংবাদে প্রকাশ, 
বিড়ি কারখানার ভেতরে বখন উন্ত 
ব্ন্তির লাশ পাওয়া বায়, তখন 


' পুরুলিয়ার এস এল এ দন মুখো-' 
' শের কাজে বাধা সৃষ্টি করছিলেন। 


সেই স্লো তার দল- 


বলে পুলিশকে শায়েস্তা করবো” 
বলে গলশকে শাসার্তে থাকে! সনং 


এবং সরকারী দণ্ডরের পাতায় তাদের 
নাম' পাওয়ন বায়। 
বসুকে কেউই চিনতে পারে না। 
কেমন করে এই লোকটি এত" টাকার 
বিতবশী-অন্্রা জোগাড় করল সেই 
অনুসম্ধান চলছে। 

গোয়েন্দা দণ্তর দাবী করেছে 
কল্যাশ বস্মর কাছে পাওয়া কাগ়- 
পত্রে প্রকাশ ও বিদেশে একজন 


বেকার। রোজগারের. কোন এ্াদিস্টি 
ব্যবস্থা নেই ৷ আন্তর্জাতিক পুলিশ 
নানা আঁভযোগে ওকে. সারা ইউ-. 


মুখাজশি এর পর ঢোঁলফোন এক্স- রোপে খুজে বেড়াচ্ছিল। 
চে থেকে সন্ত হখাশীকে ট্রাকেল কল্যাপ বসু পালিয়ে কানাডা . 


করেন।, ২৯ 


চলে ধার রর সৈধানে পালিশ 


কিন্তু কল্যাশ . 


তলা দিয়ে বেক কোটি টাকার সর সততে গুদের দেশে প্রবেশ করার 


জন্য। দেশেই বিবাহ করোছিল, 


বৌ-এর নাম লিসা 'বৌ-এর সঙ্গে 


নাকি ধনিবনা হয় ন, . 
জনে আলাদা থাকত। " 
এ ধরণের একাঁটি লোককে দেখা 
প্রায় বিশ লক্ষ পাউণ্ড ধার দিয়েছে 
আর এই ধার কর ঢাকায় কল্যাণ 
বস্ম শ ওয়ালেশ কোম্পানী িনেছে। 
ব্যাপার খুব সরুল॥ বিদেশী, ব্যাঙ্ক 
ত আর এত টাকা বেওর়ারীশ ধার 
দেবে না। নিশ্চয় পেছনে শাক্তশালশী 
গ্যারান্টার আছে। ষ্টক এই গ্যারা- 
ল্টার ? | 
এর পর কল্যাপ বসু কলকাতায় : 
এসে 'শ ওয়ালেশ কোম্পানীর আরও 
শেয়ার বাজার থকে কিনতে চায় 
পন্টাশ* লাখ টাকা দিয়ে। কলকাতার 
এক শেয়ারের. দালাল খাশ্ডেলওয়াল 
এণ্ড , কোম্পানীর ' সঙ্গো কথাবার্তা 
হয় যে, এ শেয়ার কল্যাপ বস্দ 


ফলে দ্‌- 


নিজের দুই 'বিবাহতা বোনের নামে 


দকনবে। এই বোনেদের নাম হল 
প্রীমীত সুত্রতা দেব এবং. শ্রীমতি ' 
সুজাতা দত্ত! . 


নত নারি 


বিভাগ নিজেদের উপরোন্ত -হন্তব্য - 


রেখে আদালতের-কাছে -প্রার্থনা, কলে 
যেন কল্যাণ বসুকে জামিন দেওয়া - 
দন। পরে এক লক্ষ টাকার জাঁমনে 
না হয়। আদালত প্রথমে জামিন দের 
ছেড়ে দিতে চাঙ্গ। 

কিন্তু কোটি কোটি টাকা নিয়ে 
যার কারবার, তাকে এক লাখ টাকা - 
কলকাতা. শহরে মিলল না? ! তাই 
জামিন পাওয়া সত্বেও কল্যাশ বঁসুকে 
নানি সর হাতি তি 
হল। ৮ 

গোয়েন্দারা ছ্বিতীয় একা 
আভিযোগ পত্র পেশ করে বলেছে 
যেন আগের দেওয়া জান আদালত 
নাকচ করে। গোয়েন্দাদের সন্দেহ 
যে, ওকে জামিনে ছাড়লে তদন্তে 
বাধা সৃষ্টি হবে, হরত বা পাকে- 
প্রকারে আবার দেশ থেকে ভেগে - 
যাবে। | 
শোক্েল্দারা বলেছে বে, চাল- 
চলো নেই এই লোকটার, কখনও 
আরকর দেয় নি, নিজের বাপের 
কাছে -গোরাবাগানে থাকে নু। ভোগ 
গেলে- এর পান্তা পাওয়া ম্ী্কল ' 


হবে৷ , 


শোয়েন্দারা এখন বলছে যে, 


tagd. নও C 72 


২৬ণে নভেম্বর £ বাম এক্যের 


(দপশের প্রতিনিধি) 


চোঁঠা অকটোবরের পর ছাব্বিশে 
" নভেম্বর। মিছিল নঙগরণ কলকাতায় 
আবার যেন নতুন জীবন ফিরে 
এসেছে। সন্দাস আর নির্যাতন, 
ফাঁকা প্রতিশ্রুতি আর সরকারের 
বাসপল্ৰ সাজার ধাস্পাবাজ্জশী দিয়ে 
যাদের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছিল 
পশ্চিম বাংলার সেই সংগ্লামশ মানুষ 


কৃষক সংগঠন, যুব আর ছাত্র সংগঠন, 
মাহলা সংগঠন একই মণ্ডে দাঁড়িয়ে 
ডাক দিয়েছেন ছাবিবশে নভেম্বরের + 
তই ছাঁকষ্বশে নভেম্বরের শহীদ 
মিনার ময়দানের সমাবেশ চৌঠা 
অক্টোবরের সমাবেশকে অতিক্রম 
করে গিয়েছে । চৌঠা অকটোবরে বাদ 
এক লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়ে 
থাকে তবে ছাহ্বিশে নভেম্বর সে 
সংখ্যা পেশছেছে দেড় লক্ষে । 
এবারের সমাবেশের ' ডাক 
বেকারদের কাজ দিতে হবে। "সরকার, 
ধাঁদ কাজ দিতে না পারে তাহলে 
কাজের বদলে ভাতা দিতে হবে। 
এবারের সমাবেশে অই ছাত্র, যুবক, 
মাত আওয়াজ “হয় কাজ দাওনা 
হয় বেকার ভাতা দাও।” 
সমাবেশে সবশ্রি জ্যোতি বস্‌, 
তান চক্রবততী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, 
ননী ভট্টাচার্য, মহম্সদ ইসমাইল, 
ডাঃ কানাই ভট্টচার্য প্রত্যেকের মুখে 





বিশবস্তস্মুত্ে জানা গেছে যে, 


" ফেল্রীয় নেতৃত্ব বিক্ষুত্ধদের সঙ্গে 


অল্প অতীশ সিংহ নির্বাচিত হননি। 
হুশালীতে ডট গোপালদাস নাকে 


খশপাহক কতক লভাশ' ইশা প্রেস ৭, রাজা মোহ মাক দ্কোয়ার 


না! 


কথা বলে যাতে প্রদেশ স্তরে একটা 
সর্বসম্সত সন্ধাল্ত নেওয়া যায়, 
সে ব্যাপারে অশ্বাসর হবার জন্য 
পরামর্শ দিয়েছেন। আরও জানা 
গেছে যে, ডিসেম্বরে লবণ চুদে 
আগা কংগ্রেস আঁধবেশন সাফল্য- 
মশ্ডিত করার জন্য আভ্যন্তরীণ 
কলহ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে 
পারে বলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনে 
করেন, এতে শ্বধূ  পাশ্চমবঞ্ষোই 
নয় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও সংগঠনের 
ভাবম্ার্ত নষ্ট হবে বলে কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের পক্ষে আশক্কা প্রকাশ 
করা হয়েছে। 

মোট |কর্থা সিদ্ধার্থবাবু সাম্প্র- 
{তক দিক্লশ সফরের সময এটা 
ভালভাবেই ' বুঝে এসেছেন বে, 


_ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাদের কোন হঠ- 


কার {সন্ধানত বরদাস্ত করবেন 


বিক্ষুম্ধরাও চুপচাপ বসে নেই। 
তাঁদের পক্ষ থেকৈও দিল্লীতে দর- 
বার করা হচ্ছে। সম্প্রীতি বিধান 
সভার জনৈক তরুণ সদস্য দিল্লী 
গয়ে শঙ্কর দয়াল শর্মা, দেবীপ্রসাদ 
বলোর নির্বাচন সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ 
সহ অনেক আঁভবোগ জানিয়ে 


₹ হবে। 


নুন ঘধ্যায় 


একই কথা। জানি ধনতান্লিক সমাজ ক্ষমতা শতকরা আশি ভাগও বাঁদ 


- ব্যবস্থার পরিযত'ন না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় তবে আরও কয়েক লক্ষ 


বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে লোকের চাকরীর ব্যবস্থা হতে পারে। 
না। একমাত্র সমাজতান্মিক সমাজেই অন্দরুপ ভাবে বাঁদ কৃষক উচ্ছেদ 
সব মান্দষের কাজের গ্যারান্টি আছে। বন্ধ করা হয়, খাস জাম বিলি করা 
শেষ লক্ষ্য তাই সমাজতম্তে পোঁছুতে হর, বেনাম জাম উদ্ধার করা হয় 
এবং সেই সলো বাঁদ ধ্বণের এবং সেচ 
- কিচ্ছু যতদিন অ না হচ্ছে, তত- ও বন্যা প্রতিকারের বাবস্থা হয় ও 
দিন কি চুপ করে বসে থাকবো। গ্রামের চাষীদের সুবিধার জন্য বাদ 
পাঁঘবাঁর সব নতাল্তিক সমাজেও ব্যাপক হারে সেচের পাম্প বসানো 
তো বেকার সমস্যা আছে। কিন্তু হয় তাহলে একদিকে বেমন চাষে 
তারাও কিছ: কিছু প্রলেপ দেয়। উত্যাত হবে এবং চাষীরাও উপকৃত 
সাধারণ মানুষের দব্খ-দদর্দশার হবে, আর অন্যদিকে এই পাম্প 
আংশিক লাঘব করার কিছ কিছু পশ্চিমবঙ্গে তৈরশ করা হলে কার- 
ব্যবস্থা আছে। 'কল্তু আমাদের খানাগুলির উৎপাদন বাড়বে এবং 
দেশের সরকার সেটুকু ব্যবস্থাও বেকারদের এক অংশর্তুক চাকর 
করছেন না। দেওয়া যাবে॥ বল্ধ কারখানাগ্ছীল, 
সমাবেশ. থেকে তাই কার্যকরী খোলা হলে লক্ষীধক লোক কাজ 
প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হর়েছে। পাবে। বেকার সমস্যার আধীশক 
জ্লীতীন চক্কবতশি বে প্রস্তাধ রাখ- সমাধানের জন্য এ ব্যবস্থা সহজেই 
লেন £ সমস্ত নেতা যে প্রস্তাব নেওয়া বায় । 4 
সমর্থন করলেন, তাতে বর্তমান বন্তাদের বন্তুতার, প্রস্তাবের 


সমাজব্যবস্থার মধ্যেও বা করা সম্ভব স্বানা্ট বক্তব্যে প্রধানমন্তণ' ল্রীমতশ 
তারই হাঁপাত দেওয়া হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধশ এবং তার বানানো 


ভূমি সংস্কার না কয়ে দুত শিল্পায়ন 
এসেছেন! উত্ত সদস্য কেন্দ্রীয় সম্ভব নয় এবং বেকার সমস্যারও 
নেতৃত্বকে প্রদেশ নেতৃত্বের নগ্ন পূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়। 
শোষ্প্রীতশ্মের সম্ভাব্য প্রাতিক্রিল্লা কংগ্রেস ' সরকার বেকার 
অন্দধাবন করবার জন্যও বলেছেন। সমস্যার কোন সমাধান করতে . 
সম্প্রীতি 'দল্লী ঘুরে এলেন না বলেই যুবকদের এক অংশকে 
শ্লীতরপকান্ত ' ঘোষ৷ -- তরুশব্বু বিভ্রান্ত করে শ্রমিক-করমণচারশদের 
দিল্লী অবস্থান কালে কংগ্রেস সভা- বির্দ্ধে প্ররোচিত করছে। এমনকি 


দা পালা শা আল 
2 বিভিন্ন ভাষা-ভার্ষা শ্রমিকদের মধ্যে 


চল্দুং যাদবের সম্পোও কথা বলে- 
ছেন। তান পাশচমবন্গো কংগ্রেস বিভেদ সৃষ্টি করে পশ্চিমবঙ্গের 


সংগঠনকে শাল্তশালী করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতা্দক আল্দো- 


প্রদেশ নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার লনকে ধ্বংস করার অপপ্রয়াস 


কথা বলেন। 

j Ht চালাচ্ছে। বেকারদের কাজ দিতে না 
আলোচনার সমব প্রদেশ নেতৃবৃন্দের “ারলে বেকার ভাতা দেবার প্রথা 
অগণতান্মিক কার্যকলাপের ফলে ধনত্ৃল্মিক দেশগুলিডেও চাল; 


বিভ্ব জেলায় বে অগ্নিগর্ভ পাঁর- আছে। 'ঁকচ্তু: আমাদের দেশে কংগ্রেস 
তা করতে অখনও 
গা রা 

উদ্যোগের কথাও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে... কিন্তু প্রশ্ন এই রকম কয়েকটি 
জানিয়েছেন। বশ্বস্তসুে জানা বড় বড় সমাবেশ করেই কি এই 
গেছে, যে তরুণবাব্ু প্রধানমল্্শর আন্দোলনকে সফল (করা যাবে। 
ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কয়েকজন অতীতের মত সমাবেশেই তো শেষ 
নেতাকে ' পশ্চিমবলোর বর্তমান নেত্ব- হবে না। প্রস্জবে ভববিয্যং কর্ম 
ত্বের পাঁরবর্তনের প্রয়োজনীয়তার সূচীর রূপরেখা দেয় হয়েছে £ 
কথা প্রধানমন্ত্শকে বলার জন্য অন্‌- (এক) বেকারীর 'বিরুল্ধে এবং 
রোধ করেছেন। বেকারদের কাজ অথবা বেকার 


















DARPAN, Price 32}. 


দাবীতে আগামী ফেব্রুয়ারী মঃসে 


রাজ্য সম্মেলন করে এই আল্দো- - 


লনকে ব্যাপকতরভাবে সংগঠিত 
করা হবে। রাজ্য সম্মেলনের আগে 
প্রতিটি জেলায় সম্মেলন সংগঠিত 
করা হবে। (দুই) রাজ্য সম্মেলনের 
পর কলকাতার এবং বিজন জেলায় 
ব্যাপক বিক্ষোভ ও গণ-অবস্থান 
সংগঠিত করা হবে এবং দা. 
স্থায়ী আল্লেলদে বেকারদের 
সামিল করার জন্য তাদের তআলক' 
প্রস্তুত করা হবে ও এই আন্দোলনে 
হবে। 


শেষের বন্তাদের মধ্যে শ্রীননটী _ 


ভট্টাচার্য আর জ্রীহরেকক কেঙার 
বল্লেন, এই কাজ আমরা করতে 
পারলে কাজের দাঁতে সম্বন্ধ 
মানুষের আন্দোলনকে আরো 
অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে 
পারবো! বর্তমান পচা সমাজ- 
ব্যবস্থার উপর শেষ আঘাত হাধার 
প্রস্তুতি গড়তে পারবো । 
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ithe hook as one-sided, 
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or the verdict will be 
০৮15 
The Sunday Statesman, 
150) October, 1972 


New impression of 2nd 
Enlarged edition (Paner 
back) in press/book your 
copies together with 
16751127766 by 2154 
December, 1972. 


New Age Publishers Private 140. 
Calcutta-12; New Delhi-1 
Calcutta Phone: 34-1618 





টি 


ল্পাদক-_হীরেন বস্‌ 
কাঁলকাতা-১৩ থেকে জাদু 


না 


| 
1 


এব দপদ Be ৬১দং দই লেন. কাঁলকাতা-১৩ খেকে প্রন্দাশত .. « 








- কংগ্রেসের কাছে সরকার! ঘর্থ এবং এাসনযনত্ ব্যবহার 


(দপনের লংবাদদাতা) 
সংগঠন কংপ্লেসের নেতৃস্থানীয় 
এক ব্যক্ত পাশ্চসবঙ্গা রাজ্যপালের 
কাছে অভিযোগ করেছেন বে, সর- 
কারী অর্থ এবং প্রশাসনবল্ত একটি 
লবণ চুদে। 
এই যে এত্‌ বড় বিধান নগরী 


, শাড়ে উঠছে সবই সরকার অর্থে 


৫ 


এই অভিযোগ করেছেন দুর্গা দত্ত 
আগরওয়াল। এই ভদ্রলোক নয 
সংগঠন কংশ্লেসের কার্যকরী সামাতর 


_সদস্য। 


1 
1 


সংগঠন কঙখোসীরা কংশ্লেসের 


অধিবেশন কিভাবে দংগঠিত হয় 
বেশ ভালভাবেই জানেনা ওদের 
জানা আছে কত সরকারী অর্থ ও 
সামর্থ্য এই অধিবেশনের আয়োজনে 
অপব্যর হয়। তাই ওদের আঁভযোগ 
'ভান্তিহীন হয়ত নয়। 

অভিযোগ পাওয়ার সলো সঙ্গ 
দিল্লীর টনক নড়েছে' নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমির্ট বলছে যে 
তারা নাক লবণ চুদে যে জায়গা 
এবং বাড়ী ব্যবহার করবে তার ভাড়৷ 
সরকারকে "দিয়ে দেবে। 

তাহলে প্রশ্ন আসবে কংগ্রেসের 
পয়সার দরকার। দেখাতে , হবে 


পয়সা সাধারণ মানুষ দলে দলে 
এসে দিয়ে যাচ্ছে নিজেদের সামর্থা 


নৃষাক্লী। এই কারশেই দুই এক দিন . 


সবই তাড়াতাড়ি তৈরশ করা হচ্ছে। 
একটা লাভ পশ্চিমবঙ্াবাসীর হয়েছে 


_জবণ হুদের টিমেতেতালা কাজ 
প্রাণ পেয়েছে। অন্দ কি? 

ভাড়া কত হবে এই নিয়ে 
সরকারের বাজিব স্তরে নানা শলা- 
পরামর্শ হয়েছে। সিদ্ধান্ত £ আইনা- 
নুষারী লগ্নী টাকার " শতকরা 


' চারভাঙগ বার্ষক ভাড়া হিসাবে সর- 


কারের পাওনা। বার্ধক ভাড়া 
থেকে এক সপ্তাহের ভাড়া অঙ্ক কষে 
বার করতে হবে। 

প্রধানমন্ত্রী যেখানে থাকবেন তাতে 
সরকারশ হিসাব মত লপ্নশ হল প্রায় 
দশ লাখ টাকার মত! বাড়ী তৈরী 
খরচ পাঁচ লাখ, আর অন্যান্য পাঁচ 


লাখ। অর্থাৎ এক সপ্তাহের ভ্াড় 
প্রা আটশ টাকা। - 
সরুকারী বাধ সংস্থা জাস 
সমতল করা, বাড়ী তৈরী শেষ করা, 
বিজলীর, আলোর ইত্যাঁদ নানা 
ব্যবস্থার কাজে চব্বিশ ঘম্টা খেটে 
চলেছে। অন্যান্য কাজ কর্ম প্রায় 
বন্ধ। আশেপাশের অনেক সরকারী 
কাজ এখন স্থগিত রাখা হয়েছে। 





অব হুদ ধান বাড়ী গজাতে নীচ লক্ষ টাকা খরচ 


) 








% 


১৫শ হর্ষ 88 সংখ্য ॥ শুক্রবার ৮ই ভিসেম্বর ১৯৭২ ঘর দান ৩২ পরপা 


আকাল টি ওল 


(দপপের লংবাদদাতা) 

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গ্াম্ধীর রাঘি বাসের জন্য লবপ চুদে 
পারকজ্পিত সরকারী আঁতাঁথশালা 
ত্বারধগাততে তৈরী করা হচ্ছে। 
আপাততঃ, খরচ ধরা হয়েছে পাঁচ ; 
লাখ টাকা! 

দুইটি শয়ন কক্ষ আর বড় বড় 
দ্যাট হল ঘর, এই বাড়ীতে মেট 
ঘেরা জারশা চার হাজ্জার বর্গ ফুট। 
মাথার কৃংভীটের ছাদ আঁটা থাক 


লেও, প্রধানমন্তীকে খুশী করার জন৷ 


ছাদের ওপর বিশেষ কায়দায় খড়ের 
ছাউান দেওয়া 
মনে হর উন কুটিরবাসী। 


ছাীনর খড় অত . করে 


সিদ্ধার্থ রায়ের ঢচাচস্যক?' তথ্য 


. (রাজনৈতিক লংৰাদদাতা)” 
. গত পয়লা ডিসেম্বর রাজা 
কংগ্রেসের পাঁরযদাঁয় দলের সভায় 


কোন কোন বিধানসভা সদস্য কলেন” 


থাকবে-যেন দেখে 


খুজে বের করা হয়েছে এখন আবায় 


এই খড়কে রাসায়াণক প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে আঁপ্ন-প্রাতিরোধক করা 
হচ্ছ বাতে আঙ্দন লেগে যাওয়ার 
কোন সম্ভাবনা না থাকে৷. 

মোট তিন বিদ্বা জায়গার ওপর 


লবণ চুদে এই সরকারী আঁতাঁথ- 

শালা। প্রধানমন্ী পুষ্পোদ্যান পছল্দ 

করেন আর ঘন সবুজ ছাঁটা ঘাসের 

লন। পশিচমবঙ্শা সরকারের বন 

বিভাগ এখন এই ফুলবাগান রাজ্যের 
- (শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 





এমপ্লানেডে গণিচারনা 
এবং কয়েকটি এ 


॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 


চিত 


শেষ অস্ম হিসাবে গুলি 


দুজনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আসাম শিদ্ধার্থবাব্র ঘোষণা দারিত্বশশীল হ'ড়বে। প্রথমে আরুমশকারাঁদের ভয় 


পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন 
তাই পরিষর্দীর দলের সভার 


বন্তব্য ধলে ধরে নেওয়া যার। তান 
শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠার) 


bo 
2 সি ১৩ ০, ০ বহি পা কে পি shy 


দেখাবার জন্য হাওয়ায় আওয়াজ 
করে। পরে অবস্থার আরও অবনত 





ঘটলে পা ইত্যাদি দেহের অন্যান্য 
অংশ লক্ষ করে গুলি চালাবে॥ 

_. দকল্ত ছার পরিষদের ছিল 
উপলক্ষে এসপ্ল্যানেভে সেদিন যে 
কনচ্টেবল গুলি ছাড়ে তিনজনকে 
আহত করেছে, দেখে মনে হয় এসব 
নিয়মকানুন সে মানে নি। 


সাদা পোষাকে এবং ইউনিফর্মে 
পুলিশ বহু গুলি চাজিয়েছে। এখন 
ওদের সেই অভ্যাস রয়ে শগেছে। 
তাহলে নতুন নির্দেশ এখন দেওয়া 
উচিত ছাত্র পরিষদের মহলে পুলিশ 
গুলি চালাবে না। ' 

এই সম্পকে কয়েকটি প্রশ্ন আমরা 
তুলাছি। 

প্রথম প্রশ্ন £ ছাত্র পরিষদের 
সমর্থকরা মনোরঞ্জন সাহা নামে 
একটি ছেলেকে সমাজ বিরোধ 
সন্দেহে মারধোর করেছল এবং 
একে পুলিশের হাতে ছেড়ে দিতে 


হই ॥ 


প্রধানসম্্রীর কাছে 


দাঠযু্ার | বিরুদ্ধে তমিযোগ 


OEE EE 

নিখিল ভারত যুব কংশ্লেসের 
স্ভাপতির পদ থেকে প্রিয় মুল্সীকে 
সরানর জন্য পুরা, উত্তর প্রদেশ, 
গুজরাট, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ 
উড়িয্যা প্রভাতি রাজ্যের বেশ করেক- 
অন বিশিষ্ট যুব কংগ্রেস নেতা 
দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী জীমতী হান্দ্রা 
গান্ধীর কাছে দাবী আোঁনয়েছেন। 
বিশিষ্ট নেজদের মধ্যে উত্তর প্রদে- 
শের ম্খ্যমন্ত্রী ল্রীকসলাপাত রিপা 
ঠির মধ্যমপর শ্রাসরয়াপাত পাতি 
ও 'ত্রপুরার বুব বধগ্রস নেতা 
শ্রীঅশোক ভট্টন্চাষের নাম 'বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য! জানা গেছে প্রিয় 
মুহ্পীর জাগায় শ্রীঅশোক ভটা- 
চার্ষকে 'নীখল - ভারত ষুব কংগ্রে- 
সের সভাপতি করার কথা ভাবা 
হচ্ছে। 

ধদল্লী সফরকালে 'বাভিন্ব রাজ্যের 
বেশ কয়েকজন যুব কংগ্রেস নেতার 
সঙ্গে দর্পশের প্রাতানাধর “সাক্ষাৎ 


দলশয স্বার্থের চেয়ে 
১158 
দেখছেন। গুজরাটের জনৈক প্রভাব- 
শালী যুব নেতা বলেন বে প্রিয়বাবু 
একই সঙ্গে লোকসভার সদস্য, 
'নাঁখল ভারত যুব কংশ্রেসের সভা- 
পাতি, ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংহ্রো- 
সের সাধারণ সম্পাদক পদে থেকে 
দলের সংবিধানের নির্দেশ অমান্য 
করেছেন কারণ প্রধানমন্ত্রী নিজেই 
বলেছেন যে, একই ব্যাস্ত দলের একা- 
ধিক পদে থাবতে পারেন না। 
প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে এ সব যুব 
নেতারা দেখা করতে বান। ' প্রায় 
ঘন্টা তিনেক ধরে যুব নেতাদের 
সো রীতা গান্ধীর কথাবার্তা 
হয়। তিনি যুব নেতাদের আশ্বাস 


“দিযে বলেন এ, ব্যাপারটা তানি, 


বথেচ্ট সহানুভূতির সঙ্গে বিচার 
করবেন। বতদূর জানা গেছে সল্ট 
লেকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কাঁম- 
টির আসব অধিবেশনের পর এ 


দেখানেই' আক্রমণ করা । 


ভিত নারীর 
মতা. কংগ্রেসেও একটি বাহনশ 
গড়ার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। 
ইতিমধ্যেই কৃষাশ সন্দদূর বাহন 
নামে উত্তরপ্রদেশে এই বাহনশীর 
জন্ম হয়েছে। বর্তমানে উত্তর- 
প্রদেশে এই বাঁহনীতে প্রায় চার 


হাজার স্বেচ্ছাসেবককে ভার্ত করা 


হয়েছে। এদের তলোয়ার খেলা 
থেকে আরম্ভ করে সব রকম খেলা- 
তেই স্রোনং দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া 


এই বাঁহনীর দুটি উদ্দেশ্য। এক, 


ক'মীনস্টদের বেখানে পাওয়া বাবে 
দুই দল- 
বিরোধী বাঁদ কেউ কাজ করে তাকে 
সাঁরয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও এই 
বাহন” করবে! শোনা যাচ্ছে প্রধান- 
মন্ত্র শ্রীমতী গান্ধীর এতে প্ররো- 
পার সমর্থন আছে। তাছাড়া গুজ- 
রাট, পাশ্চিমবলা, পুরা, হরিয়ানা, 


রাজ্যেও এই কৃষাণ মজদুর বাহন" 


হয়। অনেকেই প্রিররঞ্জন দাসমহন্সীর ব্যাপারে চূড়ান্ত 1সম্ধান্ত নেওয়া গঠনের প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। 


বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। 
অনেকেই অভিযোগ তোলেন যে 


বলেন শরংবাবু প্রশ্গাতশীল কংগ্রেস 
ইন্দিরা সমর্থঘক। আর শুর মল্তি 
সভার যাঁরা অন্তভুন্তি হয়েছেন তাঁরা 
সকলেই নয়া ১ কংগ্লেসী, অনেকে 
অজ্পাঁবস্তর, 'নম্নবপের। উচ্চবর্ণের 


মানুষ থেকে আলাদা হয়ে শিয়েছিল। 


হল যে, আবেগকশে কোন আন্দো- 
লনের চেষ্টা করলে কংগ্রেস দলের 
ক্ষাত হবে, শর সিংহ মহাশয় 
বিপদে পড়বেন।-. (অর্থাৎ আসামের 


বাঙ্গালীরা নির্যাতিত হন বা'গূহ-, 


হারা হায়ে কলকাতা শহরের পথে 
পথে ঘুরে বেড়াতে পারেন, কিন্তু 
হোক না কেন, রাখা হবে না বাতে 


ক্ষমতাসীন কংগ্রেস গোষ্ঠির অসু- । 


' বিধা হবে।) 
'সম্ধার্থবাব্‌ বলেন £ কংখ্রোসশরা 

যাঁদ আবেগের বশে হঠাৎ পাঁশ্চম- 

কঙ্গে আন্দোলনের আহবান জানায় 


হাবে। 


এই বাঁহনশর কনভেনর শ্রীমায়া- 


নীর ওপর কংশ্লোস দলের কোন 'নয়- 
ল্মল চলবে না! কেবল মাত্র প্রধান- 
মন্ত্রী প্রীমতাঁ গাল্ধীর নিদেশই মানা 


তৈরী করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, - 
তাদের কাছ থেকে প্রায় সাড়ে চার 
কোটি টাকা তোলা হবে বলে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বে কর়- 
জন ব্যবস্মকী কালোটাকা 'দয়ে 
কংগ্রোসকে সাহায্য করে তাদের 
বলা হয়েছে যদি তাদের নামে বরাম্দ- 
কৃত চাঁদা না দেওয়া হয় তাহলে 
দস বব আইকে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে 
বঘাবথ তদন্ত করা হবে। অনেক 
ব্যবসারশ ইতিমধ্যেই ভরে চাঁদা দিয়ে 


অপর এক সংবাদে জানা গেছে পাতি রিপা জানান যে এই বাহ- দিল্েছেন। 
হজের ন সে না হল তে ডে রা নর দাঃ 


সিচ্ছার্্ব আান্সেম্র হি 


(প্রথস পুণ্ঠার পর) 


তবে তাতে সবচেয়ে উপকৃত হবে 
সি পি এম দল। এই দিকে যেন 
কংগ্েসীদের দৃদ্টি থাকে। 


তারপর যা বন্ধব্য সিম্ধার্থবাবু ' 


রাখেন তা আরও সাংঘাতিক ।-তা 
হল £ 'নব পর্যায়ে বে. বাগ্যাঙণি 
নধন সুরু হয়েছে আসামে তার 
পেছনে এক বিরার্ট চক্রান্ত কাজ 
করছে॥ এই চক্রান্তের মূলে আছে 
সি আই এ-মার্কনী অন্তর্থাতী 
সংস্ধা। বর্তমান পর্যায়ের মারধোর 
সুর; হওয়ার কিছুদিন আগেই দুজন 


শবদেশশকে আসামে বিভিত্ব গোম্ঠির 


সশো যোগাযোগ করুতে দেখা যায়। 


গ্বার্থগো্ঠি এবং প্রি আই এ এক 


জোট হরে দৃঙ্গাবাজী চালে 
হাজার মাননষেকে নির্বাতনের মধ্যে 
_ফেলেছে। র্‌ 

আর এই চক্রান্তের সামিল হয়েছে 
আসামের পুলিশ ও প্রশাসনের 
একাংশ । তাই ওখানে, পুলিশ প্রশা- 
সন বাঙ্গালীর নিরাপত্তা রক্ষায় কোন 
ব্যবস্থা নেয় নি? দাঙ্াবাজরা অস্ম- 


'িম্ধার্থবাবু পারষদীয় দলের 
সভা বলেছেন £ এর বিয়দ্যে 
ব্যবস্থা নিতে সরকার, বদ্ধপারকর। 
প্রথমেই আসামের চিফ সেক্রেটারশকে 
বদলী করা হবে। 

তারপর? এখন আর কিছ? 
সক্ধার্থবাবু ভাঞ্চোন নি। 

মুখে মুখে এই সমস্ত খবর 
কলকাতাক্স প্রবাসী বাঙ্গালী সংগ্রাম 


কাঁমিটির- সদস্যদের কানে পেশছায় 


সদস্যরা সবাই প্রায় আসামে িক্ষারত 
বাংলাভাবী ছাতছাত্রশ।.. তাঁরা দর্প- 
শের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, 
চাফ সেক্রেটারীকে বদল” করে চমক 
লাগানোর সস্তা ফরমূলা দেওয়।র 
চেষ্টা হচ্ছে। এতে বাঙ্গালশর 
নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা হবে না। 
নিরাপত্তার দাবীতে সংগ্লাম কাম 
টির শতাধিক সদস্য-সদস্যারা আসাম 
ও পশ্চিমবঙ্গের সহখ্যমন্তীম্কয়ের, 
সঙ্গে একটি রুম্ধদ্যার কক্ষে জারো- 
জিত সভা মিলত হুন। সেখানে 
তাঁরা তাঁদের যন্তব্য পেশ করতে 
চান। _ 

সঙ্গে. সঙ্গে পিচ্ধার্থবাব বাধা 
দিয়ে কাঁমাটর তরুণ সম্পাদক সজল 


মিমের দিকে অনল নির্দেশ করে 


কলে ওঠেন £ তুমি সি আই. এ 


শস্মে স্জিত হরে গ্রামকে গ্রাম উজাড় এজেন্ট। ওঁরা এই ধরণের অচ্চরণে 


করে চলেছে, শহরে বাঙ্গালীর 
দোকান পার্ট সব 'নাশ্হ হয়ে 
গেছে, এদনাক পুলিশ প্রশাসনে 


প্রস্তুত ছিলেন না। তখন চুপ করে 
হান সকলে। 
আর আসামের ম্যখ্যমল্তী সেই 


বাঙ্গালশ আফসার কর্মচারশীরা নির্যা- ফাঁকে বলেন £ তোমরা সকলে চলে 


তন থেকে রেহাই পায় নি। আসাম 
সরকার নির্বাক দশকের ভার্মকা 
পালন করে চলেছে। 


আস, সরকারে নাম লেখাও, পুনবাা- 
সনের ব্যবস্থা করে দেব। এখন আরু 


. কোন গোলমাল নেই। 


. সদস্যদের দৃ-একজন ক্ষীশস্বরে 


'হালে আসা চিঠি পত্র উদ্ধৃত করে 


ক্ান্তের মুলে এর প্রমাণও গাওয়া 
যার। - 
বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেকে 
‘পাকিস্তানী সমর্থক দাল্গাবাজের 
দল ওদেশ থেকে দলে দলে আসামে 
এসেছে। দালায় ওদের হাত প্নকা। 
লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে গত পশচশ 
বছর ধরে ওয়া বাংলাদেশ থেকে 
মেরে তাড়াচ্ছে। কিভাবে দাঙ্গা 
বিস্তার করতে হয় আর কত তাড়া- 
তাড়ি বাসিন্দাদমেত সমস্ত অণ্য- 
লকে জালিয়ে দেওয়া যার বা 
মেয়েদের কতভাবে অত্যাচার করা 
যায় এ সবে ওদের হাত পাকা। 
এই দাশ্াবাজের দল আসামে 
ঢুকে পড়েছে, হয়ত বা সি আই এর 
যোগসাজসে। আরও ভল্লাবহ যে, 
সমগ্র প্রশাসন এখন সি আই এর 
ককলে। 

এই বাদ অবস্থা হয় তাহলে 
এর জন্য প্রয়োজন সর্বভারতীয় 
উদ্বেগ এবং সেই অনুযায়ী এক্যবদ্ধ 
আমন্দোলন। যার ফলে বস্তুচাত 
ক্ষতিগ্রস্ত বাঙ্গালী আবার ফিরে 
বাবে তাদের নিজেদের অণ্চলে আর 
সমস্ত দেশদ্রোহী চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
এক্যবন্ধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে 


দপণ ॥ শুক্ষার ৮ই 1ভলেম্ষর ১৯৭২ 


চোরা অমলের চেলারা - 
সন্ত্রাস.চালাচ্ছে 


স্বাক্ষর সংগ্রহ 
তাঁরখে এরা রায়নগরের একজন 
ক্ষুদ্র ব্যবসারশীর বুকে পাইপগান 
ধরে চোরা- অমল আসলে একজন 


সাধু অমল এই ধরণের ' কথা লেখা" 


একটি কাগজে গ্বাক্ষর করিয়ে নের। 
এ ব্যবসায়ী এই ঘটনা রিজেন্ট 
পার্ক থানায় জানার । িল্তু থানার 
আফসার এখনও নীরব । 

তপন দাসের নেতৃত্বে রায়নগরের 
বুকে অমলের সাকরেদের উৎপাত 
দিন দিন বেড়ে চলেছে; গত সাতাশ 
তারিখে রায়নগর নস্করপাড়ার মদের 
আন্ডার গিয়ে এরা মদ বিক্রি করে। 
ওঁ অঞ্চলের যুব কংগ্লেসীরা তাদের 

শেষাংশ হম পঠায়) 


আসাম থেকে এই চক্রান্তের বাছে 
উপড়ে ফেলবে। 

সংগ্রাম কমিটির ফরেকজন সদস্য 
সংবাদপত্র আঁফসে গিয়ে এই বন্তুব্য 
হাঁজর করেন। তদের আশা ছল 
গুদের কথা সংবাদপত্রে অন্ততঃ 
ছটা প্রকাশিত হবে। পরের দিন 
কিছুই ছাপা হয় নি, ওঁরা একট 
হতাশ হয়েছেন। 

কিল্তু ওঁরা বাস্দত হন নি এই 
জন্য যে আগের দিন সংবাদপত্রের 


কর্মচারার়া ওদের বলে দিয়েছিল যে ' 


িম্ধার্থবাব্ সমস্ত বড় দৈনিকের 


সম্পাদকদের ডেকে আসাম সম্পর্কে :॥ 


বর্তমানে 


নীরব থাকতে বলেছেন। 


চলার প্রব্ততা দেখে সংগ্রাম করি- 
টির সদস্যরা একাই প্রন রেখে 
ছেন। he ও 

সদস্যরা বলেছেন বে, এখান- 
কার সংবাদপত্রসমূহ বাদ এতই 
সরকার" নির্দেশ মান্য করতে প্রস্তুত 


থাকে তবে কংগ্রেস শাসিত আসামে 


কেন অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয় 
না? 
সংগ্রাম কমিটির অফিসে আসাম 


থেকে প্রকাশিত অনেক দৈনিক ও 


চি 


- শি, 


পশু শেখার ৬ই সেম ১৯৭ 


বিদ্যং 


দের চেয়ারম্যানের নীতিবিগ্িত 


কাছবর্দের ত্য ইমজিণীয়ার মহলে বিক্ষোদ্ধ 


ররর 
দে. নবানব্দ্ত চেয়ারম্যান শ্রীজে. সি 


দের্পণের প্রা্াদাৰ) 


সংশোধন করে. কাঁরঙরণী বিদ্যায় প্রীতলুকদারের পক্ষে এই ধরণের 
অভিজ্ঞ লোককে পর্ষদের পর্বক্ষপের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ফরার সাহস 
চেয়াস্স্যান করবেন “সবজাল্তা, আই জ্‌গৈয়েছে মন্্ীমহাশয়ের সঙ্গে 


. এ এস. দিয়ে আর নয়। 'কিল্তু ওঁরা 


দেখলেন বে সরকার সেই কানাগাল 
থেকে বোরয়ে- আসতে পারছেন না 


- নতুন করে জটিলতা যাড়ছে। 
শ্লীতোলকদার অল্প দিনের মধ্যে 


নিজস্ব মনের-মত. সা জআটিয়ে 
একটি ঘনিষ্ঠ চক্র. তৈরী করে 'নল্সে- 
ছেন। বা কিছু উন সিদ্ধান্ত নেন 


-তা' এই চক্রের সভ্যের পরামর্শে । 


গ্বভাবতই.এর ফলে প্রচালত পদ্ধাত 
এবং -ন্যায় িচার-করা; সম্ভব' হয় 
নাঃ | 


আঁভিবোগে রাজ্য বিদ্যৎ পর্ষদের 


[ বলা হয়েছে যে সাম্প্রতিক করেকাট 
প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত "সম্পর্কে আলাপ 


তাঁর অন্তরগাতা। বিদুৎ পর্ষপ, 
তথা সারা রাজ্যে বিদ্যুৎ প্রকল্পের 
ল্বার্থের চেয়ে বন্ধ্প্রীত বড় হরে 
আছে দেখা দেবে কিনা সে প্রশ্ন 
আগামী দিনে জানা যাবে। 

ইঞ্জিনিয়ারদের সামীত আভিযোগ 
করেছেন বে শ্লীতগ্লুূকদার চেয়ার- 


ম্যান হওয়ার পর - থেকে পর্ষদের 


্বীকৃত রতি উপেক্ষা করে ফথেহ্ছ- , 


ভাবে হইীঞ্জানয়ার পদল্লোত বদল 
এবং নিয়োগ করে চলেছেন এর ফলে 
সমস্ত প্রশাসনে একটি বিশ্জ্খল 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে । 


সম্প্রতি এক আঁদেশে শাসানয়ার- ' 


গর” ভিত্ততে না বিচার করে কয়ে- 


কটি পদে হারঞ্জানয়ারের পদোল্লতি : 
“হয়েছে। সেসব পদে যাদের ন্যায়ত 


- বলে জানা গেছে। 
- ধরে পরিচালক মন্ডল'র" অবর্তমানে শ্রী্দলাপ দেবনাহপ্রর প্রোন্তনঃ ছাত্র) 


সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করলে তান" জানান হয়'নি। পর্ষদের প্রচালত-ও- 
সমাতির প্রাতনিধির' সঙ্গে অত্যন্ত" লিখিত - বিধিকে'' প্রকাশ্যভাবেই 
অসোৌঁজন্য সূচক ' ব্যবহার করেন অমান্য"কয়া হয়েছে বলে স্মিত" 
কোন কথা বলার মতা ধৈর্যও নেই ' জানিয়েছে 

তাঁর। মাঝপঘে হঠাৎ” টোলফোন শ্রীমলর দত্ত নামে”একজন এ্যাসিস্ট্যাচ্ট 
নামিয়ে দিতে ওঁর কোন সঙ্কেন্চ হয় ইঞ্জালিয়ারকে ভিজিয়ে তাঁর চেয়ে 
না! যার' বার দেখা করতে চেয়েও অঞ্পাঁদন কাজ" করেছেন - এমন 'এক-- 
গুরা দেখা পাওয়া বায়” না। , জনকে তাঁর উপরের পদে দেওয়া 


: ইণ্ডিয়ান: ছাট বলেছে 
বেম্বাইনী কার্যবলাণ এখনও চলছে 


(দপপের লংবাদদাতা). স্টায়ারিং:কাঁমটির সম্পাদরত দিবা” 
বিশ্বভারতী 'বশ্ববিদ্যালর:. বিভাগের. শিক্ষক শ্রীঅরুপ: মুখে 


+. অনুমোদিত ইণ্ড্পন; আর্ট কলেজে, পায্যায় গত” অক্টোবর:. মাসের একুশ 
বেআইনী ও শিক্ষাবিরোধী' কার্ষ- তারিখে গভর্নিং যাঁডর: সম্পাদকের 


কলাপ আজও অন্যান্ঠত হয়ে চলেছে কাছে” লিখিতভাবে জানিয়েছেন: 
গত ছয় বৎসর পম্টপ্ারিং কমিটি: থাকাকালীন: 


কলেজাট বিভিন্ন প্রকারের অন্যার নির্দেশে সান্ধ্য বিভাগ "বন্ধ করিয়া 
ও.আবচারের কবলে! গ্রী্মাবকাশের- দেবার: প্রস্তাব হরু। ফারণ-” সাম্ধ্য-- 


7" পর থেকে কলেজের সাম্্যবিভাগাঁটকে বিভাগের হর্স জোনেশন হিসাবে 


ইচ্ছাকৃতভাবে হন্ধ রাখ 'হয়েছে। 
সান্ধ্য বিভাঙ্গের ছার ও শিক্ষকদের 


- কলেজে. ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে .না। এ 
সান্ধ্য বিভাগের ছাঘদের অপ-- 


রাধ? তারা গ্রীদ্মের ছুটির আশে 


- গত তেইশে- সে; তাঁরখের এক 
চিঠিতে অধাক্ষ সূহাস রায়ের নিকটে 
, এই মর্মে আশ্বাস চেয়েছিলেন যে, 


বলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে 


. ভোনেশান হিসেবে যেঁটাকা নেওয়া 


হচ্ছে ল্টায়ারং কামার অন্প- 
স্থিিতে সেই টাকা তাঁদের টিউ- 
শান.ফ রূপে গণ্য করা হবে। এই 


রাঁসদ লইয়া কলেজের বেতন-দিতে- 
অস্বীকার -করে- ও- প্রীতবাদ করে 
জুলাই মাসের পূর্ব থেকে কলেজের 
আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে 
বিপ্বস্তি হয়ে, পড়ে এবং সকল 
কর্তৃত্ব ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত :হই- 
র্লাছিল। এমতাবস্থায় ছাত্রদের” ভয়ে 
আমার পক্ষে কমিটিতে যোগ দেওয়া 
ছাড়া কোন উপায় ছিল না। প্রান্তন- 
ছাত্র শ্রীদলীপ- দেবনাথের নেতৃত্বেই 
স্টিকারং কামিটি এবং কলেজের 
অন্যান্য"স্কল -কার্ নির্বাহ হইত” 
সান্ধ্য বিভাগের ছাত্ররা 'শক্ষা- 


হরেছে। ল্রীদভ্তকে কেন উচ্চতর. 
চেয়ে কোন জবাব পায়ান সাঁমাত। 
গর কাজে কোন ছোট অথবা কর্ত- 
ব্যেক কোন অবহেলার কোন ঘটনা 
কিনা. তাও জানা বায়ান। ওর 


বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে. 


সে. সম্পর্কে ওঁর কোন বন্তব্য..বলার 
কোন সুযোগ দেওয়া হয়ান॥ কি. 
পদ্ধতিতে এ সিন্ধান্ত নেওয়া 


হয়েছে-তা জালান-হয়নি। 
ঠিরু এইভাবে আর.” পাঁচজন 





কংগ্রেস 
স্পাতিশ সাঙ্বলা! ক্ষান্ত. 


আধুনিকতম | নিদর্শন 


দেশের লবাদদাডাট: 
কংশ্রেস রাজত্বে শাফিতশৃজ্খ-- 
লার: একটি আয্দীনকতম নিদ- 
দল দশের হস্তগত; হয়েছে। 
তরানীপ্দর থানার- শাঁল্ত- 


রাজত্বে 


হয়ে ভালোগাণেও বানর ছা, 
এলে মন্তানেরা পালিয়ে বার। 





চলর | r 


আামন্ববাতর.রের নামন্রাদ পা কাক 
মীর পরামর্শদাভার তুমিক| নিয়েছেন 


সংশ্লিষ্ট মস্ত্রীদের,কুকর্ম চাপা দেওয়ার মতলব 


ধস এ প্লীঅরুশ দাশগুপ্ত দুজনে 
মিলে খাদ্য দণ্তরেকে একটি দুনীশতির 
আখড়ায় .পারণত করেছেন) ল্লীমৈত 
যখন ডেমো-কোয়ালিশন সরকারের 


"মল্ল ছিলেন তখন খাদ্য দপ্তরে 


"বন্দী হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু 
ন, শ্ীমৈর তার দোস্ত. ল্রীঅরুণ দাশ- 
- গুপ্তের সহযোগিতায় প্রায় হয়শত 


লোকের একটি তালিকা তৈরধ করে 
আঁবলম্বে তাদের নিয়োগ করার জন্য 
নির্দেশ দিয়ে দণ্ডরে পাঠিয়ে 
দিয়েছেন। এই আঁলকা প্রপুরন 
করতে কোন ইন্টারভিউর ব্যবস্থা 


হয়ান। পুরানো কংগ্নেসীদের কিনু 


নিয়ে এই তালিকা .তৈরশী করেছেন। 


“গত কয়েক সপ্তাহে ফাশীবাবুর 


নিজস্ব প্রায় দেড়শত বুবক-ব্দুবতী 


চাকুরী ' পেয়েছেন খাদ্য দণ্তরে। ' 
খাদ্য দণ্ডরের পুরানো কর্মদের . 


বিক্ষোভের ফলে দ্বিত'ঁর তালিকার 
ব্যক্তি এখনো 'নন্ল্লেগপত্র পানান। 


কিছু লোক নেক্না হবে যলে ঘোষণা “তবে শীগশীরই ' তাদের ব্যবস্থা 


করায় কয়েক লক্ষ আবেদনপন্ন জনা 
পড়ে বেকার বূবকদের কাছ থেকে। 
সেই সব আবেদনপত্র এখনো বস্তা. 


হবে। ০১ দু 
একমাঘ সত্যয্গ ছাড়া কোনো 


দৈনিক পত্রিকায় এ একশ সাতচা্গশ. - 


. ইহ্ক্সানন আশ ন্কতুললভ্ক 
ৃ (তীর পদ্যোর পর). | 


দপ্তর ও অন্যান্য 'মহলে অভিযোগ 
করেছেন যে, তাদের “গশ-ধোলাই” 
এবং সাম্য - বিভাগের শিক্ষকদের 
চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দেবার, হুমকী 
দেওয়া হয়েছে। আরও “ ৷ অভিযোগ, 
গত বছরের ছয়ই জুলাই কলেজের 
প্রদপেষ্ঠাসে বিভন্ন 'অসলাতির প্রীত 


কলেজের ক্যাস রেকভূম্পির সরাবার 
দায়ে' অধ্যক্ষ সুহাস রায় নয়ই 


জনের নিয়োগের সংবাদ প্রকাশিত 
হরনি। কাশীবাবু চেষ্টা করছেন 
যতে এই খবর এবং এই. ধরণের 
স্বজন পোষণের 'বিরুম্ধে কোন 
মন্তব্য অন্য কোন সংবাদপত্রে প্রকা- 
শিত না হতে পারে। 
[িশ্বস্তসৃূতরে জানা গেছে কাশী- 
কাছে হাজির হরে তাঁকে সন্তুষ্ট 
করার চেষ্টা - রুরেন। .কাশীবাবুর 
নয়া আমদানী আইসক্রীমের ' নাম- 


পে 


দর্পণ 1 শ্ক্ষধার ৮ই ভিলেম্বর ১১৭২ 


কারণ করেন উত্ত সাংবাদিক। এভাবেই কার" আনন্দক্জারের সংবাদের সব টি 


উ্ত 
এসে" 
ছেন যে দুষ্ট লোকে তার নিন্দা 
বটীচ্ছে। তিনি বেকারদের কাজ 
'দিচ্ছেন। একাছে তিনি যেন উত্ত 


“হমাক্রমের” নামের সৃজ্টি। 
সাংবাদিককে তান বুঝিয়ে 


. ,স্মংবাপিকের সহধোগিতা প্মন। নব- 


নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যান্তদের তালিকায় উত্ত 
. সাংবাদিকের সুপারিশে করেকজনের 
নাম ঢোকানোর পরে আনন্দবাজারে 


এই সব সংবাদ প্রকাশের সম্ভাবনা 


কমে. গেছে। কাশীবাব এখন 
যুগান্তরের জনৈক হোমরা-চোমরা 


সাংবাঁদক' পূর্বে মালিকদের [বিশ্কাস- 


ভজন 'ছিলেন। হালে অতাঁক সর-. 


বিভাগের দায়িত্ব নেরার পর তার 


কাজকর্ম কমে গেছে। তিন সরু - 


কারের সাত-আটাঁট কমিটির সদস্য 
হয়েছেন। সরকারের কমিটির সদস্য 
হয়ে তিনি এখানে ওখানে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন। হালে তান সকালে 


* উঠেই মন্ত্রী সুরত মুখোপাধ্যায়ের 


বাড়ী গিয়ে হাজির হন। সেখানে 
জীমুখোপাধ্যায়কে দিনের কর্মসূচী 
নাকি তিন তৈরী করে দেন। 

আনন্দবাজায়ের আরেকজন সাংবা- 
দিক শ্রীসুৱত মুখোপাধ্যায়ের সংবাদ- 
পত্রে বিজ্ঞাপন বিতরণ উপদেন্টা 
কমিটির সদস্য। তান শ্রীমুখো- 
পাধ্যায়কে পরামর্শ দিয়েছেন যে 
সব সংবাদপত্র রাজ্য সরকারের 
সমালোচনা করে তাদের যেন বিজ্ঞা--- 
পন না দেয়া হয়। * 





কৃষ্ণ ঘাসের ছুহাজার শ্রমিক কর্মচারী 
স্ত্রী পুত্র নিয়ে অভিশপ্ত জাবন যাপন বলছে 


পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ কলকারখানা 
অন্যতম। আজ থেকে” চাঁব্বশ মাস 
আশে এই. কারখানার দুল্পর বন্ধ 
হয়েছে, কিল্তু সরকার ও কর্মচারী- 
দের চেষ্টা সত্বেও আজ পর্যন্ত এই 
"কারখানার বন্ধ দুয়ার খোলে নি। 
এই কারখানাটি বন্ধ হওয়ার 


অক্টোবর গ্রেপ্তার হয়ে 'চারাঁদন লাল- ইতিহাস শ্রামক আন্দোলনের, ইতি- 


বাজরে প্দালশ হাজতে ছিলেন। 
একই অভবোগে কলেজের ফেয়ার 
টেকার রাম আচ্যও গ্রেপ্তার হন এবং, 


সান্ধ্যাবভাগের ছাত্ররা অধ্যক্ষের দৃষ্টি পরে মুন্তি-পান+ আরও কয়েকজনের 


আকর্ষণের চেষ্টা করলে স্টার়ারং 


আরব্যয়ের হিসাবে দেখা বায় যে. 
ছোট জান ৪২, ৯৮১, ৭০ চাকা 
এবং মোট বয় 66৫, ৫৫৫-৮২ টাকা। 
উপরল্তু স্টিয়ারিং কসর আমলে 
_ শিক্ষক কমচারদের আট দশ মাসের 
বেতন বাকী । - - 

জানা গোছে, গত ছাঁবিশে আগস্ট 
তাঁরখে গভার্নং বাড প্রদত্ত নোটিশ 


বিরদ্ধে আভিযোগ রূরেছে। 


আরও জানা গেছে, কলেজ পাঁর- 
চালনা নিয়ে আদালতে একটি মামলা 


. ঝুলে থাকার স্দযোগে সুহাস রায় 
"এই কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে বসেন। 


নিযসমমবলীতে আছে গভার্নং বাঁ 
অধ্যক্ষকে নিযুন্ত করবেন। গত 
বাইশে নভেম্বর তারিখে অধ্যক্ষ 
সুহাস রায়ের নোটিশে (আনন্দ- 


বাজার) বলা হয়েছে ১৯৩৪-৩৫ 


সালের পর থেকে আইনান্যাক্ী 


; কান গভার্নং বাঁ নেই। অথচ 


বা সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারশ 
নিয়োগ করেছেন 'িচারপাঁত জে পি 


- শিলত সহ গভার্নং বাঁড। 


-. সুহাস রায় ' গত এগারোই 
জহবটোবর সাসপেশ্ড হয়েছেন। তবুও 


ব্যাক্ক কতৃপক্ষ হাইকোর্টের কাগজ 
পত্রের 'ভান্ততে কলেজের গভার্নং 
বাঁড়কে প্বীকাতি 'দয়েছেন। " 


হাসে এক কলচ্ষজনক অধ্যায়। 
প্রীতত্বদ্ী দ7াট ইউনিয়নের পার- 
্পারক দ্বন্দের ফলে সুযোগ সন্ধানী 
মালিক পক্ষ কারখানার্টির দরজা 
বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকে 
গশ্চিমবল্গে অনেক রাজনৈতিক দল 
ও ফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছেন, রাম্টু 


পাঁতর শাসন প্রবাতিত হয়েছে, সর্বো' 


পার বাহাত্তরে বন্ধ কল-কারখানার 
দুয়ার খুলে দেওরার প্রাতজ্দাত 
নিয়ে এসেছেন নব কংগ্রেস সরকার । 
কিল্তু কৃষ্ণ প্লাস ক্যানরীর শ্রামক- 
কর্মচারীরা বে তিমিরে ছিলেন সেই . 
তিমিয়েই রয়ে গেছেন। 


পাঁশ্চমবর্গী তথা সারা ভারত- 


সংস্থা এই কৃফা প্লাস ফ্যাক্টর! ৷ 
যাদবপ্দর ও বারুইপুরে . দুটি 
কারখানা মলিয়ে দুই হাজার শ্রমিক 
" কর্মচারী |এই কারখানাটিতে. কর্ম“ 
রত ছিলেন। এই কারখানার উৎপষ 
দুব্য সামগ্রীর শুধু ঢদশীয়' কজা- 


রেই নয় আক্তর্জাতিক বাজারেও 


প্রচুর চাঁহদা ছিল। বছরে কয়েক 
লক্ষ টাকার মাল এই সংস্থা বিদেশে 
রপ্তানী করত। শিল্প রুগ্ন অথবা 
মন্দার অঞ্জ্হাতে কারখানা বন্ধ 
রাখার কারণ নেই! তবুও মালিক- 
পক্ষ সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে এই 
.কারখানাটি আজও বন্ধ রেখেছেন। 

এদিকে কারখানা বল্ধ থাকার 
ফলে দুই হাজার শ্রমিক-কর্মচারশী ও 


তাঁদের পারিারবর্গ এক দুর্বিবহ 


জীবন যাপন করছেন। প্রথম দিকে 


ধারদেনা করে একবেলা একমুঠো 
অল্পের সংস্থান হতো 'কস্তু এখন 
আর তাও হয়না। অবশ্য 'বাভন্র 
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কৃষ্ণা প্লান 
ফ্যাক্টরীর কর্মচারীদের সাহাব্য তহ- 
কিলে সাহায্য “দেওয়া হযেছে, 
্বানীর বিধান সভা সদস্য ও ইউ- 
{নয়নের দহ-সভাপাতি . শ্লীপঙ্কজ 
ব্যানার্জীও এন এল 'স [সর পক্ষ 


'থেকে কয়েক হাজার টচ্ষা ও খাদ্য 
সামগ্রী সাহায্য দিয়েছেন কিন্তু ' 


প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল । 
নিরুঘ পারবার পাঁরজনের মুখে 
তুলে দতে হতভাগ্য কর্মচারীরা 
নিঃস্ব, রিন্ত হয়ে গেছেন। আজ 
দেবার আর কিছুই 'নেই " তাদের, 
শুধু জের  জ্ী, পুত্র, ফল্সর 
ক্ষধার্থ অভিশপ্ত জীবন 
অক্ষমতার সমবেদনার এক ফোঁটা 
অশ্রু, ছাড়া। 

কারখানাটি খোলার ব্যাপার নিয়ে 
অনেকবার শ্িপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। 


অব্যন্ত 


যার। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অভি- 
যোগ করা হয়েছে. মালিক বাংলার 
বাইরে তাদের এই ব্যবসাকে ল্থানা- 
চতরের চেষ্টা করছেন। অই বিভিন্ন 
অছিলার আপোয-আলোচনা তার 
ডেঞ্গে দিচ্ছেন। 
সম্প্রতি এই কারখানা খোলার : -. 
সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়লর পর ইউ-. 
নিয়নের পক্ষ থেরক আমরণ অনশন 
শুরু করা. হয়েছিল কারখানা খোলার 
দাবীতে! এই দাবীর সমর্থনে 


খুলে দেওয়া হবে। অবশেষে অন- 
শন. প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। 


"এখন শ্রামক-কর্মচারীদের কাছে ---. 


কিল্তু বারবার দালিকপক্ষের অনমনীর শ্রমল্পীর  প্রাতশ্রাজই শেষ 


মনোভাবের ফলে সে বৈঠক ভেলো 


অবলম্বন। , . 


প্রথম সংস্করণ: নিশেবিতপ্রায় 


মিহি আচার্ষ সপ্মাদিত 


শণ্চিম বাঙলার গল্পযাংগ্হ ৪০০ 
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ফ্রন্টিয়ার, দর্পণ, বাউলা! দেশ, 


চতুষ্কোণ: কর্তৃক উচ্চ প্রশংশিত 


 শ্তকসারী || ১৭২/২৫ আচার্য জগদীশ বসু-রোভ, কলকাতা-১৪ 


, প্রাপ্তিস্থান : নাখ ব্রাদার্স, কথা ও কাহিনী, দে বুক স্টোৰ্স, 


স্টা্ার্ড পাবলিশার্স - 





টুল TEE 


- নন্দিনী ব্ী ই নো নিয়ে ছিনিমিনি 


(দপশের পর্যবেক্ষক) 


॥ নিলে 


নান্দনী সংপথীর জরলাভকে 
বিরোধী দলগুটলর পক্ষ থেকে 


০ 


চর 


করা হয়েছে। “বিহারের প্রান্তন মৃখ্য- 
আন্ত এবং সমাজতন্নী দলের নেতা 
জ্রীকর্পুরী ঠাকুর এক সাংবাদিক, 
হহযোসদল যেভাবে প্রশাসন বল্ল, 
প্যালিশ ব্যবহার করে ও বেআইনন 
ভাবে বাশি রাশি অর্থ ছাঁড়রে নির্বা- 


-চনকে . যেভাবে প্রহসনে পাঁরণত 


করেছে তা দেখে ভার মনে হয়েছে 
সম্ভাবনা সমূলে উচ্ছেদ হতে 
চলেছে । নির্বাচনে পুলিশ ও প্রশাসন 
করে তাহলে নিরপেক্ষ ও অবাধ 
নির্বাচন সম্ভব নয়। এর ফলে সংস- 


দর গণতল্মের অবসান ঘটে। সুতরাং 


বিরোধী দলের, পক্ষে শান্তিপূর্ণ 
উপারে সংসর্দীয় নির্বাচনের মাধ্যমে 
কংপ্বোস দলকে ক্ষমতাচ্যত করার 


কাছাড়ের আর পুনরজ্জবন সম্ভব 
নর। তাই এই জেলাকে . আলাদা 
একটি কেন্দু-শালত অণ্টলে পার- 
গত করা এবং নর্থ ইন্টার্ন কাউ- 
ফ্দিলে উপব্ত্ত প্রাতীনাধিত্বের সুযোগ 
দেওয়ার দাবী নিয়ে দিল্লীতে প্রধান- 
ফন্ম্ীর সঞ্গে লাক্ষৎ প্রার্থী এই 
জেলার একটি প্রাতানাধ দল সম্প্রাত 
কলকাতায় এসেছিলেন। 

সাত জনের প্রাতাঁনীধ -দলটি 
“কাছাড় গণপারযদ ইউগনরন টোর- 
টার ডভিঙ্মশ্ড কাঁমাটগর পক্ষ থেকে 
দিল্লীর দরবারে বন্তব্য পেশ করার 
জন্য কিছুদিন অঙ্গে গঠিত, যাঁদও 


--*এই দাবীর্ট নতুন নয়। গত বছর 


স্পা) 


জুলাই মাস থেকে এই পাঁরষদ 


ঈজলার নতুন ঘানার সূচনা হবে। 


কাজে দক্ষতা দোঁখয়েছেন। এদের 
মধ্যে কেউ কেউ সি আই এ অথবা 
কে জি বির লোক (কনা, দানা নেই, 


উইং এরও ভুিকা আছে এই কাজে। 
অবসরপ্রাপ্ত কিছু কিছ পালিশ 
ম-. অফিসার (এই সংস্থায় স্যনার্ন রোগ 


লাভ করেছেন বলে জানা গেছে। 
হয়তো প্রীপ্রসাদ বসুর কটক উপ- 
নির্বাচনের সময় সদলবলে কটকে 
উপস্থিত এই নির্বাচন ফলাফলের 
ওপর বেশ কিছু পরিমাণে প্রভাব 


সৃষ্টি করেছে। 





Ass So Rl 
প্রাতষ্ঠা করাই আসল লক্ষ্য। al 
জানালেন, গত দুমাসে সারা ব্রহ্মপুত্র 


পণচশ বছরের বা অভিজ্ঞতা তাতে 
আজ অবস্থা এমন জায়গায় এসেছে 
যখন কাছাড়েক্৯ ভাগ্যকে : আসামের 
সঙ্গো একনে আর চিন্তা করা যায় 


_না। কারণ, দ্বাধীনতা লাভের পর. 


যে আসাম ছিল--গুদের মতে সে 
আসাম আজ আর নেই। আয়তনের 
দিক থেকে আসামের বৃহত্তর এলাকা 
আজ আসামের বাইরে! বিধানসভায় 
এতাঁদন বে অনসমশয়া ভারসাম্য 
আজ 'তা নেই। কাছাড় জেলার অন- 
সমীয়া সদস্যরা এতদিন বিধান- 
পেতেন। আরজ ফাছাড় একা. 

বিচ্ছিশ্ব। শ্রক্কাপ্ উপত্যকা ও 
কাছাড় জেলার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ 
একশত মাইল বড়াইল পাহাড় ও 
উত্তর কাছাড় জেলা? ভাষা, কৃষ্টি ও 


, সংস্কৃতির দিক থেকে কাছাড় এক 
- পথক ভূমি। কাছাড় জেলা থেকেই 


অিপুরা ও শিজোরাগের সরবরাহ, 


. লাইন নিরম্তিত। সুতরাং কাছাড়ের 


নিজস্ব শান্তর প্ররোজন। 
কাছাড় জেলার শান্ত ও লাম- 

(ঘের প্রশ্নে ওঁরা জানালেন যে, ‘তন 

পেলেন। পনের লক্ষ তিপ্নরাবাসী 


একটা আলাদা রাজত্ব পেলেন। এ 
ভাবেই এগারো লক্ষ মণিপুরী এবং 
পটি লক্ষ নাগা. নিজেদের পৃথক 
রাজ্য গঠন করেছেন। কিন্তু আঠারো 
লক্ষ কাছাড়বান্রীর কোন কিছুর: 
অধিকার নেই। এক নিম্নতম রাজ- 
নোতিক সম্মৃনও নেই। ইতিপূৰ্বে যে 
কয়েকটি পৃথক রাজ্য হ'ল তাঁদের 
অনেকেরই একবারে গোড়া থেকে 


"শুরু করতে হয়েছে। কিল্তু কাছা- 


ড্রের তা নয়! এখানকার মাটিতে 
রয়েছে অনল্ত সম্ভার । 


কাছাড়ের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয় কেন: 


হাতে আছে। 

সরকার ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্প 
প্রাতষ্ঠার জন্য 'কাছাড় জেলায় যে 
ধরণের কাঁচা মাল প্রচুর পারমাশে 
আছে তাতে এখনই কাগজের কল, 
চিনির ফল, রেয়ন মিল, সিমেন্ট 
ফ্যাকটরপ, নিউজাপ্রল্টের ফারুখানা, 
ভাচ্টলারী এবং তৈল শোধনাগার 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কাছাড় জেলা 
তেলের উপর ভাসছে এটা বিশে- 
বজ্জদের মত। খুব, বৃহৎ আকারে না 


_ এই জেলার বর্তমান আরতন গিয়ে একট; ছোট আকারে একেকটি 


ছয় হাজার নয় শত একচল্পিশ দশ- 


দিক দুই বর্গ কিলোমিটার । মোট ফর্মসংস্থান হতে পারে। এছাড়া আর 


শিল্পে কমকরেও দশ হাজার লোকের 


আর তা তারার 


মালগাড়ী থেকে নী ক কালী পাচার 


(সংবাদদাতা প্রোরত) 


কিলোঁদিটার। সংরক্ষিত “বনাঞ্চলের 
অধৰ্ণন দুই লক্ষ তেতাণ্লিশ হাজার 


নয় শত হিয়াত্তর হেকটার জাম 


ররেছে। কৃষিকার্যে ব্যবহার হয় না 
এমন আমর পরিমাণ পণ্ঠাশ হাজার 


চল্দননর থেকে অনাঁতদ্‌রে 


- নর শত তিরিশ .একর। শুধু আখের ভগ্লেশ্যরস্থ রে 5 


চাষ হয় এমন জমির পরিমাণ এক 
লক্ষ প'যত্রেশ হাজার আট: শত 
স্পা একর। পার্টের চাষ হর 
বাইশ হাজার একর। 
বর্তমানে একশ সতেরাট' চা- 
বাগান চালু আছে! তার মধ্যে উন- - 
পণ্ঠাশটি' বাগানে মোট উনিশ হাজার 
পাঁচশো বাহাত্তর দশমিক ছিয়ান্তর 
হেকটার আম আছে।” অন্যান্য বাগা- 
নেয় জমির পাঁরমাণ জানা যায় ঈন। 


থেকে প্রত্যক্ষ দিবালোকে পূলিশের 
চেখের সামনে নির্নামত হাজার 
হাজার মণ কাঁচা জবালানী করলা 
পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ 


পাওয়া গেছে। এই চাঁরর গো - 


জড়িত রয়েছে গার্ভবাব, ছ্বাইভার, 
খালাসী কুল এবং পেলের নিজস্ব .. 
পাহারারত প্যালশ। 

প্রা বছর পণ্যাশেক আগে টমাস 
ডাফ কোম্পানীর দুটি চটকলের 
সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য এবং তৎ- 





ad 


করলা প্রয়োজনের তাগিদে প্রেরণের 
উদ্দেশ্যে এই রেলওয়ের পত্তুন। - 
মালগাড়াঁ যাতায়াতের পাম্ববতশি 
বাস্তর বাঁসল্দারাও এই চুরির সঙ্গে 
যুন্ত। শুধ্য করলা চাারই নর 
চোলাই মদ ও দেহ ব্যবসার অন্ত 
ল্থল এই বস্তিগুলো। 

- গুয্লাকিবহাল মহলের খবরে 
জানা গেছে, এক শ্রেণীর, উচ্চপদপ্থ 
কর্মচারী নিজেদের স্বার্থকে বাঁচিয়ে 
মাখার জন্য পাশ্ববর্তী এই বাঁস্ত- 


তবে এটা অনুমান করা চলে বাক ফালশন বয়লার নির্ভর চটব কিন 
০০০০০৮০০০০০ জবলানী - রে 


£ ছয় দু 


আসামে ভাষা দাঙ্গ। প্রসঙ্গে 
এক] - - - ॥ দুই 2: 
.. শিক্ধার্থ রায় এবং শরৎ সিংহের আসাম প্রদেশে. অসমায়ারা কোন 
ব্বগপৎ প্রচেষ্টা সত্বেও আসামের কালেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো না! 
বাঞ্ডালী নির্যাতন ও নিধনের খবর উনিশশো এফত্রিশ -সালের লোক 
চেপে রাখা যার নি। দ্বাধানতার গণনা অন্ুযারশী আসামের লোক 


কয়েক বছর পর পরই ঝঙাল' নিধন লংখ্র ছিল, বাঙালী ০৯,৬৮০,৭৯২. 
অসঙগ'র ১৯,১৯২,৮৪৬ জন, ' 


ইচ্ছে। ল্বাধীনতা-্উন্তর আসামে জন, 
আমার, তেরো ,বছরের অবস্ধানকালে পার্ধত্য জাতি-_-১২, ৫৩, ৫১৫ জন, 
বে ভাবে পর্রপত্রিকার, প্রস্তকার জোষ্ট ৭২, ০৭, ১৫৩ জন। 
 পোষ্টরে অবাধে কালী (বিদ্বেষ  উনিশশো একচক্লিশ সালে বিশ্ব- 
প্রচারিত হতে দেখো তাতে এটাই যুদ্ধের জন্য লোক গণনা হয়ান। 
দ্বাভাবিক। এত বিদ্বেষ ও উত্তেজনা উনিশশো সাতচন্লিশ সালে ভারত 
সৃষ্টির চেষ্টা সত্বেও ঘাঁদ, শান্তি রিভন্ত' হলে শ্রীহট . জেলাকে পূর্ব 
বজায় থাকত সেটাই আশ্চর্যের বিষয়! পাকিস্তানের পঙ্গে জুড়ে ' দেওয়া 
কোন নেতা বা ছোট-বড় কোন মন্ত্রী হয় বাঞ্চালশ অধ্যাষত এলাকা বলে। 
এই বিদ্বেষ প্রচারের বিরুদ্ধে একটি তাতে কিন্তু কোন ফল হলো না, 
-আগ্ুলও তোলেন নি। সরকার কারণ সেখানের বাঙ্ডালীরা সমাল্ত- 
সম্পূর্ণ নাক্কি্ন ছিলেন। এখনও রাজ্যে আসতে শুরু করলেন, ফলে 
' ধই নির্মম অত্যাচারের নিন্দা করার "আসামে বাগালণী কমার বদলে বেড়ে 
দত সাহসও কারো নেই না কেন্দ্র, গেল। 

না আসামে, না পশ্চমবলো। বাস্তবে কিন্তু আমরা ঠিক 
গোয়ালপাড়ার মত একটি বাংলাভাষী বিপরীত চিত্র দেখতে , পাই 
জেলা এই নির্যাতনের ফলে আজ একাল্ন সালের লোক গণনায়॥ দেখা 
বাধ্য হয়েছে। কারো কিছু বলার হয়েছে উনপণ্যাশ লক্ষ আর বাগালণ- 
" নেই কারণ বান্ডালশ নির্যাতন আসা- দের সংখ্যা কমে হলো সতেরো 
মের বিশেষ অধিকার! 7 লক্ষ। ৩ 
শুনতে পাই " সংবিধানে না এক. অসমীয়াদের উষ্ল 

চবাগত সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষার ফলে অসমাঁয়ারা আসামে নিজেদের 
বিধান আছে। কিন্তু অসামগলা-- সংখ্যাগর্ভতা দেখিয়েছে, এমনকি 
ভাষীরা যখন বাংলাভাষাকে উৎখাত বহন অ-অসমীয়াকে নিজেদের মাতৃ- 
ধরতে বম্খপারকর হয়ে হিল্লে আক্র- ভাষা অসমীয়া বলাতে বাধ্য করেছে। 
ধল চালাচ্ছে তখন মনে প্রশ্ন ওঠে কল্তু আমাদের নপুংসক কেন্দ্রীয় 
লংবধানের এ ধারাটি কি চোথা সরকার আসামের _ সংকীর্শতাবাদী 
উগ্ন সাম্প্রদারিকতাকে প্রশ্রন্ন দিয়েছে। 


FL 


অহা পড়ে। তাঁরা অমনি প্রধানমন্ত্রীর 
কাছে দরবার করেছেন বে আসামের ন্‌ 
কোন বিদ্যালয় যেন ও ববিশ্ববিদ্যা- প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 'কল্তু কেন্দুয় 
লয়ের অনুমোদন না পার_অর্থাৎ সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কং _ কাঁসাটর 


যেন তেন প্রকারেন তাঁরা আসামবাসশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তবুও 
াঙ্জালীদের গলার বাঁশ গজে অস-- আসামের খন্ডিতকরণ আটকানো 


ভোলা- সম্ভব হয় নি, যার প্রমাণ স্বরুপ 


য়ায় কথা বলাবেন, বাংলা ভোলা- 
প্রধানমন্ম অসহারম্ডাবে সায় দিচ্ছেন পদুর, মেঘালয় ও অরপাচল রাজ? 

| : গুলি। এর পর হয়ত 'আমরা কাছাড় 
ূ হি সাত গর্দী. ও কপ উপত্যকার একই দশা 
‘থাকবে না। এমন কি এ ভাবে ভাষা- 


দেখতে পাব। + 
খত সংখ্যালঘু 'নর্যাতন যে অন্যায় . জনৈক তখ্য তির 
এ কথা পর্যন্ত তাঁর সুখ দিয়ে বের 
দেবদুলালবাবুকে বলছি 


হচ্ছে না। ূ 
স্যার আশ্নতোষ ' সর্বপ্রথম অস- 
হি তি আসামে ভাষা আন্দোলনের 
হী নন! পিছনে বে জঘন্য চক্রান্ত করে 
- স ধপ অসমিয়াভা্ষীরা সুদে আসলে, বাঙাল নিধন যজ্ঞ চলছে সে সব 
শোধ করছেন! | | বিষয়ে আপনারা দনশ্চয়ই অবগত 
পশ্চিমবাংলা মুষ্টিমেক নেপাল আছেন (যদিও ,চাঁঠপন্র বাইরে 
ভাবীর অধিকার মেনে নিচ্ছে, কিল্তু বেতেই বিশেষ করে কলকাতাতে 
আসামে: বিরাট সংখ্যক বাংলাভাষশর যাওয়ার পথে সেনসর হচ্ছে)। কিন্তু 
তবুও আপনার কন্ঠস্বর আজ ্তব্ধ 
আঁধকার আজ লা্ত আঁ্নদশৰ। কেন? আমরা জানতাম এই বাডালশ- 
হার সংবিধান! দের জন্যই আপনার কন্ঠন্বর 
1 কুষ্তলা দত্ত সোচ্চব হয়ে উঠছিল, কন্সাভেজা 


ধপশি ॥ শ্ুক্বার ৮ই ভিলেম্মর ১৯৭২ 


গলার জানিযোছেলেন সমবেদনা । যে খোদ কলকাতা থেকে তথাকথিত 
সেটা কি শুধু “পদ্মশ্রী? খেতাবের বিস্লবাঁ নেতা দীগমঞ্জন রায় চৌধুর 
জন্য? আজ নিজেদের দেশেই অস- স্মাঁসূহ বিলেতে যাওয়ার পাশপোটণ 
মীয্লদের হাতে বাগ্গালীরা বে চরম কি করে পেলেন? । 
নির্যাতন পোহাচ্ছে। এমন সময়ই - 'ক্বিতীয়তঃ জ্যোতবাক অশ্মি- 
আগ্নোর কন্ঠস্বর কেন ভিজে উঠছে স্বের অলায় ছাই পড়ার জন্য 
না? ভাষা সামনে রেখে পিছনে বে. দুঃখিত হয়ে বিলেতে ভাষণ দিয়ে- 
(বাষ্দাল মারো) চক্রান্ত চলছে ছেন একথা অর্থহীন তার ভাষ- 
আসাম পুলিশের সাহায্যে-এটা কি পের মূল উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবশর 
সাম্প্রদায়িকতা নয়ন? নাকি আপনা- অন্য বৃহত্তম গশতাল্ঘক দেশ 
দের কাছে আসামবাসী বাঞ্যালীরা ভারতবর্ষে গণতল্কে শাসক কংগ্রেস 
বাঙ্গালী নয়? "নিজেদের দেশে দিকভাবে হত্যা করছে সেটা এবং 
বসেই আরজ আমরা পত্রিকা পাচ্ছি সেই সঙ্গে শাসক কংগ্রেসের মুখো- 
না, চোখের সামনে দেখাছ সব শটা ইউরোপের দেশগুলির সামনে. 
বাঙলা বই-এ আগুন জবলতে। খুলে ধরা। - 

্ পত্র লেখক আরও বলেছেন বে 
এই পার্ট “আগ্দনের খেলা থেকে 


পত্র লেখকের এই ধূষ্টতার জন্য 
- ' ধন্যবাদ! পাড়ি“ বার্দ দূরেই থাকবে 
' আজ বাদ. কলকাতাবাসশ বাঙা- তাহলে কেন আজও এই পার্টির 
অকালে এত প্রাণ নষ্ট হয় না। বক- ল্তরালে মৃত্যুর প্রতীক্ষার দিন 
পাড়া চা-বাশানে বে বান্তালশী সোঁড- গুনছে, পাড়ায় ঢুকতে পারছে না, 
ক্যাল। স্টুডেন্টাটকে নির্মম ভাবে খ্যন হচ্ছে? এই পার্ট সংগঠিত 


পো 





হত্যা করা হয়েছে' সে খবর আশা করছে অগপত খেটে খাওয়ৰ মানু- 


করি আপনার কর্পগোচর হয়েছে । এই ষকে কংগ্রোসঁ দরশাসনের বিরুদ্ধে 
ভাবে আরও কত বাস্তাল” ছাত্র, এই সংগ্রাম থেকে পার্টি কমশিরা' পিছিয়ে, 


যজ্ঞে বাল হয়েছে তা নিশ্চয়ই খোঁজ যায় নি। তপন রায় - 
রাখেন নি।- আর খোঁজ : ‘রাখলেও যাঁরভূম 

পদ্মন্রী খেতাব, আপনার মুখ বন্ধ, 437 ৰ 

করে রেখেছে। পাশ্চমবঙ্গা সরকার সরকারের মৃিগতি 


কেন এত চুপ? ছাত্র পারদ কি . 

এবার আন্দোলন ভুলে গেছে? নাকি গত দশই নভেম্বরের সংখ্যায় 
লোক-দেখানো একদিনের ধর্মঘুটেই “চল্লিশ' হাজার চাকরী” বিষয়ে বে 
তার সমাপ্তি?" | 
আজ সমগ্র আসাম জুড়ে যে আমার দু ' একটি কথা বলবার 
আগুন জহলছে (বাঙাল নিধনের) আছে! * 
কলকাতা রোডও সে সম্বন্ধে এত আম কিছুকাল বাব বেসিক 


নিশ্মপ কেন? নাকি ষাট সালের প্রোনং পাশ করোছ এবং সরকার 


গৃত নহেন ? আজও রোডওতে - 
বাঙলা দেশের বাঙাল ভাইবোনে- হয়েছে। আমাকে 
দের জন্য আপনার গলার স্বর করু- হয়েছে যে অন্তত পাঁচ বংসর চাকর" 
পর্ন হয়ে, ওঠে। আজ এই বাপ্ালৌ; করতে হবে। এখনো দেখাঁছ বোঁসক 
দের ভুলে যাওয়াটা কোন আনফতা? ই্রৌনং নেওয়ার জন্য সরকার কাগজে 
| তপত দাশগ্যপ্ধ [ব 1দচ্ছেন। 

আমার প্রাপ্ত সার্টিফকেটে. ডি পি 
‘জ্যোতি বন্ধুর আই সই করেছেন। এখন প্রত্যেক 


বিলাত সঃ গ্রন্থে - জেলায় যে ইন্টারভিউ হচ্ছে, সেখানে 


ও ১875 ভি আই এবং ডি এম বলেন, আমা- 
“জ্যোতি বস্র বিলাত ভ্রমণ” নামে দের কিছুই হাত নেই। এম এল 
একটি চিঠি পড়লাম। এই প্রসলো এরা যা করবেন তাই হবে। এই 
দু একটি কথা আম বলতে চাই) -ব্যাপারে ভি পি আই-তে ভেপ্রটেশন 
পত্র লেখকের প্রচণ্ড রাগ দেখছি দেওয়া হয়। তান বলেন, তারও 
জ্যোতিবাব্দ এবং তার দলের উপর। কুছ করার নেই। 


অবশ্য এ জন্য কোনো -আভিবোশ - 

আমার নেই। কিছু যেহেতু সাধা- কিন্তু গত পনেরেই ক্টোব . 

রণ মানৃষের প্রস্া তানি টেনেছেন তারিখে ইন্দিরা গাল্ধী একটি শিক্ষা 

সেজন্যই লিখছি। সম্মেলনে বোসক প্রৌনংয়ে জোর 
প্রথমতঃ তিনি লিখেছেন যে দেওয়ার কথা .বলেছেন। সুতরাং 

দ্র 'পাশপ্যের্ট - পেলেন একটি ভিন, 

পর্ণতান্মিক দেশে - দেশে যাবার সম্পকে সরকারের : 

পাশপোর্ট পাওয়ার অধিকার প্রতিটি দের কাছে স্পষ্ট নয়। 

নাগারকেরই আছে। তা ছাড়া আমি. 

যদি পল্রলেখকফে পালটা প্রশ্ন কার 


" শিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করবে” . 


সংবাদ প্রকাঁশত হয়েছে; সে প্রসঙ্গো' ব 


ন্যায় ও হ্যাক্তসংগ্ত' দাবী দানালে : 


শাস্তি চাহু 


__ আদম হাবড়া থানার পশশ্হাবদ্যা 
মদ্দির' নামক প্রাথমিক স্কুলের 
বোঁসক গ্রোনং প্রান্ত শিক্ষক। আমি 
স্বদীর্ঘ নয় মাস বাবং কংহোসী 


মাস্তানদের অত্যাচারে গৃহহারা হয়ে 





বাবু একদিন বললেন, “দেখ, আদি 
কোন কিছুতে নেই। অথচ কহু 
বেরোলেই আমায় লোকে ধরে। তুমি 
ইউানিভাদশটর একটা খবর ছেপেছ 
এই সপ্তাহে । কাল . সেখানে গিয়ে 
এক ঝামেলা (৮ 

ভ্রজেনবাবু ম্যাট্রিক পাশ করে 
কলকাতা 'শ্বাবদ্যালয়ে চাকরী কর- 


৮ 
হীরেনব মি ২৮১৮ পা 


তি এ ও এম এ পাশ করে অধ্যা- 





জি 


ঢআট সবে শুরু । তখনও অধিকাংশই সৎ দশ ছাপা হতৃ। প্রেস বলে দিল বা 28 

গুম আসছে না কিছুতেই। শুয়ে ও ব্বেকবান। তাঁদের মধ্যে কর়েক- অবিলম্বে বেশ কিছ; টাকা ন্য দিলে উনারা বড় 
শুয়ে ভাবছি। কি দরকার ছিল জন তিক করলেন (নিজেরা ' একটি তারা আর কাগজ ছাপবে না। টাকা 
। কামেলার।  হেলেবেলার পিতৃহন কাগজ বার করবেন। বান চকৃথা়? এই অবস্থার দর্পপের অগত্যা ্যাক্ষশাল কোর্টে গিয়ে 
হলেও অসম স্নেহশণল দাদাদের দ্বার্থের . পাকেচক্রে যেসব সংবাদ , গোষ্ঠাঁও ছত্ভঙ্া। তাঁরা করবেনই আমি ' ঘ্রজেনবাব্য এবং দর্পশের 
হতছারায় জীবনটা নিরুদ্বেগে প্রতি রাত্রে সংবাদপত্রের অফিসে বা কি। নিজেদের কাজকর্ম শিকের তখনকার ম্যানেজার অমলকান্তি 
কাটিয়ে আসাঁছলাস। কোনদিন নিহত হয় এই ফাগদে সেই স্ব তুলে তো আর দর্পণ নিয়ে পড়ে সেনগুপ্ত চাফ প্রোসভেন্সী ম্যাজি- 
সংসার চালাবার ভাবনা ভাবতে সংবাদ প্রকাশ করা হবে॥ তারা থাকতে পারেন না। তখন দর্পণের দ্টেটের কাছে নতুন ভিকলারেশন 
হয়ান। কেবল ঘরের খেয়ে বনের নিজেরা দুচারশো টাকা ছিক্লেছলেন পাতা ভরাতে আমার নাভিশ্বাস। দিলাম। আমি সন্বা্িকারী ও সম্প্- 
মোষ তাক্িরেছি। "অবশ্য উনিশশো আর কিছু জোগাড় করা হয়েছিল , দর্পন চলে গেল কলেজ আনটি দক। অমলকাল্তি সেনগ্দপ্ত প্রকাশক 
সত্তর সালে তিন মাসের ব্যবধানে - কংশ্রোস বিরোধী দু চারজন অর্থবান অণ্যলে এক এখদো গলির মধ্যে ও ম্দ্রাকর। অমল বছর দেড়েক ' 
আমার দুই দাদা লোকান্তারত হয়ে লোকের কাছ থেকে। কিন্তু সে একটি ক্ষত্র ছাপাখানাক়। . ঝকককে বাদে দর্পশ ছেড়ে দিরোছল বিয়ে ' 
হয়ে আমার সেই জশবন থেকে তাঁরা অর্থ একটি. সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষে তকতকে দর্পণ কাগজের। চেহারা করার পর। দপপি থেকে খ্দব সামান্য 
মুক্ত দিয়ে গেছেন। . মোটেই যথেষ্ট নয়। , তখন একেবারে দানদারদ্রের মত। টাকা পেত। তাও আঁনয়ামত এবং 
বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ই সাহিত্য ' এই সাংবাদিকদের মধ্যে একজন সম্পাদক হসেবে দর্পপে তখনও কিস্তিতে। ' মুদ্রাকর ও প্রকাশক 
বাতিক মাথায় ঢুকেছিল। সেই সময় সাফল্যফে খুব অন্য়াসলভ্য ভেবে- ব্রজেনবাব্দুর নাম ছাপা হলেও তিনি হিসেবে তার পরেও কিছুদিন তার 
এবং তার পরবতশীকালে বিভিন্ন ছিলেল। পরে শুনোছ তিনি দর্পণ বিদার নিয়েছেন অনেক আগেই। নাম-ছিল। এর মধ্যে কংগ্রেস পার্লা- 
পাঁরকায় কিছু গল্প লেখার চেস্টা প্রথম প্রকাশের সময় হিসেব করে. উনশশো উনষাট সালের সাকামাকি মেস্টারী পার্টির তংকালীন সেক 
করোছি। কিন্তু লেখক হতে গেলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন অনাতাবলন্বে সময়ে।' উনি গোবরডাঙ্গা কলেজে টারা শ্রীঅশোককৃফ দত্ত আমার নামে 
যে ধৈর্ষের- দরকার তা আমার ছিল. দর্পলেরু সার্কুলেশন. ও বিজ্ঞাপন বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনা করতেন। কলকাতা হাইকোর্টে এক লক্ষ টাকা 
না। হয়ত লেখক হওয়ার ক্ষমতাও। বেড়ে কিভাবে নিজের: পায়ে দর্পশ উনি বৃহস্পতিবার আর রবিবার দঃ" ক্ষাতপূরপের একটি মামলা দায়ের 
তাই শেষ পর্যন্ত বিভি্ব . প্রপত্রি- দাঁড়াবে! তাছাড়া প্রথমদিকে কক- দিন কলকাতায় থাকতেন। এ সময়ে করলেন। এই মামলা নাধারপতঃ 
ফায় কখনও প্রবন্ধ, কখনও অনুবাদ, ফাকে লাইনো হরফে ছাপতে গিয়ে ব্রজেনবাবু একদিন আমায় বললেন, সম্পাদক মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নামে 
, আবার কখনও ফিচার লিখে নিজের দর্পণের খরচও অনেক বেশ হত। . “ভাই হরেন, তুমি আমায় রেহাই করা হয় বলে অমলও রেহাই পেল 
' পকেট খরচ চালানোর বেশ আর ফলে  দর্পদের বেটুকু প্্‌ঁজ ছিল দাও। আমার আর পোবাচ্ছে না। না। দে-ও একজন আসামী। ফলে 
কিছু করিনি তবে পাঁতিকা সম্পা- অবিলম্বে তা নিঃশেখষিত হয়ে গেল। অনর্থক সময় নষ্ট হচ্ছে। আমার আমাদের দুজনকেই সালাসটরের 
দনার আঁভক্তা আমার দীর্ঘকালের। আসি যে সপ্তাহে দর্পপে এসেছি বেশ রোজগার করতে হবে। আম কাছে দৌড়াদৌঁড় করতে হল। ইতি- 


ot 


উানশশো আটচল্লিশ সাল থেকে তার পরের সপ্তাহে খরচ কমাবার ছাত্রপাঠ্য বই লিখব” মধ্যে আমি প্রায় মামলার ভর 
লব ক্ষেত্রেই সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা শ্বর) তখন ধারের প্রলা আসবেন তো?» আইনজীবীদের চিঠি পাই। প্রথম 


ছাপা হত অন্য লোকের। সেসব চলছে। লোকসান মেটানো হয় ধার ব্রজেনবাবু বললেন, “না, আম দিকে আমি ঘাবড়ে ফেতাম। তখন এ 
, গান্রকা কিছুকাল চলে অর্থাভাবে করেই িল্তু উানশশো উনযাট সালের দর্পপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে ব্যাপারে উকিলদের সঙ্গে কথাবার্তা 
' বন্ধ হরে যেত। তার মধ্যে একটি খাদ্য আন্দোলনের পর থেকে দর্প- চাই না। কারণ রাখলেই মাথা ঘামাতে যলে "খানিকটা পোস্ত হয়েছি এবং 
পাকা কোনরকমে টিকে আছে। - , পের নাম হয়েছে প্রচুর। এ সমর হবে, সমর নষ্ট হবে আর দুশ্চিন্তা আইনের বৃদ্ধি কিণ্যিং খুলেছে। 

দর্পশ প্রথম প্রকাশিত হয় সাকুলেশন দশ হাজারে উঠে আবার বাড়বে ।” আমি ভেবে দেখলাম এবং অমলও 
উাঁনশশো আটার সালের ছাঁবশে পতন হরেছে। তবে বিজ্ঞাপন এখন- আম বললাম, “কলকাতায় এসে বললে সে বখন ছেড়ে দিয়েছে তখন 
| জানবয্লরী। করেকমাস বাদে আমার কার তুলনায় অনেক ছিল বোৌশ। : উঠবেন কোথায় ?” "প্রকাশক ও মুদ্রাকর 'হসবে তার 
দপপে নিয়ে আসেন আনম্দবাজারের যে শিশু হামাগুড়ি দিতে দিতে রজেনবাবু হেসে ধললেন, নামটা রেখে তাকে আর ভোগাই 
একজন সাংবাদিক! তখন তান দর্প- মাঝে মাঝে দাঁড়াবার চেষ্টা 'করাছল “তাও তোমায় বলব না। তাহলেই কেন। অগত্যা ব্যাঙ্কশাল কোর্টে 
শের সঙো ব্ন্ত। দপলে কাজের তাকে প্রায় ধরাশায়ী করে দেওয়া তুমি দর্পশ নিয়ে আবার জবালাবে।” গিয়ে আবার ভিকলারেশন হদল। 
বিনিময়ে আমার সামান্য কিছু হল . একটি হঠকারী ' পরিকল্পনা কলেজ স্টটের এ'দো - গলিতে আমি মদ্রাকর ও প্রকাশক। ভাগ্যিস 
অর্থপ্রার্তিও ঘটবে। কিন্তু সেটা নিয়্ে। উানশশো ষাট সালে কল-' খন দর্পশ ছাপা হতে লাগল তখন এটা করেছিলাম, না হলে পোর্ট 
আমার কাছে বড় কথা ছিল না। কাতায় অর্মোলকর সঙ্গে ভার- থেকে ব্রজজেনবাব আবার আসতে ব্রেয়ারে ওকে নিকেও  টানাটান 
একটা পা্রকার সঙ্গো যুক্ত থাকতে তায় দলের ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে লাগলেন। আফসে নয়, প্রেসে। উান' করত । বেচারীকে খ্যবই বিপদে 
চেয়েছিলাম আঁম। তখন দর্পশের দর্পণের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকা- থাকতেন প্রেসের কাছেই ইাঁণ্ডরা পড়তে হত। ' অশোককৃফ দত্তের 
সত্াধিকারী ও সম্পাদক ব্রজেন্দুচল্্ শিত হয়্ৌোছল। অস্বীকার করার হোটেলে। কলেজ স্টীটের দিকে মামলা এখনও কলকাতা হাইকোর্টে | 
ভট্টাচার্য ৷ | উপার নেই যে, সংখ্যাটি বিশেষ আসেন প্রকাশকদের কাছে। শুর ঝুলে আছে। আমার নামে যেমন, 

দপশ শুরু হয়েছিল এলো- আকর্ষণীয় হয়োছল। িষরবল্তু ' তখন . দু-তিনাট বই বোরিয়েছে। অমলের নামেও তের্মীন। ভারতবর্ষের 
মেলো ভাবেই। দৃঢ় ব্যবসায়িক ও ও ছবির পারিকজ্পনা করেছিলেন প্রাত বৃহস্পাতবার “হাঁযেন আছ ব্ঞ্জোয়া বিচার ব্যবস্থা বড় অন্ভূত। 
ছিল না। এখন যেমন, পন্যাশের কার 'হসেবে খ্যাতমান ও জনপ্রিয়। বসে গল্পশজ্রব করে চা খেয়ে সগা- সাইডে হাজার হাজার মামলা বদলে 
ঘশকেও তেমনি বৃহৎ সংবাদপত্র ছবি ও লেখা তিালই জ্জোশাড় রেট খাইরে বিদায় নিতেন। মাঝে আছে। কবে বে তার নিষ্পাত্ত হবে 
-_- নিজেদের শ্রেণীগ্ত , দ্বার্থে বহন করোছলেন, নিজেও 'লিখোঁছলেন। মঝে বুক রিভিউ জাতীয় লেখাও কেউ জানে নাঃ এক একটা মামলা 





খবর চেপে যেত কিম্বা বিকৃত সংখ্যাটি ছাপা হয়েছিল দশ হাজ্জার। দিতেন” দর্পলের সঙ্গে তার বেশি তাঁলকার উঠতে দশ-পনের-কুড়ি * চাসাডাল কেস 
- -. করত বর্তমানে কলকাতার সাংরা- কিন্তু দপণের  দরর্ভাঙ্য, এই নকছু সম্পর্ক ছিল না। বছর কেটে যায়। তার মানে যে * লাষ্ট লি 
7... দিকদের একাংশ, নিজেদের ধাম্ধা- সংখ্যাটি হাজার ' পাঁচেক আঁযক্নিত . কল্পেক মাস পরে সম্পাদক অন্যায় বা আঁবচারের প্রাতকারের [57564 
ধাজশর জন্য শাসক দলের ভূত্যে থেকে গেল। অতএব দর্পশের কাঁধে দুহসেবে তাঁর নামটাও তুলে নিতে জন্য মামলা করা হর তার প্রয়োজন আপ্থার কাছাকাছি 
পাঁরশত হয়েছেন? 'ঁকল্তু পণ্যাশের চাপল আবার দেনার বোঝা । চাইলেন। আমার নাম তখন সহকারী ফ্াঁরয়ে যাবার পর 'বিচারপাতিরা ফিলিপস্‌ রেডিও ডিলারের 


ছণাছে খোজ নিন 


লাদ সপে শিপ 





দর্শকে সাংবাদিকদের অধ্পতনের , তখন মার্শ ইীণ্ডরা প্রেসেই সম্পাদক হিসেবে ছাপা হর। ব্রজেন- বিচায়ে বসেন। ভ্জেনবাব্য বখন 


Ns 


আই ঢু 


১.  (দপশের লদালোচক) 

ম্‌পাল সেনের সাম্প্রাতক ছবি 
“কলকাতা ৭১৮ কলকাতার ছবির 
বাজার বেশ জাময়ে তুলেছে। ' 

বর্তমান সামাজিক অব্যরস্থার 
দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
পারচালক এখানে সচেম্ট। বহুদিন 
থেকেই বে আঁবিচায়ের বোকা. দিনে 
. দিনে ভারা হয়ে উঠেছে মৃশালবাব্্‌ 
সেকথাও বলতে চেয়েছেন। এবং 
যেভাবে বলেছেন তাতে তাঁর চলচ্চি 
আঁকাকের ও শিল্প দষ্টিভষ্পার 
ভাঁরফ করতে হয়। বিশেষ দৃষ্টি 
সম্পথ কোন রাজনৈতিক নন্তব্য 
এখানে ছবির ভ্ডোয়াল চেপে ধরোন। 


কথা, বিদোহের ইণ্গিত। 

মৃশালবাবূর ছবির মধ্যভাগে 
" আছে তিনাঁট কাহিনী, গোড়ায় এবং 
শেষে খণ্ড দৃশ্য এবং ভাষ্য, কিছ: 


যাস্তব, কু কম্পনা। সব লিয়ে চনে 


ছাঁবর গল্প হল, 'দারিদ্যু এবং বন্ত- 
নার, শোষণের ইততিহাস। আজকের 
বিক্ষুত্থ যুবমানসে বে ইতিহাস তার . 
'দঘ* লদ্বমান: ছারা ফেলেছে। 


বাবুর গৃহশত, আঁগাক চল'চ্চিত- 
প্রানে নতুন কু ঘটনা লক! 





সপ 


মৃণাল সেনের কলকাতা ৭১ 


বিদেশে হয়ত কখনও কখনও কোন পালা। কিন্তু এবার রাজতের উত্তর £ 


ছবির পারিপ্রক্ষিতে এর ব্যবহার জোরদার, সংশরাতীতি। ছাবির এই 
অংশে পরিচালক সামাজিক অব্যব- 
ল্থার প্রতি তার 'বিদ্ুপকে' অনায়াসে 
চিত করেন “শাসক সম্প্রদায়ের 


৮58 “কলকাতা 


- প্রথমে ধালী বিদ্ঞুপ শ্পেধ, মধ্য ধার ময়দানে গ্রালিবিদ্ধ অজ্ঞাত- 
ধীর বন্টন শোষণের পরিবহন পাচ বকের মৃতদেহ প্রাপ্তির 
ঘটনা এবং শেষে সমসামারক ঘটনা- কথা। কক্পলোক ' থেকে অত্যন্ত 
বলার প্রীত নজর রেখেই কিছু রূড়ভাবে রূঢ় বাস্তবে পাঁরচালক জানলে যেমন ট্রেনের দৃশ্যে ভটেলের অভাব 


| আমাদের দৃষ্টি ফেরান। 
ইন্টারভিউ” ইবিতে, তার! এরপয় ম্‌পালৰাব্‌ চলে এলে- 
পলায়নকারণ মনোবূত্তির জন্য প্রশ্ন- ছেন পর পর. তিনটি কাঁহনীর, 
বাপে বিদ্ধ রাঞ্জত নামক মধ্যাবত্ত শুধ্যায়ে। এই অধ্যারগ্লি ১৯৩৩ 
বূর্বকাঁট তার প্রতিপক্ষ শাসকর্দলের ১৯৪৬- ১৯৫৩ এইভাবে দশ বহর 


প্র্ন। 


.প্রাতভ্‌ সরকারশ উঁকল মহীশয়কে পর পর সমরভাগে 'নার্দিষ্ট। 


সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই সামাদিক _ ১৯৩৩ অধ্যায় এক নিম্নবিত্ত 
অন্যাক্নের বিরুদ্ধে তার বন্তব্য রাখতে পারকারের কথা। অবিদ্ষ্ন্র বৃন্টি ইতর 
সঁচেন্ট। সইম্টারভিউ” ছবির , শেবাং- ধারায় ফুটো, ছাদ দিয়ে গাঁড়িরে পড়া 
শের মতন এখানেও প্রশ্নোক্তরের জলের হাত থেকে কোন. রকমেই 

নিজেদের রক্ষা না করতে পেরে 


পাঁরবারাটি কাছাকাছি এক পাকা- 
. বুর্জোয়া বিচার ব্যবস্থা Sb SA oS 
* (লাত পৃহ্যার পর) একটা সযাট ও এক টুকরো মাহ ছোটে। সেখানে তাদেরই মত আরো 


পড়োছলাম। দোষ আমি । ,জশীবনে 
হকান উদ্যোগ ছিল না কোন দিন! 
কোনদিন কিছু হতে চাইনি জাীবনে। 
তাই খড়ের কুটোর' মত ভাসতে 
- ভাসতে দর্পপে এসে ঠেকোছি। 
উদ্যোগশ পূর্য হলে বড় কাগজে , 
চলে বাবার চেষ্টা করতাম। চেনা- 
পারচন্ন কম ছিল না। আমার আবার 
মাথার পোকা আছে। কারো নির্দেশ 
অনুযায়ী লিখতে হবে ভাঝলে মাথা 
গরম হয়ে বার। 

গ্বার্থে খবর জবাই করতে ' হবে 


ভাবলে রন্তু টগবগ করে ফোটে। ! 


শুরে শুয়ে হাঁস পেল। আম যে 
জ্বাধীনতার কথা এতাঁদন ভেবোছি, 
মনে মনে আত্মশ্লাঘা কোধ করোছি, 
দের খুশিমত লেখা দর্পপে 
ছাপতে পার বলে তা ফে অর্থ অর্থাৎ 
ট্যাকের জোর না থাকলে কত অর্থ 
হন সৌঁদন লালবাজারের কঠিন 


ভাঁম, নোংরা , কদ্বল, বাথরুমের -. 


দুশঙ্ধ ও ফুটো মগ - এবং সকালে 
বাঁল্দদের আহারের অন্য দেওয়া 'চা, 
মোটা চালের ভাত, জলের মত- জল, 


হাড়ে হাড়ে ব্যাবরে দিল। 


সকালে চা এল। সময় কত দ্র্যের অচণ্টল রুক্ষ মুর্তি ক্যামেরা, 
ধুকতে পারছি না। বেশ কিছুক্ষণ আলো, সেট এবং বকিষ্িৎ চড়া 
বাদে আবার ' দরজা খুললে গৈল। অভিনয়ে মূর্ত ইয়ে উঠেছে। ফুটো 
এবার দুজন লোক ভাল-ভাত ইত্যাদি ছাদ দিয়ে জল গাঁড়য়ে পড়ার শব্দ 
নিয়ে ঢুকল। আমি দেয্ললে হেলান দক্ষতার সঙ্গে ধরার জন্য দর্শকদের 
দিয়ে চুপচাপ বসৌছইলাম। একটা কাছেই পাররেশ আগো অসহনীয় 
কনচ্টেবল শালপাতা পৈতে নিয়ে হয়ে ওঠে। -' 
শৈল পূর্ধোন্ত অনার্স. জ্টনডেন্টের 
সামনে, আমার সামনেও ।' 

আম বললাম, “আম খাকলা”। 


মধ্যাবত্ত পরিবার অভাবের তাড়- 


বন অত দিত তাকল। আবম লোপ পা মা মেয়েকে 


, “শালে, পাঠায় দেহাবক্রীর ব্যবসার) শেষ 


রাত 


- আঁম বললাম, পনাগ। 
'ফনছ্টেবলাট আবার আমার দিকে দের। করায় ভেঙে পড়ার পরের 
রাত দৃষ্টিতে তাকাল। 
এসে সব পরিষ্কার করে নিয়ে গেল। ' করার মতন। ‘বিশ্বস্ত . পারবারাউ 
দরজার তালা পড়ল। , [চিলযে] তাদের বিপদের ' দিনের সাথী, 


দুপ্থ অসহায় মানুষের ভাড়। দাঁর- 


- ১৯৪৩ মন্যন্তরের কাল। একটি ররর সাহায্য করযে। 


যাড়দার দৃশ্যে মালবাবুর চিকেল্প তারিফ 


দশ | শনক্ধার ৮ই ডিসেম্বর, ১১৭২ 


চুপচাপ বোবার মতন নিথর। গল্প বলা নয়। রক-এন রেল এবং 


কোন 

সৌখাঁন নগরজশবনের মুখোম্নথ 
আশ্রয় ঈতাঁন নেন নি। কথাবার্তা দাঁড় করিয়ে দেন। ছবির এই অধশের 
অর্থাৎ সংলাপের ওপর তান অনে- চিপপ্রবুল্তির আভনবনত্ব মানতেই হবে। 


- কম নির্ভর- করেছেন, কোথাও ভাষ্য এবং আলো, শব্দ এবং সক্গীতের 


আঁত ভারাক্রান্ত নর, অহেতুক “এমন সংমিশ্রণ বাংলা ছাবতে অভুত- 
আবেশমশ্ডিত নয়। পূর্ব।- কিন্তু অভিনয় . এবং সংলো- 
718৩ এর দশ বছর পরে ছবি পের দর্ব'লতা প্রকট) পরিচালক 
আবার মোড় নিল তখন পশ্চিম এদিকে একটু নজর দিতে পারুতেন। 
বাংলার আমাদের সঙ্গে এক নতুন সুরাপান গান ইত্যাদির মাকে 


র- তথাকথিত অসামাজিক: জীবনের আলো নভে বায় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
: পরিচয় ঘটতে শুর করেছে। চালের চারণ বুবকটির কথা ভেসে জাসে। 


চোরামকারবারশ' মান্যগ্যীলকে -আমরা 'সব অন্যায়, লব অত্যাচার সে প্রত্যক্ষ 


- সবেমাত্র চিনতে শিখেছি। মূলালবাবুর, করেছে। এর বিরদ্ধে রুখে ' দাঁড়া- 


চোরাকারবারণ দলটির কোন সদ- বার পারপাত কি তাও সে জানে। 
কম করে নি। দলনেতার ভূমিকার বৈ “সয় নেই এই কথা সে দর্শকদের 
ছেলোট জভনয় করেছে সে মৃশাল- - কাছে সরাসরি জানাতে চায়। জানাতে 
বাবর করেক বছর আগে তোলা চার বলেই আততারীর্‌ হাতে ধরা 
বীল্দ্রনাথের “ইচ্ছাপ্‌রণে”র চল- বন্দুক গর্জে ওঠে। রেডিওতে বেজে 
ক্চিরুপেও আভিনয। করেছে। বর্ত ওঠা আবাহন সংকেত আর এক 
মান ছাবতে এই অংশে মপালবাব প্রভাতের কথা ঘোষণা করে। 


মাঝে মাঝে “ইচ্ছাপুরুশ”-এ ব্যবহৃত আগাগোড়া ছবিতে বেশ কিছ 
কিছু কিছ দৃশ্য সংযোজন করে- অংশ আছে ধা ছবির গতিকে মল্ধর . 
ছেন। “ইচ্ছাপূরণ৮-এ গছলেটির বড় করে, বন্তব্যকে আলগা করে দৈয়। ' 


হবার আকা-খা এখানে পর্ণ এই অনেক সমর .মনে হয়েছে ক্যামেরা 
~ অযথা আটকে আঁছে। কোথাও 


পাঁড়াদায়ক। অভিনয় কোন কোন 
অংশে বাহুল্য বর্জিত নয়। কিল্তু 
এই সব ক্ষ্রু সমালোচনার অনেক 
ওপরে ছাঁবর সামাগ্রক আবেদন 


'জশৌক বন্ধ ' 
কার কাছে বিচার চাইব? . 


জন-প্রীতনিধি ৫) যখন লম্পট বাঁধা। এ ছবি আমাদের প্থির হয়ে - 


সুরাসন্ত, নারধ দেহ কেনা বেচা করে। বসে থাকতে দেয় না, প্রচশ্ডতাকে 
ইতর সমাজাবরোধা, শ্মেষা গুস্ডা নাড়া দেয়। 

ধৃষ্টচর, ভাড়াটে লেখকের পোয়াবারো। 

হত্যাকারীর কঙ্ছছে খুনের বিচার 4898 দক? 

কেইবা প্রত্যাশা করে? দের মধ্যে বিশেষভাবে বলতে হয় 


০৩ দই 
আমি তাদের দশা কার; 
হারা আমার ভায়ের রঞ্ধের দাগ 


শিক্পানদেশিক বংশঁচন্দুগুপ্ত এবং 
ক্যামেরাম্যান কে কে মহাজনের কথা ” 
অবদান অনস্বীকার্য । 


ধুশ্ডায় সর্দারের কাছে নতজানু) 
আমি তাদের ঘুলা কারি; 


, অর্থে বে, এখন তাকে সম্পূর্ণভাবে 
বড়দের জগতের "সঙ্গে বোঝাপড়া 
এবং. ইচ্ছাপ্‌রণের 


মন্বন্তরের সময় বোঝাতে মূশাল- গপ্‌ সঙ্গাঁতের আওয়াজ . এরং, , 






দর্পশ ৪ শঢরেবার ৮ই ডিসেম্বর ১৯৭২, 


শুল্ক পত্রিভন্জ 





বিণাবগ্রন্ত 


পাকিস্তান 


হীরেন বসু 


বাংলাদেশ পাঁকম্তান থেকে 
বাচ্ছমন হয়ে গিয়ে ক্ষুদ্রাকীতি এ 
দেশাটকে দর্ধিপাকে ফেলেছে। এই 
ঘটনায় জনসাধারণের রোষ স্বভাব- 
তই পাকিস্তানের শাসকদের প্রীত। 


বিপাকগ্রস্ত পাকিস্তান ঘুরে এসে 
আএকটি' বই (বিপাক-ই-স্তান £ বরুণ 
সেনগঢুপ্ত । প্রকাশক £ আনন্দ পাব- 
িশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কল- 
কতা-নদ্গ। মূল্য ছয় টাকা!) লিখে- 
ছেন আনন্দবাজারের রাজনৈঁতক 
সংবাদদাতা বরুণ সেনগুপ্ত । 
বরূপবাবুর আলোচা গ্রন্থটি 


মোট নয়টি পারচ্ছেদে বিতন্ত। 


বি 


পি 


এর মধ্যে সর্ঘশেষ পরিচ্ছেদটি 
জুলফিকার আলী ভুট্টোর একটি 
চ'িয্রীচিণ। 


পাইঈকস্তানের সংবাদপত্র এখানে 
আমরা পড়তে পাই না। পাকিস্তান 
থেকে যে সব সংবাদ এখানে সেন- 
সর্ভ হয়ে আসে তা থেকে এ দেশের 
রাজনৈতিক পাঁরাস্থাত সম্পর্কে 
অবাহত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার! 
এই অবস্থার বরুপবাব সচক্ষে 


- পাকিস্তান দেখে এসে এবং প্রাক- 


স্তানের অধিকাংশ সাধারণ মান্ম- 
ষের সঙ্গে “ওদের ভাষায়ই” কথা 
বলে তাঁর গ্রল্ধে যে তথ্য লিপিবদ্ধ 
করেছেন তা আমাদের অনেকখানি 
কৌতূহল সেটায়। বরুণবাবূর পাকি- 
স্তানের বিভিন্ন অণ্টলে পারভ্রমণের 
পথে কোন সরকারী বাধানিষেধ 
আরোপিত হয়নি। তান চোল্দ- 
পনেরো দিনে গোটা পাঁকস্তান চষে 
বেড়াতে পেরেছেন। সদ্য সামারক 
শাসন মুক্ত এবং খণ্ডিত একটা 
দেশের পক্ষে একটি “জন্মশন্ু” 
'দিককে এই স্বাধীনতা দেওয়া নিঃ- 
সন্দেহে উদারতার পারিচায়ক!। এই 


- সরকারের ভাষা বিল 'নয়ে। 


Lu 


য্যবহার করেছেন। যাঁরা ভারত- উদ“ভাযাঁদের এতে আপত্তি । তাঁদের আলোচনা করে বরপবাবুর মনে 


পাকিস্তান সম্পর্কের প্রশ্নে একে- 
বারে উগ্র মনোভাব পোষপ করেন 


নও ভারত তাঁদের এক নম্বর শু 
কিল্তু তা বলে একবারও কেউ এত- 
টুকু খারাপ ব্যবহার করেন নি। 
বরং আঁতাঁথ বলে অসাধারণ ভাল 
র্যবহার পেয়েছি” যাদও জ্বজাতি 
নিন্দা অতএব গাহ্তত কর্ম বলে 
বিবেচিত, তবু বরুশবাবকে এই 
প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি একাত্তর 
সালে বাংলাদেশের ঘটনার পর 
পাঁকস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার 
যখন কলকাতাল্প প্রত্যাবর্তন করে- 
ছিলেন তাঁর সঙ্গে ভারুতীয়দের 
দূর্বাবহারের 'কথা।" | 

ক্ররাচর ভাষাদাঙ্গার অবাবাহত 
পরক্তশকালে বরুণবাব্ব করাঁচ 
পেশছোন। সেদিন সবে কার্চ? তুলে 
নেওয়া হয়েছে। দাঙ্গা শুধু করা- 
চির মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল না, সিন্ধহ 


প্রদেশের গ্রাম গ্লামাল্তরে তা ছাড়িয়ে 


দাঙ্খা সিধু প্রদেশ 
এই 
বিলে প্রদেশের সমস্ত সরকারশ 


পড়েছিল । 


, কাজকর্মে সিদ্ধি ভাষা ব্যবহার আইন- 


সিদ্ধ করা হয়েছে। যাচ্ও উর্দা 
ভাষা পাকিস্তানের রাম্ট্রভাষা তব 





বন্তব্, করাচি সিন্ধু প্রদেশের রাজ- 
ধানী এবং সেখানে উদ্দ-ভাষ'রা 
সংখ্যার্খারঘ্ঠ, অতএব এখানে “সাধ 
ভাষা চাল; হলে তাঁরা সরকার" 
চাকরী-বাকরণ পাবেন না। সাম্প্র- 
{তক বিরোধ ভাষা বল নিয়ে হলেও 
এর পেছনে রয়েছে সাল্ধদের নিজ 
প্রদেশে পরবাসী অবস্থা। পাকি 
স্তান সৃদ্টি হওয়ার পর থেকে 
তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাণ্যত। 
পাঁকস্তানে যে ভাষা নিয়ে সমস্যা তা 
প্রায় ভারতেরই .অনুরূপ। কিন্তু 
সবচেয়ে বড় তফাৎ এই বে, এর 
সলো জাঁড়য়ে আছে পাঁকস্তানের 
ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গাঁতপথ। এই 
প্রসলো  বরুণবাব্ড পাকিস্তানের 
রাজনৈতিক জর্টিলতা সম্পর্কে 
আলোকপাত করেছেন । 
রাজনৌতক জটিলতা আরও 
বাড়িয়ে তুলেছে প্রদেশগুলির স্বাধ- 
কারের দাব। এই দাবি পাঁক- 
দতানকে একটা চূড়ান্ত সংকটের 
দিকে এগিয়ে নিম্নে যাচ্ছে । সীমান্ত 
প্রদেশ ও বালুচস্তানের গভর্শর, 
মুখ্যমল্তী এবং অন্য সব মল্লশ 
প্রদেশময় পরিভ্রমণ করে এই দাবি 
সম্পর্কে জনমত গড়ে তুলছেন। এই 
দাবির উৎপত্তি এবং প্রকৃত স্বরূপ 
নিয়ে বরুপবাঝু দীর্ঘ আলোচনা 
করেছেন। 

বরুশবাঝু বাংলাদেশ সম্পর্কে 


পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মনো- 


ভাব এবং পাকিস্তানের অর্থনৈতিক 
সংকট নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা 
করেছেন? পাকিস্তানের সাধারণ 
মানুষকে দেখে এবং তাদের সঙ্গে 


ছাত্রাংগদের নির্বাচনে ছাত্র পরিষদের দৌযার্মি 


€ঘর্পশের দবোধদাতা) 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র 
সংসদ নবাচনের ব্যাপারে এক 
ঘোলাটে পাঁরাস্থতির সৃষ্টি হয়েছে। 
শাসকদলের ছাত্র সংগঠন ছাত্র 
পরিষদ গ্বভাবসুলভ ম্যাশ্ডেটরশ 
ভঙ্গীতে নিজেদের দাবীকে সপ্রতি- 
চ্ঠিত করার জন্য জেদ ধরেছে। এই 
প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র 
পরিফদের অন্যায় জ্জব্দারের বিরুদ্ধে 
এস এফ আই সহ দাঁক্ষপপল্ধী কমিউ- 
নিস্টদের ছাত্র সংগঠন, আদ কংগ্রে- 
সের ছাত সংগঠন, ছাত্র লব প্রভাত 
সমস্ত ছাত্র সংগঠনগীল এঁক্যবন্ধ 
হতে পারল। 

গত চবিহশে নভেম্বর তারিখে 
কলকাতা ঠবশ্বাবদ্যালয়ে ছাত্র সংস- 
দের নির্বাচনের দিনক্ষণ স্থির 
করার ব্যাপারে একটি সভা হয়। 
সভায় এস এফ আই, এ আই এস 
এফ, ছাত্র পরিষদ (শা), ছাত্র পারষদ 


-7দং), ছাত্র লীগ, সি জি এস এফ 


উপস্থিত 'ছিলেন। ছাত্র পাঁরষদ 
(শা) ছাড়া অন্য সমস্ত ছাত্র সংগঠন- 
গুলি আসম এম এ, এম কম পরশ- 
ক্ষার পর সংসদ নির্ব্চনের পক্ষে 
বন্তব্য উত্থাপন করেন। বন্তব্য উত্থা- 
পন করতে গিয়ে তাঁরা কতকগুলি 
যুক্তিসলাত অসুবিধার প্রশ্নও 
তোলেন। যেমন তাঁরা বলেন, এখ- 
নও পর্যন্ত যে ফিফ্থ ইয়ারের 
আডামশন হয়েছে, তা প্রবেশনারি 
এ্যাডামশন বলে গণ্য এবং প্রবেশ- 
নার শ্যাডামশনকে : স্টিরমানেল্ট 
এ্যাডামশন বলে উপাচার্যের পক্ষ 
থেকে ঘোষণা করে ও স্বীকৃতি না 
দিযে নির্বাচন করলে তা অগণতা- 
কিক নির্বাচন হাবে। 
ক্বিতীরতঃ তাঁরা জাল এ্যাড- 
মিশনের প্রশ্নটি তুলে ধরে বলেন 
বে, এজবতকাল বে সমস্ত ছাত্র 
স্কুটিন করে দেখতে হবে সেগ্যাল 
ভুয়া কিনা! কারণ, গত বৎসর জাল 
মাকশিট দোখয়ে ইস্লামিক হিস্ট্িতে 
সতেরো জন ছাত্র ভার্ত হুযেছিল; 
পারে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের 
আল্দোলনের চাপে বিশ্ববিদ্যালয় 


হয়েছিলেন! ছি জি এস এফের 
পক্ষ থেকে বলা হয় ভার্তর ব্যাপার 
ম্যাথমোটকস; িপার্টমেল্টে এখন 
আন্দোলন চলছে। আন্দোলন চলা- 
কুলে নির্বচন অনুষ্ঠান আদৌ 
যুন্তিযুন্ত বা গণতাল্িক রীতিসম্দত 
নর। এছাড়া উত্ত সংগঠনগুলির 
পক্ষ থেকে খুব ন্যায়দাতভাবে 
দাবী করা হয় যে, যেহেতু নির্বা- 
চনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অভ্ঞল্তরে দারুপ উত্তেজনা সৃষ্টি 
হয়, অতএব পরীক্ষা চলাকালীন 
নির্বাচন অন্দুষ্ঠিত হলে স্বাভাবিক- 
ভাবেই সেই উত্তেজনার »্প্শ 
পরণক্ষার্থদেরও লাগবে, সেজন্য এম 
এ, এম কম পরীক্ষার পরেই নির্ধা- 
চন করা হোক। , 

এই সকল হ্যান্তর বিরুদ্ধে ছাত্র 
পারষদ (শা) কোন জোরালো যু্তি 
উত্থাপন করতে পারে 'নি। গোয়া- 
তুঁমতে ভরা দার্বরনিিত শিশুর 
মত তারা কোন হান্তর তোয়াক্কা না 
রেখে কেবল সাতই ডিসেম্বরের 
মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য 
জেদ ধরে। বখন একে একে অন্যান্য 
সমস্ত ছাত্র সংগঠন তাদের বন্তব্যের 
বিরুদ্ধে আপন আপন বন্তব্য বলতে 
থাকেন, তখন ছাত্র পরিষদের প্রাতি- 


গনধিরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। 
তাঁদের সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ে 
ছাত্র পারষদ (স) পশ্চিমবঙ্গ শাখার 
সভাপাঁত অসীম ব্যানাজ্জীর উপর । 
উপাচার্যের সামনেই তাঁরা শ্রীব্যানা- 
জশকে হুমাঁক দিতে থাকেন যাতে 
তান আর সভায় কোন কথা না 
বলেন। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনঙুলির 
প্রাতানাধরা ছাত্র পরিষদের (শা) 
এহেন আচরণের তৱ প্রতিবাদ করায় 
ছাত্র পারফদর (শা) প্রতিনিধি 
অত্যল্ত নোংরা ভাষার শ্রীব্যানার্জীকে 
গালিগালাজ করে ঘর থেকে বেরিয়ে 
যেতে যেতে বলেন_-“বাইরে এসো, 
তোমায় দেখে নাচ্ছি। কে [তোমায় 
বাঁচায় দেখব |” উপাচার্য নির্বাক, 
শশ্চুপ। পরে  শ্লীব্যানাজশিকে' 
মারধোর করা হয়েছে। 

এদিকে শাসকদলের ছাত্র প্রাত- 


পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন! . 


হয়েছে আমরা একই জাতি দুই 
দেশে বাস করাছি। কিল্তু পাক 
স্তানের সাধারণ মানুষ বিশ্বাস 
করেন না যে এই দুই দেশের মধ্যে 
কথ্ধনও শান্তি প্রাতাম্ঠত হতে 
পারে, কারণ ভারত পাকিস্তানকে 
ধ্বংস করতে চার ॥ তাই পাঁকস্তা- 
নের অধিকাংশ মানুষ ভারতের 
সঙ্গে অবিলম্বে যুদ্ধের পক্ষপাতশী। 
বরুপবাবুর মতে “মিথ্যা ও উদ্দেশ্য 
প্রপোঁদত” প্রচারে ভারত সম্পর্কে 
এদের মনে কতকশুলো বদ্ধমূল 
ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। যে ধারপা- 
গুলোর কথা অতঃপর বরুণবাব্ু 
আলোচনা ক্পেছেন সে সম্পর্কে 
কিছু বলতে চাই না। কারণ অহলে 
শদেশপ্রোহশ” লেবেল মেরে প্রিয় 
দাসম্ল্পীদের পক্ষে দ্পপের  কষ্ঠ- 
রোধ করার সুবিধা হবে। এ ব্যাপারে 
আম নিঃসন্দেহ বে, জ্যাক আ্যাশ্ডার- 
সন ভারতে জন্ম গ্রহণ করুলে ইন্দিরা- 
শাণতল্য তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ 
করত! 

বরুশবাবু পাকিস্তানে দীর্ঘ 
কাল ধরে সংবাদপত্র ও রেডিও 
মারফৎ সরকার" অপপ্রচারের কথা - 
কলেছেন। কিন্তু ভারতাঁয় সংবাদপত্র 
ও রেডিও কি যুধিচ্ঠির ? এই প্রশ্ন 
তোলা অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক 
মনে হতে পারে, কিন্তু পাকিস্তান 
সম্প্ঢা“ আলোচনার ভারতের কথা 
স্বতঃই এসে পড়ে। এই উপমহাদেশে 


(বরাজন!ত্তি-অর্থনীতি-সমাজনীতি 
সংক্রান্ত পাক্ষিক ) 


১১শ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে 
স্টলে খোজ করুন 
দাম ৩৭ লয়লা 
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জয় কারখানায় দমন 
ও পীড়ন সমানে চলছে 


নিত 


1. উনিশশো  একাতর সালের 
অক্টোবর মাস .ছেকে জয়ার শ্রামক 
এবং তাদের সংগঠন জয় ইজনীলারং 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের _ ওপর শাসক 
শ্রেণী পারচালিত গৃশ্ডা ও পুলি- 
শের অবিরত বোঁথ হামলা চলছে। 


“তে চার জন প্রথম সারর শ্রীমক - 


নিহত হরেছেন। অসংখ্য কর্মী 
আহত, গৃহহারা এবং এলাকা থেকে 
পালিয়ে যেতে বাধ্য হরেছেন। এই 
হামলার উদ্দেশ্য শতকরা পণ্চানষ্বুই 
ভাগ শ্রামক যার প্রীত অনুগত সেই 


- জর ইঞজিনীয়ারিং ওরার্কার্দ ইউ- 


নিয়ন ভেঙ্গে দেওয়া । না হলে জর 


কারখানার সুইং মোসন বা ফ্যান 


ফ্যাকটর'তে মাঁলকের অবাধ জুন্ঠ- 
নের রাজত্ব কায়েম করা যাবে না। 
তাই তারা ইউনিয়নের সহঃ সম্পাদক 
সহ নয় জন কর্মীকে কাজে অন্দ- 


তোলবার পর “বিরাট জনতা ভ্যানের 






- - বিচার ? 


উত্তর ও দ ক্ষণ ভিয়েতনামের কবিধের এক অনন্ত | 
ভিয়েতনামের কবিতা . 
সম্পাদন! 
কমলেশ সেন / অসিত সরকার 


সংবাদদাতা) 

পস্থিতির অজুহাতে ছাঁটাই করেছে। 
মালিকপক্ষ এই আক্রমণ ক্লার- 
খানার বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিকদের 
আয় ও আধ্নিকারের ওপরও চালিয়ে 
বাচ্ছে। সেলাই মেসন - কারখানার 
ইশ্ডাস্ট্িয়াল,। আর্মবেড লাইন, 
ঢালাই ঘরের কর্মীদের কাজের 
'নাদিষ্ট পারমাশকে একতরফা বদল 
করে মালিকরা কাজের বোঝা বৃক্ধ 
করেছে! শ্রমিকদের এক বিভাগ 
থেকে অন্য বিভাগে বদলী করে 
হয়রাশ করা হচ্ছে। কর্মচারীদের 


হাজিরার সমর পাঁরবর্তন করা হচ্ছে এ 
এবং পরানো সুযোগগুলো ' থেকে - 


যণ্ডিত হচ্ছে তারা । পাখা কারখানা- 
তেও একই অবস্থা। কারখানার 
শ্রমকদের কাজ না দিয়ে সেই কাজ 
বাইরে প্রঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর 
শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত ঘোষণা করে অন্যত্র 


_ দিকে এগুতে থাকে, ভ্যানাট আক্রান্ত 


হয়। পালিশ ভ্যান আক্রমশ করার 
জন্যে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়ান 
কেন ৷ ছাত্র পরিষদের সমর্থকদের 
পলিশ ভ্যান আক্রমণ করার ক্ষমতা, 
কোন আইনে দেওয়া হয়েছে? এই 
অপরাধে কেউ গ্রেপ্তার হয় নি কেন? 
চতৃ্থ' £ কনেষ্ট্বলকে সঙ্গে সঙ্গ 
লাসপেশ্ড করা হর, গ্রেপ্তার করে 
লালবাজারে হাজতে পাঠানো- হয় 
তারপরেও প্ালশ ) দপ্তরের রাম 
মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী বলেছেন, উপ 


, যুক্ত শাস্তি হয়নি, ওকে বরখাস্ত 


করতে. হবে॥। এটি কোন্‌ ধরণের 
যে আঁভযোগ আদালতে 


উঠবে সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রযন্ত কি 
আগেই সিম্ধাল্ত' প্রকাশ করতে 
পারেন? 

গুলবর্ধশে আহতদের সুস্থতা 













দাম £ তিন টাকা - 


ভিষেডনাষের মোট কুড়ি বন কবির একাধিক কৰিত! এই সংকলনে 
অন্ততূক্ত হয়েছে । এতে আছেন £ হো চি মিন, তো ছ, তে হান, 
| উদ্ধান বিয়েন, চে লান ভি স্ন, কনগ হুক, আন্‌ হু থূন, উত্থান ছি 
' হোযাঙ অও থউ, নপ্তয়েন দিন থি, 
সিয়াঙ নাষ, খান হাই, জুয়ান দিউ, লি আন উন্নান, ছু কিউ, 
প্রেমি মালাক মাক্‌, ডুযত হয় লী, থু বুন। 


চৌ হই, ভিয়েন ফুযং, 


কথা ও কাহিনী ॥ ১৩ বন্ধিম চ্যাটাঞ্জি স্্রীট । কলকাঁতা-১২ 
নি স্টার ॥ সিগনেট বুক সপ । মনীষা এস্থালর 





পা 


ঘদলশী করা চলছে। 

_ সেলস কর্মাদের ওপর আসছে 
অন্য ধরপের আক্রমণ। তাদের কাছে 
সমস্ত তথ্য চেয়ে ভাটা ফর্ম ভার্ত 
করার নিদেশি দেওয়া হয়েছে। এই 
ফর্ম ভার্ত করে সব আপত্তিজনক 
শর্তে ্বাকৃতি না দিলে প্রসোশন 
হবে মা! কোম্পানীর িনাটি ইউ- 
'নিটে একটি ব্যালান্স -সট। তাতে 


এক কোটি টাকার ওপর মুনাফা. 


দেখানো হয়েছে। বিভেদ সৃষ্টির 
জন্য কোম্পানী কিছু কিছ শ্রি- 
ককে বাড়তি টাকা 'দিয়েছে। ৰ 

এত কান্ড করে এবং এত রন্ত 


নেওয়ার পর যে কংগ্নেসী ইউনিয়- 


তাল্মিক। আরও ভয়াবহ যে (অবশ্য 
প্রত্ক্ষদ্শশদের কাছে শোনা কথা), 


“সৃত্রতবাবূ নাকি অভিব্স্ত কনচ্টে- 


করেছেন সকলের চোখের সামনে । 
অর্থাৎ «আইনভঙ্গাকারশর” বিচারের 
অপেক্ষা না করে উনি সঙ্গে সম্পদে 
রাস্তার ব্যবস্থা নিলেন। এটা ক 
সঙ্গের মনুক নাকি? 

নিজের দলে প্রতিষ্ঠা বজার 
য়াখার জন্য তাঁকে এই সব করতে 


A 


তুক্ষপেন্ন তাস 


তক্কণকান্তিদের 
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মুখাজশি এখন তরণকাল্তর খরৈ” 
ধাতারাত সুর করেছেন। 

প্রদেশ কংগ্রেসেয় সাধারণ 
সম্পাদক প্রদেশ সভাপাত কতৃক 
মনোনীত হন। এখন পর্যন্ত 


এ মাসের পর্শচশে থেকে সুরু। পাঁচ 
ছল দিন চলবে। এই কাঁদন শ্রীমতী 
ওখানে থাকবেন। তান এই বাড়ীতে 
আসার আগে এই সব গাছগাছড়া 
আঁতাঁথশালার তেরা বাগানে টবশুদ্ধ 
পাতে দেওয়া হবে। ঘাসের চাবড়া 
তুলে নিয়ে এসে কার্পেটের মত 
পেতে দেওয়া হবে। মাঝে একটা ' 
ফোদ্ারা থাকবে ফিনা-তা নিয়ে 


"এখনও তর্ক শেষ হয় নি। 


অনেকে বলছেন বে, বাংলার 


, কুটিরে ত- ফোয়ারা থাকে না। 


ফোয়ারা দিলে ব্যাপারটা কৃত্রিম 
হয়ে বাবে আবার ভিল্রমতের 


. সৌন্দবীবশারদেরা বলেন যে, এ কুটির 


হবে আদর্শ বা পশ্চসবলোর মান্দ-, 


“ষকে অন্প্রাশিত করবে অন্যর্প 


অনুশীলনে । 
-. ধিতন বিঘা জমি ঘেরা থাকবে ॥ 


₹ দর্শনীয় ভাবে রং করা পাঁচিল 'দিয়ে। 
- আর পাঁচিলের গা বরাবর নানা ধর- 


পের গ্রাম বাংলার প্রাছ্_কৃষ্ণচ-ড়া, উর 
আরও কত কি। ভেতরের বাশানে 
সব গাছই বাংলার উীষ্ভদ জশতের 
প্রদর্শনী হয়ে উঠবে॥ 

এখানেও সৌন্দষবদরা শুতের 
মরশৃমী ফুল লাগানোর জেদ ধরে- 
ছেন চন্দ্রমল্লিকা আরও রংবেরঙের 


ন দিজন্‌ ক্লাওয়ার। অপরেরা বল- 


ছেন এগুলো .ত গ্রামবাংলার জষ- 
নকে প্রাতফাঁলত করে না। সোঁল্দধী. _ 
বিদেরা বলেন গ্রাম বাংলার আসল 
ছাঁব দেখালে ত প্রধানমল্শ আঁতকে 
উঠবেন। তা নিশ্চয়ই প্রধানমন্মী _ 
দেখতে চান না! 


দদ্মঘক কর্তৃক জভার্ ইশ প্রেস ৭, সাজা মোষ নাঁলজক দেকোরার কাঁলিকাতা-১৪ থেকে জ্যান্ত এব দর্পন ঘার্থালয় মং দঃ. লেন কাঁলিফাতা-১৪ খেকে প্রণীত " 


Ee 
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পাপা 


বাইন 





আবেদন করেন। 





শালশ নেতা শ্রীসৌরেন বন্য ও রাপা বথারুমে প্রোসডেন্সী 
শ্লীসম্তোষ রাশার জামিনের 
আবেদন আদালতে উপস্থিত 
করার জন্য তাঁদের আইনজীবী 
নিযুক্ত হয়ে গত যোলই সেপ্টে 
দ্বর আঁতারন্ত চাঁফ ম্যাঁজস্টে- 
টের আদালতে এই দুই িচারা- 
ধীন বান্দর জামনের জন্য 
এীদন 
শ্লীসৌরেন বসু ও শ্রীসল্তোষ 


বাধাধান 


জেলে এবং মোদনশপুর সেন্ট্রাল 
জেলে ছিলেন; , .. 
গত ছাবিশে সেপ্টেম্বর 
তিনজন পূর্বশ আফসার 
শ্রীরায়চোধুরীর বাড়ি আসেন। 
তাঁদের মধ্যে এঁকজন যাদবপুর 
থানার সঙ্গো বৃত্ত জেলা ইল্টে- 


+ (শেষাংশ চোচ্দ পৃষ্ঠায়) 
১৫শ বর্ষ 9৬ সংখ্যা ] শুক্ুৰার ২২শে ডিসেদ্ৰর ১৯৭২ হর দাগ ৩২ পড়ত ; 


র| কোণ্ঠাগ|ঃ ঘুল্য ক'য়দায় 
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কংগ্রেগ ছবাধবেশনের জন্য 


: ইন্দিবার জন্য উপহাৰ ঠা বাধায় জোরছুনুম 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


- কংগ্ৰেস অধিবেশনে জ্রীফতী লক্ষে শ্রীমতী গাম্ধীকে এই উপ- (বিশেষ প্রাভানাহ)- 

ইীন্দরা গাল্ধীকে কি উপহার দেওয়া হার দেওয়া হয়েছে। : - | (ঁবশেষ সংবাদদাতা) এদের মধ্যে আছেন ছোট মুদশর - 
হবে এনিয়ে যুব কৃংশ্রেসীদের মধ্যে শ্রীদাসম্্পর সমর্থকদের প্রস্তাব উর আস্স কংগ্রেস অধিবেশন উপ- দোকানদার, ছোট চ্টেশনারী দোকা- 
প্রিয়রজন দাসমূল্সধর কিছ; কিছু অনেকেই গ্রহণ করতে সাহস করছেন |, মানে দা করা চনে | লক্ষে বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসীরা নের মালিক, বাজারের সবজশওযালা 
সমর্থক প্রস্তাব) করেছেন যে শ্রীমতী না। আবার '*প্রয়বাবুর বিরোধ” না, কারণ বন্ধ'মান এখন করছো" জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় মাছের ব্যবসার, রেশন দোকান- 
গান্ধীর দেহের ওজনের পাঁরমাশ পক্ষ বলতে শ্ররু করেছেন যে] সের দখলে! ৩ করছে বলে.আমাদের কাছে প্রাত- দার, গোয়ালা, ছোট ছোট প্রেসের 
সোনা বা রুপো তাঁকে উপহার প্রধানমন্ত্রী খুশি করার জন্য “প্র লিড দিনই কিছু িছু.অভিবোগ আসছে। মালিক, বইয়ের দোকানদার প্রভৃতি 
দেওয়া হোর্কা। কারণ সম্প্রতি উত্তর- বাব্বর সমর্থকেরা এই উপহার রা ls রি কলকাতার বৈঠকখানা বাজার, মানিক--. বৈঠকথানা বাজারের জনৈক 


ভিলা বাজার, ইন্টালী বাজার, মিষ্টান্ন ব্যবসারী 'আঁভিযোগ কর- 
শ্রালদহ, বোঁবাজার, 'ভূবানীপচুর, লেন বে, যুব কংখ্রোসীরা কংগ্রেস 
জট, বাদবপুর, বেহালা, 'মেটয়া-- চেয়েছে। চাঁদা না দিলে দোকান 


হার শদয়েছেন। ' উপহার ' দেওয়ার করা হচ্ছে। রজত জল্তী বর্ষ | দি ০ 59 বুর্জ, বর্ধমান, বাল, হাওড়া প্রভৃতি বন্ধ করে: দেওয়ার হুমকী দেওয়া 
সময় জীত্িপাঠি অবশ্য বলেন বে হিসাবে এ টাকা প্রধানদন্দীকে | বধ মান } এলাকা সফরকালে বহ: ব্যাপ্ত আমার হয়েছে। . 
কংগ্রেসের রজত জয়ল্তী বর্ষ উপ- দেওয়া হবে। প্রবেশ করোন। . (শেষাংশ চোন্দ পঠায়) 


কাছে তাদের আঁভযোগ করেন' 


i 


[8 হই ॥. 
শ্নম্পাচ্কম্জীন্স 
রজার 


মিতা 


মাগামর অংখ্যাবু সময্য। 


অবশেষে আসামের অবস্থা বে 
এখনও অস্বাভাবক তা কেন্দ্রীয় 
স্বরাম্থী মন্ত্রকের রার্ল্মন্মা শ্রীকে সি 
পল্য স্বীকার করলেন। অবশ্য অনে- 
কেই হয়ত তাঁর ঘোবণায় 'বাস্দত' 
কারণ আসামে বে কিছু ঘটেছে বা 
ঘটছে তা বোঝার কোন উপায় ছিল 
না। বৃহত্তর দ্বার্থরক্ষার্থে পশ্চিস 
বাঙলার সংবাদপন্রগুলিকে মৃখ্য- 
মচ্ম কোন খবর ছাপতে । নিষেধ 
করেন এবং তারাও নিজ চান্রা- 
ন্যায়ী সেই আদেশ মাথা পেতে 
নেন। আসামে সঠিক কি ঘটেছে 
তার পূর্পাঙ্গা বিবরণ কোন সংবাদ- 
পত্রে আজও প্রকাশত হয় 'ন। 
অবশ্য পশ্চিম বাগুলায় গত দূবছরে ' 
যে হত্যাকাশ্ড চলেছে তার বিবরপই 
কাঁ কোন দৈনিক ছেপেছে ? সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতা ত আজ শুধ 
আলোচনাসভা, বা চক্রের 'িষর। 
॥ ও কথা থাক। পল্য সাহেবকে, 
ধন্যবাদ যে তিনি ল্বাঁকার করেছেন 
আসামে . কিছু একটা  ঘটছে। 
প্রতিকারের কোন কথা অবশ্য তিনি - 


বলেন নি। কেন্দ্রের কা 
আছে। আসামের মুখ্যমল্মী মহাশয় 
নাক শ্রীতশ গান্ধীর শ্রোচ্ঠীর - 
লোক! এখন তান. যতই অকর্মশাতা, 
অপদার্থতার পারচর দিন নী কেন 
্প্রোতাক্রিয়াশীলদের” সুবিধা নিশ্চয় 
শ্রীমতী করে দিতে পরেন না। এতে - 
যদি সংখ্যালঘুরা মরে ত মরুক। 
তাদের থেকে কংগ্রেস স্মাজতল্তের 
ইমেজ অনেক বেশী প্রয়েজনশয়। 


অবশ্য আসাম যাঁদ কোন বিরোধী: 


সরকার প্রাতান্ঠত থাকত তাহলে 
কেন্দ্রের তৎপরতা দেখার মতন হত। 
সেই সরকার ত খারিজ হয়ে যেতই ' 
ভবিষ্যতেও ' যাতে আর বিরোধীরা 
ক্ষমতার না আসতে পারে তার জন্য 
সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হুত। 
যেমন ঘটেছে পাঁশ্চমবাপ্তলায়।! _ 
অতএব এটা ধরে, নেওয়া যেতে 


(দেপশের সংবাদদাতা) 


গত চোঁঠা ভিলেম্বর সোমবার- 


আকাশবাশী কলকাতা কেন্দ্র শ্রোতা- 
দের কাছে আরেক বিস্মন্ন- সৃ্ট 
করল। 

সোঁদন দ্বিতীয় অধিবেশনে 
বেলা সাড়ে বারটার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র 
সাঈতের শিল্পী ছিলেন হেমন্ত 


সংমিশ্রণে গাওয়া হচ্ছে কবে থেকে? 
হেমল্তর গানের সলো পচ্কজ মাল্ল- 


কের গান শুনিয়ে দিলেই কি 
রবীল্দুসঙ্গাশত আধুনিক পর্যায়ে _ 
॥ উন্নীত, হয় নাকি?" 
ভি 


_আকাশবাশণী 





বায় গরঁ্াগারকে স্বাণান্তরের দীর্ঘমেয দী যয * 


কর জাতীর পাথর 


সা থে এৰ 
লোকসভায়. আইল হতে চলেছে 
যার ফলে সরকার কর্তৃত্ব শিথিল 
এবং তথাকথিত বেসরকারী স্বয়ং- 
শাসন স্বর হযে। লাইব্রেরীর প্রশা- 
'সনের মাথার একটি দশজন 
সদস্যব্ন্ত বোর্ড যার নয় জনই হবেন 
সরকার” মনোনীত স্দস্য অথবা সরা- 
সার সরকার কমচারী। বোর্ড 
ছাড়াও একটি কর্মসামাত অথবা 
এক্্ীকউাটভ ক্ষাউদ্সিলও থাকবে 
বারা বোর্ডের সন্ধানত কাজে রূপা- 
কলিত করবেন। এই কাউন্সিলের গঠন 
প্রণালী, হক কে এর সদস্য হবেন 
এবধ কিইবা এর. প্রকৃত লক্ষ্য তার 
কিছুই লোকসভার খসড়া বলে 
পারচ্কার নয়) 

- তবে এটা পরি্কার বলা হয়েছে 
বে জাতায় গ্রন্থাগার পাঁরচালনার 
নানা দুটি সংশোধনের জন্য কা 
কাঁমট যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা 
উল্লেখ করোছরোন সেই অনন্যার 


লোকসভায় এই বিল আনা হয়েছে। 


বা-কর্মিট আটা সালে নিযুক্ত হয় 
আর বছর দুয়েকের মধ্যে একটি 
রিপোর্ট তৈরঁ করে সরকারের হাতে 
দের়।. এর পরে আবার একটি তদল্ত 
কমিটি নিযুক্ত হয় তদানীষ্তন 
লাইব্রেরীয়ান ভি আর- . কালিয়াব 


নু রর 
সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এ কথা বলা" 


বার নী, কারপ যাদের কাজকর্ম 
সম্পর্কে তদন্ত তাঁরাই কমাটদ্বয়ের 
গণ্যমান্য সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হন! 
ফলে রিপোর্ট আসল তথ্য হাজির 
করতে পারে না দোষাঁদের দোষ 
এড়িয়ে বায়। | 

এই পানর মম থেকে এই 
গ্রল্ধাগারের সুচনা) প্রথম: গ্রল্থাগাঁরক 
জন চ্যাপম্যান ছিলেন ১৯০৬ সাল 
পরষ্তি। এর পর আসেন বিখ্যাত 
"পণ্ডিত শ্রীহারনাথ দে গ্রল্থাগারক 
হসাবে, তান শছলেন চার বছ- 
রের কিছু বেশী। তাঁকে নানা 


আভিরোগের ভিত্তিতে সারিয়ে দেওয়া", 


হয়। 

দ্বাধানতা পূর্ব যুগে প্রার 
সতের বছর ধরে জনাব আসাদ-প্লা 
এখানে গ্রল্থাগাররক ছিলেন স্বাধশ- 
নতার পরের দিন থেকে এলেন বাক্য 
বা্ধীশ বি এস কেশবন। আম 
লাইব্রেরীর : . কর্মচারীদের কাছে 
শুনোছ যে, এই ভচ্গুলাকের জন্য 
প্রল্থাশারে নানা নিয্নমাবরুদ্ধ কাজ- 
কর্ম হতে থাফে আর ক্রমশঃ প্রশাসন 


“শিথিল হয়ে আসে। 


লাইব্রেরীর মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য 
পৃস্তকসমূহ, অবন্ধে বিনষ্ট হতে 
থাকে। নতুন রেকর্ড ইত্যাদি ঠিক- 
মত সংরক্ষিত হয় না। ১৯৫৬ 
সাল থেকে ভারতবর্ষের এবং অন্যান্য 





দপণ ॥ শুক্রবার ২২শে ডিদেদ্দর ১১৭২ 


আধ্ুনিক-বীন্দ্রসংগাত ? ' 


এমানতে প্রাতাদিনই হাজারগণ্ডা ভুল 
করে হাজারবার দুঃখ প্রকাশ করতে 
শোনা বায়। কিন্তু আজও এ ভুল 


' শনয়ে কোন উচ্চবাচ্য হোল না। 


দা়ত্বজ্ঞানহীনতা কোন পর্যায়ে 
গেলে তবে এতখানি উদাসীনতা 
থাকতে পারে। আমরা বহুদিন 
ধরেই আভবোগ পাচ্ছি, রেকর্ড 


পরাক্ষা না করেই অনুষ্ঠান প্রচারের 


সমর ব্যবহার করা, রেকর্ড চালিয়ে 


দিয়ে প্রচার বক্ষ থেকে বেরিয়ে পভা 
কিংবা প্রচার কক্ষে একাধিক ব্যান্তিব 
প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকা সত্বেও দু-তিন- 
জন সলে আছ্চা দেওয়ার ঘটনা 
হামেশাই ঘটছে। কর্তৃপক্ষের কোন 
হুক্ষেপ নেইা সুতরাং এমন 
দায়ত্বহনভাবে অনুষ্ঠান প্রচার করা 
এই অল ইন্দিরার রোডওর পক্ষেই 


সম্ভব৷ 


পানিহাটি টাউন বংহেমে উপদলীয় কোন্দল 


দর্শনের লংবাদদাতা) 
টাউন কংগ্রেসের অল্তগগত বিভিন্ন 
ওয়ার্ড কংগ্রেস কাঁমাটতে বে দলা- 


রন যাচ্ছিল তা সাংগ- 
নিক নির্বাচনকে রেন্দ্র করে উগ্র 
হয়ে উঠেছে। সম্প্রত ছিল বের 
হয়েছে “অনুপ্রবেশকারী প্রাতক্িয়া- 
শীলদের ধোলাই হবে, পেটাই হবো? 


দেখা বায়। এই এলাকার “[িধান- 
০78 


দেশের সংবাদপত্র ও অন্যান্য জার্নল- ধই চেয়ে দর 
জন্য| এই দুই কমিটি কিন্তু সমূহ. বল্তা বাঁধা এখনও পড়ে জীয়গায় থাকে না, হয়ত বাঁ কিছু 


আছে। পুরানো বই হত্বের অভাবে 


চু হরে গেছে ইত্যাদ অনেক 


গুড়ো গুড়ো হয়ে পাঠা ঝরে পড়ছে। আভবোগ | 


বই বাঁধানোর বাবস্থা ঠিকাদারদের 
হাতে ছেড়ে দেওয়ার ফলে বাঁধাই- 
এর টাকা খরচ. হলেও কাঁজ ঠিকদত 
হয় নি। 

সাহেব খ্যব চাতু্যের সঙ্গো ঢেকে 
রাখতে সমর্থ হন। “ক্ষমতাসীন 


রে 
দক্ষ ছিলেন! আর তা ছাড়া কেশ- ' 


বনের বিরুণ্ধে কোন. কথা বলার বা 
সংগঠিত কোন আন্দোলন করার 
সমর তখনও হয় নি 

প্রা পনের বছর ধরে একচ্ছত 
আ'বপত্য চালিয়ে -কেশবন চলে 
' গেলেন। তখন ধন্ধাগারের অবস্থা 


পেছে। এই সময় থেকেই অভিযোগ 


এই অমস্ঠ অভির উসন্ত 
করার জন্য কেন্দ্রীক সরকার ঝা-' 
কমিটি নিযুক্ত করেন) এই কাম- 
টিতে কিন্তু কেশবন শ্হু্য সদস্য 
হিসেবেই অন্ততূ্ত হলেন না। মূল 
বিপোেরি খসড়া আঁরই কচনা। 
আকপা রিপোটেই উল্লেখ করা 
হয়েছে। এই থেকে অন্দমান -করা 
লন্ত নর বে, তদন্ত কাঁমাট আসল 
টুটি ধরার চেষ্টা করেন নি, গলদের 


এই অভিযোগ তদন্তের জন্য খোসলা 
ফাঁমাট নিয়োগ করেন । এই কমিটির 
রূপোর্টে কালিয়ার দুনার্তির বহর 


ll t 


- কোন এক উপদলের হাতের ক্রড়নক 


হয়েছেন এই অভিযোগ স্থানীয় হয 


কংহোস, ছাত্র পারষদের বহু সদস্যই 
উত্থাপন করেছে। তারপর বেকার * 


শ্রুতি দিয়েও তা পালন না করায় ব! 
বে সমস্ত যুবকদের নিয়ে “থ্যাকশন” 
করানো হয়েছে তাঁদের প্রাতি বিমাতৃ- 
সুলভ মনোভাবের দরূশ তারাও 
ক্ষুদ্র ক্ুদ্র দলে বিতিন্ত হয়েছে। ' 


পানিহাটি টাউন কংগ্রেসের সুভাষ , 


গুহরায় স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রিয় 
ছি্লেন। তাকে এবার সংগঠন নিরব 
চনে পরাজয় রয়শ করতে হয়েছে। 


কিছুটা, প্রকাশ পেয়েছে। 

এই রিপোর্ট সত্বেও কিন্তু পাঞ্জাব 
ব্যবস্থা নেওয়া হল না। তাঁকে বদল" 
করা হল খোদ কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি 
-রেটের লাইব্রেরীয়ান হিসাবে। ওঁয়ই 
আৰ্দারে ওঁর বির্দম্ধে অভিবোগ- 
কারী সহকারী প্রল্থাগাঁরককেও 
বদলী করা হল কোন অভিযোগের 
জেতে নয় ,কালিয্লকে খুশশ করার 
জনা। কালিয়া বাওয়ার সঙ্গে সঙ্গো 
আবার কেশবন এলেন দু বছরেব 
জন্য। তখন লাইব্রেরীতে অব্যবস্থার 
চূড়ান্ত । উীনও তখন হাল ছেড়ে 


দিয়েছেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। | 


পক 


দপশ ]'শ্ক্রবার ২২শে ভিসেম্ষর 


(দর্পশের প্রাতনাষি) 
সারা ভারতে প্রায্ন সাতাশ হাজার 
লিমিটেড কোম্পানীর অংশীদারদের 
লক্ষ ৷ এদের মধ্যে প্রান দুই-তৃতশ- 
যাংশ সমাজের মধ্য ও নিম্নাবিত্তের 
লোকেরা । আইনের দিক দিয়ে 
এরাই কোম্পানীর মাঁলক, কিল্তু 
আসলে কয়েকজন পরিচালক (ভিরে- 
কর) 'প্রতিচ্ঞ্নের (সব } কত 
হয়ে থাকেন। কোম্পানীর পক্ষে 


যা কিছু ভাল মন্দ তা সবই নির্ভর 
'করছে। এ'দেরই কার্যকলাপের 
- উপর । : 


সাধারণভাবে অংশশীদাররা কোম্পা- 
নার কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন। 
বংসরাল্তে কিছু ভিভিডেন্ট পেলেই 
এরা খুশি। কোম্পানীর . বার্ষক 
সভায় খুব কম সংখ্যক অংশাদারই 
উপস্থিত হন। তারা এ সভায় নীরব 


. দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। কারণ 


আমাদের দেশের আইন কানুন এমন- 
ভাবে রচিত যে, একসাত বিশেষজ্ঞ 
ছাড়া পারচালকদের বুট বচ্যাতি 
সম্পর্কে আর কারো পক্ষে আলো- 
চনা করা সম্ভব নয়। কোম্পানীর 
পাঁরচালকরাও এটাই পছল্দ করেন। 

গত করেকবছরে ব্যান্তগত মালি- 


, ্লানায় পরিচালিত শিল্পে (প্রাইভেট 


সেকটর কোম্পানী) নি্লোজিত 
পুঁজির লঙগনীর পাঁরমাণ অসম্ভব 
রকম বেড়েছে। উনিশশো পণ্টাশ- 


"$১৯৭২ 


ভারতের জিমিটে কোম্পানীর হাঁড়ির ধবর 


একর সালে মোট আদারাকৃত পাঁজর 
পরিমাণ ছিল প্রায় সাতশ পণ্সশ 
কোটি টাকা। উীনশশো উনসত্তর- 
একাত্তর সালে এ টাকার পরিমাণ 
দাঁড়ায় এক হাজার নয়শত চৌষাট 
কোটি টাকার। পণ্টম পর্চবার্ষকণ 
পারকঙ্পনায় ব্যান্তিগত মালিকানার 
উদ্যোগের, জস্য প্রাইভেট সেকটর) 
মোটাম্ভু্টি স্থির হয়েছে একটা বিরাট 
অন্ক পনের হাজার পাঁচশত সত্তর 
অন্যায় হবে না যে এবারেও অংশশ- 
দারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ | তাই 
অংশশদারদের "স্বার্থ? ক ভাবে 
মহলে নানান ধরণের আলাপ- 
আলোচনা চলছে 
কিছুদিন আগে কলকাতায় একটি 
আলোচনাচক্রে এই প্রশ্নের বিভিন্ন 
দিক আলোচিত হয়। এর মারফং- 
কয়েকটি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। 
প্রত্যেক কোম্পানীতৈ বথারণীত 
হিসাব, খাতাপন্ন তৈরী করার জন্য 
প্নরদর্শী লোক থাকলেও গত এক- 
বছরে' জরুত সরকারের প্রুফাশিত 
. রিপোর্টে নানান ধরণের গাফিল্তর 
'ফারাস্ত পাওয়া বায়। 
একাত্তর: সালের একনিশে মার্চ বে 
বছর শেষ হয়েছে সেই বছরে মোট 
এক হাজার 'ছিয়ান্তরটা কোম্পানীর 
পারচালকদের ‘বিরুদ্ধে সরকারের 


/ 





| ৃ হন 
' পায়ার ইতুইগমেপী 
কারখানায় যা ঘটছে 


(দপশের দংবাদদাতা) 


« 
. 


না করা নানান ধরণের জালিয়াতি, আইন মোতাবেক হিসাব পরাঁক্ষা না 
REINA PALS SA করার দুটি। একজন বাঙাল’ ভদ্ললোক অক্লান্ত 
ঢপের অভিযোগ এসেছে। এই সারাদেশে মোট সাতাশ হাজার পাঁরশ্রম করে পাওয়ার ইকুইপমেন্ট 
সময়ের মধ্যে বিভিন্ন. কোম্পানী শলমিটেড. কোম্পানী আছে। তার ক ০৬ 
ও তার কর্মচারীদের বির্দম্ধে পচ. তুলনায় “অপরাধের” সংখ্যা মোটেই পা 0 EA 
হাজার পাঁচশত | পাচিশটা মামলা বেশী নয়। যখন আর হা 
রজ, করা হয়েছে। সামলান সম্ভব হয় না তখনই সর- পারি ই 
হয়শত পণ্টাশটি মামলার মধ্যে চার বত দিন সম্ভব 
হাজার -ছয়শত ছাপাম্নটির ক্ষেত্রে দোখর়ে বল্লা হয় 
নিষ্পা্ত হয়। এতে মোট প্রায় এক হয়, অথবা 


॥ নিজেদের ফলের প্রয়োজন*য় অর্থদান এবং কাঁচা- 
আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই মাল সরবরাহের ও 
টি পর বছর কোম্পানীর খানাটা পরায় বদ্ধ হয়ে একশত 


অজিত সম্পদ- লুঠ [াট' করে বখন কর্মচারী বেকার হওয়ার সম্সুখীন। 


একটি পরিবার 


আঘান্প উদ্বান্ত 


কিছুতেই আর চালান্যে সম্ভব হল 
না তখনই নানান অজুহটতে এই 


অথচ প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ 


প্রাতষ্ঠানকে “অসুস্থ” বলে ঘোষণা করলে আরো প্রায় একশত স্থানীয় 


উীনশশো . 


হত চলেছে | করা হল। ' আসল যার মাঁলক বাণালশ যুবকের কর্মসংস্থান হোতে 


(দপশের সংবাদদাতা) অর্থাৎ অংশাঁদাররা পড়ল ফাঁকতে। রা . 
৮৫6 সালে অনেক বিধবা, নাবালক এবং কারও ' সবচেয়ে মজার িষয় ইউনিয়ন 


ধিববঙগা থেকে বিতাড়িত হয়ে ইয়ার ভিত ভর 
চর বিবার ঘুরতে এতে ছিল । - কংগ্রেসের । এবং স্থানীয় বহু কংগ্রেস 


তরতে খোলা নাটাগড় স্কাঁমের এই আলোচনা-চকরে বিভা বস্তা পাণভারা এ কারখানার সপে যত! 
অধাঁন তীর্ঘভারতণী এলাকাধীন প্রায় অনেক তথ্য দিয়ে বলেছেন বে সাধা- তব কংগ্রেস সরকার বেকার সমস্যা 
তিন. বিঘা জমির ওপর একটি রণ অংশীদারদের দ্বার্থ তথা প্রাত- দূর করার এই ব্যবস্থা চাল; করে- 
দুরানো খাটাল সমেত স্থান দখল ক্ঠানের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য বজায় না ছেন। বিশ্বস্তসূতে জানতে পেরেছি 


5 
রা . 


ঠভেন্চ্মস্যাহশ্ৰেো ক্াত্ৰশ্বানাচেঞও 


করে বসবাস করছে। আশা, সরকার থাকার অন্যতম প্রধান কারণ ঘর্ত- মহারাষ্ট্র সরকার & HR 


(পাশের 


"  বিড়লাদের অন্যতম বৃহৎ প্রীত- 
ঘ্ঠান বেলঘারয়ার টে্সম্যাকোতে 'স 
আই টি ইউ ইউনিয়নের অল্ততুন্ত 
প্রায় তেতাল্লিশ জন শ্রমিক কমচারী 
এখনও পর্যন্ত কাজ্জে যেতে পার- 
ছেন না। এরা ইউানয়নের নেতা, 
কর্মশ, সাধারণ সমর্থক । এদের কাজে 
যোগদানের ব্যাপারে একদল সমাজ- 
করোধী' ক্রমাগত বাঁধা দিক্ষেন। এই 


আর পাঁচটি কলোনশীর মতও এই . 
পর্ণচশ ঘর পারবারকে মান আইনে হিসাব পরাক্ষার যে 


চালক জাবেশ মজ;মদার সহারাণ্টে 


লদংবাদদাতা) . ৯৩. 
শাসক ও লেবার কাঁমশনারকে চিঠি' 
দেওয়া হযেছে: কলন্তু ওয়ার্কার্স“ 
ইউনিয়নের অভিযোগ যে, এর কোন 


প্রতিকার আজও হক নি। দিনের পর 
দিন শ্রমিকদের ওপর হামলা বেড়েই 


চলেছে। পুলিশ নিচ্ষয় দর্শকের 


ওপর হামলার , আশু প্রতিকার 
প্রার্থনা করে ওয়া্কর্স ইউানয়ন 
প্রধানমন্্ীকেও চিঠি দিয়েছে। 


শ্রমিকরা এই '-অবস্থায় যখন 


কারখানায় যেতে পারছেন না তখন ' 


কারখানা কতৃপক্ষ কয়েকজন শ্রাম- 
কের ওপর উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে 
বরখাস্তের নোটিশ দিয়েছেন" এই 
শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে শিরেছি- 
দল 'সমার্জীবরোধশী প্ীলশের সাম- 
নেই তাদের লাঞ্ষিত করো 


এছাড়া ইউনিয়নের কমশী বলে 


মামলা বেআইনী গ্নেপ্তারী পরো- 


ক্লনা বলছে! কয়েকজনকে মিসায় , 
আটকও করা হয়েছে। রি 


'. মিলছে না। 


হয়েছেন। | i 
দর, বি্বদ্তস্মরে জানতে নুর, পাওনাদার, শ্রমিক ও কেতারাও. 
পেরেছে রিলিফ ডপ্রটমেন্ট থেকে ' অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিহ্নস্ত হয়, 
বিজয়লক্ষর্মী কটন মিলের এ স্রমস্ত এছাড়া শেয়ারবাজারে ভা 
জাম তঁথ'ভারতী কলোনী এবং কৃত্রিমভাবে শেরারের দামের ওঠানামা 


সুরেন্্নাথ কলেজের প্রফেসরদের কাঁরিয়ে 
থাকার জন্য দখল করে, কিন্তু এ ধারণ লোককে বিশ্রান্ত 


তিন বিঘা জাম বাদ দিযে । এই রহ- করা হায় তারও অনেক তথ্য প্রকা- 
স্যর জন্য. এবং পঃ ঝ.সরকারের শিত হয় এই আলোচনাচক্তো' একটি 
অকল্যাশ্ড দণ্ঠরের কেরামাতির জন্য প্রতিষ্ঠানের অর্জিত সম্পদ অনার 
দিন গুলছে। | লোকসান ক 

বর্তমানে কেন্ট্রশয় সরকার ও অন্যান্য পাওনাদারকে বার্থিত 
প্দুনর্যাসন দশ্তর তুলে দেবার হতা- করার. ঘটনাও আলোচিত হয় এই 
শায় দিন কাটাচ্ছে! উপরন্তু এ বৈঠকে। - 
সমস্ত পারবারদের আবেদন বর্ত- কয়েকাট ম্যানোঁজং এদেল্পীর . 
মান তাপ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখানো 
সন্তোষ . রায় মহাশরকে দেওয়া হয়েছে কি ভাবে সামান্য প্ছাঁজ য়ে 
হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় শুরু করে মাছের তেলে মাছ ভেজে 
সেই সমস্ত দরখাস্তেরও হদিশ একটার পর একটা শিল্প গড়ে একটি 
| সান্তান্্য বিস্তার. করেছে তারা। 


পারার প্র মাপ রিপা ও 






কিসিপস্‌ রেডিও ডিলারের 
-কাছে খোঁজ বিল 


চার . * রর ৃ | | ' _ হপশি ৪. শুরেখার ২২শে ভডিসেন্দর ১৯৭২ . 


লি প্রচার মাধ্যমে “ইন্দিরা বিনে শীত টাই খুলে দিয়েছেন! না কি কল- দের দফারফা করে দিরেছে। তার 

7 ২. রি, | নেই” এক শর ছবি সহ পোস্টারে, কাঠি বারা নাড়েন ভারতার প্রচারে ওপর আজকাল দ্যোতি বসুর নামে 
1 ব্যানারে, বিজ্ঞাপনে, দেশ ছেয়ে. গেল, তাদের প্রচ্ছারাই প্রলম্বত হতে আপনি ইংরোঁজ ছড়া বলছেন, ডুয়েট 
- দ্ণণে গ্র্াবহ্ব বহুল প্রচারিত তথাকাথত জাতশ- দেখেছেন ইন্দিরা গান্ধী? তাই হঠাৎ গান গাইছেন সভাসসিতিতে। এসব 
| নি ১1 তাবাদশী সংবাদপত্রীল গশতন্যৈর এই আঁবশ্বাস্য আর্তনাদ ! ব্যাপারে কোন অন্মযোগ নেই আপ- 
AE শিলাদিত্য -০ 0 চাপে বা অর্থের লোভে প্বাধীনতা . . * * ৭. নার বিরুষ্ধে। কেন না মোমবাতি, 

| | ie S বিসর্জন 'দিয়ে চালচিত্রের প্রেক্ষাপটে. দোহাই িম্ধার্থবাবু, একাণ্ড লন্ডনে আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, 

দিল্লীতে সম্প্রতি বিভিব্ব রাজ্যের পত্রের প্রতিবেদনে হল না। আমরা প্রধানমন্মাকে বাঁসরে' দেবশ-বল্নায় আপনি করবেন না। অনেক কথা মাছ না খেয়ে চল-প্রমের বরাদ্দ 
তথ্য ও প্রচার মন্দের এক 'সম্মে- সাধারণ ছা-পোষা জনগণ এতোকাল অহোরাত সংকীত'ন জুড়ে দিল কমিয়ে দিলেও কোনরকমে চলে যাবে। 
নে প্রধানমন্মণ ইন্দিরা গান্ধী কিছ - তবে-ি অভারতীয় সরকার প্রচার এতংসত্বেও ইন্দিরাদণর মতে, ভার- আপনি খবরের কাগজের সাংবা- তু দোহাই আপনার, কংগ্রেসের 
গভীর ততৃকথা পরিবেশন করেছেন। শুনে বা দেখে আসাঁছলাদ। গত্‌ তায প্রচারে ভারতীয় ফুটে উঠলো দিকদের বলেন, বেতারে মাসাল্তিক আসন পলি অধিবেশনের সংগ- 
বলেছেন, তাঁরা যেন প্রচার প্রকল্প- পণণচশ বছরে সরকারী প্রচারষন্ত্ব_ না? আবার নতুন করে সম্মেলন ডেকে ভাষণে বলেন তাতে নি ঠককুলের প্রধান হিসাবে সায়-ক্যান্টিন 
গলিতে ভারত” বা ফ্িয়ে রেডিও, . পত্রপত্রিকা টোলতিসন, ভারতাঁ়্ক আনবার অন্য আহনান। মেতা পাকে [আসর সচেতন ম্যানেজার হিসাবে আপান যা করতে 
তুলতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, . বিজ্ঞাপন, প্রদর্শনী, ডকুমেন্টারি যাদের নিয়ে বা বে. বিষয় নিয়ে প্রচার থাকতে | ছে চাইছেন, তাতে ভয়ানক বিপদ ডেকে 
যারা বিদেশে শিক্ষা নিয়েছেন এবং ফলস ও নিউন্সরীল লক্ষ কোটিবার চলছে সেসব খাঁটি ভারতীয় হলে কতো গ্রামে বিদুৎ এ আনবেন।,ভেজ্যতালিকার দু-বেলা 
প্রচারকার্ষে রত তারা যেন নিজস্ব বিশ্বের বৃহত্তম গপতল্মের কথা, প্রচারের মাধ্যমে ক মার্ক" ব্যন্তিত্ 155 রা শুধ্ নিরামিষ চাপাটি ও দুপদ 
ধারা তৈরি করে নেন, কেমন করে গাল্ধা-নেহর ইন্দিরা কথা, আম্ব. বা সোভিয়েট চারত প্রকাশ পাবে? ২25, দিল তরকারী; তাও এক টাকা দিয়ে 
আরো” ভারতীয়ত্ব আনা যায়, তা তায়, কংগ্রেস দলের কথা প্রচার হান্দরা গান্ধীর বতৃতা- a চললে এ প্রতিনিধিদের খেতে হবে বলে সাংবা- 
খুজতে চেস্টা করেন। এই -বা্শীর করেছে; হালআমলে, নব কংগ্নেসী কে জানে ক [দিলেন এক দিকদের আপনি যা বলেছেন, তাতে 
গঢ় তত্ব তথ্যসম্তীরা হদয়লাম করতে ' যুগে বিশেষ করে, আকাশরাশণী “অল লেখক হয়তো বেফাঁস কথা কর্মসচ বা উহ লাঞ্টে আর ডিনারে লবণচুদে আর 
পেরেছেন কিনা তার হদিশ সংবাদ- . ইন্দিরা রেডিওতে পাঁরপত,। অন্যান্য আমাদের দেশের কর্ণধারদের, মুখোশ- বছরে সার্থক হয়ে আপনার "" কেউ থাকবে না। ঢাকা আর গাড়ির . 
- শল. - অভাব -নেই-ভিড় হবে শিয়ালদা, 

আপনি যখন আসবেন, 2 

: . রঃ | ৮. হবে, পৃশজবাদকে (?) ভাঙ্গতে 
3 ১ " হবে।” [প্:ুজিবাদে বানান বিশ্রাট]। 
| ০ | 1. ক্ষ্ান্টিনের এই আহার্ষের ফর্দ দিয়ে 

ধ E কি-তার সূত্রপাত? চঁ্জিশ লক্ষ 

, টাকা বাজেটেও কি এর থেকে একট; 

। , বেশি খাবার দেরা যাবে না? চার- 








শর 
রি 35. 
r 


পরিবার পরিকল্পনা কেন্রে আনরা আছি নী নাগলান £ রঃ চারটে পাঁচসালা যোজনার পর শেষ- 
লমস্য। রে জন্মে ১ পারি, বে পরামর্শ জাপার . যাগ্রার না j ডক পযন্ত ডেলিগেটদের বে এবার বিধান 
_ ব্যক্তিগত জীবনকে আরও রঙঈীয় করে ভুলতে পারে।  .. হি ' নগরেই পুঁজিবাদ ভাঙ্গার বিধান: 

জামানের কাছে মন খুলে কথা বলতে পারেন, শে কোনও EY দিতে হবে! একে লবপছদে মশার 
আপনি লাম রে আমন কি বন্ধকান্ধবের কাছেও সে কথা কুলতে . উপর, প্ৰষ্টেকর কিছ; না খেলে 
পাচ বোধ হয় সে কৰাও বলতে পারেন । | j 





ই সময়ে আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে. করে জানা সমীচীন । তিনি যে অস্মখধিসৃখ দেখা দেবে। 
এ তদের লেডী-ভাক্তারের কাছে লব কথ! বলতে পারেন, সে কথ j ৰ SAE hl 
তিমি হয়তো আপনার কাছেও জিজ্ঞেল করতে দ্বিধা বোহ, করেম...লে ই ও বর 
কথাও। না ৃ | 2 ম্যার্থ রায়ের ব্যারস্টারিতে 







' নামন্ডাক আছে ॥ সওয়ালের কৌশলে, 
আইনের ব্যাখ্যায় মামলা জিতে 


- আসেন, অর্থাৎ বিচারপতিদের রায় 
“তার মকেলদের স্বপক্ষে যার অনেক . 
ক্ষেত্র, তাই না তার ব্যারস্টারির 
" আদালত অবমাননার আঁভযোগ এনে 
সামলাদায়ের করার জন্য দিল্লীর এক 
. সাংবাদিক সুপ্রম কোর্টে সম্প্রাত 

২4. আবেদনপত্র দাঁখল করেছেন। "তান . 
নাকি গত অকটোবর মাসে আমেদা- 


| ভনী ফিরে যাবার পর আপনি ক্রমণঃ বুঝতে পারবেন, আ 
বিবাহিত জীবন আরও স্থখের হয়েছে কারণ 






/ 


 & davP 721459, তান্যক মোচা! 
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গলা াীর্তত | সরকারের 
MALTA Fr উ wu 
মট সাহেবের গলি বা মট লেন. এ ূ ৃঁ 
| নেননি দিনত বাটিঘাট চালিয়া, চালপড়া খাওয়াইয়া কলকাতার চোর ছ্যাঁচোড় ধাঁরবার পাত হাজার 
অনেক বিষয় আছে, পারিবারিক সাম জিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রভৃতি চেষ্টা কারতেন। এইজন্য লোকে তাঁহার অন্দশামশী পুলিশ কর্মচারীদের 
নানারকমের শবষয়, তাহা হইলেও জান না কেন সেদিন রাত্র' এবং “মট সাহেবের জাদকরের দল” (Motte's conjurors) বাঁলত। জাদুকর টাকা গৃচ্চা 
শপতের) প্রায় এক প্রহরের সময় যখন বেশ জাঁময়াছে তখন হঠাৎ ভাবের প্িশ-সৃপার টমাস মট মনে হর. মালদার লোক ছিলেন। কারণ দেনার | ও 
, ৮/ ঘোরে মট লেনের কথা খুব মনে পাঁড়তে লাগিল। দর্পপ নামে বাংলা দায়ে শেষ ' পর্যন্ত তাঁহার সর্বস্ব বিক্রি হইয়া যায় এবং অবশেষে তাঁহাকে (দপশের সংবাদদাতা) 
সাপ্তাহিক এবং ভ্রণ্টিয়ার নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক মট লেন হইতে প্রকা- জেলও খাটিতে হর। এই কারণে তাঁহার কাঁলকাতার বাড়িটি বিক্রি হইয়া মৃখ্াল্মী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর 
শিত হয় বলিয়া সনে হইতে পারে, কারণ এই পঠিকা দুইটির নিয়মিত বায়। ১৭৮৪ সালে তাঁহার স্মা শ্রীমতী মট শ্রীমতী হেস্টিসের. সহিত ট্রি রায়ের অধ্ণপানাী . শ্রীমতী . 


পাঠক বলয়া এবং. সম্পাদকরা বন্ধ বলিয়া" মধ্যে মধ্যে ভাবিয়াছি যে আটলাস জাহুজে কঁরিয়া ইংলংড চলিয়া যান। পক্সীশন্য অবস্থায় |] মারার আবদার রাখতে পশ্চিম- 
ইহারা মারতে মট লেনে গেলেন কেন! কারণ ধর্মতলার অবস্থিত হতভাগ্য সট কাঁলকাতায় বাস করিতে থাকেন, শীকল্তু পাওনাদারদের বা সরকারের মাসে সাত 
হইলেও করজন ধর্মপ্রাণ ব্যান্ত মট লেনের খোঁজ . রাখেন! এমন কি তাগিদে তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপ্দূরে বাস করিতে হয়। হাজার টাকা গলে বাচ্ছে। এই 


ফাঁহারা বহুবার এই লেন 'দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন তাঁহারাও ইহার বন্ধুরাও শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন? টাকাটা বার হচ্ছে নয়ািল্লশতে 
নামটি লক্ষ্য কারয়াছেন কিনা সন্দেহ । তবে আম দশর্ঘকাল হইতে মট ্রীরাপ্ররে, কৈ অবস্থায় তিনি বান করিতোঁছলেন, তাহা ১৪০. একটি বাংলার ভাড়া বাবদ। 
লেনকে চান ও জানি! কারণ কলিকাতা শহরে বহুকাল বাস করা সন্থেও সালে লেখা পামার সাহেবের একখান চিঠি হইতে জানা বার। পামার ট্রি প্রীরার যখন কেন্দ্রীক শিক্ষামন্যী 
প্রশস্ত রাজপথ অপেক্ষা সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা, অলিগলির প্রান্ত আমার যে - গলার |] ছিলেন তখন তান সাকু্লার 
বেশ অন্বাভাবক রকমের আকর্ষণ আছে, ইহা আম বরাবর লক্ষ্য কার- " রোডের কটি সুবিশাল বাংলোয় 
‘Poor Motte is.well arid cheerful, but breaking, and his ন 
রাছ। লক্ষ্য করিয়া নিজে বেশ ভাঁত ও লাঁক্জত হইয়াছি। গলি আমাকে যি | bi বাস করতেন। তাঁর জায়া 
চুম্বকের মতো আকর্ষণ করিতে থাকে। ছিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা আমার এই | | শ্রীতী মায়া-লোকসভার সদস্যা 
গালিপ্রবশতার জন্য বহুবার আমাকে সাবধান কাঁরয়া দিয়াছেন। মনো- পাওনাদারদের . তাগিদে, পর্নীর অবহেলায় ও ইংলশ্ডবাত্রায়, অবশেষে স্ন নির্বাচিত হবার পর সোটকে 
বিজ্ঞানীরা বাঁলয়াছেন, ইহা নাকি আমার জন্মগত আ্যাবনমর্ণীলাটির জাদুকর পাবীলশ-সুপার টমাস মটের মাস্তত্ষ বিকাতি ঘটিয়াছিল। ১৮০৫ নিজের বাসস্থান হিসাবে হখলে 


7১. লক্ষপ। মাকসবাদী বন্ধুরা বলিয়াছেন যে ইহা আমার ফিউভাল বা সামন্ত সালের . ২৯শে জানু, - ৭৪ বৎসর বয়সে, মট শ্রীরামপ্ররেই দেহ- সী রাখেন। লোকসভায় নির্বাচিত 
তান্মিক মনোভাবের পরিচর মাত, যেহেতু গলি হইল মধ্যযুগের নগরের ত্যাগ করেন, তাঁহার পত্নীর পাঁতত্যাগের প্রায় বিশ বৎসর পরে।, মঠের রী নতুন সদস্যদের ওয়েস্টান 
.. .. বৈশিষ্ট, আধানক যুগের শহর-নগরের বৈশিষ্ট: নহে। কিন্তু গাঁ মৃত্যু সংবাদে এদেশীয় বেনিয়ান ও মহাজন প্রওনাদাররা (তখন কাবনলি- কোর্টে অথবা নর্থ আ্যাভে- 
F- সম্বন্ধে এতরকমের, জ্ঞানগর্ভ কথা শ্বনিয়াও আজ পর্যন্ত আমার চৈত- ওয়ালা আসে নাই) হায় হায় করিয়া কপাল চাপড়াইতে থাকেন কতদূর সী নিউয়ে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে 
১... ল্যাদর হয় নাই? এত বয়স হইয়াছে তথাপি গাল আমাকে বিপ্ল শক্তিতে জানি, টমাস মটের কোনো মর্ম স্া্ত ,লালবাজারে অথবা শ্রীরাম পরী দেন কেন্রর সরকার। অতএব 
আকর্ষণ করে! আপাতত গলির কথা থাক, পরে কোনো সময় বলা যাইবে। 'পূরে লাই। কাঁলকাতার মধ্য্থল্লে তাঁহার নামে একটি দীর্ঘ নোংরা গলি এ্রীসতা মায়ার এই বেআইনশ 


মট লেনকে এই ব্যন্তিগত গালিপ্রশীতর জন্য জানি! লা, তায় ছয় আহে, যাহার নান “মট লেন”। দখলের প্রতিবাদ করে কেন্দ্রীয় 
আগে, মট লেনের কোণে বারদুয়ারণ নামক বিখ্যাত দেশী মদের দোকানের ্‌ : গৃহাবভাগ তাঁকে এই 
সামনে একটি দশা দেখিয়াছলাম। দোকান বন্ধের ঘন্টা পাঁড়য়াছে, ভিতরে 7 একট; বিবার আছে। বারদুয়ারী শতাড়- প্র ছাড়বার নির্দেশ দেন। ' 
মাতালরা গিজ_গজ্‌ করিতেছে। যাহারা ঢুকিরাছে তাহারা আর বাহির. খানার পাশেই আটারশ নং মট লেনস্থ বাড়িটি একটি -এতহাঁসিক বাঢ়। কিস্তু শ্রীদতী' মায়ার এই: 


হইতে চাহিতেছে না। কেনই শা চাহিবে? তখন তো তাহারা ত্যাস্ট্ো- এই বাড়তে “54:০০ 7৩৬" নামে একটি ছাপাখানা ছিল/ এই ছাপা- বাংলো ভার পছন্দ। তাই 
বেদনা নাই? একদল প্দালশ ও সা্জেন দোকানের ভিতরে 'ঢুকিয়া এই মাঁসিকপর প্রকাশিত হইত। ১৮১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম এই, লেন, যে, এই বাংলো তাঁর 
মাতালদের (অধিকাংশ শহরের মজংর কুলি ইত্যাদি) গোঁতা দিয়া ঠেলিয় পাতিকটি প্রকাশিত হর। ইহা ট্বিতশয় বাংলা মাসিকপত, প্রথম মালিক সী চাইই। অতএব পশ্চিমবঙ্গ সর- 
বাহির কাঁরতেছে, চকহ কেহ খালি দ্রামের সাঁহত গড়াইয়া গলিতে পাঁড়- পত্র দিগদশনি ১৮৯৮ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত হর। খ্স্টাঁয় তত্ব বিষয়ে ছু কার মাসে সাত হাজার টাকা 
তেছে। শ্ড়িখানায় এমত দৃশ্য বহুকাল দেখি নাই। তাহার প্রথম কারণ, ইহা সর্বপ্রথম সাময়িকপত্র। ইহার প্রকাশক ছিল 7. 4. 14. 5. "অর্থাৎ সী য়ে এই বাংলো রাজ্য সরকা- 

< করতমানে স্বদেশী খুড়িখানার পৃহ্ঠপোষকদের ্রের্পীবিন্যাস (class Baptist Auxiliary Missionary 5০০ety এবং ছাপাখানায় নাম থাকত স্ত্রী রের অতিথি ভবন হিসাবে 
composition) বদলাইয়া গিয়াছে এবং মধ্যবিত্ত ভন্রলোক ও কুলিমজ্যর Printed at the School Press, 88 240৮8 Gully Dhuru,mtula. 
= প্রায় সমাজ-সমান হইয়াছে। চ্কিতীয় কারণ, আইন-শঞ্খলার সমস্যা এখন শোভাবাঙ্জারের রাজবাঁড় রাধাকাল্ত দেবের লাইব্রোর রী ব্ৰিটিশ মউ- 
দদ্যপান হইতে শাসকারোধা রাজনশীতির ক্ষেত্রে কেল্লান্তরিত হইয়াছে, যাম ভিন্ন অন্য কোথাও এই পত্রিকা. পাওয়া যায় "নাই পনের-বিশ 
তদন্যযারী মট লেনের পর্াদশী সমস্যাও বারদুর্নারী হইতে অন্যত্র দেখা বৃংসর আগেকার কথা বালতেছি। বর্তমানে রাধাকান্ত দেবের, আঁত 
দিয়াছে। মূল্যবান গ্রল্থাগার বল্‌মাঁক:ুটে (উদইচাবতে) পাঁরণত হইবার কথা, যেমন 
আরও অনেক প্রাচীন গ্রল্থাগার হইয়াছে। অতএব ব্রিটিশ মিউজিয়াম 

কিন্তু এতিহাসকদের কাছে আরও অনেক কারণে মট লেনের ব্যতঁত অন্য কোথাও এই পাকা আছে বাঁলয়া মনে হয় না। 

বিশেষ গ্যরত্ব আছে। Thomas Motte নামে একজন বিশেষ, খ্যাত ». । 
ইংরেজের স্মৃত পমর্ট লেন” গালি বহন কারিতেছে।- ফাঁমপ্শার সাহেব. কথা হইতেছে যে খনীস্টফর্মের তত্ব ও মাহাত্্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই 
বলিয়াছেন, ‘He is an interesting man’ আট সাহেব পুলিশের লোক মট লেন হইতে সর্বপ্রথম “গস্পেল মাগাজান” প্রকাশিত হয়। পাকার 
ছিলেন এবং কলিকাতায় “জয়েন্ট পুলিশ সুপার” হইয়াহলেন। প্রায় প্রথম সংখ্যার “অন্তরের মান্য বনাশপ সম্পর্কে বে প্রবন্ধ প্রকাশিত 


দুইশত বছর আগেকার কথা, অর্থাৎ ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের হয়, তাহাতে লেখা হয়ঃ - | ন 
আমলের কথা। ক্লাইভ-হে্টিংসের সমসামায়ক মট সাহেব। কিন্তু ক্লাইভ PETE ১ 
স্ীট বা হেস্টংস,  স্মীটের মতো মট লেনের খ্যাতি নাই। অথচ লর্ড রি টি TE 

১ 7 জাই ও ওয়ারেন হোল উতযের লহিত টস মঠের বেশ খাতির ছিল চির 
মনে হয়। লর্ড ক্লাইভের আদেশে ১৭৬৬ সালে মট সাহেব উীঁড়ষ্যা “ - মাঁলনন্ং ন মস্তি; 

কাঁরয়াঁছ হশরকের I 

” i EN sd SP CL iG Fe ইহার অর্থ £ যাহার যেমত স্বভাব তাহা কখনও যায় না, যেমন অঞ্গার 

মট সাহেব গ748517 H০৷৪০'-এ বাস কারিতেছেন। ১৭৮১ সালে তিনি - (কয়লা) একশতবার যোঁত হইলেও আপনার মালনত্ব ত্যাগ করে না। 





কাঁলকাতার পোস্ট আফিদ স্রা্টে কমকোঁশ এগারো কাঠা জাঁমতে একাট বঙগাদেশস্থ এক পাণ্ডিত এই কথা কাঁহয়াছিলেন। ইহা শা হিন্দ: 
বাঁড় নির্মাপ করিয়া বাস কাঁরতেন। মট ' সাহেব জাদুবিদ্যার সাহায্যে, (শেষাশে বারো পৃষ্ঠায়) : 


৯৯ 


ঢা ছয়] 


বাংলার । পোর্ট । 
আগমনের হেতু জিজ্ঞেস করলেন।-. গেছে” 

বললাম। উনি কেন পার্ট ব্রেয়ারে “তাহলে ওদের ছউানয়নের অন্য, 
এসেছেন তাও শুনলাম: বললেন, কারো সঙ্গে দেখা করুন” 

“আমার লাম পি কে সেন। আম বললাম, “সম্ধ্যেবেলা যাব 
চেসরো .পণ্ডস কোম্পানীর রিপ্রে- ওখানে।” তারপর একট: থেমে, 


. জেল্টোটভ।:. এখানে এসোঁছ কিছ “একা একা খুব বিশ্রী লাগছে। 
অর্ডারের জন্য। এব্যাপ্ররে . আপ- ট্যারস্ট হোমটাও ফাঁকা, নির্জন। 
নার কি মনে হয়? কোর্ডার বিশেষ নেই” ' 


“সময় করে একদিন আসবেন। 


«আম বললাম, এ জারগার ' 
দেখা হবে। আবারাভন বাজারের 


দ্রুত উন্নীত হচ্ছে। কনাজিউমার 


গুডসের চাহিদা . নিশ্চয় বাড়ছে। কাছ থেকে ট্যাক্সতে উঠে সিভিল 
উল ভাল হবে ওয়্যারলেস বললেই আপনাকে. ঠিক 
বলেই মনে হয়” নিয়ে আসবে ৷» 


থেকে বেরোলাম। সামনে রাস্তা। 
রাল্তা পেরিয়ে খানিকটা বসবার 
জায়গা ছিল। সেখানে বসলাম। 
চারটে বাজে। একটা ট্যাক্স এল। 


ইসগারেট ধাররে চিত হয়ে শুয়ে 
" পড়লাম। ঘুম আসা উঁচত্‌। ভোর 
সাড়ে চারটেই উঠোছি। কিন্তু 
কোথায় ঘুম? দুঃশ্চল্তা মনকে 
আঁধকার করে বসল? দর্পপের জন্য 
ভাবনা নেই। এক সাংবাদিক বন্ধুকে গৃছলাম। 
. বলে এসেছি।. সে দর্পণ বার করে টয়ারস্ট হোম থেকে বোরয়ে এলেন 
দেবে। ভাবনা হল টাকা যাঁদ ঠিকমত দুজন ক্র এবং . এয্সর হোস্টেস। 
না এসে পেছয়। পকেটে ' তখন ট্যাক্সি বৌরয়ে গেল। কাল ইণ্ডিয়ান 
"আমার মাঘ শখানেক . এয্ররলাইনসের প্লেন কলকাতা 

সগ্রেট শেষ করে ববিছান৷ রে যাবে। আবার. আসবে সাম- 
থেকে উঠে পড়লাম। বর্ধাকালের নের সোমবার। তার মানে সাতাঁদন 








অনাহারে 


আউস আমন সব ধানেরই কাঁচ- 

সবুজ হিলাহলিয়ে ওঠা গাছগুলো 
SE আসছে! গোড়ার 
জল নেই, মাটি ফেটে চোঁচির; নতুন 
{সেও দুধ আসছে না, চিটে হরে 
যাওয়ার সম্ভাবনা একাল্ত প্রকট, 
তায় আবার ই'দুরের সংঘবদ্ধ আক্র- 
মণ এসে পড়ছে। চীষীরা মাথায় হাত 
দিয়েছে। পাটের দর বৈশী হলেও 
অচাষের বছরের পাট আর কার ঘরে. 
অবশিষ্ট আছে? 

নার হার 


ভালো কেউ, কেউ অল: পুতে .. 


দিয়েছে আগে-ভাগেই। শতের ফসল 
কেউ তুলেছে -ঘরে। বাজারে” শাক- 
সবজী বেচে দু-এক পরসা হচ্ছে। 
গ্রামের পুকুর থেকে বাল ব্যব- 
সায়রা ননা্ষ্ট টাকার বানমরে 
বাল তোলে। বাল তোলার কাজ 
চলছে বহ: প্রামে। দিবারাত্রি মাটি 
তুলে দিচ্ছে কুলি-কাঁমন - মেয়ে- 
পদরুষের দল। 

মাঠের মধ্যে খড়ের ঘর করে 
সেখানেই 'তারা থাকে । মাথার- কাছে 
“দম”-কল চলেছে {বিকট শব্দ করে। 
জল উঠছে হু হু করে। লরশ বোঝাই 
হরে বাল চালান যাচ্ছে কোথাও 
কোথাও । পক্লার ভাঙ্গা বাঁড়র 
জানাল্লায়- কান পাতলেই শোনা বাবে 


দশ 0 শ্ক্রবার ২২শে ভিলেদ্বর ১১৭২ 


তখন শান্ত! পশ্চমরঙ্গো বাচ্ী 
পাঁতর শাসন। রাজ্যপাল ধর্ম" 
বীরের যথেচ্ছাচার চলছে। 


মনে হচ্ছে গভীর রাঘ্ি। আজ. 
এই রাত্রে আম এখানে একটা দ্বাঁপে ১২ 
রয়োছি। যে চ্বীপ একদা সভ্য জগতে 


ত্য ক্ুধাতের ভালা 


বর গা করা দল কোনও কোনও  অন্থলে 
এ কাকা মোছার লোক নেই। সারা- : সক্রির সজাগ হয়ে হয়ে জনসাধারণকে 
দিন প্রাণ দিয়ে খেটে যারা ছেলে- আঁতম্ঠ করে তুলেছে। জান না 
বউয়ের মুখে অন্ন জোগাতে পারে মতদেহ নিয়ে কোথায় চালান দের . 
না তারা ঝগড়া করে। বউকে ঠ্যান্তায়। এরা। অন্ধকারে কবর খুড়ে লাশ 
মদ খেয়ে মাতলাম করে। আর কেউ বার করার এক.রকম্‌ পশুও আছে। 


দুঃখ দূর করতে ফাঁলডল খায়, 
গলায় ফাঁস দিয়ে মরে! এ মৃত্যু্রর্পো 
একঘেয়ে, নীরস তবু মৃত্যু তো বটে। 

গ্রামের মান্য মরে। কবরে যার 
কেউ, মাটির চাপতে খেজুর 





গ্রামে তাকে বলে “গোর খেড়ি”। 
_ শরংকালের, বিভিন সম্প্রদায়ের 
উৎসবে এই সেদিনে মেতে উঠোছিল 


সারা গ্রাম। খেটে খাওয়া গরীব 


মশগুল ছিল। এখন আবার বাস্তব ' 
উৎসবের কাল আর নেই। বেকার 
ছেলেগুলো সতেরো হাজারের কড়া 
চারে ঘাটে এসে থই এই করাঁছিল। 


' যদি টোপ শে'খে। চাকরা পায়। 


পরস্থ হয়েছে। এখন 'বাকশ শুধু 

চাকরী হওয়মটা। এবং সেটাই অস- 

ম্ভব ব্যাপার। 

সেই 'হাড়ক শেষ হয়েছে। বেকা- 

ররা কিছুটা শাল্ত ধীর স্বতধী 
(শেষাংশ তোরে পৃষ্ঠায়) 


এপ 


FF" 


দর্পণ | শুক্রবার ২২শে ভিলেদ্ষর ১৯৭২' 


- জ্ুক্বেল্ৰ নাশ ক্ষ তেনেতে 


দুই কংগ্রেসী উপদলের লড়াই 


দিনের পংবাধাভা) 
গত এপারোই রদ 


কাঁলকাতার সুরেন্দ্র কলেজ ও তার বাঁদও এই নিয়ে দিল্ল-কলকাতা 


পরই শুরু হয়ে গেল উভয় পক্ষের [বি পি সি সির সদস্য পদের নির্বা- 
বোমার মহড়া। একদল কলেজের চনে প্রদীপ সরকারের কাছে বিনর- 
ভেতর থেকে বাইরে যোমা ছুড়ছে, বাবুর পরাজয় । 





শিয়ালদহ কেন্দ্রে কংগ্রেস মনো- dave 145৪ | 


কিল্তু মধ্য কলকাতা ছাত্র পাঁর- 
ষদের মধ্যে বিনয়বাবুর প্রভাব এখ- : 
' সূরেন্দ্নাথ 
- ও বঞ্পাবাসীর বেশ কিছু ছাত্র পরি- 
যদ কমি এখনও বিনয়বাঝুর সম- 
এদিকে সোমেনবাকুর সম- 
ক সংখ্যাও একেবারে কম নয়। 
তারা বিনয়বাকুর সমর্থকদের মাত- 
ব্বরশ মানতে রাজশ নর়। তাদের 
কথা “জামানা” পাশ্টাচ্ছে। তাই 
বহন দিনের: উষ্ণ উত্তাপ এখন 


ঘটনার অব্যাহত পরেই দেখা- 
গেল সোমেনবাব দলবল নিযে 


রি 












আপনাকে 


- একট! কথ। (একটু ব্যজি'গত অবশ্য..; 


মনে করিয়ে 





- আপনি বোধহয় কফিল ধরে আমাদের কাছে আমার কথা কিং 


আমাদের ভাক্তারের লক্ষে পরাহর্শ কমার কথা ভাবছেছ। 
জাজরাঞ খে জাপনার প্রতীক্ষা করছি এই কথাটা শুধু মলে 
করিয়ে দিচ্ছে। 


আপনি বিশেষ কোনও বিষয়ে হ্মতো আরও জানতে ঢাজ। 


জবা কোনও একট! লংশগ্ বারবার আপমাকে উদ্ধিপ্র করস্ছে। 
মাই হক্‌ মা কেন, জলে কোনও দ্রিধা মা রেখে ভাক্তারের লে 
করলে ভাতে লাতই হবে। 

আপনি এ লম্পর্ণে যেসব বইপত্র পড়েছেদ তাতে হয়তো মৰ 
প্রস্থোর জবাব মেই । জধশ্য দকলেয় লব যকন ব্যজিপত দমন্য! 
মিক্সে তো জার বই ছাপানো! খায় মা। এ বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ 
তাদের কাছ থেকে লংশয় মিরলম করে নেওয়ায় চেয়ে তালে 
ইডি হে সহ ারিলের সদ যদা নহি 
থাকতে থাকতে. 


পরিবার 
৪০0৪] 
পরিকল্পনা 


“কনে 





8. আট i ৷ দপণি ॥ শ্বরধার ২২শে ডিসেম্বর .১৯৭২ 


ৃ = ” K 

[| ঘ বর বৃঁতে চান < (যেমন স্বাস্থ্য বিভাগ যা কেন্দ্রীয় সতাতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। “ 

। রি, কে নে | . সরকার) ভার দিতে পারেন। তারা বোড়িং-এর তথাকঞ্চত 

দোসরা ডিসেম্বরের গ্ণীল-চালনা এই বেকসুর অজনহাতে ছাত, পরি- . চার, সবচেয়ে তাল্জর ঠি বা. শোনা যায় ওদের কর্মীদের ইউ- ঘটনাকে বেন্দ করে যা রাজনৈতিক - 
সম্পর্কে দরপশের গত সংখ্যায়, উদ্বা- বদের ছেলেরা মনোরজন সাহা নামে শি শি এদের একজন, লোককে, নিয়নের পাশ্ডারা ফরোয়ার্ড ব্লক প্রচার করা হয়েছে, তা অত্যন্ত 
পিত আপনার প্রশ্নকটি শুধু সঙ্সা- বে-ছেলেটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে- . ঠ্যাজ্ানো নিয়েই এত সব কাণ্ড। ছেড়ে কংগ্রেসের দিকে ঝোঁকাতেই দুঃখজনক। একটি 'ভাত্তহশন ঘট- 
- তই নয়, বর্তমান ভারতের উত্তরোত্তর ছল, তাকে বাঁচাবার জন্যেই নাকি অথচ, চাঁববশটা ঘন্টা কাটতে না কাট- না কি- ওঁদের এত খাতির। কিন্তু নাকে কেন্দ্র করে এই ধরণের অপ- 
বিপন্ন গলতদ্ঘ ও মৌল নাগরিক পলিশ সেদিন ইন্দিরাজশীর আশী-- তেই ছাত্র পাঁরযদের, দ:দলে লেগে এটু সব কমশীরা (যাঁরা আমাদের প্রচার কালশঘাবাসীর পক্ষে অতাস্ত 

- অধিকারের প্রশ্নে অত্যাধিক গুরুত্ব- বধদপ্দদ্ট বাছাদের সঙ্গো দল্মুখ-সমরে গেল বিবৃতির গজধচ্ছপ হ্দদ্ধ। থাল অর্থাৎ ডাক্তারদের ধর্তব্যের মধ্যেই মর্যাদাহানিকর। 

পূর্ণ। শাদকদল এখন লাজ-লক্জার অবতীর্শ হয়।- বাহান্তরের কল- থেকে বেড়ালটা প্রায় বোঁরয়ে পড়ে আনেন না) কাজ করতে অস্বীকার ঘটনার সংবাদ আমার নিকট 
বালাই চাঁকরে একেবারে রাস্তার কাতাতে বসে কথাটা শুনতে একটু- আর কি! এটাই বা কাঁ: ব্যাপার? করেও মাইনে পেলেন কি করে! কতিপয় স্থানীয় বুবক পেশছে দেয়। 
সধ্যখান দিয়ে চলেছেন, ' সুতরাং কেমন কেমন লাগে না? শু তাই সত্যই, এক-এক সময়, সিদ্ধার্থ আমরা যতদ্‌র জানতে পেরেছি ওঁরা আসি তৎক্ষণাৎ আমার ' বিশ্বস্ত 
তাদের কারো কাছে আপনার সে নয়। এরপর উত্ত মনোরঞ্জন সাহাকে ' ১:২০. ভিকমতই মাইনে পেয়ে যাচ্ছেন, আর কমশীবৃন্দকে ঘটনা জ্থলে “প্রেরণ 
: প্রশ্নের কোনো উত্তর যে প্নওয়া প্দালশ' থানায় নিয়ে গেল, কোর্টে ০৪ তাঁদের ওপরও়ালারা আমাদের করি এবং. ঘটনার সত্যতা সম্পকে 
হাবে, সে-আশা নিশ্চয়ই . আপনি হাজির করলে। অথচ, দি পি এম- অন্যনর-বিনয়ের দিকে দষ্টপাত না আমাকে প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য 
করেন না। আমরা পাঠকরাও কার এর সঙ্গে লতার-পাতার় সম্পর্কও . কর্মে বসে আছেন। . নিদেশি দিই এবং ল্থান'য় থানাকেও 
'না। কিন্তু আপনার উত্থাপিত সেই বার আছে, এমন সব ছেলেকে : 2... - কলকাতা মেডিকেল কলেজের বথাবৌগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ 





যে আরো প্রকটতর রুপে চেনা যাবে থাকে, তার আঁচডটকুও এই মনো- মায়া. হর! ব্ডাচ্র মাথা কতখানি বে দের অন্যরোধ কার কিন্তু ছাত্রটি * 
সেটা প্রুব। | রজন- সাহার গায়ে লাগলো না। খেলে যে একদল মান্য দেশের যা তার পক্ষে কেহ. অদ্যাবাধি আমার 
২০. প্রসপাত, এ সম্বন্ধে আমার “জ্যোতি বোসের - পাল্লা পড়ে আপড়ুর মানুষকে এতটা বোকা ঠাও- 9858 কাছে জানানান। থানায় বে ভাইরা 
নিজেরও কিন্তু গুটিকর প্রশ্ন আছে, পালিশ গোল্লায় গেছেদ_ স্বয়ং মুখ্য- রাতে পারে! আর সঙ্গে সল্প মনে কি পের দয় ছারণটি লিপিবদ্ধ করেছে তাতেও 
' আপনার প্রশ্নকটির পরেও? আশা মল্তরী, পুলিশমন্ত্ এবং প্রিয় দাস- পড়ে বায়। গ্রাঁক নাট্যকারদের বহুন- টা ভাগ বাঁডিয়েহেন। তার উপর অত্যন্গরের কোন িব- 
করছ, তা আপনার প্রশ্নের, গাঁর--- মুষ্দির. সেই দার্পত চোখ রাঙানোর 'উম্ধৃত সেই লিম্ধ যচনটি £ পশ্বর কাঁচামাল হিসাবে, ইক্ষু, রশ. 
প্রক হবে। . ; পরও না। বাহান্তরের , কলকাতায় . যাদের মারতে চান, আগে তাদের 
এক, রাজনৈতিক রমশদের এ ব্যাপারটাও বেন . একটু; কেমন- মাথাটি খারাপ করে ছাড়েন” ভাগ বেড়েছে এবং অবশিষ্ট ছয় ভাখ, ভগ্নপতিকে সংবাদ দিয়ে আজ 
রর জা লাল নান 07 অ বি মল হি শল অক নৰ জি ন 
রী শি | 4 ৯». | জল্য। ১ | রা ্ | 
অল দন দন ভন করহ। ' ল্বিস্তৃজনা ১টা দলা এও পৰত নল থাল নে বম 
কিন্তু যতবারই গুলি চলেছে, তত- মান এক শতাব্দী আগে বে বিড়লা ফারখানাগ্ডাল কজন বাষ্গালশ সান্ম-. কেরা, ইক্ষু উৎপানকারা চর্ষাদের কোন নারশ নির্যাতিত হলে তার 
বারই দেখেছি, প্রত্যক্ষদর্শীর যা গোম্টীর মূলধন ছিল তার অঞ্ক যের রাজ রোজগারের পথ দিতে রাজী হন বিচার মানবতার দৃষ্টিতে করে 
সংবাদপতীয় ক্িপোর্ট যাই হোক না বেড়ে বেড়ে গিয়ে আজ দাঁড়িয়েছে ছয়শ দিতে পারছে, পশ্চিমবঙ্গে মানুষ ৪৮5 থাঁক। - = 
কেন,.নির্দ্ট ঘটনা সম্বন্ধে প্াল- পণ্চাস্তর কোটা টাকার ওপর (কালো শুনলে ল্তাম্ভত হবেন যে এই সমস্ত 8, | যখন তালডকষার 
শের নিব একটা রিপোর্ট থাকেই। টাকা বাদে) ।- এটা কি পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানার ব্াপ্ালী  কর্মচারাঁর [বার এ গ্নরসকে হলে সাহাবে টা 
সংখ্যা মাত, একুশ ভাঙ্গ। 'তাহাড়া . করেন যার-সেই . কলকাতা 1) বধ . 
করছেন মািকরা-ল্যারস্গত বেতন আদন্ববাছার 


প্রথার আশ্চর্য রকমের ব্যত্যর দেখ- নিয়োগের . নম্ঘনা! না, একনিষ্ঠ “ওরিয়েন্ট পেপার সিল”, হশ্ডাল মিল শ্রমিকগপকেও অবাধে শোষণ 

লাম (শুনলাম, মৃখ্যমন্ত্প নাক স্বয়ং শোষণের এক অতুলনীয় দদ্টা্ত। কোং “জয়ী টি. .ই্ডাম্টিজ” এবং | 

প্রীলশকে 'এই প্রথাগত পোর্ট পশ্চমবলোর জনগণ এবং জাতির “ভারত কমাসণ প্রভাতি সা উপেক্ষা করে তি একই লগ শিল্পের সবচাইতে জোরালো 

দাখিল করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু সেবায় িড়লার অবদান, যেমন. গ্যালকে কলকাতা, থেকে সরিয়ে এ রা ডি ট্রি 
* কেন? সে-.বিপোর্টে অস্বস্তিকর শ্রহঙ্গৃহ ভবন, বৃহত্তম মোঁডক্যাল নেওয়া হয়েছে। এই কি পশ্চিম 2৮ আটের মর্যাদা ছাইছে। এটাই 

কোনো সত্য কথা বৌরয়ে পড়বে, এই গবেষণাগার ও হাসপাতাল, আরাম- 'বঞ্গোর মান্ষের প্রত সমবেদনার না চা পারে -শ্বাভাবক। কিন্ত বুর্জেরা সমা- 


, পুলিশি রিপোর্ট আসলে - প্রদ প্রেক্ষাগৃহ, অসংখ্য (?) মডেল , নিদর্শন ? : 
নাস ৮১15৯ 5 -" জ্দাদতকুমার ফত্ত “বার ব্যাপক গণ-আন্দোল্নের ফলে a 
নিজস্ব- অভিক্ঞতায় জানেন, সেই কল্যাশ কেন্দ' এগুলি এরাজোর গরশীব 4. ' ভগবদ; লাহা করেছেন পৌঁদেসেরসনতসট বোনাস তাদের অপসংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার 
জন্যে ?- রি সাধারণ ম্যাক এবং উচ্চ মধ্যাবভ ৮. 7 পাস টি Pt ফাজে ব্যবহার করতে চার। 
১-৩ দুই, আহতদের তালিকায় দোধ- . জনগণের কতটুকু উপকারে .আসতে ডাক্তারদের দুর্ভো AE | | তাই কলকাতা ৭১ দেখে 
লাম, একজন সাদা পোষাকের প্যাল- পারে বা এসেছে? বর « . - গি . সারা দেশে বনস্পতির SALAD আনন্দবাজার. ' গোষ্ঠী. কাঁপছে। 
- ” শও রয়েছেন। উনি সেদিন ওখানে বে গ্রহ-গৃহ ভবন “একটি সুচতুর মেডিকেল কলেজের ব্লাড ও রা নর (না দহ চকিতে জানার লেন বনের? 
ফ্রী করছিলেন? পালিশ বনাম ছাত্র ব্যবসাকেল্দর ছাড়া আর কিছুই নয়, যে প্লাজমা তৈরীর বন্মটির ইস হছে জানা লাল কোক রাতে লি 
5. লঘর্ষের একেবারে *' মধ্যস্থলে? বৃহত্তম মৌঁডক্যাল গবেষণা কেন্দ্ ও প্রশ্নাতীত।-এঁটি চালান অন্য একটি করেছ পিত কোন আনন্দবাজারকে। টি 


উনিও ক ছাত্র পরিষদের একজন হাসপাতাল (যার শুধুমাত্র শফ্যাভাড়া বিভাগ (গ্বাস্থ্যৎ' বিভাগ নয়) _ 'বৃর্জেরা_ সংস্কৃতির -বাহকদের মত ' 
সংগ্রামী 0) সদস্য? সরকারের প্রার একশ পন্যাশ, নবহুই, ,প'য়ত্রিশ, ও {পি ডবল ডি-এর) “যখন - তখন হারা ইত দেরও , 
নিজস্ব মুখপত্র স্বরূপ একটি ঘশ) এবং দৈনিক এর , সঙ্গে আন্্‌- যন্ত্রটি বন্ধ রাখার ফলে আমাদের উতর নিউ তারা মনে করে, ..তারা যে রসের 
সংবাদপত্র '।(বুগান্তর) - লিখেছে,” যাঁলাক দ্বিঙ্ূণ খরচ, যেখানে গবে- অনেক দুর্ভোগ অতীতেও হরেছে। মালিকরা। তি গায়ের বাজার তৈরী করেছে - তার অল্ত- 
“সোঁদনকার িছিলে যেসব সাদা যশার-“্” টকুও আজ দীর্ঘ সর কিন্তু চকছুকাল পূর্বে পেজোর : ই 'নশিহত- তত্বটি “মূখ জনগন” ধরতে 
. পৌঁধাকের প্যালশ ছিল, উক্ত ব্যান্ত “বছর যাবৎ - সাধারণ জনন্দপের দৃষ্টি আগে) কমশীরা কাজ করবো না বলে ক দল রে এইস সে পারবে না কোনাদন। প্রচারের উপ- 
তাদেরই একজন।” তাহলে কি, ছাত্র গোচর- হল না, যে হাসপাতাল কালো- একেবারেই হাত গ্5টিক্নে,নারাজ হন। চি টড স্থিতি দৈখে, ' তাদের শিল্পের 
বকম বেশ কিছু সংখ্যক সাদা প্বাল- বিনোদন কেল্দু। তার গ্যর্ত্ব কোথায়; থেকে চাপ দেওয়ায় ও'দের .সেক্রে- _ তাদেরকে রা নক, না কেন, আজকের সংগ্রামী মান্ুষ 
শের লোক থাকে? চলই রকমই রদ সাত্য করে বলা, হয় যে এসব 'টারশ মহোদয় না কি কমশিদের ডেকে a রা তাদের বন্তবাকে এক লহ্‌মায় হৃঝে 
রেওয়াজ ? এবং সংঘর্ষের দতো সংস্থা ও সারা পশ্চিম, বাংলায় যে অনুরোধ করেন কাজ করতে। “কিন্তু 871 ২ নিতে পারেন। - আনন্দবাজারের 


- কিছু হলে তাতে, তারা বোগও দেয়? সতেরোটি ট্রাম্ট বিড়লা গোষ্ঠী তৈরী এর. পর আবার শোনা গেল এতাঁদন '-* "7? “২ = শিবাজশী ভটাচর্ শিল্পচেতনা মানে ফ্রয়েড হ্যাভলক 
তবে, সৌঁদনকার মিছিলে উপত্ত্ত করেছে তা শুধ: কালো টাকা দ্রেন বন্ধ থাকার ওদের মোশন নাকি MEE | -এলিসের বাংলা চাটান মাত্র । আসলে 
মন্ত এত দাপাদাঁপ করলেন_হংকন? মিথ্যা বলা হবে? জ্ঞালহঁন অফিসার বা ক্র্সপর জন্য: টু পাশ পোষক তাদের অন্যতম কর্তব্য এই _ 


' এই 'বেফাঁধ., ব্যাপ্রুরটা চাপা দেবার:-  পাঁশ্চমবল্ো বিডল গোষ্ঠার ডাক্তাররা রোগণদের  চিকিংলার ' আটই ডিসেম্বর তারিখে আপ- মড়ী আগলানো শিল্পীদের দিরে 
জন্যেই? |. | মালিকানা ভুন্ত অসংখ্য শিল্প কার- প্রয়োজবীর বন্দোবস্ত করতে পার নার পরিকার  প্রর্কাশত “কংহ্োর্স অশ্লীলতার আসর জমিয়ে রাখা! 
& _তিন,."সি. পি এমনএর লোক” ' খানা 'বর্তসান লতা, কিন্তু এই শিল্প. বেন নাঁএ কেমন কথা! তাঁরা রাজত্বে শান্তি শঙ্ধলা রক্ষার আন. Kl ০ জয়ী সেন 
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দপণ ॥ শ্বক্রবার ২২শে দিদি ৯১৯৭২ 


স্ব দুরে ডেটা দেক্েটারীর ছিলারী [রী চাল 


দলাদাল ও ঢালাও অর্থ অপচয়ের স্বর্গরাজ্য 


সংখক প্রষ মানুষকে বিজ আক পাত অনার জিনের কড়া 


(দপশের লবোদদাতা) ' 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বাস্থ্য- 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং রাম্ট্ি- 
মল্তী বেশ কিছুদিন হলো কংগ্রেসের 
দলাদলি নিয়ে ব্যস্ত। দুই জনের 
মধ্যে সম্পর্কেও তিন্ত। ল্বাস্থ্য দপ্তরের 
বর্তমান আঁধকতর্ণ ভন্ত বস্দমল্লিক 
নৈরাঁহ লোক, প্রশাসনিক কোন 


সূচীর অলা। এ করে তিনি 


, এখনো চলছে । 


সমগ্র দণ্তরটির দহা-অধনায়ক হতে 
বসেছেন। 

এই ভদ্রলোক বছর আড়াই আগে 
কুচাবহারে বখন আফসার ছিলেন 
তখন তাঁর আচরণের জন্য একজন 
জননেতা তাঁকে দপ্তরে বসেই চরম 
অপমান করেন। কুচাবহারে একটা 
প্রবাদ চাল আছে, না পরসায় 


- পেলে এক বস্তা ঘাসও তিনি গ্রহশ 


করেন। 
.. উত্তর বাংলার থাকার সময় নর্থ 
বেঙাল স্টেট ট্রান্সপোর্টে সম্ভবতঃ 


“তাঁর দৌলতেই জনৈক ব্যন্তি উত্ত 


বড় চাকুরী পার। তার জের 
নর্থ বেলাল স্টেট 
ট্রান্সপোটোর কলকাতা আঁফসে সক- 


[কৃত লেই জানান সেখান থেকে নিরামত 
- ভাল চাল আর চা এই ডেপ্ট 


সেক্রেটারশীর কাছে আসে। স্বাস্থ্য 
মন্ত্রী খোঁজ নেবেন কি উত্তর বাংলায় 
এই ভদ্রলোকের কোন জমিদার 


' থেকে. এসব মালপত্র আসে। 


দূর করার নামে একজন আঁফসারকে 


. সাসপেশ্ড করে সেখানে যাকে বসানো 


হয়েছে তিনিও এই আমলার বশ- 
দবদ। দুনীীত" দূর করতে গিরে 
এই দপ্তরে এখন দুনীশতর দ্বর্গ- 
রাজ্য বিরাজমান। ডেপুটি সেক্রে 
টারী মহোদয়ের জন্য এখন দৈনিক 
দৃখানি করে গাড় এ্যালট হুয়। এক- 
খানি তাঁর নিজের, অপর খানি পার 


চাকুরী দেওয়া, দপ্তরের গৃহনির্মাপ 


. নলকূপ খনন, পানীয় জল সরবরাহ 


এর ব্যাপারে দালালদের কিভাবে 
লাভ করতে, হয় স্বাস্থ্যমম্তী ল্রীঅজিত 
পাঁজা ‘সামান্য চেষ্টা করলেই জ্বানতে 
প্নরবেন। : 

একচ্ছর ক্ষমতা পেরে তান এখন 
ধরাকে সরা জ্ঞান... করেন।' সম্প্রীত 
পারবার পারকলজ্পনা দপ্তরের হাও: 
ডার আটজন এবং কলকাতার তিন 


-জন একসটেনসন- এডুকেশন কর্মশীকে 


সাসপেন্ড .. করা হয়েছে ॥ তাঁদের 
ইরা 


করনের জন্য হাসপাতালে আনতে 
পারেন নি। ভেসেকটাম.ক বাধ্যতা- 
মূলক বে জোর করে হাসপাতালে 


নির্দঘ্ট কোটা পুরণ ক্রতে হবে? ২ 
দপ্তরের সকলেরই অভিমত, এই 


এই সাকুলারই তব-আইনী। 
এবার পুজোর সময় হাওড়া 
জেলার পরিবার পাঁরকষ্পনার সমস্ত - 


নির্দেশ ছিল কেউ ছুটি নিতে পার- 


রত 


7 সমর | 


তিনি ল্বী-পুর সঙ্গেত দীঘার যান। 
যাওয়ার একমাস আগে পাক হেলথ 
ইঞ্জনীরারিংএর একখানি বাংলা 
ধুক করে রাখেন কিল্তু. ভ্রমপসূচশ 
অনুমোদিত হয় বাওয়ার মাত্র তিন- 
দিন আগে। | 

দশদিনের প্রমোদ ভ্রমণে তিনি কোন 
রাজকার্য সম্প্্ষ করেছেন? একদিন 


আফসারের সঙ্গো বেড়ানো ছাড়া 


' তিনি দশদিন ব্যাপী প্রমোদ ভ্রমদে 


অন্য কোন কাজ করেননি, সরকার 
গাড়ীতে সপরিবারে প্রমোদ ভ্রমণ, 
সেরে এসে তান এখন দশাঁদনের 
টি-এ-এবং দৈনিক ভাতা আদারের 
চেষ্টা করছেন। 





হুগলী জেলায় মে অরাজকতা 


স্কুলকে তাঁরা মঞ্জরী দেবেন। কয়ে- 
কশ স্কুলের মধ্যে বেড়ালের ভাগ্যে 
দশকে ছে'ড়ার মত মার. ছাব্বিশটি ! 
হুগলী জেলায় মোট আঠারোটি 
বিধানসভা কেন্দ্রঃ প্রত্যেক বধান- 
সভা সদস্যের ভাঙ্গে একটি করে 
মঞ্ুরণকৃত স্কুল পড়বে । তাছাড়া 
বাব কোন আটটি স্কুলকে মরা 


দেওয়া হবে তা সরকার ঠিক করে : 


দেবেন! সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত - 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই নব কংগ্রেস এম 


দিয়েছেন। কারণ, নির্বাচনের পূর্বে 


এক একটা কেন্দ্রে খুব কম' ছেলেকে 
তো জরা চাকরী পাইয়ে দেবার 


প্রাতশ্যাত দেন নি। সে ক্ষেত্রে মাত. 
একটি কুল, বাতে- বড় জোর ছয় যা ' 


সাত জনের চাকর হওয়া সম্ভব। 


 ফলতঃ বাকী আটাট স্কুলকে নিজের 


শা 


নিজের এলাকার টেনে নেবার জন্য 


ন বিভিন্ন, এলাকার এম এল এরা নিজে. 
দের মধ্যে কামড়াকাসড়ি শুরু করে “ 
দিয়েছেন। 

দেখেন তা প্থির ফরার ব্যাপারেও 
চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারতা অবলম্বন করে; 


ছেন। এ ব্যাপছর তাঁরা জেলার 
শিক্ষা আঁধকর্তা ভি আইয়ের মতা- 
মতের কোনরকম তোয়াক্কা করছেন 


না। একটা ঘটনা ' উল্লেখ করলেই 
" ব্যাপারটা পার্কার হবে। আরাম 


বাগ থানার ' খানাকুলে াঁনশশো 
উনসত্তর সালে .ল্থানীয় যুবকদের 
উদ্যোগে “ীবনয়-বাদল-দিনেশ এ্যাকা- 
ডেম” নামক একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত 
হয়। প্রথমে এটিতে ক্লাস ফাইভ 
সিক্স পর্যন্ত পড়ানো হাত; পরে 


- ভীঁনশ্বশো সত্তর সালে ক্লাস সেভেন 
- এইট খোলা হয় ডি আই উত্ত 


প্রীতম্ঠানাট সম্পর্কে খুব, ভাল 


পোর্ট 'দেন। পরে , আবার বোর্ড 


থেকে তদন্ত হর এবং সেক্ষেত্েও 
উত্ত প্রতিষ্ঠানটি যে সরকারী মরা 
পাওয়ার পক্ষে. যোগ্যতাসম্পর "ও 


i উপব্ক্ত এরুপ মল্ভব্য করা হ়। 
অঞ্চ' তঙ্গদব ব্যাপার, কিছকল্লে - 


প্রাতিষ্ঠত (1) স্কুলকে "ভি আই নন- 
রেকমেশ্ডেড করা সত্বেও এবং ফাই- 
নান্সে পাস না হওয়া সত্বেও মঞ্জুর 


পার tL 


এ আই টি ইউ সি, আই এন টি 
ইউ. সি, এইচ এম এস মিলিত প্রার্থণ 
নয় অপেক্ষন হাজারেরও আঁধক 
জেটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। 
৷ শ্কটীনতেই দেখা বায়, বি সি 
এম ইউ-র প্রার্থণগণ বিনাপ্রাতিত্বান্থ- 
তার নির্বাচিত। কিন্তু প্কুটীনর 
প্রধান অফিসার (রিটারানং আফসার) 
দিল ম্যানেজারের চোরা কারসাজিতে 
অতপর এ আই টি ইউ সি, আই 


এন টি ইউ সি ও এইচ এম এসের 


মিলিত প্রারথপিত্যয় এই তিন আসনের 
জন্য প্রতিদ্বল্বিতা করবার ' সম্মাত 
এখানে মনে রাখা দরকার, 
মোট আসন. সংখ্যা, কয়টি তা 


চাজশীসট বা ওয়ারনিং দেয়া হবে? 
কিল্তু শ্রমিকেরা এ হুকুমে কর্ণপাত 
না করে যথাসময়ে কর্মরত অবস্থান 
তেই স্ুশ্‌*্খলভাবে ভোট 'দয়ে নিজ 


- নিজ দায়িত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 


তাছাড়া ভোটাচহয 'নিক্পেও 'ম্যানে- 
জারের কারসাজি চলে বলে আঁভ- 
যোগ পাওয়া গেছে। 


' গুদশ ॥ 


ই সিণ্্যাণড সি ফোগ্নানীতে 
কংগ্রেস গুণ্ডাদের কা্যকলপি - 


* দেওয়া, কাজের- বোকা বন্ধ 


দিতে অস্বশকার এবং 
ভাঙ্গাবার জন্য নানারকম চক্রান্ত 
করে। শেষ পর্যন্ত তাতে ব্যর্থ হয়ে 


করে দের। কারখানা খোলার 


EE PASS 


, চাঁলিচ যাচ্ছিল ঠিক তখনই পূর্বেন্ড 
দালাল 


ইউনিয়নের জল্ম॥ 
ূ এই ইউনিয়ন মালিকদের সঙ্গে 


যে চুক্তি করে তার ফলে শ্রমিকদের 


বার্ধত ভি এ দেওয়া বন্ধ, ইজি 
নীরারং চান্তি অনুযাক্সী বেতন 
বৃদ্ধ ও ক্যাটাগরীর পুনার্ধন্যাস - 
স্থগিত, বে কোন শ্রামককে যে কোন 
কাজ করতে বাধ্য করা, বোনাস কমিয়ে 
১ ভিপার্ট 
মেন্ট বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি শর্ত 
শ্রাীমকদের ওপর চাপানো হয়েছে। 
উল্লেখযোগ্য বে, এই চ্যান্তর আগেই 
সিট ইউনিয়নের সঙ্গে ট্রাইব্যুনালে 
মামলা, চলছিল । - 

চান্ত অনুযায়ী বাহাত্তর সালের 


- আটই মে কারখানা, চালু হল। 


কিন্তু সিট: ইউনিয়নের কার্করণ 
সাঁমাতির সদস্যসহ চরাল্লশ জন 


- পদতে দেওয়া হল লা? দেড় বছর 


আগেকার একটি কালপাঁনক ঘটনার 
ওপর গত আশল্ট মাসের যোল 
তারিখে তাঁদের চার্জশীট দেওয়া 
হাল। তদন্তের নামে এখন প্রহসন 
চলছে। তাঁদের কোন বোনাঁফটও 
দেওয়া হচ্ছে না। শ্রম দপ্তরে জানি- 


কেও কোন ফল হচ্ছে না। 


আবার মাঝে মাঝে তদন্তের 
নাগে এ কমশিদের কারখানায় ডাকা 


ফ্রি 


পরশ ॥ 


হচ্ছে তারা সেখানে গেলে মাস্তানরা গত মাসের ছাঁববশ তাঁরখে ই দি 
মারাদ্মক অস্ত নিয়ে তাঁদের ওপর ্যাশ্ড ই ওয়াকর্ণর্” ইউানয়নের সহ- 
হামলা করছে। ইাতিময্েই কয়েকজন সভাপতি বিজয় ' ভট্টাচার্যের সভা- 


নেতা ও কর্মীকে মারধর করা হয়েছে৷ 
জোয় করে পদত্যাগপন্রও 


দপ্তরে জাঁনয়েও কোন ফল হয়ান। 


পাঁতত্বে এক সাধারণ সভা হয়? কার- 


দে জে (কম ফ্যাট লক্ষ আউট 


09 জন কর্মী এখনও লো-অফে রয়েছেন 


(দশের সংবাদদাতা) . 
রাজ্য সরকার যখন চল্লিশ হাজার 
লেকের চাকরীর ধুয়ো তুলে 
পশ্চিমবঞ্গবাসীকে নিত্যনতুন প্রাত- 
শুতে দিয়ে চমাকিত করতে বস্ত, 
ঠিক তখনই আমাদের কাছে খবর, 
এসেছে যে দে জে কেম ফ্যাক্টরী লক- 
আউটের ফলে একশ পশ্চার্তর জুন 
কর্মণ আজ এক বহর যাবত লে-তফে 
রয়েছেন। 
রজত 
প্লয়জ, ইউনিয়নের একার্ট সাংবাদিক 
সম্মেলনে জানা বার, উনসত্তর সালে 
এই ফ্যান্রীর গোড়াপভনের সময় 
ছাঙ্োরীয় বিশেষজ্ঞদের সহায়তার) 
লোরামফেনিক্ নামে তউধধ তৈরশর 
জন্য অবশ্য প্রয়োজনশীর একাঁট রাসা- 


' রানিক দুব্য উৎপাদনের বে সব যশ্ম- 


পাতি আমদানী করা-হয়েছল, [িশে- 
যজ্ঞরা, দেশে ফিরে হাওয়ার স্লো 
সঙ্গে তা অকেজো হয়ে পড়ে৷ এবং 
অনেক ষল্পপাঁতি পরীক্ষা না করে 
নেওয়ার ফলে পরকতপীকালে ব্যবহারের 
অনুপযুক্ত প্রমাণত হয়। এ অব- 
স্থার কর্মীদের কোন দার না থাকা 
সঙ্গেও পারচালক গোহ্ঠী নিজেদের 
ভাবল সুতার জন কারখানা লক- 





জনসংখ্যার তুলনায় উৎপাদন ও জাতীর দন্দ 





মন্ত্রীর বাণী 


দেশে 


স্বর জনের মধ্যে একশো বাট জন 
কর্মীকে গত বছরে এগারোই অক্তো- 
ধর থেকে লে-অফে থাকতে বায়া 
করেন। পরে নিরুপায় হয়ে কমশ- 
দের ঘড়ে নিজেদের অপদার্থতার 
দোষ লাপয়ে দিয়ে গত বছরেই 
_সতেরোই ডিসেম্বর উনআশি জন 
কর্মীকে আকস্মিকভাবে ছাঁটাই করা 
হর। বাকী কর্মীরা এখনো লে-অফে 
রয়েছেন। যভকো 

এ অবস্থায় এমস্লয়ীজ, ইউনিয় 
নের কর্মীরা লে-অফের শুরু থেকেই 
আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। অনেক- 
বারই কর্তৃপক্ষের সঙ্পো দ্বিপাক্ষিক 
আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আজও 


পর্যন্ত কোন কার্যকরী পদক্ষেপ 


গ্রহণ করা হয়নি। ইতিপূর্বে ইউ- 
'নিক্লনের সভাপাতর কাছে. কর্তৃপক্ষ 
প্রাতশ্র্তি দিয়োছেলেন বে বদি এই 
কারখানা প্রকৃতই বন্ধ হয়ে বার, 
তবে দেজ কোমক্যালের 'অপ্র আরে- 


কাটি ভগ্ন" প্রাতঘ্ঠানে এ সব লে-অফ ' 


কর্মীদের ক্রমে ক্রমে নিয়োগ করা 
হবে। কর্তমানে সে. প্রীতশ্রাতও 
অস্বীকার করা হচ্ছে অন্যাদকে 
লেবার কমিশনারের কাছে এ ব্যাপারে 


“ শ্বদ্ধির ছার অনেক স্বরাহিত হওয়া উচিত । দারিক্জ্য ও 


লর্ত হল তাই। 


কামনা জানাই । ' 


তর জি 


পরিবার নীমিত রাধার ব্যাপারে জনসাধারণকৈ সটেতন 
করতে আমরা অংশতঃ সকল হয়েছি বটে কিন্তু বে শ্তরে 
অর্থনৈতিক স্বচৃলতা এসেছে, কেবল সেই স্তরেই আমাদের 
এ প্রগতিটুকু সীমিত) পরিরার ছোট থাকলে সন্তানদের ' 

- স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে, তারা হুশিক্ষার অধিকতর নুযোগ 
হুবিধা পাবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ জীবন ক্ষচ্ছলতায় , 
 বতিবাহিত হবে এই প্রাত্যয় জনমনে দৃঢ়মূল করার অন্ত : 
আমাদের দ্বিগুণভাবে প্রয়ানী হতে .হবে। 


. জাতীয় পরার পন পক্ষ উপল আমার শুক 
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দয়ার শ্রমিকদের ' 


করে। পরে কংগ্োস এবং এ আই 'ট 
ইউ সি পরিচালত ইউনিয়নের কমণি- 
দের বিশ্বাসঘাতকতার অবস্থান 
ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। তার ফলে 
কর্তৃপক্ষ ইতিমহ্যেই অনেক. শ্রমিকের 
সপ্তাহে তিন ‘চার দিনের কাজের 
ভিত্তিতে তিন চার টাকা করে কেটে 
নিচ্ছেন। 





জানা বায় বে, 
পক্ষকে যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা 
মানতে তারা নারাজ। 

কমীদের পক্ষ থেকে আরো আঁভি- 


যোগ করা- হয়েছে যে সুষ্ঠুভাবে 
পারচালনার জন্য মাঁলক এ পর্যন্ত 
এক কোটী 'তাঁরশ লক্ষ টাকা সর- 
কারণ অন্দদান পেয়েছেন, খাতায়পতে 
পাচা লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে 
বলে দেখানো হলেও কমশীদের কোন 
সমস্যার সমাধান হরনি। , 

অন্যান্য কারখানার মতো সিষ্ট্য 
অনুমোদিত এই এমপ্লরিজ ইউনিয়- 


* নকে৷ ভেঙে দেবার চক্লা্ত করে 


কংগ্রেসীরা দৌরাত্ম্য শুর করেছে। 
নির্বাচনের পরই প্রদীপ তাসের 
নেতৃত্বে কিছ কংশ্কেসী মস্তান নতুন 
ইউনিয়ন গঠনের নাম করে মাতব্বরণ 
করতে শুরু করে। এখন সুব্রত 
প্র্দীপকে সরিয়ে নিজেই ইউনিয়নের 
সভাপতি হয়ে যসেছে। আর ওর 
দল কমশীদের দিনরাত যলে বেড়াচ্ছে 
কারখানা খোলা হবে।* এই প্রাত- 
শ্রাতিতে কিছ কমা ওদের সভ্য 
হলেও কারখানা খোলার জন্য প্রকৃত 
কোন চেষ্টা হচ্ছে না। 

' এখন এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের 


কর্মীদের দাবী, হয় সব কর্মী নিযে 
, অবিলম্বে কারখানা খোলা হোক, 


নতৃবা সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে 
আনুন! 


~N 


তানি মালিক-- 


শ স্পিশ 


দপর্শ | শ্্রবার ₹২শে ডিলেন্দর ১৯৭২ 


_ ইণারতিটয়ের 


দেশের লংবাদদাতা) ' 

সম্প্রাত বাঁকুড়া জেলার বিষ্কুপুর, 
জয়পুর, কোতলপ্ বকে আঠাশ 
জন প্রার্থামক শিক্ষক নেওয়ার 
ব্যাপারে প্রায় আড়াই হাজার যুবককে 
অপদস্থ করা হয়েছে। ইন্টারাভউতে 
যুবকদের আজেবাজে প্রশন . করার 


বুবকরাও আজেবাজে উত্তর দিয়েছে। 


ইল্টারীভউয়ের দিন সকাল 
থেকে বিষ্কপণর শহরে বাসে ভাঁড় 
করে বাব বলুক থেকে - যুবকেরা 
আসতে থাকে। বেলা দশটার. সময় 
দ্রোনং কলেজে লোকে লোকা- 
কার। জেলা স্কুল বোর্ড হল্টারাভউ 
2৮ নেবে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল স্থানীয় 
মস্তান কংগ্রেসী যুবকেরা মাইকে 
 ধবাভিল্ন থানা এলাকার ইল্টারাভউ 


পর 

প্রার্থীদের নাম ডাকছে এবং কোন 
ঘরের সামনে যেতে হবে জানিরে 
1দচ্ছে। কোন কোন কংগ্রেস বুবক 
বোর্ডে চক দিয়ে কি সব নির্দেশ 
দিচ্ছে। | i 
ভিতরে যারা ইন্টারভিউ নিচ্ছি- 
লেন তারা সব অচ্ভূত প্রশ্ন কর- 
দছিলেন। অনেককেই শ্দ্ধব পিতার 
নাম, কয় ভাই বোন জেনে ছেড়ে 
দেওয়া হাচ্ছল। দর্পপের সংবাদ- 
দাতাও এরকম করেকাঁট অদ্ভুত প্রশ্ন 
এবং উত্তর জানতে পেরেছেন যেমন 


প্রঃ বর্তমানে বিশ্বস্ল্দরী কে? 
উঃ আপনার ল্ঘী। 

প্রঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে? 
উন হেমা মালিনী 





nd ‘ 
পারিকলপানা 


করা হয়েছে তা' সাধারণ ভাঁকে 


ঠা দিলেও প্রাতটিতে খরচ পড়েছে 
উঃ এই আপনারা তিনজন। প'য়জল্লিশ পর্দা! অর্থাৎ ইন্দিরা 
LAG গান্ধী বেকার যুবকদের কাছ থেকে 


ডাক খরচ বাবদ আঠারো লক্ষ 
প'য়তাল্লিশ পরসা অর্থাৎ আট লক্ষ 


মহাপুর্ষের নাম কর? দশ হাজার টাকা তুলে 'য়েছেন। 
558 তার সংখ্যা 


চ্ছিলেন যে সতের হাজার চাকরীর হবে। সেখানেও করেক লক্ষ, দর- 
জন্য আঠার লক্ষ দরখাস্ত পড়েছে। খাল্ত বাবেই_অতএব আরও গছ 
তার ধহসেবমতে যে ফরমৈ আবেদন টাকার শ্রাদ্ধ! 





সম্বন্ধে সব কিছু জানেন ? 


আপনি তাদের দলের হলে 
এ সন্বজে অল্পবিস্তর পড়ে তা 


একবার অভ্ততঃ আমাদের ও 
প্রস্পের উত্তর দেওয়া, দ্বিধা বা গোপন ছূইশযু দূর করা, জানলিক কোমও লংঘাতের 
স্বরূপ তিনিয়ে মনে আস্থা ফিরিস্রে দেওয়া...এক কথায় লাহাম্য করা। 


আমাদের ডাক্তার আপনার লব কখা সন দিকে শুদবেম, আপনার কাজে লাগবে 
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জানে 

শ্যাকাত। = 
»নান্র।স্বা কুলত 
চক এ বাল 


কাজে লাগবায় মর 
y কাছে আসা উচিত । জেখুন, 


তাহলে কাজ মেই। ভবে ধঁযা, শীরা জেনেশুনে কাজে করেন অপ, 
উই অবর্শ্য এটা একটু পড়ে দেখতে পারেম। 


তেবে বঙ্গি বলে থাকেম তাহনে 
জানাদের কাজই হল 


এমন পরামর্শ দেবেন ৷ জাপন্তি ভাঁকে দে কোনও প্রশ্ন করতে পারেন..." 


হীরা 
কংগ্রেসাদর 
_ তৃতীয় গোষ্ঠ 
বিক্ষুৰ্ 


গোষ্ঠ শুর থেকেই শত ঘোষের 
বিরোধী এবং ' কার্যতঃ ছাত্র ও যুব 
মনে করে। " 

কংগ্রেসের সাংগঠনিক দিবাচন 
উপলক্ষে সক্রিয় সদস্য করার জোর 
তংপরতা একদিকে শত ঘোষ গোষ্ঠী 
গ্রোষ্তীর , মধ্যেই প্রধানতঃ দেখা 
মহল থেকে বলা হয়েছে যে, এই 
সময় ছাত্র-যুয গোষ্ঠী যুব মেলায় 
ব্যস্ত থাকার জন্য এবং কংগ্রেসের 


সংগ্রহ করতে পারোন। অভিযোগ 
করা হয়েছে যে, উত্তর কলকাতা ছাত্র 
নিজে প্রার্থীমক সদস্যও হন নি, এমন 
কি কাউকে সদস্য পর্যন্ত করেন নি। 
অন্দরুপভাবে উত্তর কলকাতা বুবু 
(ইনি বোস করেন বড়বাজ্জারে) চাববশ 
নং ব্লকে আড়াইশো সক্রিন্ত সদস্যের 
সমর্থ হয়েছেন। { 
. দর্পশের সংবাদদাতা কাছে 
আঁভিমোশ করা হয়েছে বে, উত্তর 
কলকাতায় কংগ্নেসী রাজনীতিতে 


পারে। ফলে তারা এখন ওদের প্রতি 
নিজেদের সমর্থন সম্পূর্ণ প্রত্যাহার 
করে নিয়েছে। ছাত্র ও যুব শোম্ঠী 
বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ক এবং একে 
অপরকে দোষ দিচ্ছে। এঁকে শত 
ঘোষ গোষ্ঠী চাইছে তৃতীয় গোষ্ঠীর 
লক আলাপ আলোচনা কবক্বতে। 


El 
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- ৃ টু | বাংলার মন্মা ডঃ জয়নাল আবেদীন উৎসারত। এর ' অনেক নিদর্শন, 
বং ণক্ষতাৰ ঘুণ সম্পর্কে একটি চাণ্ডল্যকর সংবাদ বিভিন্ন সময়ে দর্পপে তুলে ধরা 
| - | প্রকাশিত হযেছে সংক্ষেপে সংবাদাট হয়েছে। এই ব্যাপারে অবশ্য আনন্দ- 


(দর্পশের বিশেষ প্রতানাধ 
কলকাতা শহরের সংবাদপন্রগ্ালর, 


রত, কোনটি শুধু, বহুল প্রচারত, - 
কোনটি শতবর্ষ পার করেছে দেশ- 
সেবায়, কোনটি গণতন্ল ও সমাজ- 
তল্তবাদশ নিলয় দৌনক, কোনাঁট 
আবার স্বাধীন নিরপেক্ষ সংবাদ ও 
মন্তব্যের কাগজ্জ বলে “বিজ্ঞাপিত 
অতাঁতে . দ্বাধীনতা আন্দোলনের 
কালে কার ক ভূমিকা ছিল, কোন 

পাঁযকা দেশ ও জাতির প্রতি কতটা , 


‘দায়িত্ব প্রলন 'করেছে, কোন পন্রি-, 


কার ক্পক্ষ লংবাদর্পারবেষূণে ও 
সম্পাদকীয্প মন্তব্য প্রকাশে কতোটা 
নিরপেক্ষ, নির্ভীক ও প্রশ্গাতবাদী 
ছিলেন ইতহাস ঘে+টে তার, বিশ্লে- 
যণ আমার এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য 
নয়। অতশতের এীতিহ্যবাহণ কয়ে- 
কটি সংবাদপত্রের  পক্ষপাতদনছ্ 
কর্ম, শাসকদল, ধনিকশ্রেপীর তাঁজপ- 
বাহকের ভূমিকা পালনের নানা প্রমাণ 
স্বাধীনতা-উত্তরকালে .আমরা বারবার 
দেখোঁছি। 


কিন্তু আঁত -সাম্প্রাতক- " 


কালে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তাতে 
আমরা সুস্থ গপতাচ্তিক দেশে বাস 
করছি কনা সন্দেহ হয়, এবং ক্ষেত্র- 
বিশেষে সংবাদপত্র জঙগাতের চরম 
গাঁপকাব্ত্তর প্রবশতাই প্রকট হয়ে 
ওঠে। | 


৯৯ 


স্থ 


যেমন ধরুন, গত সেপ্টেম্বর 
মাসে স্টেটসম্যান পত্রিকার চৌরপাস্থ 
দণ্তরের পশ্চিমবঙ্গোর পুলিশ রাম্টী- 
মন্দা দলবল নিকে গতর রানে 
রিপোর্টার ঘরে গিয়ে হঠাৎ উপস্থিত 
হন, এবং . ক্োখোন্দত্ত অবস্থায় 
তাদের শাসানি দেন। এই অবিশ্বাস্য 








ঘটনা, মন্ত্রীর এই অভব্য আচরণের . 


কথা স্টেটসম্যান বা আনন্দবাজার ও 


পািকাঙ্াঁলতে ছাপ্ন হল না। খবর 


ও মন্তব্য বেরোল কলকাতায় স্বঙ্প- 


কি EE EN বামপন্থশ সাপ্তা- হল গত সেপ্টেম্বরের মাকামাকি পশ্চিম বাজার গোষ্ঠার পারিকাঙ্গুবিরই 


বহিকশুলিতে, আর দিল্লীর টাইমস দিনাজপুরের আঁতারন্ত দায়রা জজ 
অব ইণ্ডিয়া ও হিন্দুস্থান টাইমস-এ। ডাকাতি ও খুনের আঁভযোগ থেকে 
ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সত্য কথা মজবরকে বেকসুর খালাস 
প্রকাশের এতোটুকু 'সংসাহস তথা- দেন-এবং এই সঙ্গে একজন আসামী 
কাঁথত িভশীক দৈনিকগুলির হলনা, সচ্গর্কে মিথ্যা অভিযোগ আনার 
বেন সুল্থ সাংবাদিকতার 'পরিবেশ ব্যাপারে ও একটি মৃত্যুকালীন 
ইতিমধ্যেই ল্প্ত। একজন মন্ত্রীর, জবানবন্দী তৈরী করা হয়েছে বলে 
এই উষ্বত্য, এই অন্যায় হুমকীর ডঃ আবেদীন সম্পর্কে কঠোর 
প্রতিবাদে স্টেটসম্যান ' নিজেও মন্তব্য. করেছেন। একটি সর্বভারতাঁয় 
সোচ্চার হয়ে উঠলোনা। সংবাদ সংস্থার. স্থানীয় সংবাদদাতা 
গত পয়লা ডিসেম্বর লোক- বালনরঘাটের মামলার এই রায় 
সভার কমিউানস্ট.নেতা জ্যোতি সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠান। কিক্তু 
বন্য আনন্দবাজার পাঁযকাঙ্গোম্ঠটর কোনো অজ্ঞাত কারণে এ সংবাদ 
বাব ধরণের কুকশীর্ত, রাজনৈতিক কলকাতার কোনো জাতীয়তাবাদী 
থেকে অর্থকরণ ' নানা বে-আইনশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। রায়ের 
কার্যকলাপ ইত্যাদির. বিষয়ে এক সা্টিফায়েড কপি ইত্যাদি সংগ্রহ 


শিত হয়নি। . প্রীবস্মর বক্তব্যের হিসেবে বারংবার 'তারস্বরে 
প্রাতবাদেও - কোনো কথা লেখার আমাদের দেশের সংবাদ- 
সাহস এদের হয়ান। পত্রের পবিত্র প্বাধীনতার ল্বরুপ 


কটাক্ষ এই সব সংবাদপত্রের রেওয়াজ, 
এ ব্যাপারে উৎসাহ যেন কোন মহৎ 
কর্তব্য সম্পাদনের প্রেরশা থেকে 


- ০ | 


ভূমিকা অগ্রগণ্য । কোন কিছুর মধ্যে 
বামল্ধ পেলেই তাকে আক্রমণ 
করার জন্য তারা কলম ধারণ করেন, 
তা সে রাজনীতিই . হোক, শিক্ষা- 
জগতের বিষয়ই হোক, বা শিলপ- 
সংস্কৃতির ক্ষেত হোক। সংবাদ 
পারিবেশনেই শুধু নর, সম্পাদকীয় 
মল্তব্যে সমালোচনার . এমন কি 
টীকা-টিস্পনশতেও দিনের পর দিন 
এই ভূমিকা আনন্দবাজার গোম্ঠশ 
পালন করে আসছে। একটি আঁত 
সাম্প্রাতক দম্টান্ত মৃপাল সেনের 
“কলকাতা-৭১৮ চলচ্চিত্রের কথা ধরা 
যাক। এ ছাবর মর্মবস্তু, এর অক্ত- 


নিহত সামাজিক ও অর্থ্নিতিক স্*. 


দুলাহস না দেখালেও এর প্রকাশ- 
রতি ও বন্তুব্য উপস্থাপনের রাজনৈ- 


মণ করা হয়েছে আনন্দবাজার, হন্দু- 
স্থান স্ট্যান্ডার্ড দেশ পাত্রকায়। 
দেশ সাপ্তাহিক পরের একাধিক 
সংখ্যার নানা মন্তব্যের মধ্যে, দিয়ে 


ক . এই বাস্তবনিষ্ঠ অসামান্য ছাবিটি_বে 


ছাঁব ভারতীয় চলচিত্রের ইতিহাসে 
একটি বিরাট ও নব্য ধারার পদক্ষেপ 
বলে 'চাহ্ত হয়ে থাকবে__'আনন্দ- 


- ভাবে আক্রান্ত হয়েছে। এর রাজ- 


নৈতিক কারণ বোঝা বায়। বিস্ময়কর 
লাগে যখন দেখ নানা টাঁকা-টিপ্প-, 


নশতে অহেতুক এই ছাঁবর টি 


,সল্ধানের কতবা এর স্রষ্টা মাল 
(শেষাংশ তেরো প্যাক) 


সংবাদ, সুজনরঞ্জন 
(ঞ্চজ পৃষ্ঠার পার) | 
IE TE এক জ্ঞানী বন্তি প্রত্যুত্তর কারলেন ঃ অল্গারের মলি- 


সদর ধাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে 
জ্ঞান করে উপদেশ, 

তব্‌. কয়লা কি ময়লা ছুটে শি- 

যাব আগ করে প্রবেশ! 


ইহার অর্থ £ উত্তম জ্ঞানদাতা গুরু বাদ মিলে এবং তান যদ ভেদ 
-স্ভা্পিয়া জ্ঞানের প্রকরণ বুবাইজ্স দেন তবেই অন্তঃকরণ পাঁরচ্কার হইতে 
পারে। আঙ্গন প্রবেশ করিলে অবশ্যই কয়লার মালনত্ব দূর হয়। 


ভাবের সম্ভাবনা নাই। তাহার পাঁরবর্তে দর্পণ আছে, ভ্রন্টিয়ার আছে। 
খু'স্টায়, তত্ত্বের পাঁরবর্তে এই বাংলা ও ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা দুইটি 
" ম্ক্পীয় তত্ব প্রকাশ ও প্রচার করিতেছে। কিন্তু যেমন গসপেল মাগা- 
জান-নাই, তেমনি টমাস মটের মতো জাদুকর পৃলশ-সুপারও  নাই। 
কাজেই মট লেনের এই এ্রীতহাসিক এরীতহ্য ও অনোতহ্যের কথা চিন্তা 
নিয়োগ করেন৷ অপিচ ইহাও তাঁহাদের মনে রাখা কর্তব্য বে খ্ীস্টীয় 
তত্তের ব্যাপারে ক্যাথলিক প্রটেষ্ট্যান্টরা যেমন অদ্যাপি খুলোধ্দীন 
করতেছেন, মার্কসাঁর তত্বেয় ব্যাপারেও অনুরূপ সম্ভাবনা আছে কনা! 

মারি সরাহোা কা নিন সার জাগতেত সর 
{ হয় আছে, তাহা হইলে কি হইবে? 

জানি না। তবে আসি কিন্তু নৈরাশ্যবাদী নই। যাহা হয়, একটা 
কিছু হইবেইঃ তবে তাহা দোঁখবার ও ভোগ কাঁর্বার জন্য আমরা আদৌ 7 
টিকরা থাকিব কিনা সন্দেহ! না থাকলেও বা ক্ষত কি! 


[পরবতশ আলোচনা &ই জানুল্সীর ১৯৭৩] 





আপনার নের সাধ: হোটেল বত লে বক ণোলায জালে বক । আপনি কান তার সব চাহিদা পৃরণ কারে ডাকে হা 
কারে ভূলতে। কিন্ত এখনই পিঠোপিঠ বমি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাড়াতে পারে। তেমন অবস্থা 
সাতে ন হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো দয়? 

নার! হুশিয়ার কোট কোটি দম্পতি ভাই করছেন ।- সব দিক দিয়ে তৈরি না! হও! পর্যন্ত পরেরষ্টির কখা তারা দ্ধাখছেনই না । 
িশ্ষোষের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন | 'নিঘোধ হ'ল, লারা বিশে পু্বদ্ের সবচেয়ে প্রিয়, রবারের জন্মনিয্বোধক। 
পিখাপদে ও সহজে ব্যবহার করা বার ব'লে জস্মনিয়োধের ভত্তে কাল খরে লোকে নিরোধাব্যবহাত ক'রে আসছেন । আপনিও 
নিত্বোহ ব্যবহায় করুন লা? - 

দরকারী অর্থ লাহান্যে দর্বত্র 16 পত্মলায় ও টি নিরোধ পাওয়া যাস 


বিগ ₹ আন্টি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন ৰ 
yet 


ভিটে 
হনোহান্ী বোকার, সৃধীর দোকাহ, কেছিকের যোকাব প্রভৃতি হর্ষ পাওনা] বানত - 






পর্ণ | শুক্রবার ই২শে ডিসেম্বর 


১৯৭২ 


- বাংলাদেশের স্বাধীনার এক বছর 


একটি রাজনোতক মূল্যায়ন 


কিংশুক জেন 


বাঙলাদেশের স্বাধীনতার এক 
বছর পূর্ণ হল। গত যোলই মর্চ 
পাক সেনাবাহনীর পরাজয় ও আত্ম 
সমর্পপের মধ্য দিলে জন্ম নেয় 
স্বাধীন সার্বভৌম .গশ প্রজাতন্তী 
বাঙলাদেশ। আজ এক বছর পরে 
সে অধিকাংশ রাষ্টীত্বারা স্বীকৃত, 
তার সংবিধান প্রস্তুত, আঙগামী মার্চে 
সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সে বেছে 


" নেবে তার কর্ণধার! 


ke 


Ff 


7৮৯ 
চট যথেষ্ট সমর নর। 


he 


আপাত দৃষ্টিতে বাঙলাদেশ 
তরতর করে এগিয়ে চলেছে, সুদক্ষ 
নাঁবকের হাতে তার ভীবষ্যৎ সুনি- 
শ্চিত। সংবাদপন্রের 'লখনও খুব 
একটা এর বিপরীত সাক্ষ্য বহন 


_ ওঠা ওদের পক্ষে এক বছর নিশ্চয়ই 
বস্তৃতপক্ষে 
বাগুলাদেশের, যে রাজনোতিক কাঠামো 
বর্তমান তা কতটা জনসাধারণের 


“অৰ্থনৈতিক উীবয়ণের পক্ষে উপ- 


যোগশ সেই মূল প্রশ্ন আলোচনার 
অবকাশও এই নিবল্ধে মেলে না। 
কারণ সেই প্রশ্ন ত শুধু বাগুলা- 
দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সেই 
প্রশ্ন আল্তর্জাতক। - 
‘পুরানো প্রসলো ফেরা বাক। 
অথাৎ দেখা বাক যা মুত্তী সংগ্রাস 
বলে আভাহত করা হয়েছে সেই 


পক্িরাকলাপ চাঁলিরে ঘাওযার চেষ্টা 
করবে না এ কথা কেউ ভাবে নি। 
বা দুঃখের তা ইচ্ছে এই যে এদের 


-” ভাকে সাড়া দেওয়ার মতন মানসিকতা 


আজও বর্তমান! শ্ধ্মীত্র সি আই 
এ পাঁকস্তান চীন জথবা অন্য 


কোন দেশ তথা সংস্থাকে এরজন্য 
দোষ রে লাভ নেই। তালি এক- 


গেল। কোন আম্‌ল পাঁরবর্তন হল 
না। এ মুল্তি সংগ্রাম নয়। 

সাধারণ মানুষ বা ছিল 'তাই 
রহঁল। তাদের জশবনবারার শুধু এই- 


- টুকু পাঁরবর্তন ঘটল বে শোষকের 


রূপ পাল্টাল। সে ত কোন বিপ্লব 
করে ন, কোন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 'ত 
সহায়তা করোন? অতএব চিরকাল 
বেমন ঘটে এসেছে তেমন আজও। 
সে সহজেই বিভেদকামী শাল্বশ্যালর 
ক্লীড়নক বনে যেতে পারে। এপারে 
যাঁরা ভেবেছিলেন বে অবস্থা একে- 
বারেই বদলে যাবে তাঁরাই ভুল করে- 


-' ছিলেন। অবস্থা পাল্টার না মান- 


ধিসকতার পাঁরকর্তন না ঘটলে এবং 
মানসিকতা পরিবর্তনের কোন কারণ 
বাঙলাদেশে পটে নি! বরণ যেখানে 
হঠাৎ ক্ষমতায় এসে কিছু লোক 
এবং গোম্ঠশ নিজেদের স্বাথরক্ষার্থে 
ব্যস্ত, সেখানে মানাসকতার অব- 
নতি ঘটা সম্ভব। ক্ষমতাসীন দল 


বৃহসাবে . আওতয্মমী লাগ্ের ভুল- 


শান্ত সহজেই চোখে পড়ে। আপা- 
তত তাদের বাঁচার একমাত্র পথ হল মার 


দোষী তা তান জানেন। যাঁদ তাই 


‘হয় তাহলে এখনই ব্যবস্থা নিতে 


বাধা কাঁ? আর কী ব্যবস্থা তান 
নেবেন? সের মধ্যে-ভূত থাকলে 
ওঝা কী করবে? না, শেখ সাহেবের 
আত মানাবক কোন ক্ষমতার প্রত 
আমার আস্থা . নেই। রোমান্টিক 
ধ্যানযারণা ত্যাগ করে বাস্তবের দিকে 
পরিষ্কার চোখে তাকালে বলতে হয় 


"শেখ সাহেবও প্রীতাক্ষ লা হক 


পরোক্ষভাবে এই অবস্থার জন্য, 
দায়ী । অবশ্য তাঁকে দোষ দেওয়া 
যায় না, কারণ এই বন্ধ্যা রাজনপীতির 
‘তানও ত একজন অংশীদার। ' 


পল্লী দর্পণ 


(এগারো পৃষ্ঠার পর) 
মুনীর মত কিপিং আশা [নিরাশার 
দোল খেয়ে চুপচাপ থাকার প্রয়াস 
পাচ্ছে। এখনও পর্বের মত দল 
ভাল্গাভাঁলা খেরেখোযর চলছে! 
কোনওটা বা বড় বেশী প্রকাশ হরে 
পড়ছে। শাসক দলের কমশীরা 
চাকরী না- পেয়ে মরীল হয়ে 
উঠছে। তারা আর সবুর সহ্য করতে 
চার না। যে কোনও চাকরী তাদের 
চাই পাড়ার পাড়ায় এই সব বিশেষ 
ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মারপিট 
করে গোষ্ঠী গড়ছে। পুলিশ এসে 
ধরছে লালপতাকার লোকেদেরকে 
আর তাদের পিঠে পড়ছে বেধড়ক 

গলার শীমসাগ্র মালা। এই 
তা 


ঢ তেরো ও 


জ্লি্স-সস্ল্ৰভ শোঙ্গী 


সিদ্ধার্ নায়ক 


ব্রত কমছে 


(র্পশের সংবাদদাজ) 


সাংগঠানক 'নর্বচনে ভরাডুবি 
হওয়ার পর প্রির-্মব্রত চক্র এখন 
সারয়া হয়ে উঠেছে। সাংগঠানক 
ব্যাপারে যেটুকু বা ক্ষমতা এখনও 
আছে তাই বথেচ্ছেভাবে প্রয়োগ করে 
সংগঠনের ভিতর নতুন করে বিক্ষোভ 
সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন। যাতে 
গসম্ধার্থ রায়কে বিত্রত করা যায় ॥ 


নির্বাচনের সর্বশেষ পরিস্থাত 


{বিচার করে শপ্রয়সুকত চক্র এখন 
আর সিদ্ধার্থব্যকুর ওপরে আস্থা 
রাখতে পারছেন না। কারণ তাঁরা 
ভেবেছিলেন যে সম্ধার্থবাবু হয়তো 


- প্রভাব খাটিয়ে ' নির্বাচনের সমস্ত 
- ঝোল তাঁদের কোলেই ঢেলে দেবেন। 


কিন্তু বাস্তবে তার উল্টো ফল হও- 


- ম্নায় ওঁরা আর 'সিম্ধার্থবাধুকে কোন 
' ভাবেই 'িশ্বাস করতে পারছেন না। 


'গুদের বন্ব্য "ম্ধার্থবাব শেষ 
মুহূর্তে কেন বিক্ষুত্খদের কাছে 
নত হলেন, কেন তাঁদেরকে প্রথম 
দিকে ফল পাওয়ার আশ্বাস দিয়ে 
পছিলেন। 

গসম্ষার্থবাবুকে সাংগঠানক দিক 
থেকে বিব্রত করার নয়া কৌশল 


{হিসাবে যেসব জেলায় আদালতের . 


ইনজাংশনের ফলে নির্বাচন নির্ধা- 
সত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে 
পারোন, সেখানে 'সিম্ঘার্থবাবুর 
মধ্যস্থতায় ইনজাংসনের আদেশ তুলে 
নেওয়ার পর 'প্রয়-সুব্রত চকু নিজে- 
দের ইচ্ছেমত কমিটি করে বসে 
আছেন। এমন কি এ ব্যাপারে তাঁরা 


সম্ধার্থবাবুর পরামর্শও গ্রহণ কর- 


ছেন না। 

সম্প্রতি দাক্ষণ কলকাতার জেলা 
কংগ্রেসের নির্বাচনে ইনজাংশন জারীর 
ফলে বে সঙ্কট সৃষ্টি হয়োহল, তা 
মোচনের জন্য সশ্ধার্থবাবু ও দেবী- 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যার়ও কেন্দ্র মনো- 
নাত প্রদেশ রিটার্নিং অফিসার 
শ্লীজয়সুখলাল হাতি, লক্ষ্মী বসু, 
পণ্কজ্জ ব্যানাজী, রথশীন তালুকদার 
প্রমুখ তরুশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গো বেশ 
কয়েক দফা বৈঠক করেন। সিল্ধার্থ- 
বাবু সামনের এ আই সি সি আঁধ- 
বেশনের কথা মনে রেখে জেলা 
নর্বাচনের ব্যাপারে একটা মিটসাট 
করে নেওয়ার কথা উপস্থিত জেলার 
তরুণ নেতৃবৃন্দকে বলেন। তানি 
একাঁটি প্রস্তাবও দেন। 
বলা হয় বে, জেলার উভয় 
গোষ্ঠীর  নৈভৃবৃঙ্দ পরস্পর 
আলেচ্ন্নর ভিত্তিতে উভয়ের পক্ষে 
গ্রহণযোগ্য একটি সর্বসম্মত 'তাঁলিকা 
জেলা কাঁমাটর জন্য তৈরী করবেন। 
'িস্তু 'সম্ধার্থবাব্দর প্রস্তাবের কোন 
মূল্য না দিয়েই পপ্রিয়-্দত্রত চক 
দক্ষিণ কলকাতা দেঙ্লা কংগ্রেসের 
কর্মসমিতির একাঁটি নামের তালিকা 
প্রকাশ কয়েছেন। এই তালিকার 
লক্ষ্মী বসু ও পক্কজ বানার্দীদের 
কোন লোকেরই স্ধান হয় ি।. 

শপ্রয-সুরত চক্রের এই কাজে 


তাতে 


জেলার সর্বস্তরে প্রচশ্ড বিক্ষোভ 
দেখা দিয়েছে। অনেকে অভিযোগ 
করেছেন যে, সংগঠন থেকে বিতাড়িত 
হওয়র পর প্রিয়-সুক্রত চক্র দলের 
মধ্যে গণ্ডগোল সল্ট করে সিম্ধার্থ 
রার সহ প্রদেশ নেতৃবৃন্দকে হের 
করার জন্য এই কাজ ফরছেন। দক্ষিণ 
কলকাতার এক ছাত্র নেজ আভ- 
যোগ করে বলেছেন জেলার কর্ম- 
সমিতিতে সে সমস্ত লোককে স্থান 
দেওয়া হয়েছে তাতে সংগঠনের ” 
স্নাম নিশ্চিতভাবে ক্ষ হবে। এই 
প্রসঙ্গে উদাহরণ দিকে গিয়ে উত্ত 
ছাত্র নেতা বলেন যে, ভজন নাগের 
মত একজন কুখ্যাত লোককেও কর্ম - 
সমিতিতে নেওয়া হয়েছে। এই 
ভজন নাশের বিরুদ্ধে স্থানীয় আঁধ- 
বাঁদীদের অসামাজিক ক্রিয়াকল্দপের 
অনেক অভিযোগ আছে। এই রকম 
সমার্জ-বিরোধী লোককে নংকীর্ণ ' 
দলীয় স্বার্থে জেলার কর্মসামাতির 
অন্তর্ভুন্ত করার বিরুদ্ধে বুব-ছাত্রর 
. সিদ্ধাৰ্থ কবু ও অন্যান্য প্রদেশ নেতৃ- 
বৃন্দের কাছে অঁভযোগ দায়ের কর- 
বেন বলে জানান। 


সমাচার দর্পণ 


(বাক্ো পৃন্ঠার পর) 


' সেনকে যেনতেন প্রকারেপ খাটো 


করার চেষ্টা করা হয়। এর একটি 


, মা দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছ্ছি। 


গত এগারোই ডিসেম্বর তাঁর- 
খের আনন্দবাজার পত্রিকায় “কল- 
কাতার কড়চা”র অন্তর্গত “ভুল 
দাদু” শীর্ষক রচনাটিতে সরকার 
প্রচারে অশুদ্ধ বানান প্রয়োগের কিছ 
মুখরোচক দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলা 
হয়েছে £ “কলকাতা-৭১ চলচ্চিত্রে 
দারিদ্রের কথার ছড়াছড়_পর্দাতেও - 
অনেকবার এ শব্দটি লেখা দেখা 
গেছে। প্রত্যেকবারই বানান রয়েছে 
দাঁরিদ্র। বুঝতে পারলাম না, ওটা 
অসাবধানতা কিংবা এ ভুল বানানে 
দারদ্যের অন্য কোনো তাৎপর্য 
বোঝানো হয়েছে।» মৃদাল সেনের 
মতো চলচ্চিত্র নর্মাতাকে কটাক্ষ 
করার অত্যুৎসাহে আনন্দবাজার" 
লেখক নিজেই যে বানানে বিশেষ অজ্ঞ 
সেটাই প্রমাণ করে দিলেন যেহেতু 
বাম-ঘে*বা রাজনশীত চিম্তা-চেতনা 
এই ছবিটিতে বর্তমান কলে তাদের ' 
ধারণা, তাই কড়চালেখক গলদ 
সন্ধানে উৎসাহী, কিল্তু আঁভধান - 
দেখে নিতেও চেষ্টা করেন না। দারি- 
দ্যের ব-ফলা পরিত্যাগ করে দাদু 
বিকল্প বানান প্রচলিত ও ব্যাকরণের 
দিক থেকেও শুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত 
'বিষয়াট . বাঝকয়ে দিয়েছেন। 


ও, ও ৩ 


ইপ্তিয়ান আট কলের. অহ বলেল অথবা কলেজের 
অধ্যছেতর বিরদ্ধে নিষেধাজ! 


(দপশের সংবাদদাতা) 
" শহর দেওয়ানী আদালতের : 
ববচারপাত্ত শ্রীএম কে গাঙ্গুলশ 
ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ 
শ্রীসুহাস রায়ের বিরুদ্ধে একটি 
অন্তর্বতণী ইনজাংশান জারি করে- 
ছেন বলে জানা গেছে। কলেজের 
গভর্পিং বডির সেক্রেটারি ডাঃ ভূপাল জানা গেল, হাওড়া জজ কোটের 
বসবর অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কলেজে 
প্রবেশ, নিজেকে কলেজের অধ্যক্ষ 
হূপে জাহির করা, কলেজ পরি- 
- চালনা ও সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে 
গভা্নং বাঁডর কাজে হস্তক্ষেপ, কোন শান যাতে হয় তার জন্য চেষ্টা কর- 
নোটিশ দেওয়া, সাম্ধ্যবিভাগে আসা, ছেন হাওড়া সিভিল কোর্টের কর্ম 
ছাত্রদের কলেজে যাতায়াতে বাধা চারণ কালশপদ বসু। এই ব্যাপারে 
দেওযা, রবাল্দ্র ভারতীর ডিপ্লোমা তানি পাকড়াও করেছেন 'বিচাব 
পরীক্ষায় বাধা সৃষ্টি করা, কোন বিভাগের জরেন্ট  সেক্রেটারশ 
কোন ছাত্রের কাছে যে কোনভাবে শ্রীসত্যেন মুখান্জপকে। 





বজদর্পণ .পরায়ণ বলে অভিযোগ উঠেছে 
: সেখানে ত সরকারী কতৃত্ব বজায়: 
তীর পজ্জর পরত) : রাখাই বতামান নশীত। এ ক্ষেত্র 


কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালশন এ তার অন্যথা করা হলে উদ্দেশ্য 
ব্যাপছর কোন মাথা .ঘামানোর সম্পর্কে সন্দেহ দাগে! 

প্রয়োজন মনে করেন নি। জাতশর তাছাড়া বিলে বে বোর্ডের কথা 
পল্থাগার . কেন্দ্রীক শিক্ষাদপ্তরের বলা হয়েছে তাতে পশ্চিমবল্পোর, কি 
পারচালনাধীন। মনে রাখা দরকার সরকারের কি শিক্ষিত গোষ্ঠির, কোন 
যে, শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে জনাব প্রাতানধিত্কের কোন ব্যবস্থা নেই। 
হনমাযন ‘কারু দাহেব গ্রন্থাগারের, একজন ডাইরেকটর শশ্রই নিব 
সমৃদ্ধির জন্য িলেতে বে সব নাঁথ- হবেন। কর্মচারীদের কথা হল যে 
তা নিয়ে আসার নানা প্রচেষ্টা -সপৃরকে নাত" ঘোষণা করা দরকার! 
চালান। এই নীতি ঘোঁষত হলে তবেই 
বিলে যদিও বলা হয়েছে বে, পারিচালনা পদ্ধাত ঠিক করা যাবে। 
নিয়ে যাওয়া হবে না, তথাপি যে 


বলে এখানকার প্রবীশ এবং দক্ষ 
কর্মীরা মনে করেন। তাদের বন্ধব্য$ বেশী পাওয়া যায় না। ওখানে টাকার 


যেখানে প্রশাসন দুর্বল, দুন্শীত- কোন সমস্যাই নেই। 


সঙ্গে যোগাযোগ করেন! তাঁব না MAR 
কথা অন্বযায়শ প্রীরায়চৌধরশ এখানেই শেষ নয়। শ্রীরার- 
চোঁধুরী যখনই কোন প্রোস- 


যুবরা কোণঠাসা 
(প্র পৃহ্ঠার পর) 


বললেও ওরা জানে যে, ওদের ক্ষম- 
তার উৎস জনসমর্থন নয়, ক্ষমতায়, 
ওরা এসেছে বিভি্র স্বার্থগোম্ঠীর 
অর্থ, এবং প্রচারের সাহায্যে। 
নিজেদের. সংগঠনের কোন গশ- 
ভিৎ না থাকার প্রিয়-সুব্রত গোষ্ঠী 
ক্রমশঃ হটতে থাকে] তারপর সুরু 
হয় প্রচার যে, পশ্চমবঙ্জো কংপ্বোসের 


পারেন, নি। তাই নির্বচিনের . দন Sedition Committee 1918 Report 
Under Hon’ble Mr. Justice Rowlatt 


আর তাঁর টাক দেখা বায় 'ন। 
আগের দিন হতাশায় দিল্লী চলে 
গেছেন। 

এখন যে 'তিশ জনের কর্মসাঁমাত 
“সবসম্মাতক্রমে” গাঁঠত হয়েছে 
তাতে প্রাচীনেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, আর 
প্রির-সংব্রত গোহ্ঠী কোণঠাসা । 
িম্ধার্থবাব এদের একের 
আহবান জানিয়েছেন লাল জু 
ভয় দেখিয়ে, কোন াদর্শের 
ভিত্তিতে নয়। সমাজতল্ম ইত্যাদি 
আদর্শ এখন ঠাশ্ডা ঘরে চলে গেছে। 


ই যেতে দেওয়া হচ্ছে না। 


দায় পড়েছেন। আর কিছু সুযোগ- 


08078, Price 329 
লক্ষ লক্ষ চাকরার প্রণতিশুনত 


সম্ধানী পবামশল্য*” দাঁক্ষশ পল্বশদের এখন আর শোনা যাচ্ছে না। এখন 


সঙ্গো হাত 'মালয়েছেল। এই দলে 
আছেন স্বয়ং প্রধানমল্ণও | 
এরই প্রত্যক্ষ ফল দেখা যাচ্ছে 


- এই রাজ্যে। নতুন সরকারণ ব্যবস্থা 


নেওয়া হচ্ছে গণতাল্মিক দ্রেড ইউ- 
নিয়ন গঠনের অধিকারকে খর্ব করার 
জন্য। এতাঁদন পর্যন্ত যে কোন 
সাতজ্জন কর্মচারী নিয়ে ইউীনিরন 
গঠন করা এবং রেজিস্্রী করা বেত। 
এখন শ্রমিক-কর্মচারীদের অন্ততঃ 
শতকরা কুড়ি জন নাহলে কেন 
ইউনিয়ন রোজিম্ী করা হবে না। 


ন ইতিমধ্যে বিভিন এলাকার বামপল্থণ 


প্রভাবশালী ইউনিয়ন সমূহ পুলি- 


শের সাহায্যে এবং মারাপঠ করে 


ভেগ্পে দেওয়া হয়েছে। চ্টেট ট্রান্দ- 
পোর্টে শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, 
বযারাকপুর অঞ্চলের তামাম ইউানি- 
ফলন মারপঠ করে 'বিনন্ট করা হয়েছে। 
সেখানকার রঙ্গ, কমশিদের কাজে 
, সরকারের 
কাছে অঁভষোগ করেও ছু হয় 
নি। দশর্ঘীদন অনুপাস্ধিত থাকার 
আঁভযোগে এই জক্গী ইউনিয়য়ন 
কর্মীদের ছাঁটাই করা হয়েছে। এই 
পারিপ্রেক্ষিতে সরকারের নতুন ইউ- 
নিয়ন সংক্রা্ত নিরম কানুন। 

শুধু এই ব্যাপারেই নয়। রাজ- 
নতি এবং অর্থনীতর সমস্ত 
ব্যাপারেই আবার কংগ্রেসের সেই 
পুরনো গপ-বিরোধী ব্যবস্থা সমূহ 
চালু হতে চলেছে। বৈদোৌশক 


. ব্যাপারে আবার মার্কনী আঁতাত। 


শিল্পায়নে বড় প:জিপাতদের রক্ষার 
এবং সম্াম্ধর নতুন ব্যবস্থা হচ্ছে। 
গ্রামে জোতদাররা আবার. ক্ষমতায় 
এসে এত বছরের কৃষক আন্দোলন 


গুড়িয়ে দচ্ছে। 


িন্ধার্থবাব্য বলছেন রাজ্যে শিল্পা- 
রন সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী 
থাকা দরকার আদর্শ দিয়ে ত শুধু 
হবে না। 
ইতিমধ্যেই ছার পাঁরযদের সম্পা- 
দক কুমুদ ভট্টাচার্য কংগ্রেসে “শ্রেণ'- 
শত? সম্পর্কে কথাবাতর্ঠ বলছেন। 
প্রিয়-সুক্তরাও আগে বলেছেন। 
এবার ওদের নতুন কর্মসূচী নিতে 
হবে দলের মধ্যে “শ্রেপীশতুগর 
বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। গুরা বোধ 
হয় বুঝতে পারছেন যে দলের মধ্যে 
থেকে এই লড়াই জমবে না চাই 
ব্যাপক বামপল্ধী এঁক্য। বামপল্থশ- 
রাও তাদের হঠকারিতা সম্পর্কে 
অনৈক বেশী সঙ্জাগ এখন । 


চাদা আদায় 
(প্ৰথন পন্ঠার পর) 


বৌবাজারের জনৈক সুদিখানার 
মাঁলক আঁভযোগ করলেন তাঁর কাছ 
থেকে প্রিক্লরজন দাসমুল্সপী ও সুরত 
মুখাজশীর ছাব দেখিয়ে চারশ টাকা 
চাঁদা চাওয়া হয়েছে। অথচ এব 
পক্ষে চারশো চাকা চাঁদা দেওয়া 
সাধ্যাতীত ব্যাপার 

ভবানীপুরের জনৈক পেট্রোল 
পাম্পের মাঁলক আঁভযোগ করলেন 
যে, কংগ্রেস আঁধবেশনের জন্য তাঁকে : 
বিনা পর়সার দু হাজার লিটার 
পেট্রোল এবং নগদ এক 


1 


হাজার টাকা চাঁদা দিতে হবে। চান্ম- | 


তি 


চন্দ্র কলেজের জনৈক অধ্যাপক বল-.* 


লেন বে তিনি বে' পাড়ায় “ থাকেন খর 
সেই পড়ায় যুব কংগ্রোসীরা কংস 
অধিবেশনের জন্য পণ্টাশ টাকা 
চাঁদা চেয়েছেন। 
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| লম্পাদক-হ’রেন হল; | 
বল্ছহক কতক জা ছাস্তজা প্রেম ৭, রাজা লম্দেষ আঁক স্কোয়ার ফাঁজকাতা-১৩ থেকে দাত এব হপণ ফার্মের ৬১দং হট জেন কাঁলকদতা-১৩ থেকে প্রকাশ . 


{ 


- বিধামনগরেও কংগ্রেসীদের স্বা্থনরতা ৪ খটকা লাই 


“কমিণনের টাক! নিয়ে 





১৫ হৰ ৪৭শ সংখ্য | শুক্রবার ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭২ ॥ দাস ৩২ পয়লা 


ফোজনৈতিক বোদা) 


বিধাননগর £ প্রায় দু কোট 
টাকা খরচ করে এ এক বিরাট মেলার 


লনের কোন চিহ্ন এখানে নেই, কোন 
মেদ্রাজও এ ব্যাপারে দেখা বাচ্ছে 
না। সকলেই জানে, ওপরে বসা 
প্রধানমল্্ীর ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত 
কংগ্রেসের সিম্ধান্তে পরিণত হুর 
তাই শীর্ষ পর্যায়ে নেতাদের চেষ্টা 
শ্রীমতী ইন্দিরার দৃষ্টি আকর্ষণের । 
বিরাট প্যাশ্ডেলের মধ্যে নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের 
বসার আরোজ্ন। কয়েক হাজার 


- তাকিয়া জোগাড় করা হয়েছে সদসা- 
,দের আরামের জন্য। কিন্তু আলো- 


চনার উৎসাহ নেই বেশধর ভাঙ্গের। 
হাজার হাজার ০ 


চির 
আসার কথা তার জ্বিগুপেরও বেশী। 
এ ব্যাপারে কোন নিয়ন শঞ্খলা 
নেই! বিভিত্ব রাজ্য নেতারা নিজে- 
দের গোষ্ঠী ক রাখার তাগিদে 
দলে দলে ফড়ে এনে হাজির, করে- 
ছেন। তারা বেড়াতে এসেছে। 

' উত্তরপ্রদেশের এক গোহ্ঠীর 
ডেলশেট দল অন্য. গোষ্ঠীর 
সঙ্গে কোঁদল করছে, বাইরে বেড়াতে 


এসেও শান্তি নেই। তেমনি পশ্চিম- 


বঙ্গের স্বচ্ছাসেবকদের মধ্যে মন 
কষাকারর বিরাম নেই। 

শেষ পর্যন্ত দাঙ্গা বেধে শিরে- 
ছল দুদল স্বৈচ্ছাসেরকদের মধ্যে :' 
একদূলের আঁভবোশ যে অন্য দলের 


কে একদ্দন কোন এক মেয়ে ভলা- ০ 


ল্টিয়ারকে ধরে অপমান করেছে। 


কোযাধ্যমের মঙ্গে কংগ্রেদী যুবকদের বিরোধ 


(দপপের পংবাদদাতা) 


নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সদর দ্তর 
এপ্রজ্ঞানানল্দ ভবন” এতাদিন' কংগ্রেস 
ধর্মী ও নেতাদের প্রতিবাদ, আভি- 
যোগ ও বিক্ষোভে মুখর ছিল। 
কংগ্রেস কমশদের আঁভযোগ সমগ্র 
সম্মেলন পাঁরচালনার পন্ধাত 'নিয়ে। 


ae অনেকেই আঁভিযোগ করেছেন 


- এ 


৮. দেওয়া হবে। 


পুরনো কংগ্রেস কর্মীদের এই সম্মে- 
লন পরিচালনার ব্যাপারে কোন 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে (দেওয়া 
হয় নি। বারা এই সম্মেলন পাঁর- 
চালনার বিভিন্ন দায়িত্বে আছেন তারা 
অনেকেই নবাগত। ‘বিভিন্ন জেলার 
প্রবীণ নেতারা অধিবেশন সম্পা্কত 
নর্দেশাদি জানতে সদর দপ্তরে এসে 
ভারপ্রাপ্ত নবাগত করীদের কাছে 
নানাভাবে অপমানিত হয়েছেন। - 

এ+দের বন্তব্য কংগ্রেস আঁধবেশন 
শি এই নবাগত কমশিদের একক 
দায়িত্বে অনুষ্তিত হবে? যাঁদ তাই 


_ হয় তবে আর অহেতুক অর্থ ও 


স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহে তাঁদের প্রাত 


পাটির নিদেশি দেওয়া কেন? 


গত শুক্রবার “প্রজ্ঞানল্দ ভবনে" 
গিয়ে দেখ প্রদেশ কংহোসের 
কোষাধ্যক্ষ ধীরেন বসুর সলো তাঁর 
কক্ষে করেকজন যুবকের প্রচন্ড 
তকর্তাক হচ্ছে। এই যুবকদের 
বস্তব্য তারা বিজ্ঞাপন জোগাড় 
করছেন বাব শিজ্পপাতিদের 
কাছ থেকে। এই কাজে তাদের 
বথেম্ট ঘোরাঘার করতে হচ্ছে! 


প্রথমে কথা ছিল বিজ্ঞাপন - সংগ্রহ 


করার 'বানময়ে তাদেরকে কামিশন 
এখন ধাঁরেনবাবু 
বলছেন ' কমিশন দেওয়া হবে,না। 
যুবকদের বন্তব্য তাঁরা বেকার। 


৯৮ নিজের পয়সা খরচ করে বেগার 


খাটতে আসেন নি।- কামশন তাদের 
চাই। হূবকদের আরও অভিযোগ 
বিজ্ঞাপন সংগ্রহে কমিশনের ব্যাপার 
দনয়ে প্রচ্ভ পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে। তারা 


বলেন বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজে দিরোছলেন। সেইমত জেলার ছিলেন, কিস্তু এখন তাঁরা জেলায় 


দুইজন তরুণীকে কমিশন দেওয়া নেতৃবৃন্দ তালিকাও পাঠিয়োছলেন। ও ফলকে ফিরে গিয়ে কর্মীদের কাছে: 


হয়েছে। ব্বকরা আরও বলেন - 
সরকার বিজ্ঞাপনগ্ছাল বিজ্ঞাপন 
এজেন্টের মাধ্যমে নৈওয়া হয়েছে 
এবং তাদেরকে শতকরা পনের টাকা 
হিসাবে কাঁমশর্ন দেওয়া হয়েছে। 
উপাস্থত অনেক কংগ্নেস কর্মী 
বিজ্ঞাপন নিয়ে অভ্যর্থনা সাঁমাতর 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কারচদাপর 
আভিযোগা, তোলেন। 

ঘটনা এখানেই শেষ নর়। আঁধ- 
বেশনের কার্ড ও স্বেচ্ছাসেবক 
নিয়েও প্রচন্ড' গণ্ডগোল হয়েছে। 


প্রত্যেক জেলাগুলকে প্রিয়বাব; বসেন। কারণ তাঁরা অধিবেশনে 
যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্ড , 


স্বেচ্ছইসবক বাহিনীতে যোগদানেচ্ছু 
কমশিদের তালিকা পাঠাতে নির্দেশ 


কিন্তু যখন দ্বেচ্ছাসেবকরা কখন 
কোথায় উপস্থিত হবেন, ইত্যাদি 
নির্দেশাদি জানার জন্য. জেলার 
নেতৃবৃন্দ প্রিরবাব্মর কাছে - আসেন 
তখন: প্রিয়বাবব বলেন বে, প্রোরত 
জোলিকানচযায়ী ফহ্'দেবক 'পাঠা- 
নোর প্রয়োজন নৈই-_মান্র কয়েকজ্রন 
-পাতালেই চলবে। আর কার্ডের 
ব্যাপারে বলেন যে, প্রতি রুককে 
সাতাঁটর বেশণ কার্ড দেওয়া সম্ভব 
হবে না৷. প্রিযবাবূর এই কথা শুনে 
অনেক নেতাই মাথায় হাত 'দয়ে 


কর্মীদের দেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে 





রণ ম্গাদকের বদ্ধ 
টি মানহানির মলা 


চিন লংবাদদাতা) 


সম্প্রীতি দর্পশ পত্রিকার সম্পাদক ম্যান হিসেবে। দ্বিতীয় অভিযোগ ডাইরেক্টরদের সম্পর্কে 


শ্রীহীরেন বস্র “বিরুদ্ধে দুটি 
মানহানির মামলা খারজ হয়ে গেছে। 
একটি খারুজ করেছেন : কলরাতার 
চাঁফ প্রোসভেম্সণ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীএইচ 
এন সেন এবং অপরাট হাওড়ার 


-সাব-ভিভিশনাল জুাভাসয়াল ম্যার্জ- 


স্রেট জীপ পি সরকার। প্রথম আঁভ- 
যোগ এনোছিলেন 'একদা পি এস 1 


(বদ্রোহঁ গোষ্ঠী) এবং বর্তমানে 


কগ্রেসী শ্রীব্দযং বসু ১১৭০, 
সালের জুলাই 
বেঙ্গল ডেরার এ্যাড পোলার 
ডেটেলাপমেন্ট কপেকরেশন প্রাই- 


. ভে লিমিটেডের তংকালশন চেয়ার: 


ফরোছিলেন হাওড়া সিভিল কোর্টের 
একজন কর্মচারী  শ্রীসৃকূমার ঘোষ . 
এই বছরের অর্রোবর মাসে। মামলা 


দুটি খারিজ হয়েছে যথাক্রমে ভার- : 


তাঁয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২৫৯ 
ডি 

" জী বিদ্যুৎ বস্মর অভিযোগ - 
ছিল যে, উনিশশো সম্তর্ক সালের 
তিঁরশে জানুয়ারী, বিশে ফেব্রুয়ারী 
এবং বারোই জুন সংখ্যা 


ভে cE SEAR 


খারিজ 


ম্যানোজং ডাইরেক্টর এবং অন্যান্য 
ড দপ্‌"পের 
সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর যে 
সংবাদ প্রকাশ . করেছেন তা 'মথ্যা, 


মাসে ওয়েস্ট ওয়েস্টবেশগল ডেয়ারি এণ্ড প্রান শ্রীহণরেন বসু -এ সংবাদগ্যীলতে | 


একথাই বোকাতে চেয়েছেন যে, 
(শেষাংশ নবম পঠায়) . 


তখন রাত দেড়টা। এই ঘটনা নিযে 
প্রায় দাশা শুরু হয়ে গিয়োছল। 


পুলিশ এসে থামায়। 


এর পর 'প্রয়-সুব্রত গোম্ঠীর 
স্বেচ্ছাসেবকদের বাদ দিয়ে অপর 
গোষ্ঠীর অনেক দলকেই িধাননগার 
থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পল- 
শের সংখ্যা অনেক বেড়েছে নেতারা 
এখন নিজেদের ভলা্টয়ারদের ওপর 
ভরসা করতে পারছেন না। 
অনেক বছর ধরে কংহ্রোস আঁধ- 
বেশনে রিপোর্টার হিসেবে উপস্থিত 
থাকার সুযোগ আমার হয়েছে। প্রাত- 
যারেই দোখোছি রাজনৈতিক আলো- 
চনার গুরুত্ব ক্রমশঃ কমে আসছে। 
ডোঁলগেটরা সজাগ হচ্ছে এই কথা 
(শেষাংশ নবম পহ্ঠায়) 





'সফল হন নি এবং সে ভদ্র- 
লোক আবার চাকুরটুতি যোগ- 
দান করেছেন? পশ্চিমবঙ্গ 


সরকারের দিল্লশস্থ কর্মচারীরা 
' এখন মায়া দেবীর ভয়ে তটস্থ। 





Fl eta 





গ্রেষ বিনিষয়ের নাটক 


" সংবাদপত্রে মাক গুপ্ত রাজনৈতিক 


সংস্থা সি আই এ ভারতের প্রধান- 
নাশের চেষ্টা করতে পারে বলে এক 
উন্দেশ্য প্রণোঁদত জনরব প্রচার কর 
হয়। এর অন্তরালে সোভল্লেতের 
পাল্টা গ্প্ত রাজনোতক সংস্থা 
কে জি বির হাত ঁছল। সঙ্গে সলো 
লোকসভা উফ করার চেষ্টা করে 
কংগ্রেসের হাল আমলের স্যাবধা- 
বাদী বল সি পি আই এবং তাদেব 
প্রান্তন ফেলো ট্রাভেললার কিন্ছু 
কংগ্লেসঁ সদস্য। এই উপলক্ষে পাঁর- 
হকার হয়ে শোল যে, ইতিমধ্যে ভারত 
সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল 
পরিবর্তন “ঘটে গেছে। কারণ সর- 


কারী প্রবন্ধারা 'ক্ষপ্রগাততে এই 


বংগ্রেদের হানে নাজেহাল হয়েও সি থাইয়ের শিক্ষা ধরণ 


1 


সংবাদের সারবন্তা' অস্বাঁকায় করে 
জানিয়ে দিয়েছেন সরকার আমোরকা 
যা তাদের গ্প্ত সংগঠন সি' আই এ 
সম্পর্ষে "কোন সন্দেহ পোষণ করেন 
নাঃ 

অথচ মাত -ছয় মাস আগে জ্ব- 


রাষ্ট্র দণ্তরের রাম্ট্রমন্দী কে সি পন্থ 
স্পষ্ট ভাষায় সংসদকে জানিয়ে- 
ছিলেন, ভারতের সশমান্ত অন্ঞলে 
এবং অন্যত্র সি আই এর সন্দেহজনক 
কার্ধকলাপ সম্পর্কে সরকার সতর্ক 
রয়েছেন সে .সময়ে এবং ,তারপরে 
কয়েক মাসু ধরে সরকারা প্রতিনিধি 
তথা কংগ্রেস সভাপতির সি আই 
এর বির্ুশ্ধে প্রচার দহ্দঁভি বাজা- 
নোর পেছনে বে বন্তব্য রাখার প্রয়াস 
ছিল আজ হঠাৎ তার মূল মর্ম ও 
সুর বদলে গেছে। 

কেন এই পারবর্তন? গত 
আশস্ট মাসে অর্থসন্ম' চ্যবন সাহেব 
অত্যন্ত কাহিল ভাঁলতে লোক- 
সভায় বলেন যে, আমোরিকায় কাছ 
থেকে ভারতের সাহায্য পাবার 
ব্যাপারে কোন সাড়া, পাওয়া যাচ্ছে 
না। তখন ' ভারতের লগ্নীকারী 
ক্ষমতা অত্যন্ত হাস পেয়েছে। বৈদে- 
শিক মুদ্রা তহবিলের অবস্থাও ভাল 
“নয়। প্রায় পনের কোটি টাকা 
ঘাটতি। ওদিকে গত ভারত-পাক 


যুদ্ধের সমর থেকে নিফসন সরকার - 


ভারতকে (এবং পাঁকিস্তানকেও) কাজে বিদেশী অর্থ সাহায্য, বিশেষ কিন্তু কেউ কি খেয়াল করে- 


অর্থ সাহাব্য অথবা ধরণ বাই বলুন, 
দেওয়া বন্ধ করেছে। এখনও তার 


" প্ুনঃপ্রবর্তনের নামগন্ধ নেই। 


এদিকে ভারতের কর্পোরেট 
সেকটরের অধীন শিল্প ব্যবসার 
ক্ষেত্রে যেখানে স্বদেশী প্ঠজপাত- 
দের লক্নীকৃত মোট প্রাজ তথা 
সম্পত্তির পাঁরমাপ সন্তর-একাত্তর 
সালে ছিল ৪,২৫৭-৩৩ কোটি 
টাকা, সেখানে কেবল আমোরকা 
থেকে পাওয়া ধদের পরিমাশই হল 


হয়েছে এবং স্দুদ বাবদ গুণতে 
হয়েছে ৪১:০৫ কোটি টাকা। তা- 
ছাড়া স্টেট ক্যাপটালজমকে ধন্যবাদ, 


ছপশি ॥ শুক্রবার ২৯শে ভিলেন ১৯৭২ 


করে আমোরকার এক বিরাট ও অন- 
ম্বাকার্য অবদান আছে। 

আরও বাস্তব সত্য এই বে, 
ভারতে লগ্নকৃত বিদেশী প্র 
মোট পরিমাণ জ্বদেশী পাঁজর 
কয়েকগুণ বোশ। এ সম্পর্কে খাঁটি 
তথ্য ভারতের - জনমতের সামনে 


হাজির করতে সরকারের নিদারূপ' 


দ্বিধা ও ভয়। অথচ আমোরকাব 
অর্থ সাহায্যের ল্লোত শুকিয়ে গেলে 
পাছে ভারুতের মহান গণতল্ম বিপন্ন 


অধীন পাবলিক সেকটরে লঙ্নীর যে, বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতকে দু হাজার 
পারমাশ সম্প্রীতি পাঁচ হাজার কোটি লক্ষ ডলার পণ সাহায্য বাবদ দাঁদন 


ছিল, মহামতি নিকসন তখনই িশ্ব- 
ব্যা্ক কতৃকি এই দি্ধাল্ত গ্রহণের 
পথ খুলে দিয়েছেন, যখন তিনি 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া সম্পকে 
নাশ্চত। নতুন দিল্ল অনেক ঘোর- 
প্যাঁচের পর ততদিনে বুঝতে পেরে- 
ছিল যে, আমোরকায় ডেমোক্াট 
দলের ক্ষমতাসীন হওয়া অসম্ভব! 
অতএব িকসনশ শান্তদের সলোই 
প্রেম বিনিময় শুরু করতে হবে। 


নাটকের যে অন্ক এখন আরম্ভ. 


হয়েছে তাতে ভারত এবং আমেরি- 
কার আলাপ ও সোহাদ্য বাড়ছে 


র নিঃসন্দেহে। বেছে বেছে নকস- হে 
. লোককে ভারতে রাম্দূত করে 


গোছের ভাল লোক। সি আই এর 
নখদল্তকে তিনি মনোরম ভ্দ্ুবেশ 
পরিয়ে রাখতে পারবেন। ফলে 
ভারতে সোভিয়েতের কত বন্ধ; 
আছেন তাঁরা আবার নতুন করে 
ভরত সরকারের চি এবং বৈদে- 


- শিক নীতির পুনর্মল্যারন করতে 


বসবেন। সোভিয়েত নেতারা নিশ্চয় 


টাকার পেণঁছেছে যে জগ্নী সৃচ্টির 


দিতে রাজ হয়েছে। ই রসি হের 





চড়ানো হবে। 
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আকাতি দিতে হবে কিন্তু কংগ্রেসের 


সলো মোর্চা বন্ধন ছি করা হবে 


সুর । 


সোঁভয়েতের পররাণ্ী নীতির নারখে শ্রীরায় যার উপর সি পি আই-এর 


সেখানে সোভিয়েত-ভারুতের ' বর্ত- 
মান সম্পকেরি অবনতি না ঘটা 


পর্যন্ত ভারতে দলের নীতির পার, 


বরতন সম্ভব নয়। এই দোটানা অব- 
স্থার পড়ে কাঁমউনিস্ট পার্টস 
পশ্চিম বলা রাজ্য পারষদকে “এীক্য 
ও সংগ্রামের” নীতিকে “সংগ্রাম ও 
একের নশীতিতে সামান্য পাঁরিবার্তত 
করতে হয়েছে। অর্থাৎ সরকারের 
বিরুদ্ধে সমালোচনার সুরটা আরো 


অনেক ভরসা ছিল তিনিও বেস্রো 
গাইতে আরম্ভ করেছেন। 'সিম্ধার্থ- 


এটাই ছল সি শি.আই-এর সব - 


থেকে বড় ভরসা । সেই িম্ঘার্থ- 
বাবু এখন একচেটিয়া প্রজির বড় 
সমর্থক) - 

" স্াজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে চরম 
বিশৃঙ্খলা । বেকার সমস্যা সমাধানের 
কোনো প্রচেষ্টা নাই। এই অবস্থার 


হত গাঁততে! 


এমনকি দ্বয়ং মৃখ্যমল্তী , 


মধ্যে বেখানে [ডে ENE ক্ষেত্র 
চাকুরী দেওয়া হচ্ছে সেখানে চলছে 
চুড়ান্ত দলবারজী। শ্রমিকদের 
কোনো দাবাই মেনে নেওয়া হচ্ছেনা 
বরং তাদের উপর চাপ বৃদ্ধি হচ্ছে। 
গরীব কৃষক আর ক্ষেত মজদরদের 
উপর পুলিশ প্রসাশন আর জোত- 
দারদের মিলিত আক্রমণ চলছে অব্য 


উর্ধমুখী। কালোবাজারী, মুনাফা- 
খোর আর কায়েমী ক্বার্থের ক্বর্গ 


,রাজ্য। এই সব অশ্দভ শল্তির সঙ্গে 
. *বাসরোধকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে * 


বারংবার আবেদন নিবেদন করে 
কোনো সাড়া, পাওয়া বচ্ছে না। সি 


হামলা সুরু হয়েছে। 
জিনিসপত্রের দাম " 


যাদি এদের ফিরিয়ে আনা যায়। 
. কিন্তু সে আশাও সি পি আই মান,, আরও আক্রমণ আসা প্রয়োজন * 
করতে. পারছে না। কাশ্রেসের সর্ব তবে বাদ এদের শিক্ষা হয়_এই তত 


“ধোলাই হবে পেটাই হবে” শ্লোগান যে ফংগ্লোসের সর্ধভারতীয় নেতৃত্বই 
তুলে সি পি আইয়ের ছাত্রদের উপর দনবণচনশ 

হামলা করছে। ঘ্রেড ইউনিয়নের হিতে হং 
ক্ষেত্রে যে কায়দায় বামপল্থাঁদের কিতা কংক্কেসে প্রগতিশাল 
উপর ইতিপূর্বে হামলা হয়েছে সেই কোনো পথ গ্রহণের আশা নেই। 
একই কায়দায় সি শি আই প্রভা- তাই আন্দোলনের পথে নামতেই 
বান্বিত ঞ্রেড ইউনিয়নের উপর হবে। 


মোর্চার দুই ' দলের সর্বোচ্চ 27 
নেতাদের নিযে বে যোগাযোগ কামাট করতে হয়েছে বিক্ষদত্থ সদস্যদের 
ছিল গোপালবাবু তাকে মুত বলে কিন্তু সি পি এম বিরোধী জেহাদ 
ঘোষণা না করলেও স্বীকার করে- থামানো হরনি যদিও সময়টা কিছুটী 
ছেন যে এ কাঁমাট বা বিধান সভার নেমেছে । রাজনৈতিকভাবে নর 
মিলিত সংগঠন এখন হ্মযদ। নড়া- সমস্যা ভিত্তিতে সি পি এমের সপোক 
চড়া নেই। প্রাণের স্পল্দনের চিহ- 
তা আল লগ 
রাজ্য পাঁরষদের বৈঠকে অধি- বেনা। সি পি আই এখনো আসা 
কাংশ সদস্যের তীত্র সমালোচনার করে যে কংগ্রেসের অন্দগত জনগণকে 
পর উপরের সমস্ত অবস্থাকেই তারা নিজেদের দিকে টানতে পারবে। 
প্রস্তাবের মধ্যে দ্বাকীত. দিতে এখনোই তারা কংগ্রেসের সঙ্গে মোর্চা 
হয়েছে। ক্বাকৃতি দেয়ার পর ভাভার নর 
প্রস্তাবে বলতে হয়েছে মোর্চা এখনো 
না ভাঙ্গলেও দল নিঅস্ব নেতৃত্বে তবে অনেক সদস্য মনে করেন 
আন্দোলন সরকার পবরোধশ রূপ যেভাবে চলছে তাতে তারাই মোর্চা 
নিতেও বাধ্য। তবে মোর্চা এখনো _ ভাঙ্গাবে। দলের নেতৃত্বকে সঠিক 
ভাঙ্গা হবে না। আল্দোলনের চাপে পথে তারা আনতে পারেন না। 
কংগ্লেসেয় কাছ থেকে আরও অপ- 


ভারতাঁয় নগতিতেই গলদ। প্রীরাজ্যে- করলেন রাজ্য পরিষদের বেশ ফরেক- 
“বর রাওকে দ্বীকার করতে হয়েছে জন বিশিষ্ট সদস্য। - 


মলে আল্দোলন করা যাবে কিল্তু _. 
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- অথচ এই, মিটিং দুর্গাপুরে অনু- 
ঘ্ঠিত হরে সরকার এই খরচ থেকে 


দর্পণ ॥ শ্ডেবার ২১শে ভিলেম্দর ১১৭২ 


তর্ণাণুর 


মিটিং করতে। এই খাতে সরকারের 
টি এ ও রাহা খরচ বাবদ মাসে 
হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। 


-জব্যাহাত পেতেন। শুধু তাই নয় 


ৰ 


বোর্ডের চেয়ারম্যান মালে বিশ-বাইশ 
দিন সাঙাপাঞ্গ নিয়ে ক্ষলকাতায় 


(দপশের লংখাদদাতা) 


আসেন প্রপোজনে অপ্রয়োজ্সনে। এই 
খাতেও সরকারকে অহেতুক মোটা 
টাকা গচ্চা দিতে হয় টি এ, ও রাহা 
খরচ বাবদ। 

কমশীতদর বহুদিনের দাবী নতুন 
পে-স্কেল চালু করা। এ দাবার 
ধৌন্তকতা কতৃপক্ষ স্বীকারও করে- 


ছেন। 'কল্তু দেখা গেল এসব ব্যাপায়ে 


. কোন গ্দরুত্ব না দিয়ে আনন্দগোপাল 


মুখার্জী পরিচালিত ওল্লাকার্স ইউ- 
'নিয়নের দাবী মত প্রমোশন পাইয়ে 
দেবার ব্যাপারেই কর়্ৃপক্ষ বেশী 
বাস্ত। 

এই প্রমোশনের ব্যাপারে অনেক 
আঁভযোগ আমাদের কাছে এসেছে। 
প্রমোশনের ক্ষেত্রে সিনিওরাটি বা 


* যোগ্যতায় কোন বিচার করা হয় নি। 


আনম্দবাবুর ইউনিয়নের সাধারণ 
সম্পাদক দিলীপ দত্তর উদ্যোগে ও 
পার্সোনাল আফসার তরুণ বোসের 
সহযোগিতায় তাঁদের পেটোয়া 
লোকদের প্রমোশন পাইয়ে দেওয়া 
হয়েছে। এই কান্দে কোন রকম প্রচ- 
লত প্রথা অনুসরণ করা হয়নি৷ 
অনেকে অভিযোগ করেছেন প্রমো- 
শনের বিনিময়ে টাকা নেওয়া হয়েছে। 


- এবং যারা টাকা দিতে আঁনঙ্ছা প্রকাশ 


করেছেন তাদের যোগ্যতা থাকা 
সত্বেও প্রাপ্য সুযোগ থেকে বণ্ডিত 
করা হয়েছে। সম্প্রত আনন্দবাবুর 
ইউনিয়নের জন্য একটি জীপ কেনা 
হয়েছে এবং ইউনিয়ন অফিস 


“বয়ে যে হি 


রেওয়াজ দাঁড়য়েছে। এর বিরুদ্ধে 
অনেক প্রতিবাদ ও অভিযোগ জানি- 
যেও কোন ফল হয় না। এমনাক 
সামান্য আয়ের কর্মীদের এই বদ- 
লীর ফলে যে চূড়ান্ত আর্ক 
ক্ষতি ও পারিবারিক অসুবিধা দেখা 
দেয় তাও 'ববেচনা করা হয় না। 
কর্তৃপক্ষের এই স্বেচ্ছাচারিতায় মদত 
জুশিয়ে যাচ্ছেন ওয়ার্কার্স ইউনিয়- 
নেয় সাধারণ সম্পাদক দিলশপ দত্ত ও 
তার সহকর্মশরা। 

সম্প্রতি আবার কলকাতা আঁফিসের 
কিছু, কর্মীর বদলীর আদেশ 
হয়েছে। এব্যাপারে কলকাতা আঁফ- 
সের কমীরা দারুপ ভাবে ক্ষষ্ধ 
হয়ে আছেন। তারা এর বিয়ুদ্ধে 


5স্ভভিিজ্ভ হহ্হস্সান্স (জনি স্কতেলজেন্ত 
অঞ্ঘ্যক্কেত্র হিকউন্তলাল্সী কাৰ্শলা 


দেপশের সংবদাদাজ) 
ডোভড হেক্সার (্রোনং কলেজের 
অধ্যক্ষ শ্রীযুন্ত 'দবাকর মোহাজ্তি 
সম্প্রতি মৌখিক নোটিশে জানিয়ে- 
দিয়েছেন যে, আঙামশ পশচিশে থেকে 
উনাম্শে ডিসেম্বর পর্যল্ত কলেজ 


"হোস্টেলের বোর্ডারদের মালপত্র 


। 
স্পা 


/ 


ীনরে বাহিরে কোথাও থাকতে হবে, 
থাকা চলবে না। ছাত্ররা 
ব্যাপারটা বুকতে পারে নি। 


" তারা অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে এই 


দেশের কারণ জানতে চায়। কোন 


" স্বাখূডাক না রেখে অধ্যক্ষ গম্ভীর 


সুরে বলেন, যেহেতু পণাচশ থেকে 
উনান্িশ পর্যন্ত লবণ চুদে কংগ্লেস 
অধিবেশন, সেজন্য যাড়ত কিছু 
আঁতাঁথকে এখানে রাখার ব্যবস্থা 
করতে হবে 'তাঁকে। এ ব্যাপারে 
রাজ্য সরকারের সঙ্গো আলোচনার 
মাধ্যমেই তান এই সিদ্ধাল্ত নিয়ে 
ছেন। 


৮ দলমত নার্ধশেষে ছাররা এই 


কথা শুনে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে! কারণ 
আর িছুদন বাদেই" তাদের 


' পরাক্ষা। বড়াঁদনের ছুটিটায় তারা 


দাধারপ্তঃ হোস্টেলে থেকে পরস্পর 
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পকী- 
ক্ষার প্রস্তুত গ্রহণ করেন। তাছাড়! 


এটা তো সরকারশ সম্পদ। কোন 
একটি বিশেষ রাজনৈৌতিক দলের 
জন্য এটি ব্যবহৃত হবে কেন? ছারা 
তখন হোস্টেলের সুশারনটেস্ডেড 
প্রীঅর্দশ গালালীর সঙ্গো আলোচনা 
করে এবং তাঁর মতামত জানতে চায় 
শ্রীঙগালালশী বলেন, “আস অসহায় 
আমি কি করব বলো? আম আমার . 
নিজের ঘরে না হয় জনা দশেকের 
থাকার ব্যবস্থা করতে পার” 

ছায়া এক্যবদন্ধ হয়ে অধ্যক্ষের 
কাছে দাী জানাতে যাবে এই সংবাদ 
পেয়ে অধাক্ষ নিজেই রঞ্পমণ্টে অব. 
তাঁপ হয়ে জানিয়ে দিলেন £ “আমারই 
নিজের 'নিদেশ। যে তা পালন করবৈ 
না, তাকে চিরকালের মত হোস্টেল 
ছাড়তে হবে, এমন কি কলেজে পড়াও 
আমি বন্ধ করে দেব 

বলা বাহুল্য, শাসকদূলের 
তাঁবেদার এই জন্রলোকাটর আচার- 
আচরণের ছাত্রদের মধ্যে বহুদিন 
থেকেই বিক্ষোভ সন্টারত হাচ্ছিল। 
পর্ণতাল্িক রীতিনীতির কিছুমান 
তোয়াক্কা না করে ইনি কলেজের 
ছাদের নির্বাচনে নিজের তাঁবেদার 
মনোনীত গৃটিকয় প্রার্থশর পক্ষে 
নিজেই প্রচার চালিয়োছলেন এবং 
সহ সভাপাঁতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক 


পদের নির্বাচন দীঘঁদন বন্ধ করে 
রেখোঁছলেন। তারপর বাধ্য হয়ে যখন 
সেই নির্বাচনকে তাঁকে মেনে নিতে 
হল তখন এ তিনটি পদে নিজের 


তার সণোও এ'র গোপন আঁতাত 
আছে। 

ছাত্রদের মতো অধ্যাপকরাও. এই 
ভগ্গুলোকের প্রতি বিক্ষুষ্ধ হয়ে উঠে- 
ছেন। নিজের প্রভাব প্রাতপাত্তকে 
অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে কোন রকম 


"দুনী তিতেও ইনি পেছপা নন। তাই 


দেখতে পাওয়া বায় গুরুতর প্রয়ো- 
আন সত্বেও দীর্ধঘাদন ধরে ভাইস- 
প্রিন্দিপালের পদাঁট খালি পড়ে 
রয়েছে । যে সমস্ত অধ্যাপককে ইনি 
দেখতে পারেন না, তাঁদের কলেজ 
ছাড়তে বাধ্য করার সব রকম চক্রান্ত 


ইনি পারদর্শী। এ'র রোষের 
সাম্প্রতিক বাল হয়েছেন সম্গঠতের 
অধ্যাপিকা তপত রায়। 


‘+ 


সরকারেরও দাল্ট আকর্ষণ করেছেন 


যাতে এ ধরণের হুঠকারী আদেশের, 





এ | তিন ॥ 


সাধারণ সম্পাদক দিলীপ দততর 
কাছেও আঁভযোগ করা হয়োছল। 
কল্তু তান এ ব্যাপারে কিছু 
- বলতে অনিচ্ছক কারণ কর্তৃপক্ষ 


সুখদ্ঃখের বৈচিত্র্যহীন দিন 


দেখতে দেখতে অনেকগুলো সবেবরাতের আগেভাগে গন্ধক, মন- 


উৎসব চলে গেল গ্রাম বাওলার বুক ছাল, কাঠ কয়লা 'দয়ে ছে'ড়া ন্যাকড়। 


কাঁপিয়ে । উৎসব আর আনন্দের আর ভাঙ্গা পাথর গজে তৈরী করে 
দিনে স্কৃর্তর প্রকাশ হয় আজকাল পটকা, হচোবাজশ, চটগপাঁটি। 
বোমা পটকার কর্পভেদশ বিস্ফোরণের 
মধ্য দিরে। এআর বাদী ফাটানো 
আলাখত নিয়ম হরে গেছে কালীী- মধ্যে বারুদ ঢুকিয়ে দেয় এয়া! বাটির 
পৃজো সবেবরাৎ, ইত্যাদ উৎসবে মুখে আশ্ুন দিলেই ফস্‌ করে 
কিংবা বিয্লের লগ্নে, উত্তেজনাময়ন হলে ওঠে। মাল পাড়ায় ঘুরলেই 
খেলাধূলায়। দেখা যাবে অনেকের একটা হাত 
এবারেও গ্রাম বাঙলার জাত নেই, কারুর মুখ - পোড়া দগদগে 
পটকাতৈরশীকারী মাল সম্প্রদায় বেশ দাগ। সবই পটকা তৌরর দুর্ঘটনা । 
দু পয়সা কামিয়েছে। সারা বছরে  সালদের বৃশে ক্রমশঃ নম্ট হযে 
" কোন কোন সমরে এরা মাটি খুড়ে- বাচ্ছে। এরা দুবেলা খেতে পায় না। 





. দেখে লোকে পয়সা দিতে চার না 
কুমোরকে অর্ডার দের তুবড় আগের মত। খেলাও - সব পুরাতন 
খোলের। ছোটো ছোটো বাটির চত্রের। . | 
গ্রামে - তুবাঁড় প্রতযোগতার 
রেওয়াজ চলছে। বড় বড় বিজ্ঞাপন 
দিয়ে তুবড়ী ফাটাবার বাঁভংস 
প্রীতযোগতা চলে, যে ভালো, ফল 
দেখায় প্রাইজ পায় সেইই। রাত 
জেগে গ্রামের চাষীভূষি মানুষ এই- 


গ্রাসে কাঁধে বাঁক নিয়ে 


আলু বার করে, মাঠে খাটে। আবার বছরে একটা মরশুমের রোজগার পেতলের থালায় কাঠের হাতুড়ী 


সাপ ধরে। এরাই শ্যামপূজো ও. তো লারা বছর চলে না। সাপ খেলা 


শোনার অন্তে, আপনার প্রশ্বোয উত্তর দেবার জন্তে। আমরা, আপনার 
শোকর মির্সনের আ্ে পরামর্শ দিতে পারি, মে পরামর্শ আপনার 


ব্যক্তিগত জীবনকে আরও রষজীক্স করে ভুলতে পারে 


কোনও 
পনি আনালের কাছে মুন খুলে কথা বলতে পারেন, সে | 
আর করতে পারেন এমন কি বঙ্ধুবাদ্ধবের কাছেও শে কথা তুলতে 


সক্ষোত বোধ হয় সে কষা ও বলতে পারেন । 


সময়ে স্ত্রীকে সঙ্গে করে আমা সনীচঠীন। তিমি : 
জরে উর কাছে সব কথা বলতে পারেন, শে কথা 


ভিনি হক্মতো আপনার কাছেও জিন্বেরস করতে বিধা বোধ করেন...জে 


-_  জাদাদের লেন্ঁী ভাক্তারের 


ফা ও । 


বৰাড়ী ফিরে খাবার পর আপনি ক্রমশঃ বুঝতে পার্যৰন আপনার 


বিবাহিত জীবন আরও সখের হয়েছে কারণ 


Ce 





[গলার স্ন. 
হেন Ht: 


২ তাত 









দর্পণ 1 শকবীর ২১শে ডিলেম্দর ১১৭২ 


ফেরে বাঁড় বাড়ি, তাদের বাঁকের দের লোহা লক্কড় বা যেখানে থাকে। 
পুরাতন ঘটি বাট আরও কত কি শেষে এরা কাঁটা করে। বুঝে নেয় 
গৃহস্থালীর প্রয়েছনের ভিনিস। পরসা গণ্ডা। "্লাস্টকের স্যু্ডাল 
পরানো পেতলের জিনিসের বদলে জুতো কনতেও আসে কেউ কেউ। 
সামান্য কমবেশি করে নতুন জানস ছেড়া চাটর বদলে - ছেলেরা লজেন্স 
দের, পুরানো পেতল, তামার 'জনি- খেয়ে 'হয় খ্ার্শ। ' 
সপত্রও কেনে এরা। ' 'শিতের ঠান্ডা হাওয়া পড়ার সলো 
এদের বেশীর ভাগই বাঙলাব সঙ্গে বিহানরর গরা ,দ্বারভাঙ্গা 
বাইরের লোক। -ভান্তাভান্তা বাঙলা ছাপরা জেলার একদল . লোক আসে 
ভাষায় তবুও এরা কাজ চালিয়ে হাওড়া" হুগলশী. বারভূয - বাকুকার 
নেয়, -গ্রামের লাজুক * বধু আর গ্রামে।' এরা ইণ্ট“তৈরশী করে। এদের 
গৃহিনীরা সুখের সংসার গড়ার জন্য- কাছেই থাকে ইস্ট তোঁরর ফর্মা। 


স্যোগ স্বিধা বুকে. ঈকটাকি- হাজার দরে বিট কেটে মাঠে মাটি ' 


পেতল কাঁসা অবশ্যই কেনে। খ্ড়ে'জল ঢেলে : কুড়ে করে রাখে, 
কেউ আসে আবার প্লোহা কিনতে । সেখছুন। -নরম মাটি ফমায় ভরে 
লোহার ভাত্তাচোয়া সব জিনিসই কাঁটার কাঠি দিয়ে কিছুটা মাটি 
পাঁচ পয়সা কেজি দরে কিনে নেয় - বার করে নিয়ে থপাস্‌ করে বালর 


bt 


কিংবা পাঁচটা বিস্কুট দিয়ে দেয় তায় ওপর ইজ তৈরশ করে ফেলে। শির _ 


বদলে ছেলের দল খুজে পেতে এনে গেলে রে থরে সাজায় এরা। মাঝে 
নি '_-", আবে গতেরি 'মধ্যে গুজে দেয়। 
তারপর  -পাঁজার - সারা: গায়ে: 
০ মাখিয়ে দের পকিকাদা?- ইটের 
{বিতরণে শুভ :মহরৎ করে ইটেব 
পাঁজার আগুন” দেওয়ার। পাঁজা 
পোর্টালে ছেলে মরে যায় এই ভয়ে 


সকলে ইন্ট পোড়াতে চায় না সহজে £- ? 


বহু অণ্ুলে কুমোররা টাল তোর 
করে। মাটির ছাঁচ তোৈঁরর জন্য 
লোহার 'ষন্ঘ থাকে, কাঠের ছাঁচও 
০. এ থাকে এদের কাছে। নানা মাপের 
টাল নিয়ে পণ পোড়ায়। বিরাট 
iE | চুল্লাঁতে গপগাণে আগুনে পুড়ে 
ঠনঠনে আওয়াজ্জওয়ালা . টাল 


দিয়ে দূরে দূরে টালি চালান হয়। 
" হহগ্গলীর বোঁদর বিল অঞ্চলে টাঁলর 
" কারখানা নামকরা । 


বিল) নামের সঙ্গে সলোই এসে - 
-" বায় শক মাছের কথা। শংটকাঁ 


সময়েই সমদ্র থেকে - ধরা মাছকে 
বালিতে শুকিয়ে নেওয়া. হয়, ওাঁড়-. 
শার উপক্‌লে, কেরালা ও মাল্লাজে. 
_ যে শুকনো, মাছ জমা হয় জলপথ 


মেয়েরা গ্রামে গ্রাসে এ সব বেমলা, 


জাতে -উঠেছে। সকলেই প্রার আদর 
কারে হাঁড়তে তুলছেন এবম্বিধ 
দ:গন্ধযুন্ত মাছ।. - 
এগ্রামে সরষের তেলের থান বহন 
._ অণ্টলেই ছিল। আজকাল বে সব 
কম? সরষের দামও বেশী। , তাই 
কলুদের জাত শেষ হল্পে যাচ্ছে। 
বংশপরম্পরায় যারা তেল তোর কৰে 
চালযতো তাদের ঘাঁনিতে 'ছুপ ধরছে, 
ছেলেরা কারখানায় লোহা পিটছে। 
সব বংশগত বৃত্তি ভেঙ্গে চরে 
একাকার হয়ে যাচ্ছে দিনাঁদন। 
১. “তন গ্রামের মানুষেরা এত কম্টের 


/ 
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তা বাঙলার পথেও আসে। বন্য . 


EE 


“ও 


বেরিয়ে আসে। গরুর গাড়ীতে খন 


আর এই বোঁদর বিলের বেন্দের - 


মাছের এটা বড় আন্ডা। বছরের অনেক ' 


িধাঁড়, হ্থোরা, তেল তাবাড় প্রভাত, 
মাছ বার করে! .- নে 
ইালশ মাছকে লবণ দিয়েও বাকি . 
করা হয়। আজকাল এই ধরণের মা ' 


ee ॥ শুক্রবার ২৯শে ডিসে্ষর ৯৯৭২ 


াঠীয গ্রন্থাগারের মেগথ্য দর্শন 


(দপশের সংবাদদাতা) 
৷ কলকাতার জাতীর হাল্থাগার 
পরিচালনার দায়িত্ব একটি স্বয়ং- 
শাসিত সংস্থার হাতে তুলে দেও- 
যার জন্য প্রম্তাবত 'বলাটি সলেক্ট 
। ক্দিটতে প্রেরণের দাবি ' কেখুরীয় 
| শক্ষন্ ্ীনতেল হাসান সেনে 
। িরেছেন। ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে 
৷ বিভিন্ন পত্ৰপত্ৰিকার বিদ্রাম্তি সৃ্টির 
না হচ্ছে। জাতীয় গ্রল্থাঙ্গারে 
' দ্ুনীত ও অব্যবস্থার চিন তুলে 
ধরে প্রকারান্তরে এই বলের পক্ষে 


বিশেষ কারণে রিভিউ কামাট 
সুপারিশ করে তা হল, পাঠকরা 
{রিং রুমে গোলমাল সৃদ্টি করে 
(রপো্ট” ১৩২ অনুচ্ছেদ)। এই বই 
ধার দেওয়া প্রসলো জাত গ্রন্থা- 

গার কাউীন্সলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় 
রর এই লা না করে 
ছিলেন যে, এই স্াবধা যখন গ্রল্থা- 
গারের পাঠকরা দীর্ঘকাল ধরে ভোগ 
করে আসছেন তখন এর প্রত্যাহার 
সম্ভব নয়। আশ্চর্যের কথা, এই 
নতি বে কাউন্সিল গ্রহপ করে তার 


৷: ওকালাত করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সভ্য ছিলেন বি এস কেশকন। আবার 
কিন ১ এই নশীতর বিরোধিতা করে যে: পাঠকদের হয়রাশি, বই সংগ্রহ ও 


গার প্রসার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা 
রচনার জন্য নিযুক্ত উনিশশো উনষাট 
সালের উপদেষ্টা কাঁমাট, জাতাঁয় 
গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ, লাইব্রেরি 


'করবেন। এই নিয়মে দেখা বাবে বে, ' 


"তিন বছর পর ওঁ সংস্থাটির কোন 
‘সভ্য গ্রল্থাঙ্গারের উন্নতি বা অবনাতির 
ব্যাপারে কোঁফয়ং দেবার জন্য কর্ত- 
এন নেই। গ্রন্থাগার ক্ষাতহাস্ত হলে 
পকন্দরীয় শিক্ষাদপ্তবও দায় হবে না। 
পুরণ এ সংস্থাঁটিতে তাদের কোন 
রা সভ্য নেই। 

জাতীর গ্রল্ধাগার থেকে দিনে 
 বড়পড়তা আড়াইশোটি বই এখনো 
পর দেওয়া হয়। রিভিউ কামিটি এই 
রা বন্ধ করে দিতে বলে। বে 


কাট শ্রীকেশবন সেই কাঁমাটরও 
একজন সভ্য ৷ 

জাতীয় গ্রল্থাগারে অনেক মূল্য 
বান সংগ্রহ আছে। বৃহারের ি- 
দার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বদ 
নাথ সরকার, বৈল্লাগ্দরশী পিজ্লাই, 
সুরেন্দ্রনাথ সেন, রামদাস সেন, 
কাজা প্রাদৌশক সরকার, তেজ 
বাহাদুর সাপ্র7 পেপারস এবং আরো 
অনেকের সংগ্রহগ্দাল এঁদের মধ্যে 
অন্যতম। জাতীয় গ্রল্থাগারে এই 
সংগ্রহশ্দাল গৃহীত হবার সময় যে. 


এই শত 


গ্রল্থাগারে খুব কমই আসবে। 
জাতীয় গ্রল্থাগারে বই চার, 


সংরক্ষণ ইত্যাদ বাবতশয অব্যবস্থা 
ও 'অরাজকতার কথা প্রারই শোনা 
যায়) এবং এর জন্য প্রধানতঃ শ্রী 
আর কালিয়াকে দায়ি করা হয়। 
কিন্তু গ্রল্থাগারিক হিসেবে শ্রীকালি- 
র্লার কার্যকাল মাত্র সাতযাঁটু সালের 
ডিসেম্বর থেকে উনিশশো সত্তর 
সালের আগস্ট পর্যন্ত । এত অঙ্প 
সময়ের মধ্যে এত পাপ ক করে জমা 
' হল? জানা বায় যে, ্লীকালিয়া তাঁর 
সহকর্মশ দুজন ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান 
এবং আঁভজ্ঞতাসম্প্্ আযসস্টাল্ট 


সেকথা দর্পণের প্রাতানাধর পক্ষে 
বলা সম্ভব নয়। তবে এটা সত্য কথা 
বে, প্রীকালিয়ার স্বল্প সময়ের কার্য 
কালের আঁধকাংশ সময় ব্যর হযেছে 
রিভিউ কাঁমাটর জন্য। 

। গত সংখ্যার দর্পপে শ্রীচাণক্য সর- 
কার ঠিকই লিখেছেন যে, জাতায় 


‘পক্ষে দার শ্রীব এ্স কেশবন। এই 


গ্রল্থাগারের বাইশাট বিভাগের আঁফ- 
সারগণ বোশর ভাগই তাঁরই - সমরে 
নিষ্ন্ত হন৷ এইসব অফিসারের 
দায়িত্বে এক একটি বিভাগের পাঁর- 





| ॥ পাঁচ ॥ 


কল্পনা তোর হয়। আজ বাদ এই 
বিভাগগ্‌ুলির দৈন্য প্রকট হয়ে ওঠে ' 
তার জন্য দায় কে? রিভিউ কাঁম- 
টির পর জাতীয় প্রল্থাগারের কয়েকটি 
প্রসঙ্গা তদন্ত করতে আসেন প্রমীজ 
ভি খোসলা। তদল্তে এসে তান 
জাতাঁয় গ্রল্থাগারের ভেতরের রুপ 
সঠিকভাবে দেখতে পেয়েছিলেন। 
তিনি তাঁর রিপোর্টে উচ্চপদস্থ আঁফ- 


ল্পবন্ধ করে গেছেন বলে জানা 
বার। সেই রিপোর্ট এখনো আমাদের 


জন্য হওয়া উচিত. কি না এই প্রসঙ্গ 
বিচার করার অধিকার শ্লীখোসলার 
ছিল না। আসল কথা এই সংস্থা 
প্রীকেশবনের জন্য হয়ত প্ররোজন। 
কারণ তিনি 'রাভিউ কামিটির রিপোর্ট 
‘লিখেছেন বলে শোনা বায়? তাছাড়া 
তিনি সরকারশ চাকরী থেকে এখন 
অবসর নিয়েছেন। 


গ্রন্থাগার আইনের দাবির প্রতি সরকার নিধিকার কেন? 


(দপশেৰ প্রাভানাষ) 


গত চোম্দই নভেম্বর থেকে এক- 
দল গ্রল্থাগার কর্মী মিশন রোয়ের 
ওপর ফুটপাতে কয়েকটি মান ফেস্টুন 


প্রাপ ওষ্ঠাঙ্গত। ওরা যে প্রতিমাসে 
নিয়ামত কেতনও পায় না। ' 
হাল্থাগার দিবস_ পীঁতহাঁসক 
বিশে ডিসেম্বর প্রতিপালত হল 
গ্রল্থগার আইনের পাতে! বঙ্গীয় 
গ্রল্থাগার পাঁরযদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় 


চিনি 
কিল্তু সরকার নাবকার। 

কেন বিশে ভিনেম্বর গ্রন্থাগার 
দিবস রূপে প্রাতপালিত' হয়? 
উনিশশো পণচশ সালের এই তারখে 
কলকাতার এলবা্ট হলে (কলেজ 
মুশিটের কাঁফ হাউস) সমাজে গ্রল্থা- 


- গারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত, হয় 


এবং সংগঠিত হয় অব বেলাল লাই- 


ব্রেরী এসোসিয়েশন। সভাপাতি হন 


স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । অতঃপর স্বাধীী- 


নতা আন্দোলনের সঙ্গো বহু গ্রল্থা- 


পার বাংলা দেশে গড়ে ওঠে। ীন- 
শশো তেত্রিশ সালে কুমার ম্ণাল্দ 


দেবরায় এই আন্দোলনকে সজীব 
করে তোলার জন্য তদানশল্তন 
ব্যবস্থা পারষদের. কাছে গ্রল্থাগার 
আইন প্রণয়নের প্রস্তাব রাখেন। 
ইংরেজ গভর্ণর বাদ সাধলেন_টাকা 


নেই। হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন এই 


- আন্দোলনের প্রতি সরকারী সম- 
ধনের অর্থ ব্যান্তত্বশীল নাগরিক 


সৃদ্টিতে সহায়তা করা। 

দেশ স্বাধীন হল। আবার সেই 
দাঁব উঠল । পশ্চমবঞ্গ- নীরব হয়েই 
রইল আর এগয়ে গেল মাদ্রাজ 


উাঁনশশো আটচাল্লিশ সালে। প্রধান, 


গার আইন (ভাক্তিক গ্রল্থাগার ব্যবস্থা : 
গড়ে উঠল । অল্প মহশশূর মহা- 
রাঙ্গীও এগিয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ 
পেছিয়ে গেল, যেমন অনেক ক্ষেত্রেই 
গেছে। কিল্তু রাজ্য সরকার সংবশীর্ণ 


' দৃম্টিভাঞ্গীতে আচ্ছন্ন থাকলেও 


অল্ততঃ বঙ্গীয় গ্রন্ধাঙ্গার সম্মেলনে 
এবং বিশে ভিসেম্বরের জনসভায় 
গ্রল্ধাগার আইনের দাবি উচ্চারিত 
হয়। সরকার ষথারীতি নীরব থাকেন 


এবং আমলাদের বন্তব্য শুনেই 
নির্বিকজ্প সমাধি লাভ করেন। 





বিঢার মন্ত্রার পি এল বিরুদ্ধে অভিযোগ 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 
রাঙ্ট্যের বিচার 'বভাগশয় মন্গর 


ব্যক্তিগত সহকারী (পি এ) কে ডি 


" আভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রকাশ, 
বিচার বিভাগের িকরম্তশাধীন রোঁজ- 


শ্েশন বিভাগের কমশিদের - যখন 
তখন যেখানে সেখানে বদলী করা 
অথবা অন:গ্রহভাজন ব্যান্তদের বদ- 


লশর দেশ গোপন রাখা এবং - 


অন্যায়ভাবে শ্রীগুহের বন্ধুস্থান'য় 
ব্যান্তদের পনদেশ্বাতর ব্যবস্থা রাতা- 
রাতি পাকা হয়ে যাচ্ছে। 
হের বেস্াইন কার্য 
আমাদের ' দপ্তরে এসেছে। যেমন 


প্রোসডেল্সি বিভাগে আই আর ও 
হিসাবে এস *প' বড়ুক্মর নিয়োগ । 
অনুরৃপ্ভাবে তান স পি মিত্র (ভ 
এস আর) নামে জনৈক ব্যান্তুকে 
উদ্ধতন তন জন 'ঁসানয়র রোজি- 
ম্টারকে উপেক্ষা করে আঁলপুর 
আই জি আরের' পি এ হিসেবে 
নিয়োগ করেছেন। 

এছাড়া মুর্শদাবাদের ডেপুটি 
রেজিম্ট্রারের পদকে কেন্দ্রে করে বারা- 
সতের এাঁডশন্যাল ডেপুটি রোঁজ- 
স্ট্রার বি কে নাগের প্রত পক্ষপাতিত্ব 
করা হয়েছে। এমনাক জে চ্যাটাশী 
নামে মালদহের জনৈক সাবরেজি- 
স্টারের বদলশী এবং সাধারণ কমশি 


নিয়ে তানি এখনও খবরদারশ করে 
চলেছেন। বিভিন্ন জায়গার ডেপুটি 


রেজিম্টারের নি্দেশকে অমান্য করে 


উম্ধত্য প্রকাশ করবার ব্যাপারেও 
শ্রীগুহের বিরুদ্ধে একাধিক অভি 
যোগ রয়েছে 

শেছে, শ্রীগ্মহের যোধপুরের বাড়ীতে 
এখন প্রায়ই এস পি. বড়ুয়া, এইচ 
বি চাকলাদার প্রমুখ অন্যগ্রহভাজন 
ব্যাক্জদের জটলা করতে দেখা বায়। 
এরা সকলেই শ্রীগুহের প্রাত বিন*'ত 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নিয়ামত . 
নিত্যনতুন উপহার নিয়ে আসছেন। 


~~ 


॥ছর - 
আঙামশ তেসরা জানুয়ারী ও বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দেওয়া | 

_ থেকে' আপাততঃ - তিন মাসের জন্য হয়, তাহলে সেই ক্ষুদ্র শিল্পের : নির্দিষ্ট সময়ে . বা নিদল্ট দিনে 
বিদুৎ রেশনের ব্যবস্থা - কার্যকর উৎপাদন ব্যাহত হবে, আর বন্ধ না থাকে তবে এই নিয়মও প্রব- 
হবে। - কাঁলকাতা ও 'শিল্পাণ্চলের এরফলে বিকালের দিকের শ্রমিকদের তন করা অবাস্তব। , কারণ প্রায় 
চল্লিশ থেকে পণ্ডাশ মেগাওয়াট বেতন দিয়ে ক্ষ শিল্প সংস্থাগুলি প্রাতটি এলাকায় হাসপাতাল, জলের 
বিদুৎ ঘাটাতি মেটাতে পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চয়ই লোকসান বহন করবেন না, পাম্প, সিনেমা আছে? তাছাড়া শিল্প - 
সরকার একটা ফরমূলা বার করেছেন -ফলে কর্মচারীরা বেকার হতে বাধ্য, এলাকায় , বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে 
বার - প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা থেকে দেখা আর উৎপ্মদনের ' অভাবে দশকের যেখানে দিনরাত কাজ চলে সেক্ষেত্রে : . 
খাচ্ছে যে, যে সব সংস্থা কম ও দাম বাড়বে, অপর দিকে বৃহৎ শিল্প মাত্র পনেরো ভাগ বদন হলে উৎ- হন তবেই হয়ত সমস্যার কিছুটা it 
মাকার পাঁরমাণ দিদ্যং অর্থাৎ এই সুযোগে দাম বাড়াতে থাকবে। পাদন ব্যাহত ‘হবে ও শিপদ্রব্যের সমাধান হতে পারে নতুবা যেই শৃণু কংগ্ৰেসা, 
তোঘিশশো_ ভোল্টের কম ব্যবহার  শ্বিতারতঃ_ বিভিন্ব সংস্থায় .দাম বার্ডবে। - তামরে সেই তামিরে। Br SME 
ফরেন, তাদের কিকসল - পচিটা থেকে ছুটির দিন বা সময় বদল। এটাও ভৃতীরতঃ-_গৃহস্বালর পাম্প. কেন্দ্রীক সরকার ফিডার ক্যানে- প্রধানমপ্বা নয় 
কাত দশটা পর্যন্ত বিদুৎ ' ব্যবহার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এবং কর্মচারীদের সেট এবং এয়ার কশ্ভিশনের বেলা লের দ্বারা বিহারে সেচের স্ববিধার্ে by 

- শনযিষ্ধ। : পক্ষে একটা সমস্যা। নির্দিষ্ট সময়ে শীতকালে নির্দন্ট সময়ে বন্ধ রাখা ফরাক্কার চাল্লশ [কউসেক জল ছাড়া (ঘর্পশের লংবাদদাতা) 
'. প্রথমতঃ এই আইন . কিভাবে যাতায়াত ও খাওয়াদাওয়ার অসু- সম্ভব হঙ্গেও গ্রীক্দকালে নির্দ্ট নিয়ে অনেক জল দোলা করে পাশ্চম ই নান 

_. কার্ষকরণ হবে, তার কোন ব্যবস্থা ধা তো আছেই, তারপরে নির্দিষ্ট সময়ে এর ব্যবহার বন্ধ রাখার অনু বা সরকারের সহায়তার যেমন বলেছেন যে: RAB 
নেই বাঁদ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার সততা . এলাকায় . সমস্ত কারখানা যাঁদ রোধ এফটি প্রহসন ।' - ধামাচাপা দিলেন, তেমান দামোদর | 





. চলাকালে প্রধানসন্ত্রী নাক ভাষণ 

Et যোগাযোগ করতে চাইলে তাঁকে 
কংগ্রেস অফসের মাধ্যমে যোগাযোগ 
করতে হবে। এমন 'ক প্রযানমল্মণীবে 
কোনো সেমোরেণ্ডাম দিতে চাইলে 
তা নাক্চি কংগ্রেস অফস শ্জ্লানিং 
করবে। - ko 

কলকাতায়, থাকাকালে ইন্দিরা 
শশ্ধা কি শুধুই কংশ্রেসশ, প্রধান- 
মল নর? তাঁর কাছে এদের 
কোনো মেমোরেশ্ডাম' কংগ্রেস অফ” _ 
স্রিনিং করবে কোন অধিকারে, ৮ 
" কোন শ্র্ধায় ? প্রধানমন্ত্রীর চেয় 
রটা (চেয়ারে সমাসীন বাস্তিটি নর.) 
কধগ্রেসের দলীয় সম্পত্তি নাক, 
জনগণ দেশের প্রধানমল্তীর - সঙ্গে। 
দেখা করতে চাইব তাদের একটি, 
রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে, যেতে। : 
হবে, এটা কোন ধরণের গশতন্ত 2. 
অনেকে বলতে পারেন কংগ্রেসের 
জাপ্‌্নি বোধহয় কফিন ধয়ে আমাদের কাছে আলার কথা কিংবা /. আহেদ তধ্ন: দলত ভি 
আমাদের ডাক্তারের লক্ষে পরামর্শ করায় কথ! ভাবছেন। রঃ 
জানরাও যে জাপনার প্রতীক্ষা কয়ছি এই কথাটা শুগ্থ হজে 
করিয়ে ছিচ্ছি। | | ৪: 
৷ জাপমি বিশেষ কোনও ত্রিষয়ে হ্সতো আরও, জানতে তাজ 
" অথবা কোনও একটা সংশয় বারবার আপনাকে উদ্বিপ্র করসছে। 
হাই হক মা কেন, জনে কোনও স্বিহা৷ মা রেখে ভাক্ঞারের জঙ্জে 
পরাদর্শ করলে তাতে লাতই হবে । 


আপনি এ লম্পর্কে ঘেলব বইপত্র পড়েছেন তাতে হয়তো নব 
~ i j প্রক্পের জবাব মেই । অবশ্য লকলেযর লব রুকন ব্যজিগত লঙগল্য! 
3.7 "এ. ' দিকে তো জার বই ছ্থাপানে! বায় মা। এ বিযয়ে খারা বিশেষজ্ঞ - 
ভাদের কাছ খেকে লংশয় নিরসন করে নেওয়ায় চেয়ে ভালো | 
জার কী হতে পারে। বিশেষজ্ঞের বিকল্প হস্সমা। অতএব লংশন্প 








গাকতে থাকতে 





বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধিকি-ধিদ 
জবলছে। 'তাই প্রিক-স্ত গোষ্ঠাু 
সেমোরেশ্ভাম স্কিনিং করার দরকা- 





রতালা ৮ 


fs 


Ke 


- সমৰ্পণ বকাছ। 





শা 


টন্যারম্ট হোমে পেশছে নিজের 
ঘরে চলে গোলাম সাভাদন 'নক্কর্মা 
হয়ে কাটাতে হবে। কারণ প্রসাদ 
নিকোবর থেকে না ফেরা, পর্যন্ত 


- আমি আদালতে হাঁজ্র হতে পারব 


না। একবার ভাবলাম নিজেই ম্যাজি- 
স্টেটের সামনে উপস্থিত হই। কিন্তু 
মুস্কিল অনেক। এই আদালতে এই 
প্রথম হাঁজর হচ্ছি, মানে আত্ম- 
আইন সম্পর্কে 
আম অজ্ঞ হলেও নিজের অভিজ্ঞতা 
থেকে আম দেখোছ এই ধরণের 
মামলায় আসামশ আদালতে হাঁজর 
হলেই তাঁকে জামিনে মুত হতে 
হয়। পোর্ট ব্রেয়ারের আঁতারন্ত জেলা, 


. ম্যাজিম্টেট আমাল ব্যান্তগ'ত মৃচলে- 


কার, অর্থাৎ পারসোনাল রেকগাঁনশন 
বশ্ডে সন্ত দেবেন অথবা আমার 
জন্য জীমন দাঁড়াবার লোক দরকার 
হবে তা আমার জানা নেই। সেক্ষেত্রে 


্টোটভ পিকে সেন' বললেন, 


“ক মশাই, বোরিয়েছিলেন নাকি 21 
< থেকে একটা টেলিগ্রাম করে আসাছ।” 


- কাছে। 


| শ্ক্রবার ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭২ 


সব জিনিসে আগ্রহ থাকেনা? আমা- 
রও রাজনীতি সম্পর্কে খুব একটা 
ইন্টারেস্ট ছিল না কোনাদন। কিছ্তু 


ভাশ্যচক্কে আম দর্পণের মত কাগ- ' 


জের সম্পাদক হয়ে গোঁছ। আজ- 
কাল খোঁজখবর রাখতে হয়। ইন্টা- 
রেম্টও বেড়েছে? 

পরদিন সকালে উঠে পপ কে 
সেনকে বললাম, “আপনি করখন্‌ 
বেরোবেন ?” 

“কেন?” 

“আমিও আপনার সলো বেরোব। 
এখানে একা একা ধসে কি করব » 


বইটইও নেই। 


. শপ কে সেন বললেন, “চলুন 'স্নান 
করে চা-টোম্ট খেয়ে বেরিয়ে পাঁড়। - 


দৃপূরে আর ফিরব না। বাইরে, 
খেয়ে নেবো।” 
আমি বললাম, “সেই ভাল 


ওখানে ফোনে ট্যাক্স পাওয়া 
ষায়। চ্ট্যাস্ড আযাবারাঁভন বাজারের 
হয়। বাজার থেকে মিটার ডাউন কবে 
আসে৷. - 

বাজারের কাছে পেশছে সিটার - 
দেখলাম। চার টাকা। পি কে সেনের 
কো-অপারেটিভ চ্টোর্সে। ' ম্যানেজার 
এক সর্দারজী। কফি খাওয়ালেন 


- সর্দার । আম জিজ্ঞেস করলাস, 


“এখানে পোষ্ট আঁফস কোথায় 
. উাঁন বলে দলেন। আঁম পি কে 


টৌোলগ্থাস করলাম }সেই বন্ধুকে 


টাকার ব্যবস্থা করার কথা যাকে বলে. 


এসোঁছলাম। দোকানে-?িরে এসে 


দেখলাম পি কে সেন খুব ব্যস্ত। 


একটু শো-কেস সাজ্ঞাচ্ছেন। ব্াগুন 
কাগজ দিয়ে। ব্যাগ থেকে বার কর- 
লেন পশ্ডস ক্রীম ও পাওডারের 
অনেকগুলো কোঁটো। ছোট বড় 
মাঝারি। সেগুলো শো-কেসের মধ্যে 
সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলেন। আদ 
অবাক হয়ে দেখাছলাম। এবার পি 
কে সেন উঠলেন একটা টুলের 
ওপর । হাতে হাতুড়ি আর পেরেক। 
দোকানের নানা . জায়গায় কতক- 
গুলো বিজ্ঞাপনের কার্ড এ'টে 
দদিলেন। ভদ্রলোক কাজের লোক 
শুক্রবার পর্যন্ত ওঁর সল্পোই 


| ছ্দরলাম। বাজারের ছোট বড় সব 


দোকান। হ্যাচ্ডোর কাছে কয়েকটা 
দোকানও। * একদিন কনজিউমার্স 
কো-অপারেটিভের বিকট  এক্টা 
লরীতে করে গ্রামের দিকেও চলে 
গেলাম। পোর্ট রেয়ারের আবহাওয়ার 
কোন স্থবিরতা নেই। এই দেখলেন 
রোদ! মৃহূর্তের মধ্যে আকাশে সেঘ 
জমে গেল আর প্রচন্ড বাষ্ট 
সোঁদন লরীতে চেপে শহরাণ্ডল 





ছ।ড়াবার পরই সেই অবস্থা । এম- 
নিতেই বিকেল হয়ে শিয়েছিল। 
তার ওপর কালো মেঘে [দিগল্ত 
অন্ধকার হয়ে এল। ডাইভারের 
পাশে বসে বৃষ্টির ছাটে দুজনে 
ভিজতে লাগলাম। ভ্রাইভার- এক 
মান্রুজশ ছোকরা । পাতলা এবং অল্প 
বয়েস। সেও ভিজছে। অবাক ‘হয়ে 
ভাবলাম এই বুষ্টতে গাড়ি চালাচ্ছে 
কি করে। 
রাস্তা আর দুপাশে ফাঁকা মাঠ। 
মাঝে মাঝে কিছু গাছ। আরো দূরে 


মুহুর্তে রৌদ্রোক্জবল আকাশ অন্ধ- 
কার করে প্রচন্ড বৃদ্টি এল। ইশ্ডি- 
ফলন অয়েলের - তেলের দ্রাম রাখা 
ছিল একটা ছাউীনর মধ্যে । সেখানে 
আরও কয়েকজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে 
কোমর পর্যন্ত ভিজে গেল। বিমান 
পোর্ট ব্লেয়ারের আকাশে. উড়ছে। 
প্রচন্ড গজন শোনা বাচ্ছে। তার 
মানে তখন বিমানের অবস্থান বেশি 
ওপরে নয়। কিল্তু তাঁর চেহারা 
দেখা যাচ্ছে না। মেঘের মধ্যে উনি 
লুকিয়ে আছেন ইন্দ্রাজতের মত। 
হঠাৎ বৃষ্টি থেমে গেল। আমরা 
ছাউনি থেকে বেরিয়ে আকাশের 


দিকে তাকাতে লাগলাম। প্লেনের 
গর্জন অনুসরণ , করে। আকাশে 
তখনও মেঘ। গুরু গর্জন কানে এল 


সেদিকে ধোদক থেকে, উনি রান- 
ওয়েতে অবতরণ করবেন। কিছুক্ষণ 
'বাদেই মেঘের আবরণ ছন্ন করে, 
উনি আবির্ভূত হলেন। 

' সেদিন ভাইকাউল্ট বিমান, 
নি্বঘে] ভূমি স্পর্শ করলেও আর 
একাদনের কাহিনী যা শুনলাম 
তাকে এ্রীতহাঁসক , বলা যায়! 
ইন্ড্মন এয়ারলাইন্সের একজন 
কর্মচারী ঘটনাটি বললেন।' তখন 
স্কাইমান্টার বিমান পোর্ট ব্রেয়ার 
যাতায়াত করত। যাতায়াতের তেল 
ছাড়া আরও প্রায় ঘণ্টা চারেক ওড়- 
বার মত তেল নিযে স্কাইমাম্টার 
আকাশে -উঠত। যোঁদনকার . কথা 
বলছি সোঁদন বিমান পোর্ট রেয়ারের 


- আকাশে পেপছে দেখল আকাশ ঘন 


ভূঁক্ষতলের, কোন ' 


মেঘে আচে! 


কিছুই দষ্টশোচর নয়! নিম্নে 


অবতরণ অসম্ভব ব্যাপার । অগত্যা . 


~~ 


' আকাশচারণা সমাব্য। 


মাঝখান দিয়ে সরু ; 


আকাশ পরিক্রমা শুরু করলেন। 
ঘন্টা তিনেক অতিবাহিত হল। 
কিন্তু যাত্রীদের মান্তকার কোলে 
সমপশের বন্দুমাত্র আশাও অন্- 


_ পাস্ধত। দমদসে ফিরে যাওয়া হাড়া 


পাত্যন্তর নেই ৷ তাই ঠিক হল। 
ইতিমধ্যে প্রা আট ঘল্টা বিমানের 
আরও চার 
ঘল্টা লাগবে দমদম পোঁছতে' 
যাত্রা সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ 
বিমানে ব্রেকফান্ট খেয়েছেন। তাঁদের 
কথা একবার কল্পনা করুন। 'িমান 
যখন দমদমের রাণওয়েতে গাঁড়ষে 
চলল তখন বারীদের ক্ষুধার জবালা 
চরম সামায়। ক্ষুধার জবালা কি 
জিনিস তাঁদের জানা ছিল লা। আহা 


ওই বিমানে শাসক সম্প্রদায়ের 


কয়েকজন ব্যান্ত যাঁদ থাকতেন? 


প্রতিনিধি প্রত্যহ সকালে চা-টোম্ট 
খেয়ে বেরিয়ে পড়তাম আর প্রহরে 
আহার করতাম বাজারের কোন 


হোটেলে । প্রায় সব হোটেলই কেরল- 
- বাসীদের। 


কয়েকটি আবার মুস- 
লিমদের। প্রথম দাদন টোৌলফোনে 
ট্যাক্স আনিয়ে নিরেছিলাম। কল্তু 
চার ট্রাকা ভাড়া দিতে গায়ে লাগত । 
তৃতীয় দিন থেকে আমরা বড় রাস্তা 


পর্যন্ত হেটে আসতাম ৷ ঠিক বাসের 
- টাইমে। 
' দছিল। ট্যরিষ্ট হোম থেকে বড় 
_ রাস্তার দূক্ষহ বেশি নয় । কিন্তু 


বাস আসবার বাঁধা সমর 


অনেকখানি উশ্চুতে। ফলে হাঁটতে 
বেশ পাঁরশ্রম হত। বড় রাস্তায় 
পেশছে হাঁফিয়ে যেতাম । 
শানবার পি কে এস প্রসাদ 
গনকোবর ম্বীপ থেকে ফিরে এলেন! 
এন জি ও এসোসিয়েশনের অফিসে 
ওঁর সম্গে দেখা করে সব বললাম। 
উনি এ্র্যাভভেকেট 'শক্বরূপেব 
সঙ্গে টৌলফোনে গ্যাপয়েন্টমেন্ট 
করলেন। 


সঙ্পগো কথা হয়ে গেল। সোমবার 


আদালতে হাঁজর হব। প্রসাদ দু . 


জন জামনদার সৌঁদন সকালে 
আদালতে নিয়ে আসবেন। 
ম্যাঁজম্ট্েট সন্তোষ প্রকাশ কর- 


আম ও চেসব্রো পংডসের 


বিকেলে শিবস্বরূপের- 


নামে কোন টাকা আসে 'নি। আক 
এক বন্ধুকে টেলগ্রাম করে দিয়েছি 
পকেটে এখন মাত গোটা কুড়ি টাকা 
ট্যারস্ট হোমে কিছু টাকা দেওয় 
আছে. আরও আশ টাকা মত দিযে 
পরশ; ট্যারস্ট হোম ছাড়তে হবে 
পরশু, দশ দিন হয়ে : যাবে। দশ 
দিনের বেশি থাকার নিয়ম নেই 
ম্যানেজার বলেছেন এক নম্বর গেস্ট 
হাউসে আমার থাকার ব্যবস্থা করে 
দেবেন। কিন্তু পরশ্দর মধ্যে কল। 
কাতা থেকে টাকা না এলে? 
, পিকে সেন ও আমি হাঁটছে 
হাঁটতে বাজার ছাড়িয়ে খানিকটা চঙ্ে 
এলাম। সেন সাহেব একটা চায়ে, 
দোকানের সামনে এসে বললেন 
“চলুন একট: চা খাওয়া বাক 1% 
শেষাংশ হশ্য পৃষ্ঠায়) 





লেন এতাঁদন বাদে মামলা অবশেষে | 
তাঁর আদালতে উঠেছে বলে। জামিন সপে 


হয়ে গেল, কলকাতা হাইকোটে? 
ট্রাফারের আবেদন করাছি এই 
মর্ম পিটিশন 'দিলাম। ম্যাজদ্টরেট 





নি 





8 আট ? 


একটি হত্যার কাহনা 


জনৈক পাঠক 


বতশন দাস নগর, নন্দন' নগর, দূতে হবে। বিজ্ঞয় বলে, আমার _ 
-'নিকট কোন তালিকা নেই। “আমার 


ইচ্ট বেলঘরিরা, উদয়প্দুর নিমতার 
বিভিন্নস্থানে বিজয় কাগজ বিক্লা 
কাঁধে। 

এপ্রিল মাসে কাগজ বিক্রিতে 
সে প্রথম বাধা পায়। একদল -বুবক 


তাকে ধরে তার কাছে দাবী করল_. 


“বাংলার কথা বক্র করতে হবে।” 
নির্ভীক কন্ঠে বিজয় জবাব দেয়, 
বাড়তে কাগজ দিতে হবে বলে 
দিন, আমি বাল করে দিচ্ছি)? 
তখন ওরা দাবী করে_'ধাশশলি”, 
প্রভাত কাগজের গ্রাহক তালিকা 








সলো এসে বাড়ীগ্দলো দেখে বেডে 
পারেন।” দু চারটে চড় চাপড় মেরে 
তখনকার মতো ওয়া ওকে ছেড়ে 
দের। যেন কনুই ঘটোনি এমন 
নির্বিকার ভাবে সে 'চলে যায়। 
" প্রায় দু মাস আগে নন্দন নগর 
“এলাকায়. কাতপর যুবক আবার 
বিজয়কে পাকড়াও করে। লোহার 
এবং দেহের ‘অন্যান্য শান জখম 
করে দেয়। শব্যাশার্লী হয়ে থাকে সে 
, কয়েকদিন। খবরটা শুনে উ্দ্বগ্ন 
ছিলাম ৷ 


আপনি 


পারি 


লাগানো হচ্ছে ঘথারীতি। মাথায় 
ব্যস্ডেজ এবং হাতে পায়ে আঘাত 


নিয়েই বিজয় নীরবে তার কাম করে 
বাচ্ছে। 


“শেষ আঘাত এলো ভিসেম্বর 
মাসের নয় তাঁরখে শাঁনবার সম্ধ্যা 
আনুমানিক ছটার সমর। যথারণীতি 
ঝোলা কাঁধে বিজয় সেদিনও কাগজ 
“বাল করাছলো। হঠাৎ অল্ধকার 


-থেক্ডে বেরিয়ে হলো 'পাঁচছয় জন। 
ওরা বিজয়কে ঘিরে ফেললো। 


“শালাকে পেয়েছি” বলে ওর বুকে 
পিঠে অনবরত ছোরা চালাতে 
লাগলো। আর্তনাদ করে লুটিয়ে 
পড়লো বিজয়; ফিন য়ে রত 
ছুটলো। তারপর ভান্তার, হাস- 
পাতাল, অপারেশন, ওঁষধপত্র, উৎ- 
কম্ঠা এবং উৎকন্ঠার অবসান। 


গুলো ঘটে গেলো। বারোই ভিসে- 


ও টু | | 
সম্বন্ধে সব কিছু জানেন? 
RS REE সন 


a | এ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পড়ে তা কাজে 
সআস্ততঃ আমাদের কাছে 


আকবার 


প্রক্ষের উত্তর দেওয়া, দিছা 
অপ চিনিয়ে মে আম্মা! 
আঙাদের ভাজার আপনার লব কথ! নম 
পরম পরামর্শ দেবেম। জাপনি ভূকে নে কোন প্রশ্ন করতে পারেন...... 





যারা আ্রার 
ট্ণ্য্ক 
শাশালা ভালেন 
সাহ়স্মা ল্কুল্লত্ত 


End 


চক হাশর 


KY EMD 


লাগৰায় মক তেবে হঙ্গি বলে থাকেন তাহলে 
আল! উচিত৷ দেখুন, জানাদের কাজই হল 
বা গোপন ঘইশস্ব দূর করা, দাদলিক কোনও লংহাতের 
ফিরিয়ে দেওয়া...এক কথায় লাহাশ্য করা। - 
নিক্ষে শুমবেল, আপনার কাজে লাগবে 


দপশি | শুক্রবার ২৯শে ডসেম্দর ১৯৭২ 


দ্বর, মঙ্গলবার সকাল আটটায় বিজয় 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। পঁচিশ 
প্রাণ অকালে ঝরে পড়লো। 


পুলিশের বড় কর্তারা নানা 
যুক্তি তর্ক এবং তথ্যাদি দিয়ে প্রমাণ 
করাছলেন আইন শৃঞ্ধলার 
৷ কতর্া, উন্নতি তারা ঘটাতে সক্ষম 
হক্পেছেন। বারোই ভিসেম্বর প্রভাত 


সংবাদপত্রে সেগুলো সাড়ম্বরে প্রচার 


হচ্ছিল সেই প্রচারের চাপে িজ- 
রের হত্যা সংবাদ চাপা পড়ে গেছে। 
স্টেশনে পুরোন “শাণশান্তির" দিকে 
তাকিয়ে চোখের জল রাখতে পার- 


২ লেম না। যতাঁদন ক্ষমতা ছিল বিজয় 
তার কাজ করে গেছে। আর কি' 


এখানে “গণশান্ত” লাগানো সম্ভব 
হবে? . 


তার পরদিন চমকে উঠুলাম। ' 











ওপর লাগ্যনো রয়েছে দুটো 
পোম্টার। তথাকথিত বামপন্থী কোন 
ছাত্র সংগঠনের চাঁববশ পরশণা জেলা 
প্রকাশ্য সম্মেলন সংক্রা্ত পেম্টোর। 


{ 


নি ৪ শুকবার ২৯শে ভিসেম্দর ১৯৭২ 


সকার ৫ শি চাদিৰ 


সশাঙ্কশেখর রায় 


1. ভারত সরকারের উদ্যোগে গঠিত 
[শশু-চলচ্চিত্র সংস্থাটির বয়স পনের 
বছরের একট: ওপরে। এর মধ্যে 
সংস্থাটির প্রযোজনার অনেক ছবিও 
তৈরী হরেছে। কিন্তু কোন্‌ অজ্ঞাত 
কু জাননা সেই ছাবগুলোর 
সাধারণ প্রদর্শনী কলি- 

কাতায় হয়নি বললেই হয়। যদি 
বোম্বাইতে সপ্তাহে  কযেকাদন 
একটা নি্দিচ্ট হলে এই সংস্থার 
ছাবগুলো দেখানো হয় তবে কল- 
কাতার বেল।তেই এত কার্পপ্য কেন 
বোঝা মুশাকল। বাই হোক, সম্প্রতি 
জ্যোতি সিনেমার ক্বিপ্রাহারক 
এই সংস্থার নবতস 

“ভারত দর্শন” দেখানোর 

মনে হয় যে এবারে ব্যাক 
ছবিগুলো দেখার সুযোগ পাওয়া 
বাবে। ফিল্মস ভিভিসনের স্থানীয় 
কর্মকভারি মাধ্যমেই এই ছাঁবর পরি- 
বেশনা এবং এর জন্যে নিশ্চয়ই তান 


সাধারণের ধন্যবাদভাজন হবেন। 
আশা কার এর' পরেও নিরমিত' 
, শিশ্ব-চলচ্চিত্ প্রদর্শনের এই কর্ম. 


সচাঁ অব্যাহত থাকবে। 

“ভারত দর্শন” খানিকটা উপ- 
দেশের বিজি জায়গার থেকে জড়ো 
হওয়। একদল ছেলেমেয়ে (শিশু 
চলচ্চিত্র সংস্থা আল্লোজত সর্ব- 
যোগীদের মধ্যে থেকে ননর্বাচিত 





ম্যানের এবং পি এস “পির (বিদ্রোহী 
গোষ্ঠী) করেকজন সদস্যের বাংলা 
কংগ্রেসের সঙ্পো একবোশে জুটে, 
 প্রটে খাওয়ার এবং এই কর্গে- 
টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে 
দেওয়ার জন্য। ২ 
হাওড়ার 








সাব-ভাভিশনাল 
ম্যাজস্মেট ল্রীপ পি 
দর্পপ সম্পাদকের বিরুদ্ধে 
জার না করে হাওড়ার ডেপুটি 
স্মপার (চীউন) শ্রীআর কে 
তদন্তের আদেশ দেন। 
ঘোষের আভিযোগ 


চি 


হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত টি 
গুলিরে গেছে তত্বকথার কচকাঁচতে ! 
তাছাড়া জাতীয় এক্য এবং ধর্মীনর- 
পেক্ষতার বস্তাপচা বুকনিরও কচ 
কমৃূতি নেই'। ছাবর পারচয়ালাঁপ 
থেকে জানা যায় যে ছবাটর বোশর 
ভাগ শুটিং পারচালনা করেছেন 
চিদানন্দ দাশগুপ্ত এবং সমাগ্ক 
সৃচ্টকর্মে'র দায়িত্ব নিয়েছেন খাজা 
আহমদ আব্বাস॥ এখন এই দ্বৈত 
ভাবনা ছবির ক্ষাতিই করেছে এবং 
শুটিং এবং সম্পাদনার রীতির মধ্যে- 
কার দ্বন্দের ছাপ ছবির সর্বঅল্পোই 
পরিস্কুট। 


_ লরজিকের বনবাস 
পলাশ বন্দ্যেপ্ধ্যায় পরিচালিত 


ধরণের পুরোনো মালের চাঁবতচর্বণ, 


সরানো হল এবং আর পাঁচটা বাজার 
ছবির বেলার সচরাচর এক্ষেত্রে যা 
হয়, এখানেও তাই, অর্থাৎ লজি- 
কের বনবাস। 





জেল থেকে বেরিয়ে রাগের মাথায় 
নায়ক ভিলেনকে খুন করে বসে 
এবং পুলিশের হাত থেকে পালাতে 
গিয়ে অপরাধ জআশীবনের অন্ধকার 
গলিতে গিয়ে ঢোকে। কিছুদিনের 
মধ্যেই এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে 
পড়ে এবং শুরু হর খুনোধ্ান, 
মারামারি, চোরাচালানের পিছ; নির্্‌- 
তাপ মল্ধর ঘটনাবলশীর অধৌন্তক 
সমাবেশ । এত সব খারাপ কাজ করা 
সত্বেও নারক কিন্তু পরোপ্ার 
'ক্রামন্যাল বনে বায় না। সে মদ 
খায়, কিন্তু অনিচ্ছাসত্বে, যাঁদও 
বকসৃ-আফসের প্রাত মম্তাবশত 
মাতলামর হুল্লোড়ে নাচ-গানে তার 
আপত্তি নেই। সে বেশ্যাবাড় বায়; 
আবার দর্শক ভোলানোর জন্য তিন 
মিনিটের গানও শোনে। কিল্তু 
বারাঙ্গানাসঙ্গমে তার ভীষশ অরুচি। 
তার ব্যান্তত্ব এতই প্রখর, যে 
মুহূর্তে লাস্যমরী নটা পালটে 


" সাবিনার রুপে প্রায় ভাই, ফোটার 


আয়োজন আরম্ভ হয় আর কি? 
নায়ক তার হারানো প্রপারিনীকে 
খুজে পায়, কিন্তু তখন সে দেহো- 
পোঁজবীনী এবং এর পর ছবির 
সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে 
যায়। কিছু ন্যাকাস ভরা প্ুনার্স- 
লন-দ্‌শ্যের পর কোনরকমে জোড়া- 
তাল দিয়ে ছাব শেষ হয়। হাতে 
আর কোন কাজ ছল না বলেই 


দামী তারকার সমাবেশ, কিন্তু 
চয়লিশপির শোভাবর্ধন করা ছাড়া 
তাঁদের বিশেষ কিছুই করণ 
নেই। | 


প্রশ্নোজনীয় তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহ- 
পের জন্য হাইকোর্টে যথাযোগ্য 
কর্তৃপক্ষের নিকট অনেক ঘটনা 
জানিয়েছেন? 
তানি আরও বলেছেন, আবে- 
দনকারীর জামাতার ও : অন্যান্যের 


নিয়োগ এত বেশি সমালোচিত, এমন 
শিক সিভিল কোর্টের কর্মচারীশপ্র 


কর্তৃক যে, আবেদনকারীর ক্ষেত্রে 


স্রজন-পোষণকে খুব একটা গুরুত্ব 
দেওয়া বায় না। আবেদনকারী এটাও 
প্রমাণ করতে পারেন নি তাঁর বন্ধু- 
বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে তাঁকে 


হেয় প্রাতপন্ন করেছে এ প্রেস 


রিপোর্ট: তাই পুলিশ সুপারের 
অভিমত এ রিপোর্ট ভারত'য় 
ফৌজদারী দশ্ডাবাধর পাঁচ শত 


ধারার আওতায় পড়ে না। 
এই রিপোর্ট“ পাওয়ার পর হাও- 


ড়ার এস ভি জে এম লীসরকার ডেপুটি 


পুলিশ সুপারকে আবার- তদল্ত 


করতে বলেন। কারণ পুলিশ সুপার 


বিধাননগর >: 


(প্ৰথন পৃণ্ডার পর) 


জেনে যে, তাদের বলা না বলায় 
কিছু এসে যায় না। 

তাই আগেকার অধিবেশনে যেমন 
বন্তাদের সংখ্যা সীমত করাব 
প্রয়োজন হত, এবারে তার কোন 
প্রয়োজন- নেই। কয়েকজনকে অবশ্য 


মাইকের সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে। সর-- 


কারের ব্যর্থতার নানা এফারাস্তি 
হাজির করা হচ্ছে রুটিন মত। কোন 


সমালোচনার প্রাণ নেই, নেহাতই 


বলতে হয় বলার মত ৷ 
পশ্চিমবঙ্গের ম্খ্যমল্লণ 'শ্রী সিদ্ধার্থ 
রায় খুশি যে, শ্রীমতী হান্দরা 
মোটামুটি 'িধাননগ্গরের অধিবেশন 
সংক্রান্ত ব্যবস্থার সন্তোষ প্রকাশ 
করেছেন। সরকারী সংগঠন কতটা 
ব্যবহার করা হয়েছে বা কত সব. 
সরকার অর্থ এ ব্যাপারে অপচয় 
হল, তা ভাবার সময় , এখন ওদের 
নেই। 

{বধাননগরে সব ব্যাপারেই 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে যে শাসক দল ও 
সরকারের মধ্যে প্রভেদ খুবই কম। 


"অর্থাৎ সরকারের তহবিল শাসক 


দলের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে। 
উদাহরণ £ শ্রীমতী ইন্দিরা ও 
অন্যান্য ওয়াঁর্কং কামাটর সদস্যদের 
জন্য মধ্যাহয ভোজনের ব্যবস্থা হল 
বিধানগেরের অন্যান্য সকলের জন্য 
নিদিষ্ট রা ঘর থেকে নয়। ছোট 


জন মুৃখ্যসল্তী 'প্লুতিক্িয়াশশল 


তদল্তকালে কাদের জিজ্ঞাসাবাদ 
করেন সেকথা রিপোর্টে বলেন 'নি। 

ছ্বিতীয় রিপোর্টে ডেপুটি 
প্দালশ সুপার বলেন বে, আঁভ- 
যোগকারী এ ব্যাপারে আর অস্থাসর 


সুপারের (টাউন) রিপোর্ট দেওয়ার 


পর হাওড়ার এস ভি জি এম শ্রীপি 


শি সরকার দর্প্পের সম্পা- 
দক শ্লীহীরেন বসুর বিরুদ্ধে মান- 
হাঁনর অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে 
ছেন। 


ঘটনার পর সেবা দলকে প্যাশ্ডেল 


- থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে এখন 


সমস্ত প্যাশ্ডেলে ছড়িয়ে পড়েছে 
সাদা পোষাকের প্রীলশ। 
- পশ্চিমবঙ্গের কপ্রেসী নেতারা 


1 


বলেছেন যে পার্টির তরফ থেকে. 


খরচ হওয়ার কথা মোট তেতাল্লিশ . 


লাখ টাকার। তার বেশীর ভাঙ্গটাই 
এসেছে জনগণের কাছ থেকে। কিন্তু 
কংগ্রেসীরা নিজেরাই এ বন্তবো 
হাসাহাসি ফরে। 

॥ তবে এ কথা মানতেই হবে ফে, 
নিজেদের মধ্যে এত কোল্দল সত্বেও 
পশ্চিমবঙ্গা সরকার ও কংগ্রেস শেষ 
পর্বল্ত আয়োজন করতে পেরেছে 
এই বিরাট মেলার। 

সেদিক থেকে 'সিক্ধার্থবাবর 


প্রশংসা পাওয়ার কথা । কেননাপাশোড়া * 


থেকেই তান সমস্ত দায়িত্ব নিত 
ক্যাবনেটের হাতে নিয়েছিলেন 
পাঁট'র ওপর ভরসা রাখতে পারেন 
নি। 

আঁধবেশনের সাফল্যের ওপর 
নিভ'র ধরছে সিল্ধরর্থবাবুর ল্লাজ- 
নৈতিক ভাঁবষ্য। .অল্তত মুখা- 
সন্ত তাই মনে করেন। সেই জন্যে 


সিশ্ধার্থবাবুকে এই করাঁদন উদ্বেগের 


মধ্যে কাটাতে হচ্ছে সর্বক্ষণ 
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অক্ষিত্ে স্কাল্্ল্ধীলালল ূ 
(বকারীন বিরুদ্ধে যাখ আন্দোলন 


সি আই টি ইউ, ইউ টি ইউ সি, 
লোনিন সরাপর ইউ টি ইউ সি, এইচ 
এম *প এবং ছয়টি ছাত্র, পাঁচটি 
যব, চারটি মহিলা ও চারটি কৃষক 
সংগঠন পদত ছাক্বিশে . নভেম্বর 


ছি এম উবু ধরা 
*: এ & ইউনিয়নের 
আধার মতা 


[জি এস ডবল এ্যাস্ড এস এ 


৷ এমালয়াঁজ ইউনিয়নের এক সাধারণ 


সভা হয়৷ গত যোলই. ভিসেম্বর। 
সভায় পৌরাহত্য করেন ইউনিয়নের 
সভাপতি শ্রীর্মনোতোষ চক্রবতপী। 
সভায় সাধারণ সম্পাদক শ্রী 
আঁলন্দ্যস্ন্দর ঘোষ দাঁস্তদার দাঁব 
তোলেন, আঁবলম্বে বেতন কাঠামোর 
আমূল পরিবর্তন করতে হবে এবং 
ওয়ার্ক চার্দডদের 'সৈনয়রিটির 
ভিত্তিতে নিয়ামত করতে হবে। এ 


' ছাড়া দাবসনদ নিয়ে আবিলম্বে ইউ- 


নয়নের সলো আলোচনান্জ বসারও 
দার জানানো হয়। এই দাঁব আদা- 
মনের জন্য তিনি কর্মচারীদের সংগ্রামে 
সাঁদল হওয়ার অহন জানান! 
প্রস্তাবাট সর্বসম্মীতক্রমে সভার 
শৃহশীত হয়। 

সভাপাঁত তাঁর ভাষণে পাল্টা 
সংগঠন গড়ার কঠোর সমালোচনা 


করে এই ইউনিয়নের সভ্যদের বিভ্রান্ত 


ূ 
র 


না হতে আবেদন জানান। তিনি 


শাক কৰকে সভা ইণ্ডিয়া প্রেস. ৭, সাজা জনযোষ মাঁজজক গ্ৰেল্ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে লা এখ দপ'ৰ কালৰ ৬১৮ হট লেন কাঁজকা্-১৩ থেকে প্রব্দাশত . 


নে ক 
অভিনন্দন 


গত উনিশ তারিখে অনুষ্ঠিত 
জর ইঞ্জিনীয়ারং ওয়াকার্স ইউ. 
{নয়নের দ্ধ করশ সামীতর সভায় 
গৃহীত এক প্রস্তাবে ফেডারেশন অব 
মেটাল এ্যাশ্ড ইাঁঞ্জন'য়ারিং ওয়ার্কার্স“ 


- ইউনিয়ন সহ চারটি কেন্দ্রীয় ইঞ্জি- 


নীয়ারিং শ্রমিক সংস্থা কতৃকি উত্ধা- 
{পিত দাঁবসনদ আদায়ের জন্য প্রয়ো- 


জনবোধে সংগ্লামের আহবানকে আঁভ-' 


নন্দন জানানো হয়। প্রস্তাবে 
আগামী দলে |ফেভারেশনগ্দাল 
কর্তৃক গৃহীত সংগ্রামের কর্মসূচীকে 
সফল করার জন্য জয়ার সকল শ্রামক 
কর্মচারীদের পঞ্ছশ  এরক্যবদ্ঘভাবে 
দাঁড়াবার আহবান জানানো হয়। 


মালিক ও কংগ্রেমা গুধাদের 


অস্যাগারের বিরদ্ধে 


ট্যাংরার অবাস্থত ম্যান্সফিজ্ঞ 
এণ্ড সন্স, ম্যান্সৃফজ্ভ অয়েল গ্যাস 
ও এয়ার গ্যাস কর্পোরেশনের মালিক 
ও কংহোসী গুশ্ডাদের অত্যাচারের 
বর্দম্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে 
এখানকার শ্রামকরা। ভেতরের শ্রমি- 
করা বাইরের শ্রমিকদের সঞ্গো এক- 
জোটে মানিকের চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
চতুর্থ শিল্প ট্রাইবুনালে দরখাস্ত 
করেছেন। . ভীতপ্রদর্শন সত্বেও ১ 


শ্রীমকরা মালিকের তোর দরখাস্তে 
স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করায় গত 
যোলই ডিসেম্বর বেলা দুটোর কার- 
খানার ছুটির পর দরজা, তালা বন্ধ 
করে সশস্ম গুণ্ডা দিয়ে জোর করে 
প্রামক-কর্মচারীদের স্বাক্ষর সংগ্রহের 
চেষ্টা হয়। মজদুর ইউনিয়ন 
পূর্বাহ্ে এন্টালী থানায় জানানোর 
ফলে একদল পুলিশ বেলা তিনটের 
কারখানায় উপস্থিত হয়। 
কারখানার তালা খোলা হল বটে, 
কিল্তু পুলিশ কম্সটেবলরা বাইরেই 


। রইল আর প্ালশ আফসার 


মালিকের ঘরে বসে চা পান করলেন। 
কারখানার ভেতরে ভয় দেখানো ও 
জোরজবরদাস্ত চলতে থাকলেও 
শ্রমিকরা শাল্তভাবে প্রাতিরোধ করেন 
এবং গৃশ্ডাদের ঠেলাঠোল, ধস্তা- 
ধাঁস্ত সত্বেও বেলা চারটের সময় দল- 
বদ্ধ ভাবে সকলে বোরুরে আসেন। 
গুশ্ডারা শাসাচ্ছে যে, কাগজে সই না 
করলে চাকর থাকবে না এবং নেতৃ- 
স্থানীয়দের জেল, মারাঁপিট, এমন কি 
গুম খুনের ভয়ও দেখাচ্ছে। 
সত্তর পালের পনেরই আগস্ট 
থেকে এই 'তিনাটি কারখানা বন্ধ করে 
দেওয়া হয়! ম্যান্সাফল্ড গ্যাসের শত- 
করা সাতানব্কুই জনের বিরুদ্ধে 
ছাঁটাই নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। 
বহু সংগ্রামের পর একাত্তর সালের 
শেষ দিকে পশ্চমবঙ্গা সরকার এই 
বিরোধ ট্রাইকুনলে গাঠান। এর পর 
উাঁকলদের পর্যন্ত গৃশ্ডারা ভয় 
দেখাতে থাকে। বাহাত্তর সালের 
সাতই ফেব্রুয়ারী মালিক ল্ধানীয় 


কংগ্রেসী গুশ্ডা দলের সাহায্যে কার- 


খানা খোলে। অধিকাংশ ল্থায়ী- ও 
পরনো শ্রমিককে না নিয়ে অস্থায়ী, 
এমন কি নতুন শ্রমিক “নিয়ে কাজ 
শুরু হয়। আগে মাঁলকের সঙ্গে 
বেতন ও বে সব. ব্যাপারে চ্যান্ত 
হয়েছিল তার সব বাতিল করে 
দেওয়া হয়। 

এই তথ্য দর্পপিকে আনিয়েছেন 
ইউনিয়নের সম্পাদক দিলীপ রায়! 


কংগ্রেস দের জোরপূর্বক জমিদখল 


 ছের্পণের সংবাদদাতা) 
পাইকপাড়া রাজ্জা মপীন্দ্র রোডের 
এক খণ্ড জমির বেশ খানিকটা অংশ 
স্থানীয় কংগ্রেসীরা জোরপূর্বক 
দখল বরে রেখেছে বলে দর্পণের 
কাছে আভিবোগ করা হয়েছে। রলা 
হচ্ছে ওখানে একটা স্কুল প্রাত- 
চম্ঠিত হবে। 

স্বৰ্গত নবম্বীপচন্দ্র রায় ১৯৩২ 
সালে ১২/১ পাইকপড়া রাজা 
মপশল্দু রোডের তেরো কাঠার '. মত 
জাম তাঁর চার নাতির নমে উইল 
করে বান। কলকাতা হাইকোর্ট এ 
ব্যাপারে প্রাথীমক  পডগ্রশ দষে 
দিয়েছেন। জাঁম বর্তমানে 'বাস- 
ভরের হাতে আছে। পাটিশান 
কমিশনার নিষুক্ত হবর পর যাঁরা 
মামলায় ডিগ্রী পেয়েছেন তাঁদের 


একজন পার্ট শান কমিশনারের অন:- 
মাত দিয়ে নিজেদের অংশটি বেড়া 
দিয়ে ছিরে দেন এবং একটি অস্থায়শ 
ঘর নির্মাণ করেন ১৯৭১ সালের 
কোন এক সময়। কিন্তু গত আগছ্ট 
মাসের দশ তারথে ওখানে শিক়ে 
তিনি দেখতে পান যে, কারা ঘরের 
তালা ভেলো ঘর দখল করে নিয়েছে 
এবং জাঁমর অনেকখাঁন অংশ বেড়া 
দিয়ে ঘিরে ফেলেছে । খোঁজ নিয়ে 
জানা গেছে এরা বংগ্রেস দলের 
লোক! স্থানশয় কংগ্রেসী নেতাদের 
কাহে অভযোগ করে কোন ফল 


। হয়ান। তাঁরা ব্যাপারটা মেনে নিতে 


উপদেশ 'দিয়েছেন। 

কলকাতা কি মগের ই 
হয়ে গেল ? | 
লম্পাদক-_হছুপর়েন 'বল; 


এ 


তারপর . 


বুর্জোয়৷ বিচার ব্যবস্থা 


অর্ডার দেওয়্দ হল। ওখানে সব 
দোকানেই কাফি পাওয়া বায়। বেয়া 


রারা সব দক্ষিণ ভারতীয়। কিন্তু 
মালিক বাশালী। তাও আবার 
পশ্চিমবন্গপর । 


হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা 


প্রেক্ষাশৃহের সামনে এলাম। ওখান- 
কার একয়াত্র প্রেক্ষাঙ্গৃহ। শো আরম্ভ 
হওয়ার সময়! সামনেটায় বেশ [ভিড় 
পি কে সেন বললেন, “চলুন, 
সিনেমায় সময়টা কাটিয়ে দিই” 
বাঁদও দর্শকদের অধিকাংশই 
দক্ষিণ ভারতীর, কিন্তু ছাঁব হিদ্দী। 
আমন । ছবির নায়ক ' রাজেন্দুকুমার ৷ 
তাঁর সঙ্গে এই শতাব্দীর সর্বাগ্রগণ) 
মনীষা বায ণ"ড রাসেলকে দেখলাম । 
লণ্ডনে চিকিৎসা বিদ্যায় উচ্চ ডিগ্রী 
লাভ করে নায়ক শান্তির দূত হরে 
জাপান বাচ্ছেন। আশীর্বাশী নিতে 
গেছেন রাসেলের কাছে। ছবিতে 
রাসেলের সংলাপও আছে। একটা 
কামুক্েজের আড়ালে হিন্দী ছবির 
প্রায় সব মালপমশলাই পাওয়া গেল। 
তবে রাসেলের সো রাজেল্দুকুমার 
ভাবুন একবার দৃশ্যটা। আমার 
টাকার জন্য ওই দুশ্চিন্তার মধ্যেও 
হাঁস পেল। 
পরের দিন মঙ্গলবার ভোরে 
দি কে সেনকে সী-অফ করতে এয়ার- 
পোর্ট গেলাম। আমার দুশ্চিন্তার 
কথা ওঁকে বলেছিলাম। উনিও 
আমার জন্যে ভাবনায় পড়োছিলেন। 
বললেন, “আমার-কাছেও টরকা নেই। 
থাকলে আপনাকে দিয়ে যেতাস। - 
কলকাতার কোথাও বাদ খবর দিতে 
হয় বলুন। আমি আপনার অব- 
স্থার কথা জাঁনক্লে দোব।” 
. আমি এক বন্ধুর চৌলফোন 
নম্বর দিলাম, দর্পশ অফসেও খবর 
দিতে বললাম। খবর দিয়ে অবশ্য 
লাভ্‌ হবে কলে মনে হয় না! টাকা 
নেই বিজ্ঞাপন বাব্দ একশো টাকা 
নগদ আদাক্গ করেছিলাম । সেই টাকা 
নিয়েই পোর্ট ব্রেয়ার এসোছি। 
যাত্রীরা একে একে বিমানে উঠ- 
ছেন। পি কে সেন আমার সন্ত 
করমদ্ন করে বললেন, “আপনাকে 
রেখে যাচ্ছ খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে। 


ঘুরে দাঁড়াল। এবার খুব দুতবেঙে, 
এশগিয্নে আসছে প্রচন্ড গর্জন করে। 
আকাশ উঠে পড়েছে। কিছুক্ষণের 
মধ্যেই বন্দর মত হয়ে দষ্টর সামা 
ছাঁড়য়ে গেল ৷ 
এয়ারপোর্টে আরো অনেক লোক 
দাঁড়িয়েছিল! একজনের সপো আলাপ 


হল। নাম শঙ্কর রার। বিড়লাদের 


.টুরিষ্ট হোম ছাড়তে হবে। আবার 


লাম, “আজ কি আর আসা সম্ভব?” _ 
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কাঠের কারখানায় চাকরশ করেন | 
75751885851 
রের কাছে এলাম আমরা। একট 1১১, 


হোটেলে 


ছিলাম হেড অফিসে। 


চাথামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।: 
কিন্তু নিরাশ হতে হল। টাকা 
[নঃ 

পরের দিন আবার গেলাম 
দশটার পর। আবার বিফল মনোরথ 
হয়ে' পোষ্ট অফিস থেকে নিক্কাল্ত 
হলাম। এখন উপায়? আজই তো . 


পোষ্ট অফিসে ঢুকে জিজ্ঞেস কর- " 


“আচ্ছা, একটু বসুন। বারোটা 
নাগাদ খবর আসবে” 
চুপচাপ বসে গুদের কাজ - 
দেখতে লাগলাম । কর্মচারীরা সবাই 
বাঙালশ। সেই একই প্রন্ন। কি 
জন্যে আমার পো: ব্রেয়ারে আগা 
মন? চ? খেলাম। কি্তু ঘটা 
দেড়েক বসার পর আবার নৈরাশ্য। 
টাকা আসে 'ন। ভাবনা“ হল। 
ট্যুরিস্ট হোমে ছিরে “গে কি এ 
করব? পোম্ট আঁফস থেকে বোরয়ে , 0 
বাস পেলাম। আযাবারডন বাজারে ' 1 
যাওয়াই ভাল। ওখানে একটা বইয়ের ; 
দোকান আছে৷ বসে ভাবা বাবে কি 
* (চলবে) 





মিনার্ভার নাটক | 
চোয়াড় বিদ্রোহের পটভুনিকায়, 


১৭৯৯ 


প্রীত বৃহ ও শান সাড়ে ছয়টা 
রাঁব ও ছুটির দিন তিন ও 
সাড়ে ছয় 


মিনা খিয়েটাল 


৫৫-৪৪৮৯ 
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মেবাদলের 


(ধোযাকে হা দির 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 

পার্ক সার্কাস ময়দানে উাঁনশশো 
আটাশ সালে অনুষ্ঠিত কাংগ্লেস_ 
অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসুর সর্বা- 
শধনায়কত্বে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনী যেমন একদল টিত্য্গশকৃত 
দেশপ্রোমকের সুশ্জ্খল অচরূপর 
জন্য স্মরণীয়, তেমাঁন সদাসমাপ্ত 


:. লবণ হুদের কংগ্রেস আধিবেশনে 


পাশ্চমবলা পুলিশের প্রধান শ্রীরাজত 
ব্যপ্তের পারচলনায় উদ পাঁরাহত 
এবং সাদা পোষাকে পুলিশের ভাঁম- 
ফার কথা যে'কোন প্রতাক্ষদরশশব 
শরনেক দিন মনে থাকবে। . 

এবারের অধিবেশনের জন্য কংশ্রোস 


এক নি'মষের 
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লবণ হুদে 


ব্যান ও. 


সেবাদলের সর্বাধিনায়ক (জি .ও সি) 
ডা ভূপেশ মজহমদারকে মাত একবার 
দেখা গেল কেবল পতাকা: উত্তো- 


লনের সময় ।. এই অনুষ্ঠানে যে 


দুশো অন স্বেচ্ছসেবক উপস্থিত 
ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও 'তারি 
নেতৃত্বে গাঠত প্রার সাড়ে তিন 
হাজার সেবা দলের (তিনশোর ওপর 
মাহলা সমেত) সভ্য নন। এ'দের 
মধ্যে কেউ কেউ নাকি অন্য প্রদেশ 


থেকে আপাত থঞ্গ্রস সেবাদ্‌লের 


সভ্য ছ্ষিলন। অনুষ্ঠান শুরু 
হওয়ার মানত কর্ছেক মিনিট আগে 
কোন রকমে যে ভবে এর টি পতাকা 


সংগ্রহ করর জন্য ছেটাছুটি চক- . 


ছিল এবং গোড়াতেই বন্দেমাতরম 
বে ভাবে গাওয়া হল তাতে অনে- 
কেরই কাছে সব ব্যপারটা দুটি: 
কচু লেগেছিল। এ্কল্তু তখনও 
সব রহস্য ভেদ হয় নি। 
মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানা" 
লেন বে সেবাদলের “াঁকছু" কমশীর 
উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য তাদের 


- থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে । স্বরাচ্ট্র 


বিভাগের রাম্টমল্তী তথা ছাত্র পারি- 
দের [নেতা * শ্রীসুত্ত মুখার্জশ 
আরও একট: “পাঁরচ্কার* কবে 
বল্লেন যে আগের দিনের রারে করে- 
কটি - “অপ্রীতিকর” ঘটনার জন্য 
প্রায় এক হাজার সেবাদল কর্মীকে 


" নেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের বদলে 


“ছাৰ পারষদ" ও “যুব কংগ্রেসের” 
ফমদের দিযে সেবাদলের ওপর 
“শেষাংশ দস পঙ্ঠায়) 


"চেয়ারম্যান বয়স আন্দ্মানিক প%শ 


0) হক, দেশ থেকে গরিব শ্রীচোরে বলেছেন যে; ইন্দিরা 
হটাবার জন্য। অবশ্যই এ কাজ বাঁহনশীর কাজ হবে ইন্দিরা চিল্তা- 
টি সা বা ধারার বিকাশের পথে বে সব বাধা 
সমাজতল্ম ইউরোপা তার মোকাবিলা করা। এ বাধার 
চরিত হতে পারে রাজনৈতিক এবং 
অর্থনোতিক।  বাঁহনী সদস্যরা গ্রাদে 
গঞ্জে শহরে ছাড়িয়ে পড়বে প্রাথামক- 
ভাবে প্রচারক এবং সংগঠক িসেবে। 
প্রাশক্ষণ প্রাপ্ত বাহন সদসারা 
নিজেদের শাখা ইউীনট তৈরাঁ করে 
নেবে নিজ নিজ্জ এলাকায়। সারা, 
দেশব্যাপী সংগঠনের মহড়া চলবে।, 
চেবে মনে করেন যে, ভারতের 
বর্তমান পর্যায়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লব 
(শেষাংশ ছশঙগ পত্ঠায়) 


তা থেকে পৃথক 
{কিন্তু কোন চিন্তাধারা সদৃশ তা 
অবশ্য ব্যাখ্যা করা হয় নি! তাই যে 
প্াঁস্তকা ছাপা হচ্ছে তার মল 
বন্তব্য কি সে সুঙ্গর্কে কোন হদিস 
এখনও পাওয়া বায় নি। 

যে হেতু ইন্দিরা গাল্ধীর চিল্তা- 
ধারার সংজ্ঞা এখনও নির্াঁপত,,হয় 
দন; তাই বাঁহনশর সামনে আদর্শের 
কোন তাত্বিক ব্যাখ্যা আবলম্বে 
থাকবে-না। 









কংগ্ৰেসী পাষ্ট অফিস? 
উচ্চঙ্ষাঞ্ধী | দেখে মনে হয় অর্থের চে 


অভাব নেই, ,মোটম্যটি লেখাপড়া 1২7 এর 
জানা লোক, দূষী করেন উনি নক : হাতি সি 
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এই ছবিটা ডাক ও তার 'বভাগে ত্র নিজস্ব বাড়ী বেল্ঘোটা পোষ্ট 

আঁফস। দরজার মাথার দেয়ালের সঙ্গে আটকনো কংগ্রেস অধিবেশনের 

রঙিন ব্যানার বিজ্ঞাপ্ত। তর নীচে সিমেন্টের অক্ষরে বাড়ীর পাঁরচয় £ 
সানির 


হই laine সাংবা দক সংঘের 
য় সপ্ূর্ণ পৃথক বক্তব্য 


সানি শরীর রিনি এনা অপ 

সম্প্রতি পশ্চিমবঞ্পোর 'দাট মল্মীরা হলেন সংবাদ ও বেতার ব্যবহার হওয়া উচিত নয়। কায়েমী- 
বিবদমান সাংবাদিক সংগঠনের সভা শ্রীগ্জরাল, কোম্পানী ,বিষরক মন্ত দ্ব্যর্থব . কৰ্জ্জায় বড় সংবাদপন 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল।. দুটি ল্রীরঘনাথ. রেন্ডি এবং শ্রমমন্ত্রী গুলির ভূমিকা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই 
সভচতই অনেক মন্দীদের সমাগম শ্রীধাদলকর। শ্বিতীয় সভ'র রাজোর 'শ্বিতীয় সভায় উত্যাপ্ত হয় নি! 
হয়োছল তবে দুই সভর আলেচ- মৃখ্যমল্পী থেকে আরম্ভ করে প্রথম সভয় ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন 
নায় সম্পৃ্ধ' পৃথক বন্তব্য বোরক্পে অন্যান্য অনেক রাজ্য মন্তীই উপস্থিত, অব্‌ জানালম্ট-এর পক্ষ 


এসেছে। ছিলেন এব্‌ং বন্তৃতা করেন। বু রাঘবন কলন যে, সবন্ভি 
পাঁশ্চমবঙ্গ- সাংবাদিকদের ট্রেড ইউ- 1সয়েশনের সভয় 'মূল আলোচ্য দিকদের ট্রেড ইউানয়ন 
নিক্ন সংগঠন ইণ্ডিয়ান জ্বার্ন লিস্ট বিষয় হিসেবে- এসে পড়ে ভারতীয় ভন অসে কারেম' ক্যর্থের অন্য 
শ্যাসোসিয়েশন 'সভা- করে প্রেস সংবাদপত্রে করেমীস্বার্থের কক্জা, প্রেরণায় । - 

ক্লবে। আর ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন অব প্রাতচ্ঠিত হওয়ায় স্বাধীন সাংবা- এই ভ'ঙন তখনই এল যখ 


জার্নালিম্ট এর পশ্চিমবঙ্গা শ্বাখার দিকতার বর্তমান ীবপল্ল অবস্থা এবং 
প্রথম বাৎসরিক সভা হয় কলকাতা এর . অবসানকম্ছেপে প্রয়োজনীর 
ইনফরমেশন সেল্টারে। . " ব্যবস্থা। 

প্রথম সভায় সভাপাঁতত্ব করেন এই বিষয়ে কোন আআলোচনা' 
কলকাল হাইহো্টের প্রধান, বিচাব- দ্বিতীয় সভ'র হয় নি। বরং মৃখ্য- 
পাতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মির আর বস্তা মন ক্বিতীর সভায় একটি ছেট 
দের মধ্যে ছিলেন পশ্চমবর্শা ও সাপ্তাহককে কটাক্ষ করে বলেন বে 
কেলোর তিনজন করে মাঘী -ডাঃ এই সাপ্তাহিক সরকার ' সম্পর্কে 
োপাল দাস নাগ, শ্ীপ্রদীপ ভদ্তাচা্য' অবৈধ ভুল তথ্য 'হাঁজর করছে। 


কেন্দ্রীয় সরকার বড় 
মালিকানা সম্পর্কে নতুন করে চলত 
সর করেছে আর ভাবছে বে এই 
মালিকানার কিছুটা অংশ 

দের ও অনান্য কর্মীদের মধ্যে বন্টন 
করার ব্যবস্থা করতে হবে। এক 
দিকে এই প্রস্তবের বিরূদ্ধে মালিক 
পক্ষ সর্বোচ্চ আদালতে মামলা ঠুবে 

(শেষাংশ দশম পৃ্ঠায়) 
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কতপ্রশা বিধান ও. ভিয়েতনাম প্রসঙ্গ 


কংগ্রেস অধিবেশন না কংগ্রেস 
মেলা সে তর্কে বাব না, অর্থাৎ ভাষা- 
ধাত কচকচিতে অংশগ্রহণ থেকে 
{বরুত থাকব। কারণ রাজনোৌতক 
সম্মেলন বলুন, অধিবেশন বল্দন, 
মেলা বলুন বারো "মাসে তের 
প্নর্বণের দেশ পশ্চিমবাংলার় এই 
তিন ক্ষেত্ই জনসমাগম হর প্রচুর 
ধার ফলে কিছুটা উৎসবের আব- 
হাওর়াও তৈরী হয়। এই কারণে 
. স্বদেশীমেলা এক অর্থে 





|বিধাননগরে কংগ্রেস ঘধিবোনের রাজনৈতিক ভাত্ধ্য 





রর 


- উপলক্ষ্য করে লবণ হুদে যে বিপুল 


জমায়েত হয়েছিল তাতে গ্রামের, কৃষক, দিন মোহহ্রন্ত করে রাখার উদ্দেশ্যেই 


“লাই: 


এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা 
ছিল না এবং বে সমস্ত প্রস্তাব উত্তর 
অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে তার 
থেকে অজ্ঞতা দূর হয়েছে এ কথাও 
বলতে পারি না! বর? দেখলাম বে 
অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী অন্যতম 
কংগ্রেস নেতা শ্রীচ্দশেখর বললেন 
যে তিনবছর আগে অন্মরূপ এক 
অনুষ্ঠানে গৃহিত প্রস্তাবঙ্ুলও 
একই ছিল। তাঁর এবং আরও কিছু 
সমধর্মীর বক্তব্যের প্রতিবাদে কেউ 
কিছু বলেছে বলে জানা নেই। 
বিভন্ন জরুরী প্রশ্নে, যথা রাজ- 


ধরণের প্রস্তাব গ্রহণের প্রয়োজন 
বুঝলাম না। অবশ্য অধিবেশনের 
শেষ দন প্রধানমন্ত্রী বলেন যে একই 
কথা বারেবারে বলা দরকার কারণ 
একমাত্র তাহলেই মানুষ সেই অমূল্য 





5 
উর পল্থা স্লোগান দেওয়াই বে 


গায়ে, আঘাত লাগে। অথচ বামপল্থশ 
শরম গরম বুলি এমনাঁক শ্রেশীহশন 
শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে 
সমাজবাদ কায়েমের কথা কংগ্লেসকে 
বলতে হয়েছে। 

' নিম্নসধ্যবিস্ত বামপল্ধী মনো- 
ভাবাপন্ন যুব সমাজকে আরো কিছ; 


কংগ্নেস সভাপতির ভাষণে. গরম গরম 
স্লোগান আওড়াতে হয়েছে, 'সিম্ার্থ- 





এইটাই কি ছিল বিধাননগর 
অধিবেশনের উদ্দেশ্য বে, দেশের 
মানুষকে বোঝাতে হবে যে তার 
দুঃখকচ্ট সেচনের জন্য কংহ্রোস বদ্ধ- 
পরিকর! কিন্তু সেই উদ্দেশ্যও কণ 
খুব একটা সফল হয়েছে? 
ঠিক যে সময়ে কংগ্রেসের 
অধিবেশন চলাছল তখন অন্যত্র 


একটি ছোট দেশ আধুনককালের 


জঘন্যতম হত্যালীলার শিকার 
হাচ্ছিল। উত্তর ভিয়েতনামে বোমা” 
বর্ষণের বির্ষ্ধে ভারত সরকান্ন 
অনেকবার দুখ প্রকাশ করেছে 
বিধাননগরে গৃহীত প্রস্তাবেও তাই 
করল। কিন্তু আশ্চর্যের, ব্যাপার 
বোমাবর্যশের প্রাতবাদ করা হল 
অথচ কোন, দেশ বোমা “ফেলছে তা 
নাম করে বলা হল না কারণ প্রস্তা- 
বের উপস্থাপক শ্রীমীর কাশিমের 


টীঁতে রুপান্তরিত হয় কংগ্রেসের 
গঠনতল্ম অনুস্চর॥ স্বভাকতঃই 
বিষয় নির্বাচনী কাঁমিটিতে ল্থান 
পেয়ে থাকেন কংগ্রেসের সব হোমরা 
চোমরা নেতা। তাই অতাঁতে কংগ্রেস 
আধিবেশনে যতটুকু বিতর্ক হোতো 
তা বিষয়; নির্বাচনী সমিতির 
বৈঠকের মধ্যেই সামাবদ্ধ থাকতো। 
ওয়াকিং কমিটি রচিত প্রস্তাব 
বিষয় নির্বাচনী সার্মীততে গৃহশত 
হওয়ার পর সাধারণ প্রতিনিধিদের 
নিয়ে গঠিত প্রকাশ্য অধিবেশনে 


৯ আর. বিশেষ বিতর্ক হতো না। মনে 
' ক্লাখা দরকার কংগ্রেসের গঠনতাক্ষতিক 


নির্বাচনে প্রহসনের ব্যবস্থা সত্বেও 
বহু সাধারণ কমশী চ্ডোৌলুগেট নির্বা- 
চিত হয়ে আসেন। 

এবারের অধিবেশনে বিষয় নির্বা- 
চনী সমিতির বিতর্ক আঁত মামুলী 
ভাবে শেষ হর কিন্তু নেতৃব্‌ন্দের 
ভ্ুকুটিকে উপেক্ষা করে প্রকাশ্য ' 
অধিবেশনের বিতর্ক প্রাণবন্ত হয়ে 
ওঠে! এজন্যই প্রকাশ্য অধিবেশনে 
শেষ পর্যন্ত সাধারণ প্রাতানাধদের 
সমালোচনার জবাব দিতে অনেক 
কেন্দ্রীয় নেতাকেই মগ্ডে উঠে গরম 
গরম বুল দিয়ে কর্মীদের আরো 
বেশ কিছুদিন মোহগ্রস্ত করে মাখার 
চেষ্টা করতে হয়। 


আোহগ্রপ্ত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা 
* কিচ্তু এই প্রচেষ্টা যে সফল 
হবে না তার আভাসও চ্পণ্ট। কারণ 


" প্রকাশ্য অধিবেশনে বহু বস্তাই তাদের 


মোহতল্োর কথা স্পচ্ট করে বলেন, 
তাঁর প্রস্তাবগ্াল সম্পর্কে আলোচনা 
করতে গিয়ে চ্বিধাহণন কম্ঠে বলেন 


- প্রস্তাবের গালভরা বুলি রূপাক্সনের 


ক্ষমতা কংগ্রেসের নাই। তাঁরা হুশি- 
কারি দিয়ে বলেন, দেশের সাধারণ 


'বুলি দিয়ে নিজেদের 


দপণ 0 শুক্রবার ৫ই জানুয়ারী ১৯৭৩ 


মতে কারা এই দোষে দোষী তা ত যুঝেই কাঁ চুঠাৎ তাঁর এবং অন্যান 
ইক কদর হী মাজত পরি 
তাহলে ত ভিয়েতনামে যে হত্যা- প্রেম উতলে উঠেছে? 
কাশ্ড চলছে তাও ত সকলের জানা 
ওই নিয়ে জার কুষ্ভীরাশ্রু বিসর্জন চাই অথচ কাঁ উপায়ে সমাজতন্য ' 
কেন? একটা কথা অবশ্য পাঁরদ্কার আসবে তার কোন সঠিক নির্দেশ ' 
এবং তা এই যে ভারত সরকার মার্কন নেই_এই অবস্থা থেকে কাঁ মনে / 
Dine ভে দেশের হাওরা বুঝে : 
বন্ধুত্ব বালাতে চায় শত টি 
হয়ত সেটি বোঝানোর জন্যই প্রস্তাবে = =তন্রের নত 
ভিয়েতনাম সংক্রান্ত অংশটি ওইভাবে দর ‘সম্ভব লোককে ধোঁকা দেওয়া ; 
লেখা হয়েছিল। এখানে কংগ্রেসী যায় তারই চেষ্টার কংগ্রেসারা » 
নেতৃত্বের উদ্দেশ্য সফল। গতান্‌- আছেন। f 
গাঁতক প্রস্তাবে চীনের নামশন্ধও 
ছিল না] ভাবখানা যেন ও সংক্রান্ত 
কোন সমস্যাই নেই। বরণ দেখা গেল 
্রীষ্বর্ণ সিং নেপাল, ভূটান ইত্যাদি 
'নিয়ে অনেক বেশী চাল্তত.৷ 
অধিবেশনের শেষে প্রধানমল্তে 
দাবী জানান, “এই বিরাট জনসমা- 
বেশ প্রমাণ করছে যে মানুষ সমাজ- 
তন্দের পথে?। এই সরল সত্য কথা 
যে তিনি এতাঁদনে বুঝেছেন তার হয়েছিলেন ডা . তাঁরা নিজেরাও 
ই ঠা 
















মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজ ধাপ্পা প্রীত্রনত অন্সারে ব্য 
ধরে ফেলতে পেরেছে . ফাঁকা বুলি রেধ, ব্যাপক ভূমি সংস্কার আর 
দিয়ে তাদের শান্ত রাখা বাবে না। বেকার সমস্যা সমাধানের দাবী তুলে 
অশান্ত বব শান্ত বিদ্রোহের পথে বাঁদ জোরালো আন্দোলন গড়ে 
যেতে বাধ্য। উল্লেখযোগ্য এই বে 
এই ধরণের তীব্র সমালোচনা মুখ্যতঃ 


পাঁশ্চম বাংলার সাধারণ সদস্যদের থামানো যাবে লা। 
মুখ থেকেই ধ্বনিত হরেছে। দমা- ৃ 
লোচনা এত তীব্র হয়ে উঠে যে হাছপল্ধীদের লনোগ 


কংগ্রেসের বহুদিনের পুরানো আরা 
সন ভেলো বিক্র নির্বাচনী কাঁমি- 
প্রকাশ্য অধিবেশনে একটি সংশোধন 
প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে হয়। 
কংগ্রেস অধিবেশনের বহু লক্ষ 
টাকা ব্যয়, 'বিরাট প্রদর্শন, সাংস্কৃ- 
{তক অনুষ্ঠান সব কিছুকে নস্যাৎ 
করে দিয়ে বহু যুবকের কন্ঠ এই 
আভাস দের যে প্রকৃত বামপল্ধী 
আন্দোলন গড়ে উঠল কংস্রোসের 
পক্ষে তা বিপর্যয্ন ডেকে আনবে। 
কংহ্রোস জনসাধারণকে মোহহাস্ত করে সরকার বিরোধী আন্দোলনে পার- 
রাখার জন্য ভাবের ঘরে চুরি করে পর্ত.হতে বাধ্য। সেই আন্দোলন 
১৮88৯ সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বামপল্থা- 
ডেকে আনছেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দের অত্যন্ত ধৈর্ষের সঙ্গে ইটের 
হয়তো ভাবছেন এই বড় বড় বলতে পর ইট রেখে আন্দোলনের ভিত 
যুব সমাজকে আরো বেশ কিছুাঁদন তৈরী করতে হবে। প্রাতশ্রাত পাল- 
মোহঙ্বস্ত করে রাখা যাবে। পকল্তু নের দাবী তোলার সঙ্গে সঙ্গে ল্পষ্ট 
এবারের আধিবেশনে সাধারণ ডোঁল- 
শেটদের তত্র সমালোচনা, আবি- 
পেশ করার দাবী প্রমাণ করেছে-যে ' 
হুল দিয়ে এদের আর মোহহাস্ত 
করে রাখা যাবে না। উপদালীর 
বাদ, অন্মপ্রবেশের ভাঁওতা দিয়ে 
কংগ্রেসে যে হাজার হাজার যুবক 
এসেছে তাদের চুপ কাঁররে রাখা যাবে 
না। আজ কংগ্রেসের বাইরে থেকে ইতিহাসের কাছে বামপল্ধনীদের 


ঘামপক্থীদল সমূহ কংগ্রেসের দেয়া কৈফিয়ত দিতে হবো 


দপরশি দু শতবার ওই আটিরীরী ১৯৭৪” 


ডিরেক্টরের যথেচ্ছাচারে খত্াপুর 


ত" শক্গপ্ণরের 
(ইশ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনো- 
লজ) কাঁরশ্বরী শিক্ষা ব্যবস্থার 
বর্তমানে সঙ্ষটজনক পারাস্থি- 
তির উদ্ভব . হয়েছে। - এই শিক্ষা 
প্রীতিজ্ঞানের' ভিরেকটর শ্লিগেডিয়ার 
শিশির বস্যয় খামখেয়ালশ মনোভাব, 
যথেচ্ছাচার এবং বিধিবাহিভূণ্ত নিত্য- 
নতুন আজগর পরিকল্পনা ছাত্র ও 
শিক্ষক মহলে প্রাতাদন নতুন সদ- 
স্যার সৃষ্ট করে চলেছে। বাদও 
{, সম্প্রাত লোকসভার জনৈক সদস্যের 
প্রশ্নের উত্তর দান কালে কেন্দ্রীয় 
শিক্ষামল্গী নয়ুল হাসান আই আই 
টির দুন্শীতর কথা অস্বীকার 
করেন। 
ভারতীয় সামারক বাহিনীর যে 
সয তারকা বিভিন্ন গ্র্ত্বপূর্প 
শিক্ষাপ্রাতণ্ঠানে মোড়ল" করে. চলে- 
ছেন ব্রিগোডয়ার বন্দ তাদের মধ্যে 
অন্যতম। তান এর আগে বোদে 


আই আই টি-তে মন্তব্বয়ী কয়ে - 
। এসেছেন, তার খেয়ালশপনার জন্য 


সেখ্যনকার শিক্ষা ব্যবস্থার এখন 
ম্দমূর্য অবস্থা। যছর, তিনেক আগে-- 
ল্ধানাল্তরিত করা 
হয়েছে খড়্‌গপ্নয়ে। এখানে তিনি 
তারতীয় সংস্কৃতির এরীতহ্য অন্য- 
সারে উদার শিক্ষাব্যবস্থা প্রকর্তন 
করতে গয়ে রাতারাতি এমন হুকুম 
জারী করলেন, যার' জন্য. এখন আর 
পাঠ্যসূচীতে 'হিউম্যানাউস . এবং 
সোশ্যাল সাইকেন্সর প্রাধান্য দেওয়া 
হচ্ছে না। অনেকের মতে, এর ফলে 
+ ছাদের শিক্ষা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে 
অনুরূপ ভাবে বি এস সি এবং 
কয়েকটি ইজিনীয়ারং কোর্স'ও তুলে 
দেবার জন্য তান উঠে পড়ে, লেগে- 
| ছেন। সুরন্ষপ্ম কমিটির সদস্য 
টষ্যাল' - ইঞজিনাঁয়াৱিং তুলে 
দেবার জন্যেও সুপারিশ করেছিলেন । 
টি ভিত ডা হত 
, পারেন নি। ৩৫৯ 
0. আঁভবোগে আরো প্রকাশ, এই 
প্রতিষ্ঠানে যোগদানের কয়েক মাসের 
মধ্যেই জরীবস্দর অনুগ্নহপদষ্ট অনেক 
খ্যাসিষ্ট্যাম্ট প্রফেসরকে - প্রতিষ্ঠানের 
চ্ট্যাটটটকে ভলা রুরে সানিয়রের . 
ীসনিনর প্রফেসরকে ' বিশেষ ভাতা 
দেবারও ব্যবস্থী করে দিয়েছেন। তা 
জা 
বাহুল্য এর ফলে এখন আই আই 
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কম লয়। 


তার ফলে ফ্লাশ রুম সমস্যা একটি 
জটিল, আকায়, নিয়েছে! শ্রীবস়্ 


পাঠ্য বিষয় সংকোচনের নাঙ্গে 


নদে সান্নরে BN 
আটটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে 


-শেষ হয়ে বায়) এর আগে দু-বেলাই 


ক্লাস নেওয়ার : ব্যবস্থা ছিল। এখন 
শিক্ষকদের কাজের ওপর যেমন অমা- 
নদীধক চাপ পড়েছে, তেমান এই 
বিশাল “শক্া প্রাতষ্ঠানে ক্লাস রুমে 
রও কীতিম অগ্ভাব,স্যাষ্ট হয়েছে। 

ক্লাস র্দমের এই অভাব সৃষ্টি 
করে ডিরেকটর জ্রীবস্‌ আরো গৃহ- 
ধনর্মাপের কাজে মন দিয়েছেন।' এখন 
ক্যাম্পাসের ভেতরে নতুন নতুন ঘর- 
দরজা উঠছে! যাঁদও অন্যদিকে অনেক 
ঘর এখনও | অব্যবহৃত অবস্থায় 
তালা কুলছে এবং দুপুরের, পরেই 
রি 


বলা হওয়ার 
ফলে প্রতিষ্ঠানের খোলামেলা পাঁর- 
বেশাটও প্রায় নিশ্চিহ্ন । অন্যাদকে 
বিনা প্রয়োজনেই . সংরক্ষশমূলক 
দেয়াল, বাংসরিক বসল্তোৎসবের জন্য 
ওপেন এয়ার থিয়েটার . ঘবশালকায় 
জ্ঞান ঘোষ 'চ্টেডিয়াম থাকা সত্বেও) 
শ’ঁতাতপনিয়ম্মিত গ্রন্থাগার, আবৃত 
রাজপথ “নির্মাণের ব্যবস্থা হচ্ছে। এ 
ব্যাপারে আভযোগ- পাওয়া গেছে বে 
বিল্ডিং কনস্তরাকটরদের স্লো শ্রীবস্‌র 


কমিশন লাভের একাঁট গোপন. চয্ও করেন। 


রয়েছে। ? 
শোনা বায়, এত্রর্পোভয্লার সাহেব 
যখন বোম্বে আই আই টি-তে 


₹ শ্টোরস- আফসার তার ' ফুকর্দের 


! ৪ সি» 
বে গা 
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তান এখনও প্রায়ই খড়গপ্দরে 
এসে শ্রীবস্ুকে বুদ্ধি সরবরাহ--কুরে 
 ঘাকেন। 

এছাড়া 'িগেডিরার সাহেবের ' 
“ স্বেচ্ছাচারেরও . অনেক . নিদর্শন 
আছে। উনিশশে আটটি ' সালে 
যখন তান এখানে আসেন নি, তখন 
তাঁর পরত জয়ন্ত এ্যাডাসশন পরণ- 
ক্ষায়্ ফেল কয়ে। পরে উনসত্তর 
সালে তন নিজে এখানকার ডয়েক- 
টরের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রাত- : 
জ্ঠানের ষ্ট্যাটিউট ভঙ্গ করে পৃতকে 
শ্বিতাঁয় বাঁ্ষক শ্ৰেণীতে . ভার্ত 
করান। সেবারও সে খ্যাামশম 


পরীক্ষার ফেল কফরোছিল। "তান: 


একটি স্পেশ্যাল কাঁমাউ গঠন করে 
_বিশেষ অন্দমণ্তি আদায়ের ব্যবস্থা, 
তাছাড়া ভার্তর সময়ে 
পাঁশ্চমবাংলাকে উপেক্ষা কিরে 
অন্যান্য প্রদেশের ছাদের অগ্রাধিকার 
দেওয়ার ব্যাপারেও তার. বিরুল্ধে 


চারাদকে ছিলেন তিখন. ওখানকার জনৈক আঁভিযোগা আছে। 





বিদকে ফিজিক্যাল ইন্স্বাকটর 
হসেবে নিয়োগ করেছেন। 


“সা নামক মারাত্মক ভুয়৷ খেলায় কলকাতা আক্রান্ত: 


(দেপশের লংবাদদাতা) 

সাঢ্া এক ধরণের জু খেল। ৷. 
ধরপটা নতুন। বহর দুই-াতন-এন 
, মধ্যে সারা-কলকাতার অলিতে-গালতে 
এ খেলা হাড়যে পড়েছে। ইদানাং ' 
প্রামান্টলেও,' বিশেষ করে চাব্বশ' 
পরগণা, হাওড়া, .. হুগলশড়েও - অর 
প্রসার ঘটেছে। সন্দেহ নেই, অদুর 
তাঁবষ্যতে সারা বাংলাদেশের গ্রামা- 
লেই এই খেলার বিস্ভৃতি ঘটবে। 
কারণ, লটারীর মত এই খেলার 


ফলাফলের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা 


করতে হয় না। দিনে দুবার সন্ধ্যা 
আটটা তারশ মানটে (একে বলে 
ওপোনং খেলা) এবং রান এগারোটা 
[তারশ 'মানটে (একে বলে ক্রোিং- 
খেলা) এই খেলার ফলাফল ঘোষণা 


করা হর। এই. রকম তাংক্ষাণ্ক 


প্রাপ্তর লোভে .সাধারপতঃ 'দন-আনা- 
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' সারার মূল- উদ্যেন্তা যে কার: 
এবং কোঘার়.যে এর ফলাফল নির্ধা- 
রিত হয় তা জানা যায় নি। অংশ- 


অঞ্চলের পরিচালনার ভার দেওয়া 
হক্ু। সাট্টার পাঁরভাষা অন্সারে 
এজেন্টদের বলা হর “ব্যাক”। এই 
ব্াকরা আরার তাদের অণ্চলকে 
ভিন্ন জিৰ উপ্মঞ্চলে ভাগ করে বড় 
বড় রাস্তার আলগাঁলকে পরেন্ট করে 
নিযুন্ত করে: “পেনাসলার”। যারা 


চাকরীর সন্ধান না পেয়ে বাধ্য" হয়ে - 


এই পথে. নেমেছে। ব্যাফরা এদের 
কখনো কখনো. শতকরা ছয়: টাকা 
কামশনে অথবা ষাট টাকা মাস -সাই- 
নেতে নিষুন্ত করে। অলক্ষ্যে থেকে 
ব্যাকযা ম্দনাফা লোটে আর সমস্ত 
কুক, দায়া ' পেনাসলারদের 


খেলায় অংশগ্রহণ করে, পেনাসলাররা উপর পড়ে। প্দালশ ঝামেলা করলে 


 কার্ধণ পেপার হ্যন্ত ছোট্ট নোট বুকে 
তারা বে নম্বর বলে সেগ্দাল টনকে 
রাখে এবং পরসা জমা র্মখে। আবার 
ফলাফল মিলে পেলে এদেরই হাত 
দিয়ে পেমেন্ট হয়. “ব্যাক”র সঙ্গে 
*পেনাসিলার"দের সরাসার যোগাযোগ 
থাকে না ব্যাক শনব্ন্ত কুরে “মেসে- 
জার যা সংবাদবাহক-।  এদেরই হাত 
দিয়ে পেনাসলারদের কাছ থেকে 
যুকির হাতে ' পয়সা আলে এবং 
ফলাফল ও ' পেমেল্ট যায়। দর্পপ 
খোঁজ নিম্নে জানতে পেরেছে, সাধা- 
যপতঃ  পেনাঁদলাররা ; 
EERE CUTE 


গ্রহশকারীদের কেউ কেউ বলেন, 


এদের ছেড আঁফস বশ্বেতে; সেই- 


খানেই আসল ফলাফল নির্ধারিত : 


- হয় এবং কজকাতার ব়বাজারে ফলা- 
ফলটি ট্াচ্ষ-টৌলফোন' যোগে জানি - 
দেওয় হয়। আবার- কেউ কেউ- 
বলেন, বন্ধে নয়, য় একটি 


- সার্টার মুল 'উদ্যোস্তা এবং পাঁয়- 
চালক। তবে বড়বাজার অর্চল যে. 
সন্টার অন্যতম " ঘাঁটি সে শীবষর়ে: - 


সন্দেহ মেই। | 

সাট্রা বেশ সুসংগঠিত. ভাবেই পাঁর- 
চালনা করা হয়। বিভিন্ন: অণ্রলকে 
এক একটা জোন “হিসেবে ভাগ করে 
এক একজন এজেল্টের ওপর সেই 


এদের ওপর্নেই- করে, প্রীতিদ্ল্থী 
গ্রুপের - হামলাও : এদেরই : উপর 
পড়ে 


দেওয়া পয়সার নর গুল পাবে; 





(দেই) -ভাবালং - খেলা এ - খেলায় . 
কারণ জমা" দেওয়ার পরসার 'এঁকটুশ্‌ 


গুণ পাবে, (তিন) আয়. পাক্ত-এ 


খেলায় তিনটি নম্বর মেলাতে পায়লে 
গুশ এবং- পাত্তি-সে-পাঁত্ততে পার 
এক টাকায় আট-হাজার' টাকা ।.. 
লাভের অংকটা দেখতেই -অইরকম। 
বহু 'অংশগ্রহণকারীর  সঙ্গো কথা, . 
812 জানতে পেরেছে 
যে, শত্করা নব্রইটি:. ক্ষেত্রে -তারা 
হেরে বায়। এইভাবে তাংক্ষণিক 
লাতের আশায় কত পরিবার “যে . 
দর্ধদবান্ত হয়েছে তার হিসেব করা 


‘যায় না। মান্নষর ‘দারিদ্রের: সুযোগ 


নিয়ে এক শ্রেণীর ' অসাধু প্রত 
ক্রিয়াশল' গোষ্ঠী খুব সুসংগঞ্রিত . 
ও দনপুশহাতে “এই খেলা পরিচালনা , 
করে যাচ্ছে িল্তু সবচেয়ে মজার 
নেতা 


রুমে কনের খেয়োখেির সাংসতিক চেহারা 
দেশের দাতা) 
বারভূমে .. ববস্রসদের . নধ্ো ঠা ভিসা লা জারী হল। অবশেষে ,. 


খেয়োখোয় এক -হ্বঙ্গের ব্যাপ্নর। 
ধতর্মানে তাঃপ্রচ্ভ ভীন্রতা লাভ 
করে - “ি়্দালযাকুয় মাতম্বরশতে। 
কারদায় প্রচুর, 


ছিল। কংগ্রেসে ভুয়া সদস্য করার 
যোলপুর, সিউড়, রামপুরহাট, দুষ- 
রাজপুর প্রভাত স্থানের কংগ্লোস 
কর্মীরা প্রিয়দাসবাবুর ওপর বাপে 


| ফেটে পড়ে৷ ইতিমধ্যে বহু জায়- - 
- গার উভর ' পপর মধ্যে প্রচর 


সংঘর্ষ হরু। এমনকি অবস্থা সাম- 
লাতে পুলিশকেও হস্তক্ষেপ করতে 


- প্রদেশ. কংগ্রেসের . উনক নড়লো। 


একটা-যফা হল। ইনজাংশন তুলে 
নেওয়া হল। 

এখন যারা, নির্বাচিত হয়ে- 
ছেন জেলা কংগ্রেসে এবং প্রদেশ 
কপ্রেসে তাদের অধিকাংশই ১ পির; 
বাবুর বিরোধ গোষ্ঠীর ' -লোক। 


হয় বেশ কিছু" কংগ্রেস“ কর্ম “ কংগ্রেসের অধিবেশনের পর-গণ্ড... 


: গ্রোস্তার হম। - জরসুখলাল “ হাতি 
কাছে'বহু কংগ্রেস ' প্রিয়বাধুর, 
যুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। 
1দ্ষপতে : দরবার ফরা হয়। শের 


গোল চরম পর্যায়ে উঠতে পালসে। 
মন্দা না করা হলে জেলার কং্রোস 


- পযন্তি কংগ্রেসের নির্বাচনের উপর ভেল্পে. করো ট;কয়ো হয়ে; বাবে |; ' 


যর মিয়া 


পরৌনের দেশে ফেরার পেছনে 
ক. সি আই এ. ? 


(হপশের পৰ্যবেক্ষক) : ০ EE 


| EE বকে, 
' সান্রাজ্যবদঁদের আতঙ্ক ছিল-এত- 
দিন কিউবা। এখন [কিউবার পথেই 
' চাল, পানামা, পেরু, আজে-ন্টিনও, 
কলাম্বয়া, বালাভনা। আ্রাজলু ও 
- অন্যন্য রাষ্ট্রে ক্রমেই শান্তশ্লা 
হাচ্ছেল শ্রামক শেপার সংগ্র।মা 
_ আন্দোলন। তাই লাতিন আমোরকার 
= বকে যাতে আর কোন সমাজভাল্মক 
রাষ্থ প্রাতাষ্তত হতে না পারে তার 
“. জন্যে বড়কন্ঘ করে চলেছে সাাজা- 
বাদী চু, বিশেষ করে কুখ্যাত সি 
আই এ। য়োজ একটা করে লামারক 
নরফারের তন লাতিন আমোরকার - 
' জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনা । 
__ দম্প্রতি কাঙ্গছের শিরোনামার * 
চমকপ্রদ নামটি হলো আজে ল্টনা। 
দু কোটি তিরিশ লক্ষের জনসংখ্যার 
এ দেশটি আর্থিক 'সঙ্গাভতে ঘরে 
পের অনেক - উন্নততর বনতান্ছু 
দেশের সপো জোর পাল্লা . দিতে 
” পারে। প্রায় তন দশক ধুয়ে এখানে 


চলছে এটার পর একটা দামাীরক - 2 


শাসন। যামপল্থী শান্ত নির্যাতিত, 
বিশেষ করে, - আজে“ল্টনার কমিউ-. 
"নিষ্ট পার্টি দইর্ঘকাল যে-আইনসী। 
. “ক্িন্তু কাঁমউনিস্ট আন্দোলনে দ্থ্ধা- 
. পবা : হবায় পর আজেশন্টনার. 
“ নানা, ভাশানের চিহ থাকলেও কাঁদড- 
. নষ্ট, প্রার্ট অট । 
, সমস্ত কাদউনিষ্টয়াই বে কোন সাম- 
শুক একনায়কস্ের' . বিরুদ্ধে, একা 
যগ্য। কোন কোন সামারক বাহিন'র 
সঙ্গে 'সশস্য সংঘর্ষ হয়।' জার 
'সাম্প্রাতিক বছরগুলোতে 'আজেল্ট- 


:,* নার বামপন্থী শান্ত ক্রমেই জোরদার , 


হয়ে উঠাঁছল। গত বছর- প্যানোরামা 
নামে' একটি পাঁককো নকল “তোটস ' 
' নেয়। তাতে দেখা বায়; যাদু আর্জে- 
' দ্টিনায় সাঁত্য কোন দিন নির্বাচন হয় 


আর্জেনল্টনায় : 


- থোষপা করে। 


ছল তারাই আবার - তাকে” ডেকে 
নিয়ে এল সতেরোই নভেম্বর বুম্ে- 


নার্স আয়ার্সে। বে সামারক চক্র এক- . 


দিন বলোছল, যদি গেরোন কখনো 
দেশে [ফরে আসে তবে বন্দুক ও 


কামান দে তারা, অভ্যথনা জ।নাবে- 


 ভারাই-আবার, সোদন রাজকীয় মর্যা- 
ছার মানু থেকে দলা করে সাতা- 
স্তর বংসর বয়স্ক পেরোনকে "নর 
এল দেশে। আয় ধাঁড়বাজ গেরোন' 
এমন ভাব দেখালো বে সে কিছুই 
জানে না। দেশে গ্লতন্ম প্রতিষ্ঠা ও. 
“দেশকে সংহত করার জন্যেই সেনা. 
কি ব্রতী। “তাই পেরোন 'সামারক 


কর্তাদের দ্বারা পারুবেষ্টিত হরে; 


এক সভা ডাকে, সেই সভায় সে_বে- 
আইনী কমিউনিস্ট পার্টিকেও আম- 


লাশ জানায় ।। কিন্তু. আর্জেল্টনার 


অঙ্গ) কমিউানস্ট পাটি’ ঘণ্মর বঙ্গে 
তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান. করে। কমিউ- 
নিষ্ট পার্টি দাবী করেছে রাজনৈতিক 
বল্দী মৃন্তর। কমিউনিল্ট "পাটি 
বলেছে £ আমরা মনে করি, সমস্ত 
শ্রমিক শ্রেণী ও 
সামরিক বাহিনীর গপতাল্লক অংশের 


একোয় এক সরকার হওয়া উচিত। : 


এবং এই সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠান. 
করবে, এবং এইভাবেই, দেশে গখতন৷ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। 
,কামউনিস্ট প্রটির সেই, ডাকে 
গণতল্মা গেরোন এখন্যে সাড়া দের 


নি। কায়, কামউানস্টদের প্রতিরোধ ' 


ফরার জন্যেই তো পেরোনের প্রত্যা-. 
রতনের ব্যবস্থা । 


"এখানে উল্লেখ্য, পেরোন ফেরার 


পূর্বে উনিশশো একাত্তর সালের 
মার্চে '' জেনারেল: আঁলিয়ান্দো 
ল্যান্দস ক্ষম্তা, দখল করে। দেশের 
মধ্যে স্থতাবস্থা 'ফাঁরয়ে আনার 
জন্যে নানা রাজনৈতিক দলকে, কিছ 
ফনসেসন দেবার পম্ধাত নেয় 
চালবাজ ল্যানুস। স্কিতীয়ত, দেশে 
শ্রমিক, কৃষক ও ছার বিক্ষোভ প্রবল 


* হয়ে, ওঠে। সংগ্রামী মানুষ ক্রমেই 
সংঘবদ্ধ “হতে - থাকেন এরং তাঁরা 
চনের ও অসামারক সরকার গঠনের । 


সংগ্রামী জনতার চাপে ল্যান্স 


_ কিছুটা নাতিগ্বীকার করে উ্রীনশশ 


অনুষ্ঠানের কথ্য ঘোবশা করে। এই 
ঘোবশার পরই নানা চক্র সক্রিয় হয়ে 


{ ওঠে। সামরিক বাহন দ্বিষা বিভন্ত) 
অন্যান্যরা , 
- অসংবষ্ধ নানা বিরোধী দল। এ অব 
" স্থার-ল্যান্সের ওপর চাপ সৃষ্ট 
জেনারেল , ল্যান্স - 


একদল পেরোনপল্ধী ও 


হতে থাকে। 
অদৃশ্য চক্রের চাপে নািম্বশীকার করে 
ও ভ্াবষ্তে নির্বাচমে রাম্পাতি 


'পদে নির্বাচনে মা দাঁড়াবার কথা - 
ফলে দক্ষিপপল্থী ' 


দলগুলো এ সুযোগ মের এবং প্লান্ট 


. আনার কথা 'বলে। এ ভাবেই আর্জে- 





ম্টিনায় ঘটনায় পট পারবর্মন হয়। 

এই পট পরিবর্তনের মূলে কি 
সি আই এ? কে না জানে শাক 
হৃন্তরাষ্ট্ের টাকার দশ বহর আগে 
আন্ত-আ্োরফান কামিটি অব দি. 
আলায়েন্স অব প্রোগ্রেস নামে একটি' 
সংগঠন খাড়া করা হয়। এর উদ্দেশ্য 
ছিল জাতন আসোরকার '্বাভত্ন 
দেশগুলোর: অর্থনৌতক উন্নয়ন 
সাধন কেরা! আত মহৎ উশ্দেশ্য। 


এবং মার্ক অর্থপুষ্ঠ 


পণ ॥ জানুয়ায ১৯৭৩ 


পু্গান্& ওই 


কে না-জানে এই সংস্বাটি পরি- তথ্য বের হবায় পর? সধাম্লষ্ঠ 
চালনা করেছে মাকনি হ্যন্তরাষ্টের পাতকার় গোপন সুঘে প্রাপ্ত খবর 
গোষেন্দা চর ? এর আসল উদ্দেশ্য থেকে এশিয়া, 'অধর্রকা ও লাতিন | 
সমাজতান্মিক দেশগুলোর ও সাম্য- আমেরিকার সি আই-এর কার্বাবল"র 
বাদ আন্দোলনের, সর্বনাশ ফরা। কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়। আর । 
ও এস সি আই এর কাব্সবলীর অথথ 
(অর্গানাইজেশন অব আমোরকান যোগানের একটি স্তর মার্কন য্যন্ত- 
স্টেটস)এর ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্য রাম্টের ফরেন পালসি ফাউন্সিল। : 
গুলিকে সাহব্য করা। সম্প্রতি উত্ত বাংলারক ব্যয় বরাম্দ দশ লক্ষ ভলার। 
আল্তঃ-আমেরিকান কাঁমটির টিপ-. এই ফরেন পালাঁস কাউন্সিলের সঙ্গে 
সতাপাতি 'কালোস - সানস দে সাল্তা- হেনাঁর কিসিল্গার, ম্যাক জর্জ বণ্ড, 
মারিয়া কামটি থেকে পদত্যাগ করে- , ভীন, হ্যারিম্যান, 'হিউদ্েস, স্টভেন- 
ছেন।কিউবাকে অন্য লাতিন আমে-. সন, মরগান ডোঁভড় ' রকফেলারের 
রকান দেশ ঘেরে বিচ্ছল্ন করার নাম .ওতোপ্রোতভাবে জাঁড়ত। এদের 
সান্াজ্যবাদী চক্রান্তের - কথা তান /কাজ হচ্ছে সি আই একে ' নির্দেশ 
কফিতে উল্লেখ করেছেন... 

" পেরোনের দেশে ফেরার পেছনে ক্ষেত্রে দি আই এর কাজের আটা 
সি আই এহ্‌ ' তৎপরতা অস্বীকার ধারা ৪ রাজনোতক উপদেশ, সংশ্লি্ট 
করা 'যায় কৈ? বিশেষ করে প্যারসে অপারেশনের দেশগুলোতে নেতা বা ' 


দেওয়া। সংাশ্লচ্ট পরিকার মতে এ 





সত 





-_ ফলেছে পড়াশুনা 


পৃনিনি নিছে আপনার সধানের বিরত রর 
- ক'রে ফেলতে পারেন। এর প্রিশিয়ায__আঁপনার বয়স, 


বীমার শ্রেণী, আর পলিসির মেয়াদের ওপর নির্ভর করবে। 

আপনার ছেলেমেয়ের জীবনকে তবিস্ততের অনিশ্নতা 

০৪ অভ বীদা-ই লখচেয়ে নির্তরঘোগ্য 
[| 


আপনার সব রকমের প্রয়োজন বেটাবার জন্ত লাইক 
যয়েছে। আজই যব 
কর্পোরেশনের এতেন্টের সে যোগাযোগ করুন । , 


৯ 


-- ইন্লিওরেন্স কর্পোরেশনের অন্ত আরও অনেক হকছের 


দর্পণ & শুক্ষবার ৫ই জানুয়ারী ১৯৭৩ 


ক্ষান্ষিয ক্রাশ শভ্যতকত্তর 


অসাদ্ত্স্নিকুত৷ 


(দপণের প্রাভানাষ) 


পাড়ায় তাঁর বাড়ী। আগে জামজমা 
ছল, জশীবকার অন্য কোন উপায় 


পান দামমুদ্মীকে হত্যার গোণন যড়য্? 


ব্য দর্পনের. সো এক বিশেষ প্রীদাসমূত্ী প্রধানমন্যর যথেষ্ট 


(বিশেষ প্রাতানিষি) 
পাঁচচমব্গা রাজ্য কর্মচারী ফেভ।- 
. রেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রশান্ত 
* ঈাসম্ল্পীকে হত্যার ধড়বন্ঘ করা 
হচ্ছে বলে তান সম্প্রীতি আভবে;গ 
ফরেন! তিনি বলেন, তারে হত্যা 
করা হবে এই হুমকশী তান বহাদন 
থেকেই টোলিফোন এবং উড়োচাঠর 
মাধ্যমে পাচ্ছেন। অনেকের অভিমত 
যে শ্রীদাসমৃন্সটকে হত্যা করার জন্য 
যে যড়বল্্ চলছে, তা এক শ্রেণীর 
কধশ্রেস নেতারাই করছেন। তাঁর 
মতে' কোন বমপল্ধীদল এর পেছনে 
আছে তা তিনি বিশ্বাস করেন না! 

শ্লীদাসমৃম্পীর” জনৈক ঘনিষ্ঠ 


ক্ষতবিক্ষত নয কংগ্রেসের এই সম- 


কটি, যখন প্রাণপণে মৃত্যুর সঙ্গো, 


লড়াই করছিলেন সেই সমর তাঁর 
অক্পম্ট চাঁংকার শ্দনে আশপাশের 
কেউ ফেট ছুটে আসে--অযাক হয়ে 
যার তারা। আরো অবাক হয় রখন 


মত্যুপথবাতী ম্য়ারির মুখে শোনে 


তার হত্যাকারীদের নাম সবাই যে 
ফ্যাল্সি ক্লাবের ছেলে। 

কন্যা। আঠারো-উনিশ বছর বরূসের 
বড় সেয়্টির এবার কলেজে শব এ 
ক্লাসে ভার্ত হওয়ার কথা আর 
যোল-সতেরো বয়সের ছোট মেয়েটি 
স্কুলের দশম প্রেপীতে পড়ে। ফ্যাম্সি 
ক্লাবের ছেলেরা মাস তিনেক আগে 


একবার মুরারির সঙ্গে দেখা করে 


মহিলা 
কর্মী কম এবং - বয়সে হলেও 
তার মেয়ে দুটি খুব- চটপটে, সে 
জন্যে তাদের পার্টির কাছে এ দু- 
জনকে নামাতে হবে। একই দলের 
লোক মরার এতে স্বাভাবিক ভাবেই 


সাক্ষাৎকারে জানান যে রাজ্য কর্ম- 
চারা ফেডারেশনের নেতা, হিসাবে 
শ্রীদাসমুম্দী প্রধানমন্মী লীমতী 
ইন্দিরা গন্যী ও কংগ্রেস হাইকর্মা 
স্ডের যথেষ্ট সুনজর়ে এসেছেন * 


শুধু তাই নয় যাতে শ্রীদ'সম্ব্সকে 


সারা ভারত রাজ্য কর্মচারী ফেডা- 
রেশনের ভার দেওয়া বার তার জন্য 
হাইকমাপ্ড ‘বিশেষ ভাবে বিচার 
{বিবেচনা করছেন" 


* রর কথা প্র নিখিল AE 2৮, 


সংগঠনকে শান্ধশাল করার ব্যাপারে 


তাড়া তশেহন! - 
[. (তৃতীয় প্ণ্ঠার পর) 


ব্যাপার হল, কলকাতার অধিকাংশ 
থানার ভারপ্রাপ্ত আঁফসাররা এর 
সশ্গে পরোক্ষে জাঁড়ত; ব্নীকদের 
সলো বখরার ব্যাপারে তাদের 
বন্দোবস্ত করা আছে। আর সাধা- 
শপ প্ালশ তো এই খেলারই অংশী- 
দার। সেই জন্যই মহানগরী কল- 
ফাতার প্রায় প্রকাশ্য রাজপথে মাসের 
পর মাস চলেছে! এই মারাত্মক আরা 
খেলা বহুল ব্যাপ্ত ঘটেছে। কোন 
কোন এলাকার যুব কংগ্রেস 'ও ছাত্র 


পারে) ইংগিত দেওয়া হয়৷ নিয়ামত. 


"খোদ ভলহাউসশ এলাকায়, এমন ক 


রেসেব টিকিটে তো.নম ধাম লেখা 
থাকে না, তাই বূকি বেকায়দায় 


- পড়লে রেসের সেই টিকিট দোখয়ে 


বলত পারে যে এটা . কালো টাকা 


- * নয়, সে বৈধ বা রৌজদ্টার্ভ, জুল্া- 


তেই জিতেছে। 


সম্মত জানান? কিস্তু কয়েকদিন 


Ke ছেলেরা ভশষশ অসভ্য-ইত্যাদ। . 


কুমুদ ভট্টাচাযের 
বৈরাগ্যের অন্তরালে 


কর্ম বেড়েছে সেজন্য তাঁর মেয়েদের ্ টির 
সব সময় ক্লাবে থাকতে হবে, রাতেও ছার পরিষদের নেতা কুমদ বিন বু 
বাড়ী আসা চলবে না। একথা শুনে ভট্টাচার্য ,খ্যুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে ও - ল্বপন মুখার্জীর সমর্থকদের 
সুরারিবাবর মনে সন্দেহ দৈখা দিল।. ঘোষণা করেছেন বে, "তানি আর 'সলো কুস্দবাবুর সমর্থকদের বচসা 
মেয়েদের নজজ্ঞাসাবাদ করে তান কংগ্রেসের সদস্য থাকতে চান না। ও হাতাহাতি শুর, হয়ে বার। অব- 
স্পন্ট করে সব কিছু বুঝতে পার-" ফারশ দলীয়: রাজনীতির কুপ্রভাবে , শেষে স্থানীয় প্রবীন কংগ্রেসীদের 
লেন। তখন উপায়াম্তর না দেখে ছাত্র পারষদের সংগঠন খুব দুর্বল হস্তক্ষেপে অবস্থা - কিছুটা শান্ত 
ম্রারিবাবর মেয়েদের কলকাতায় এক হয়ে পড়ছে। কুমুদবাব্য নিজে হয়। 

কয়েকদিন বাদে ম্টরারবারুর ছেন এবং সমস্ত শা পারষদ কর্মীকে কংগ্রেস কমিটি প্রিয়-স্ৃক্রতর প্রাধান্য 
বাড়িতে আবার হাজির হল: দাস্তা- ফংয্রেস রাজনঁতর বাইরে : থাকা থাকায় কুমদবাব্দের পক্ষে ধথোচ্ছ- 
নরা। তারা জান:ত চাইলো কবে জন্য আহবান জানিয়েছেন তাঁর এই ভাবে ইন্দ্রজত্বাবূর সমর্থকদের সভা- 
মৈরেরা আসবে।' ওদের “হাবভাব- কাজ অনেক্কের প্রশংসাও কুড়িয়েছে। পদ বাতিল করে দেওয়া হয়? এবং 
ভঙ্গ দেখে ম্নরার ভয় পেয়ে প্রতি . কিদ্তু এত করেও, এত বুঝেও গোপনে নির্বাচন করে টাউন কংগ্রোস 
শ্রাত দিলেন বে কয়েক দিনের মধ্যে বঁববা মায়া কাটানো বায় না। কাঁমাট দখল করা হয়। 
তাদের নিয়ে আসবেন। ফিবে নইলে বে কুমুদবাধু. কংগ্রেসের সব প্রিয়-স্ব্রত গোষ্ঠীর এই কাজে 
আসার পর অনিচ্ছাবশতঃ ওদেব পদ ছেড়ে দিলেন, তিনিই আবার স্থানীর কংগ্রেস কমশিরা অত্যন্ত 
আবার ফ্যান্সি ক্লাবে যেতে, হল। বেহালার কংগ্রেস রাজনণীততে এবং বিক্ষুব্ধ । তাঁরা বলছেন £ অবৈধ 
এবার আর কথা নয়, ক্লুবের মাত- সম্প্রীতি অনুষ্ঠিত টাউন কংগ্রেস ট.উন কংগ্রেস কাঁমটিকে মানা তাদের 
ক্বররা নির্দেশ দিয়ে বলল, আগাসা- 'ঝামটির নির্বাচনে এত তৎপর হয়ে পক্ষে সম্ভৱ হবে না। তাঁদের আভ- 
কাল থেকেই তাদের রানে ক্লাবে উঠবেন কেন? যোগ অরুণ মৈত্র সহ প্রদেশ নেতৃ- 

(শৈবাল ত্র সু ঠা) ' কুমুদবাব ছাত্র পরিষদের নেতা বৃন্দক়েও জানিয়েছেন। 
. হন্নে কল্তু বেহালার কংগ্রেস « কংগ্রেসীদের মধ্যে এই সমস্ত 
| ব্যাপার দেখে অনেক কংগ্রোস কমশই 
আর ই নোংরা রাজনীতিতে নিজে- 
দের জাঁড়রে রাখতে চাইছেন না। 
আঁদের . অনেকেই ইন্দ্রজিত্বাবৃও 
স্বপনবাব্কে আনিয়েছেন বে, তারা 
আন মরা ' .. আর সক্রিয় ভাবে রাজনশীতি করতে 
১ নল ফি _. প্ধানীর বিধান সভা সদস্য চান না। তাঁরা কমপিদেরকে আশ্বাস 

- দিয়েছেন বে প্রদেশ নেতৃবৃন্দ সংগঠ- 

প্রী্বগন মৃখাজপ বেহালার কংগ্রেস নের পক্ষে ক্ষতিকারক এই সমস্ত 
মহলে খুবই জনীপ্রয় এবং প্রভাব- কার্যকলাপের প্রতিকার করবেন। 
শালী। অধিকাংশ কংগ্রেস কর্পীই কিন্তু তা সত্বেও কর্মীদের মধ্যে কোন 
পু তাঁদের অন্ম্রন্ধ। স্থানীয় কংগ্রেস উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। 


কাজ করার পর মেয়ে দ্যাট বলে যে, 
তারা আর ফ্যাদ্স ক্লাবে বব না 


আরো করেকাদন পর ফ্যান্সি 


ক্লাবের করেকজন মুখপাত্র মুররিকে 
জানাল বৈ, যৈহেতু পার্টির কাজ- 


আস্থা অর্জন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী 
উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, ও : মহারাচ্টে 


ঝাশ্ডু দা (ইন্দাজং মজুমদার) ও , বঙ্গীয় অ ভর ক 
বিস্তার "করতে চাইছেন এবং সেই 'বপন দা আমাদের পাশে ছিল," টির, 
কেরে প্রশাম্তবাবূর সঙ্গে তাঁর প্রতাঙগ আজ্বেও তাঁরাই আমাদের নেতা। সমিতির ভড়যাতা 


প্রিয় মৃন্দশ ও সুব্রত মুখার্জীর 


. পরিশ্রম, নিষ্ঠা, আত্মাবশ্বাস_ 
নাম নিয়েও যখন বেহালার রাজ- 


আই তিনটি মূলনশীতিতে উদ্দ্দ্য 


2 নঁতিতে ইন্্াজব্বাবু- শু স্বপন-. ইয়ে বাঞ্গালী ছাত ও শিক্ষিত 
হরির. স্যার কমের বাবর প্রভাব নষ্ট করা গেল না, তখন বৈকাররা মিলে যে সংগঠন প্রায় 


। রিতা প্রিয়-সুত্রতর অনুরাগী কুদুদব্ব্ তিনমাস হল শুরু করেছেন তার 
hls এবং তার সাঙ্রপালারা গায়ের জোরে নাম “বঙ্গীয় আত্মনির্ভর সমাতি”। . 
এবং প্রশাসনের সাহায্যে ক্ষমতা মাঘ দশজন শাক্ষত তরুশকে 
দখল করার জন্য উঠে পড়ে লাগ- নিয়ে এই সাঁমাতর জরষাা শুরু 
তারাও প্রশান্ত দাসম্‌জ্সশর লৈন। - হয়। বর্তমানে, সমিতির সদস্যসংখ্যা 
p যুব নেতা ক্বপন, মুখার্জীরে প্রার তিনশো। সমিতির সদস্যরা 
শারেস্তা করার জন্য মিথ্যা মামলাপ্ন কলকাতার ময়দান, ডালহোঁসি এলাকা 
তাঁকে জেলে পাঠান হল। জেলে ইত্যাদি জায়গায় চানাচুর-বাদাম, 
পাঠান হল স্বগনবাবুর বিশ্বস্ত সহ- ফলমূল, গ্যাটিস ইত্যাদি ফির করে 
কম” দেবেন ভ্রাচাবাকেও। কুমুদ- - নিজেদের 'জশীবকানর্বাহ করছেন। 
বাবুদের" এই কাজে স্থানীয় কংহ্োশ ময়দানে এদের কয়েকটি জ্টল আছে। ' 
কমশীরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সেখানে কফি, চা-বিস্কুট, ভিম 
এবং প্রদেশ, নেতৃবৃন্দের কাছে এই ইত্যাদি বিক্রি হয় ।, সম্প্রতি কংগ্রেস 
জুলুমবাজশর প্রতিকার দাবী করেন" আধবেশ্সনেও এরা, একটি স্টল 

পঞ্বজ ব্যানাজ, জক্ষকাল্ত ত্বলোছলেন। 

স- বসু প্রীত তরুণ বিধানসভা সদস্য- সাঁদাতর সভাপাত শ্রীনারায়ণ 
দের প্রচচষ্টার স্বপনবাব্‌ ছাড়া পাও- কর্মকার জানান এটি রাজনোতক 
যার পর, বেহালার রাজনপীত আবার প্রভাবমুন্ত একটি . সামাজিক সংগঠন । 


|| 


& ছল ॥ 


মশ্বীর শ্রালতাবোধ 


বারই ডিসেম্বরের যুগান্তর 
কাগজে দেখতে পাচ্ছ, রাজ্যের 
জ্বরাম্ট্র দপ্তরের রাম্ট্রমম্তী - তথ" 


লোক এ হলের শো-কেস ভেশো 
দের এবং এ অশ্লশল ছাবাঁটর প্রদ- 


পা 


ূ 





তথ্যমন্ত্রী সম্প্রতি নয়াদল্লী ঘুরে 
খসে এক বাণীতে বলেহেন যে 
তন ও গৌতম চক্রবর্তী পল্লী 
শিরোছলেন 'প্রয়দার ওকালতি করতে 
নয়, এ রাজ্যের পক্ষ থেকে প্রধান- 


শোনা যায়। তারপর কোথার যেন 
কি গ্ৰপ্ত মল্ পাঠ হলো। জরুরং 
হাউসফুল নোটিশ টানিয়ে চলতে 


মন্মীর কাছে কতগুলি দাবী স্গানা- বাদকারীদের . ফবলে। . অশ্লাঁল 
ধার জন্য। প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি ছবি রাতারাতি দারুণ শলীল হয়ে- 
বে কটি প্রার্থনা জানিয়েছেন তায় উঠলো? jy 


মধ্যে একটি হল ফিল্ম সেন্সর “কল্কাতা-৯৭ 7 
বোর্ডে পাশচমবজ্গ থেকে আরও 


ক্রলদনরোলের মধ্যে & new nation 
" is ‘being born under an able 


নয়৷. অথচ উন এবং ওঁর দাদ! 
“(মানে 'প্রিয়দা) প্রারই বস্তৃতায় তার- 
স্বরে, বলে থাকেন "দেশ 
থেকে দা'রদ্য, .আশক্ষন, পাঁততা: 
বৃত্তি এসর দূর করবই। মহান নেত্র 
ইন্দিরা গান্ধীর নেত্র সমাজতল্য 


যলোঁহলেন বে প্রিইউ ক্লাশে পড়ার 
সময়েও তাঁর ধারণা ছল যে বিধান- 
সভার নামকরণ হয়েছে বিধান- 
চন্দ্রের নামে। স্বাঁকারোস্তির ধর- 
নটা অনেকটা বাশ্ুজশর কারদার। 


িস্তু তিন খন “জরূরং” ও “কল্গ- 
কাতা-৭১* ছবিকে বই বলে একই - 


সারিতে দাঁড় করান তখন তাঁকে শ্রে্ 
করুণা ছাড়া আর কিছুই" দিতে 
পাদ্রনা। 
কয়েকমাস আগে যখন “জরুরৎ” 
ছবি সোসাইটি হলে মান্তি পায় তখন 


মধ্য কলকাতার যুব কংগ্রেসের কিছ 


শরদিদ্দ; বিশ্বাস 


₹ মীলৰজ্ম হাদপাত’লে চ্ঘ তীর কী দের দাবী 


গত তেরোই জুন উানশশো 
যাহাত্তর ' জাল হইতে নীলরতন 
সরকার, হাসপাতালে চতুর্থ শ্রেণীর 
কমশরা তাহাদের ন্যায্য দাবী দাওয়ার 
এবং দুইজন কমছচারপর বেআইনশ 
- বদলী রোধ কারবার জন্য আজ 
একশো তেইশ দিন হাসপাতালের 
চার-পাঁচ জন কাঁরল্লা অনশন বরণ 
করিরা-তাহাদের ন্যায় ও নীতির 
যেরূপ বাঁলশ্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে কর্তসান পঃ বঙ্গ - সরকারের 
চেতনা অদ্যাবধি জাগে নাই। 
| বর্তমান সরকার অনশনাকুম্ট 
চতুর্থ শ্রেণীর হাসপাতাল কমশদের 


পাতালের কমীরা- প্রথম অনশন 
আরম্ভের পূর্বে একদিন ধর্মঘট 
কারয়া তাহাদের প্রতিবাদ জানাইয়া- 
ছিলেন। উত্ত ধর্মঘটের চাপে বর্ত 
মান স্বাস্থ্যমন্ত্রী মৌখিক ভাবে 
তাহাদের সামান্য কিছু আশা দয়া 
এ ধর্ঘট প্রত্যাহার কারবার জনা 
বলেন এবং তাহারই কথায় বিভ্রান্ত 
হইয়া কী ভারেরা (কিছুদিন ' 
অপেক্ষা কারয়াও, ফল কিছুই পাই- 
লেন . না। 

এইরূপ িশ্রান্তির পর তাহা- 
দের দাবশ পৃরপের জন্য এবং শ্লীহার 
প্রসাদ ও লাল মোহনের, বাল রদ 


মধ্য হইতে তন ব্যক্তিকে প্রার আঠাশ প্রতিবাদ আজও অব্যাহত রাহিয়হে। 


উনাতিশ দিন অনশন অবস্থার থাকা- 


গত' টীর্শশো আটষটি সালের 


ফালশন পুলিশ দ্বারা ভয় দেখাই- এপ্রিল মাসে হাসপাতালের সীমানার ' 
বার জন্য তাহাদের ধারন লইয়া ভিতরে এবং বাহরের বে কুটির-- 
কোর্টে মামলার দায়ে ফোলিয়া অযথা গালুতে কমশীরা বসবাস করিতেন, 
নির্যাতন করিতেছেন। অথচ হাস- তাহা 'অন্যাক্স ভাবে, ভায়া দেওয়া 


শনি বন্ধ করতে দাবা জানার বলে -হইর়াছিল এবং সরকার চতুর্থ শ্রেদশীর 


কর্মচারী ইউনিয়নের সাঁহত সেই 
সময় একটি চান্ত কারিদ্লাছিলেন যে 
তাহাদের ছন্ন মাসের মধ্যে সরকার 
পাঁচ শত নূতন কোয়ার্টার তৈয়ারী 
কারবার ব্যবস্থা করিবেন। 'কিদ্তৃ 
আজ পর্যন্ত তাহা করা হয় নাই। 
ইহার ফলে সরকার হাসপাতাল কর্ম 


- দের সলো যে চৃন্তি কাঁরয়াছিলেন 


তাহা ভঙ্গা কাঁরয়াছেন। - 
গাত ছাব্বিশে এপ্রিল উানশশো 
বাহাত্তর সালে হাসপাতাল মজদুর 
পণ্ঠায়েত ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীহকি 
প্রসাদ উত্ত হাসপাতালের দন্ত 
দমনের জন্য একটি যু'স্তিপূর্শ প্রস্তাব 
গোপনে ক্বাস্থ্য মন্ত্রী মহাশরকে 
দেওয়ার পরই এ যুক্তি ধামা চাপা 
দিয়া এ সম্পাদক হার প্রসাদকে বদাল 


বধমাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 
. "চাৰৰের প্রতি 
বর্ধমান [বিশ্বাবদ্যালয়ের উনিশশো 


একাত্তর সালের প্ৈবার্ধক পরাক্ষার 
ফল বাহির হয় উঁনিশশো বাহান্তর 
সালের ফেব্রুয়ারীতে । ফল প্রকা- 


“ব্যাক” পরাঁক্ষা দেবার সুযোগ 


পায়, বহা বিশে ও একুশে দন 
(বহাস্তর) অনুষ্ঠিত হয়। এ পরশ- 


ক্ষার ফল অক্টোবর (বাহাত্রর)-এ প্রক্কা" . 


শত হয়। প্রকাশিত ফলে দেখা 
যার অধিকাংশই অকৃতকার্য হইরাছে। 


- ছাত-ছাতীরা কজেজে দিনের পব 


দিন ঘুরিদ্রা অদ্যাবধি তাহাদের 
মক সাঁট পায় নাই এবং পরকতশী যে 


- একটি সুবাশ পেরীক্ষার) তাহারা 
পাইবে তাহা ববে নাগাদ অন্দাহ্ঠত _ 


হইবে সে বিষয়ে আজও সঠিক 


জানানো হয় নাই৷ এই সমস্ত অকৃত- - 


কর ছাত্র ছাত্রীদের মনে দারুণ 
হতাশা ।দেখা দেওয়া 'অস্বাভ্ভাবক 
নয়। উনিশশো আটষটি সালে 
কলেজে ভার্ত হইয়া আজও তাহারা 
সংশয়ের দোলায় দেদুল্যমান। তৈবা- 
খিক পরীক্ষা পণ্যবার্ষকীতেও 
রেহাই পইতোছনা (অবশ্য এর মানে 
এই নর যে বলেন্জে ' ভর্তি হইলে 
সকলেই পাশ কারিবে)। 
বর্তমানে সামান্য কয়েকটি নম্বর 
কম- দিয়া ছাত্রছাত্রীদের আর্ক ও 
ব্যবস্থার পারণত হুইয়াছে। ছাত্র 
ছাতশদের দোষারোপ করাটা আজ- 
কাল একটা তুচ্ছ ব্যাপার। কিল্তু 
বৎসরের পর  বংসর নষ্ট কাঁরয়া 
শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হাস করিল্সা 
দেখানো অত্যাচ্রীদের একটা নয়া 


দপরণ & শুরবাযর় ওই জানুয়ার ১৯৭৩ 


করিবার জন্য অকস্মাৎ বেআইনশ 
ভাবে দুই ঘন্টার নোটিশে আদেশ 
জারী করেন। 

হইতে জানাইয়া রাখিতে চাহি যে 


"টেষ্ট ক্রিকেটের টিকিট ও ভাগ্যের 


নিজেদের দাবীগ্ীল ও বদল রোষ 
কারবার জন্য. স্বাধশন ভাবে মত 


প্রকাশের পথ “গ্রহণ কারির়াছি। 


আমাদের মনে হয় এই পত্র পাঠে সর- 
কারের চেতনা হইবে এবং আশ 
প্রতিকার করিয়া সকল হাসপাতাল 
কমশীদের ধন্যবাদ গ্রহশ ক্ষারবেন। 
জালা দাস 


পা 


নিম পরিহাস 


এবারে টেস্ট ক্রিকেটের 'টাকট 
নিয়ে লটারী হয়েছে। ভাঁড় এবং . 
দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য এ পাঁরকল্প- 
নার উদ্দেশ্য হয়তো সাধ? 

আমার নামও যাতে দর্শকের 
তালিকার পড়তে পারে সেজন্য 
পনেরোই গিসেম্বর আশ্ডার সা্টি 
কেট অফ পোচ্টিংয়ে আবেদন 


চা 


নশীত করছে না।” এ যেন ঠাকুর 


ঘরে কে? আমি ত কলা পাইনৰ 


দশা । 
. জনৈক জ্ীড়ালোদশী, 


পু দুই | 
এবারে টেস্ট ক্রিকেটের জন্য 
লটারীর লাইনে দাঁড়িয়ে যা জান- 


লম.তা সাত্যিই ভল্লাবহ" নামের 


লিল্টও ব্র্যাক হয়েছে পণচশ পরসার 
জারগার় তিন টাকায়। এমন কি 


নম্বর জানতেও একটাকা করে খরচ 
হয়েছে । লিষ্টগুলো থানায় থানার 
নাক গেছে এবং সেই সুযোগে কিছু 
ব্যান্তর নামে ব্ল্যাক টিকেটও ওঠানো 
হয়েছে 'কনা কে জানে? 

নটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত 
' খনক্লোজারে গিয়ে যে মর্মান্তিক 


নিরীহ প্রকৃতির ছিল। 


' হত্যা বা কারুর ক্ষত করে নিন 


: নিঃস্বার্থ কংক্পেস কমশী। 


(জনৈক কংগ্রেস কর্মী) সম্পর্কে 
বকলমে যে অহেতুক মন্তব্য করা 
হয়েছে আমি তার প্রাতবাদ করাছ। 

আপনাদের নিশ্চয়ই মরণ আছে, 
উনিশশো একান্তরে- বিজয়ঙগড়েই এই 
ভঞ্জন নাগের দুই ভাই পূজন নাগ, 
ও হলুদ নাগকে নশ্রংসভাবে হত্যা 
করা হয়। এই এলাকার , সকলেই 
জানেন প্জন অত্যন্ত শান্ত ও 
গিল্তু তা 
সত্বেও তাকে. জীবন দিতে হয়েছে। 
অনেকের আঁভযোগগ এটার পেছনে 
সি পি এমের অদৃশ্য হাত ছিল? 
আমি ব্যন্তগত ভাবে জানি 
ভজন নাগ তার প্রতিহিংসা চাঁর- 
তার্থ করার জন্য কাউকে কোনদিন 





তার অপরাধ বোধ হর সে একজন 


তবুও 'বলছি তার বিরুদ্ধে 
সামান্যতম অভিযোগ যদি কেউ 
প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে সে 


ও 
ঙঁ 


দপণ ॥ শুক্রবার ৫ই জানুয়ারী ১৯৭৩ 
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হাটিম|-টিম টিম।- তা‘! মাঠে পাড়ে ডম। তাদের খাড়। ছুটে। শি | 


পাঠক ভন্পমহোদয়গণের (এবং ভদ্রমাহলাদেরও) প্রাত অনুরোধ টিভি জ্জ্টাত বসুর দ্রিংতন্ব, রণদিভের সংবণশতাবাদ হইতে 
তাঁহারা বেন বত্সান রচনাঁটি চলচ্চিত্রের মতো দর্শনও -, করেন, কেবল, "ভারতীয় সমাজতন্ ও গ্ারবী, হুটাও-এর ম্যাজিক পর্যন্ত রপ্ত কারিতে 
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. পাঠ কারা ক্ষান্ত না হন। চলাচ্চত্রের টেকনিক “মন্তাজ” সাহিত্যে প্রয়োগ পাঁরবেন। কংগ্রেসকমশী ও কাঁমউনিস্টকর্মণী একই পর্যয়ের বিপ্লব, 


ম্াত্নৈতিক প্দাস্তকা প্রকাশ করিযাছে তহা আবিলম্বে ক্রয় করিয়া পাঠ. ' 
করুণ । যথা £ জ্যোতি'বসূর “রিশিং+ তত্ব দশ পয়সা; গরিবের স্বার্থ শাঠতনিকেতনের ছাতিমতলায় সাতই পৌষ ষথযরাতি রদ্ষোপাসনা সমাপন | 


»সোভিয়েত আভিজ্ঞত'--দশ, পরসা: সংকীর্ণ তাবাদশ.. রপাদভে- দশ. পয়সা। 


' ছাঁধাট ছাপা হইলে মাকর্সীয় সততা অনেক বোঁশ প্রকাশ পাইত। 


করিলে যাহা হয় ইহা কতকটা তাই, কারণ তদতঁভল্ল বহা বলিতে ইচ্ছা ' ইহাই বিজ্ঞাপনের “মুল প্রাতপাদ্য। ইনকেলাব জিন্দাবাদ! বন্দে মানতরম্যা | 
- একটি কীর্তনগন | 
' “কলিকতা ১৯৭৯৮ নামে ফিল্ম তুলিতেন, তাহা হইলে এই পশ্ভশ্রম রচনা কারতে বলেন এবং, তাঁহার পাট কমিউনস্টকমশদের (অবশ্যই 
_, করিতে হইত না। 


আছে তাহা বলবার ক্ষমতা - নাই। প্রীব্যক্ত বাবু মৃপাল সেন মহাশর যদি কমরেড ভালো যদি সমক্ষা পারষদকে কামউনিজমের 


| কংগ্রেস কমশীদের সাঁহত) ' প্রতিদিন খোলকরতাল সহযোগে সংকাঁতন 
“সবার উপরে লেনিন ' সত্য, তাহার উপরে নাই” : অতএব পাতি করিরা শহর ও গ্রাম প্রদাক্ষণ কাঁরতে নির্দেশ দেন, তাহা হইলে বল্াদেশে 
যেমন পরম গ্দরু, লেনিনও তেমান পরম গুরু অদ্যক্ার ভারতে এবং ০০০০০০০০০০০ | 
সমাজতন্ত্র চরম সত্য, তৎসহ শ্রেণী গন্য সমাজ। শক্ষরদয়াল যুগ যুগ 


জাঁও! ইন্কেলাব জিন্দাবাদ! এসপ্ল্যানেডের গুমটিতে চতুর্দিকে রর বাজে ? বরের 


রেলিংবেষ্টিত স্থানে লেনিন একাকী দণ্ভারমান, 'বস্লবীর _ দৃ্ু়্গেতে। মতন খোকনমাঁপ সাজে । আগে হার গাঁড় ঘোড়া, পিছে যার হাতি। লগে 


যামপল্থণ য্তফ্রন্ট সরকারের আবস্মবপায় বণীর্ত তারম্বরে ঘোষিত হই- চুল ব্যাঙ, কাঁধে ধরে ছাতি। 
তেছে। তথাপি যাহারা লেনিন মৃর্তর চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া অথবা . বাসয়া ইহা একটি আদ্যকালের ছেলেভুলানো ছড়া, বিধাননগর অভিমুখে 
প্রবল বেগে মৃতত্যাঙ্গ করিতেছে, তাহরো' কাহারা? ম্‌ন্তস্রাত অনর্গল কংগ্রেস সভাপাতর শোভাযাত্রার বিবরণ নহে। - ্লীষযন্তবাবূ শঙ্করদয়ালের 


১ ' বাঁহয়া যাইতেছে, বে কোনে দিন সন্ধ্যায় অথবা প্রাতঃকালে অন্গ্রহ শোভাযাত্রা আতিশর মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। তবে সংগঠকদের উচিত ছল 
করিয়া এসপ্ল্যানেডে শিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবেন। এবং তাহার কি বলাসংস্কীতি সম্মেলনের উদষোগশদের সাহত পরামর্শ করিয়া শোভা- টু 
তাহা হইলে বঙ্গাসংস্কৃতির ' সুমহান এীতাহ্যর | 
পর্যন্ত দৌড়াইয়া গেলেও নাসারষ্্ের বি'ল্লতে লাগিয়া থাকে। অথচ ছা সাহিত স্গাতি রক্ষা করিয়া শোভাবাতা সংগঠিত হইতে, পারত। যেমন | 


মারাত্মক উগ্র. কাঁক, যাহা বাংলার গুফে। ব্যান স্যার আশুতোষের মর্মরমুার্ত বাল্লার ব্যবস্থা বরা। 


দন আগে অক্টোবর বিপ্লবের প্টান্ন তম বার্ষিক উৎসবের দিন ডাঃ শ্রীমতী মেটরঙাড় বা জপের পাঁরবর্তে পালকি ব্যবহার কারলে উত্তম হইত, 


ফুলরেশডু. গুহ সোভিয়েত-ভরত সৈতর্ঁ সংস্থার উদ্যোস্তাবৃজ্দ সমভিব্যাহারে - = কারণ পালুকির সাংস্কাতক তাৎপর্য, যাঁহারা ব্শাসংস্কৃতিতে পালক ছু 
“সোভিয়েত চাঁড়কলাছেন, তাঁহারাই-জ্রানেন। চরাস্তরটি পালকির মধ্যে একটি বৃহৎ পাল-- | 


লেনিন মূর্ততে প্দম্পার্থ অর্পণ কাঁরয়া আ'স্য়াছেন। 
দেশ” পাঁতিকার তাহার. ছাঁব ছাপা হইয়াছে। উহার সহিত প্রম্রাবরতদের কিতে সভাপতিকে বসাইয়া প্রদেশ মাল্ঘসভার সভ্যবৃন্দ, প্রদেশ কংগ্রেস 


অবশ্য আরও একটি, কথা, ভাববার আছে। 'বধাননগ্গরে এবং কিটি রহন করিতে পারিতেন। সম্মুখে ও পশ্চাতে ছোঁনৃত্যের, দল, তরজা 
ক্লিক্যতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ে বরাদ্রীবজ্ঞান সম্মেলনে ভারত-ভাগ্যাবধাতা বাঁলয়া- ও কবিয়ালদের দল, আখড়াই ও পাঁচালশ গানের দল, বাউল গানের দল 


ছেন যে আমরা যে “গপতন্গ” প্রীতঘ্ঠা কাঁরতেছি তাহা “ভারতায়” গণতন্য,, সমনভাবে ভাগ কাঁরয়া দিয়া, মধ্যস্থলে গণতান্মিক মোর্চার বিভিন্ন পার্টি ও | 


ইতিহাসের বা অন্য কোন দেশের গণতন্মের সাঁহত তাহার তুলনা করা প্রতিষ্ঠানের অন্তত চুয়াত্তর জনের একটি অধ্যার দখল করিত। বলা- 
মূর্খতা, তেমনি - , আমাদের “সমাজ্জতন্নের? সাঁহত অন্য কোনো সংস্কৃতির এীতহ্য ও প্রেস্টঙ্গও রক্ষিত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই, 
দেশের সমাজতল্মের তুলনা করাও গন্ড মূর্খতা, কারণ ইহা “ভারত'য়” বাকি সবই অতি উত্তম হইয়াছে। - | 

সমাজতন্ম। কাজেই লেনিন মুর্ত'য় চত্ঁদকে মলমূর্ত্যাগকেও -ভারতার প্রায় সাড়ে তিন হাজার মণ করলা, এগারোশ মণ জালান কাঠ, 
এীতিহ্যের দিক হইতে বিচার করিতে 'হইবে, কেবল বিদেশী বুলি কপ্‌- সাতশো মণ কাঠকয়লা পডঢড়য়াছে, বিধাননগরের আঁধবেশনে প্রাতাঁদন 


চাইলে অথবা সি আই এ-র প্ররোচবঃ উহাকে অশালীনতা অথবা অস- কমবোঁশ চাঁল্লশ হাজার লোকের ছোজনের জন্য। উত্তর ভারত”ীর দক্ষিণ- | 
ভ্যতা বাঁললে ছাগলাম হইবে। মলমূততত্যাঙগের ব্যাপারে সেই অনাদি- ভারুতয় ও পূর্বভারতীয়, প্রধানত তিনরকমের ভোজ্য পাঁরবেশন করা 
কাল হইতে আজ পর্যন্ত ভারতীররা যে শিশুর মতো দ্বাভাবক ও সরল হইরছে। পাকশালে প্রার এগারোশ রাঁধুনি ও শোগাড়ে রুধন করিয়াছে, | 
তাহা কে না জানে? মাতৃক্রোড়ে শিশ্; মলমত্রত্যাগ করিলে তাহা কি মাতার দেড় হাজার স্বেচ্ছাসেবক খাদ্য পারবেশন কারিয়াছে। মোটামুটি হিসাবে | 
প্রীত অশ্রম্ধা প্রকাশ করা হয়? কদাচ নহে। তেমান এসপ্ল্যানেডে লেনিন- প্রাতাদন প্রা দুই হাজার পাঁচশত মণ চাল ও গম, বারো মণ ডাল, | 


মর্ত বেণ্টন কাযা মলমন্রত্যাগের দ্য দেখিয়া চালিত হইবার সম্গত . পনেরো মণ ঘৃত, দুইশত মণ সব্জ সত্তর মণ হারণঘাটার . দুন্ধ .'দেক্ষিশ 
কারণ নাই, যাঁদ ভারতীয় ্রীতহ্যবোধ সজাগ থাকে। কারণ অধ্রোই বলিয়া, ভ'রতীয়দের দাঁধ ও ঘোলের ' জন্য) ভোজনের উপাদান হিসাবে ব্যবহার 
আমাদের “গপতম্ম” ভারতীয় গণতন্য, যেমন আমদের “সমণ্জাতজ্ত” করা - হইয়াছে। পানম্নানশোচাঁদর জন্য জল লাগিয়াছে প্রায় পণ্রাতিশ- 


সমাজতন্য, তেমান আমা দর “মলমৃতর ভারতী মলম, :চাল্লশ হাজার গ্যলন। পানভোজানান্তের উদারক প্রতিক্রিয়া সামলাই- | 


তাহার সহিত অন্য কোন দেশের অথবা অন্য কোনো মানুষের গশতন্ত সমাজ- বার জন্য প্রায় এক ‘হাজার পারখানা - এবং চার-পাঁচশো প্রদ্রাবখানাক্স সুব্য- 


তল্ম ও মলমুত্রের সাদৃশ্য বা সম্পর্ক নাই, থাকিতে পারে না। সবাঁকছুর বস্থা করা হইয়াছিল। এবং এই সমস্ত সব্যবস্থার ফলশ্রুতি হইল | 
মধ্যে যে একটা ““ভারতাঁয়তা” বা "ই্ডিযাননেস” আছে তাহাই সর্বপ্নে শ্রেশীশুন্য সমাজ ও সমাজতন্য সম্পকে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ। দুষ্ট | 


কুবিতে হইবে, নতুবা মৃলাযবদ্ধি বেকারবৃদ্ধি বংশবৃদ্ধি জালরাত- লোকেরা ইহাকে রাজসুয় যজ্ঞ ভাবতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে 
যুদ্ধ পাতিতাবৃন্ধি ভিখারাবৃপ্বি লম্পটবৃণ্ধি মস্তানবৃদ্ধি ইত্যাদ বায় না। রজসূর বর “ভবতায়” রাজাদের বজ্ঞ, অতএব বিধাননগরের 
কারের অহন ছি থাৰিকে, হয়? আই এ জা দি পি এম অধিবেশনের এভাকুতীয়” বা 101500৩83% ভারতীয় পমাজতন্- 
অথবা নকশালদের শ্ররোচনার । - | তলের মতো ইউনিক ব্যাপার! রাষ্টীবজ্ঞানের মাস্টার ও ছাররে রিকি 


ও অর্থনৈতিক সমস্ত ব্যাপারে এই ভারতীয়তার মর্ম বত স্বর উপ- | 


*আপাঁন কি কং্গ্রস রুমী? আপান কি কমিউনিস্ট কর্মী?” তাহা লি কার্বন জারা লতুযা বোন ব্রার 
হইলে “সমপক্ষা পরিষদ” আপনাদের জন্য বে করেকাঁটি ল্বল্প মুল্যের ২ i 
ভারতমাতা. বুগ যুগ্র তর জাঁও! কন যাগ জীও! হামা টিম _ িম। 


ভূমিসংস্কার_-দশ পূরসা: সমাজতন্ম কি ও কেন? দশ পয়সা সমাজতা্ঘ কবিরা, প্রায় বাহাত্তর হাজার লেকর ভিড় ঠোঁলয়া ট্রেনে কলিতে 
কৃঁলতে বলিকাতয় ফারিয়া আসলাম। ব্রহ্ম নাম কেবলম্‌। বাবা নাম 
ইহা একটি বিজ্ঞাপন। -পাঁত সপ্পান্ছ “সপ্তাহ” নামক পল্তিকায় -প্রকাঁশত কেবলম্‌। ব্ৰহ্মই আদ ও একমাত্র জগৎপতা অতএব বাবা নম কেব- 
হর। মার পণ্যাশ পয়সার ব্রেজনেন্চ-ইন্দিরা (এবং আন? কাপল যাত: হত তত. 


রা 


..,ও সি পি আই প্রভৃতির কর্মকর্তারা, মোট চুুরাত্তরজনে “ 'মালয়া পাল- | 


স্বেচ্ছাচারত ও 
কঠোর 


দিনের পর দিন সঞ্কট -বাড়ছে কেন? 
বিদ্যাং ঘাটাত পূরণের জন্য রেশানিং 
প্রকর্তনের নামে ক্ষদ্রশল্পগৃলিকে 


করা হচ্ছে কেন? আর কংখ্রেসী 
রাজসূয় যজ্ঞে (বিধাননগর আঁধ- 
বেশন) রঙ্চবেরঞ্ের রোশনাই বা 
জবালানো হয় কোন সাহসে? 

এবারের সম্মেলনে অনেক গুরত্থ- 
পূর্ণ বিষয়ে সরকারের কঠোর 


প্র সমালোচনা করা হলেও কয়েকটি 


পরস্পর বিরোধী বন্তবোর জন্য . 
প্রতিনিধিদের মধ্যে, গুঞ্জন উঠে 
ছিল। j 


মিনাান (৫৫-৪৪৮৯) | 


চ্বন্ভুম্ন জ্নাউ্ঞ দেখুন 
চোয়াড় বিজ্বোছের পটতৃ্গিকায় 


১৭১৯, 


মিনার্ভ। থিয়েটার কমা সংসদ 


বচন / পরিচালন £ ছপিত বসু. 
সঙ্গীত : হেমাঙ্গ বিশ্বাস 
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি *৪* টায় 


রবি ও ছুটিরছিন ৩ ও ৬|* টায়. 


চিপস 
« 


স্ত্রামবাওযার 


কয়েকটা শ্রাম ঘুরে দেখলাম 
একদল লোক বাজারে হাটে ছোট্র 
ভেরা বেধেছে । সেখানে ছোট ছেলে 
আর বুড়োদের প্রচণ্ড ভীড়। ভাঁড় 
ঠেলে এাঁগয়ে যেতেই :. শুনলাম ' 
বৈড়াজের ডাক। পিট, পট করছে 
তার চোখ। আর ব্যান্ডের মুখটা. 
- ননর্মসভাবে কেটে ফেলা হচ্ছে। বরফ 
দিয়ে নাকি চালান দেওয়া হবে বিদেশে 
আমাদের দেশের ব্যঙ্চের মাসে নাকি 
সত্যিই দারুণ খেতে লাগে। অন্য" 
দেশে ভারতীয় 'ভেকের দাম চকা! 

গ্রামের উৎসাহী ছেলেরা ব'ড় 
. বিলে লড়কাচ্ছে (মাছ ধছে)। মাছের 
ঘদলে উঠছে সোনা ব্য, মাছের 
চেয়েন্ড মোক্ষম তার দাম। লাল আর 
কালো বেড়াল খুজে পেলেই পণ্টাশ- 
টাকার কাজ হয়ে যায়। আরশুলা 
একটা পাঁচ পয়সা। বড় দাইজ্জের 
হলে দশ পয়সা দামও মেলে। উকুন 
একশ গ্রাম পাঁচ টাকা] একশ গ্রাম 


ঈনজীবনে ছংটাপাশের বন 
০৭ 


মণ হলেও দশটাকা দরে ধান বিক্রি 
করতে হয়। ' কারণ আগেই দশটাকা 


ঝাশু মহাজন। ' মহাজনের চোখে 
হাসি। চাষীর কাঙ্গা। 
. আলুর চাষ বারা করেছে তারা 


করছে পুরোদমে । করেকটা হালা- মাঝে মাঝেই কটকা সেচ দিচ্ছে? 


তেই হরে হাচ্ছে একটা আঁটি। তেমন কপির গাছশুলে! বেড়ে উঠেছে ॥ 
বৃষ্টি হয়ান বলে ঝাড় হয়নি ভালো। বাজ্জারে অবশ্য জ্যাঠো কপ উঠেছে। 
আঁটিয়ে মাঠেই রেখে আসতে হর। টম্যাটোও পাওয়া যাচ্ছে। পালং ও 
রেদে শ্বাকয়ে গেলে তুলে এনে কেও 
ঝড়বে কেউ গাদা দেবে। মাঠ থেকেই 
চোর এসে রাতারাতি ধানের “শব 
কেটে নিয়ে হাওয়া হওয়ার ভয়ে, _ 
চাষী মাঠের মধ্যে হিমেল হাওরার 
খড়ের কু'ড়ে তৈরি করে তার ভেতর 
সারারাত জেগে থাকে। | 
ধানকাটা নিয়ে বেশ সংঘর্ষ মূলাও হয়েছে বেশ। গ্রামে বারা বহু 
হচ্ছে। গরীব 'জনমজুরঙগুলো খামোকা টাকা ব্যয় করে স্যালো টিউবওয়েল 
মার খাচ্ছে। অনেক সময় জোতদার অগভাঁর নলক্‌প বাঁসয়েছিংলেন 
অল্পদামের ধেনো চোলাইমদ খাইয়ে তারা অনেকেই হ'তাশ হয়েছেন! 





থাকবে এই উদ্যোগে । 


হপশ 


খাদ্যের দাম বেড়েছে। লাভ পাওয়া 
যায় খুব ফম। ঠফতে ঠকতে সীমা- 
হন আঁধারের দিকে চলেছেন 
কয়েকজন হতভাব্ষ্য পো্গাট্রি সালক 

অথচ সারা হার লেকেরা 
মিলোমশে - আযঙ্রোইস্ভাস্মিরাল্‌ 


সকলের ' প্রচেষ্টা 
সকলেই 
পারশ্রম করবে। 'বরাট বিশাল মাঠে 
ব্যাপকভাবে চাষ হবে। ছোট কুটির 
শিল্প গড়তে হবে এই সঙ্গে? 
দ্যোগ চালাতে দেওয়া হবে? ব্যাপক 
চাষে যে লাভ হবে তাঁ য়ে বল্প- 
পাতি কেনা হবে। জ্কুল-বদ্যলর 
বাড়ানো হবে, ছেলেরা চাকরি পাবে। 
দেখতে হবে কত কম খরচে 
মোশন চালানো বায়। সঙ্গে সঙ্গে 
কত বোঁশ [লোককে কাজে লাগানো 
যায়। এভাবে বৃহৎ কর্মকাণ্ডের 
মধ্যমে গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যেতে 
পারে! এ ছাড়া পথ নেই। মধ্যবিত্ত 

সংসায়ে আজ চরম সংক- 


তুলতে পারে! 


|! শর্বার ৫ই জানুয়ারণ ১৯৭৩ 


পরার কাপড়. জোগাড় করা দহা * 
সমস্যা হয়ে দাঁড়য়েছে। ঘরে ঘরে 
বেকার ছেলে। ঘরে ধরে বিবাহ- 
যেগ্যা মেয়ে। দেহদান করে এবং 
ক্ষেত্র বিশেষে আপন কন্যাকে পাপ- 
কাজে ছেড়ে দিয়ে জউরের জবালা- 


মশ 5 চকা নর ছে সেন্টারের মাধ্যমে কাঁমউন গড়ে মেটাতে হয় অনেক মান্ষকে। 


অভাব সকলের ॥ কে কার দিকে 
চাইবে? টাকার মূল্য কমছে দিন 
দিন! অথচ চাকুরেদের মাস-মাহনা 
আর বাড়ে না! সরকার চাকুরেদের 
অবস্থা আরও সঙ্গশীন। অনেকে তাই 
" বলেন অল্প মাইনা দিয়ে সরকার 
কর্মচারীদের অবৈধ উপায়ে অর্থ 
উপার্জন করার পথ দেখাচ্ছেন। 
গ্রামে চলো! গ্রামে চলোর 
শেলাঙ্গান বড় নির্মম নিষ্ঠুর 'ব্দুপ 
হয়ে দাড়য়েছে। 


ফেন্সি ক্লাব 
পক পণ্টোর পর) 


থাকতে হবে! মূরার অনেক দিন 


টের অক্টোপ'শের বন্ধন। ভরঙ্কর ধৈষ" ধরে সহ্য করাছিল, এবার সরা 


মজরকে উত্তোজত ১করে। তারা 


উকুন জোগাড় করা মুখের কথন নুয়। হিতাহিত জনশূন্য হর বিরুদ্ধ 
সম্ভকতঃ উকুন থেকে কোনও দুর্মল) দলের সঙ্গে মরামারি করে। সর- 
ওষুধ তৈরি হয়৷ ঢোঁড়া (ঢ্যামনা) কারের ধামাধরা বড় বড় "তথাকথিত 
সাপ গ্রাসে অনেক দেখা যায়। এদের নিরপেক্ষ দৈনিক সংবাদপূত্র এ সব 
কেউ মারে না। ' - খবর চেপে যায় বেমলুম। 
এরাও কামড়ায় না কাউকে । বব বৃদ্টির অভাবে, বিঘাপ্রাত দশ 
নেই একেবারে ঢ্যাড়শ) 'ভাই নাম মণের জায়গার দু মপ'তিন মণ ধান 
হয়েছে ঢোঁড়া। শগেলগের চামভা ফলছে কোথাও কোথাও সেই ধান 


দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে দেখ- 
লম। , কেউ বললেন জল ভালো 
ওঠে নি। কেউ নলকুপের জন্যে বে 
টাকা ধার করেছিলেন তা. শোধ 


বিপর্যয়ের সুখে আমাদের সমাজ 


সার বিদ্রোহ করে বসল। ফ্যান্স 


অবশ্য প্রায়ই বিক্রি করে সাঁওতাল 
ও অন্যান্য উপজ্জাতর লোকরা। 
পের চামড়ার নিদল্ট কোটা থাকে! 


থেকে গরীব ,ভাঙ্গচাষী বা ভাগ পার 
সেই ভাগ থেকেই ধান "দয়ে, দেয় 
মহাজনকে একেবারে কম দামে! j 
অর্থাৎ ধানকাটার * সময় চল্লিশ টাকা বিন্দুমাত্র এখন নেই। মুরগীর 


ক্রমশঃ এশিয়ে যাচ্ছে। 
একদিকে পাকা বাড়ী উঠছে ক্লাবে গিয়ে চাঁংকার করে বলে 
নতুন নতুন। অন্যদিকে ক্ষুধার জ্বালায় এলেন, মেয়েদের তিনি রাত্রে থাকতে 
অস্থির হয়ে কুড়ে ঘরে থাকা মানুষ দেবেন না-_এত যা হয় হোক। 
তার স্ী-প্নত্রকে খাদ্যের সঙ্গে বিষ. অবোধ মরার নিশ্চরই এ রকম 
খাইয়ে নিজেও আত্মহত্যা করছে। ফলাফল অন্মান করে নি। বে দিন 


স্মর করা যেতে পারে এক একটি মরার 
1 ই র বাল মূ অনেক সাহস সঞ্চার করে 


হয়েছেন এমন ঘটনা একাধিক অনেক দ্বিধান্বল্ষ কাটিয়ে এ কথা, 


: ঘটেছে। ঘটনার নারক-নারকা সবই 


দু-মুঠো খাওয়ার সংস্থান ও 


বলে এসোঁছলেন সৌদনই সন্ধ্যা 
সাতটার সমক্ক সাল্তানরা তাঁকে ছুরি 
 মারে। - 


যাধবণুর বিশবব্ন্ালয়ের ঘষ্ন্তরে সন্্াসজনক পরিস্থিতি, 


ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে প্রকাশ গ্রন্থাগারে কর্মরত মহলা কমশিবৃল্দ প্রীন*রেন্দকুমার গুহচৌধুরশকে পাঁরবদের দাবি অনুসারে উপাচার্ষের 


যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্য- 
. ল্তরে আজও সম্মাসের আরহাওয়া, 
ধরাজ করছে। সম্প্রতি . ওখানে 
কতেকদিন যাতায়াত করে সন্্রাসের 
. যেসব ঘটনা সংগ্রহ করোছ তা থেকে 
মনে হয় শিক্ষা প্রীতত্ঠানের পবি- 
দতা আদৌ রক্ষা করার দিকে কর্তৃ- 
পক্ষের কেন মাথা ব্যথা নেই। 

-_ অন্তাসের সূচনা বিঙগত নির্বা- 
চনের প্রাক্কালে । {বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম- 
চার সংসদ সাধারণ নির্ক.চনের 
কয়েকদিন আগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ' 
সাধারণ কর্মচারীদের ভোটের ন্বারা 
নির্বাচিত হয়! কিল্তু পরে কর্ম 
চারশ সংসদের সভাপতি ও সাধারুপ 
সম্পাদককে এক অস্বাভাবিক চাপ 
সৃষ্ট করে পদত্যাগ করান হয়। 
ঘটনা 'এখানেই থেমে থাকে না।, 
খণতান্দক আন্দোলনের সঙ্গে হস্ত 
কর্মচারী, ছাত্র এব , শিক্ষকদের 
ধিিব প্রকারে ভাঁতিপ্রদর্শন, গালা- 
গালি ও চাপের মধ্যে সল্মাস বিস্তার 
লাভ করতে থাকে* কর্মচারী 
সংসদের কার্যকরী সাঁমাতর করেক- 
আন সদস্যকে তাঁদের কর্মস্থলে 


সব হুমকী ভগীতপ্রদর্শন পাঁরচা- শ্রীরা্গকে উদ্ধার করে “নিজেদের 
ভিত হয় নব কংগ্রেসের আশ্রিত কর্মস্থলে নিয়ে আসেন। এরপর 
বাঁহরাগত গ্ুশ্ভাবাহনীর ক্বারা। থেকে শ্রীরায় নিরাপত্তার অভাবে তাঁর, 
তারা , বশ্বাবদ্যালয়ের অভ্য্তবে কর্মস্থলে যেতে পারছেন না। কিন্তু 
প্রকাশ্যে নানা ধরপের অস্মশস্ম নিয়ে বিশ্বাবদ্যালয় কতৃপক্ষ শ্রীরায়ের 
ঘুরে বেড়ায়। .. নিরাপত্তা রক্ষায় এগিয়ে না এসে 
এই সম্পর্কে করেকটি ঘটনা তাঁকে কর্মচ্যত করার চেষ্টা করহেন। 
উল্লেখ করা বায়। কর্মচারী সংসদের দ্বিতীয় ঘটনা, এ সংসদের সহঃ 
প্রান্তন ষুগ্মসম্পাদক প্রীঅরুণ রার -সম্পাদক শ্রীভা্কর রাউথ গুরুতর 
ছুটি নিয়ে বাঙলাদেশে তাঁর মা ও অস্স্থতায় দীর্ঘ ছুটি ভোগের পর 
বাবার সল্ো দেখা করতে সেখনে বিগত চৌঠা সেপ্টেম্বর কাজে যোগ- 
বান। গুটির পর দিকে এসে শ্রীরাধ দান করেনা এ দিন কানে যোগ- 
তার কর্মস্থল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় দন করার কয়েকঘল্টার মধ্যেই এ সব 
করেন। পর.দিন বিশে জুন শ্রীরায়কে টেনে নিম্নে শিয়ে কুৎসিত ভাব 
গ্রল্থাগার ভবন থেক, আলোচনার গালাগালি করে এবং' বলে বে পরদিন 
জন্য কেন্দ্রীয় ভবনে নিয়ে যাওয়া শ্রীরাউথকে বাঁদ- বিশ্বাবদ্যালরের 
হয়। কিন্তু আগে ঘেকেই বাহরা- চত্বরে দেখা বায় তবে তাঁর লাশ- 
গত একদল ব্যান্ত তাঁকে অনুসরণ ফেলে দেওয়া হবে। স্বভবতই 
করতে থাকে। পরে তারা শ্রীরাচকে শ্লীরাউথ পরাঁদন থেকে তাঁর কর্ম” 
বিশ্ববিদ্যালুয়র বাইরে, নিয়ে ₹ও- স্থলে যেতে পারছেন ন্য। 
যার চেষ্টা করে এবং. প্রকাশ্যে ভূৃতীয় ঘটনা, সংসদের প্রান্তন 
শ্রীরায়কে হত্যা করার হুমকী প্রদ- সভাপাঁত এবং দিশবাবিদ্যালয়ের সর্ব- 
শন করতে থাকে। সংবাদ পেরে স্তরের মানুষের সর্বাধিক প্রিয় 


গালাগাল এবং 'কুতাসঁত টিটকারী 
দেওয়া ছাড়াও ভুতুড়ে টেলিফোনে 
প্রাশনশের হুমকী দিয়ে সন্ত্স্ত 
কিচ্তু 


করা হাঁচ্ছল। এসব 


কিছুকে উপেক্ষা করে লীগূহচৌধুরী চেষ্টা চলছে 


নিয়ামত অফিসে আসছিলেন। গত 
চৌঠা সেপ্টেম্বর কান্দ থেকে ফেরার 
সময় তাকে আক্রমণ করে গুরুতর 
জখম করা হয়। 
{বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্ট্রোলার অব 


কছ্দ্রোলারকে পদত্যাগ করতে হাবে 
বলে দাঁব তোলা হয় এবং ছাত 


দীর্ঘ ছুটিতে যেতে বাধ্য করা হর! 
এখন শ্রীরার়ের পদে পেটোয়া লোক 
নরেহগের উদ্দেশ্যে চক্রান্তমূলক 
| 


বিদেশ দ পণ 
১ (চতুৰ্থ প্‌ষ্ঠার পর) 


ব্যান্তদের উৎকোচ দেওয়া, রাজনৈ- 
তিক পাটগুলোকে গোপনে আর্থিক 
সাহায্য দেওয়া, . গণ্সংগঠন, ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগঠন, ইত্যাদিকে আর্থিক 
সাহায্য দেওয়া,. বেসরকারণ প্রাতষ্ঠান 
বাঞিজ্য ক্ষেত্রে. অনুপ্রবেশ করা, 
গোপন প্রচার চালানো (হাওয়া 
বুঝে) এবং সামারক বাহনীর সধো “* 
নিজস্ব লোক সংগ্রহ করা. 

< এই সর্বশেষ কাজ কি সি আই 
এ সম্পূর্ণ করেছে আজে্টনায়? 
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.পর তন মাসের বেশী সময় অতিক্রম কর্মকর্জারাও যথেষ্ট সান্দদ্য।  ফার প্রাইভেট বাস মালিকরা ব্যবসা- করা যেতে পারে। এর ফলে কর্ম- 


জানা গেছে বে উত্ত প্রাতশ্ীতগনীল ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই।, জেলা: কার্যকর বাবস্থা গ্রহণ করতে পারেন 
+ পালনের জন্য যে নির্দেশ তাদের পরিদর্শন কালে লক্ষ্য করলাম এখান নি। যদিও বর্তমানে একটি নতুন বাস 


i £ বালস্স্‌জনশ্রক্ছন 


 প্ৰাতশ্রাত অনুসারে বাঁকুড়া জেলা, ০ সপ 


কোন নির্দি্ট পদক্ষেপ গ্রহ -করা , রূপভাবে রাস্তাঘাটও সংস্কার 


উন্নয়নের কাজ শুরু হয়ান বা লন্ত 


কাঁচামাল এবং অন্যান্য উপকরশগগত মিকভাবে একটি কথা স্মরণ রাখ 

(দ'পশের লংবাদদাতা) : বে সব সুযোগ জ্যািধা রয়েছে, তাতে দরকার, অন্যান্য জেলার তুলনায় 

/ অনায়াসেই এখা [সমেন্টের বাঁকুড়া সর্বাধক অবহেলিত এবং 
রা ফ্যাবিনেট্ে” সম্পন্ন হবে কিনা এব্যাপারে জেলার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, আবার তা এখানে একটি সিমে 
রাজ্য সরকারের ঢালাও প্রাতশ্রনীতর জনসাধারণ এবং উচ্চপদস্থ কর্ম- ' গৌঁছয়ে যাচ্ছে। শোনা গেছে, এখান- না শিং দলের কল ডাল মানের । 


দর্পণ 0. শুক্রবার ৫ই জান্য়ার ১৯৭৩ | - ; : | ॥ দর 1 





করে গেছে। অথচ প্রতিশ্রাত অনু- উইমেন্স কলেজ এবং কংসা- রিক স্বার্থে বাসের সংখ্যা বাড়াতে 
যার কোন, 'কাজই এখনো শুর বতশ প্রকল্পের নামে সরকার এখানে দিতে রাজী নর। বেশ করেকবছর ' 
হয়ান। বাজায় মৃত করার চেষ্টা 'করলেও - ধরে এ সমস্যা দেখা দিলেও সরকার . বিশেষ ০ 
জশবনবাতার 'মানোন্নয়ন ক্রোড়পত্র- প্রচলিত 

জেলাস্তরের 'বভাগ'য় পদস্থ অদূর ভাঁবষ্তে জনসাধারণের বিপ- বাস-সালকদের এই চক্ান্ত ভেঙে তিন জং ৯ 


| ইতিহাস ও অবহেলিত তিতুষির | 
ৃ স্লাহাষ্যদানের ব্যাপারে সরকার একে- 
কর্মকতদের কাছে অনুসন্ধান করে ধ্ত জশবনবাতার কিছু মাত্র উল্লতি দিয়ে বাসের সংখ্যা বাড়ানোর কোন ৃ (জো পথৰ ভৰেও পাত 


যাচ্ছে) 


বঙ্গ সংস্কৃতি চুসন্মেলন, লঙরেশ 
কাছে আসা উচিত বলতে গেলে তার কার যানবাহন এবং যোগাযোগব্যবস্থা চ্ট্যাস্ড তৈরীর কাজ চলছে। তা বদুর মূল্যায়ন, কলকাত্া--৭১ 


বকছুই এসে পেশছায়ান। এজন্য এখনো যেভাবে রুশ্ন এবং অনন্ত দেখে জনসাধারণ আশাম্বিত বাসের প্রবন্ধ_রাষযোহন ৰায় ; সাহিত্যে 
জেলার প্রতিটি জানব তাদের পর্যায়ে ররেছে, .তার দিকে দদ্টি সংখ্যা হয়তো বাড়নো হতে পারে] চনহ 6 ০১১ 
উত্যন্ত করছে। এখানকার জেলা না দিলে অপরাপর ক্ষেত্রে ্নতি এখানকার জনসাধারপর আরো বে সাহা লা OE ক 
শাসক জানিয়েছেন, একমাত্র উইমেন্স ঘটালেও. কোন কার্যকর" ফল পাওয়া অভিবোগ ঃ গত সেপ্টেম্বর মাসে এসেছে, তার খুব সামান্য পারমানই 858 
কলেজ ল্বাপনের জন্য সরকার যে বাবে না। কেননা ঘনবসতি বলতে বা মাল্পসভার বৈঠকের সময় এই' জেলার কারি ভার 
প্রতিশ্রীত দিয়েছিলেন তা সম্পা- বোঝার এ জেলায় ঠিক তা নেই। বৈশিষ্ট্যাপূর্শ  শিল্পমাধ্যম এবং লাম, কুয়ো তৈরীর প্রচুর সরঞ্জাম !.২ শি 

গনের জন্য কার্যকরণ , বাবস্থা গ্রহ- ফলে ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরী এবং ৃ ্ | 

পের দেশ এসেছে এবং অর্থও. অশীবকার্জনের জন্য সকলকেই প্রতি- ঠি 

বরাষ্দ করা হয়েছে৷ এই মাসের দিনই বসবাবের জায়গা থেকে দুর- 

মধ্যেই সে কাজ শুর; হওয়ার বত -অণ্টলে যাতায়াত করতে হর ' 


কথা। : অথচ যানের লঙ্া এখানে এত কব তি জি একটি সন্তান চাওয়ার আগে 


র্‌ 
E 
4 
EL 
[| 








অন্যাদকে 'কংসাবতণী প্রকল্পের - বার নির্মম ফলশ্রবাত কলকাতার 
-=। কাজ বিগত চোদ্দ বছর ধরে যেভাবে লান্ীসাফারপটকেও হারমানাবে। সর“ ' 
" ঝুলে রয়েছে, তাও আগামী দু কারা সূত্রে জানা গেছে, এই জেলার 


বছরের মধ্যে শেষ, করার ফথা। এখন বাসের সংখ্যা মোট একশো 
যেহেতু এ ব্যাপারে এখনো তেমন এক। অথচ এই ম্নহুতেই প্রয়োজন 
উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ শুরু হরতি, এর প্ৰিগুণেরও বেশী। সরকার 


পাঁচ বছরেও- প্রতিপনই মেট তে কাকে টক 
5 বছরেও একাজ সিসি হি | 





(নাত পঞ্ঠের পর) 


স্‌) দশই পোঁধ বাশ্ঘর জন্মদিনে শিল্পালদহের সান্নিকটে প্রাচীন হাঁতম- 
তলায় (যেখানে বসিয়া কিকক্তার প্রতিষ্ঠাতা ' চার্নক সাহেব একদা 
-তামুক সেবন করিয়াছিলেন) শোভাঞ্খতা -দোখিব, এই বাসনা লইয়া 
.পোঁষমেলা হইতে কাঁলকাতার ফারিয়া আসিলাম। এগারুই পোঁষ সংবাদ- 

দেখিলাম, প্রায় আশা হাজার লোক এদিন 'শিবগ্ছর বোটানকে 

ষাট হাজার লোক আলিপুর চিড়িয়াখানায় এবং তের হাজার 
মিউজিয়ামে । তিন লক্ষাধক লোক শিরাছে বিধাননঙ্গরে। হিসাবে সামান্য 
ভুল আছে। 'চড়িয্নাখানা বোটানক ও মিউজিয়াম শিলাইন্লা প্রায় তিন- 
লক্ষ লোক! এবং.বিধানগরে তিনলক্ষ। কিন্তু সৌঁদন কলিকাতা শহর ও 
শহরুতলী ও মেট্রোপালটন অণ্ঠল হইতে বাহর হইয়াছিল প্রায় উনান্রশ 


আপনার হনের নাব, লেসন আত | 
ছিল চাড়য়াখানা-সর্কাস;বিধাননগ্র বাঁক সাত লক্ষের দর্শনীর ছিল ঘাৰ ৰে মৰ, ঘোল খেকে কলে বেমাৰ কালো সবধিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দাড়াতে পাঁরে। তেমন অবস্থা 
{সনেমা-বলাসংস্কাত সম্দেলন-বিধাননগয় 1 ইহা স্যাম্‌পেল' সার্ভের িসাব- বাতে না হয় তার বাবসা করাই কি ঢালো নয়! 


সামান্য ভুলত্রুটি থাকতে পারে। প্রথম বাইশ লক্ষের দল সাধারণ জন- মারা ছমিয়ায় কোটি কোটি দস্পতি ভাই করছেন । সব দিক দিয়ে তৈৰি না হ্যা পর্যন্ত পর্বেরষটির কথা দা ভাষছেলই হা। 


শি লে ১1৮ লাকা বিশ্বে পুরুষদের সবচেষ্ে প্রিয়, রখারের ভশ্বলিয়োষক) 
গণ, ্বতাঁয় সাত লক্ষের দল কিগ্িৎ শিক্ষিত ও সংস্ক্তিবান। বিধাননগর ি্াপবে ও সরে বাষহায কথা বায ব'লে জাম্মদিয়োধের ভতে ধ্ৰকাল খৰে লোকে নিরোধ বাবা কে আসছেন। আপরিত 


ছিল দুই দলেরই অবশ্য দর্শনীয়। তাহা হইলে নেখা বাইতেছে এগারোই ছিম্বোহ বাধহাং করুলনা? 
পা উনত্রিশ লক্ষ লোকের বিধাননগরে বাওয়ার পরিবক্পনা ছিল কিন্তু ds ET AEE TE EMS TEE REESE 


প্রধম দল চিড়িয়াখানা ও সার্কাস দেখিয়া এবং শ্বিতাঁয় দল সিনেমা ও | আল্তাক্তটি সন্তান ন! চাওয়া পর্যস্ত বাবারা কল, 


ফাসংস্কৃতি করিয়া সময় পায় নাই। যাহারা অতিশয় এফাঁশয়েল্ট তাহা- তি শা এ 


কোই কেবল সিনেমা-বঙা-সংস্কাতি- চিড়্লাখানা-সার্কাস-এবিধাননগর এক-" 
লক্ষ লক্ষ লোকের দহসের মস্ত, VE TUDE COTE CEN 


দিনে সকাল হইতে রাত্রির মধ্যে ম্যানেজ কাররাছে এবং তাহাদের সংখ্য! 
কিশ্যিদধিক তিনলক্ষ, যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইরাছে। - ইতি ছাবিবিশে 2 
ভিসেম্যর উনিশশো বাহাত্তর। (পরবর্তী আলোচনা উীনশে জানুরারী) '- | হনোহারী বোকার, দবৃ্বীত মোকান, কেমিফের যোকান প্রভৃতি যত পাওয়া খায় 





ad Ba. 0 
জআক্কিতণ্েে ক্ান্তলপানান্ম 7. 


পশ্চিসবঙ্গ সরকারের 


সাধ-্যাসিষ) 5 ইজিনীয়ারদের Es 


প্রতি অন্যায় অবিচার 


(পনর লংৰাদদাতা) | 
পর সরকারের: বত সরকার কর্মীর হাত 


, বিভাগে প্রায় সাড়ে দিন হার্জার দেওয়া হকেছে। 


কর্মরত সব-এযাসস্ট্যাউ  হাঞনী-. উপরন্তু _ সমস্যা রী 


_রাররা দ্ধীদন ধরেই নানা দিক কর্মচারীদের ওপর নিত্যনতুন কার- 
থেকে বাণ্তিত। বেতন কাঠামো, সান- দায় আকুমণ:ক আরো বাড়ানো 
"ঘর খ্রেড, পদোল্লতি প্রভৃত একা- হচ্ছে। -সাবর্ডনেট ই্িরনীয়ারিং 
ধিক ক্ষেত্রে তারা দ্বাকৃত স্মযোগ- এসোসিয়েশনের একজন সহ করজ্য 
'নৃবিধাগুলি ভোগ করতে পারছেন 
না। সেক্ষেত্রেও বৈষম্যমূলক আচরণ 


কো-আঁড“নেশন ক্রমাটির তেরো জন পুলিশ 
বরখাস্ত নেতৃবৃন্দের ওপর থেকে লবণ হুদে 
সাজানো মামলা, 


মাঝে মাঝে অবসরে খন খাওয়ার 


1 EO রিল মধোঁ দিয়ে আসল পাঁরচয় এরা, 


জের কোন সেবাতেই আসবেন না। : গোপন রাখতে পারেন নি। একটু 


করা হচ্ছে।  - 
:_ স্প্রাত দুটি নিরল্তপাধীন সংস্থা পৃথক বজব্য . : 
“ড় ভি. এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পদে (প্রথম পৃষ্ঠার পর) 7]. 


নির্ধারিত বেতন কাঠামো পুনর্বি- 
- গ্যাসের মধ্যে দিয়ে সাব-এসচ্ট্যল্ট 
ইাঁজনয়ারদের চাইতে . শর্তে, 
শো ঈধকা এবং শেষে দুশো 
“ ঠাকা বেশী বেতন দেওয়া হচ্ছে! 
চাছাড়া বেতন কাঁমশনের সংখ্যা গার- 
ছ্ঠর সুপারিশ অনুযায়ী চার দফায় 
হহার্ঘভাতা পাওনা হওয়া সত্বেও 
' প্রকার সে সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্চ্য 
করছেন না। ইতোমধ্যেই ' অত্যান্ত 
দামান্য হলেও অন্যান্য রাজ্যে রাজ্য 


ধ্াবস্থা বানচাল ধরতে চায় আর 
অন্যদকে সাংবাদিকদের সংগঠনে 
' নিজেদের বশম্বদ লোকদের . দিয়ে 
ভাঙন ধরার! ' 

ম্বিতীর সভায় রাজ্যের শর 
দরের রাষ্টুমন্মা জীসুরত মখারজ 
জোরের সঙ্গে আবেদন করেন, দয়া 
করে আপনারা, সাংবাদিকরা, 'নজে- 
দের সুস্থ জ্বাধীন চিন্তাধারা বজার 
রাখ্বন। যেই ক্ষমতায় আসবে তাঁদে- 





সপন 
ই ন! বাহিনী 


প্রেৎম পন্ড সর) 


_ গানের ' কায়দায়”। তবে ন 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আদর্শ ছিল 
_ “আওবাদশ একনায়বদল্ল কারস করা, 
জার এখানে আদর্শ হচ্ছে অহিংসার 
পথে ইণন্দরা গান্ধীর চিক্তধারার 
গণতান্দের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করা ।” 
. এ ব্যাপারে শ্রীমতশ গান্ধীর সঞ্গে' 
- শ্রীচোবের প্রার্থীমক আলোচনা হয়েছে 


এপাশ াপপপ্াাাপপাপপাপিপাপািশ 
১ৎশ সংখ্যা .বোৰোলো| | 
সব্ধিক্ষণ 
* নির্বাচন ও বিল্পদী রাজনীতি 
* শতব'তিকর জালোকে বাংলা 
বাহ্চণস্িক থিয়েটার | 
* অত্বব্য 
* আন্তর্জাতিক ভিয়েতনাষ | 


বাংলাদেশ / জাপান 
* জাতীয় প্টভূষি 
* পাঠকের কলব 
* উদ্ধৃতি 
. জাম <* পয়সা 
, স্টলে খোজ করুন 





. শিধান নগরো। 
' রাজ্য মৃখ্যমন্তীর' সঙ্গেও গ্লীচোবে 


অন্যান্য কয়েক্জ্জন 


কথা বলে তাঁদের সক্রিয় সমর্থনের 
প্রাপ্তি পেয়েছেন। | 
শ্লীচাবে বলেছেন যে, বাহন? 
সদস্যদের পাঁচটি . “প্রেমে? আন;- 


প্রত প্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি 


তন্যের প্রাত প্রেস, রাত 
প্রেম।? 


টাকার রা 


এই প্রেম প্রতিষ্ঠার বাধা হল-শৃহংসার 
ও বিভেদের 'নান্য , শান্ত। আর 


“অর্থনৈতিক দিক থেকে বাধা আসবে 


যারা. শোষণ চালাচ্ছে তাদের তরফ 
ঘেকে। এই দুই. বাধাকেই ইীন্দয়া 


৪ মোবাবিলা করবে। রি 


. বেড়ে চলেছে আর সেই সঞ্পো মানুষ 


নিঃস্ব থেকে নিঃস্কতর হচ্ছে। রা 


দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি-বলেন কে, 
প্চিমবঙ্গে যুত্ত ফ্রন্ট সরকারের 


লেমরা কাউকে দেখলেই 
“স্যার” “স্যার" করে কথা 


হাজির ক্রবেন। 


বক করে উঠতে পরেন ন, তবে এ 


আমলে - (তান, দেখেছেন "ভিন্ন বলছিলেন তাতে অনেকেই হাসাহাসি 
মোডিকেল কলেজে ডীান্তাররা রম্তা- বরেছেন। 


রাত আর এস পি সমর্থক হয়ে EEG SN A 


গেছেন-_অবশ্যই তদ্‌ন'ন্তন ল্বাস্থ্য: পরের দিন প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্দে- 
মল্্ী শ্রীননী, ভট্টাচার্য আর এস পি লনে যে বিবৃতি. দিলেন - ' তাতে 
নেতা ছিলেন বলে। আর এখন আরও তথ্য জানা গেল। 'তার মর্তে 
আবার 'সবাই রাতারাতি করগ্রসী আগের দিন রাত্রে কিছু বাইরের 
বনে গ্নেছেন। স ৃ 
শিক্ষিত গোষ্ঠীর এই আচরণে করোছিল। ' তার কারণ উনি অবশ্য 
চিনি ক্ষেভ প্রকাশ করেন এবং আশা বলতে চাইলেন না। কিছু সেবাদল 
করেন ষে,'সাংবাদকরা নিজেদের ' __ক্মণী এতে বাধা দিলে গোলমাল হয়। 
বাম্ধমন্তা দিক সব জিনিষ বিচার তারপর শ্রীমতী, পূরবী মুখাজশী, 
করে স্বাধীনভাবে নিভশিক বিশ্লেষণ শ্রীপ্রয় দাসমৃন্পী এবং শ্রীসোঁগত 
এতে লমাতের রায়ের মধ্যস্থতার়-সব মিটে বার। 
উপকার হবে। কিন্তু শেষরারে হঠাৎ প্রায় নয় গাড়ি 
পদ সবের সভায় তিন নন পল এবং শি আর পি লোকেরা 
মনত বলেন যে সরকার ভারতীয় 


সংবাদপত্রে কচয্লমীস্বার্থের মাঁল- ও 
কানা ভাঙ্গার বোন পদ্ধতি এখনও 


ব্যাপার গভীর চিন্তা চলছে। 
মল্রা বলেন যে, অনেক সময় 


দেখা যাচ্ছে আদালত. সরকারের { Sedition Committee 1918 Report 


সমাজের "একটি লোক সেবাদলের শাবির আক্রমণ 


DARPAN, Price 85 F 


এসে তাঁদের মারধোর করে একে-* . 


বারে শিবির থেকে বার করেই দেয় 


নি প্ছালশের চারের 


কাউকে উল্টডালা, শিরালদা এবং 
অন্ত, কোথাও নিয়ে বায়। মেয়ে- 
রাও পুলিশের মারধোর থেকে অব্যা- 
হি পান নি। প্রায় প্রত্যেকেই 
একবস্মে চলে যেতে হয়। গুদের যত - 
ইউনিফর্ম ছিল সব কেড়ে নেয় পল - 
শেরা। CL 

অফিসারদের সলো যোগাযোগ করলে 
ও'কে পাঁরুকার জানানো হয় বে ' 
“ওপরতলার” হুকুমে তাঁরা এই 
ব্যবস্থা করেছেন। ভোর হওয়ার 
আগেই শিবির বেন একেবারে সেবা- 


বল মস্ত, হওয়া চাই এই. ছিল 


জ্বাদেশ। আই “জি শ্রীরাজত গৃপ্তও +_ 


. তাঁকে এ একই জবাব দিয়েছেন). 
রর সেবাদল কমশীদের এমন যথেচ্ছ মার- 


ধরা করা হয় তা শুধু অমানুষিক 
নয় স্বাধীন ভারতে কল্পনার অতীত" 
_খলেন ডাঃ মজুমদার । 

তান একথাও বলেন বে শ্রীপ্রয় 
দাসমুদ্সঁ আঁভযোগ করেছেন, বে 


, “বহিন্নগত"রা এসে সেবাদলে ভাঁত' 


হয়েছেন তা মোটেই সত্য নয়। কারণ 
সেবাদলের. কোন সভ্যই জেলা 
কংগ্কেসের কমিটির অনুমোদন ছাড়া 
ভার্ত হতে পারেন না। ইতিপূর্বে 


দু-একজ্জন সেবাদল কর্মী বে অন্যায় 


ঢাত করেন নি তা নয়, কিতু 
তাই বলে গোটা সংগঠনকে য্যাতল' 
করে দেওয়া খুবই অন্যায় হায়েছে। 
গোটা ব্যাপারটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
প্রণেিত বলে ওঁর ধারপা। ১৪ 
 প্রাজনৌতক"  উদ্দেশ্যটা কি 
সেটা উনি ব্যাখ্যা করেননি, কিল্তু ২ 
এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না বে 
এই সেবাদল প্রিয়-্যত্রত গোষ্ঠার আআ 
অন্দগ্হভাজন নয - 


To. be out shortly 





| «The Revolutionary History of india 
j Rs. 25/- 


সমস্ত প্রশ্গাতশশল ব্যবস্থার পাঁর- 
পল্থা হয় 'দাঁড়াচ্ছে। সংবদপর 
সংক্রান্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সবে'চ্চং 
আদালতে সম্প্রাত বে রায় দেওয়া 
হযেছে তার উল্লেখ করা হয় দষট্ত 
হিসেবে।- f 
প্রসাদ মিত্র কলেন বে, আজ সর্বোচ্চ 
আদালত বে কথা বলছে কল হয়ত 
সে কথা নাও বঙ্পতে পারে? তবে 
এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, সর- 
কার নিজের অক্ষমতা ঢাকার জন্য 
- অনেক সময় আদালতের ঘাড়ে দোষ 
. চাপিয়ে দের। 

তান বলেন বে, এই ধনতান্ক 


, ব্যবস্থায় মালিকপক্ষের প্রভাব প্রতি 


রল্ধে রম্মে। কিভাবে এই "প্রভাব 
সীমিত করা য্যবে আব বিচার বিবে-- 


[মা-. টনা করবে দেশের 'লেক এবং লেক- 
- সভার তাদের প্রাতীনাধরা। 








‘Under Hon’ble. ‘Mr. Justice Rowlatt 
| As President 


« Read the early history of the CET movement in | 
India when - young Indians took arms to fight th 
British to free their country. Read the daring histo 
heroic deeds and unparallel dedication of vhe young Indians 
during the let quarter of the 2010 Century for achieve. 
ment of freedom. Know the most intriguing and interest- 
ing episode of Indian history. Know the revohkutionary 
tradition of. ...Pre-publication Trice. Rs. 20/- Register 
your order with remittance. i . 


The Agony 2 ‘West Bengal 


Rs ROY 


Rs. 19/50: (Paperback Rs. 10/- New Impression of 2nd 
Enlarged Edition in Press. Book your oR 


NEW AGE PUBLISHERS PRIVATE LID. বৃ 
12 BANKIM CHATTERJEE STREET, CALCUTTA 12: 
‘*  GOLE MARKET, NEW DELHI I 


" Cal. Phone 341618 : 


এম 


‘Delhi Phone 40551 


_ কহ কতক জভাগ' ইাঁশ্ডযা প্রেদ ৭, রাজা। ল:দ্ছেষ দাঁ।লক শ্ৰেন্রারী কাঁজকাতা-১৩ থেকে দাত এব পন: কার্খাজর ভডচনং নই লেন কাঁজকা-5$ থেকে পক... 


সি 


কংগ্রেসীদের কৌদল ঘারে বেঢ়েছেঃ 


দিদ্ধার্থ রায়ের নেতৃত্ব সমর্কে গন 





. (রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 

রাজ্য কংগ্রেসে কোন্দল কমেনি. 
বরং বেড়েছে। প্রার্থামক জয় হয়েছে 
তরুপকাল্ত দোষের নেতৃত্বে সুত্রত- 
প্রিয় বিরোধী গোশ্ঠির। 
কিন্তু মনে করার কোন কারণ নেই 
বে, তিরুপবাব্রর নেতৃত্ব বেশশীদন 
চলবে। ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে যে, 
বাত গোষ্ঠি নিজেদের মনোমত 
সম্পাদক সংনোনক্নর জন্য পশ্চিম 
বঙ্গ কংগ্রেস সভাপাঁত অরুণ মৈত্রের 
“কাছে দরবার করেছে। 

সাংবাদিকদের কাছে অরুণবাবদ 


১ বৰ্ষ ৪১শ সংখ্যা ॥ শতবার ১২ই জানার ১৯৭০ ॥ ধান ৩২ পর স্বীকার করেছেন বে, সাধারণ সম্পা- 


থানার ও-মিদের বদল 


য়ে বংপ্রেণা 
(বিশেষ প্রাতানাষ) 

॥ পাঁশ্চম বাংলার বাজ থানার 
ও [স-দের বদলা নিয়ে প্রায় প্রতি- 
জেলাতেই দুদল কংগ্লেসীদের মধ্যে 
কলহ শুরু ' হয়েছে এবং এনিয়ে 
স্বরাষ্ট দপ্তরের দুই রাম্টরমল্তী বথা- 
কমে ল্লীস্বব্রত “ম্দখার্জী এবং ডা 
ফজলে হক এবার বেশ একট বিপাকে 
পড়ে গেছেন বলে দর্পপ বিশেষ স্তর 
থেকে৷ জানতে পেরেছে। কারণ 


_ একদলকে সন্তুদ্ট করতে গেলে অপর 
দল মল্লীর বিরুদ্ধে সরাসার 


. হবে কারণ সে সি শি এমের লোক - 
' এবং দুনীশিতপরায়ণ। 


কারণ নির্বাচনের সময় দি পি এমকে 
ঠেকানর ব্যাপারে এ ও সি বিশেষ- 
ভাবে দ্যহাফ্য করোঁছল॥ তাছাড়া 
দুনশাত সম্বন্ধে বে আভিযোগ করা 
হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিতিহীন। বরং 
দৃনশণতগ্রস্ত কংশ্রেসীদের ধরা হচ্ছে 
বলে ও ও 'ীসকে বদলী করার 
চক্রান্ত করা হয়েছে! 

জানা গেছে নরম অনুসারে 

“০(শেম্মুংশ নবম প্যারা 


স্মারকালাপ গ্রহণ করতে হয়েছে। 


, অনেক আশা নিয়ে নব্য সংগঠ- | 


দক মনোনয়ন, তাঁর সম্পূর্ণ এর্- 
য়ারের মধ্যে হলেও, তানি এ ব্যাপারে 
দলে অনৈক্যের কোন সুযোগ সং্ট 
করতে রাজশী নন। তাই সমস্ত 


এম্কাভিস অভ্ভিলম্ত টিলা 


প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাঙ্্য কংগ্রেসের 
সভাপতি ৫ সম্পাদকের ম্মারকলিণি 


- (ৰিশেষ প্ৰতিনিধি) 
লবণহুদে কংগ্রেসের অধিবেশন 
কংগ্রেস দাঁলের অনেক ক্ষত, হবে। চলাকালে প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য এবং তাংপর'পূর্ণ। একটি পেশ : 


এর মধ্যে অন্তত দুটি স্মায়ক- 
লিপি একদিক দিয়ে বেশ ' আঁভনব 


করেছেন পাঁশ্চমবঙলা কংহোস কাঁম- 
“টির সভাপাত শ্লীঅরুপ মৈত্র ডাঃ 


নের তরফ থেকে যাঁরা তাঁর কাছে শর্মার কছে। অপরাট প্রধানমন্ত্রীর 
এই স্মারকলিপি পেশ করেছেন কাছে পেশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস 
তাঁদের অনেকেই তাঁর সঙ্গে কোন কাঁমটির তদানশল্তন সাধারণ সম্পা- 


আলাপ আলোচনার সুযোগ পানান। 
সারা ভারত কংগ্রেস কাঁমটির সভা- 
পতি ডাঃ শঙ্কর দয়াল শর্মাও অনু 


রূপ কয়েকটি স্মারকালীপ পেয়ে- 


ছেন। 


দক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাপমৃজ্সী। . 
এই রাজ্যের মূল কয়েকটি সম- 
স্যার প্রতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ-ষ্টি 
আকর্ষণ করা হয়েছে এদের প্রাতি- 
বেদনে। সাধারণত বির্লোধী দল- 


তে - 


গোষ্ঠির সঙ্গে সনানক্ষা বসপারে 
আলোচনা করেছেন। 

" এখন আর অর্শবাবু কেবল- 
লই গোষ্ঠির 
আলোচনা করেই স্বাস্ত বোধ করতে 
পারেন নি। তাঁকে আলোচনা করতে 
হয়েছে অল্ততপক্ষে চারটি গোর্ঠির 
সল্পে এবং প্রত্যেক শেম্যই নিজে 


- দের মনোমত সাধারণ সম্পাদক নয়ো. 


গের দাবী তুলেছে। এই অবস্থার 
চারজন সাধারণ “ সম্পাদক নিয়োগ 
ছাড়া আর কোন রাস্তা অরুপবাব্‌ 
খুজে পাচ্ছেন না।- ** 
চারজ্রন সম্ভাব্য প্রার্থী হলেন £ 
প্রির-সুক্রত গোষ্তিক সৌগত রায়, 
তরুপবাব্ুর উঅনুমোদত কাজা 
আবদুল .গফ্‌ফর, বর্ধমান শোম্ঠিব 
নরূল ইসলাম এবং ম্খ্যমল্তীর 
ইচ্ছা হাওড়ার নিত্যানন্দ দে-কেও 
সাধারণ সম্পদক হিসেবে নেওয়া 
হোক! . নিত্যানল্দবাবুকে, নেওয়ার 
তাগিদ এই জন্য যে, কোন সমর যদি 
নুরুল ইসলাম এবং গফ্‌ফর এক 
জোট হয় তাহলে যেন সোগত রায় 
'কোপুঠাসা হয়ে না পড়ে। 
শেষাংশ হশগ পহ্ঠার) 








| 


let Wl 
ম্লান 


বিধবা শভাকাৰ নানা 


/ 


বোসাবর্ষশের নিন্দায় মুখর, যখন 


টৎখাদনে ঘাটতি 


আই 1জ রাজিত গ্প্তও লা কি উপব- পেতে । ফলে গ্রামে ভূমিহীন চাষীর: করা হলেও কিন্তু এর বিরষ্ধে কোন বহ। কেন না, বাজারে ধানের দর 
ব্বস্থা নেওয়া হয় নি। বরং রাজ্য, 


খাদ্যের. ব্যাপারে সারা পাশ্চিস- 
বলো প্রার হাহাকার অবস্থা । আমন 
ধান ওঠার সঙ্গে সলোই বাজার 
অস্বাভাবিক চড়া। জ্দূর- গ্রামাণ্- 
লেও চালের দাম প্রতি কে জি এক 
টাকা বাট থেকে. সত্তর পক্সসা। সর- 
কারণ খাদ্য বালির যে ব্যবস্থা ছল 
তা প্রায় ভেলো পড়েছে? বিধিবন্ধ 
রেশন এলাকায় এখনও এর কোন 
আভাস পাওয়া না গেলেও এই 
এলাকার বাইরে সব জায়গাতেই গম 
বিলি প্রায় বল্ধ হয়ে গেছে। সাধারণ 
মান্য চড়া দামে চাল খেতে পারে, 
না তাই তারা গম খেতে অভ্যস্ত 
হয়ে গেছে কয়েক বছর ধরে। এবারে 
গমের আকাল সব রাজ্যেই তাই কেন্দ্ 
নাক গম প্রয়োজন মত পাঁরমাপে 
পাঠাতে পারছে না। ফলে গম ধবাধি- 


বন্ধ রেশন এলাকার এবং ময়দা কলে 


দিতেই ফুরিয়ে বাচ্ছে। গ্রামাপ্তললের 
জন্য কিছু থাকছে না। 

এদিকে চাল নিয়ে প্রচুর চোরা 
কারবার শুর হয়েছে । খাদ্য দণ্তরের 
একটি উচ্চপর্যায়ের সভায় এই চোর। 
কারবার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 


‘হয় গত সপ্তাহে। এই সভায় পলিশ 


- পক্ষে এই 
" যাঁরা ওই দেশের নয় মাসের বৃল্ধকে ' 
"মুস্তিযুদ্ধ আখ্যা দিয়ে থাকেন 


তশ্রদ্ধখা দেখানো সম্ভব। 


আশা কাঁর চিন্তা করবেন যাঁদ 


- সত্যই তাই হ'ত তাহলে এই অশ্ৰদ্ধ৷ 


সংযোগ করে। একথা বলার উদ্দেশ 
এই যে এই দুটি কাজের মধ্য দিয়েই, 
ছাত্র লীগের বে মনোভাব উদ্বাঁটত 
হয়েছে তা অ-্গশতান্মিক ত বটেই 
কিছুটা চ্যাসঁবাদাঁও ' নিশ্চয়ই । 


ন্যাপ (ম)-এর সম্পাদক শ্রীপচ্কল আগামী মার্চে হয় তাতে _ 
আশ্চর্ক হওয়ার “কিছু থাকবে না। 


ভট্টাচার্য অঁভযোগ করেছেন যে 
তাঁদের ঢাকার, দশ্তর আক্রান্ত হলে 
পুলিশে খবর দেওয়া হয় কিম্তু খোদ 


স্ধত ছিলেন সেখানে এফ সি আই 
এবং খাদ্য দণ্তরের পক্ষ থেকে অভি- 
যোগ আসে বে, চোরা কারবারে যারা 
লিপ্ত আছে তাদের বিরুগ্ধে প্থানশর 
পালিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না! 
চোরাকারবারসদের, অনেকের কাছেই 
না কি স্থানীৰ কংগ্রেস নেতৃত্বের 
অনুমাত পত্ৰ আছে। এই 


অনুমাত পত্র দি ভাবে পুলিশের 


কাছে গ্রাহ্য হতে পারে সে, বিষয়ে 
িস্মক্র প্রকাশ করা হর়। 

খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে 
আরও বলা হর যে, গ্রামে গ্রামে ছোট 
ছোট চাল কল গাঁজয়ে উঠছে হাজারে 
হাজারে এদের কোন লাইসেন্স 
'নেই। তাতে মালিকদের. কিছু এলে 
যার না, কারণ তারা জানে বে কি, 
করে পাঁলশ-প্রশাসনকে ঠাণ্ডা 
রাখতে হয়। গ্রামের ধনীরা সমস্ত 
ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কিনে নিচ্ছে, 
চাষী বেশী দাম প্রচ্ছে না। এই 
ধনীরাই নিজেদের লাইসেল্স বিহশন 
হাঁস্কং মিলে ধান ভেলো, চল 
তৈরী করে পাঠিয়ে দিচ্ছে - উচ্চ- 
মূল্যের এলাকায় বেশী মুনাফা 





বড়কর্তা জানান এই বিষয়ে তারা 
অসহায়। কোন কোন জারগার নাকি 
পযলিশের উপাস্থাততেই এই ঘটনা 
ঘটে। কী সুন্দর গণতাচ্মিক শাসন 
ব্যবস্থা 


মনে করত এবং বর্তমানে মাক্কনী- 
দের- নিন্দার, তীব্র এমন অনেক 


তাঁরা “ওরা বোমপল্ধীরা) নিজেদের বাপের 


নাম জানে না কিন্তু ভিয়েতনাম 
নিয়ে চিল্তিত”। এখন অবশ্য ধাদ:- 
সম্জাদের সুযোশ্যা শয্যার “সমাজ- 


_ ফ্যা্ীবাদী রুপ সহজেই ধরা পড়ে। 


নি কারণ সেখানে নির্বাচন হয় নি।- 
নির্বাচন আগামী মার্চে এবং যে 
ধরণের ঘটনা ওখানে শুরু হয়ে 
দিয়েছে তাতে যদি পশ্চসবশ্গের 
আভিজ্তাই ওখানকার মানুষের 


শেখ সাহেব যে গশতাল্ঘিক িরো- 
ধিতাও সহ্য করতে পারেন না লে. 


দল অথবা ছোট জোতের মালিকরা 
বেশী দামে, চাল কিনতে বাধ্য হচ্ছে। 
ধান ওঠার মরশুমেই বাদি এই অবস্থা 
হর তবে আর কয়েক মাস বাদে ক 


. অবস্থা দাঁড়াবে তা ভাবার সময় 


এসেছে। - 


এই হাহাকার, অবস্থা সন্বেও ' 


কিন্তু রাজ্যের কৃষ দপ্তর মিথ্যা খবর 


/ খ্থারার 


" ধপশি ঢু. শ্যরবার ১২ই জানার, ১১৭৩ 


কথা ত তাঁর একদা ঘনিষ্ঠ সহকমশি- 
্বয় আব্দুর রব ও সাজ্ঞাহান 'সিরা- 
জই জানির়েছেন। তাঁরা শেখ সাহে- 
বের দল ছেড়েছেন বলেই তাঁদের 
কথা আঁবম্বাস করতে হবে এ যুক্তি 
নিশ্চর খুব জোরালো নয়। 
বাওলাদেশের ঘটনাবলশীর গরু 
এইখানেই যে তার সঙ্গে পশ্চম- 


ধশোর রাজনৈতিক চিত্রের একটি 


সুস্পষ্ট মিল পাওয়া ধার।- দুটি 
দেশের ভৌগোলিক অবস্থানই এই 
মিলের একমাত্র কারণ নিশ্চয় নর। 
এই মিল ঘটেছে মূলত এই কারণে 
যে-দুটি আধা-সামল্ততাঁল্ক দেশে 
শাসক শ্রেপীর চাঁরত্র একই থাকে। 
বিস্লবী অবস্থা যেখানে বর্তমান 
সেখানে শাসক শ্রেণী সদাই আত- 
চকিত এবং তার আক্রমণে নগ্ন 


কী বাগুলাদেশ ক পশ্চিমবঙ্শা দুজা- 


প্রকাশ বে-আইনশ করে দির়ে। এখানে 
আজও “দপপ”?, “বাঙলা দেশের” 
উপর শাসকশ্রেণীর আঘাত চলছে _ 
শাসকগোষ্ঠী সোজাসুজি আঘাত 
হেনে কাগজ কল্ধ কারে (দেওয়ায় 
চাইতে দেরাঙ্গোষ্টার মাধ্যমে নিজে- 
দের জ্বার্থীসাম্ধ ও সেই সঙ্গে গণ: 





কাছে 
ভাবে 
এবং 
খরচ 


সয়কার কেন্দ্রীয় সরকারের 
রিপোর্টে লিখে আসছে ক 
কোটি "কোট টাকা সেচের 
চাষের উন্নত ব্যবস্থার জন্য, 
হচ্ছে। _ Z 
এখন কিন্তু আর সত্য চেপে 
য়াখা ব্চ্ছে না। কৃষি এবং খাদ্য 
দপ্তরে বচসা চলছে, খাদ্য 'দপ্তরকে 
কেন্দ্র থেকে বেশী পাঁরমাশ খাদ্য 
পেতে হবে। কৃষ দপ্তরের উৎপাদন 
হিসাব মেনে নিলে কেন্দ্র এ পাঁর- 


" মাপ খাদ্য নিশ্চয়ই দেবে না। রাজ্য 


সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
বাইশ লক্ষ সপ গম আর সাত লক্ষ টন 
চাল চেক়েছে। এখন আবার বলতে শুরু 
করেছে যে, চাল অল্ততঃ পক্ষে দশ 
লক্ষ টন চাই। রাজ্য সরকারের কোন 
আবেদনকেই কেন্দ্র আমলে আনে 
ণন। গমের পাঁরমাণ কেটে দেওয়া 
হয়েছে, আর চাল সম্পর্কে বলা 
হয়েছে, যে চাল রাজ্যে সংগ্রহ করা 
যাবে তা বেন রেশনে বিলির ব্যবস্থা 
করা হয়। 

চাল সংগ্লুহের পারিস্থিতি ভষা- 


সমস্ত সরিয়ে ফেলেছে। 


তঙ্দোর ভেক বজায় রাখার ব্যাপারে 
অনেক বেশী দক্ষ। 

প্রসঙ্পাত আরেকটি কথাও এসে 
পড়ে। বর্ত'সান পশ্চিমবলোর শাসক- 
দল যে কোন অজুহাতেই- বিরোধাঁ- 
দলগ্ুলির নামে অপপ্রচার চালায় 
এই বলে বে তারা ভারত বাগুলাদেশ 
মৈঘীতে ফাটল ধরাতে চায়। কোন 
বিরোধী দলের মুখপত্র না হয়েও 
দর্পশকে তার শাসকগোষ্ঠী বিরোধী 
মতামত: প্রকাশের জন্য উত্ত আভি- 
যোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ভার- 
তাঁয় শাসকগোষ্ঠীর ইংগিত সুস্পষ্ট 
ওপার বালার অবস্থার সুযোগ 
নিয়ে তারা বে কোন সময়ে এখানকার 
তর করতে পারে এই অজুহাতে যে 
তারাই সাঁমান্তের ওপারকার গশ্ড- 
গোলের জন্য দায়শ। প্রর়োজনবোধে 
দৃদেশের শাসকগোষ্ঠী যে একর হতে 


" সমুহের বিরুদ্ধে তার প্রমাণ পাওয়া 


গেছে “নকশালী কার্যকলাপ” দমন- 
কেপ দুদেশের পুলিশ কর্তাদের 
মধ্যে আলাপ আলোচনায়। অর্থ-; 
নৈতিক সংকট বত তীর হয় তত 
শাসকঙেমঘ্সী "একজোট হয় দিনজে- 
দের সাধারণ ক্বার্থে। তাদের - যোঁথ 
আরূমণকে রোখা সম্ভব একমাহ 
সংগ্রামী মানুষের এঁক্যের মধ্য দিয়ে। 
এই এঁক্য কোন ভোঁগোলিক অর্থে 
নয় এই এঁক্য ঘটার বিশ্ব রাজ- 
নত বার প্রসার ফোন, মালা 
মানে না। 


বেশী।” ফলে সরকার ধান কিনতে 
পারছে না। চালকলওলারা ধান 
আইন 


ধার জন্য হাহাকার, অবাধ চোরাচালান 


শপ 


দশ, 


Ld 
পচ 


এ. 


“ 


উদ 


অনুযায়শ তাদের মলে উৎপল 


চালের অর্ধেক দেওয়ার কথা সর- 


কারকে। কিল্তু ছিলে কত চল ৮) 


উৎপাদন হচ্ছে তার কোন হিসেব 
সরকার রাখে না। ফলে মিল যা 
নিজের খুশী মত ধরে দের তাই 
সরকারকে নিতে হর। ".. 

এ. বছরে মোট তিন লক্ষ টন, 
চাল সরকারের সংগ্রহ করার কর্থা। 
এখনও পর্যন্র মাত পণ্তাশ হাজার 
টনের মত জোগাড় হয়েছে। খাদ্য 
কর্পোরেশনের চাল সংগ্রহ করার 
কথা। কর্পোরেশনের অফিসাররা 
জানয়ে দিয়েছেন যে, বাঁদ এক লক্ষ 
টন চাল সংগ্রহ করা বার তবে ভাঙ্গা 
খুব সুপ্রস্যয বলতে হবে? 

আমাদের রাজ্যে মোট ধান জি 
হল প্রা তিন কোটি বিঘার ফ্ত 
এবং বরাবরই এতে পন্যাশ লক্ষ 


উনের মত চাল উৎপাদন হয় বলে 


(শেবাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


1 


Bd 


সপ 






1 শ্করেবায় ৬২ই জানার ৯৯৭৩ 


রাধীদের মোক বিলার টে 


ৰি দাণমূশীর নয়। কৌধল 


(দপশের. প্রাতনিৰি) : 


সদ্য পদত্যাগ" প্রদেশ কংগ্রেসের বিদ্ফোরপের, পর্যায়ে পৌঁছবে তা 
সাধারণ সম্পাদক পরিয়রঞ্জন দাশমুন্স" ছাড়া এই বিক্ষোভকে কাজে লাগিরে 
তার বিরোধশদের মোকাবিলা করার প্রতিপক্ষ -তাকে . কোপ্ঠাসা .করবার 
জন্য এক নতুন পাকিকজ্পনা দিনকে চেষ্টা করবেন। তাই তান . ঠিক 
ছেন। তার নয়া পারকল্পনার প্রথম করলেন এই মহূতেই এই পদ 
ধাপ এই অকালে পদত্যাগ। থেকে সরে -যাওয়া উঁচত। তান এ 
“অকালে” কথাটি ব্যবহার করার ব্যাপারে তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ 


একানশ, তিনি ইচ্ছে করলে আরও বন্ধুর সলো পরামর্শও করেন।.. 


কয়েকমাস প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ তারাও মুল্সীর এই সিদ্ধান্তকে 
সম্পাদকের দায়িত্বে থাকতে পার স্বাগত জানান। একমাত্র ব্যাতিক্রম 
4 তেন। কিন্তু প্রধানমনীর ইচ্ছান্্- স্মক্রত. মতখার্জী। .স্রতবাব্য জানেন, 
সারে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পা- যে ' প্রিয়বান্দর প্রদেশ রাজনৈতিক 
দকের পদে প্ুনান'্বাচিত হওয়ার মণ্ড থেকে বিদায় আগামী শদনে তার 
পর পরই. 'প্থির করেন তান পদ- সাল্মত্ব থেকে অপসারণের দিনকেই 
ত্যাগ করবেন। তাই দিজ্লী-কঙ্গকাতা ত্বরান্বিত করবে। তাই তান প্রি 
চাপ সৃষ্টি হওয়ার আগেই তান মুল্সীর সিদ্ধান্তে আপাতত তুলে- 
রণাপান থেকে সরে গেলেন সামায়ক ছিলেন। কিন্তু: প্রিয় মল্লা নিজের 
ভাকে ভাঁবধাৎ অন্যের .স্যার্থে বিসর্জন 
সংগঠনের নানা ' ছটিনীবচ্যাত দিতে রাজশ নন। 
এবং কয়েকটি ভুল পদক্ষেপের জন্য ‘প্রিয় সুল্পী' তার একান্ত 
প্রয় ম্ল্সী কসশযই সংগঠনের মধ্যে বিশ্বস্ত, কিছু কর্মীকে তার পারি- 
. তার জনাপ্রদতা হারিয়ে ফেলাছ- কম্পনা বুঝিয়ে বলেছেন এবং সেই- - 
- লেন। এমন কি তার সমর্থকরাও মত এগোবার নির্দেশ 'দিয়েছেন।' 
ক্রমশঃই তার বা কাজে বিক্ষধ্থ [প্রর মুন্দীর বন্তুব্য £ বে কেউ প্রদেশ 
হয়ে উঠাঁছলেন। প্রথমে প্রিয়র্জন এ কংগ্রেসের দায়িত্বে আস্ন না কেন, 
সব গ্রাহ্য করতে-চান ন। কিন্তু তান কোন মতেই . সমস্টাসঙ্কুল 
সদ্য অনাষ্ঠত, সাংগঠনিক নির্বাচনকে এই প্রদেশ কংগ্নেসের হাল ধরতে 
কেন্দ্র করে তান দেখতে পেলেন পারবেন না। শ্রীমূল্পীর বিশ্বাস, 
কমশ্ই তার বিরুদ্ধে বিক্ষোত তানি সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন 
বাড়ছে এবং এভাবে চললে হয়ত অবস্থা বা ছল তার অবর্তমানে 
অচিয়েই তার বিরদ্ধে ঠা অবস্থা আরও জটিল ও- ঘোরালে 


- ডাক্তারের অবহেলার জন্য নীলরতন সরকার 
হাসপাতালে দুজনের মৃত্য 
দেশের লংবাদদাতা) 


| নি সরকার মোঁডকযল ছটফট করতে করতে তান মর্মটতে 
" কলেজ হাসপাতালে চাঁকংসার কোন জ্ুটিয়ে পড়েন। বিভিন্ন কোয়ার্টা- 


স্বল্দোবস্ত না থাকায় রোগঈদের 


চাটি দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে 
হচ্ছে। বিশেষ .করে এমাজে্িসী 
বিভাগে আগত রোগাদের প্রাত স্‌ 
নজ্জর দেওয়া হয় না বলে হাসপাতা- 
. জের মজদুয় পশ্যায়েতের পক্ষ থেকে 
সম্প্রতি 


তেন। এ দিন সমস্ত জায়গায় বক্র 


রের কর্মীরা তারক তৎক্ষণাৎ হাস- 
পাতালের এমাজের্দী বিভাগে নিয়ে 


বায় কিন্তু ভান্তার রোগশকে পরীক্ষা. 


না করে বাঁড় এবং িকশ্চার দিয়ে 
বিদায় করেন। সেই বাড়ি এবং িক- 
শ্চার রোগ’ শিলতেই পারেন নি 
এবং বেলা দুটার সময় . হাসপাতা- 
লের সাঁমানার মধ্যেই অসহ্য বশ্ম- 
পার তার. মৃত্যু ছটে। মৃতের 


, এমার্জেন্সস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 


কেট দাবী করে। ফিল্তু আঁফি- 
অরে তা দেন নি। 

এীদন হাসপাতালের চতুর্থ 
প্রেশার একজন কর্মচারীর পরিবারের 
একজনকে ডাইরিরা রোগে আক্রান্ত 


কয়ে বথারশীত হাসপাতালের চতুর্থ অবস্থার এই হাসপাতালে আনা হলে 
শ্রেণীর কোয়ার্টারে হ্মগ্তাল চিকংসা এবং ভীর্তর কোন বন্দো- 
{বিক্রী করতে এলে বুকের যল্তশার বস্ত না করায় রোগীর মৃত্যু ঘটে। = 


হরে উঠবে। শ্ধ; তাই নয় হয়ত 
- প্রদেশ রাজনীতিতে অচল অবস্থারও 
সৃষ্টি হতে পারে। পপ্রয়বাব বলেন 
তাতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং কংগ্রেস 
কমশিরা বুঝতে পারবেন তান ছাড়া 
প্রদেশের হাল ধরার আর কেউ নেই। 
তাতে তার মর্ধাদা কৃদ্ধি পাবে। 
পারকজ্পনার৷ দ্বিতীয় . অলা 
হল, বিক্ষুষ্খ যুব নেতাদের সঙ্গে 
সম্পর্ফের উন্নতি সানোল্ল চেষ্টা। 
সম্প্রতি প্রধানমন্দাও প্রিয় মুন্যাীকে 
নির্দেশ" দিয়েছেন বিক্ষুষ্থদের সল্গে 
সমস্ত “বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য। 


এই কাজে প্রিয়বাবু ঘ ইতিমধ্যেই 


কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। দক্ষিণ 
কলকাতার জনৈক যুব নেতার সো 
এ ব্যাপারে কিছু কথাবার্তাও 
হয়েছে। প্রিয় মুন্সী তার একান্ত 


অন্ঙগগতদের নির্দেশ দিয়েছেন যে- 


কোনপ্রকার প্ররোচনাম্‌লক কিনু না 
করতে, এতে অবস্থা জটিল হবে। 
মধ্যে কিছু লোককে তান দুর 
সাঁরস্নে ক্লাখতে চান। এদের মধ্যে 













amp TUS, 


জন যুবক শ্রীনাগ্‌কে মারতেও 'শায়ে- 


হ্যা আাল্র আপনিও ভিম ক্ষেনেন ও গোনা- 
গতির হিসেবে | কিন্ত ডিম ছাড়াও 
দৈনদদিন আও অনেক জিমি তো সংসায়ে 


শ্ৰেমম ধন আপনি মোজ দুধ 
' ক্রেনেন লিটাপ্র হিসেবে; মাছ-মাংস, 


| ফলমূল, তয়ী তমুকারী বা চাল ডাল 
কেনেন কিলোগ্রাম হিসেবে; 


ঢা : এ & তিন এ 
জনৈক অরূপ নাগকে তি সতর্ক নীতিতে তার যোগসূত্র খুজে 
হয়ে চলার নর্দেশে পিকেছেন। 'পাবেন।' শ্দ্দ তাই নয় ঠিক ঠিক 
শ্লীনাগের বিরদ্ধে অনেক কংগ্রেস মত কাজ হলে প্রদেশ কংগ্রেসের 
কমশিরই নানা অভিযোগ আছে। সাফল্য নিজেদের কোলে টেনে ব্যর্থ- 
শ্রীনাগ নিজে প্রিয় মুল্সীর একান্ত তার দারিত্ব প্রচার যন্মের মাধ্যমে 
নাচর বলে পরিচয় দেন এবং দ্ব॥ঃ অন্যের ঘাড়ে জপিয়ে দিতে বিশেষ 
ধোঁফত এই পাঁরুচয় পত্র বহন . অস্নাবধা হবে লা। 
করে যথেচ্ছভাবে কজ করে 'চলেছেন।, যুব কংগ্রোস ও ছান্পপারষদকে 
একমাত্র হোমরা চোমরা কংগ্রেস দিয়ে ক্রমাগত সরকারের ওপর চাপ 


- নেতা ছাড়া আর কাউকে আমলই দেওয়াও নয়া পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। 


দেন না। প্রদেশ দপ্তরে বিভিন্ন সেই মত তানি যুব কংগ্রেস সভা- 
জেলা থেকে সংগঠনের কাজের জন্য পাত স্দপ ব্যানাজ্রশী ও ছাত নেতা 
যারা আসেন তাদের উল্টোপাল্টা 
কথা বলে, বলতে গেলে তাড়িয়ে 
দেন। এ ব্যাপারে অনেক অভিযোগ 
বাজ জেলার নেতারা প্রদেশ 
নেতৃত্বের কাছে করেছেন। এমন কি 
প্রীনাগের পগাঁরে মানে না আপনি 
মোড়ল”তে উত্তোজত হয়ে কয়েক- 


ছলেন। উপস্থিত কিছু প্রবীণ - 
নেতার হস্তক্ষেপে : ঝামেলা বেশী-. 
দুরে এগুতে পারে নি। প্রিয় সম- 
থ্কদের হাতে ঝাড় খেয়ে 'অরুপকে - 
এখন দেখা যাচ্ছে মধ্যকলকাতার 
জনৈক তরুণ বিদ্রোহী এম এল এর দেখেন শীন। বলতে_গেলে স্বার্থ 
বাড়ী ঘন ঘন যাতায়াত করতে । বাবুর এই আচরণ এক সময়ে তার 
" পৰিকল্পনা মাঁফক পদত্যাগ কর- যথেষ্ট ক্ষেমভের কারণ হরোছিকা, 
লেও প্রিরবাব্য হুষ্স সাধারপ- তাই, তান এর প্রাতশোধ নেবার 
সম্পাদকের একটিতে |তাদের মনো- রাস্তা তৈরী, করছের্ন। 

নীতি একজনকে - বসানোর চেষ্টা যাই হোক প্রিরবাবুর এই নয়া 
করবেন। এই পদে-সৌগত রায়ই পারকক্পনা যে প্রদেশ প্লাগনশীতিতে 


তাদের গোষ্ঠীর একমাত্র প্রার্থী। প্রচণ্ড ঝড়ের সৃষ্টি করবে তাতে 
75 প্রদেশ রাজ- বিশেষ কোন সন্দেহ নেই। 









মাপ ও ওঞ্জনেদু জন্য মোটু 
প্রথালীর প্রচলন হওয়ায় 
বাজার হুয়া কাজ অনেক সহজ 
ও সরল হনে গেছে। 
জিনিষ কিনে তাম দাম করতে 
. আল মাথা ঘামাতে হয় না। 


প্রয়োজন হয়, 


বাজারেও মেটিক হিসের 
মেনে চললে দাম দিয়ে 
জিনিঘ কিনে $ঙ্ুতে 

হয় না। 


টি 


॥ চান ই. 


' ফ্ম্বের সময় শতুদেশে -জলবায় ওপনিবোশক শোষণের ফলে ক্রম- 
দুষিত করার প্রয়াস আকন্তর্জীতক বর্ধসান শহর ও শহরুতলীতে ঘি - 


নীতিতে ধিকৃকৃত। নজরুল ফন 


বলোঁছলেন $ তোমার আকাশ-বাতাস 


কাছারা- / কারয়া তুলেছে: ভশীতর 
সাহারা, অথবা রবীল্দ্রনাথ বলে- . 


ছিলেন যাহারা: তোমার বিষইছে 
. বায সবই. দুই বিষদদান বৈরিপক্ষ 
প্রসঙ্গে করিত। - কিম্তু আজ্গক্ষের 
নাশারক ও বযন্দসভ্যতা নিজের 
দেশেরই .জলবায়ন এমনভাবে দযষিত 


করে ফেলছে যে পৃথিবীময় স্বাস্থ্য- 


বিজ্ঞানী ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আজ 
প্রমাদ গুনছেন। 
অনগ্রসর দেশগ্যলিতে দীর্ঘকালের 


বাস্তগ্নীল দারিদ্যু ও অস্বাস্থ্যের 
আকর এবং সেদিক দিয়ে কলকাতার 
সমস্যা সবচেয়ে- সংকটমর ।/ভূগভস্থি 

পয়ঃপ্রশালীগদালতে ধস নামছে, 


জবচার্শকের গজ কলকাতা আজ রূদ্ধা- 


শ্বাস, নিত্যর্গাজয়ে ওঠা আঙগাছা- 
বসতি চেপে ধরেছে তাকে চারাঁদক 
, থেকে; নিঃশ্বাস নেবার উপায়টুক 
নেই, বিষে বিষে বাতাস. আহ্ছ; 
লেভায়াথান নগরের ও বন্ত্রদানব- 
গলির িচ্কাশত আবর্জনায় 
কলুযনাশিন গলা কলযীষতা। 
এই অবস্থার প্রনিকারক্লেপ 





আমরাই আজ বিষাইছি জলবায়ু 


সরকারী, আধা-সরকার ও বে-সর- 
কারী অনেক সংস্থা প্রাতান্ঠিত 
হয়েছে। তারা শহর উন্বরনের কাজ 
করে যাচ্ছে, কাজের সুফল বতাঁদনে 
পাওয়া বাক না কেন। কিন্তু পার” 
বেশে নিত্য যে বিষ . ছড়ানো হচ্ছে 
তার পাঁরমাণ নির্ণয় ও প্রাতষেধ 
ব্যবস্থা নিয়ে কোন ব্যাপক বৈজ্ঞানিক 


আলোচনা, গবেষণা ও কার্যকর 


পরিকল্পনা এঞ্কতাঁদন হয়নি। 'অবশ্য. 
ইদানীং কেন্দ্রীয় স্বাস্থাদপ্তরের পাচ্ু- 
রাজ্যের মুখ্যমল্তী ভীাসম্ধাথাশিজ্রর 


রায়, ও রাজের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীআজত ধোঁয়া ও স্তূপণীকৃত আধর্জনায় সবাই, 


হপণি 1 নার ৯২ই জামার” ৯১৭৩ 






আতাথ বিজ্ঞানী তাদের জল হ।ও- 


স্সার সমস্যা সম্পকে আমাদের অব- * 


হত করে দিয়ে গেছেন। - 
পাশ্চাত্য দেশগুাজতে সম্পদের 
বাড়।বাড়িই প্রবেশ দূষপের মুখ্য 


করার বিরুদ্ধে যেসব আইন রয়েছে সমস্যা। কাঁচামালের কারবার বজায় 
সে আইনের হ্যাটগুলি- প্রাকয়ে নতুন রাখার জন্য অব্যবহার্য সবকিছু 


আইন প্রণয়নের কথা কেন্দ্রীয় ও যেখানে সেখানে ফেলে রাখতে হয়, 


রাজ্য সরকার দৃপক্ষই ভাবছেন। 
আর জনসাধারণ? দাঁর্ঘকাল 
পচাপুর্গন্থ নোংরার মধ্যে থেকে থেকে 


" এমন অভ্যস্ত, বে স্বাস্যকর পীর-, 


রেশে বাস করবার জন্য যেটুকু সাঁক্লর 
হওয়া, দরকার, তাতে তাদের প্রবল 
অনীহা জল্মে গেছে এতপিন। কল- 
বলে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। শহ- 


কার্প পুর্মতন কাঁচা মালের কোন 
ব্যবহার চলেনা ওই সব দেশে। 
তাছাড়া বল্মশিজ্পের অগ্রগতির ফলে 
তেজম্ফির ' আবর্জনার সেখানে 
আঁধক্য। আসাদের দেশে তথা সমত 
অনগ্রসর দেশে অনগ্রঁসরৃতা-দায্রিদ্রা, 
অশিক্ষা ও উদাসীন্তাই মুখ্য সমস্যা, 
নইলে এদেশে "আবর্জনার অনেক 
কিছুই পুনরায় ব্যবহারের জন্য 


রের মধ্যেও বাস্ত এবং ঘনবসাততে বেছে সাঁরয়ে নেওয়া হয়। - ৪! 
তিনদিন 'ব্যাপী আলোচনার 


জিনাত তি দার উপসংহারে ষে প্রস্তাব নেওয়া 





এই মরশুম্ে বাটার ক্যানভাস 


(সুতার বিপুল সমারোহ 


ক্যানভাস জুতো যে কত রকমের, বাটার জুতো না দেখলে 
তা বিশ্বাস করা যায় না। এত' নতুন নকশা, রকমারি রঙ 
ক্যানভাসের জহতোয় এর আগে আর-দেখা যায়নি । 

h সব নকশাই এমনভাবে তৈরি, পরামান্রেই পায়ের 

নর আরাম ষোল আনা। হাঁটাচলা অবাধ সহজ। 

আজই একজোড়া পরে দেখুন। 







বাহার ১৮ 
সাইজ ২-৫, ৬-৮ ' 
৩৯৫,৪২৫ 





৮৭ নিশান 








গল: কায়েস হয়ে গেছে। হয়েছে তারই গদরুত্ব সমধিক । অর্থাং =" 
কিন্তু সামান্য কুঠারতে বাস করেও আলোচনার [ভাতে একটি উচ্চ- 
উদার আলোহাওয়ার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ ক্ষমতাসম্প্থ টেকানক্যাল কাঁমটি 
হবার মানাঁসকতা এক ঝলক আলোর ব্যাপরুতর” গবেষণা করবে এবং 
সত দেখতে পেলাম পারবেশে-দুঘঘ পাঁরবেশ দুষপ প্রতিরোধ ও প্রাত- 
উপশম সম্পর্কে কলকাতায় সদ্য. কার সম্পর্কে একটি পাঁরকল্পনা 
সমীপ্ত তিনদিনব্যাপী প্রথম সারা- তোর ক্রবে। সে পারিকজ্পনাকে 
ভারত সম্সেলনে। ক্যালকাটা মেস্ট্রো- কার্ধকরী করার সরকারী আশ্বাস 
পোঁলিটান ওয়াটার আ্যাণ্ড স্যাঁনটেশন বাস্তবক্ষেত্রে কতটা রক্ষিত হবে, সে 
অর্থারাটি ও যাদবপুর িশ্বাবিদ্যা- সম্পর্কে যথেম্ট সংশয় থাকলেও 
লয়ের দ্বৈত উদ্যোগে অন্ষ্ঠত আশা রেখে চলা ছাড়া আসাদের 
ওই সম্মেলনে সারাভারতের এবং উপায় নেই। অবশ্য জনচেতনা 
বাংলাদেশের বহু বিশেষজ্ঞ পাঁরবেশ- সৃষ্টি হলে সোচ্চার দাবি ধর্দীনত 
[বজ্ঞানী ও পারবেশ আাঁজনীয়ারদের 
মধ্যে হংস মধ্যে বকো বথা একসান্র , 
আঁবশেষজ্ঞ ডোঁলগেট ছিলেন বর্তমান 
লেখক। সম্মেলনে সংগঠক ও অংশ; 
গ্রহণকারীদের পরিবেশের ক্লমবর্ধ পাঁরিবেশ দূষণ সম্পর্কে অতিসচে্তেন 
মান বিষ সম্পর্ক একাঁজ্তিক অব- টু 
হাত দেখে আম অন:প্রাশিত বোধ 
করোছি। 

সন্দেলনের মুখ্য আলোচ্য ছিল 
পারবেশ_ জল ও হাওয়া কিভাবে 
৪2 কল্পনা রয়েছে, সেই প্রসার ব্যবস্থা 
দেওয়া হয়েছে ভারতের গজের 
সমস্যাগ্ছীলকে। জোরার ভাটায় সমস্ত পশ্চিমের সল্মশিল্পপ্রধান দে বিল 
নদীর জ্ল কিভাবে কতটা কঙুষিত অভিজ্ঞতা ও গবেষণার সম্বাবহান- 
হর, টালর নালা িভাবে হচ্ছে, করে এবং আমদের নিজস্ব: গবে- 
দু্গাপুরের বিভন্ন যন্মাশক্প থেকে 
নাপিত আবর্জনা, নদে কিভাবে ? ত আলগা নিগম 


দ্‌ঁষত করছে, কলকাতা ও হাওড়ার | K 
লরশ থেকে বিযান্ত ধোঁয়া ছাড়া এবং পর্বে অস্বাস্থ্কর ও 'বিপ্্জনব 
উৎকট শব্দে দ্নায়ুগুালকে নিরল্তর পরিবেশ, শিশং- - নারী শ্রমিকদের 
ইট খোলাগুদিলর যথেচ্ছ পরিচালনার বস্তি, মদের দোকান আর বারবণিতা 
কুফল, বিহার যাদুগোড়ায়, ইউরে- যন্দ্রশিঙ্পের অপরিহার্য অঞ্গা বলে 
যাম কারখানার আবর্জনা-» িবোঁচত হয়েছিল। আজ কল্যাপকামণ 
ইত্যাঁদ বিষয়ে গ্রাফ, ইকুয়েশান, চার্ট চিদ্তার ফলে ওই সবই 'বিদু- 
প্র্ভাতর সাহায্যে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক িত। মানুফের চেষ্টা এবং বিজ্ঞান 
দৃদ্টিভঙ্গণ নিয়ে আলোচিত হয়েছে_ ও টেকনলাজর উন্নতি বন্য শিক্প- 
প্রবন্ধ পরঠ, তৎসম্পার্কত আলোচনা সম্প্রসারণে পারবেশ-দূষণের 
ও প্রশ্নোত্তর সহযোগে সবচেয়ে বড় আশঙ্কা দূর করতে পারবে নিশ্চয়ই 
সমস্যা জনসংখ্যাবচ্ধ, দািদ্যুবশত একটু চেষ্টা করে ও দুরদৃ্টি নিয়ে 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘনবদতিব পরিকল্পিত যল্যশিজ্পসম্প্রসারণ 
মধ্যে জীবনযাপন এবং জলসর্যরাহ সংঘাঁটত যাতে হয়, সর্বভারতীয় 
ও ময়লানিহ্কাশন সম্পকে উদা- সম্মেলনে সেই দিকেই সরকারী 
সশনভা। বাংলাদেশ থেকে আশত দঁঘ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। 





০ 


হে বিরুচ্যে আমি মামলা .লড়াছ। পরশ- 


bed 


দৰ ॥ শ্ক্রযার ১২ই জান:য়ার! 


রে 








চি 


~ 


বইয়ের তে কালের আলির 
রাম আমার দেখেই বললেন, 
“নমস্তে ত 

পরশরাম আন্দামানের স্থানীয় 
অধিবাসী। যাদের পূবপৃরুষ এক- 
কালে .বান্দ হয়ে এখনে এসেছিল 
তাদের স্থানীয় বলা হয়। পরশরাম. 
আমার প্রীত শ্রম্ধাশীল। তার প্রধান . 
কারপ আন্দামান ও নকোবর জ্বীপ- 
পের ম্দকুটহীন সম্রাট আকুক্জীদের 


রাম আল্দামানে জনসংঘকে প্রাত- 
শ্তিত করার চেষ্টা করেছিলেন বলে 
শ্বনোছ। এবং আকুজণদের ওপর . 
তার বিরাশের অন্যতম. কারণ ভাপা 
মুসালম। | F 
আচার আচরণে পরশরাদ খুব 


. ভদ্ন। আম দোকানে ঢুকতেই চায়ের 


অর্ডার দিলেন। তারপর খুব মোলা- 
য়েম 'হান্দিতে বললেন, “আমি চলে. 
যাচ্ছি । আমার লোক রইল ॥ আপনা 


ধা দরকার ও ব্যবস্থা করে দেবে ।” , 


আমি বললাম, “আমার আর, 
কিছু দরকার নেই। আমি শুধু, 
কয়েকটা ফোন করব।” 


এন ফোন করুনা, 


od 


কিন্তু কাকে ফোন করে পদ 
থেকে উদ্ধার প্মই ভেবে পেলাম - 


না। পাঁরচিতের .সংখ্যা নেহাৎই.-২ 


অঙ্দালমেয়। এবং এখানে আসার 
পরই এদের সঙ্গো পাঁরচয়। অনেক 


- ভেবেচিন্তে পি কে এস প্রসাদকেই 


প্রথমে টোলফোন .করলাম। বোরয়ে 
শেছেন। তারপর ফোন করলাম 


. সিভিল ওয়্যারলেসের সেই ভদ্ু- 
* লোককে । পেয়ে গেলাম এবং বল- 


লাম, “আপনার সঙ্গে একট: দেখা - 


করতে চাই। বিশেষ দরকার। মান 
কলকাতা থেকে আমার টাকা আসার 
কথা। এখনো আসে নি। কিল্তু 
আজ টাকা পেমেন্ট করে আমায় 
 ্ারস্ট হোম ছাড়তে হবে”. লাজ- 
9 জক্জার মাথা খেয়ে টাকার কথা” 
টোঁলফোনেই কলে ফেললাম। মুখো- 


হাথ বলা আরো অস্বাস্তকর। 


- ভদ্রলোক বললেন, "আপনার 
কত টাকার দরকার?” . 
১ আম বললাম, “একশো টাকা।” 

“এখন একটা বেজে গেছে) 


আমি বাড়ি বাচ্ছি। দুটোর পর 
ফিরব। আপনি দুটো থেকে চারটের 
মধ্যে আস্ন।» 


তিন শদনের মধ্যে কলকাতা 


+4 থেকেও টাকা এসে গেল। উকিলের 


পি 


দুশো টাকা সমেত অন্যান্য ধারদেনা 
এবং গেস্ট হাউসের পাওনা চুকিয়ে 
তেইশে জুলাই ভোরবেলা যখন 
পো রেয়ার এয়ারপোর্টে পোঁছ- 
লাম তখন আম মুক্ত বহপা 
ভোরের 'নর্মল বাতাসে নিশ্বাস 


৯৯৭৩ 





নিয়ে মনে মনে ভোট La 
শবদায়' 'জানালাম। তখন আঁম 
নিশ্চিত জান যে, আমায় আর 


' এখানে আসতে হবে না। কারণ কল- 


স্থানান্তরের আদেশ দেবেন। অভি- - 
যোগকার' দাঁব করেছে, আম পোর্ট 
রেয়ারে এজেন্ট ও গ্রাহক মারফং 
দর্পণ বাক্ত কার । এবং এই দাবির 
ভিঁত্ততেই এই. মামলা পোর্ট বেেয়া- 
রের অর্তারন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের 
এান্তয়ারে আসছে। কিন্তু এই দাবি 
সম্পূর্ণ, গমথ্যা। সমগ্র আল্দামান ও 


নিকোবর শ্বীপপুূজের কোথাও দর্শ- 


পের একজনও: এজেন্ট বা গ্রাহক 
কোনকালে ছিল না, আক্জও নেই? 
“আমার: দৃঢ় ধারণা ছিল যে, আমার 


শুনে চক্ষু চড়ক গাছ প্রায় প্লেনের 


কাছাকাছি। আমরা চিরকাল শুনেছি 


এবং শ্রীকাল্ততে পড়েছিও বে, ডেকেব 


ভাড়া খুব সামান্য, তবে কষ্ট করে 
বেতে হয়। কিম্তু আর্জকাল ডেকের 


' থাকেন বেহালা।, 


টিভি ন, 


টাকা ভাড়া ৷ খাওয়ার -খরচ 
আলাদা । 
সাটিশিফকেট জমা -হয়েছে। [টাকি 
পাবার কোন: চান্স আছে কিনা কে 
জানে। দুজন চেনা লোকের সঙ্গো 
দেখা হল। তাদের জিজ্ঞেস করলাম 
টিকট পাব কিনা । তারা ভরসা 
দিলেন, “হেলথ সাটিফকেট যখন 
নিয়েছে তখন পেয়ে যাবেন টাকট !” 
যতদুর - সনে পড়ছে যাত্রার 
আগের দিন অর্থাৎ উনাতিশ 'তাঁকিখে 
কট পেয়েছিলাম তিরিশে 


ছাড়বে।. কিল্তু বাঞ্কের বাররসদের - 


সকাল এগারোটার মধ্যে ল্বাস্থ্য 
পরাক্ষ্কা করাতে হবে? 

মামলার সমস্ত কাগজপত্র কল-- 
কাতার উকিলের কাছে ছিল। তানি 
অতব” তিরিশ 
তারিখে ভোরবেলা উঠে, নিজের 


পরিধের গোছাতে লাগলাম। এবার . " ? 
"আর স্যটকেস নয়। ভয়ানক ভারী। 


এক বন্ধুর কাছ থেকে এটা ব্রীফ-. 
কেশ জোগাড় করোছিলাস। তার মধ্যে. 
পাঞ্জাব একটা গাসছা একটা বিছানার 
চাদর টুথ পেস্ট ও ব্রাশ ধরে গেল। 
হেলথ সার্টিফকেট জাহাজের টিকিট 


{ পকেটেই রেখে :দিলাম। আর একশো 


টাকা। একমাত্র সদ্বল। 
কিন্তু বেহালার গয়ে বিফল 
মনোরথ হলাম। আমার উাকল জঙগ- 
ধারী পৃজা-উপলক্ষে দেশে গেছেন। 
সেখান থেকে সোজা অফিসে চলে 
এলাম। সেখানে অন্য একটি কাশা- 
জের একজন সাব-এীঁভটরকে এ 
সপ্তাহের জন্য দি'ি লেখা প্রেসে 
দিযোছ আর শক ক লেখা পাওয়ার 
কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে অফিস 
থেকে কোরয়ে পড়লাম । 'খাদরপনর . 
ডকে যেতে হবে? ফৃত নদবর- ডক 
এখন আর মনে নেই। ট্যাক্সতে 
ওঠাই শ্রেয়। একটা বই দরকার। 
জাহাজে তিনদিন কাটাতে হবে! 
ট্যাক্সি পাঁচ্ছ না। . চৌরঙ্গী, রোড 
ধরে হটিছি।' গ্র্যাশ্ভ হোটেলের নিচে 


.: একটা বইয়ের দোকানে দাঁড়ালাম! 


অনেক বইয়ের মধ্যে প্রথমেই নজবে 


' পড়ল টমাস মানের ম্যাজিক মাউচ্টেন। 


ট্যাক্সতে যেতে ফেতে মনে হল এই 
বইটা কিনলাম কেন। ভারতের-মূল 
ভূখ্প্ড থেকে '্বাচ্ছ্র একটা জার- 
গায় যাচ্ছি এই বোধ থেকে? 

ডকে পেশছে দেখলাম তিন চারটে 
লাইন পড়েছে। পর্বোন্ত পার- 
{চিতদের একজনের সঙ্গো দেখা হল, 


তাঁনও লাইনে দাঁড়রেছেন। আমায় 


বললেন, "লাইনে -দর্বাড়কে যান।- 
জাহাজে জায়গার অসুবিধা হবে 
না। আমায় আরও লোক আছে ।” 


.. ব্যস্ততা । মালপত্র তোলা হচ্ছে! 


॥ পাঁচ ও 


থেকে কি ভাবে সময় কেটে গেল। 
আমি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল্াম। সূর্য ভুবভুব্ব। আকাশ ধূসর হয়ে 
প্রশস্ত হলের - মত। সারি. - আসছে । আমাদের জাহাদ বেখানে 
সার দুটো করে বেড ওপরে নিচে। দাঁড়িয়ে আছে তার সামনেই খিদির- 
পাশেই ওপরে ওঠবার ?সশড়। সকলে পরের সেই সেতুটি জাহাজের, 
বে যার আঁনসপত্র 'কেডের তলায় প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য বা দ্বিধা- 
গুছিয়ে রেখে বিছানা পাতছে। আমার বিভক্ত হরে উ“চূতে উঠে বার। 


বিছানা বলতে একটি চাদর সম্বল। 


চাদরটা পেতে তার ওপর ব্রীফ-কেস 
"মাথার দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব এখন 
কিছু খাবার দরকার! সকাল থেকে' 
বিশেষ কিছু খাওয়া হয়ান। আমার 
ধারণা ছিল জাহাজে হোটেলের মত 


সব সমর খেতে পাওয়া যায়। আমার - 
‘সহ্যান্ বললেন, 


"এখন বোধহয় 
কিছু পাবেন না। চল্‌ুন দেখ ।” 
জানা গোল সন্ধ্যের পর আহার্য 
শমলবে। তবে কিছুক্ষণ বাদেই চা 
আর বিস্কুট পাওয়া বাবে। আমরা 
তাই খেলাম। তারপর, আমরা 


ডেকের ওপর চলে এলাম। সকাল . 





“ নারায়ণগড থানা অঞ্চল 


-বাচ্ছে।, 
'জাহাব্দ যাতায়াতের সদয় । 


দাঁড়িয়ে দাঁড়র়ে সজা দেখখখাছলাম 
সেতু দিয়ে প্রচ্ঃর লোক বাতারাত 
করছে। সেতু ফাঁক হবার সময় 
লোকের দোৌড়োদৌড়ি শ্রর হবে 
দুপাশে প্রচুর ভাঁড় জমছে - 


ক্রমশ সন্ধ্যা নামল। অপরের 
সেতু অস্পন্ট হয়ে এল। এবার 
শুরু! জাহাজে সোরগোল। নিচে 
উভয় _পারেও হটিভাক। চামেলশী - 
নামের লন্ত আন্দামানকে আগে 
নিয়ে চলেছে। আমরা ক্যাম্টিনে 
গিয়ে বসলাম। . 

[চলবে] 
| তা 


সি পি আই কর্মীরা (কোণঠাসা! 


(দপশের সংবাদদাতা) 

মোঁদনীপুর "জেলার নারারণগড় 
থানা অণ্টল মোটামুটি দারিদ্র কৃষক 
ক্ষেত্র ও আঁদবাসী অধ্যাধত 
এলাকা । এক সময় এ অঞ্চলে সি 
পি আই-এর প্রভাব ছিল ব্যাপক। 
, ইদানীং সেই প্রভাবে দ্রুত ভাট 
পড়তে সুর করেছে। খোদ সপ 
আই কর্সদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। 
গাত বছরের শেষের দিকে কয়েকজন 
সি পি আই কমশীকে বিনা কারণে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এলাকার 
জনসাধারণ. অনাতবিলম্বেই যুঝতে - 
পেরেছিল গ্রেপ্তারের পেছনে স্থান*য় 
জোতদারদের হাত, ছিল। এই 
জোতদাররা আবার নব কংগ্লেসের় 
প্রভাবশালী নেতা! নানস্ধানে - দি 
শপ আই কমশিদের .বুব কংগ্রেস ও 
নব কংগ্রেস কর্মীদের হুমকী ও 
দৈহিক আক্ৰমণেরও সম্সুরখখীন হতে 
হচ্ছে। তাছাড়া চেষল্ট 'রালফের 
কাজেও কোন সি পি আই বদপকে 
নেওয়া হচ্ছে না৷ _ যুব কংষ্কোস ও 
নব কংগ্রেস করমশীরা নিজেদের সম- 
থর্কদের সে ক্ষেত্রে নিয়োগ করছে 
এবং ঘুষ ইত্যাদির মাধ্যমে দুনপীতির 


কংগ্রেী হামলায় মুখে কথা ফুটেছে 


- বাঁকুড়া। 


৭00০৯ 


এবার 'ভিলারশিপ পার ব্রজঙ্গোপাল 


বাঁকুড়ার নাতি চ্কুলের ছাত্র সুকুমার 
নায়ারপগড় অঞ্চলের 
সাধারণ মানুষ সবাই জানে যে, এই 
বাঁকুড়া পারবার বছর কুড়ি আগে 
সবং থানা খেক ইন্বস্ব অবস্থায় 
আসে;. আজ তারা শাসকল্রেণার 
দৌলতে বড় 'জোতদারে পাঁরপত 
হয়েছে। আদিত্য বাঁকুড়া নাসে এদে- 


এম এল এও আঁছে। 


এক রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। রেশ- সঙ্গে বলেছেন যে, সি পি এসের 
নেয় ভিলারাশপ বেছে বেছে কংগ্রেস নাম নিয়েই নব কংগ্লেসরা তাঁদের 
লোকদেরই দেওয়া হয় যেমন ছরনং ' উপর হামলা চালাচ্ছে। বলেছেন, 
অণ্চলের ডিলারাশপ প্রথমে দেওয়া প্নব কংগ্রেস ক্ষব্ধে হলে”ও ' আমরা 
হয় জগোপাল বাঁকুড়াকে। কিছু ওদের নীতির বিরদ্ধে সংগ্রাম 
দিন পরে চুরির আঁভিযোগে ব্র- করবো) দি পি এম তোমরা আমা- 
গোপডেবাবুর ভিলারশিপ পার্ট - দের সঙ্গে এসো। আমরা কি পি 
মেন্ট বাতিল -করে দিতে বাধ্য হয়? আই ও দি পি এম একত্রে সংগ্রাম 
তখন দুজন কংগ্রেস নেতা হান্জাব -করবো।  আঁদবাসীরা - আজও 
টাকা ঘুষ নিয়ে ব্রজশোদালবাবুর শপাছয়ে রয়েছে। কেন? কংগ্রেস 
লোক সূধশব করকে 'ডলারাশপ ন্শীতর ফলেই। তাই বাল, এটা দূর 
দের। ধকছ্্দন পরে তাকেও এ করতে হলে সি পি আই ও সি পি 


জারগা নিয়েছে বাক্ক। এক্‌চল্লিশ . জাহাজে উঠে দেখলাম খ্নব ' থেকে খারজ করে 'দেওয়া হয়! এমের একে সংগ্রাম করতে হবে» 


॥ছযর | 


বারাসাত, 
থেক সন্ধি 


এখানে ব্যবসাদাররা প্রার সকলেই 
£বধাননগরের কংগ্রেস .--আঁধবেশনে 
. অভ্যর্থনা সাঁমাতর সদস্য পদ লাভ 
, করতে পেরেছিলেন। এর জন্য 
প্রত্যেককে পণ্টাশ থেকে হাজার টাকা 


' পযন্ত চাঁদা দিতে হয়েছে। বারাসতে 


. নতুন জংশন স্টেশন বিল্ডিং হওয়ায় 
সুযোগে যারা লাখপাত হরেছেন, 
-হ্ৃন্ত ক্রুন্টের সময় পাঁচ টাকা চালের 
শকলো বিক্রী করে বারা লাখপাঁত 
হয়েছেন, বাওলাচদেশ থেকে আগত 
. হাজার হাজার শরণার্থীদের সেবা 
করবার জন্য বিভিত্র সেবা সাঁমাতর 
নামে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটেছেন_ 


পরি হঠাঃ নীতির 
সফল চিত্র? 
বিনা তদন্তে ও বিচারে অবৈধ 
ভারে আমার ও আমার শারকশ্গপের 


বাড়ী, [ভটামাটি হইতে উচ্ছেদ করতঃ 
তাহা বাল বন্দোবস্ত হইবে। আমা. 


দিগকে পথে আশ্রয় লইতে হইবে_ . ভা 


ইহাই {ক ভারতের প্রধান মল্লীর 
. প্বারশীব হটাও” নশীতির সফল চর ? 
আসি জানিতে চাইবে আইন 
পশ্চিমবশ্গা সরকারের রচিত সেই 
আইন সরকার এবং সরকারের কর্স- 
চারদগণ পালন ফাঁরবেন কি না? 
কোন আইন বলে আমার ও আমার 
শারকঙগশের সম্পত্তি পশ্চিমা সর- 
কার খাস কাঁরতে চাঁহতেছেন তাহা 
আম জানতে চাহ। পশ্চিমবঙ্গের 
আইন জল্বনকারশ দুনশীতি পরায়ণ 


সরকারশ কর্মচারাঁগণ . অবাধে যাহা 


খুশশ করিতে থাকবে এ বিষয় কি 
মৃখ্যমল্লীর ছুই কারিবর নাই? 
বি সময়ে অনেকের . নিকট দর- 
খাস্ত দয়াছি। সকলেই নীরব: 
আমাঁদশের নয়টি শারকের আদৌ 
কোন খশ্ড খাতযান বা জমাধর্ষে না 





হর দলীর ব্যাপার করে তুলতে চাই- 
_ শৃছল।” অর্থাৎ সি পি এমের তুল- 


. নার কংগ্রেসের দোষ নগণ্য। 


তাঁর এই মল্তব্যের পর দশ দিন পায় 
হতে না হতেই চন্ষিশে ভিসেম্বর 
যুগাল্তরে খবর বের হল লক্ষ্ী- 
কান্ত বস্‌ নজ আঁফসেই আক্রাল্ত” 
এবং তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন 


. এস্থানীর প্রলিশ তাঁকে জানিয়েছে 
বে ওরা লব প্রয়বাবুর লোক আমরা . 


শ্রেষ্তার করতে পারবো না।” এত 
নগ্নভাবে কংগ্রেসের প্রশাসনের অপ- 
ব্যবহার এর আগে ধরা পড়ে নি। 


+ কারণ এবার বান অভিযোগ করেছেন 
তিনি সি পি এমের কেউ লন, 
৷ কংগ্রেসের একজন প্রথমসারির 


যুবনেতা ৷ | 


কলত 


দপশ ॥ শ্ক্রবার ১২ই জানুয়ারী ১১৭৩ 


অবহেলার দরুণ এই একাল্ত প্রয়ো- 
জন'র প্রতিষ্ঠানাঁট অবল্মাপ্তর পথে। 


কৃষকদের ওপর আঙ্যাঠার 
সরকার তার পেটোয়া প্রচার 
বঙ্গের মাধ্যসে প্রতিদিনই কৃষক দর- 
দের (7) কথা ঘোষণা করে চলে- 
ছেন। কিন্তু আমরা জানি গ্রামা- 


পরলে বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পর- 


কৃষকদের ওপর অত্যাচার চরমে 
উঠেছে। - জনৈক পাঠক - 





কলকাতা পৌর এলাকার জনজীবন: 


একা জ্ন্বসল্ল্লী সমাক্ষ। 
দেশের লংবাদদাড়া), ৃ 


কলকাতা পৌর এলাকায় মোট 
একল্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা 
প্রা সাতষাট্ ভাগ্গ লোকের কোন 
আয় নেই। বাঁক শতকরা: বাঁতিশ 
জনের মোটামুটি রোজগার আছে। 
সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে 


এরা গোটা কলকাতার জনসংখ্যার 
প্রায় নয় তাখ। 

এই সব পরিবারের মধ্যে শত- 
করা প্রায় এর্কানব্ুই জন আিষ- 
ভোজী। শতকরা দশ জন বাইরে 
খান। যাঁরা বাইরে খান আঁদের মধ্যে 


যে শতকরা সাতাশ জনের আয় মাসিক অধিকাংশ (শতকরা প্রার আশা জন) 


পাঁচশো টাকার নিচে । একশ জনের 
মধ্যে মাঘ তিন জনের আয় পাঁচশো 


' টাকার ওপর। যাঁরা মাসে পাঁচশো 


টাকার কম আর করেন তাদের মধ্যে 
মাসে পণ্চান্তর,টাকার নিচে আয়ন শত- 
করা নয় জনের! পচাত্তর টাকা 
থেকে একশ পণ্যাশ টাকা আয় এমন 
লোকের সংখ্যা শতকরা সাত জন। 


- একশ পণ্যাশ- থেকে তিনশ টাকা আর 


এমন লোকের সংখ্যাও শতকরা সাত। 


লোকেরা কি ধরণের খাদ্যে অভ্যস্ত, 
এর জন্য কত টাকা ব্যয় করতে তাঁরা 
পারেন অথবা শরীরের পদ্টির জন্য 
কতটা খাদ্যের প্রয়োজন এই সব প্রশ্ন 
প্রোটিন এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া 
ও -অন্যান্য কয়েকটি সংশ্বা এই 
সমীক্ষা করেন। 

এই সমীক্ষায় দেখা গেছে বে 
ছয় জন বা তার আঁধক লোককে নিয়ে 
পরিবারের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ; 


' এতে শতকরা চনদ জন পুরুষ। 


প্রতাঁট পরিবার গড়ে মাসে 'িতনপো 
টাকা খরচ করেন অর্থাৎ মাথা পিছু 
দৈনিক ব্যয় একটাকা ছেযা্ট পয়সা। 
এদের মধ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ 
পারবার মাথা পিছু দৈনিক এক 
টাকাও খরচ করতে পারে না খাদ্যের 
দরুণ। চার বছর পর্যল্ত বয়স এমন 
শিশুর সংখ্যা শতকরা একচজ্লিশ। 


3 
০ - 


প্রুষ এবং কোন না কোন জায়গার * 
চাকুরী করেন। কলকাতার আঁধ- 
বাসীদের অনেকেরই ভাত ও রুটি 
প্রধান খাদ্য। দিনে ভাত এবং রাতে 
রুটি এইটাই বেশি প্রচলন! 

প্রতিটি লোক গড়ে দৈনিক 
নয়শো নর গ্রাম খাদ্য গ্রহণ করেন। 
এদের মধ্যে প্রায় শতকরা বাট জন 
মাসে তিনশো টাকার বোশ খরচ 
করতে পারেন না খাদ্যের দরুণ, 
খাদ্যের পম্টর প্রয়োজনে এই পার 


মাণ খুবই অপ্রতুল । 


খা 


চার বছর 'পবে্তি বয়স এমন 


শিশুরা গড়ে দৈনিক বারশো 


কেলোরী খাদ্য গ্রহণ 'করে। শতকরা 


আটানব্বুই জন শিশুই বা প্রয়োজন 
এমন কেলোর খাদ্য পার না। শত- 
করা একাশি জন শিশুর প্রায় শত- 
করা পাঁচশ ভাগ প্ম্টির অভাব 
এবং প্রায় শতকরা তেত্রিশ জনের 
অভাব পণ্যাশ ভাগের ওপর। 
হিসাব মত একজন সক্ষম 
বয়স্কের প্রয়োজন দৈনিক দু হাজার 
ছয় শত কেলোরশ খাদ্য এবং. কাঁল- 
কাতাবাসী সে 'হসাবে কিম খাদ্য 





গ্রহণ করে। শতকরা বিরানম্বই জন 7 


যা প্রয়োজন তার চেয়ে শতকরা 
পাচান্তর ভাগ কম খেতে পান। শত- 
করা সত জনের ভাগ্যে প্রয়োজনের 
তুলনায় পণ্ঠাশ ভাগের ওপর ঘাটত 
45 


০ 


দপণ ॥ শ্রমার ১২ই জানযয়ারা ৯৯৭৩ 


রাজা যা ি্ষা সংক্রান্ত লী কাছে 
মান্য) বহছেন 


ডঃ প্রতাপচন্দ চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


(দ'পণের লংবাদদাতা) 


AA 


, “পশ্চিম বাংলার 'শিক্ষাজঙগতের টির 
জম অবনাঁত লক্ষ্য করে আমার মনে মান উন্নত করা দরকার তা গভশর' 
হয়েছে তার মূল কারণ হল দদনশীতি। ভাবে ভেবে দেখা হয়নি।- 


সমাজের বিজি স্তরে আজ দুর্নী- 


তির মূল এমন ভাবে প্রোথিত বে, সামনে কখনও দাঁড়ায়ান। 


ডঃ চন্দ কোন শিক্ষা কমিশনের 
তবে 


. দুনীশতর বেন জাতীয়করণ হয়ে ব্ধানসভার সদস্য থাকা কালে 
গেছে। গোটা সমাজ যে রোগে বিশ্বাবদ্যালয় আইন মূলতঃ তাঁর 


, সময় কলেজ থেকে অধ্যাপক ধার অনেকাংশে দায়ী 'তাঁরাও নিঃস্বার্থ 


ভুগছে শিক্ষার জপতও তার হাত 
থেকে পাঁরন্রাশ পেতে পারে না। 
কারণ শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ থেকে 
'বাচ্ছিন্ন কোন কঞ্পমরশ ব্যাপার নয়! 
না পারলে 


সী EA 3: 
হোলিত। তাঁরা যা বেতন প্রান তা 


মোটেই জীবনধারশের যোগ্য নয়।' 


আবার অনেক সময় তাও নিয়ামত 
পান না। তাই শিক্ষকতার পেশাকে 


অনেকে আঁভশাপ মনে করেন। তাক কারণ 'হল দনশীত। 


ফলে মেধাবী ছাত্ররা এপথ মাড়াতে 
চান না। তাত যোগ্য "শিক্ষকের 


অভাব দেখা দেয়। স্কুল -পর্ধায়ে ফলে অনেক যায়গায় ব্যর্থতা এসেছে। 


এই' সংকটটা ভীষণ তঁব্র। অনেক 


করে নিয়ে ক্লাশ চালাতে হয়” 
কর্তমান শিক্ষা সংকট সম্পর্কে - 


উদ্যোশেই তৈরশ হর! তান আশটি 
সংশোধনশী এনোঁছলেন। অধিকাংশই 
গৃহীত হয়েছে। ডঃ চন্দের সঙ্গো 
দর্পশের  প্রাতানীধর আলোচনা 
নশচে প্রশ্নোত্তরের আকারে দেওয়া 


দিন ক্ষমতায় 'ছিলেন। দশক্ষার জন্য 
আপনারা কি করেছেন? 

উঃ “শিক্ষা প্রসচরের জন্য অনেক 
কিছু করা হয়েছে। তা সঙ্কেও যে 


সেটা দূর 


করার জন্য বে যোথ উদ্যোগের 
প্রয়োজন ছিল তা- আমরা পাইনি। 


তাছাড়া শিক্ষাবদদের “ক্যালসনেস”ও 


ভাবে শিক্ষাকে উন্নত করার জন্য 
তেমন কোন উদ্যোগ 'নেনান। 


আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ প্রতাপচন্ড চন্ত প্র শিক্ষায় দুরশীত সম্পর্কে 


উপরোন্ত মন্তব্য ব্স্ত করেন। ডঃ 


বর্তমানে নি সংগঠন কংগ্রেসের 
প্রাদেশিক কমিটির সভার্পাত। তবে 


তান দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে ছিল তবে এতটা নয়। সরকারী-বেস- 
"শিক্ষকতা করছেন। বিভিন্ন স্কুল 
কলেজ, পারচালনায় এবং বিধানসভার 
' শঁবাজব শিক্ষা উপ-সামতিতে 


‘তান অংশ নেন। দর্ধাদন তান 
একটি প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের 
সভাপাতও ছিলেন! 

ডঃ চন্দ্রের আভমত হল, শিক্ষার 
সঙ্গো পরিকল্পনার কোন সম্পর্ক 


দরকার । তাহলে ছান্দদের কাছে তা 
একটা ফলপ্রদ ব্যাপার বলে ,পাঁর- 
গণিত হবে। সেই 'উদ্দেশা নিয়ে 
দেশে টেকনিকাল এডুকেশন বেশ 
কিছুটা ছাঁড়রে দেয় হরোছিল। কিজ্তু 
দিছাীদন বাবার পর আন্তার-ইঞ্জি- 


আপনি ক ভাবছেন ? প্রতিকারের 


“চন মূলতঃ রাজনৈতিক নেতা! পথ কি? 


উঃ গত কয়েক বছর ধরে দু্নাঁ- 
তির প্রবপতাটা আত প্রবল । আঙেও 


রকারণ দুরকম উদ্যোশই প্রাতকারের 


জন্য নেয়া উচিত কিন্তু বর্তমান, 


রাজ্য সরকার তো দ;নীীতর কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছেন। মৃখ্যমল্ী 
যখন ঘোষণা 'করলেন ছটার যায়গায় 
তিনে, প্রশ্নের উত্তর লিখলেই চলবে 
তখনই দুনীশীতর ' সঙ্গো একরকম 
পরোক্ষ সমঝোতা করা হল? এই 


নেই। শিক্ষাকে চাকুরশমুখী করা অনাচারের অন্যতম প্রতিকার হল 


একটা “নৈতিক বিপ্লব” ঘাঁটয়ে 
দেয়া। ছাত্র শিক্ষক আঁভন্ভাবক সর- 
কার সকলেই বাঁদ মনের দিক থেকে 
কিংবা নশীতিগত ভাবে এটাকে অপ- 
রাধ মনে না করে তবে এই সমস্যা 
থেকে ত্রাণ পাবার কোন পথ নেই। 


নশয়ার এবং অন্যান্য কাঁরগরণ শিক্ষা- গণ টোকাটক সম্পর্কেও এ একই 


প্রাপ্ত ছাত্ররা অনেকেই বেকার বসে কথা। 


থাকৃতে শুর করল। 'তার মানে, যত নোর রাজনশীতি, অন্যদিকে দুন্শীত- 


ছেলে শিক্ষা পেয়ে বেরুতে লাগলো 
তাদের নিয়োগ করার মতো স্থান 
পারিকজ্পনার মধ্যে নেই! তার ফলে 


গ্রস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা এদের মাঝা- 


মাঝ রফা হল গপটোকাঈীকতে।, 


সুতরাং .“নৈতিক 'বিদ্লব? এবং 


ছাদের মধ্যে এল হতাশা । লেখা- তৎসহ সামাজিক পাঁরবর্তন ছাড়া 


পড়া সম্পর্কে অনীহা? 


তাছাড়া এটা দূর করা যাবে না! 


বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় িক্ষাঞকে প্রঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষাসূচীর 
বেভাবে ঢেলে সাজানো দরকার 'তা মধ্যে সামজস্য 'কতটুকু ? যোগাযোগ 
হয়ার্ন। কোন কোন অংশে কতটা রাখার কোন চেষ্টা হয়েছে কি? 


জোর দেয়া দরকার, কিভাবে পার 


উঃ সে সামঞ্জস্য একেবারেই 


একাঁদকে স্কুল-কলেজ পোড়া- 


, ঢের” 


নেই।.আসলে প্রার্থামক শিক্ষা ব্যব- ' 


ল্থাটাই নড়বড়ে । ফলে ছাত্ররা শিক্ষার 


মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান আহরণ এবং. 


প্রকাশ করার ক্ষমতা কোনটাই তেমন- 
ভাবে রপ্ত করতে পারে না! তারপর 
উচ্চসাধ্যামক স্তরে যে শিক্ষাসূচ 


আছে তা এত ব্যাপক বে, ছাত্রদের . 


পক্ষে অধিগত করাই কঠিন। কলেজ 
এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও . এই 


'বার্থতা থেকে গেছে। কিল্তু কায়েমী 


ল্বার্থবাদীদের জন্য এই ন্্রটিগ্দীল 
দূর করা সম্ভব হয় নি অবিলম্বে 


- করা উচিত। তাহলে সামঞ্জস্য বিধান 


সম্ভব হবে। এ বিষয়ে বিভিন সময়ে 
কিছু কিছু চল্তা ভাবনা হয়োহল। 
কিন্তু প্রশাসনিক অযোগ্যতার জন্য 


তাও কার্ষকরী হয় নি। , 
আমরা আশানুরূপ ফল পাইনি তার . 


প্রঃ কিছুদিন আগে রাম্্রাবন্তরনে 
মাও সে তুং পড়ানোর দাবী উঠে 
ছিল। এ বিষয়ে আপনার কি মত ? 

উঃ ব্যান্তগত' ভাবে _ আমার 
কোন আপ'ত্ত নেই । কারণ 'শক্ষার 
ক্ষেত্ৰে সব জানালা দরজাই খোলা 
থাকা উচিত। আম আইন পড়ানোর 


সময় সোভয়েতের দচ্টাল্তও "দিয়ে 


টে বরন 
পরবতশীকালের চে গ্যয়েভারা বা 
মারীকউসও পড়ানো উচিত? | 
প্রঃ কোন দেশের 'শক্ষা ব্যবস্থাকে 
আপনি “মডেল” হ্‌ গ্রহপ 
করতে চান? 

উঃ সেটা নদ; করে বলা 
সম্ভব নয়। সামাজিক অবস্থা বিচার 
করেই শিক্ষানীতি ঠিক করতে হবে। 
সামাজিক গঠনের ওপরেই শিক্ষা- 
কাঠামো নভরশীল। 
দেশের মতো বিরাট আয়োজন এখানে 


সম্ভব নর্‌। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। . 


সেই হিসেবে তার সিল আছে চাঁন 


পরই: অধিকাংশ ছাত্র সেখানে পেশা- 
গত দিক বেছে নিচ্ছে। তাদের 
নিয়োগ করার উপব্ত্ত ক্ষেত তৈরী 
আছে। উচ্চশিক্ষা সেখানে আপনা 
থেকেই সংকুচিত হরে এসেছে ' 
ফলে প্রতি ছাত্রের মাথা পিছু যে 
সরকারী ব্যয় তা কম হচ্ছে এবং 
প্রত্যেকের ওপর বিশেষ নজর দেয়া 


যাচ্ছে। তাতে জাতীয় সম্পদের একটা - - 


ভালো অংশ অপব্যয়ের হাত থেকে 
বেচে বাচ্ছে। | 

প্রঃ উৎপাদনমুখ্খী শিক্ষা ব্যবস্থা 
বলতে আপাঁন ক বোঝেন ? 
“উই যা ছাত্রদের কোন বিশেষ 


ধনতল্লী - 


1 সাত ॥ 


সমবায় বা আত্মানর্ভরতার দিকেও 
নজর দেয়া বায়। প্রাপ্ত শিক্ষা বেন 
মানীবক বা সামাজিক বিচারে ব্যর্থ 
না হয় তার দিকে নজর দেয়া দর- 


রেই এটা নির্ভর করে! দু ধরণের 
কর্মসংস্থান পাঁরকল্পনা নেয়া হবে, 


বিষয়ে পারদর্শ করে তোলে । কেবল- তার সঙ্গেই শিক্ষান্তরমকে ৫. 


নহি গাজাছি হুল রব তর! 


দেয়া দরকার । 





লবণ হ্রদের কৌদল 


ওকে সুতেহই লন 


৫ (দর্পশের লংৰাদদাতা) 
উদ্ভ্রান্ত গুটিকয়েক যুবক; 

বিপর্যস্ত, লান। পরস্পরের মধ্যে 

উত্তেজিত আলোচনায় ভূবে হিল। 


ফলত ওদের নামানো হল পাঁশ- 

 কুড়ায়। কৌতূহল বশবর্তী হয়ে 

আঁমও নামলাম। 
ওদের মধ্যে নেতা-গেচছের ছেলে- 


একটু দূরে বসে থাকার জন্য আলো- টির নাম আসত সংহ। স্কুল ফাই- 


চনার বিষয়বস্তুটা স্পষ্ট শুনতে 
প্নচ্ছিলাম না। ভাসা ভাসা ভাবে 
এটুকুই ব্ুকতে পারছিলাম যে, কোন 


ব্যাস্ত বা কোন সংস্থার বির্দুদ্ধে ওরা 


দারুণ বিক্ষুব্ধ ' হয়ে উঠেছে। এবং 
বক্ষোভটা সম্প্রতি কোন ঘটনাকে 
কেন্দ্র করেই। ইতিমধ্যে ছ্রেন এসে 
থামল পাঁশকুড়া স্টেশনে । চেকার 


উঠলেন কামরায়। টিকিট দেখতে 


চাইলেন! যুবককাঁটর মধ্যে একজন 
বলল £ “কিট নেই।” চেকার 
পেনালটির প্রশ্ন তুললেন। ওদের 
মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 
“একটা ফুটো পয়সাও নেই মশাই। 
প্রাণে বেচে আসতে পেরোছ এই 
“কোখেকে আসছেন?” 
শলবন  হুদ_কংগ্লেস অধিবেশন 
থেকে।? একজন ধৈর্য না রাখতে 
পেকে মুখ খিস্তি করে উঠল 
*শালারা গ্ুপবাজী করে আমাদের 
তাঁড়য়েছে।” চেকার এ সমস্ত কথায় 


নব কতো করতে পারলেন না; 


ন্যাল পরাক্ষার্থী ছিল। ওরা সবাই 
মোঁদনশপুর জেলার চন্দ্রকোপারোড 
অঞ্চলের অধিবাসশী। কংশ্লেস কর্মী । 
এ অপ্চলে ওদের নেতার নাম 
প্রভাত দত্ত॥ আস্ত বললো, প্রভাত- 
দার বিরুদ্ধে সুক্রত মুখাজশীর দল 
গ্রামে গ্রামে কুৎসা রটিয়েছে, এমন কি 


আক্রমণেরও হমাঁক দিয়ৌছল। 


চন্দ্ুকোশারোডে স্ব্রত মুখার্জী 
গ্রুপের নেতা কৃষ্ণ ঘোকদের আসল 
উদ্দেশ্য ছিল প্রভাত দন্বের প্রভাব 
খর্ব করা এবং নিজের দল ভারা 
করা। সেই কারণেই প্রভাত দত্ত 
“কংগ্লোস সেবাদলে”র মধ্যে ভিড়ে 
গেলেন এবং জোনাল-ইন-চার্জ 
হলেন। আসত 'সংহ, চিত্তরঞ্জন 
দেব, স্ভাষরা প্রভাতদার পক্ষ 
নিয়োছল। 

চিত্তরঞ্জন বললো, “কংহ্বোস সেবা- 
দলেগ্র স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেই ওর; 
প্রায় দশ বারো জন এ অণ্যল থেকে 
লবপহুদে শিয়েছিল। সকাল আর 


দুপুরর্টা মোটামুটি কাটল ভালোয় 
ভালোর রানি বত বাড়তে লাগল 


বিভিন ক্যাম্পে বাঁচ্ধিঘভাবে গোল- 


মালের সূত্রপাত হতে লাঙ্গল। ওরা 
সে সবকে খুব গুরুত্ব দেয় নি। রাত 
তখন প্রায় দেড়টা। হঠাৎ চৎকার- - 
চে*চামোচছোটাছছটি সুরু হল। 
একট; পরেই ওরা বে ক্যাম্পে ছিল 
সেখানে “জুলাপওয়ালা” করেক- 
জল মস্তানগোছের ছেলে এসে এক 
নিশ্বাসে হুমাক দিয়ে বললো, দশ 
মিনিটের মধ্যে যে যেখানে পারিস 
চলে যা শালা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের 


হাতে অস্য- ছিল। আমরা গ্রামের 


মধ্যে এ রকম পাঁরবর্তন দেখে 
শ্কুড়বক” বনে গেলাম”। তখন 
ছোটাছুটি আরো বেড়েছে, আমরা 
দেখছি সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবকেরাই 
দৌঁড়ে পালাচ্ছে এধার ওধার। যুকতে 
অসুবিধা হল না) কায়দা করে 
স্ব্রত-প্ররর দলই আমাদের খেদাবার 
ব্যবস্থা করেছে। প্রভাতদাকে সেই 
সময় খুব প্রয়োজন ছিল! কলকাতার, 
রাস্তাঘাট চিনিনা। তার আবাব 
অত নাতি! কিন্তু এতসব ভাববার 
ফুরসং কই ? ওরা ক্রমাগত হসাঁক 
দিচ্ছে, কই বে শালা, ভাঙগালি সব। 
সুতরাং প্রাণ হাতে করে ছুটে 
পালাতে হল । পায়ে হেটে, অনেক 
ঘুরে, অনেক রাস্তা ভূল করে হাওড়া 
স্টেশনে এসে পেপছালাম। 


[8 আই ও 


চোয়াড় বিদ্রোহের নাটক ১৭৯৯. 


(৫৫-৪ রি 


চিনি 
৩৯৪৯ 
একটা অভিজ্ঞতা 
ৰুচন!| / পরিচালন! : জলিত বসু 
- সঙ্গীত : হেমাজ বিশ্বাল 
প্রযোজনায় 
থিয়েটার কষণ সংসদ 


হিনার্ড। 
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি *।* টায় 
রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬1০ টায় 





নারির 


. ল্তিত নয়) সংলাপ এবং বাকভঙ্গাঁ 


একালের শহর সংস্করপেরই নাম- 


ল্তর। বিশেষ করে কমলা এবং তার 


প্রেমাস্পদের প্রণয় দ্যাট আঙ্গকের 


মধ্যাকন্ত মানসিকতার প্রাতফলন . 


ছাড়া আর কিছুই নয়। নাট্যকার 
চেষ্টা করেন নি চোয়াড়দের বৈশি- 
ম্ট্যকে উপলান্ধী ' করবার। 
ইতিহাস খুজে. তৎকালীন বাস্তব 


- চরিত্রের কয়েকটি নাম সংগ্রহ করেছেন 


মাত। একথা অবশ্যই মেনে নিতে 
হবে, চোয়াড়দের ভাষা-মাধ্যম উদ্ধার 
করে আজ হয়তো নাটক রচনা সম্ভব 


' নয়। কিন্তু চলত ভাষা , প্রহ্াগ 
" করেও উপজাতীয় অথবা আশ্যালক 


জীবনের সার্থক চিত্র ফুটিয়ে তোলা 


“অলম্ভব কিছু নর) সেজন্যে নাট্য- 
. কারের সংশ্লিষ্ট জীবন, জীবিকার : 


উৎস, নিশ্হ এবং অত্যাচারের কেন্দ্রীয় 
উৎস, , প্রতিরোধ এবং “বিদ্রোহে 
ধারাটি সম্পর্কে ' সম্যক জ্ঞান থাকা 


'দরকার:। নাটকের চাঁলকাশান্ত যে 


নাট্যম্বঙ্গব, তা এ নাটকে একেবারেই 


৮55 


দর্শকদের কথা দিয়েছেন যে চোয়াড়- : 


তা না করে কাঁহনশুতে আধা কজ্পনা 


£ 


লীর ছাঁচে ঢেলে গপনাট্যের একটি 
গতানুগতিক চেহারা দেবার চেষ্টা 
করেছেন নাট্যকার। সত্তর দশকের 
শেপ সচেতনতা নিয়ে চেল্লাড়েরা 


দের প্রতিরোধের সামনে ইংরেজরা 


দর্পণ ॥ শ্ক্রবার ১২ই জানুয়ারী ১৯৭৩ 


কারণ, যা চোয়াডদের বিদ্রোহণ 
করেছে, তার ছাব নাটকে নেই কেন 2 
শুধু কথার মালা; বা কাব, 
পাশ্ভিত্যে, আধুনিক টচিচ্তাশান্তর 
আঁভনবত্বে একাকসর। এই সক্ক'্প 
নাট্যবোধের ভেতর দিয়ে আজ থেকে 
দুশো বহর আগেকার সামাঁজক 
ঘটনা এবং 'তারু চ্বল্ব বিকাশ লাভ 


. করতে পারে না। ঘটনা তার আঁভ- 


চালাতে পারে। একথা ঠিক, চোয়াড়- “বাঘবন্দা”র ' মত সৃক্ষরাতস্ক্ষত্র 


ব্যান্তগত সমস্যাবলীর. নাটক করতে 
করতে যোঁদ৪ সে প্রয়োজনাঙ্দীলও 
অন্ন্বত) অসিতবাবু মানাসকতার 


দিক দিয়ে এত বিপর্যস্ত এবং দো- 
দুলামান হয়ে পড়েছেন বা এই 
নাটককে সার্থক- পাঁরণতি লাতে 
সহায়তা করে ?ন। 

তবে একথা স্বীকার করতেই হয় 


যে বিচ্ছি্ষ বিচারে হেমাজ্প িশ্বা- , 


সের সঙ্গীত প্রয়োগ নাটকের মর্ম 


কেল্দ্র এবং আন্তলিক ভাবম্যার্ত 


উপলাব্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। 
সেজন্যে ভার প্রশংসা অবশ্যই 
প্রাপ্য। 

সম্প্রতি কলকাতার বিল পেশা- 
দার মণ্ডে প্রান্তব্নদ্কের লেবেল 


লাগিয়ে যোঁনাচারের যে স্রোত 


প্রবাহত, বন্তব্যের দিক থেকে মিনা- 
ভার নাটকটি তথাকথিত বাঁলম্ঠতার 


মোড়কে অবশ্যই স্বতন্ত্র, কিন্তু এই- 
- টুকু প্রশংসাতেই এমনার্ভার কর্মীরা 
খুশী হবেন? 





ফিছিঃ £ সাধ সাথের ব্যবধান 


বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক 


মহেল্দ যখন তার সম্গালাভের জন্য 


' বিভিন্ন স্তরমামুক এই- কাহ- 


থেকে শবেন্্ .সিনহা পরিচালিত উশ্লীব, সুমন তাকে আমলই দেয় -নীর শবন্যাসরশীততে পাঁরচালকের 


“ফরাভ? নিঃসন্দেহে গতানুশগীতক 


ক্সেরই (কিছুটা আধুনিক সংস্করপ। 


না। বাবার ল্মঁতকে আঁকড়ে ধরেই - 
লে তার নিঃসঙ্গ জীবনের রাস্তায় 
চলতে চার! এদিকে মজরণর দীবনে 


+ নতুন প্রেমের ছোঁয়া, লাগে, তারই এক 


সহকমশীর সঙ্গে ‘দিনে দিনে তার 
" খাঁনষ্ঠতা বাড়তে থাকে! এই চাঁ-. 
শ্রাট অবশ্য ছবিতে তার রস্তমাংসের 





প্রত্যাখ্যান করে। মা ও মেয়ে দুজনের 
_ জীবনেই নতুন মোড় ফেরে। যদিও 
এখন থেকে রাস্তা দুজনেরই 


আধা বাস্তবতার মিশেল দিয়ে উৎপ- তাই সুমনের অফিসের সহকর্মী আলাদা। 


~ 


‘শিল্পভাবনার কোন বিশিষ্ট পরিচর 
মেলে না। মেয়ের ওপর 
প্রভাবের ব্যাপারটা নিয়ে এত টানা- 
পোড়েন করা" হয়েছে যে সমস্তটাই 
প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়। বাবার 


৬ 
4 


চারত্রের উপস্থাপনেও তার চাঁর- -- 


“তরু কোমলতার, চিহ্ন তো নেই, বরং 
মনে হয় যে ‘তান কোন দুষ্ট বাদ 
করী মারার কৌশলে মেয়েকে 
প্রুধজাতির ছোঁরাচ থেকে বাঁচিয়ে 
রাখছেন। তাছাড়া মজরীর প্রেম- 
সম্পর্কের হঠাৎ সমা্তিও কার্বকারণ 


সম্পর্করাঁহত ৷ ছবির কাঠামোর দিক * 


থেকে এটা একটা বড় চুট। ছবিতে 


: শেষ আপত্তিকর নয়। কেননা এ 


বিশ্লেষণসুলাক ছবি খানিকটা 
সংলাপানভ'র হতে বাধ্য।, কিন্তু 
সিনেমার সংলাপের বে বিশিষ্ট 
ছোট ছোট কথার কালকে যা তাং- 
পর্যপূর্ণ' হয়ে. ওঠে, তার অভাব 
লক্ষণীয় এবং সমসমরেই প্রায় চার- 
ল্ররা বইয়ের ভাষায় কথা বলে। 
অনেক ক্ষেত্রে দর্শকের উদ্দেশে 
ভাষপদানও আছে, কিস্তু সেটা 
মোটেই সুপ্রযুত্ত নয় এ সব সত্বেও 
ছবিতে বেশ কিছু প্রাপবল্ত মুহূর্ত 
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ডিপ 


টে A রর '১২ই জানার ১৯৭৩ - 


ই 


নদ মাকিনা নয়া চাল 


" (দশের পর্যবেক্ষক) ॥ আপাতত নিয়ে মাকন যুন্বরাচ্ট্রে 


. বেশ-ভরী। সাম্প্রাতক কালের আর কি,করে যে সই কার?” ইত্যাদির 


+ রার শান্তি আলোচনা- শুরু) 


এ সপ 


কোন খবর এত বেশী মানুষের মাঁকর্নী ভণ্ডাম।' ফলে তেরোই 
মনকে নাড়া দেরনি।' হ্যাঁ, এই তো ডিসেম্বর প্যারিসে: আলোচনা ভেল্লে 
চাই, এমনি একটা ভাব। ঢাকার যায়। । অঙ্ক. মাকিন ! আষ্টপাত 


ছারা মাক্কনী দূতাবাসের সংবাদ 'নক্সনের নির্দেশে দানবীর বি বোম্বার 


সংস্থার দপ্তর (ইউ এস আই এস) দল ও প্রাঁচশ বোমারু বিমান হ্যানর 
দখল করে দপ্তরের মাথায় ' দক্ষিশ ও হাইফংরের আকাশে উড়ে আসো 
, ভিয়েতনাসের . অস্থায়ী [বিপ্লবী শুর হয় বোমা বাষ্টি। 
সরকার ৭3 গণতল্মা দীজয়েতনাম হ্যানয়ের বহু হাসপাতাল, ঘরবাড়াঁ, 
প্রজাতল্মের (উত্তর ভিয়েতনামের; অসামারক "মান্য এই দানবদেৰ 
পতাকা ীঁড়রে দিয়েছে। ' এ ছিল 
চৌঠার খবর।.আর পাঁচই জানুরা- 
রর খবর হলো ৫ ভিয়েতনামে পুন- 


এ দুটো খবরের, মধ্যেই রয়েছে . 
এক ' সঙ্শাতি। ভিয়েতনামের যুদ্ধ ' 
শেষ হোক এটা সবাই চান তবে যুদ্ধ - 
বন্ধ হতে বাধা কোথায়? কে পথ- 
আটকাচ্ছে-_ এর জবাব দেবার 
আগে . সাম্প্রতিক  'পীভয়েতনাম- 
রাজ্যীতি”্র . কিছ 'পর্যালোচনা লক্ষ্য। এই বিৰত মাসতক্ দানবের 
করা বাক। ". জিধাংসার হচ্ত থেকে মিশর, কিউবা 

অনেক টালবাহানার পর মার্কিন ও ভারতীয় দূতাবাস রক্ষা পায়ান। 
হ্ক্তরাম্ট্র, গপতল্মশ, ! ভিয়েতনামের কুড়ি তাঁরখ পর্যন্ত হ্যানয ও হাইফং 
সল্গ চনত করুতে রাজা হয়। গণ, এর  শিল্পাণ্চলে মার্কিন বোমা 
তল্নী , ভিয়েতনাম প্রজ্াতন্দেব “ফেলার পরিমাণ . পাঁচ হাজার টন। 





"শ্বল্ধু” ও. স্উদ্ধারকর্ত”’ 


এসে প্রাণ দিয়েছে বহ মান, 


তিরিশ কোটি ডলার, ভিন ৬২ বোমার সহ' .এগারোটি (একটি 
শ্মশান গড়ার বে “পবিত্র ছাঁরত্ব বি--&২ বোমারুর খরচ আঁশ লক্ষ 


নিক্সন নিয়েছে তার প্রা ঘল্টাব ডলার) বোমারু, একটা এফ_১১১ 
মার্কিন মান্দল হলো এক কোটি ' লো-লেভেল-ফাইটার (যার মূল্য এক, 


ডলার। এ টাকার পাঁশ্চদবঙ্গের কোটি পল্তাশ লক্ষ ডলার । পা 
সর্বস্তরের শক্ষকদের কম করে মাথা [তত করেছে। 


পিছু মসে তিরিশ টাকা বেতর্থ বান্ধ সমতরাং এ হারে ধাঁ রক্ষা, 


উল্লয়নশল'' দেশগুলোর হতে থাকে মার্কিনীদের তবে ওদের 
মীক্নি দেশে একট: চেল্লাচেল্লি হবে সন্দেহ 
যু্তরাম্টী এভাবেই . দক্ষিণ-পূর্ব  নেই। দ্বিতারিত, মার্কিন মা-বোন কি 
এশিয়ার উন্নয়নমূলক, . কান, করে চাইবেন এভাবে তাদের - সন্তানদের 
বচ্ছে। . ভিয়েতনামে এই.. নতুন' বল দিতে? এছাড়া ক্রমে খাস 


সম্ভব। 


- দানবীয় হামলার প্রীতবাদে সমস্ত মার্কন মুল্লকে ফৃদ্ধ . বিরোধী, 
a -পাঁথবার প্রশাতশশল মান্মব সয়ব। আন্দোলন তাঁর হয়ে উঠছে। 
- সোভিয়েত ইউনিয়ন :এখটনার তাঁর 
'' প্রতিবাদ -করেছে। 
'_ নি়নের- কমিউনিস্ট পার্টির বিখ্যাত করতে হবে। কারণ . টালবাহানার 
"তাত্বিক সুসলভ বলেন, - 'আমর। রাজনীতি বেশীঁদিন চলে না| 'তাই, 
ভিয়েতনামের জনগণের পাশে আছি ' - মূখ রক্ষার জন্যে বাইরে ভাঁষশ 
মাও সে তুং দক্ষিশ ভিয়েতনামের “বলীয়ান” এটা দেখানোর জন্যে দি 


এটা ঠিক. যে, নিকসনকে এ 
সে ভিয়েত ইউ ' বছরেই ভিয়েতনামে শাদ্ত চুক্তি 


অস্থারী বিপ্লবী সরকারের পর-: এই বোমাবাজি। অথবা প্রায় দড- 


-রাম্্ী মন্মা মাদাম বিনকে বলেছেন, দশক আগে ফরাসীরা যে কূটনৈতিক 
চাল "গ্রহণ করেছিল এটা তারই 
ফরাসীরা জানত, হো- 
স্বাধীনতা হুম্ধের পেছনে ' আজ চলে যেতেই হবে॥ তাই যাবার আগে 


“আমরা এক পরিবারের - লোক। হ্‌ 
আমরা পরস্পরকে সমর্থন কাঁর।” প্নরাবৃস্ত। 


শুধু সোভিয়েত বা চীন' সমেত দেশটাকে মাটির সঙো মঁশয়ে 
সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ নর, চাল্লিশ- দেওয়ার নদীত 'নয়োছল ওরা। পরে 


প্রস্তাবিত শান্তি ও হ্যস্্ বন্ধ দ্বিতীয় মহাযুশ্ধেও ; কোথারও এক- টির বেশী জোট: নিরপেক্ষ দেশও অবশ্য দেশ নির্মাণে সহযোগিতার 


প্রস্তাব মোটামটি- মার্কিন যযন্ত- দিন বা দেড় দিনে এতবেশশ বোমা - 
রাষ্ট্র মেনে নেয়। এবার থাকে চ্টান্তব ফেলা হয়ান। এক তথ্যে জানা যায়, 
নানা ধারা সম্পর্কে “ব্যাখ্যা” দক্ষিণ : এ সমর" তিরিশ ঘল্টায় মাকিন হুস্ত:- 


এসে ' দাঁড়য়েছে। এমনাক' ির- হাত (নিয়ে ওরা হাজির হয়েছিল । 
পেক্ষ সুইডেনের রাষ্ট্রদূত জা ক্রি- মাঁকনি যুন্তরাষ্টু কি পরে ভিরেত- 
তফ্‌ অবরগ বলেছেন £ হ্যানয়ের নামের “পুনশগঠিনের দায়িত্বের 


টি হজ সা নিলা যু কলত তা যাম হাসপাতালের ' বহু চিকিৎসক ও প্রস্তাবের জন্যে তৈরশ হচ্ছে? . ' 


শালবন”, ঘাটাল, বর্ধমান জেলা 


২.২... থানার ও-সিদের বদলী 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


কোন থানার ও সি একই থানার সমাদর পেয়ে থাকেন। কারণ পলিশ 
. একাদিক্রমে ” তিন বছরের বেশী স্পারকে. না জানিয়ে ও পিদের 
» থাকতে পারবেন .না। তাই তাদের " নিজেদের ইচ্ছামত বে কোন । কাজ 
তিন বছর অন্তর এক থানা: থেকে করানো বায়। তাছাড়া সম্প্রীত 
আর এক থ্যনায় বদলী করা হয়। . মল্মীকে জিজ্ঞেস না করে কোন ও 
মোঁদনীপ্নক জেলার সবং, খেল সিকে বদলশ' করা চলবে না এই 
আদেশ জারী হওয়ার - পর থেকেই 
ও সিরা শাসনক্ষদতীর়. আঁধাম্ঠিত 
" দলের কর্মীদের তৈশশ ' ধরাধার 


দীনহাটা, মাথাভান্তা, জলপাইগ্াড় করছেন 
জেলার করেকটি থানা, হুগলী . দর্পণ বিশেষ সূত্র থেকে জানতে 
হে ৪558 


কলহ পর হয়ছে তার মলে কারণ 


- ফেলা হায়েছিল। - 


নার্স মারা" গেছেন। ভুল করে হাস- 
পাতালে বোমা পড়েছে এটা. আমে- 
ব্রিকানরা আর দার্বা করতে পারবে _ (তীর পৃত্যার পর) 
"না! এর-পূর্বে জুল মাসেও বোমা কষ দপ্তর দাবী করে। : আসলে 
ই কিল্তু উৎপাদন কোন বছরে পণচিশ 


বজ দর্পণ 


একদিকে এই দানবীয় 
' অন্য দিকে শাল্তর কথা বলা দুটো, 
মাঁকিনি যুক্তরাষ্ট্রের .“নিক্সন-রাজ- 
নাতি”র অগা হয়েছে। বোমাবাজি 


চল্লিশ লক্ষ টন। গত বছরে কৃষি 
দপ্তর বলোছল যে, চালের উৎপা. 


মেনে দিক! : একটা লক্ষণীয় ব্যাপার: এটা 
যে; গ্রুপ শাল্তি আলোচনার হ- 
। শবে মাঁকিনি হাক্তরাষ্ট্ী বড় রকমের এবারে বলা হচ্ছে বে. উৎপাদন 


+ হামলা উত্তর ভিন্লেতনামের ওপর অন্ততঃ পক্ষে ছাঁতশ লক্ষ টন। খাদ 


রক ভাবে বন্ধ. হলেও "উত্তর ভরেত. ধান, এতেও চলে বায়, কারণ গ্রাম 


জি পারমাদও মন্দ নয় । উত্তর 
ববি ৰহ 


বর্বরতা ' লক্ষ টন আর - খুব বেশশী' হলে, 


দনের পরিমাণ প্রায় ছেচাল্শ লক্ষ - 
করে মাঁ্কন বন্তরাম্ট্র চার মার্কিন টন্‌। পরে -সরকারের পরিসংখ্যান” 


যে, এই উৎপদন চাঁলাশ লক্ষ টল: +s 


কংগ্রেসী' এম এল এরা ইতিমধ্যেই, নামের দক্ষিলাণ্জলে দোসরা জান্‌- 


- বহু কংগ্রেস এম এল এ বদলশ যার থেকেই বোমাবাজি করে যাচ্ছে 
. বন্ধ করার নাম করে বেশ কয়েকজন মার্কিন  যু্তরাঘ্দী। আর এদিকে. 


ও দির কাছ থেকে টাকা ঘুষ নিতে তিন তারিখে 
আরম্ভ ফরেছেন। তাছাড়া মদ ও শান্তি 'আলোচনা। ডক্টর হেনরশ. 


মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা পুর্ণ কাসঙ্গার গোপনে আলোচনাও 


সুযোগ ভোগ করে চলেছে। দর্প চালয়ে কচ্ছেন। এ দুটোই মনে 


- পের কাছে আরো এক চাণ্টল্যকর হতে "পারে তাঙ্জব ব্যাপার! আসলে. 


সংবাদ এসেছে যে মোদনশপুর তা নয়। এটা ঠিক যে, ভিয়েতনাম 


জেলার জনৈক ও সি নিজেব স্যর থৈকে মাকিনি হ্য্তরাম্ট্রকে' পাততাড়ি + 


প্রার হাজার পাঁচেক টাকার গহনা শোটাতে হবেই। এটা ওরা জানেন। 
বল্ধক দিয়ে জনৈক কংগ্লেসী এম এল কারপ ভিরেতনাম ফুন্ধে পুতুল 
একে ট্রান্সফার বন্ধের জন্য বলেছেন। সরকার িউকে মদদ দলেই শুধু 
কিল্তু এম এল এ মহাশয় এখনও. চলছে না, মার্কিন হ্য্তরাম্টের 
পর্যন্ত সেই ও সির ট্রান্সফায় বন্ধ" জোয়ানদেরও প্রাণ দিতে হচ্ছে। আঠা- 
করতে পারেন নি! ££ বই ভসম্কব বামৰ জার 


গলে লক্ষ লক্ষ লোক ধান ওঠার 
সময় এক বেলা ভাত খায় আর বছরে 
প্রায় আট মাস প্রায় ভাত পায় না 
বললেই চলে। এই ঘটনা চলে 
আসছে বৃটিশ আমল থেকে। এখন 
অবস্থার কোন উত্বাতি হয় নি বরং 
আরও অবনতি হয়েছে। লোকসংখ্যা, 
AG dis hal 
কমেছে! | 

এ অবস্থায় অবসান হতে পারে 
উন্নত চাষের সাহ্াযয্যে। তার প্রাথ- 
ক প্রয়োজন হল জমির মালি- 
কানা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন । 
কিন্তু তা আঁবলচ্বে সম্ভব নয় কেন 


না জামির মালিকরা আর শহরের 


মালিকরা জোটবম্ধ "হরে শাসন 


ETE ১ 


থাকলে তানি সাধারণ মানব 
মধ্যে হতাশা এবং শাসক গেহ্ঠীব 
ব্যর্থতার চিত্ত আরও পারিষ্কার কবে 


[J 


__' পন্মম দিনে গ্রী্গ থেকে শুরু করে কিছু আছে কি? 


" ইংলশ্ডের একশো পাঁচ রান উঠল 


- একটা কিছু জয় পরাজ্জ্রশ্ন নিষ্ধ্ণীরত 


sagt. He. € তত 


(র্পশের পর্যবেক্ষক) 
্বক্ব নিয়ে বহু এতিহাঁসিক 'ক্রিকে-. ঘরে একের পর এক ফিরে, গেল। 
টের সাক্ষী এই ইডেন প্রত্যক্ষ করল ভারত জর হল আঠাশ রানে। 
ভারতের এক নাটকীয় জয়কে।. অবশ্যই শুধু ভাগ্য-নয় ইডেনে 
চতুর্থ . দিনে যখন « ইংলস্ডের ভারতের জায়ের ফীতিত্ব বেদী ও 
শ্বিতীর ইনিধসে চার উইকেটের চল্দ্ুশেখরের। বিশ্বের এই দুই সেরা 


শরবনিময়ে সতেরো ব্লান তখন সূর্ধ স্পিনার যে অসামান্য  নৈপ্্য, দিয়ে -. 


মধ্য -শাগনে। ইডেনের লাখ ছুই, ছুই ভারতকে নিশ্চিত পরাজয়ের? স্‌খ. 


দর্শকের মনে। তখন' আশার মধ্যাহহ থেকে বাঁচিয়েছে তা- ভারতের 'মানস - 


সৃষের সতেজতা। চতুর্থ দিনের পটে অম্লান থাকব। { 
শেষে আর কোন উইকেট না হাঁরয়ে ইড়েনে খেলা দেখতে দেখতে 


তখন দিনান্তের বিলান-প্রায় রশ্মির বার বার একটি কথাই . শুধ মনে 
মত ভারতের জেতার আশাও নঃশে-. হয়েছে চন্দ্রশেখর ও বেদ ছাড়া 
ত প্রার। খেলার শেষ অর্থাৎ ভারতীয় ক্রিকেটে গর্ব করার মত 
কি ব্যাটিং ক 
* ফট্টাম-_সময়ের ব্যবধান মার দন ঘল্টা ফিল্ডিং-এ যে দীনতা আমিরা প্রত্যক্ষ 
পঞ্চাশ দমানিট, ভাগ্যের হাতে মার করলাম তাতে ভারতায় - ক্রিকেটের. 


রাজ- 


। লিম্ার্থ বাব, কলকাতার ফিরে বলে- মতলব পোষণ করেন না। তাঁদের 
ছেন যে, পরাতে তাঁর সঙ্গো অর- 'সম্খার্থবাবু এবং শ্রীমতী ইন্দিরার 


' বাবর কংগ্রেস সংগঠন বিষয়ে কোন প্রতি বিশ্বাস : অটুট কন্তু 


আলোচনা: করবেন। 


সাধারণ সম্পাদক মনোনয়নে খুব _'_ তবে এ কথা পারার বে, 


তরদুশবাবু এখন দলের ব্যাপারে অনেক 
সক্কিয় ভূমিকা নিতে সুরু করেছেন। 

বিবদমান শোঁ্ঠি হিসাবে "৪ ও 
রা এবং আগে কখনও তাঁকে ভরত সঙ্তির 
ধরে নিয়েছেন বে প্রার্থীকভাবে তাঁর হতে দেখা বায় নি। এ ব্যাপারে তাঁর 
বলার 'কথাও অনেক আছে। যেমন, 
025 উনি বলছেন বে, ওঁর নেতৃত্বেই দলের 
ওঁর পক্ষী বা প্রিয়-সুরত বিরোধী- 828 
দের সংখ্যা ষোল জনের কম নয়! চহা নি 
তরুপবাবুর বিশ্বাস আছে বে তিনি চা দয গা কত 
তাঁর বৈষ্ণব কারদায় এবং অর্থ ও এ কথা দলের 2! 
প্রতিপত্তির জোরে  প্রির-সুত্রত অনেকেই জানেন+ তাই তর:পবাব; 


তরফ থেকে যে সব দাবী করা হচ্ছে 
িবরোধী শোচ্ঠিকে নিজ. নেতৃত্বে চাও নানা 
এক জোট রাখতে পারবেন। অনেকেরই 
কংগ্রেসের মধ্যে তরুশবাব্ুর  তর্পবাব্ুর প্রভাবে বে কংগ্রেসের 
বিধানসভা সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
| অংশ জমায়েত হয়েছে এ কথা মৃখা- 
;  সন্ধিক্ষণ “মন্মী সিদ্ধাৰ্ব রায় জানেন। -তাই 
ie শাত কর্সেকমাস ধরে তিনি বিধান- 
১৩৭ সংখা প্ৰকাশত হয়েছে' [| সভা আহবান করার সাহস_পান ন। 
| ত্রুশবাবুর দল দাবা করেন যে 
কংগ্রেসের -দুশো যোল জন বিধান 
সভা সদস্যের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে 
একশ সত্তর জন সদস্য তাদের, পক্ষে 







' কাষ ৩* পর্সা 
নলে খোঁজ করুন 





kl 





| | লন্পাদক ছ’রেন বল্‌ 
£ A Bm mem a mm ঠা mice roc Rocca rem জুল এছ 


এবারের টেষ্ট ক্রিকেট 


তরুপবাব কোনদিন 


» আছেন। . 8 


: ভাঁবষ্যৎ সম্পকে সন্দেহ জাগা 
স্বাভাবক। 

-.. টেস্টে সদ্য আগত টান গ্লশগ ও 
ক্রিস ওজ্ড বারা পেশ বোলার 
হিসাবেই সমাধক পরিচিত, তাদের 


ব্যাটে যে দৃঢ়তা যে জোৌলুশ আমরা , 


দেখেছি তাতে একদা খ্যাত গাভাস- 
কার, বিশ্বনাথ, পারকারের মান বড়ই 
ম্লান। খেলোয়াড় নিবন্চিক, মস্ড- 
লীকে অন্দরোধ করব বিশ্বে ভার- 
করতে হলে প্রতিশ্ররতিপূর্ণ নতুন 
মুখের সন্ধান. করতে। | 

ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠতে 
পারে নাঃ ভারতীয় দঙ্লে 'মা্ডরাম 


স্পেশ বোলারের অভাব প্রতি মুহু- 


তেই. অন্মভূত হচ্ছে। সোলকার ও 
'আবদ্কে দিয়ে প্রথা -রক্ষা করা 
বার কিচ্তু সার্থক আক্রমণ রচনা করা' 
যায় না। পেশ বোলিংয়ে নতুন মুখ 
অবশ্যই চাই। কিল্তু ইতিমধ্যে 
সুক্রত গুহ কি নেহাংই অচল? 


সমর্থন. যে কম তার প্রমাণ মেলে 
সম্প্রতি যুব কংগ্রেস সভাপাঁত সুদশপ 


মধ্যে। তিনি হঠাৎ ঘোষণা করেছেন 
যে, বিধানসভার যুব সদস্যদের নিয়ে 
একটি ফোরাম গঠন করা হয়েছে 
এবং তাতে একার জন্‌ সদস্য ইতি- 
মধ্যেই সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছেন 
সুদশপবাবু অন্যান্য বুব-সদস্যদেরও 
এই ফোরামে যোগ দিতে বলেছেন। 
উদ্দেশ্য পরিচ্কার যে, পার্টি ম্যানডেট 
দিয়ে যদি: সবাইকে জড়ো করা লা 
বায় তবে অন্য সংগঠন মারফত প্রয়াস 
করলে হয়ত সুবিধে হবো 

এদিকে পশ্চিমবঙা সোস্যালিস্ট 
ফোরামেও ভাঙন দেখা দিয়েছে। 
এই ফোরামকে কৰ্জ্জা করার একটি 
পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। 
হঠাৎ দিল্লা থেকে ফোরামের দুই 
কেন্দ্রীয় নেতা, রঘুনাথ রেন্ডী এবং 
এইচ ভি মালব্য, এসে ফোরামের 
পশ্চিমবঙ্গ শাখার জন্য সাতজন 
সদস্যাবশিষ্ট একটি কমিট নিষ্ও. 
করেছেন। এই কমিটির সদস্যদের 
অন্যতম হলেন পপ্রিয়রঞ্জন দাসসুল্সশী, 
স্ক্রত- মুখার্জী -এবং : সুদীপ 
ব্যানাজশী। রাজ্যে সোস্যালিন্ট ফোরা- 
মের একন্িশ 'জন সদস্যের একাঁটি 
ক্টিরারং কাঁমিটি বর্তমান এবং এই 
কমিটির চেয়ারম্যান আই এন টি ইউ 
সি নেতা অরবিন্দ বসু। হঠাৎ কি 
কারণে নতুন কাঁমটি ওপর থেকে 
চাপানো হল তার কোন হাঁদস 
পাওয়া যায় নন 


কোন্দলে নস পি,আই-এর একট; - 


সুবিধে হয়েছে বলে মনে হর। কারণ 
মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্শ মৈত্র এখন 
মনে করছেন যে শেষ পর্যক্ত_ হয়ত 
দস পি আই-এর প'য়ত্রিশ জন বিধান, 
সভা সদস্যদের সাহায্য দরকার হবে 
সরকারের সমর্থনে । 

মাত্র মাসখানেক আগে সিদ্ধার্থ 


t 


একটি দল শুধ: স্পিনারদের - 


7. 08787, Prise BE 


t 


ইংলন্ড দলে অনেক সম্ভাবনাপ্‌ণ ররর রি 


খেলোয়াড় আছেন। বিশেষ করে 
গ্রীগ ও: ওল্ডের ভবিষ্যৎ খ্যবই 
উদ্জবল। তবু ইুংলশ্ড দলে এবার 


প্রশংসা করা বায় না। তাঁরা যেভাবে 
সময় দিয়ে. আউটের সিদ্ধান্ত 
সন্দেহের সৃষ্টি. হয়েছে। বিশেষ, 


‘করে ওয়াডেকর ও টান গ্রীশগের এল 


বি 'ডবল্ছ সম্পর্কে" অনেকেরই 
সন্দেহ রূয়েছে। এ ব্যাপারে সতর্ক 
না হলে আম্পয়ারিংএহ ভারতের- 
সুনাম নষ্ট হবে। 


v 


বাবু সি পি আই-এর নেতৃবৃন্দকে 
সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁদের 
পক্ষে সি পি আই-কর আব্দার মেনে 


ডাকা, অথবা প্রঙগতিশীল গণতান্ির্কাঁ 

সম্ভব নয়। এখন একিল্তু এ ব্যাপারে 

সিল্ধার্থবাবুর্ সুর নরম। | 
{লি শি আই এখানে নিজেদের 


ট্রেড ইউানয়ন সংগঠনের অধিবেশন 


করছে ময়দানে এবং এই ' ব্যাপারে 
ফ্যের প্রতিশ্রুতি দিযেছেন। আঁধি- 
বেশলে একটি আয়োজন 
করা হয়েছে এবং এই প্রদর্শনীতে 
সরকারের বিজি ‘বিভাগ স্টল নেবে 
এবং তার জন্য প্রচুর অথ ভাড়া 
হিসেবে : অধিবেশন. সংগঠকদের 
দেবে] তাছাড়া অধিবেশনে ভোল- 


গেটদের থাকার ব্যবস্থাও সরকার 


করে দেওয়ার ভার নিয়েছে। প্রায় 
পাঁচ হাজারের মত ডেলগেট 
আসবে। তাদের জন্য তিলজলার 


সদ্য 'নার্মত প্রায় দুশোঁটি সরকারী . - 


বাড়ী ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজ 
চ্টেডয়ামেও আড়াই . হাজারের মত 
ডোলগেট থাকার ব্যবস্থা। সি পি 
আই প্রভাবিত ট্রেড . ইউনিয়নে 
কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের এই 
বিপুল সমর্থনের নর্জীর সৃষ্টি হবে 
কলকাতায় রি * 

এই ফাঁকে 'দি্ধার্থবাবুর সরকার . 
করছ সুযোগও তৈরী করে নিয়ে- 
ছেন ?স পি আইকে সমর্থনের বানি- 
সরে! নতুন আর্ডন্যাস আসছে 
ধর্মঘট বেআইনশ ঘোষপা করার' জন্য , 
এবং শিল্পে ইউনিয়ন করার আঁধ- 
কার খর্ব করার দ্রন্য৷। এই আর্ড 
ন্যান্স যেমন একাঁদকে মালিককে 
খুশী করবে তেমান জক্ষন্রীকাল্ত 
বসু প্রমুখ কংহ্বেসী ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতাদেরও প্রভাব কমাতে সাহায্য 
করবে বলে সরকারী নেতারা মনে 
করেন! 


কুপাখু বর ৫২৭: শট লেন 


ণিভা-গুতের মংলাগ 


_. স্মুদীপ বলে, “আমায় নিয়ে রে 


স্বাঁকারোন্তি আদায়, করবে। আমায় 
বলতে হবে আম ভুল পথে 'শয়ে- 


' দছিলাম। ও আম পারব না।” 
৷ সন্দীপ বলে, “তোমাদের পথ তো 


হীরেন বন্থর 


¥ 


পনের 


দ্মি 


উপস্কাসের 


UE EERE 
— কপি = = 


ভানিকাত।-১৫ থেকে প্রা” 


> 





₹কংখ্োদ ঘফিমে তরুণদের ঘড় কমে গেছেঃ 
ররর নুন বরে ঘর জমাবার চেষ্টা 
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ভাগচাষীদের ৫ধর 


ছোঙদার 
ৰাহিণীর : 


ব্যাপক 
আক্রমণ 


(বিশেষে প্রতিনিধি) 


_ পশ্চিম বাংলার বিভব স্থান থেকে 


হ্গামদের কছে অভিযোগ করা 
হয়েছে, প্ালশ ও তথাকথিত 
সহায়তায় -জোতদাররা বলপূর্ধক 
জমির ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে এবং- 
স্ভাঙগচাষীরা তাদের .ন্যাধ্য দাবী ' 
সম্বন্ধে যখনই কোন কথা বলতে 
চার তখনই তাদের মারধর করা হর়। 
এমনকি ভাগচাবীদের ওপর কোনকোন 
সমর লাঠি সড়ক প্রভৃতি 'নযে 
আক্রমণ করা হচ্ছে। সরকারীভাবে 
ধাঁদও বলা হয়েছে বে অন্যান্যবারের 


তুলনায় এবং ধানকাটা নিয়ে জোত- 


দার এবং বর্পাদারদের সংঘবেরি সংখ্যা 
কম তথাপি আমাদের কাছে সর্ব 
শেষ যে সংবাদ এসেছে তাতে দেখা 
যায় বে অন্যান্য বারের তুলনাষ 
এবারে জোতদার ও বর্গাদারদের 
সংঘর্ষের সংখ্যা অনেক বেশী। 
সানা শেছে' চাবুশ পরগণা 


- জেলার বাসল্তাী ক্যানিং ড'যম'ড- 


বারুইপুর, বর্ধমান জেলার আউশ- 
গ্রাম, কালনা, কাটোরা,  মন্তেন্বর। 


বাশ, পহনান প্রভৃতি ল্থানে জোত- 


রর যারে 
নিয়ে গেছে এবং ভাঙগচাষশীরা তাদের 
বাধা দিতে গেলে তাদের ওপর অকথ) 


বাহিন জট করে উরে 
ক্যনিং ও বাসল্তীর কোন কোন, 
এলাকায় মেয়েদের ওপরও গৃশ্ডা- 
বাহন অত্যাচার করেছে বলে আমা- 
দের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। 


- কনফারেন্স 
আঁফসে। 


(29625 ' 


(দপপের লংবাদদাতা) 
ক্ষমতার লড়াইরে হেরে যে 
এখন প্রির-সুক্রত- সুদীপ সৌগত 


'' গোষ্ঠী নতুন করে আসর জমাবার 


চেষ্টায় নেমেছে । তারা মনে করছে 
যে তরুশ এম এল এ-দের 'নয়ে 


মোক'বলা করতে পায়বে। | 
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোঁগত 
রায় সেদিন প্রেস কনফারেন্স করে 


অফিসের সেই গমগমে ভাব 
আর নেই। [৮ 
পরের 


তরুণের কু 
নেত ত দেন খন এখন, পর - 


করে, তাই হুডোহুতিয় কোন দর- 
কার মনে বরে নি। 

__ তরুশ-এম এল এদের ফোরাম - 
গঠন করে পরত গোষ্ঠী আন্দো- 
লনের পথে.নিজেদের প্রভাব, বাড়াতে 





শনাহী=ুত্ৰ তে 


অব্যবস্থার রেকর্ড 


আাজ্জীেন্র ছু ডাস্ত ভুত্ঞেগ্গ £ 
ভ্রান্ত স্থল স্যশ ক্িিল্তো 


দেশের লংবাদদাভা) 

গত সপ্তুহে সাঙ্গর দ্বীপে পাঁচ 
লক্ষ তীর্থষান্রীদের জন্য সুষ্ঠ 
ব্যবস্থা অবলচ্ধনে সরকারণ ওঁদাস'- 
ন্যের একটি নজীর সৃষ্টি হয়েছে! 

হযুতাবা সারা নভেম্বর িসে- 
দ্বর লবশহুদে কংগ্লেস অধিবেশন 
সংক্রা্ত নানা কাজকর্মে অক্লান্ত- 
ভবে ব্যস্ত থাকায় সরকারী প্রশাসন ' 


নব অবস্ক্ হয়ে পড়েছিল, তাই গঞ্া- 


সাগরের তাঁর্থবান্রীদের জন্য তেমন 
সুব্যকস্ধর উদ্যেগগ দেখাতে পারে 
ধন। 

অন্যান্য বছরের মত এবারেও 
তীর্ঘবাতীরা বিভিন্ন রাজ্য , থেকে 
হাজারে হাজারে এসে উপস্থিত হয় 
প্রথমে কলকাতায় এবং পরে সাগর- 
ক্বীপে। সেখানে গয়ে নাকালের . 
একশেষ। পনর জলের সুব্যবস্থা 
নেই; আরও অন্যান্য নানা অসুবিধা ৷ 


চাইছে। ওদের ঘোষণায় কিন্তু নতুন 


বছর বরসের মধ্যে এম এল এরা 
০০ সংখ্যা ছিয়া- 


নব্বই ৷ ইতিমধ্যেই নাকি আট 
জন ফোরামের সদস্যপদ নিয়েছে - 
তদল্ত করে জানা গেল জন পণচ- 
শেকের বেশী সদস্য ফেরামের 
সঙ্গে নেই। তারাও এমন কিচ্ছু 
নিভ'রযোগ্য নযর়। বে কোন সমর 
- গ্যেম্তী ত্যাগ করতে পারে। 

এদিকে প্রিররজজন দাসমুক্সী 
পরাজয়ের পর ' কংগ্রেস আফিসে 


প্রাণের কোন সাড়া [নেই। দেখে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন! গুর কর্ত- 
সনে হর পরাজয়ের ' হতশা' ওয়া মান অফিস কেন্দ্রীয় সরকারের গেষ্ট 
কাটাতে পারে নি। হাউসে । ওখানে কেন্দ্রীয় মল্যী ডঃ 


দেবাপ্রসাদ চ্যাটা্শীর নামে একটি 
ঘর নেওয়া ছিল। এই ঘরেই প্রিয়- 
র্জনের বর্তমান আল্যা । 


ওদের সংজ্ঞা অনার পায়রিশ 





গ্রেসিডেনী ছেলে 
এ বন্দীদের নির্যাচন এখন 
= দি ঘটনা. 


(দশের ঈংবাদদাতা)- 
গত দিন বছর ধরে নিরস্ল ব্যাপার। দর্পপ সম্প্রতি এরকম একি 


বিশেষ করে প্রোসডেম্দী জেলে লিড জেলের “দাঁড় হাজতে", 
সামান্য ঘুটি 'িচ্যিততেই (যা (জেলের একটি ওয়ার্ড) ভারপ্রাপ্ত 
জেলের অস্বাভাবিক অবস্ধয় খ্বই জেলরক্ষী জেলের আইন অন্যায় 
স্বভাবক) রজবম্দীদের বাভিন্ন বন্দীদের গোনার সময় দেখে. যে 
উপায়ে নির্যাতন করা রোজকার দুজন রাজবন্দী তখনও রম্বল 
গুটিয়ে গোনার সারিতে বসে পড়তে 
,পারে.নি। এই অপরাধে জেলরক্ষীরা . 
তখন ওয়াডেপ সমস্ত বন্দীদের 
অমান্ীষক ভাবে প্রহার করে। ফলে 
'কালসিটে পড়ে ফলো, এবং 
বন্দীদের সারা শরীরে অসহ্য কল্তশা 
হর। একাত্তর সাল থেকে .আটক উক্ত ' 
ওয়জে'র জনৈক বন্দীর পিতা পুলের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে এ অমান্নখিক 
নির্যাতনের কথা তাকে জানান হয়। 
উক্ত বন্দীর পিতা এ ঘটনার বিন্দদ্ধে 
তারের অবশ্য কষ্ট রা জেল সপন ও রাজ্যের 
জন্য প্রস্তুত থাকে এবং ওদের মূখামন্ম্ীকে চিঠি দিরেছেন। 
ধারণা তা যাত্রায় কম্টের অনুপাতে প্রসলাত উল্লেখযোগ্য, এই 
74827 “দাঁড় হাজত” ওয়াট একটি হল- 


থেকে হরত এবারের ব্যবস্থাপনার 
দুটির জন্য তারা ফিরতি পথে সর- শর! রাজনৈতিক বন্দীদের এখানে 


কারের জ্তুতি গোয়েছে। তারা যে সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে রাখা 
বেচে ফিরেছে এতেই তারা ধন্য। .হয়। সুস্থ, অসুস্থ, ছোঁয়াচে রোগের 
কোনও রকমে নদী পেরিয়ে ওরা এখানে কোন পার্থক্য করা হয় না। 
সগরজ্কীপের চিমাগেরে পোঁঁছায়। অভিযোগ করেছেন 
সেখান থেকে কাঁপল মুনির আশ্রম টাকি él 
নয় কিলোমিটার দুরে) অন্যান্যবার এই ঘরটিতে গাদাগ.দি করে চারশ 
বানবহনের ব্যবস্থা থাকে যাত্রশদের বন্দীকে রাখা হর এবং তাদের মল- 
নিয়ে যাওয়ার জন্য। এবারে ছল মূত্র ত্যাগের জন্য মাত্র দুটি স্রাম 
রা সংখা হয়ে যয়। উপচে পড়া দুষিত 


পাঁচ লক্ষের বেশ । আর তীর্থ বারা 
সাধারপতঃ জশবনের শেষ সীমার পদার্থ ও দুগন্বিযুন্ত পাঁরবেশের 


অথবা নানা দুরারেগ্য ব্যাধতে মধ্যেই বন্দদের শোয়া বসা করতে 
(শেষাংশ হশন পহ্ঠায়) হয়। 


~ 


| জ্বাক্ষর সংগ্রহ 
' হয়েছে), 





পাইয়ে 


পশ্চিমবঞ্গ কংগ্রেসের অন্তর্বন্্র 
বেন ক্রমর্শ বেড়েই চলেছে। এক সময় 
ভাবা গিয়েছিল যে বোধহয় শ্রীপ্রর 
দাসমুল্সীকে সাধারণ সম্পাদকের পদ 
থেকে সরিয়ে দিলেই শ্নল্ত ফিরে: 
আসবে। ধপ্রিরবাবু গেলেন বহু 


৷ আলাপ আলোচনার পরে (বে 


ছিল) তিনজন সাধারণ সুশ্পাদক ঠিক 


হলেন কিন্তু কলহ 'তাতে কমল না] 
বর্তমান পর্যয়ের কলহের ' কারু 
প্রিয়যাকুর গোম্ঠীর সংসদে একুটি 
ধুব ফোরাম গঠনের [সিদ্ধান্ত । দলের 
একাংশ এতে আঁতশয় ক্ষুত্খ কারণ 
তাঁদের মতে এই ফোরাম গঠিত হলে 
কংগ্রেস গারষদীয় দলের অস্তিত্ব 


ধাকা না থাকা সমান হয়ে যাবে, 


দেওয়া’ বু রাজনীত, 


বিধাননগর অধিবেশনে সঙা- শ্রেণীস্বর্থে॥ এখনও কংগ্রেস । সেসৃতব 
লোচন:র সর থেকেই বোঝা গিয়েছিল নিজেদের নাকের ডগার দুরে আর 
যে পৃশ্চিমবঙ্গোর রুংশ্রেসীদের এক' কিছু দেখতে পাচ্ছেন না অং 
বড় অংশ নেতৃত্বের উপর ক্ষুব্ধ । শ্রেশশচারতানুষার়ণ ভাবষ্যতের বিপদ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ক্ষোভের সম্পর্কে তাঁরা মোটেও ওয়াকিবহাল 
কারণ ব্যান্তগত সংঘর্ধ। বিক্ষুব্ধ নন। ' 
কংগ্রেসারা জানেন রে, রেসব প্রাতি- তবে নেতৃত্ব বদে দলের অন্যান্য 
শ্রুতি তাঁরা জনসাধারপকে 'দিয়েছেন কর্মশরা বিপদের আঁচ পেলেও সেই 
তার কোনট,ই এখনও কার্যকরী হয় বিপদ কাটানোর কোন রাজনোতিক 
[নি একুদিকে প্ব্ম্ূল্য যেমন বেড়ে দর্শনের অভবে এই সূবেগে নিজে- 
চলেছে তেম'ন্‌ অপরক্ষিটক বেকার দের শত্রুদের জব্দ করতে উঠে পড়ে 
সমস্য সমাধননের কান আশাই দেখা লেগেছেন। ফতই দেশের অর্থ- 
যাচ্ছে না| শুধ কথায় চিড়ে নৈতিক তথা রাজনৈতিক অবস্থা 
ভে'জ না৷ বংগ্রেসীরা জানেন যে কহগ্রসের বিপক্ষে বাবে ততই এই 
মান্য আর বেশশীদন গরিব হঠাও- গোষ্ঠী চেষ্টা করবে নেতৃত্বকে কতটা 
শু ধ্বনির আড়ল্রে গান্ুরের শোষণ পাযচে ফেলা যায়। এর কারণ সহচ্ে। 
সহ্য করবেন না। " শপইয়ে দেওয়ার? রাজনীতিতে 
এই অবস্থর মোকাবেলা করা. চিরকালই একদল ' থাকে যারা কম 


\ 


পাশ L রর ১১শে. আনয়ারী ১৯৭৩ 
| টি উরি না! 


সমরেই দেখা ববে.না এদের 
8 
কোন্‌ মৌলিক আঘাত হন 
কাহোস+ অন্তর্থল্থের ২ 
রন PY 
নিজস্বার্থ বজায় রাখার প্রচেম্টা। 
এখানে আদর্শগত সংঘাত খুজতে 
যাওয়া বৃথা | N 


দকের পদ কখনও ফোরাম সংক্রান্ত 


প্রশ্নে কাগ্রেসারা লড়াই চ.লাচ্ছেন 
এবং চালিয়ে যাবেন। যাঁরা এই 
ফেরোমের বিরোধিতা করছেন নীত- 


_গতভাবে তাঁদের বিরোধ অর্থহ*ন 


কারণ খোদ লেকসভাতেই কং-্রাস- 
দের সোস্যালুদ্ট ও নেহরু কেরাম 
নামে দুটি গেম্তী কর্তমান এবং এই 
গেহ্ঠী গঠনে হইকস্যাশ্ডের কোন 
আপত্তি হয় নি। পশ্চিমবঙ্গ ফোরাম 
বিরেধোঁদের আপাতত অন্য। তাঁরা 
জানেন এই ফোরমের উদোন্তাদের 
মূল উদ্দেশ্য অপ্রপক্ষের উপর চাপ 


দলীয় শৃষ্ধলা বলতি আর িল্ই জোতদার-পতুজিপাত শ্রেণীর মুখ পার অথবা কিছুই পায় না। এই সৃষ্টি করা। এখনেও সেই ধক 


বইবে না। রতদূর জানা শিয়েছে এই 


পাত কংগ্রেস দলের পক্ষে সম্ভব বিভিন সংকটের সময় আত্ম- 


ব্যাপর। একমাত্র ব্যন্ত্রগত দ্বার্থ 


ফোরাম গঠনের সিদ্ধান্তের বিগাক্ষে নয়] বে অর্থনৈতিক অবস্থার শিকার প্রকাশ করে 'রিরোধা রুপে। দাঁকষিনঃ ছু লোককে' ফেরাদের ষ্বপক্ষে 


আঁভিবানও 


তাঁরাই তৈরী করেছেন নিজেদের 559 


দি তাঁরা হতে চলেছেন সেই অবস্থা পা্থী কাঁমউনিস্ট বন্ধুরা হয়ত চটে এবং বদের তার বিরম্ধে নিয়ে 


যাচ্ছে। 





‘সন্দেহ নেই। 


- কংগ্ৰেদাঁ কেরি নপক একট 


কথা শোনা যায় তা হচ্ছে বে এক 
বিরাট সংখক লোক সমাজতল্ের 
আদর্শে উচ্বনদ্ধ হয়ে দলে এসে. 
ছিল্‌ এবং তারা এন নিরাশ হয়ে 


লয় নেতৃত্বকে ' নানাবিধ প্রশ্ন 


জর্জীরুত করছে। বিরাট সংখ্যক 
লোক সম্প্রাত কংগ্লোসে এসেছে তাতে 
কিন্তু এরা এসেছে 
কেন? এই গেম্তী মূলত সেইসব 
লোকস্বারা গঠিত যারা কহোসে 
অস মূলত এই অশাোয় যে এই 
হবে। এই ধরণের লোকই ১৯৬৭ ও 
১১৬৯ সালে বিভন্ন বমপল্থাী 
দলের আশেপশে আসে ওই একই 
আশার়। এখন তয়ো গিয়েছে কংগ্রেসে 
এবং যেহেতু, কোন রাজনৈণিতক 


4 


এ 
1 


সপ 


ঞ 


আদর্শের অভাবে, কয'্রাস' চিরকালই বক্ষ 


এই ধরণের লোক নিয়ে গঠিত এরা 
আছে? এখানেই আসছে স্বার্থের 
সংঘাত এবং তর থেকে বিভিন্ন 
[বিষয়ে অতর্রা্থ] এবং বেইহেতু 
স্বার্থত্যাগগের কোন সম্ভাবনা নেই 
সেইহেতৃ অন্তর্থম্থও বড়বে বই 


কমবে না। 


বং টং নন মাঃ | বুজ) কাটের চোখ দিয়ে নয় 


পা 


যা বন্দ 


না বলা ব্যস্ত' হয়ে 
পড়েছে । এতে নাক মেট ব্যয় হবে 
পাঁচশ কোটি টাকা । ছশো মেগাওয়াট 


' বদ্যৎ তৈরী হবে আর বিদ্যুৎ 


কেন্দ্রের চার ধারে তিন লক্ষ একর 
জমি চাষ আবদে সারা বছর. সবুজ 
থাকবে। এই বিদ্যুতে বিরাট 
ইশজপ নগরশ গড়ে উঠবে এ এলাকায়। 

বে ভবে কথাগুলি এসেছে 
তাতে মনে হয় ব্যারোক্ল্যাটরা নতুন 
একটা খরচের পথ খোঁজার চেষ্টা 


, করছে, নানা জায়গায় ' নিজেদের 


ব্যর্থতা গাঁফিলীত ঢাকার উদ্দেশ্যে। 
আপাঁবক শীবদ্যৎ আধুনিক এবং 


থাকতেই পারে, না বরং এর অন্ন 
শীলনের ওপর অধিকতর গুরুত্বের 


প্রয়োজন আছে। 'কিল্তু হঠাৎ 'তাপ 
বিদযাৎ ছেড়ে দিয়ে আর্পবিক বিদ্যুৎ 
না হলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অগ্র- 
গতি যুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এই তত্ত্ব যারা 
হাজির করছেন তাঁরা বাস্তব কথা 
বলছেন না; ' 

পশ্চিমবঙ্গ কয়লার দেশ। এখানে 
প্রায় তিনশর মত বয়লা খনিতে 
ইতিমধ্যেই কুড়ি কোটি টন কয়লা 
বছরে উৎপাদন হওয়ার “ব্যবস্থা 
হয়েছে। কিন্তু উৎপাদন ক্রমশঃ কমে 
গন্তব্য পাঠানোর ব্যাপারে নানা 
গোলমালের জন্য! খাঁন মালকরা 
বলেন বে যে সব বল্গপাঁতি তাঁরা 


ইতিমধ্যেই বাঁসয়েছেন তাতে উৎপাদন হাহ 
কয়েকমাসের মধ্যেই , ত্রিশ কোটি প্রসারিত করার সুযোগ পেরে থাকে। 


টনে পৌছে দেওয়া বায়। আর 
মাটর তলায় এত কয়লা আছে যে, 
অন্ততঃ এক শতাব্দীর জন্য কোন 
“চিন্তার কারণ নেই॥ এই করনা [ক- 
হয় ভার চিন্তা খুব বেশশ হচ্ছে 
বলে মনে হয় না। বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল, কংগ্রেস সমেত, বাঁধা বুলি বলে 
চলেছেন কয়লা খনি জাতীয়করণ 


'ছ.ড়া উন্নাতর আর কোন আশা নেই। 


এখনেও- ব্যরোক্যাটরা ' 'সব শক 
কৰ্জা করার ধাল্মাল্স আছে। ?7জে- 
দের ফাঁক, চুরি, বাটপাঁড়, নানা 


অন্যায় সুযোগ সুবিধা সব কিছুই 


এরা ঢাকা দিয়ে রাখছে। ব্ররেক্র্যাটরা 
কভাবে জেরে বসছে, চার রাট- 
পাড় রুরে এদের একাংশ কিভাবে 


ফোটো উঠছে, আর এরা বক করে ' 


কায়েমণস্বার্থের, বৃহৎ পীর -এবং 
সাম্রাজ্যবাদের ' শাল্তবৃম্ধির ব্যাপক 


ষড়বল্তে লেগেছে তা বিচার 'করে 


দেখার সমর এসেছে ।. অবশ্য এমন 
নয় বে.প্রশাসনে বে সমস্ত অফিসার 
আছেন তাঁরা সবই জেচ্চোর বাট- 


পাড়। (বেশীর ভাগ আঁফসারই সৎ, ' 


কর্মক্ষম এবং চ্ঠাবন। কল্তু অস- 
তের দল ঘাট আগলে বসে আছে, 


কারণ তারা ক্ষমতাসশন দলের নানা 





না হলে আগে প্রশাসনের তরফ 
থেকে যে সব কথা বলা হয়েছিল তা 
সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমিত হলেও কেন 
তার উপব্ত্ত তদন্ত হয় না? আর 
সেই সমস্ত বিষয়ে তদন্ত হয়ে থাকলে 
কেন 'ল্পিপার্ট প্রকাশিত হয় না? 
যেমন, ধরা যাক, দ্যক্লোদর , উপত্য- 
কার প্রকল্পের কথা। যে সমস্ত পাত 


মোরা বা 
নেওয়া হয়েছিল এবং যে টাকা খরচ 
হয়েছে তার হিসেব নিকেশ করলে 
দেখা বাবে যে, এই. প্রকল্প এ দেশে 
ব্যর্থতার প্রতীক হয়ে দীর্ঘজ্রীবি 
থাকবে। সমস্ত প্রকল্পের এই একই 
অবস্থা) কেন এই, অবস্থা হচ্ছে 
তার 'দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না। 


এখন বিদ্দাধ রেশনের ব্যবস্থা হয়েছে নেই। ক্ষমতাসীন মোহঠাকে খুশী 
যাতে শিজ্পোৎপাদ্ন ব্যাহত হচ্ছে। করার জন্য এবং নিজেদের পদ 
কলকারখানা শ্রমিকের কাজ কমে অক্ষর র'খার তাগিদে এরা কথার 
যাচ্ছে, শিল্প প্রসারে নানা বাধা জাল বুনতে ওস্তাদ। গত সপ্তাহে 
আসুছে। আশাবক বিদ্যাং উৎপাদন সম্পর্কে 
কেন তাপ বিদ্যাং কেন্দুঙ্ীল বিকল একটি আলোচনা বৈঠক হয়ে গেল 
হয়ে পড়েছে এই বরে িশেষজ্ঞ- 'কলকতায়। সেখানে নানা ধরণের 
দের দিয় তদশত করা হয়েছে, ইঞজিনীয়ার ও পশ্চসবঙ্গ পারকজ্পনা 
গতির জ্রন্য প্রকাশ করা হয় নি! উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের কেউ 
তবে নানা কথাবার্তায় জানা যায় কেউ আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন। 
যে, যোগ্যমানের করলা না ব্যবহার আলোচনায় তাঁরা বোবাবার চেষ্টা 


করার ফর্লেই বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের করেন যে পাঁশচমবশা কয়লা খাঁন - 


য়লার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই বয়- এলাকার অন্তভূন্ত হলেও এখানে 


লার মেরামতে প্রচুর সময় ও অর্থ অণবিক শান্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে, 


নষ্ট হচ্ছে। কেন যোগ্যমানের কয়লা লাগাতে কোন বাধা নেই। 
ব্যবহার করা হয় না, কারা কয়লা আলোচনা সভার ' আলোচ্য বিষয়ে 
কেনার ব্যাপারে ভারপ্রপ্ত এবং কেন কিছু অল্প এবং অর্্ধাশাক্ষিত 
সরবৃরাহ' প্রতিষ্ঠান মারফত কয়লা - “বিশেষজ্ঞরা” নিজেদের ধারা 'অলু- 


এই < 


আসে তার তদন্ত প্রয়োজন। পাঁশ্চম- /বারণী একেবারে চুড়ান্ত কথা বলে 


বঞ্োর কয়লাখনি মালিকরা আনু- দেন, যেমন তাঁরা গত কয়েক বছর 
্যানকভবে অনেকবার অভিযোগ ধরে বলতে অভাস্ত হয়ে এসেছেন। 
করেছেন -যে, অফিসারদের একাংশ ওদের দেখাতে হবে যে টাকা য্যয় 
নিম্নমানের করলা বিহর থেকে হচ্ছে অতএব দেশেমরনের কাজ 
কনে নিয়ে আসে বেশশ দাম 'দিয়ে। নিশ্চয়ই এগোচ্ছে। এই সব শঁকশে- 
এই কয়লা আনার খরচ বেশী শড়ে। যন্ঞদের” দিকে নজর রাখার সময় 
এই সমস্ত আঁভযোগ সম্পর্কে তদন্ত এসেছে, 

হয়ে থাকলে রিপোর্ট, আবিলম্বে এখনই দেখা দরকার যে রাজ্যের * 


পশ্চিমবঙ্গে তাপ বিদ্যুত উৎপাদনের প্রকাশ করা দরকার এবং দোষী কয়লার যোগ্য সন্ব্যবহার করে কম 
তাদের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি, জন্য [নানা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ব্যান্তদের উপবৃদ্ত শাস্তির প্রয়োজন । খরাচ আরও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা 


প্রতিটি কেন্দই উৎপাদন ক্ষমতার - 


এই সমস্ত, ব্যর্থতা চাপা দিয়ে বার কিনা, আর যে সমস্ত তাপ 


বেঅইনি সুযোগ সুবিধার মদত অনুপাতে অনেক কম বিদুৎ উৎ* হঠাৎ আণবিক . বিদ্যাং প্রকল্পের বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রয়েছে তারা 
দেয়, মন্দের অনেক ব্যান্তগত. পাদন করছে। যার ফলে রাজ্যে বদ্যৎ কথা উত্থপন একটু বেখাস্পা শোনার । কিভাবে নিজেদের ক্ষমতা অন্বায়ী 
ইল Re এই সঙ্কট নানা সমস্যার সৃষ্টি. করেছে। এদেশে তথাকথিত বিশেষজ্ঞের অভাব পর্ণ উৎপাদনে সক্ষম হয়। 
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(+. দপপি ॥ শ্বার, ১৯শে পট ৯৯৭৩. 


> ক্রুশ্প্যেন্র লুপ 


পা 


৮. আকারী টা প্রবায় 8 বা 


50 

দুর অন্ত - এলাকাগ্ৰীলর অন্য 
বিশেষ চান্তত। পশ্চিমবলোর 
[িনাট অঞ্চলকে “অনুন্নত অপ্তল” 
বলে তাঁরা ঘোষণা করেছেন। যথা ঃ 


বাসীরা জানালেন, হ্যাঁ সরকায়ণ 
কাজ হচ্ছে কটেক। ঘন ঘন জপ 
আসছে, সাহেবশ- পোষাক পরা মান- 
নীয়েরা আসছেন, নাথপন্র গ্যাপট্যাপ 


আসছে, মাঝে সময় সুযোগ কবে - 


মল্ঘীরাও আসছেন-সভা করছেন, 
' কড়া কড়া যন্ৃতা দিচ্ছেন। আবার 
দেখুন, আমাদের িনপ্দর থানাকে 
ইরানি গুরুত্ব 'দিয়েছেন। 


.. এ. দিলাপগরমজমদার).. 


এটিকে একেবারে পিছিয়ে পড়া বুক 
হিসেবে গণ্য করে এখানে “পাইলট 
প্রজেক্টের উন্নয়ন প্রকল্প প্রহণ 
করেছেন। 

তবে কি জানেন, আমরা হল'ম 
গঙ্ষেপ-পড়া সেই লুব্খ ও নির্বোধ 


- রাজা আর সরকার হলেন সেই চতুর 


তাঁতশ। জানেন না. বুঝি গরুপৃটা ? 
মাহ কাপড় চাই রাজার। চতুর 
তাঁতী শুধুমাত্র হাত দিয়ে, শুধু 


রাজাকে_ এই ত বোনা হচ্ছে কাপড়; 
কী মোলায়েম, আর কত মাহ 


- দেখুন না খালি চোখে দেখতেই 


পাবেন না কাপড়টা । 

উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ হচ্ছে 
বটে, তরে বড় মাহ, নিদারুণ 
স্‌ক্ষ্ম। ঠিক সেইজনাই চর্সচক্ষে 
সেই কাজগুলেফে দেখতে পাবেন 
না। আর. পাবেন না বলেই মৃূঢের 
মত প্রশ্ন করছেন, আরে মশায়, 


যেমন জশালাকীর্প ছিল ঠিক 


Rom 7 


সুববস্থা দুরে থাকুক_অনেক- 
ক্ষেত্রে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাই 
নেই বে! 'বাচ্ছশ্রতাকামীরা সে 
সুযোগ গ্রহণ করছে। এই ক উত্ন- 
য়নের নম্মমা? তসইজন্যই ফস করে 
আপনি প্রশ্ন করে বসতে প্মরেন £ 
গোপাঁবল্লভপ্‌রে তো রক আঁফিস 
আর জে এল. আর ও আঁফস 
আছে-কিল্তু তাদের ভূঁমকাটা কী? 
রিলিফ আর রেশনের বাকণ্তিৎ 
বরাম্দ নিয়েও কেন 'ছিনামান খেলা 
হচ্ছে, গরীব মানুষকে বণ্ডিত করা 
হচ্ছে, লুঠ আর ল্বঠেরার রাজস্ব 
কায়েম হয়ে গিয়েছে? রক অফিস ' 
এবং ক্ষে এল আর ও আঁফসের 
মাতব্দ্রযনা কারা 2 তারা কি সরকারস 
দলভুক্ত নয়? এ বে খাদ্য-খাদকের 
সম্পর্ক এখানে উন্নয়নের জন্য গঠিত 
সেল যে শূন্য হয়ে দাঁড়য়েছে। 
আপাঁন প্রশ্ন করতে পারেন, কেন 


Er bg 


'ঝাড়প্রামের কৃষিকলেজটি উঠিয়ে 


কৃষিকলেজে পড়ে 


দেওয়া হল? 


বিশেষ হরে উঠত দা ঠিকই, 


“মেডেল ফারমেগ্র এক বিষে জাঁমতে 


বশ মন ধানও ফলাবার 


পেত না এ কথা সত্য। তবে বৈন্ঞা- 


{নক পম্ধীতিতে কৃষি উন্নয়নের 
ব্যাপারে মোম্দা কতকগ্ছলো মোটা 


' মোটা ধারণা নিয়ে যেতে পারত 


তো? কেন জ ঝরতে দেওয়া হল 
না? 'আর জনস্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ তুলে 


ক্ষ্খ হয়ে আপনি বলতে পারেন, ' 
_ ঝাড়গ্রামে একাঁট মা মহকুমা হাস- 


পাতাল- সেখানে এত অপ্রতুল কেন 
ভান্তারের সংখ্যা, কোন বিশেষজ্ঞ 
নেই কেন, কেন 'চাকিৎসার সুব- 
ল্দোবস্ত নেই? নয়াগ্রাম থানার 
"পাইলট প্রজেক্ট’ হয়েছে, ভালো 
যুক্ত হাসপাতাল স্থাপনের ব্যাপারটা 


কাঁ প্মইলট প্রজেক্টের মাথায় নেই? . 


ভাগেই এ কথা বুকে নিয়েছেন যে, 
প্রকৃতির দুলাল আঁদিবাসীদেরকে 
রোগ স্পর্শ করার স্পর্ধা পায় না? 

হ্যা, আরো একটা কথা। ভার- 
তের মাননীয় প্রধানমল্রী এবার খরা 
পাঁরদর্শনের জন্য এসোছলেন ঝাড়- 
গ্রামে। _ তা, প্রধানমন্ত্রী বলে কথা, 
স্যতরাং তাঁর প্রতিরক্ষা এবং ইত্যাদি 
ইত্যাদির জন্য কয়েক লক্ষ টাকা বায় 


তেমানই তো রয়েছে িনপুর থানা: সি নি হলে ক্ষ:ম্ধ হওয়া চলবে না। তবে 





_ নব করার রবী ভ্রমণ $ যধিকারবেধে রমিত ছে 


উচিত; আদর্শগত দক থেকে 
আমাদের সংগঠন এস এফ আই 


এটাকে অবশ্যই গাঁহ্ত বলে সনে 


_ করে। 


কিচ্তু বাস্তব পা়াস্থাতর 
কথাও তো স্মরণ ' রাখতে হবে| 
কী রকম? স্মভাষবাব ঝঢ়গ্লাম 
রাজ কলেজের নজির তুলে বললেন, 
এ কলেজে -নির্বাচনের অব্যবহিত 
পূর্বে এস এফ আই-এর জনপ্রিয় 


- সম্পাদক নকলের নির্ন্ধে বন্ধব্য 


রেখে স্মধারশ ছাত্রদের ভীতির 
কারণ হয়েছিলেন। সংগঠনের নেতা 
হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা কমে ন_ 


- কিন্তু ছাত্ররা আঁকে এড়িয়ে চলতে 
সুরু করোছিল। গ্রাম বাংলার আরো 


বিভিন্ন জায়গায় অন্মরূপ উদাহরণ 
তুলে দেখান বার। - আসলে ক 
জানেন, চরমতম অর্থনোতিক সংকটে 
বিপর্যস্ত, প্রায় উদ্ভ্রান্ত ছার 


 জমাজ্জের কাছে নকল করে পাশ করার 


ব্যাপারটার সঙ্গো তাংক্ষাপক লাভ বা 


প্রান্তর প্রশ্নটা বড়ো হয়ে উঠেছে। 


আর ঠিক এই সুযোগ নিয়েই প্রতি- 
ক্রিয়ার, শাস্তগুলো নকল প্রবপতাঁকে 


- উৎসাহিত করছে, মদত 'দিচ্ছে। 


সংক্রামিত করা হচ্ছে ।, গোটা ছাত্র- 
সমাজের দেহে এই বিষ ঢোকানো 
হচ্ছে। ফলতঃ ঠিক এইরকম বাস্তব 
অবস্থার সম্ঘুখীন হয়ে নকল- 


ক্রোধ শ্লোগানটা আদর্শগত, 


ন্যায়সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় হলেও 
এই মুহূর্তে কার্যকরী করা বাবে 
না। 


২ তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনারা কী 


করবেন বা কী করুতে-চান? আমি 


: (পাশের প্রাতানাৰ) ' 


চি EEO 


খের জন্য নিম্যাময়ায় ওষুধ দেবেন 


; না? 


প্রশ্ন কক্পব্মম, আচ্ছ, শাসক 
দলের ছাত্র সংগঠন ছা পাঁরষদও 
তো মাঝে - মাঝে নকল-বরোধী 


দৃদ্টাল্ত তুলেও ।তো দেখান চলে যে 
প্রত্যক্ষ পরোক্ষে কাঁভবে ছাট 


নুভাষ চকবতর. সাক্ষাৎকার 


প্রশ্নে ছাত্রদের অর্ধাহত করে দেশ- 
ব্যাপী বেকরা িরোধশী আচ্দো- 
লনে সামিল করতে হবে তাদের 
শক্বিতীয়তঃ নকল করে পরীক্ষার 
পাশ করার অন্য িপদটাও কম 
শুর্তর নয়। ধন্দন, এই সব্ব্যাপী 
নকল অব্যাহত রইল- তাহলে আর 
দশ বছর বাদে আমাদের দেশে এক- 
ও কাঁ সত্যকার শিক্ষক বা আই- 
নজ্ঞ বা বৈজ্ঞানিক অথবা ডান্তার 
তৈরি হতে পারবেন? সে শিক্ষককে 
শশক্ষাদানের জন্য প্রার্থীমক বইগুলো 
আবার পড়তে হবে নুতন করে, সেই 
শবিজ্ঞানীবদ্কে ,ল্যাবরেটারর নুতন " 
পাঠ নিতে হবে, আর কে বলতে 
পছরে সেই ভান্তার ই 


-পারচালনা করেছে? 
কুচবিহারেও ঘটেছে অনুরূপ ঘটনা; 


পাঁরষদ নকল করতে শুধু সাহায্য 
করছে না, উৎসাহতও করছে। এমন 
{কি অবাধে নকল করার জন্য দাঁক্ষ- 
পাও দিতে হয়েছে- এমন দদ্টাল্তও 
{বিরল নয়। নিশ্চয়ই , জানেন, কজ- 


কাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের বাইশ 


সেন্টারের পরাশক্ষা বাঁতল হয়োছিল ; 
িল্তু সেঙ্ভীলকে বৈধ- বলে গণ্য 


করার দাবী নিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পাঁর- 


ষদের নামে কারা তথাকাঁথত' সংগ্রাম 
উত্তরবঙ্গের 


এমন কাঁ সেখচনে সব ছাত্রকে পাশ 
করানোর দাবা আনিয়ে ছা পাঁরষদ 
00594 দিয়ে 
ছল । 


এরপর নকল সম্পর্কে সর্বভার- 
তীয় ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা 


> 
El 


ig 


N 


যাকিন সাআআজ্যবাদের আতঙ্ক চিলি 


লাতিন আমোঁরকার বুকে একটি করেছেন। বেমন, জামদখলের লড়াই । জাতীয়করণ করা হবে। কিন্তু এত 


অভিজ্ঞতার নাম 'চাল। শুধু 
লাতিন আর্মোরকা নয়, সারা পুঁথি 


গাঁয়ে গাঁয়ে কৃষকরা যাঁদও ছিল 
সশস্ম তবু প্রতিক্কিরার উস্কানির 


বার বিস্ময়, ব্যতিক্রম চাল নিব মুখে তারা এস কিছু করেনি 


চনের মারফং বামপন্থী সর. 
কার, যার হলেন বিখ্যাত 
মাক্সিবাদী সালভাদোর অআযালান্দে। 
উানশশো সত্তর সালের তেসর। 
নভেম্বর “রাম্্রপাতি ভবন লা মনো- 
দা-় যান। চিলির বামপল্থণ সর- 
কারের দু'বছর আতবাহিত। কমিউ- 


লেও যা করেছেন তা শিক্ষনর, 
বে-আইনী জান উদ্ধার করে চি 
সরকার গরীব ক্ষেত মজুরদের মধ্যে 
জাম বন্টন করেছেন। বিনা ক্ষাত- 


ছেন। এই তামা শিল্প মাঁকর্ন এক- 
চেটিয়া প্াজপাঁতিদের কবলে ছিল। 
কেনেকঈকপার কর্পেচরেশন বাজেয়াপ্ত- 
করণের ঘটনা খ্যব তাংপর্যপুপ। 
* এত বড় আঘাত মাক‘ন সাম্নাদ্া- 
বাদ লাতিন আমেরিকায় সাম্প্রতিক 
কালে পায় নি। চিলির বৈদেশিক 
বাণিজ্যের বেশীর ভাগ আসত এই 
তামা শিল্প থেকে +. এই ত'মা 


যাতে ওরা কায়দা করতে পারে। 
আর একাট ব্যাপার ব্যতিক্রম। 
তাহলো, বামপন্ধী শান্ত যেমন এক- 
দিকে সজাগ অন্যাদকে এক্যব্ধ। 
চিলির সরকার চিলির প্ঠাজপাঁতিদের 


বড় অংশও আজ তার। পেছনে। 
ফলে, লাতিন আমোরিকার চাল হল 


আতঙ্ক। - 


শুধু চাল নয়, পানামার সর- 
কারও যে সব উদ্যোগ নিয়েছে তা 
প্র্গাতশীল মানুষের আঁভনম্দন- 
যোগ্য।  উাঁনশশো বাহাস্তর সাল 
থেকে পানামার সরকার কতগুলো 
প্রশ্গিতমূলক সংস্কারের চেম্টা করেন। 
কিন্তু পানামায় মার্মন সাম্তাজ্য- 
বাদের বড় অর্থনৈতিক ঘাঁটি প্ননামা 
পাওয়ার ও লাইট কোম্পাঁন সর- 
কারের "সঙ্গো কোন - রকমের সহ- 
যোগতা করতে অস্বীকার করে। 
ফলে পানামা সরকার চারমাস আগে 


মথ্য৷ আ মাইনে মিথ্যা চারে গরীব মানুষ দশেহার 


"একচেটিয়া পুজি অবাধে চিলির 


অর্থনীতি কৰ্জা করে রাখত । ক্ষিপ্ত 
টা 
কণ দিতে অস্বীকার করল। 

দিকে কেনেকটের ভি 
প্রতিক্রিয়া পলধীরা “কমিউনিস্ট এক- 
নায়কত্বের” বিরুদ্ধে ষড়ল্ল করতে 
লাগল। “কাঁমউনিস্ট সন্ত্রাসের হাত 
থেকে “দেশকে বাঁচানোর জন্যে 
তারা প্রত্যক্ষ গৃহযুদ্ধের উস্কানি 
দিতে থাকল। ফ্যাঁসস্টদল, পাব- 
শিরা উ লিবারতাদ ভার্জেনাদয়া ও 
-কুলপাল্লার মধ্যবতশি অণ্যলের রেল- 


পথ উড়িয়ে দেয় অক্টোবরে ।  সাল্ডে: হন আগ্রহী । তাদের-সেই আগ্রহের 


শিয়াশোর মোঁভক্াাল এসোসিয়েশ- 
নর প্রৃতিক্রিয়াপল্ধীরা ধর্মঘট করার 
চেষ্টা করে কিন্তু বেশীর ভাগা কর্মী 
তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 


পেছনে আছে গ্রামের লোকেদের 
পরের হাঁড়ির খবর আলোচনার, 
বরাস্তকর অভিজ্ঞতা, অপরের 
অনিষ্ট করার মনোভাব 'নিয়ে চলা 


বড়ফল্পের নমুনা হল, এই যে, শহরের প্রাতবেশীর অত্যাচার অন্াচাব 
যানবাহন সংস্থার মাঁলকরা বাস- ইত্যাদি। ছারা সুনিবিড় প্রামগ্যঁলর 


চালকদের কাজ্জ করতে বারণ করে 
এবং শহর থেকে বাস সরিয়ে নেয়। 
তখন 'ঁচালর শ্রমজীবী মানুষ এই 
বামপল্ধী সরকারের পাশে এসে 
দাঁড়ান। শহরের যানবাহন চালক 


সেই শান্তভাব তো আর অবাঁশম্ট 


নেই। 

. শিথ্যা মামলা করা এক ধরণের 
মানুষের নিতানৈীত্তক ব্যাপার 
হয়ে দাঁড়য়েছে। যার সঙ্গে যার 


ফেডারেশন, জাতীয় ব্যবসায়শ ফেভা- শত্রুতা, বনিবনা তেমন নেই তাব 


রেশন, তামা শ্রীমকরা এই প্রাতক্রিয়ার 
চালের এবরুদ্ধে সরকারের পাশে 
জমায়েত হন। চিলির রাম্পুপাত 


ববরুষ্ধেই থানায় দু একটা ভায়ের 
করে আসতে কসর করে না॥ দক্মকার 
সত মানহানির মামলা রুজু করে 


আলাল্দেও অত্যন্ত সত্যতার সঙ্গে দের়। এর ফলে বেচারা প্রতিপক্ষকে 


সমস্ত ঘটনা নিয়লগণ করেন ফলে _ 


চালতে সি আই এ বড় রকমের 
দুর্ঘটনা ঘটাতে ব্যর্থ হয়। 

এখানে উল্লেখ্য বে, চিলির 
সরকার প্রতিটি সংস্কার, নতুন আইন ' 


* অসে। 


হাজির হতে, হয় কোর্টে। বিচার 
সহজে হয় না। দন যায় দন 
দিন দেন হাকিম সাহেব। 
মামলা চলতে চলতে দুচার বছর 
লাগে। উকলকে তার পাওনা 'ফ 


মাকিন সাম্রাজ্যবাদের শেষতম 


গ্রামে গল্জে স্বজ্পবিত্ত মানুষদের 
ঘরে ঘরে অশান্তির আঙগুন তুষের 
মত ধিকি ধাক জবলে চলেছে। 
অন্যায় অরাজকতার মাত্রা মাঝে মধ্যে 
বড় বেশী হরে বার। তাই গ্রাম 
ছেড়ে অনেকেই শহরে বাস করতে 


সংশ্লিষ্ট কোম্পানি 
{হসেব-নিকেশ 


সময়ের মধ্যে 
কোন ধরণের 


বুঝিয়ে দিতে অস্বীকার করে। 
তখন পানামার বাহাদুর শ্রামকরা 
একাঁদন হাজির হর এঁ কোম্পানির 
দণ্তরে। টেনে নামিয়ে নেয় মার্কন 
সাম্রাজ্যব্দের ফলক। তার বদলে 
ওরা টানিয়ে "দিয়েছেন একটি নতুন 
ফলক £ পানামার বিদ্দ্যৎ ও জল 





কারের বে শাসান আছে তা এখন 
ওমর তোরিজ্োসের সরকার মানতে 
নারাজ। এছাড়া, পানামা সরকার 
নতুন সংবিধানের বি 


দশ ॥ শ্নীর ১৯১ জানার ১৯৭৩ , 


অর্থনৌতক পুনগতিনত জাতীর 
বধ্দনসজ প্রতিষ্ঠার - মধ্য 
দিয়ে গণ্তন্ত্রীকরশের পথে পা 


বাড়াচ্ছেন। পানামার মানুষ আজ 


1 


বেশ বুঝতে পারছেন বাঁদ এখনই 
জরা কিউবা, চিলির পশে, এসে 
মাথা উচু না করে দাঁড়ান হবে তবে 
তাদেরও গাঁত আরজ্েল্টনার মত 
হবে। এছাড়া, চ্বা্ধন, সার্বভৌম 
পানামা গড়ার জন্যে পানামার সমস্ত 
প্রগতিশশল দলের এঁক্য বড় জর্যুরশ 
হয়ে পড়েছে। এটাও, পানামার শ্রম- 


নামে অস্ত সম্বরণের প্রস্তুতি । এক- 
দিকে মীমাংসা আলোচনা, অন্যদিকে 
বোমবাঁজি_সার্কন বৃস্তরাষ্টের এই 


- নয়া ক্‌টনৈঁতকপনার বিরাম নেই! 


সুখের বিষয়, ভিয়েতনামের সংগ্রামী 
মান্য এ ব্যাপারে সঙ্জাগ। 
ভিয়েতনামের ফোজশী মুখপাত্র 
কোরায় দয় নান দান হুশিয়ারী 


- ‘য়ে বলেছেন যে, মার্কন সাম্নাজ্য- 


বাদ যে কোন মুহূর্তে বড় রুকমের 
হামলা চালতে পারে। 

এদিকে যখন মীমাংসা আলো- 
চনা চলেছে তখনই মাঁক্কনী ধ্বংসের 





জাল কিনি 


আসার খরচ তো আছেই। ' 
নিজের কাজকর্ম চাকরশ' বাকরণ 
ছেড়ে এভাবে মামলা করতে করতে 
অনেককেই সম্পত্তি হারাতে হয়। 
পক্ষসমর্থনীকার লড়াকু 'আইনব্যব- 
সায়ীদের বিরাট হাঁ মুখে সব ঢুকে 
বায় মরেলের+ আখের ভালো হয় 
উকিলের । মক্ষেলের অনিবার্য ফাঁস 
ঘোষিত “হলেও উকিল সাহেব 
আঁপলে দেখা বাবে ঝলে সম্্বনা 
বাক্য ব্যয় করেন। 
পৈতিক সম্পত্তির ভাগ ঝাঁটো- 
পারা নিয়ে মামলা হয়। জোর করে 
একজন অপরের ঘরের সামনের 
রাস্তা (বের্নান) বেড়া দিয়ে বন্ধ 
করে দেয়। দ্বারস্থ হতে হয় উীক- 
লের। কোর্ট থেকে আমন আসেন 
মাপজোক করতে । ' সেই মালের 
চ্যালেঞ্জ হয় বাদী ীববাদীর তর্ক 
চলে! ওঁদকে আমিন অর্থাৎ সার্ভে 
পাশ উাঁকল তার সাতাশ টাকা ফি 
এবং সব সমেত মাপার জন্য সাতশ 
টাকা নোনাক্ষেত্রে নানারকম ফি) 
পেরে যান নাঁজরখানা থেকে। নিম্প- 
কোর্ট থেকে, উচ্চ কোর্ট সেখান 
থেকে আরও উচ্চে কেস চলতে চলতে 
পার্টর অবস্থা কাহল হয়। শেষ 
পর্যচ্ত কম কম দামে, (আড়কোৰে 


. প্রণয়নের সময়ই জনমত সংগঠিত দিতে দিতে ফতুর হতে হয়। যাওয়া করে) উঁকল বি হরতো 


০ 


জমি বারি করে দেয় কোনও পক্ষ। 
এমন হতভাগ্যকে 'নজ্বে দেখোছ 
বহশবার। 
ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করে জোত- 
দার, সাহস ভাশাচাষী হয়তো তার 
নিজের ঘরে ধান তোলে গাদা দেয়। 
জোতদারের লোক. এসে ঠেলে 
হাড় ভাঙে চাষীর। প্লশ লাশায় 


আহত চাষীর হাতে হাতকড়া! 


কড়া তার নরেশ) শেষে হয় কেস! 
দরকার হলে জেলে পুরে দেয়? না 
হলে কেসে হাঁজর হতে হতে দিন 


৮ 
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মজুর চাষীর সব যায়। জ্োতের 
গরুও বিক্রি করে দিতে হর। 

শুরা অপরের ধানের গাদায় 
আগুন দেয় । একটার পর একটা গাদা 

পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পড়ে থাকে' 
রর ছাইপশি। - খড়ের ঘরেও 
রাতের আঁধারে কে বা কারা আগ্যন 
দেয়। দশ্ধ হয়ে মরে শিশু. বালক 
সকলেই। সর্বহারা হতে হয় হত্ব- 
ভাগ্য গৃহবকর্তদকে। - 


উত্তর 
টন 


ক্ষেপন না করে হটে যাক । ভিয়েত- 
নামের ভাগ্য ভিরেতনামীরা ঠিক 
করবেন। ভিয়েতনামে মাকিনি- 
বর্বরতা বন্ধ হোক! পাঁথবীর মানুষ 
স্বাস্তি পাক। 


মাছ ভার্ত পুকুরে ফাঁলভল 
ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত মাছ মেরে ফেলে 
কোনও কোনও হৃদরহশন দক- 
বিদিকশুন্য শরতান মান্য । এতেই 
তাদের আনন্দ আর স্বাপ্ত। পরের 
কুমারী কন্যার নামে নানা- কুখীসত 
মন্তব্য ছড়ায় এরা । কিরে আর হর 
না সহজে এ সব 'নিচ্কলঙ্ক নারীর 


রূপ যাদের আভশাপ। চুদি ডাকাতি, 


খুবই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়রেছে 
গ্রামে গঞ্জে । মানুষের সর্বস্ব লুল্ঠন 


করে ফেরার সময় হতভাগ্য গৃহকর্তা- ' 


কেও এরা দ্রানে শেষ করে।. 

ডাকাতদের ধরা আর যায় না। 
ভাবে ঘরে বেড়ায়। সাধারণ লোক 
বুঝতে পারে না পুলিশ কেন এদের 
ধরে না। শরত্বাবুর লেখার সেই 


ঠ্যাঙ্গাড়ে দল এখনও গ্রামের মানু- 


যের কাছে জীবন্ত নায়ক হয়ে 
আছে। এরা অন্ধকারে নির্জন 
রাস্তার ধারে ৩ পেতে থাকে পথ- 
চারী় ঘাড় খুলে নেয় পরসা কেড়ে 
লেক্। 

. এই সব ঠ্যালাড়েরা আধুনিক 
ঠ্যাঙ্াড়ে। এরা নির্জন পাকা রাস্তায় 
বিছিয়ে রাখে ইস্ট বা কাঠা আরোহী 
থামতে বাধ্য হয়। জাহাবাকারশ 

. (শেষাংশ পণ্তস পঙ্ঠায়) 


টি 
=~‘ 







































॥ দে্পশের, বিশেষ প্রতিনিধি) 
পশ্চিম বলার শল্ত মানুষ ডা; 
} রায় রাজ্যের উন্নতির 
ন্য অনেক পাঁরকল্পনা করোদছলেন। 
নকছু পারকলপনা কার্বকরণও 
য়েছে। দুশাপুর, , কল্যাণ ডাঃ 
মায়ের সুদ্টি। পাশ্চসবলোর কুটার 
শপ, এবং ক্ষুদ শিল্পের উন্নয়নের 
জন্য, দরদ শিজ্পশদের বাজার তৈরী 
রে তাঁদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য 
টীনশশো সাতান্ন সালে ডাঃ বিধান- 
চন্দ রায় শিল্প দপ্তরের অধশনে 
এ রাজ্যের করেকটি জেলায় কন্ধ 
কিছু দোকান খুলে দেন। এই 
পাল্তারত হলো পাশ্চিমবলা ক্ষুদ্র 
ক্পি কর্পোরেশনে । একই সঙ্গে 
করে ক্ষুদ্র ও কুটীর শঙ্পের প্রসার 
গং সংস্থাঁটকে লাভক্জনক করে 
তুলবার জন্য কতকগুলো আঁত 


Et ক 


বার করার অধিকার দেয়া হোল 
এই কর্পোরেশনকে। 
উানশশো একষট্রি থেকে উানিশশো 
তিরাত্তর। দশর্ঘ বার বৎসর আঁত- 
্লাত। এদিকে গঙ্গায় অনেক জে 
রর গছে তু ডাঃ রায়ের 
চট এই পশ্চিম বঙ্গা, ক্ষুদ্র শিল্প 
চিপোরেশন সংস্থাটির অবস্থা আব 
চনীয়। বৎসরের পর বংসর লক্ষ 
ক্ষ টাকার ব্যবসা হয়েছে। দুষ্প্রাপ্য 
াঁচা মালের একচেটিয়া কারবারেব 
চুযোগ পেয়েও এই প্রতিষ্ঠানটি 
নাজ অন্তঃসারশ্‌ন্য। প্রাত বং- 
করের হিসেবে লক্ষ লক্ষ টাকার 
্ীকসানের পাঁরচয় বহন করছে। 
প্রতি নধ-নিষ্বন্ত ম্যানোজং িরে- 
মিঃ স্যাগীর কল্যাণে এই 
সংবাদপত্রের পঙ্ঠায় ল্বান 
ঠিত করে। মিঃ স্যাগঁ গণেশ এভি- 
উর বাড়ী ছেড়ে নয়া পারিকজ্পনা 
চনুসারে আমদানী রপ্তানীর কাজের 


চলে “মাল কাঁড় বা আছে ছাড়ুন 
ই, আমরা ঝামেলা চাই না”। 
মিলে চমকে যায় হতভাগ্যের। 

" পূজার চাঁদার কথা আর বার 
[রি না বলাই ভলো। চাঁদা আদার- 
রা বাস থাঁময়ে বিল কাটে। 
ছরমে ওম্টাগত প্রাণ যাঁদের 
দবস্থা তখন সঙ্গাশন॥ সারাঁদনে 
ড় টাকা উপায় করতে যাদের ঘাম 
রে সেই ধুপবাতিওয়ালার নামে 
টাকা বল কটা হয়। 

অপরের অমঙ্গল কামনা করে 
সাথার মোড়ে রাতের আঁধারে 
টি হাঁড়িতে মেয়েছেলের চুল, 
ছড়ার মূল, আরও কত কি 
করে রেখে দেওয়া হয়। প্রথমে 


প্রয়োজনীয় মালের একচেটিয়া কার-' 


& শুক্রবার ১৯শে জানুয়ারী ১১৭৩ 


৷ পশ্চিমবঙ্গ কুদ্ৰশিল্প কপোরেশনের দৈন্যদশা 
গামীণ শিল্পর বাজারে মন্দা ৪ ম্যানাজং।ডরেই্টরুর রামরাজত্ব 


. প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে সংগঠন 


কংগ্রেসের চৌরগ্াশ ভবনটি দখল 
করার ব্যবস্থা করোছিলেন। 
মৃখ্যমল্তী ক্লীসম্ধা্থ শক্কর রায় 
সম্প্রাত বিধাননগরে কংগ্রেস আধি- 
বেশন চলাকালে দঃনশীতিগ্রস্ত আঁফ- 
সাক্দের ও মন্দের [সায় আটক 
করা থেকে ফাঁসকাঠে ঝোলানোর 
শুভ সন্ক্প ঘোষণা করে অনেক 
হাততালি কুঁড়য়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীরাক্কে আমরা সাবনয়ে তাব 
দপ্তরের মনত ডাঃ জয়নাল আবে- 
দীনের দপ্তরের অধীন এই ক্ষনদ্‌ 
কপ কর্পোরেশনের কিছু কিছু 
সংবাদ উপহার দিতে পাঁর। শ্রীরায 


অর্থাৎ উনিশশো একযাঁট্ু সাল থেকে 
আজ পর্যন্ত অনেক ঘটনার? এম- 
নাক বিধননগরে অনুচ্ঠিত কংপ্রে- 
সের আধবেশনের বাভল্ব প্যাশ্ডে- 
লের বেড়া দিতে যে কয়েক হাজার 
টিন ব্যবহৃত হয়োছিল সেগুলো 
কোথা থেকে কিভবে এলো সে 
ঘটন,.রও। পারবেন কি মৃখ্যমচ্তী 
প্রীরায় সাহস করে এই সংস্থাটির 
কমধারা সম্পর্কে বিস্তৃত তদন্ত 
করতে । তদন্ত করতে কিছু অসু- 
িধে হবে। গত বার বংসরের 
অনেক ঘটনার সাক্ষণ অনেক দাঁলল- 
পত্র ফাইল থেকে উধাও হয়েছে। 
কিল্তু সদহদ্দেশ্যে তদন্ত হলে প্রমাণ 


x 


বাদ একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত 
করার ব্যবস্থা করেন আর সেহ 
ব্যবস্থা যাঁদ 'পাশ্চিমবন্পা সরকারের 
আওতার বাইরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা 
দণ্ঠরকে দিকে করানো হয় তাহলে 
প্রাত মাসে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা 
করে কিভাবে এই সংস্থাটি আঞ্জ 
জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়েছে তার 
হদিস পাওরা যাবে) প্রমাণ পাওয়া 
যাবে আঁত সামান্য অবস্থা থেকে 
এই সংস্থার বিশেষ বিশেষ কমশ বি 
করে টালায় মোজাইক করা বাড়া 
তৈরশ করেন, কি করে .একজন আঁফ- 
সুরু করে ট্যাক্স আর বাস চলে। 
পরিচয় পাওয়া বাবে উপরতলার 
আফসারদের চরম দুনশীতর ফল 
দকভাবে নীচতলাকে প্রভাবিত কবে 
শতকরা নববই জন কর্মীকে অসৎ" 
পথে চাঁলত করেছে। সবচেয়ে 
বড় কথা কর্পোরেশনের মূল লক্ষ্য 
দূরে সরে গেছে। কোনো ক্ষ 
শিল্প বা হস্তাঁশম্পের মালিক 
আজ লাভবান হচ্ছেন না। লাভবান 
হচ্ছেন, নামজাদা ব্যবসায়ীরা বথা- 
রীতি কর্মকর্তাদের বড়ী-গাড়ী 
তৈরণশ করার সেলামশ 'দয়ে। 
তদন্ত করতে হবে সুরু থেকে 


স্পভলী ক্পল' 
(চতুর্থ প্‌ষ্ঠার পর) 


যে রাস্তায় আসবে তারই ভাগ্যে 
শানর দৃদ্টি পড়বে। পরের নাম 
লিখে চুল পুড়িয়ে কলার ভেতর 
পুরে খেরে নেয় কেউ কেউ। এর 
ফলে অকল্যাণ হয় এ নাম লেখা 
ব্য্ন্তর) পরের ঘা 'বাষয়ে ওঠার 
জন্য কেউ মন্ত্র পড়ে, একে ভেরে 
দেওয়া বলে। 

দধেল গাইকে ওষুধ খাইয়ে 
দেয় কে বা কারা। দুধ কমে যায় 
গরুর। গরুকে রসুন ঘার্স খাইযে 
দিলেও. দুধ গন্ধ হয়ে যায়। ভালো 
গরুকে বাশ মেরে নাকি মেরে ফেলে ' 
বাণ হোলো এক রকম মল্ত। কথায় 
বলে এই সব সংঘ পড়ে সবুজ সতেজ 
গাছেও আঙগুন জ্বালানো যার 
অর্থাৎ গাছ শুকিয়ে যায়। | 





পেতে অস্াবধে হবে না। মানুষ 
গুলোকে তো আর উধাও করা যার 
নি। তদন্তের সৃবিধার জন্য করে- 
কট ঘটনার শকছু কিছ পরিচয় 
এখানেই দিয়ে রাখাীছ। 


গ্ল্যাস্টক তৈরীর অন্যতম মুখ 
উপাদান পাঁলসাটন। করেক বংসর 
আগে যখন বাজারে পলিদটিনের 
অস্বাভাবিক চর্টাহদা তখন এই প্রাত- 
ছ্ঠটন বিদেশ থেকে দুইশত মৌদ্রক 
টন পাঁলসটিন বিদেশ থেকে আম- 
দান করে। তৎকালীন ম্যানেজার 
বাবু দাম পড়ে বাবে এই অজুহাতে 
তাড়াহুড়ো করে ১১৫ মেট্রিক টন 
৪.১২ টাকা কেজি দরে, ৩০ 
মোদক টন ৪:৪০ টাকা দরে আব 
সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে মাল পড়ে রইলো 
তা ৪:৮০ টাকা কোঁজ দরে বিক্রী 
করে দিলেন॥। সব চেয়ে ভাল মাল 
সব চেয়ে কম দামে কেন "বিক্রী করা 
হলো। পুরো ব্যবসাটা লোকসচনে 
হলো কল্তু ভাগ্যবানদের ব্যাঙ্ক 
ব্যালান্স বাড়ালো । তখন এনিয়ে 
আফসে একটা চাপা বিক্ষোভ দেখ! 
দেওয়ায় তৎকালীন ম্যানেজার শ্রীবদ, 


এাম্ক টি ভুস্মাস্যহু ভাক্কাতি 


রাণশশঞ্জ থানার জল্তগ্ত বন্তার 
নগরের জি টি রোডের উপরে গত 
পশীচশে ডিসেম্বর রাত সাড়ে এগা- 
-রেটা নাগাদ একদল সশস্ত্র দুবৃত্ত 
ভিন্ন রাজ্যের চার জন এ আই 'ঁস 
সির প্রাতানধিকে আক্রমণ করে 
আঁদের কথা সবস্ব অর্থাৎ প্রান 
চল্লিশ হাজার টাকার (জানষ ছিনিয়ে 
নিয়ে গেছে। 

এই ভয়াবহ ডাকাতি. সম্পর্কে 
জেলা পুলিশের প্রদত্ত বিবরণে 


প্রকাশ, এই প্রাতানাধিরা একট গ্যা্বা- 


সাভার মোটর গাড়ীতে - চড়ে মধ্য 
প্রদেশের ছাতনা থেকে িধাননগরে 
আয়োজিত কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ 
দিতে বাচ্ছলেন। তাঁরা বন্তারনগরে 
এসে পৌঁছলে একদল সশস্ত দুবৃত্ত 
অপর একাঁট এ্যাম্বাসাভার গাড়ীতে 
এসে তাঁদের গতিরোধ, করে। অব- 
নাধদের “হ্যাশ্ডস-আপ” করতে বাধ্য 
করে তাদের গাড়ী থেকে নামিয়ে 
দেয়। 
প্রাতানাধদের কাছ থেকে দর্ব- 
স্তরা একটি রাইফেল, একটি বিভল- 
বার, কিছু তাজা গুলী, নগদ 
চোঁতারশশো টাকা স্টেট ব্যাক্ক অব 
ইন্ডিয়ার নামে প্রদত্ত উনিশ হাজাব 
টাকার একটি ড্রাফট, দি হাত ঘাঁড় 
এবং অন্যান্য জিনিষ ছিনিয়ে নিয়ে 
শ্েছে। 
প্রাতানাধগপ গভীর রাতে অস- 
হায় অবস্থায় স্থানীয় পুলিশের 
কাছে গিয়ে নিজেদের পারচয় দিয়ে 


ব্যবস্থা করেন। প্‌ালশ যাঁদও প্রাত- 


নিধিদের লুল্চিতত মোটরটি অন্ডাল 
থানার কাজোরার কাছ থেকে পাঁর- 
ত্যন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে, তথাপি 
লুঠের জিনিষপত এখনও উদ্ধার 
করতে পারে নি। প্রতিনিধিদের 
মোটর গাড়ীটির নছ্বর এম প এ 
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পদত্যাগ করে চলে গেলেন। 

বি পি, জি পি, সি আর, এইচ 
আর শীট, জয়েন্ট, এম এস প্লেট 
প্রভাত অত্যাবশ্যকণর পণ্যের ব্যবসাও 
এরা করেন। একজন সহকারশ 
ম্যানেজারের উপর এই সব গজানিসের 
বাবসা করার ভার আঁপত। ডিরেক্টর 
অব ইন্ডস্ট্রীজেরে অনুমোদিত 
তালিকায় বে সব ব্যবসায়ী আছেন 
তাদের হাতেই মাল দেওয়া হয়। 
কারা কারা এসব মাল পান তার 
খোঁজ নিলেই: দেখা কবে (কিছু 
কিছু ভাগ্যবান ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট 
অফিসারদের কিছু কিছু ভাল ফুল- 
জল দিয়ে স্তৃতি করার পর ভাল 
মালের শেয়ারটা প্রতিবারই পেয়ে 
থাকেন! বাকী বেসব বাজে, মাল 
পড়ে থাকে সেগুলো গচ্চা দরে 
{রিডাকসন সেল বিক্রী করার প্রথা . 
এই সংস্থায় নিয়ামত হরে দাঁড়িয়েছে। 


এই সংস্থার ব্যবসা ফরার 
ব্যাপারে ফিন্যান্স কর্পোরেশনের 
কোনো তদারাকর ব্যবস্থা নেই। 
ফলে ব্যবসার পরাক্ষা নিরণক্ষা চলগ-. 

(শেষাংশ জন্টম পৃষ্ঠার) 


শ্রীঅরুণ সিং! এবং শ্রীরামস্বরূপ * 
শর্মা! এখনও এব্যাপারে কেউ ধরা 
পড়ে নি। - 
পুলিশের কাছে ক্ষোভের সঙ্গে 
তারা বলেছেন যে, পশ্চমবঙ্জো এই 
ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে তাঁরা 
আগে কজ্পনাই করতে পারেন নি। 
কারণ, এই রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা 


৭২৩৭। দুবৃত্তিরা এই ঘটনায়, যে সব ফিরে এসেছে বলে এখানকার কংগ্রেস 


প্রীতনীধকে আক্রমণ করে লুঠপাট 
করেছে তাঁদের নাম যথাক্রমে £ শ্রীদশ- 
রথ শিং, শ্রীকেশোপ্রতাপ্‌ সিং, 


নেতৃবৃন্দ বে দাবী করে থাকেন এই 
ঘটনায় তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। 
_ভারত নিউন্স এজেন্সী 


সরকারী কর্মচারীদের রাজ্য মন্বেমন 


(দর্পশর সংবাদদাতা) 


পুরুলিয়ার ভিক্রোরিয়া ইন্সাট- 
িউশনে গত আঠাশে িিসেম্ব 
থেকে তিরিশে ডিসেম্বর পাশ্চম- 
বঙ্গ সরকারী কর্মচারী সামাতর 
একান্ন-বাহাশ্ম-তম রাজ্য সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে পনেরোটি 
জেলা থেকে পাঁচশো প্রতানাধ উপ- 
শ্রিত ছিলেন। ভ্রাতৃপ্রাতম সংগঠ- 
নের প্রাতীনাধর সংখ্যা হিল একশো । 
অভ্যর্থনা সাঁমতর সভাপাঁত 
প্রানম'ল চট্টোপাধ্যায় কতৃকি শহীদ 
বেদীতে মাল্যদানের পর সারা ভারত 
ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশনের 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীআঁশস দেন 
সম্দেলনের উদ্বোধন করে, বলেন 
বে, সারা ভারতে নগ্ন দন পণীড়- 


করেন। িপোটেরি মূল সুর “আক্র- 
মশই শেষ কথা নর, আঙামশ দিন- 


গুলি শ্রমজীবী মানুষেরই দিন” সম 
সম্সেলনকে উন্দীীপত করে। 
সম্মেলনে আলোচনার মধ্যে দিকে 
আগাম দিনের কর্মসুচী স্থির হয় 
এবং পর্বীভন্ন' দাবিদাওয়া সম্পর্কে 
মোট আঠাশটি প্রস্তাব গৃহশীত হয়। 

সম্মেলন উপলক্ষে পর্যালিয়া 
শহরের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে 
প্রভূত উদ্দীপনার সণ্যার হয়। [িাঁরশে 


॥ ছয় 


কলকাতা ৭)-এর 
এতিহাঁসক বাস্তবতা 


পনেরোই ডিসেম্বর দপপ-এ 
কলকাতা-৭১৮ ছবিটি সম্পর্কে 
একাঁট মতামত পড়লাম । 

মনে হয়, ছবির আসল বন্তুব্য 
প্রলেখক সঠিক ধরতে পারেন নি। 
তাই পর্ুলেখক কতঙ্লি অবান্তর 
সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। 

তাঁর প্রথম বন্তব্য “কোথায় 
একাত্তরের সেই অ-শ্নিগর্ভ কল- 


কাতার প্রাতধ্যনি, তার বদলে দেখি, . 


একজন দক্ষ ক্যামেরাম্যান ছাব তুলে- 
কামরায় আর মিছিলে ।? তাই তো 
তুলবেন! ইতিহাসকে যখন চলাচ্চ- 
ঘের পর্দায় তুলে ধরা হয়, তথন 
তো তা ক্যামেরাম্যানের ছবিই হয়ে 
দাঁড়ায়। অন্ুভূিতশীল দর্শক তার 
ভিতর থেকেই সংগ্রহ, করে নেন 
তাঁর চিল্তার -খোরাক। সব ছায়পায় 
যাঁদ আউটডোর শ্াটং-এর সুযোগ 
না থাকে সে জন্য আমাদের আপান্ত 
" কয়া উচিত নয়! 

**. আর, একাত্তরের কলকাতার 
“অশ্লিগর্ভ প্রাতিধ্বনি”র যথার্থ রূপ 
যদি পর্দায় পারচালক মশাই প্রণিত- 
ফাঁদত করতে . চাইতেন তাহলে, 
পন্নলেখক জেনে রাখুন,  সেনসর 
বোর্ডের ছাড়পত্র কলকাতা-৭১-এন্স 


বের কথা দিয়ে ভাবের ঘরে চুরি” 


প্রতীক প্ুতুলটির তাৎপর্য বিকৃত 
করেছেন। “আমরা সবাই লে ক 
করুতে শুরু করব?” অর এই উীন্ত- 
টিও অর্থহীন এবং হাস্যকর। 
আমরা ওসব কিছুই করব না। শুধ্দ 
সান্ত্রাজ্যবাদীদের নির্মম শোষণ আর 
বঞ্চনার মনোবৃত্তির নগ্ন চেহারাটা 
কাল্পনিক বিচারালয়ে দেখে নেব! 

তাঁর তৃতাঁয় বন্তব্য-4“অমরা জানি 
একাত্তর সাল দৌড়ে প্রলানোর ইতি- 
হাসকে ধরে রাখে না।” . আমরা 
কিল্তু জান, একাজ্তরের কলকাতা 
ণদমগ্ ভারতরষেরি? (?) যে 
পবস্ফোরণের মুখ” হয়ে দাঁড়িয়ে- 
ছিল তা শেষ পর্যন্ত এক হন 
যড়বন্তের মৃত্যু ফাঁদ হয়ে গোটা 
পশ্চিমব্গকে টেনে দিয়ে চলোছল 
ধ্বংসের অতল গহ্বরের দিকে, তার 
বিপ্লবের স্ব্ন এবং প্রচেষ্টাকে 
করোছিল কলাগ্কিত। ত্রাই; মোহ- 
চ্যাতর পর “দৌড়ে পালানোর” বহু 
ইতিহাস সে সৃষ্টি করেছে। এখানে 
আমরা সেই বাস্তব সত্যের প্রাত- 
ফলন দেখতে পেয়োছ কুঁড়ি বছরের 


ভূতিশশল অথচ বিদ্রাল্ত তরুণ নায়- 


কের মধ্যে। তার পলায়ন এবং গুলশ- 


বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ দুই-ই অত্যন্ত 
নির্মমভাবে বাস্তব। 

". পন্রলেখকের চতুর্থ বন্তব্য_ 
দর্শকদের প্রাত। তাঁদের কাছে তান 
জানতে চেয়েছেন, "আপাঁন 'বুকে 
হাতিয়ে বলুন তো ময়দানে 
ঘাসের ওপর বড় গাছটার তলায় 
রন্তাপ্ল নত তরুপের মৃতদেহ আপনার 
মনে কী ভাব সৃষ্টি করেছিল? 


গণ টোকাটুকির জ্বলন্ত অভিজ্ঞতা 


আম এ বছরে ইতিহাসে এম এ 
প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিলাম। [সিট 
পড়েছিল বালাগঞ্জ ল.কলেজে সাত 
ভ্বলায় আঠারো নম্বর ঘরে । ছাত্রদের 
টোকাট্ীকর বহর যে কোথার গাঁড়- 
য়েছে তা এ পরাক্ষার কয়দিন মর্মা- 
ন্তিকভাবে অনুভব করোছ। 

প্রায় সবক্ষেত্রেই গার্ভরা চাকার 
বিনিময়ে সাহায্য করেছেন। কেউ, 
কেউ আবার গ্রুপ নিয়ে পরণক্ষা 
দিতে এসেছেন। 
ছেলেরা গার্ড নন। কিন্তু "অবাধে 
'সঙ্গারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে হলে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন। এরা প্রশ্নপত্র দেওয়ার 
মিনিট পনেরোর মধ্যেই তাদের মকেল- 
দের প্রক্নোজন*য় কাগজপত্র সরবরাহ 
করে থাকেন। 

আবার এমন পরাক্ষার্থীও এই 
হলে ছিলেন, বানি নকল করে উত্তর 
লেখার কষ্টট্‌কু করতেও রাজ্জী নন। 
তার গ্রুপের ছেলেরা আরও পার- 
দর্শশী। হয়ত বিনিময়ে তাদের অর্থও 
বেশশ দিতে হয়! প্রশ্নপন্ন দেওয়ার 
‘কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দুটি খাতা 


এই সব গ্রপের _ 


ও প্রশ্ন নিয়ে বাইরে চলে যায়। 


দুটিতে অবশ্যই দ্বাক্ষর দেওয়া 
থাকে। পরাঁক্ষা শেষ হওয়ার 
দমন পনেরো আগে ছেলের দল 
খাতা দুটি নিয়ে আসে। ন্‌ 
খুলে কভার পাল্টায় এবং খাতা 
জমা দিয়ে পরীক্ষার্থীকে নিয়ে চলে 
বায়। এদের কাজের প্রতিবাদ করতে 
গেলে জীবনহানর আশঙ্কা আছে। 
আমার বন্তব্য, যাঁদ এই পরাঁক্ষা 
ব্যবস্থাই বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 
অনুমোদন লাভ করে তবে পরাীণক্ষযা- 
থশদের দুরকর্ম ফির সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হোক। বারা বেশী হারে 
পরশক্ষার “ফি দেবেন, তাদের পরণ- 
ক্ষার সময় প্রশ্নের, উত্তর অধ্যাপকরাই 
লিখে দেবেন। আবার বারা শুধু 


"মাত্র পড়াশুনা করে পরীক্ষায় পাশ 


করতে চান, তাদের কাছ ' থেকে 
সামান্য অর্থ ফি হিসাবে নেওয়া 
হবে। 

জনৈক তার 





'ক্রেধের, না ভয়ের?" তাঁর প্রাতি- 


পাদ্য বিষয় বেধহর এই বে, এ দৃশ্যে 


পরিচালক মশাই ভয় দৌখয়ে তরুণ 


সমাজকে বিপ্লবের পথে প্র বাড়াতে - 
নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ, আসলে 
তিনি' সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ হয়েই 
তার শেষ বন্তব্য রেখেছেন ॥ এ একটা 
ভাবার মত ফথা বটে! এবং এই 
ভাবনা মাথায় রেখেই হয়ত বা সেন- 
সর বোর্ড কলকাতা ৭১ কে মুক্তির 


"ছাড়পত্র দিয়েছে | িল্ত আম বাঁদ 


বলি, ওর চেয়েও বলিষ্ঠ বন্তব্য এবং 
মশাই রেখেছেন মৃত্যুর ওপার থেকে 
ভেসে আসা এঁ তরুণ নায়কের কন্ঠ 


স্বরে £ আম কিছু বলব না। িল্তু “ 


আপনারা একট: ভাব্বন_ ভাবুন, কে 
আমার এই মৃত্যুর জন্য দায়? আমার 


তো ধারণা তখন ' শুধু ভয় নয়, 


শঙ্কা, ক্রোধ, -ঘূশা সব একসঙ্গে 
চেপে ধরে দর্শকের বম্ঠ। প্রেক্ষা- 
গৃহে দেখেছি অসংখ্য দর্শককে 
নির্বাক হয়ে বোরুয়ে আসতে । 
কলকাতা ৭১-এর শেষ দৃশ্য তাঁদের 
শাসনে যে অন্চ্চারিত প্রশ্ন, যে 
অকথিত ইতিহাসকে তুলে ধরে ছিল 
তা নিঃসন্দেহে তাঁদের অভিভূত 
করেছিল। িম্তু কার মনে ঠিক ক 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করোছল তার 
বিচার করা কি এতই সহজ? 

বশঙ্পী যখন দর্শককে জটিল 
জীবন-সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় 
কাঁরিয়ে দেন, ইতিহঃসের পাতাকে 
টেনে আনেন ছায়াছবির পর্দোর, 


তখন বুঝতে হবে তাকে তিনি 


ভাবতে চান, সচেতন করে তুলতে 
চান, পারিপাশির্বক অবস্থা সম্পর্কে। 


পরিচালক শ্রীম্‌ণাল সেন নিঃসন্দেহে 
সফল হয়েছেন। 


পত্রলেখকের সর্বশেষ বন্তব্য সম্পর্কে. 
এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, 


শ্লীমশাল সেন এবং শ্রীসত্যাজং রায় 
দুই স্বনামধন্য তি পাঁরচালক 
চিল্তার ও দম্টভঙ্গীঁর দিক দিয়ে 
ষ্ক্তল্ - 
কতখানি স্কতল্ত্র তা দুজনের প্রায় 
একই বন্তব্য নিয়ে তোলা দুটি ছবি 
ইন্টরভিউ এবং প্রাতিদ্বল্ঘশী পাশাপাশি 
[বিচার করে, দেখলেই বোঝা যাবে। 
আমরা [বিশ্বাস রাখ বে, শ্রীরায় 
ধৃকশ্বের দরবারে আমাদের চাচি 
শিল্পের গৌরব বার়্াবেন। 
গ্লীসেনের উপর আমরা নির্ভর কার 
যে, তান - চেতনাসম্পশ্ব চলচ্চিত্র 
সৃষ্টির মাধ্যমে সুপ্তি থেকে আমা- 
দের বোধির জাগরণ ঘটাবেন। উ৯- 
পাখার মত বালিতে মুখ গুজে 
আত্মরক্ষার হাস্যকর প্রয়াসের দিন 
আর নেই। পন্রলেখক কি একথা 
ধশ্রাস-করেন বে, সাহিত্য, শিল্প 
চলচ্চিত্র সব ক্ষেত্রেই এখন আমাদের 
কিছু চাব্দকের দরকার? কাঁলিকাতা 
॥৭১ তৈমনই একাঁট চাব্ুক। , 
বসমিতা সেন 





শকচতু - 


& .. হপণি 1 শতবার ১৯শে জান্‌য়ারী ১৯৭ 


১ দই | 

কলকাতা ৭৯ দেখলাম। খুব 
ভাল লাগল। আমাদের দেশের 
ইতিহাস ষে শোষণের ইতিহাস, 
বণ্যনার ইতিহাস, দারিদ্যের ইতি- 
হাস_এই বন্তব্য পরিষ্কার তুলে ধরার 


জন্য আম দর্পণ মারফং পারচ্লক 


জানাচ্ছি। জনৈক পাঠক 

[মলাল সেনের কলকাতা ৭১ 
বিষয়ে পাঠকদের প্রোরত চিতিগুল 
যথাসম্ভব ছাপা হল। , এ প্রসল্গে 


আর কোন চাঠ প্রকাশ করা সম্ভব, 


নয় বলে আমরা দুশ্িত। সম্পাদক, 
দর্পণ ] 


বং অধিবেশনের রাজ- 
নৈতিক ভাংগর্য প্রন 


এই বিপুল সংখ্যক দর্শকের আধি- 
কাংশ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুবকও 
হয় তো তার দ্বারা এটা প্রমাণিত 


হয় না যে কধগ্লেস তার শ্লোগানের 


ভেচ্কি দিয়ে মানুষ ভুলিয়েছে বা 
বামপল্থী আন্দোলন গুলি ব্যর্থ 
করে দিতে হয়েছে বা হচ্ছে। 
দ্বিতীয়তঃ অবশ্যই একথা আজ্ঞ 
সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে বামপন্থী 


দলঙীলর মধ্যেও যথেষ্ট দরবর্পতা ' 


পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমন কি মার্কস- 
বাদ কম্যানস্ট পার্টিতেও মধ্যাবত্ত 


বযম্খজশবশ শ্রেপর প্রাধান্য ও প্রভাব 


নাকে জাগ্রত করে তাকে আন্দোলন- 
মুখী করে তোলার কাজ আশানু- 
রুপভাবে সফল হচ্ছে না। কারণ 
মধ্যাবন্ত ব্যাক্ধজীবী শ্রেণী অক্ত- 
ভুক্ত রাজনোতিক -কমশদের বেশ 
এক বৃহৎ অংশের জীবনযাত্রা, 
আচরণে, সংগঠন প্রচেষ্টায় অসম্গাত 
ও পরস্পর বিরোধী মনোভাব দেখা 


যাচ্ছে। তাতে বেশ িকছু অরাজনৈ- . 


- কেউ নেই ৷” 


' *কিজ্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রভাব <] 


' না পর্মল্ত এই ধরণের রাজনৈতক 


- যেন মনে রাখ, মধ্যাবন্ত শ্রেণী” 
, হাত ধরেই ফ্যাঁসকদ জন্ম লে 


- বাদেরই। 


করার “অভিযোগে” আইনজ 
'শ্লীইন্দ্াজৎং - রায়চৌধুরীর উ4 


































বামপন্ধী দলগ্ালর প্রাতাটর মং: 
আজ অন্তর্বিরোধ দেখা বদ 
ফলে শাসক দলের ভেতরকার , 
দলি, কুৎাসূত রকম সংঘ ও: 
যকে বামপন্থী দলগুল অ 
রূপভাবে কাজে লাগাতে পারছে 

ভৃতীয়তঃ শাসক দল 
কংগ্রেস কেন শ্লোগচনের ভাষা 
লালো? এটা তো একটা £৭ 
চ্টাম্ট ছাড়া কিছু নর। জব 
প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে জন 
দুঃসহতাকে অনুভব করতে 
সেখানে তাকে শ্লোগানের ভা 
ভোলাবে এটা ঠিক কথা নয়। ত 
- এটা ঠিকই, বামপল্থী - আন্দোল 
গুলি, (এমন কি মাক্কসবাদী কম 


শোনা বায় “সব শালা শ্লোগানে সম 
ভরাতে চায়, পেট ভাবার বেল. 


সর্বশেষে বলাছ, বামপল্থ 
আল্দোলনগলিকে নিঃসন্দেহে মধ্য 


নেতৃত্ব থেকে মুক্ত করে তাকে সর্ব 
হারা শ্রেণীর নয়ন্মণে উত্তরণ করা 


আঁনাশ্চর্তা থাকবে! তবে আমরা 


এবং তা দ্বার্থ রক্ষা ' করে পা 
কাঁৰ দাশগ 


আইনজীবীকে 
ভাঁতি প্রদর্শন ' 


শ্রীসর্তোষ রাপা ও শ্রীসৌর 


সম্প্রতি যে পুলিশ কর্তৃক হয়ঃ 
ও ভাঁতি প্রদর্শন হয়ে গেছে, + 
তান্মিক অধিকার রক্ষা ফাঁসি 
পক্ষে আমরা তার তাঁর নিন্দা করা 
এই ধরণের পুলিশী কার্যকল 
ভারতশয় নাগীরকবৃন্দেরে সংবিধ 
স্বীকৃত মৌলিক দাবীশলয় িতে 
িতা করে এবং বিচার বিভাশে 
প্রশাসনে নিলক্জ হস্তক্ষেপের প্র: 
বহন -করে। (ক্রন্টিয়ার, ২৩-১২-৭ 


ভুমিকা গ্রহণ করার আহবান রা* 
প্রগোদ সেন] 
সম্পাদক, গপতাল্লিক অ' 








দু 
2, কারিরে দিতে চাই (তিন্) 'আপান পাবার পারক্পনা সম্বন্ধে কিছু 


ূ 


3 শরণ ॥ শুকনার ১১শে বা ১৯৭৩ 


চলা রা সপ 


Cdr সর... 
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শন 


রে Ce pgp খা বাথ 


রঃ ভ্যাসেকটি লিবারেশন 


৭... বংশবৃষ্ধির দুশ্চিন্তা যে ভারত সরকারের মগজে কিরকম ভক্ষদৈত্যের 
£- মতো ভর করিয়াছে (আরও হাজার রকমের দুশ্চিন্তার সাঁহত) তাহা 
৬ সোৌদন কৃশতন্ডদ একটি রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকার (নিরামফপঘণ 
£* সমন্জতাল্তিক) একসঙ্গে ভি এ ভি পি'র চারটি বড় বড় বিজ্ঞাপন 
=" দেখিয়া মর্মে মর্মে বুিলাম। পাত্রকার উত্ত সংখ্যায়: প্রকাশিত মোট 


7 ছয়টি বিজ্ঞাপনের মধ্যে চার্ট বংশানয়ল্ণের বিজ্ঞাপন, বাকি দুইটির 


সধ্য একটি ছোট দুই ইঞ্চি, সাইজের “একাশরার দৈব মাদুর" বিজ্ঞাপন 


শপ রশের” দিজ্ঞাপন। একশিরা ও অস্ডকোষের সহিত বংপবৃদ্ধির কোনো 
4 সম্পর্ক ‘আছে কিনা বাঁলতে পারব না, আঁবাজ্ঞানপীরা বালতে পারেন 
, ১সরকারশ পোবকতার প্রশ্ন আলাদা, কিন্তু তাহা বাদ না হয় তাহা হইলে 


- এই পত্রিকায় একসপো ডিন বিজ্ঞাপন ঝর 


ফলাফল ক হইবে জানি না, কারণ বিশ্বস্ত সুত্রে শৃনিয়াছি যে উত্ত 
টে 
দের মধ্যে প্রায় তিনশতজন চিরকুমার এবং বিপ্লবের জন্য উৎসঙ্গীতপ্রাণ 
বালয়া চিরকুমার, অতএব বংশ নিয়ন্্পের সমস্যা তাঁহাদের নাই। 
* সরকার" বিজ্ঞাপনের অভাব নাই, তাহ! যত খুশি যে কোনো পত্রিকার ছাপা 
. হউক তাহাতেও আশান্ত নাই, তবে মাঠেঘাটে এইপ্রকার _ বংশনিয়ন্দণের 
*+ ' বিজ্ঞাপনের অপমৃত্যু দেখিলে বড়ই বেদনা হয়। 

+ বংশবৃদ্ধি যাদি সত্যই বন্ধ, করিতে হয় তাহা হইলে' বিজ্ঞাপনের ভাষা, 
সক ও ভাঁলামাও পাল্টাইতে .হইবে। বেমন উল্লেখিত চারটি 'বজ্ঞাপনের 
"7 শশরোনামা হইতেছে (এক) আরও একটি সম্ভান চাওয়ার. আগে ভেবে 
এখ্দন (দই) আপনাকে একটা কথা (একট; ব্যস্তিগত অবশ্য) মনে 


*' আনেন? (চার) আপনি যখন আসবেন আপনার স্মাকেও_ সঙ্গে নিয়ে 
* আসবেন, আপনার ল্ী এখন. অনেক কথা বুঝতে পেরেছেন ইহা ব্যতশত 
শু “নরোধের? বিজ্ঞাপন তো আছেই সম্প্রাত “ভ্যাসেকটামিও" দেখা দিয়াছে; 


এর, যাহাকে শীনবশীজার়ন” ৌনবশজকরণদ অনাবশ্যক) বলা বাইতে পারে। ও 


লে ৯ সংবাদপত্রে _ ভ্যাসেকটামর স্পেশাল প্রবন্ধ ছাপা হইতেছে, বেতারে তাহার 
সনপপকীন করা হইতেছে। কিন্তু এই ভাষার ও ভাঙতে প্রচার চলিতে 


থাকিলে বংশবাপ্ধ' বন্য হইবে না। আমার স্মাঁকে সঙ্পো করিয়া লইরা 


স-+ খাইতে হইবে কি না এবং ‘তানি এখন অনেক থা বুঝিতে পারিয়াছেন কি 
রাত যে কোনো স্বামী বিলক্ষশ বুকিতে পারিতেছেন। 
শি ঘব্যসূল্যবাস্ধর প্রতিবাদে সম্প্রাত প্রগতিশীল মহিলারা সিছিল কার- 
ক তেছেন। শীঘ্রই বংশবৃদ্ধির প্রতবাদেও মহিলারা যাহাতে ছিল বাহির 


করেন এবং ম্খ্যসল্্ী ও রাজ্যপালের কাছে মেমোর্যান্ডাম পেশ করেন, 


1 তাহার ব্যবস্থা করা উচিত । এইরকম কয়েকটি মিছিল সংগঠন করা যে কোন 
। % স্বাজনৈতিক দলের পক্ষে আদৌ কঠিন নহে । করিতে পারলে বংশনিয়লাণেতর 
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15 লইয়া গেলে অথবা ভ্যাসেকটামতে হইবে না। সম্প্রতি আমেরিকার এক 
ঘা রকমের নারাম্যান্ত .(ওমেল্স লিবারেশন) আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, 
মঃ বাহার লক্ষ্য হইতেছে গর্ভধারণের ও সম্তান - প্রসবের বাধ্যতা হইতে 


?. “নারীদের মস্তি দেওয়া।'যৌনসম্ভোগের সাঁহত - গর্ভধারশের কেনো সম্পর্ক, 


1খ্যাঁকবে না, ইহাই ম্যান্তকামী আমেরিকান নারপদের দাবি! খুবই ন্যায়সঙ্গত 
বা দাবি কারশ যোনসম্ভোগে প্রদষ ও নার উভয়েরই চ্ব্র্থ যখন সমান, 
ক তপন গর্ভধারণের বন্মশা নার একা ভোগ করিবে কেন? পৃথিবীর কোনো 
, এ কোনো অঞ্চলের আদমজাতির মধ্যে একপ্রকারের প্রথা প্রচলিত আছে, 


পে সম্তান প্রসবকালে দ্বামঁ সমবেদনাসুচক. নানাপ্রকার আক্নিগ্রহের আচার-অন- 
২ ষ্ঠান পালন কাঁরবে। . আমোরুকার সুসভ্য পুরুষরা যাঁদ অন্তত এই 
নু কুভাদপ্রথা পালন করিতে সম্মত হইতেন তাহা হইলে হয়ত নারশর্ুন্তি 
* আন্দোলন সেখনে এমন কট উগ্ঘমূতি ধারণ করিত না। তাহা না 
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ভেপোরাইজ্রেশন 


একটি বিশিষ্ট পত্রিকার এই বিশেষ পোর্ট হইতে বোঝা যায়ঃ 

And in major cities across the U.১., thousands of young 
homosexuals, their arms locked affectionately around one 
another and their fists defiantly clench in the air, parade 
proudly through the’ streets chantfing... (‘Newsweek ’ 28 
August 1971.) 

CREAR ALT ETE EET আন্দোলন 
এবং তরুপী-যুবতীদের “উইমেন্স লিবারেশন” আন্দোলন এমন উন্নমূার্ত 
ধারণ . কারয়াছে যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ , আন্দোলন এবং 
এঞ্জেলা ডোভসদের গলণম্ান্ত আন্দোলন ইহাদের দাপটে প্রায় চাপা পাঁড়য়া 
শিয়াছে। উপরন্তু আমেরিকার রাম্টীনায়কদের লাভ. হইয়াছে এই যে 
বংশবৃদ্ধর দুশ্চিন্তা- তাঁহাদের কাঁমরাছে। এক ঢিলে তাঁহারা দুই 
পাখি মারিয়াছেন।, তরুণদের একটি বৃহৎ অংশকে তাঁহারা রাজনোৌতক 
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বংশবৃণ্ধির দুশ্চিল্তামৃত্ত। বিস্লব ও বংশবৃদ্ধি উভয় দ্‌শ্চন্তা হইতে 
আম্োরকা আজ মূ 
-. আমাদের দেশ ভি 22 চিনল 
কেন্্র করিয়াই যত দুশ্চন্তা। কাজেই আমেরিকার পথে আমরাও অগ্রসর 
হইতে পার ?িক না ভাবিতে হইবে । আমোরকার মতো “গে লিবারেশন” 
এবং “উইমেন্স লিবারেশন” আন্দোলন গয়া তুলিতে পারলে বাক 
সমস্ত শঁলবারেশন” আন্দোলন বানচাল তো হইবেই, বংশবৃদ্ধির 
ভরাবহ সমস্যাও দূর হইবে, না অর্থব্যয়ে। ভ্যাসেকটাম ও ভিএাভাঁপ'র 
বিজ্ঞাপনে কিছুই হইবে না। অন্তত এই বিষয়ে যত শীন্র সম্ভব কয়েকটি 
সেমিনারের ব্যবস্থা করা বাইতে পারে ।- বিলম্বে" সংকট বাড়িবে। 


- পত্ররীর শক্করাচাবেরি . ক্ষতেজোম্দপ্ত 'উান্তির কথা নিশ্চয় অনেকের মনে 
আছে। তিনি বলিয়াছিলেন বে একজন বিশ্ম্ধ হিন্দ: শহসাবে অস্পৃশ্যতা ও 
জাতিভেদ বর্জন করতে তান বাধ্য নন। তংস্ত্বেও তিনি কিণ্টৎ নাজেহাল 
হইয়াছিলেন এবং কে জানে হয়ত তাঁহারই আভশাপে ও ক্লোধাশ্নিতে 
এই সেদিনও হরিজন নিধনের ফলে আগুন জালতে। জরীলতে 'নাভি্লা' 
শিয়াছে। তেমান বংশনিয়ন্শের িরম্বেও আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে 
এবং তদুন্দেশ্যে “অখিল ভারত” পাঁরবার নিয়োজন বিরোধী আন্দোলন 
সমিতি” স্থাপিত হইয়াছে। আন্দোলনের অন্যতম প্রবস্তা ল্লীসূধীর হেনভ্রে 
মহাশয় তাঁহার ‘Hindus and family planning’ শুস্তকে এরং 
‘Indian Demographer’ নামক পাকার এই তত্বকথা প্রচার কারিতেছেন বে 
পাঁরবারনিরল্ুশের ফলে হিন্দু জনসংখ্যা কমে হাস গ্মইবে, মরসলমান 
জনসংখ্যা দ্লুতহারে বৃদ্ধি পাইবে, এবং তাহার ফলে ২০৫১ খ্যণন্টাব্দের 
মধ্যে ভারতে মুস্লমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে। ভ্যাসেকটাঁম, নিরোধ ইত্যাদির 
বারা আল্মনিয়ন্তশ করা হিল্দুশাস্মৃবিরোধধী। গবনণসেম্ট কি শাস্ম মানেন 
না? দিল্লীতে সাধ্‌সল্তদের বেরুপ প্রতিপত্তি দেখা যায়, তাহাতে রে 
তাঁহারা শাস্তববিরোধ তাহা বলা যায় না।'কাজেই ভ্যাসেকটাম বা নিরোধের 
মতো অশাম্তয় পল্থা পরিত্যাগ কাঁরয়া আমোরকানদের মতো লৈলাক 
'লিবারেশনের পথে অগ্রসর ০8594 ০০ 
দুই পাঁখ মারবে। 


বাদ ভ্যাদেকটামির মতো- উত্ত লিবারেশন আন্দোলনও বার্থ হয়, . 


ও বাহারে নবিজ্ঞানশীরা “কুভাদগ (Couv৪d০). বলেন। প্রথা এই £ দ্র - অথবা যাঁদ দেখা বায় যে. উহাদের সাফল্যের ফলে ধনক ও মধ্যবিত্তের 


বংশবৃদ্ধি কামতেছে, অথচ গর্বের অত্যধিক বংশবৃদ্ধি হইতেছে, সমাজ্- 


" তল্মের ডিবেট-ফোরাম নিরোধ ভ্যাসেকটাম কিছুতেই গরিবদের বিপুল 
সংখ্যাস্ফশতি ঠেকানো যাইতেছে না, তাহা! হইলে “ভেপোরাইজেশন” বা' 


বাচ্পায়করপের পদ্থা ছাড়া গতি নাই। সংখ্যাত ইংরেজ লেখক জর্জ ওর- 
-ওয়েল ক ভেগোরাইজেশন পদ্ধতি এইভাবে ব্যাখ্যা, কাঁররাছেন ঃ 
১, there was no trial, no report of the arrest. People 
simply disappeared... ‘You were’ abolished, annihilated: 
Ee (শেষাংশ, নবম পঠায়) 


॥ সাত 


 ধিজ-গুতের মংলাগ 
স্মদীপ বলে, “আমায় নিরে শি 
স্বকারোন্তি আদায় করবে। আম; 
বলতে হবে আম ভুল পথে শি 
হিলাম। ও আম পারব না।” 


ভুলই।” 
সুদীপ রেগে শিরে বলে, "জাননা 
“এখন জানিনা। যখন তোমর 


a on! 


প্রদেশ কংগ্রেসে সদস্যপদ 


খারজের চাঞ্চল্যকর তথ্য 


(বেলঘনিয়া টাউন কংগ্রেসের উপদলীয় (কাদল 


পা প্রদেশ রি 
সদস্য নির্বাচিত হওয়ার গর 'ির্বা- 
চিত সদস্যের: সদস্যপদ খারিজ করে 
দিযে সেই কেন্দ্রে বাহরাগত বনজ 
নিজ প্রর্থীর নাম' ঢুকিয়ে দেওয়া 


(পের শ্রতিনিষ্ি 


এবং নির্বাচত ঘোষপা করার এক .করার কথা বলেন। শকিল্তু বিষবরঞ্জন- 


চাণ্টল্যকর সংবাদ দর্পণ জানতে 


পেরেছে। ৃ | 
ঘটনাটি ঘটে বেলকারয়া টাউন 
কংঙ্লেসে। অন্যান্য জায়গার মত 


,বেলঘারয়াতেও বি পি সি "সর 
সদস্য ' নির্বাচনের ব্যাপারে যথেষ্ট 
উত্তেজনা ছিল।-প্রতিত্বন্বীও অনেকে 
দছিলেন। তার মধ্যে আঁড়য়াদহের 
কংশগোস নেতা দেবী ঘোষাল, ছাত্র 
নেতা জয়ন্ত দেন, স্থানীয় কংগ্রেস 


ছেই গৌর সেনের টাকার়। উপর তলার 
ভজন খানেক আঁফসারদের বরাতে 


কিছু জুটলেই হয়। এভাবে শখের, '- 
আপাততঃ তালিকাটি শেষ করবো। বেশ্দনের [িভিল্ব প্যান্ডেল ঘেরাব' বান। বলাবাহুল্য টাফনের বিলত! 


ব্যবসা করতে গিয়ে কয়েক লক্ষ টাক। 
দলে ডুবেছে, কল্যাপীর সুতে! 
কলের সুতোর ব্যবসায় গেছে কয়েক 
“লক্ষ, এমনকি আজকের বাজারে বার 
টিনের ব্যবসারও গেছে কয়েক লক্ষ 
টাকা। বিশেষ সংস্থার সঙ্গে 
দোস্তর দৌলতে কল্যাণী টিউব 
কোম্পানী আর পার্ক স্্রীটের এক 
ব্যবসায়ী সংস্থা ষাট হাজার টাকা 
মেরে বসে আছেন। এখন তাঁদের 
সঙ্গো মামলা, করতে হচ্ছে ততও 
1 সংস্থার বেশ করেক হাজার টাকা 
নয় হচ্ছে। : 

গৌরশ সেনের টাকার দাম' 
নেই। তাছাড়া ব্যবসা করলেই ভাঙ্য- 
বানদের হাতে বে-আইনশ কাঁমশন 
ছব্টে।। তাঁত কস্মের সুতো রং 
করার জন্য হাইড্রো 'সালফেড কেনা 
হলো স্টেনলেস স্টলের ব্যবসাও 
কিন্তু যে দরে মাল ' 


যেতে পারে, তবে এই হাইড্রো সাল- 
ফেভের ভ্বামঙ্গুলোই বা সুরেশ সর- 
কার রোডের গুদামে কতদিন পরে 
থাকবে। স্টেনলেস ল্টীলগলোর 


বাবুর প্রতি অধিকাংশ 
কমশির অস্থা না থাকার প্রদীপ 


কংহোস- 


কমশী বিশ্বরজজন ঘোষাল ছিলেন। প্রবীদ কংস্লেস কমশি আক্ষেপ করে 
স্থানীয় এম. এল এ প্রদীপ পালত 
অন্য জায়গা থেকে পি সি সির সদস্য 
নির্বাচিত হওয়ার তান তার পারি- 


বর্তে বিশ্বরজনবাবুকে প্রাতদ্বান্থতা 


বলেন, একজন প্রান্তন' শিক্ষক তার 
প্রান্তন ছাত্রকে পরাজিত করার জন্য 
বে অসং উপায় গ্রহশ করলেন তা 
সত্যই লঙ্জাচ্কর। ' 

কিন্তু এত করেও 'বিশ্বরঞ্জনবাকু 
তার সাধের বি পি সি সির সদস্য 
পদাট বজায় রাখতে- প্ররলেন না। 


বশংবদ ব্লাল্তি চ্যাটাজ্ নর ফতোয়ায় 
বিশ্বরঞ্জনবাব্তর সদস্য পদ সম্প্রাত- 


- খারজ করে দেওয়া হয়েছে। তার 


জায়গায় বারাসতের জনৈক বিমান 


করা হয়েছে। এখানে. উল্লেখ কধা 


যেতে পারে শবমানবাবু তরুণকান্তি 


পেশ্গ প্ঠোর পর) 


হয়ে গেছে। 
আশার কথা৷ 
আর অএকাট উদাহরণ 'দয়ে 


একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করার 
প্রয়োজন আছে। কংগ্রেসের আঁধ- 


- মনে করহেনা? 
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ঘেষের একান্ত অন্ুঙগত। 
এই ঘটনা বেলঘরিরা টাউন 
কংগ্রেস রাজনশৃতির  উপদল"য় 
কোল্দলের বহিঃপ্রকাশ বলে অনেকেই. 
বেলঘারয়া . টাউন 
কংগ্রেস তিনটি উপদলে 'বভন্ব। 
একটি উপদলে নেস্কুত্বে আছেন, 
'আড়িয্লাদহের শ্রীদেবী ঘোষাল, 
. চ্বিতীয়াটতে প্রদীপ পলিত, এবং 
তৃতীয়টির নেতৃত্ব করছেন 'বশ্বরঞ্ন 
ঘেষাল। 

বাহাত্তরের নির্বাচনের পর বেল- 
ঘারয়া {সি পি এমের প্রভাব উল্লেখ - 
যোগ্যজ্ঞবে কমে ফয়। এবং অনেক 
তরুণ ও স্ব ছাত্র কী কংগ্রেসে 
নাম. লেখান উল্লেখযোগ্য 
বিরোধ" দল না - থাকায় শাসক 


স্ব স্ব প্রভাব বাড়াবার কাজে “নজে- 
দেরকে নিয়োজিত করেন। এই- 
খানেই শুরু হয়ে যায় নিজেদের 
মধ্যে সংঘর্ষা অবস্থা এক সময় 
এমন পর্যায়ে ওঠে যে এম এল এ- 
হয়। তরুপকাল্তি ঘোষ সহায় থাকয় 


A 


_ পলিভসনঙ ক্ৰ, ডে শ্পিল্স কতক 


রা ভর সি ASRS 


দনযুন্ত হয়েছেন। . এই আঁফসারকে 
নিয়ে তিনি এখন রোজই ট।ফনে 


গত পুজোর আগে বর্তমান ম্যানোঁজ। জন্য চোম্দশত মোঁট্রিক টন টিন হোটেলের খাবারের পরলাও তিনি 
িরেক্তার সমস্ত বিপানর স্বপার- কর্পোরেশনের গুদাম থেকেই গেছে।  জোশান। এর আগে তার সামাজিক 


ভাইজারদের নিয়ে সুরেশ সরকার ক্ষ-শিল্প দপ্তরের মন্ত্রীর 'নিদেশে টিফিনের সহযোঙ্গশ ছিলেন ম্যানোজ। 


রোডের স্টোরে একটি বৈঠক . করে ওখানকার কর্তারা তার ব্যবস্থা 'ডিরেক্টরের $প-এ এবং একজন সহ- 
করেছেন। কর্পীদের ইউনিয়ন আপার্ত কারণ ম্যানেজ্ঞার। এই অম্ায়ক 
গুল বিক্রী করার ব্যবস্থা করতে জানিরোৌছল কিন্তু তাতে কাজ ভল্ুলোক যত. টাব্ষ _ বেতন পান 


গুদামজাত বহু লক্ষ টাকার শ্যড়- 


বলেন। 


সেখানে কয়েফজন আঁভিজ্ঞ - হয়নি! সংস্থার সভাপাঁত শ্রীআনল তাঁর চেয়ে .বেশশী খরচ করেন 


সুপারভাইজার একটি একটি শাড়ী ব্যানাজপি নিজে কংগ্লেসী হয়েও সৌজন্য দেখাতে। এর দেয়া উপহায় : 
বের করে আঁভযোগ করেন যে এগ্বলে৷ এই ব্যবস্থার খসে নয়। (এটা কি অনেক সাধারণ কর্মীর স্ঘীরাও 


সব ষাট কাউল্টের স্মতোর শার্ভী। 
উনিশশো সাতযাঁট্র-আটযট্রি সালে 


যখন কেনা হয় তখন এগুলো বাজার যান একাধারে একাউল্ট্যান্ট এবং 


দুর্শীতির পর্যায়ে পড়ে না 
এখানকার কর্মকরতদের মধ্যে 


পেরেছেন মহাকরণের অনেক কর্তারা 
স্মশ ও ভগ্নীরা তো পেয়েই থাকেন। 
বাঁকুড়ার একটা সেন্টারের সেলস 


দর ছিল নয়-দশ টাকা) আমাদের কর্পোরেশনের সেক্রেটারী সেই ভদ্র অফিসার বিনি ধাপে ধাপে উন্নতির ' 
গুদামে এসে এগুলো একশ কাউ- ল্যেকের সপো' আলাপ করলে মুগ্ধ পথে অগ্রসর হয়ে ট্যানোর ভিস্টি- 


চ্টের আর কেনা দাম তীরশ-এক- না হয়ে উপায় নেই। অমন অমা- 'বিউটার পদে কত্ত হন। 
বিশ ডাকল কি বারে হয়ে ধাল? ক্লিক ব্যবহার সমস্ত সময়েই সমস্ত সরবরাহের সঙ্পো সাবান ও প্রসাধন . 


তাদের আরো আঁভবোগ যে এই মার্ল কর্মপদের সুখ-স্দবধার দিকে লক্ষ্য কোম্পানপগ্মুলির দঙ্গো সম্পর্কের 


যখন কেনা হয় তখন তিরিশ-একাতিশ -লাখেন। একাদন যার ছিল চূড়ান্ত সুযোগ রয়েছে৷ উত্ত ভন্রুলাক এখন : 


টাকা দামের একশ কাউন্টের স্যাম্পল অর্থসঙ্কট আজ তান দুহাতে একেবা্টর কোং আফিসার। 


দেখানো হর্লোছলো। কিল্তু আশ্চর্য ' টাকা খরচ করেন। শোনা যার টালার 
অনেক মিঃ স্যাগণর কথা ইতোপূর্বে সংবাদ 


ব্যাপার- কোন বাদ বলে সেই সব 


তার দামী বাড়া হয়েছে। 


নব নহন্ত ম্যানোজং ডিরেক্টর 


মাল বখন গুদামে এলো তখন ষাট শিলপ্‌ সংস্থার 'সঙ্গেও নাকি তাঁর পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। উত্ত অফি- 
কাউল্টের নযর-দশ টাকা দাসের ভাল সম্পর্ক দ--তিনাঁট কোম্পানীর সার এখন সেক্রেটারী কাম একাউন্ট- 
নিস এসে গেলো। বাহোক..এবার মালিকও . তান। অলাপ করলে ট্যান্টের সল্গে ট্রি সরে 
পুজোয় টাকার দশ পয়সা থেকে তাঁর সঙ্গো সবাই.ধ্ুদী হবেন বল্দী। - 

“দশ পয়সা রিবেট দিয়ে এসব প্রমোশন, চাকুরী দেওয়া সব কিছু উপরের তলার চর নাচের দিকে 


পুদামজাত মাল কিছু কিছু বিক্রী 


তাঁর হাতের মুঠোয় । 


মহাকরণে প্রসারিত। 


তরদণ আদর্শবাদ 


করা হয়েছে। এখনো চোম্দ-পনেরো তাঁর অসীম প্রভাব! তাঁর হাতেই কর্সীরাও এখানে এসে কয়েক মাসের 
লক্ষণ টাকা দাদের শাড়ি সুরেশ সর- . কেন দুটো পদ রয়েছে কে জানে? মধ্যে অফিসের দুনীশতর চকে 
কার রোডের গুদামে পড়ে আছে। অভিবোগ আছে একবার নাকি তাঁর আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তাই- আজ ' 
বর্তমান ' ম্যানেজিং  ভিরেকর ব্যাপারে একটা -তদল্তের ব্যবস্থা তদল্তেক্ দাবী অত্যন্ত সোচ্চার। 


এগুলো টেন্ডার কল করে বিক্রী 


একটা নাকি হদিস হরেছে। বর্তমান করার কথা ভাবছেন। 


হয়েছিল কিন্তু তদন্তকারী আঁফ-. 
সারের জনৈক আত্মীয়ের চাকুরি 


বিভাগীর মন্ত্রী ডঃ আবেদনের মখামন্তীর তদক্তের স্হোষধার হয়ে বাওয়ার পরই সব চুপচাপ । 


প্রচেষ্টার নাকি সেগুলো বির উট শির টে বি হয়া 


বর্তমানে ডাঃ আবেদনের এক- 


একটা পূর্ণাশা উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত 
করে এখান থেকে দুষ্টচক্র হঠাতে 
না পারলে. এই সংস্থাটির নাভিশ্বাস 
উঠতে যাধ্য। 





শোনা বায় রিটার্প সময় মত দাঁখল : 


(জলা সাম্মলন 


ট্যানোর - 


' করে আনেন। 

প্রদীপবাবৃ যখন দেবা বোষা- 
লের জনুঙগামীদের ভরে এলাক' 
ছাড়া হয়োছলেন তখন বিশ্বরঞ্জন- 
বাবু 'প্রদাপ প্মলিতের বিরদ্ধে 
কুৎসা প্রচার করে নিজের প্রভাব 
বড়াবার চেষ্টা করেন। এমন ক 
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না করার অজুহাতে তার 'িধান- ) 
সভার সদস্যপদ খারিজ করার তোড়- ও 
জোড় করেন। এসব খবর প্রদশপবাব;র প্র 
জানা ছিল। তিনি এমনভাব দেখান 
বেন কিছুই হর নি। বেলঘরিয়ার় ৮. 
ফিরে এসে প্রথমেই "তান টাউন, ও 
কংগ্লোস কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক 5... 
পদে তার ঘানম্ঠ শ্রীনাখল দাসকে চু 
বসান। নিখিলবাবুর যতীনদাস 2. 
নগরের জনাপ্রয়তা সারির তাত 
বন্ড পক্ষে বরতানদাস নগরে নিজের ' 
বেদ করার সুযোগ পান। দেশপ্রির = র্‌ 
নগরের নরেশ ঘোষকে সম্পাদক), 
করেও তিনি দেশাপ্রয় নগরে প্রভাব 7: 
বস্তার করতে পারেন নি); ২ 


প্রাথমিক শিক্ষগগ্রা্ 
বেকার সমিতির 





(দর্পশের লংবাদদাতা) 


পশ্চিমবঙ্পা প্রার্থীক 'শক্ষণ- 
শাখর প্রথম সম্মেলন সম্প্রাত 
এই সম্মেলনে বান সাকেল 
থেকে প্রায় সাতশো জন সদস্য যোগ- 
দান করেন। সম্মেলনে পৌঁরো- . 
হত্য করেন 'দিলশপ চক্ুবতশী। * 
প্রাথীমক শিক্ষক শিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার * | - 
ছেলে মেয়েদের শিক্ষক নিয়োগের ' 
তাঁল্ক। শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতির 
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না 
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি 
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প্রেয়ারের যোগঞবোশ কাঠের সেতু 













a! 


. মোদিত ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে বহু 


মধ্যে পাঁচ বছরের পাঠক্রমের শেষে 
"বে ডিপ্লোমা পরাক্ষা হয় তা অন্যায় 


হরে থাকে। 


] শুক্রবার ১৯শে জানুয়ারী ১৯৭৩ 


কিন্তু এও বলে রখল, কাল দুপুরে 
কলকাতা থেকে স্লেন আসবার আগে 
ঘর ছেড়ে দিতে হবে! তবে ডবল 
সটেড় রুমে জায়গা পাওয়া যবে। 
কাল একটা ঘর খালি হবে। 
[বেলে এন জি ও এসেসিয়ে- 
শনের আঁফুসে গেলাম প্রসাদ নেই। 
নাঙ্গপুর গেছেন। দুদক হরে পোর্ট 
ব্রেয়ারে ফিরবেন। কলকাতায় অমার 
সঙ্গে দেখা হয়োছল প্রসাদের। নাগ 
পুর যাওয়র পথে উনি দর্পণ 
আঁফসে এসোঁছলেন। এন জি ও 
এ্যাসোঁসয়েশন আঁফসে সদাশবম 
নতম এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা 
হল। উন অমায় বললেন, “আপাঁন 
এখনে না আসার ফলে আপনার 
স্যিওরিট্র খুব ঝামেলা গেছে 
ম্যাঁজস্ট্রেটের সামনে ওদের বারবার 
হাঁজর হতে হত।” বলে সদাশিবম 
পেস্ট আঁফসের এক গাদা রাঁসদ 


জেট চাম বাপে রার সল্গো পোর্ট 


দিয়ে। আমার াঁফ কেস নিয়ে 
জেটিতে নমলাম| প্রায় সকলেই 
এখানকার বাসিন্দা। আমার মত 
০পাক্তুকের সংখ্যা নগণ্য। তাদেরও 
"রত আত্মীয় স্বজন পোর্ট রেয়ারে 
নাছে। তারা বেড়াতে এসেছে। 
- শাঁস একা। আম আসামী। 
4 আমর প্রতীক্ষায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। 
মতএব আমি জেটি থেকে নেমে 


ডযারস্ট হোম» 

ট্যারস্ট হোমে সেই একই 
ম্যানেজার। আমায় দেখে বললে, 
*আপকা সমান কিধার 2” 

আঁম বললাম আমার ব্রীফকেস 
দেখিয়ে, "এই আমার মালপত্র ।” করতে পঞ্চাশ টাকার ওপর . “খরচ 
হয়ে গেছে।” 

দিযে দব" 

আমরা দুজনে আমার উকিল 
শিবস্বরূপের কাছে গেল্লাম। শিব- 
স্বর্‌প অমায় দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস 
. ফেলে বললেন, ““ঠাহলে আপনি 


সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করাবার চেস্টা 


(দপশের সংবাদদাতা) 
রবীল্দ্রভারতশ বশ্বাবদ্যালয্ন অনু- 
অন্যার ও শিক্ষাবরোধী কাজের গণকে অপমান করা হয় এবং সান্ধ্য 
বিভঙগের ছাত্রদের ভয় দেখানো হয়। 

িশ্বাবদ্যলর কিন্তু পরাক্ষা 
বন্ধের জন্য সরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে 
সুহাস রায়কে দায় করেছে।। গত 
বইশে নভেম্বর তাঁরখের এক 
চিঠিতে তারা আর্ট কলেজের সেক্রে 
টরণীকে জানি|ছে,। অতাতে তিন 
বার পরণক্ষার ব্যবস্থা বরেছে বিশ্ব 
'বদ্যালয়-_প্রথমে পাঁচঠই জুন থেকে 
- তারপর পয়লা আঙস্ট থেকে এবং 
সর্বশেষে আঠাশে অশ্রম্ট থেকে, 
কিন্তু অধ্যক্ষ ও কলেজের তরফ 
থেকে সহযোগগতার অভাবে কোন- 
ক্ষেত্রেই পরাক্ষা হতে পারোন। 
শবশ্বাবদ্যালয় আরও বলেছে বে, অধ্য- 
কে রোঁজন্টার্ভড পোস্টে পাঠানো 
যাবতায় চিঠি পোস্ট আঁফস ফেরত 
শত্রকালে ঘরের মধ্যে কয়েক ঘন্টা দিয়েছে “ক্লোজড”,  পারীফউজড" 


ভাবে বন্ধ করে রাখা হর়্েছিল 
শস্টক্লারং, কামাট ও আযকশন কাঁম- 
টির আমলে । এই শেষ পরাক্ষাট 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্বাবধানে নেওয়া 


বার করলেন। “আপনাকে টেলিগ্রাম - 


হত এসেছেন! বাঁচা গেল। যা ঝামেলায় - 





কাছে কোন কাগজপত্র নেই। দর্পণের 
একটা কপি শুধু আমর সো 
আছে। বাঁক সব কাশগজপত্র আমর 
কলকাতার উীকলের কাছে। “তান 


দেশে গেছেন 1৮ 


বললেন, “কোর্ট 
থেকে স্লেন্টের কপ নিতে হবে। 
কাল সকাল আটট.য় আমার এখানে 
আস্মন। আর বে নিউজটা বোরয়ে- 
ছিল তার একটা ইংরেজী অনুবাদ 


করে আনবেন।*'তারপর সদাশবসকে 


বললেন, “পুরনো 'স্যও?রটিদের 


হাঁজর থাকতে বলবেন ।” 


আম বললাম, “নতুন 'স্যওার- 


[টির কি হবে?” রি 


পজ্বোঙগাড় করতে হবে? 

আমি বললাম, “প্রসাদ থাকলে 
ভাল হত। আমি তো কাউকে চিনি 
না৷” 


শিবস্বরূপের বাঁড় থেকে বোরয়ে 


রামের তো এখানে সম্পত্তি আছে? 


ও কি আমার হয়ে জামন দাঁড়াবে ?” 


সদাশিবম বললেন, “দেখুন না 


চেষ্টা করে।” 


সদাশিবম বিদায় লিয়ে চলে 
গেলেন। আ'ম পরশরামের দোকানে 
শিয়ে ঢুকলাম । আমায় দেখে পরগ- 
রম প্রায় লাঁফয়ে উঠলেন। কুশল 
বিনম্র করে বললাম, “আবার 


ইণ্ডিয়ান আট কলেজের ডিপ্রামা পরীক্ষা নিয়ে 
+ গোলযোগ £ অধ্যক্ষের ওপর হন্জাংলন জানা 


ইত্যাদি মন্তব্য সহ । বিশ্বাবদ্যালয় 
একথাও জানিয়েছে যে, ষতশল্ 


হয়। অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে 'শক্ষক- সম্ভব পরাক্ষা গ্রহণের, জন্য তারা 


প্স্কৃত এবং খুবই আগ্রাহী। 
উল্লেখযোগ্য বে, গত জুন মাসে 
গভা্নং বডি আসবার আগে অধ্যক্ষ 


সুহাস রায় 'বশ্বাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে 


জানিয়ে দিয়েছিলেন বে, কলেজের 
প্রেমিসেসে পরাঁক্ষা গ্রহণ তাঁর পক্ষে 
সম্ভব নয়। পাঁচশে জুন তারিখে 
কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীক্া 
কেয়ার টেকার রাম আঢ্যের নেতৃত্বে 


আসতে চুল] মামলা এই কোটেছি. 
চলবে। 'কদ্তু স্কিল হয়েছে - 
অগেকার 'স্যওারাট ম্যাজিস্ট্রেট ' 
বাতিল করে দয়েছেন। আম এখানে 
কাউকে চান না। প্রসাদও নেই। 


আপনি অ.মার জামিন দাঁড়াবেন?” 


পরশরম বললেন, “আমি পারব 
না। কারণ আম.র নামে কোন সম্পাঁত্ত 
নেই। আমার মা আপনর জ্ঞান, 
দাঁড়াবেন ।» 

পরদিন শিবস্বরূপের বাড়ি 
গেলাম। শবস্বরূপ ওর বরান্দা 
থেকে ডানাদকে সোজা একটা রাস্তা 
দেখিয়ে "দিলেন, বললেন, “এ রস্তার 
একবারে শেষে চলে যান” শিব- 
্বরৃপ একটি ছেলের" নাম বলে- 


ছিলেন । নামটা এখন আর মনে নেই। _ 


তার সম্ো দেখা করে 'কছু তথ্য 
সংগ্রহ করতে হবে। ছেলেটি সেকে- 
টারয়টে চাকরশ করত। আন্দামানের 
ম্যাপ চুরির ব্যপারে তার চাকেরী 
যায়? শুনেছি ছেলোট নির্দোষ 
এবং তার বাবা চইনীজ। ওকে পরে 
অমি পরশরামের দোকানে ও অন্যান্য 
জায়গার দেখেছি অনেকবার । বিভিন্ন 


' ম্যাগাজিন. বাকি করে বেড়ায়। 


ওখান থেকে পর্শরমের 
দোকানে গেলাম। তার দেখা নেই। 
এদিকে পৌনে নটা। এবর না হাঁটতে 
শুরু করলে: কোর্টে পেশছুতে দোর 
হয়ে বাবে। বদিও কেট ওখান থেকে 
বেশি দূরে নয়, গিকল্তু অনেকখানি 
ওপরে উঠতে হয়। সন্ধেবেলা পরশ- 
রম বললেন, “আপনি এলেন না। 
মা আপনার জন্যে বাঁড়তে অপেক্ষা 
করোছিলেন।” 


নার দোকনে এসেছিলাম। আমার 
কোর্টে 'নিয়ে যাবেন” 


নি ৪ ভা হি 


বছর তাঁরা কিন্তু কোন আপাতত করেন 


নি। এবরের নতুনত্ব হল এই প্রথম 


সান্ধ্য বিভগের ছাত্ররা তিন বছরের 


সাটণফকেট পরাক্ষার পাঁরবর্তে 
যি জর AG i 


. সেটি অনুবাদ করেছেন] 


হল 


: ধর সকালে কাজ ছিল। 
দাফনের ব্যবস্থা" হয়ে গেছে তো?” - 

আমি বললাম, “সে অনেক. 
কাশ্ড। দুশো টাকা ফাইন হয়ে গেছে 
আমার আসতে দোঁর হওয়ার জন্য! 
আমি অপরাধ করোছি কি লা বিচার 
হওয়ার আগেই জরিসানা।” 

শিবস্বর্পের বাড়ি সদাশিবমের 
সুক্টো দেখা হল। একটা টোলগ্রামের 
ফ্রম দিলেন। আম ত্বফনে টাকা 
শাঠারার কথা গলখলাম। সদাঁশবম 
ইউনিয়ন থেকে আপাততঃ দিয়ে 
দিচ্ছ 

সেটা ছাড়াও আমার টাকার দর- 
কফার। কোর্ট থেকে সব কপি নিতে 


কায় তাঁদের আঁফসের এক কর্ম - 


"চারশ গোঁবন্দ দত্ত দর্পণ কিনে তাঁর 


মধ্যম ভ্রতাকে সংবাদটি দেখার 
তারপর এটি তাঁর গোচরে আসে। 
এবং এই সংবা্দাট প্রকাশ করে 
চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। এ 
সম্পকে তাঁকে অনেকে প্রশ্ন করেছে। 
এরপর আবার তাঁরখ পড়ল 
নভেম্বরের শেষ 'দিকে। আদালতে 
সংবাদাটির যে ইংরেজী পেশ করা 
হয়েছে পৃবোন্ত গোবিন্দ দত্ত না ক 
অতএব 
তাঁর সাক্ষ্য দরকার। তিনি জাহাজে 

পোষ্ট ব্রেয়ার আয়ছেন। 
[চলবে] 





রের ডিপ্লোমা পরক্ষা দিতে চলে- 
ছেন। এই ভিশ্লোমা পরীক্ষায় বাধা 
দেওয়ার পাঁরুপ্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ সুহাস ' 
রায় সহা কয়েকলনের ওপর গত; 
.তেরোই ডিসেম্বর .আদুলতের ইন- 
জাংশন জারা হয়েছে। 


স্বাদ পভ নল 
(সাত পৃহ্ঠার পর) 


vaporized was the usual word.” _ George Orwell: Nineteen 


eighty-four. 


ওরওয়েল উনিশশো চুরাশি সালের কথা বাঁলরাছেন। ইহা অনেক 
দূর ভাঁবষ্যতের ফথা। অদূর ভবিষ্যতে যাহা ঘাঁটিতে পারে আসাদের 


দেশে তাহার চেহারা এইপ্রকার £ 
ভ্যসেকটাম ব্যর্থ হইবে। 


আমোরিকানস্টাইল গিলবারেশনও ব্যর্থ হইবে, 


জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা আট যেমন গৃয়েভারাস্টাইল লিবারেশন আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে। ফলশ্াত 
বংশবৃশ্ধি, বিশেষ কাঁরিয়া গরিবদের বংশবৃদ্ধি। অতএব গাঁরবদের হটাইয়া 
লোকসংখ্যর ব্যালান্স রক্ষা কারবার জন্য ভেপোরাইজেশন ভিল্ন ্বিতীয় 


ঘন্টার বেশ কাজ করতে .পারবেন 
না, অর্থাৎ সাহ্ধ্যাবভঙগের পরীক্ষা 
সাম্ধ্যাবভাগে অনুষ্ঠিত হলে তাঁরা 
কাজ করতে পারবেন না। অথচ এই 


কর্মচারীরা দিবা ও সান্ধ্য উভয় ইতি বারোই জান্যযারি॥ তেয়াত্তর। 


বিভাগের জন্যই কলেজে চাকুরীতে 


পথ নাই।- 


ত 


পরুকর্তী আলোচনা দোসরা ১ 


উল, BCT 


আকাডেমীর- 


চিন প্র্নী 


লব্যলাচী 
চারদিকে মৌসুমী ফলের সমা- কম্পোজিশান রেড (৩২২) রঙ শিল্পীর হাত বে খুবই দক্ষ তার 


রোহ আর সবুজ ঘাসের কার্পেটের 
ওপর দিয়ে হেটে এসে দাঁড়ালাম এক 
বাচত্র বর্ণসমাবেশের অরদ্যে॥ এই _ 
বর্ণালী ফুলের নয়, প্রায় দুশো 
সাতাম্ন- জন শিল্পীর সৃচ্টকর্ম দেখ- 
দছিলাস আকাভোম অব ফাইন আর্টস 
ধ্যালারীর সাইতিশতম  বার্ষক 
প্রদর্শনীর একটি কক্ষে । le 
দক্ষিশ দিকের গ্যালারীতে. প্রথ- 
যতান্দুন কে পির রাচত৷ তৈলাচন্র 
. আই (৩৩১)। কালো রঙের পট- 
পটভূমিতে ধুসর দোনালশ বর্শের 
প্রতীক হের ব্যবহারে জনম রহ- 
স্যের ইঙ্গিত ছাবাটিকে কসোত্তার্ণ, 
করেছে। শিল্পীর রঙ-ব্যবহার দক্ষ- 
তার মধ্যেও বথেম্ট অনুশশলনের 
পারচয় আছে। ৩১৫ নং রচলাঁট 
হুন্দাবন ' সোলািকর ম্যান ফ্রম 
সৌরাম্ট্র কাল ও কলমের একি 
মলিম্ঠ দ্রইং। মাঝে মাঝে স্প্রে ব্যব- 
হারের উপহ্ত কৌশল অবলম্বন: 
স্ববই ভাল লাগে। থ্যাকার আঁকা 


ও রচনা ক্ষেত্রের বিভাজন কৌশল ভাল 
লাগে। এই ধরণের ছাঁবতে আকা- 
রের দিকে নজর দিলে বোধহয় কাজ 
আরও খুলতো। লতাঁশ চন্দ্রের 
“মা্নং অব বারনসীশ (৪৯) রঙের 
সমন্বয়ের দিক থেকে দর্শককে আক- 
রণ - করে। শেষা গার .রাওর 
10৩২৪) ও বিশ্বনাথনের (৩২৮). 


. রচনা দুর্বল সূর্য প্রকাশের তেল 


রঙের আঁকা আনটাইট্লিড (২৪০) 
একটি সুন্দর বিমূর্ত ছবির নিদর্শন । 
. উত্তর দিকের গ্যালার*তে নশরদ 
মজমদারের রচনা নিঃসন্দেহে ভাল, 
কিন্তু এই শিল্পীর ছাব ফতবারই 


দেখি ততবারই পুনরাবৃত্তি বলে 


মনে হবে কেন? এব পরই অপর 
একজন প্রবণ রথীন মৈত্র , আমাদের 
ধনরাশ করেন। . তাঁর আকা ছ'ব- 
টির নাম ডেসএশন (১৮০)। অপর 
বসুর স্রীমল্যান্ড - রঙ ও ক্ষেত 
বিভাজনের দিক থেকে একটি সুন্দর 
রচনা। গোঁতম চৌধুরীর তেল 
রঙে আঁকা. কম্পেতজশান ক্যাটস্টাডি 


অলি 
শিকদারের কোলাজ ইমেজ (৩০৭) - 
ফটোগ্ৰাফ ও তেল রঙের সমশ্বয় 
এক কথার . অপ্র্ব। পেনটিংয়ে 


প্রমাণ এই. ছবাট। প্রদর্শনীর অপর 
দুটি কোলাজ বি আর প্রনেশরের 
রচনা (২১৭; ২৯৮)। ইদানিং 
কালে কয়েকটি প্রদর্শনীতে তাঁর এই 
জাতীয় রচনাগ্ীলর আবেদন মোটেই 
জোরাল 'নয়। শিল্পী তাঁর পূর্ব, 
স্মনামের দিকে নজর “দরে কাজ 
করুলেই বোধহয় ভাল করবেন। 
নির্মল দত্তের দুটি রচনার (১২৬, 
১২৭) "ওপর বিদেশী শিল্পীর 
প্রভাব পাঁরস্ফুট। একথা তাঁর স্বং 
ছবিটি সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য! 
এই গ্যালারীতে বে রচনাটি আলো 
এবং ছায়ার গারস্পারক বোঝাপড়ায় 
রসোস্তীর্ণ, হয়ে উঠেছে সেটি রবাল্দ্র- 


নাথ সাহার সৃষ্টি (২৭৩)। গনেশ | 


হালুই তাঁর সুনাম অনুযারণী কাজ 
বরেছেন, "এ পাষ্ট মেমারি” (১৪৫) 
ও অপর রচনায় (১৪৬) রঙেব- 
অপূর্ব বর্ণবৈচিন্য দর্শকের মনে 
দাগ কাটবে। মন্র্স ' মুখাজশিব 
(১৯৮ ও ১৯৯) দুটি রচনাতে. 
তেল রঙ আর বালির ব্যবহারে এবং 





সাগরদীপে অবাবছা . 


“ (প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


আক্রান্ত এরা আসে এই আশায় যে 





প্রতিটি স্টলে পাওয়া হাচ্ছে। 
এই সংখ্যাটি চলচ্চিত্র হিষক! 
এতে জান্ে মৃণাল লেতের ৪ 
লেখা £ শিল্পীর সংগ্রাম চাপ" 
লিনের জীবন ) ভেনিস চলচিত্র 
উৎসব ও আমি ; লিনেমায় 
পরিবেশ-রচনা } একটি জবনী। 
এছাড়া ইন্টারিউ ও কলকাতা 
৭১ এর ওপর সুশীর্শ শালোচনা 9 
বিগ্যয় রাঘব ৰাও এবং বেসেল 
রাইটের মূল্যবান লেখাও 
রয়েছে । 


, দ্বাম ? এক টাকা 
LEO রিট রি EGE ডিন নত 





পু কি হও | i 2০ La 
- হককে কক সন্ধা ইশ্তিয়া পেস ৭, রাজা নন্দেৰ আঁজজক্ষ ক্কোরার কালকাভা-১৩ খেকে জাত এর দশ কার্যাজ +২৭: গন মেন কাঁজকাক্কা-৯৩ খেকে প্রগা মন্ত 


" পানের উপযোগ” নয়। 
কোন বদস্থা নেই, নিজেরা রক্ষা, 


খাওয়ার 


করবে ভর জন্য জল অথবা আগডু- 
নের বেশ সরঞ্জাম নেই। 

চারদিকে হাহাকার, খরর ছা'ড়য়ে 
পড়ল । সঙ্গে সঙ্গে গেলেন পাঁশ্চম- 
বঙ্গের চারজন যরাম্টুসন্ত্ী গঙ্গাধর 
নর, স্মনীতি_ চ্টরজ, সুব্রত 
অূখার্জ এবং আনন্দ {বশ্বাস। প্রত্যে- 


পাশ্বচরের দল নিয়ে ওখানে উপ- 


"গ্ৰত হয়েছিলেন। 


পাণ্যমন্য লোক আসতে পারে 


| এই কথা ভেবে প্রশাসন ওখানে ভি 

আই পদের জ্বন্য একটি বিরাট ঘেরা 
জায়গার ব্যবস্থা করেছিল। 
’ চারমল্লী ওখানে বে অবস্থা দেখ- 
লেন. তাতে ওদের পক্ষে এখনে ঘেরা 


কিল্তু- 


জায়গায় থাকা অসম্ভব মনে হল। 
পায়খানার কোন সুব্যবস্থা না থাকার 
সারা ক্বাপ জুড়ে মানুষ 'নিত্যকৃত্য 
সম্প্ করেছে। ফলে দুর্গব্ধে টেকা 
দায়! 


আগো, থেকেই বিকল হয়ে পড়ে- 


1 ছল? এই খবর প্রশাসন চেপে গিল্পে- 


ছিল। ফলে দুটি মার 1টউবওয়েলের 
ওপর পাঁচ লক্ষ তীর্থ বাত্রটকে নির্ভর 
করতে হয়। 


মল্যদের কিল্তু মানুষের সুখ 
সুবিধে দেখার, কোন সময় ছিল না। 


তাদের ঘিরে ছিল স্তাবকের দল । 


.ঞ্টলের ছাত্রছাত্রীরা হর যোনশবকৃ- 


তার শ্রেপনশীত। তাই এই উপ- 
















তাই, ওদের প্রত্যেককে বৃ যুগ 
জিও দল নিয়ে যেতে হয়েছে। ওরা 
ভুলে গেছে বে, তীর্ঘবান্রশরা বেশশর- 
ভাগই উত্তর ভারতের গ্রামবাসণী। 
কেউই এখানকার ভেটার নয় 
অবশ্য একটা উদ্দেশ্য থাকতে 
পারে যে, বদি গলাধর নস্কর প্রশা- 
সনের কেন অংশকে অব্যবস্থার জন্য 
দায়ী করে থাকে তাহলে হয়ত 
স্ুব্রতবাব্‌ তদের আশ্বাস দেওয়ার 
চেষ্টা করে থাকবেনা 


নকল প্রবণতা 
(তৃতীয় পৃহ্ঠার পর) 


হিন্দি শভনিজম কিংবা’ আসামের 
জাতীয়তাবাদী িশিরের মধ্যে টেনে 
আনা হর ছাত্রদের, আবার পশ্চিমা- 


ধর দশকার। এগ্ডলে উপসর্শ। 
গিস্তু আসল ব্যাধ তো সমাজ-দেহে। 
সেই ব্যাধর জনক এই সরকার এবং 


সর্গগুলির বিপদ সম্পর্কে ছাত্রদের 
সচেতন করে তোলার সঙ্গে সক্গো 
এস এফ আই শিক্ষা ও সংস্কৃতির |] 
শতু পণজবাদ ও সামন্ততল্লের 
জশরী দোস্ত কংগ্রেস সরক্কারের 
গড়ে তোলার আহবান জানায় ॥ 


সম্পাদক্ষ হরেন ধল, 


পৃদ্দৌশ প্রতীক, চিহসগাীলতে শষ্পণ সুনীল প্রবীণ ও দূপারচিত শিল্পী 0 


দাসের প্রভাব ধরা বার। রচনা দুটির 
দ;-একটি স্থানে শ্রীদাসের স্প্ট 
অনুকরণ চোখে পড়ে! 
পাশ্চম . দিকের  গ্যালারীতে 
গোবনদ পালের জল রঙে আঁকা দুটি 
রচনাই (২২৯ ও ২৩০) সফল এবং 
রসোত্তার্ণ । পারণত শিল্পী গোপাল 
দের আঁকা (১৯১) জল রঙে 
ছাঁবটি এক শ্রেণীর দর্শককে খুশী 
করলেও আঁধকাংশকে নিরাশ করুবে। 


মনে হয় যেন অসম্পূর্শ 
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ঘোষের দৃশ্যচিতটি স্নিষ্ধ 
তার পরিচয় দেয়। 


শাসমলের (২৮৩) রচনা 
প্রশংসনীয় । - নান্দতা 
ছার দুটি দেখলে (২৫৫, ২৫: 








নবজাতক একাণনের 


 স্তালিনের ঘটনাবহুল বৈপ্লবিক জীবনের এক তানি; জীবনীসহ.. 
'স্তালিনের সমগ্র-যৌলিক র;নাবলীর অনুবাদ - বাংলায় প্রকাশিত; রর 


নেওয়' হয়েছে । কোন ত্কিকিত বা তধাকখিত রিনি সংকর, 


- প্রচ্ছদ ও জ্যাকেট সহ প্রকাশিত হচ্ছে | . 


কলকাতার বাইরের গ্রাহকদের ভাকযোগে বই পাঠাবার ব্যবস্থ। করা 





দীর্ঘ পাচ বছর ঝাল প্রগতিশীল এস্থ ও 
প্রকাশের এতিহাকে অক্ষুণ্ন রেখে 
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ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড | 
মুজফফর আহ্‌মদ আমাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা 
করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। - 


বিশ্বের মেহনতী মাহ্ৃষের বৈপ্লবিক সংগ্লাষের চিতাৰ মহানায়ক , রঃ 


হচ্ছে। -অচ্বাদের সময় স্তালিনের সমস্ত যৌলক রচনারই আশ্র” 


নয়। > ১ 
| নামমাত্র মূলো শোভন সভা প্রতি খণ্ডের আমুমানিক ia Ee: 
সংখা! সাত শত |. রেক্মিন বধাই ও খালেদ চৌধুণীর" আকা hE 


[ জীৰনীসহ ১৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ ] 
প্রতি খণ্ডের দাম ২*টাকা। 
১৪ খণ্ডের সম্পূর্ণ রচনাবলীর দ্বাম যোট--২৮* টাক! 
কিন্তু ধার! ৩১শে মার্চ ১৯৭৩-এর হধ্যে অগ্রিম ১* টাকা জম] হিয়ে 7 চাদ 
নিজেদের নাম গ্রাহক তা'লকাতুক্ করবেন, কেবল তারাই মাত্র ও 
১৫০ টাকায় সমগ্র রচনাবলীটি সংগ্রহ করতে পারবেন | ১২* টাকার 
মধো বাকা ৮ টাকা তি মই নেওয়ার নর ১৪.বারে ১৯ টাকা 
করে দিতে হবে। 
আগ্রষ ১৯৭৩ এর মধ্যে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হৰে । পৰব 
খণ্ডওণল আমৃষানিক হু মাস অন্তর প্রকাশিত হৰে। ৰই নেওয়ার _ 
সমর প্রাহক কার্ড জবশ্যই দেখাতে হবে । 
‘নিদ্দিষ্ট সংখ্য! ছাপা হচ্ছে, আজই আপনার নাম গ্রাহক তালিব 
তুক্ত করে গ্রাহক কার্ড সংগ্রহ করুন । 
মনি ভর্ডারে টাক। পাঠালে নাষ ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন । 


লা rea 


১ 
সু 





হৰে। ডাক যাণ্ডল ৰতন্ত্ৰ । 


নবঞ্জাতক প্রকাশন : 


এ ৬৪ কলেজ ভ্রীট মার্কেট) কলিকাতা-১২ 


টা 





